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অ্যাটেনশন!

পরবর্তী পেজগুলোতে যাওয়ার আগে কিছু কথা জেনে রাখুনঃ

ডকুমেন্টটি যতদূর সম্ভব ইন্টার‌্যাক্টিভ করা চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই ডকুমেন্টের ভেতরেই অসংখ্য ইন্টারনাল লিংক দেয়া হয়েছে। আপনি সেখানে ক্লিক করে করে উইকিপিডিয়ার মতো এই ডকুমেন্টের বিভিন্ন স্থানে সহজেই পরিভ্রমণ করতে পারবেন। যেমন প্রতি পৃষ্ঠার নিচে নীল বর্ণে সূচিপত্র লেখা শব্দটিতে কি - বোর্ডের Ctrl চেপে ধরে ক্লিক করলে আপনি সরাসরি এই ডকুমেন্টের সূচিপত্রে চলে যেতে পারবেন।

তারপর দলিল প্রসঙ্গঃ মুজিবনগর-প্রশাসন শিরোনামে কিছু লেখা আছে। এটি যুদ্ধদলিলের ৩য় খণ্ড থেকে সরাসরি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে আপনারা জানতে পারবেন যে এই ডকুমেন্টে আসলে কী কী আছে।
তারপর সূচিপত্র। এখান থেকেই মূল দলিল শুরু। সূচিপত্রটি সরাসরি দলিলপত্র থেকে নেয়া হয়েছে। সূচিপত্রে লেখা পেজ নাম্বারগুলো যুদ্ধদলিলের মূল সংকলনটির পেজ নাম্বারগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করে।


বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ:দলিলপত্রে মোট ১৫ টি খণ্ড আছেঃ
প্রথম খন্ড : পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খন্ড : পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খন্ড : মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খন্ড : মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালিদের তৎপরতা
পঞ্চম খন্ড : মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খন্ড : মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খন্ড : পাকিস্তানী দলিলপত্র: সরকারী ও বেসরকারী 
অষ্টম খন্ড : গণহত্যা, শরনার্থী শিবির ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা
নবম খন্ড : সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খন্ড : সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খন্ড : সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খন্ড : বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রয়োদশ খন্ড : বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চতুর্দশ খন্ড : বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খন্ড : সাক্ষাৎকার

এটি তৃতীয় খণ্ডের অর্থাৎ  মুজিবনগর  প্রশাসন সংক্রান্ত দলিলের ইউনিকোড ভার্শন। এই খণ্ডে প্রায় ৭০ পৃষ্ঠা বাংলা দলিলের পাশাপাশি ৮৫০ পৃষ্ঠা ইংরেজি দলিলও রয়েছে। আপনাদের জন্য আমরা সেগুলো অনুবাদ করে দিয়েছি।

এই ডকুমেন্টে প্রতিটি দলিলের শুরুতে একটা কোড দেয়া আছে।
<খণ্ড নম্বর, দলিল নম্বর, পেজ নম্বর>
অর্থাৎ <৩,২১৬,৬২৭> এর অর্থ আলোচ্য দলিলটি মূল সংকলনের ৩য় খণ্ডের ২১৬ নং দলিল, যা ৬২৭ নং পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। দলিল নম্বর বলতে সূচিপত্রে উল্লিখিত নম্বরকে বুঝানো হচ্ছে। আপনারা বুঝার সুবিধার্থে দলিলের পিডিএফ কপির একটি ছবি দেখে নিনঃ
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এই ফাইলটি আপনার কম্পিউটার বা মোবাইলে সংরক্ষিত করা থাকলে ভবিষ্যতে আপনি মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত যে বিতর্কিত কোন ইস্যু সম্পর্কে অত্যন্ত সহজে দলিলপত্রের রেফারেন্স দেখাতে পারবেন। আপনার নিজের এলাকার ঘটনাবলি জানতে পারবেন। কোনদিন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্ট্যাটাস বা অন্যকিছু লিখতে ইচ্ছা হলে এখান থেকে সরাসরি কপি করে সহজেই লিখতে পারবেন। 

মনে করুন, ২৬ শে মার্চ উপলক্ষে আপনি কোন ম্যাগাজিনে একটি লেখা দিবেন। এই ফাইলে তখন ২৬ শে মার্চ লিখে সার্চ দিলেই ৪র্থ খণ্ডের সেই সংক্রান্ত সকল দলিল পেয়ে যাবেন। ফলে রেফারেন্স নিয়ে লিখতে আপনার খুবই সুবিধা হবে। কারণ আমাদের মূল উদ্দেশ্য একটাই। আমরা যেন সঠিক ইতিহাস চর্চা করে বেড়ে ওঠা একটি প্রজন্ম হয়ে উঠি। এটা আমাদের নিজেদের জন্যেই অত্যন্ত প্রয়োজন। যে জাতি নিজের জন্মের ইতিহাস জানে না, সে জাতির চেয়ে দুর্বল সত্ত্বা পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

মনে করুন, আপনি নিজের এলাকা নিয়ে জানতে চান। তবে নিজের এলাকার নাম লিখে এই ডকুমেন্টে সার্চ করুন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি মিরপুর এলাকার হলে Ctrl+F  চেপে “মিরপুর” লিখে সার্চ করুন। ৩য় খণ্ডের মিরপুর নিয়ে সকল দলিল আপনার সামনে চলে আসবে। দেশকে জানার প্রথম শর্তই হলো নিজের এলাকাকে জানা।

আপনি চাইলে নিজের সুবিধামতো ডকুমেন্টটিকে সহজেই কয়েক ভাগে কপি করে ভাগ করে আলাদা আলাদা ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারেন। মনে করুন, আপনি স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে জানতে আগ্রহী। তখন ‘স্বাধীনতার ঘোষণা’ লিখে সার্চ করে প্রাপ্ত সকল দলিলে স্বাধীনতার ঘোষণা সংক্রান্ত অংশ কপি করে আলাদা ফাইল তৈরি করুন। পড়তে, বুঝতে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পেতে অনেক সুবিধা হবে।

মনোযোগ দিয়ে সারসংক্ষেপটি পড়ার জন্য ধন্যবাদ। এবার বিস্তারিত।




বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র - তৃতীয় খণ্ড
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মুজিবনগর সরকারের দলিলপত্র সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরহ কাজ ছিল, কারণ এসব দলিল সংরক্ষণের জন্য কোন মহাফেজখানা সৃষ্টি করা হয় নি। একই সাথে সরকারী দলিল-দস্তাবেজ ঢাকায় আনায়নের দায়িত্বও কোন একক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ওপর অর্পণ করা হয় নি। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি বিচ্ছিন্নভাবে এসব দলিলপত্র নিয়ে আসেন এবং সব দলিল সংগ্রহের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব কারও হাতে না থাকায় অনেক দলিলপত্র নষ্ট হয়ে যায়। অতএব, সংগ্রহের ব্যাপারে আমাদের প্রধানভাবে নির্ভর করতে হয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সংগৃহীত তথ্যাদি এবং বিভিন্ন ব্যক্তির নিজস্ব সংগ্রহের উপর। বলাবাহুল্য, এর উপর ভিত্তি করেই সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। 

১০ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সরকার-এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু এর পূর্বেকার স্বাধীনতার ঘোষণাসমূহ এবং বিভিন্ন আবেদনগুলিও গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের ভাষণগুলি যথাসম্ভব সংযোজিত হয়েছে। 

মুজিবনগর সরকারের মূল যে কয়েকটি বিভাগ ছিল, যথা- অর্থ, স্বরাষ্ট্র, সাধারণ প্রশাসন, তথ্য ও প্রচার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং কেবিনেট মন্ত্রণালয়- এসবের বিভিন্ন দলিলপত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এ খণ্ডে। সমস্ত মন্ত্রণালয়ের আনুপাতিকভাবে সমসংখ্যক দলিলপত্র না পাওয়াতে দলিল সন্নিবেশের ক্ষেত্রে হয়তো কিছু কিছু ফাঁক বা ঘাটতি থেকে গেছে এবং তথ্য- স্বল্পতার অনিবার্য পরিস্থিতিতেও যাতে একটি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনারত একটি জাতীয় সরকারের পূর্ণ অবয়ব ফুটে ওঠে, দলিল সন্নিবেশকালে আমরা সে চেষ্টার ক্রুটি করি নি। 

মুজিবনগর সরকারের শাখা-দপ্তরসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আঞ্চলিক প্রশাসনিক জোনসমূহ, যার অধীনে বিভিন্ন এলাকা পরিচালিত হত। এইসব জোনের অধীনে শরণার্থী শিবির এবং যুব ক্যাম্প উভয়ই পরিচালিত হত। মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন জোনগুলির মাধ্যমে জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করা হত। এই জন্য জোন প্রশাসনের দলিলের জন্য একটি আলাদা বিভাজন করতে হয়েছে। 

যুব ত্রাণ এবং যুব অভ্যর্থনা শিবিরগুলি থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুট করা হত। অতএব, কীভাবে এই কাজ সম্পন্ন করা হত উপস্থাপিত দলিল থেকে এ বিষয়ের একটি চিত্র পাওয়া যাবে। মুজিবনগর সরকারের বিজয়ের পর কী ধরণের রাষ্ট্র- কাঠামো প্রতিষ্ঠার চিন্তা ছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে পরিকল্পনা বোর্ডের দলিলের মধ্যে। তাছাড়া বিভিন্ন দলিলে বিশেষ করে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের দলিলপত্রসমূহে এই চিত্র আরও বিশদভাবে ফুটে উঠবে। 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দলিলদমূহ একত্র করে একটি আলাদা বিভাজন করা হয়েছে এইজন্য যে, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক অংশ। এই অংশে দলিলপত্রের সঙ্গে কিছু কিছু প্রচারমূলক তথ্যাদিও সংযোজিত করা হয়েছে, যথা- ‘বাংলাদেশ এ ওয়ার্ল্ড কমেন্ট্রি’ (পৃষ্ঠা ৭৯৬) এবং ‘দ্য কেস ফর বাংলাদেশ’ (সেপ্টেম্বর ১৯৭১, পৃষ্ঠা ৮২৯) 

সর্বোচ্চ পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে অন্যান্য দেশের মধ্যে যে চিঠিপত্র বিনিময় হয়েছে, সেসবও এখানে সংযোজিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম ডাকটিকিট সংক্রান্ত দলিলপত্র নিয়ে একটি পরিশিষ্ট প্রকাশ করা হয়েছে। 

এ খণ্ড সন্নিবেশকালে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল সংগৃহীত হয়, যেগুলোতে দুর্ভাগ্যবশত কোন তারিখ ছিল না। এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত স্বাধীনতা যুদ্ধ লিফলেট (পৃষ্ঠা ৩২২ থেকে ৩৩৪) ছাড়া অন্যান্য সরকারী দলিলেও অন্তর্ভুক্ত। যথা ‘যুব প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও সিলেবাস’ (৩৩৫ পৃষ্ঠা), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান (পৃষ্ঠা ৮৯২) ও অন্যান্য। এগুলো যথাসম্ভব একত্র করে বিভিন্ন বিভাজনে প্রকাশ করা গেল। এখানে একটি দলিলের (১৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) সন্নিবেশগত ত্রুটি রয়ে গেছে যা উল্লেখ না করলেই নয়। এটি সেপ্টেম্বর মাসের না হয়ে ডিসেম্বর মাসের দলিল হিসেবে বিবেচ্য। 

-হাসান হাফিজুর রহমান
সম্পাদক। 
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণা  
	বাংলাদেশ সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের বহির্বিশ্ব প্রচার বিভাগ কতৃক প্রকাশিত পুস্তিকা- “বংগবন্ধু স্পিকস” 
	২৬ মার্চ, ১৯৭১ 




স্বাধীনতার ঘোষনা

হতে পারে এটা আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগন কে আহ্বান করছি, আপনারা যে যেখানে আছেন এবং যার যা আছে তা দিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার বাহিনীদের প্রতিহত করুন। দেশের মাটি হতে পাকিস্তানের শেষ দখলদার সৈন্যের বিদায় এবং বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হওয়া পর্যন্ত আপনাদের এক হয়ে থাকতে হবে। 


[ ২৫ মার্চ, মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ ১৯৭১, প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষনার সংগঠিত বার্তাটি এক্স-ইপিআর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে চট্টগ্রামে প্রেরন করেন। ] 
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	তারিখ 

	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান কতৃক স্বাধীনতার ঘোষনা*
	স্বাধীন বাংলা বেতার প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার টেপরেকর্ড, ২৭ মার্চ, ১৯৭১ ; দি স্টেটসম্যান, 
দিল্লী, ২৭ মার্চ, ১৯৭১
	২৭ মার্চ, ১৯৭১ 



স্বাধীনতার ঘোষনা


মেজর জিয়া, বাংলাদেশের প্রাদেশিক সৈন্যদলের কমান্ডার-ইন-চীফ, শেখ মুজিবুর রহমানের হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষনা করলেন।

একই সঙ্গে আমি ঘোষনা করছি, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা ইতিমধ্যেই একটি সার্বভেৌম ও বৈধ সরকার গঠন করেছি, যা  সব নিয়ম এবং সংবিধান অনুযায়ী চলতে অঙ্গিকারবদ্ধ।। 

এই নতুন গণতান্ত্রিক সরকার আর্ন্তজাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জোট-নিরপেক্ষতায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সব জাতির সাথে বন্ধুত্ব রাখবে এবং শান্তিরক্ষার জন্য সংগ্রাম করবে। 

আমি সব সরকারের কাছে আবেদন করছি বাংলাদেশে নৃশংস গনহত্যার বিরুদ্ধে জনমত ঘটন করতে। 

শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার বাংলাদেশের সার্বভৌম বৈধ সরকার এবং  বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশের কাছে স্বীকৃতি দাবী করছে। 
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	পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের গণহত্যা রোধে এগিয়ে আসার জন্য জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি মেজর জিয়ার আহবান
	“শব্দসৈনিক”- শহীদুল ইসলাম সম্পাদিত (১৯৭২)। বেতার বাংলা, বিজয় দিবস সংখ্যা ১৯৭৮
	৩০ মার্চ, ১৯৭১



হইতে                      				      মেজর              				        জিয়া   
ঘোষণাঃ
পাঞ্জাবীরা চিটাগাং শহরে স্বাধীন বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দমনের জন্য ৩য় কমান্ডো ব্যাটালিয়নকে কাজে লাগিয়েছিল।  কিন্তু তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করা হয়েছে এবং অনেককে হত্যাও করা হয়েছে।

পাঞ্জাবীরা বেসামরিক আবাসস্থল এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ধ্বংসের জন্য এফ-৮৬ এয়ারক্রাফটের যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে। তারা নৃশংসভাবে বেসামরিক জনগণ, নারী, পুরুষ এবং শিশুদেরকে হত্যা করেছে। এখন পর্যন্ত অন্তত…..শুধু চট্টগ্রাম অঞ্চলেই হাজার হাজার সোমরিক বাঙালি হত্যা করা হয়েছে। 

স্বাধীন বাংলার মুক্তি বাহিনী পাঞ্জাবীদের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পিছু হঠতে বাধ্য করছে।
 
বর্তমানে পাঞ্জাবীরা ২ ব্রিগেড সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী ব্যবহার করছে। প্রকৃত অর্থে এটি একটি যৌথ অভিযান। 

আমি জাতিসংঘ ও অন্যান্য শক্তিশালী রাষ্ট্রকে আবারও অনুরোধ করছি হস্তক্ষেপ করতে এবং  সরাসরি আমাদের সাহায্য করতে।  দেরি মানেই আরও লাখ লাখ মানুষের মৃত্য। 


                                                                 স্বাক্ষর 
                                                      মেজর জিয়াউর রহমান
                                                              ৩১/৩/৭১














*স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচারের জন্য জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি মেজর জিয়ার স্বহস্ত লিখিত আবেদনপত্রের অনুলিপি হতে। উল্লেখ্য যে, মূল কপিতে সাক্ষর প্রদানকালে তিনি ভুলক্রমে ৩০শে মার্চের স্থলে ৩১ মার্চ লিখেছিলেন। 
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	স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা
	বাংলাদেশ সরকার
	১০ এপ্রিল, ১৯৭১




স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র
                                                                                     মুজিবনগর, বাংলাদেশ
                                                তারিখ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়েছিল,
এবং
যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিল,
এবং
যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন,
এবং
যেহেতু তিনি এই অধিবেশন স্বেচ্ছায় এবং বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন,
এবং
যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করার পরিবর্তে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে পারষ্পরিক আলোচনাকালে অন্যায় ভাবে এবং প্রতারণা করে  যুদ্ধ ঘোষণা করে,
এবং
যেহেতু উল্লেখিত প্রতারণামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঢাকায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান, 
এবং
যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করেছে এবং এখনও বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাচ্ছে,
এবং
যেহেতু পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ ও গণহত্যা এবং নানাভাবে নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের একত্রিত হয়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করে তুলেছে,
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এবং
যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশে তাদের কার্যকরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে,

আমরা, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ যে ক্ষমতা দিয়েছেন, সে মোতাবেক, তাদের সর্বোচ্চ চাওয়া দ্রষ্টব্য যে আমাদের সংগঠিত করে একটি শাসনণতন্ত্র গঠন করা। সমাবেশ করে পারষ্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে

বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষণা ও গঠন করছি এবং আগেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া স্বাধীনতার ঘোষণা নিশ্চিত করছি, এবং

এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন, এবং

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন,

ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী থাকবেন,

প্রয়োজন মনে করলে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা রাখবেন,

কর ধার্য করা ও অর্থব্যয়ের ক্ষমতা থাকবে,

বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হবেন।

আমরা, বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, কোনো কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাজে যোগদান করতে না পারেন অথবা যে কোনো কারণেই তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যদি অক্ষম হন, তবে রাষ্ট্রপ্রধানের সকল ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করবেন। 

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসাবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তেছে তা যথাযথভাবে আমরা পালন করবো। 

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে। 

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য আমরা অধ্যাপক এম. ইউসুফ আলীকে যথাযথভাবে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ ও নিযুক্ত করলাম।
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	শিরোনাম 
	সূত্র 
	তারিখ 

	আস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কতৃক আইন 
বলবৎকরন আদেশ জারী
	বাংলাদেশ সরকার, পররাষ্ট্র মন্তনালয়ের বহির্বিশ্ব প্রচার বিভাগ কতৃক প্রকাশিত পুস্তিকা বাংলাদেশঃ কন্টেম্পরারি ইভেন্ট এ্যান্ড ডকুমেন্টস 
	১০ এপ্রিল ১৯৭১ 



	
আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ
মুজিবনগর,
তারিখ  ১০ এপ্রিল ১৯৭১ 

আমি, বাংলাদেশের উপ-রাষ্ট্রপতি এবং অস্থায়ী  রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে এ আদেশ জারি করছি যে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে যে সকল আইন চালু ছিল, তা ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একইভাবে চালু থাকবে, তবে প্রয়োজনীয় সংশোধনী সার্বভৌম স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের জন্য করা যাবে। এই রাষ্ট্র গঠন বাংলাদেশের জনসাধারণের ইচ্ছায় হয়েছে। এক্ষণে, সকল সরকারি, সামরিক, বেসামরিক, বিচার বিভাগীয় এবং কূটনৈতিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী যারা বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছেন, তারা এতদিন পর্যন্ত নিয়োগবিধির আওতায় যে শর্তে কাজে বহাল ছিলেন, সেই একই শর্তে তারা চাকুরিতে বহাল থাকবেন। বাংলাদেশের সীমানায় অবস্থিত সকল জেলা জজ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং সকল কূটনৈতিক প্রতিনিধি যারা অন্যত্র অবস্থান করছেন, তারা সকল সরকারি কর্মচারীকে স্ব স্ব এলাকায় আনুগত্যের শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন। 

এই আদেশ ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়েছে বলে গণ্য করতে হবে। 

স্বাক্ষর:- সৈয়দ নজরুল ইসলাম 
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি।
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	                    শিরোনাম
	                     সূত্র 
	                      তারিখ 

	বাংলাদেশবাসীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী
  তাজউদ্দীন আহমেদের ভাষণ 
	         বাংলাদেশ সরকার,
         গণসংযোগ বিভাগ
	                   ১১, এপ্রিল, ১৯৭১



বাংলাদেশবাসীর উদ্দেশে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত
বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে
প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদের বেতার ভাষণ
(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হ’তে ১১-৪-৭১ তারিখে প্রচারিত)

স্বাধীন বাংলাদেশের বীর ভাইবোনেরা, 
 
     বাংলদেশের সাড়ে সাত কোটি মুক্তিপাগল গণমানসের নেতা বজ্ঞবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা শ্রদ্ধাভিরে স্মরণ করছি তাঁদের যাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে তাঁদের মূল্যবান জীবন আহূতি দিয়েছেন যতদিন বাংলার আকাশে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা রইবে, যতদিন বাংলার মাটিতে মানুষ থাকবে ততদিন মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের বীর শহীদদের অমর স্মৃতি বাঙালীর মানসপটে চির অম্লান থাকবে। 

     ২৫শে মার্চ মাঝরাতে ইয়াহিয়া খান তার রক্তলোলুপ সাঁজোয়া বাহিনীকে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর লেলিয়ে দিয়ে যে নরহত্যাযজ্ঞের শুরু করেন তা প্রতিরোধ করবার আহবান জানিয়ে আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করেন। আপনারা সব কালের সব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষের সাথে আজ একাত্ম। পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার দস্যুবাহিনীর বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ আপনারা গড়ে তুলেছেন তা এমন এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে যে, পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে আপনাদের এ অভূতপূর্ব সংগ্রাম সর্বকালের প্রেরণার উৎস হয়ে রইল। প্রত্যেক দিনের সংগ্রামের দিনপঞ্জী আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করছে, বিশ্বের কাছে আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করছে। 

     আপনাদের অদম্য সাহস ও মনোবল যা দিয়ে আপনারা রুখে দাঁড়িয়েছেন ইয়াহিয়ার ভাড়াটে দস্যুদের বিরুদ্ধে, তার মধ্যে দিয়ে আপনারা এইটেই প্রমাণ করেছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রাস্তীর্ণ ধবংসাবশেষের মধ্য দিয়ে ধূলি-কাদা আর রক্তের ছাপ মুছে এক নতুন বাঙালী জাতি জন্ম নিল। পৃথিবীর কাছে আমরা ছিলাম এক শান্তিপ্রিয় মানুষ। বন্ধুবাৎসল্যে, মায়া ও হাসি-কান্নায়, গান, সংস্কৃতি আর সৌন্দর্যের ছায়ায় গড়ে ওঠা আমরা ছিলাম পল্লী-বাংলার মানুষ। পৃথিবী ভাবত, আমরাও ভাবতাম যুদ্ধ ও রণঢংকা আমাদের থেকে অনেক দূরে। কিন্তু আজ?

     আমাদের মানবিক মূল্যবোধ ও আদর্শের পতাকা সমুন্নত রেখে আমরা আবার প্রমাণ করেছি যে আমরা তীতুমীর-সূর্য্যসেনদের বংশধর স্বাধীনতার জন্যে যেমন আমরা জীবন দিতে পারি, তেমনি আমাদের দেশ থেকে বিদেশী শত্রুসেনাদের চিরতরে হটিয়ে দিতেও আমরা সক্ষম। আমাদের অদম্য সাহস ও মনোবলের কাছে শত্রু যত প্রবল পরাক্রম হোক না কেন, পরাজয় বরণ করতে বাধ্য। আমরা যদি প্রথম আঘাত প্রতিহত করতে ব্যর্থ হতাম তাহলে নতুন স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হয়ত কিছুদিনের জন্য হলেও পিছিয়ে যেত। আপনারা শত্রুসেনাদের ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমানের মোকাবিলা করেছেন এবং আপনাদের যার হাতে যে অস্ত্র ছিল তাই নিয়েই রুখে দাঁড়িয়েছেন এবং তাদেরকে পিছু হটে গিয়ে নি শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। বাংলাদেশে 
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আজ স্বাধীন, বাংলাদেশ আজ মুক্ত। বৈদেশিক সাংবাদিকরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের যে কোন জায়গায় বিনা বাধায় ঘুরে বেড়াতে পারেন এবং আপনাদের এ বিজয়ের কথা তাঁরা বাইরে জগৎকে জানাচ্ছেন। 
     আজ প্রতিরোধ আন্দোলনের কথা গ্রামবাংলার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে গেছে। হাজার হাজার মানুষ আজকের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন। বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ই, পি, আর-এর বীর বাঙালী যোদ্ধারা এই স্বাধীনতা সংগ্রামের যে যুদ্ধ তার পুরোভাগে রয়েছেন এবং তাদেরকে কেন্দ্র করে পুলিশ, আনসার, মোজাহিদ, আওয়ামীলীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, ছাত্র, শ্রমিক ও অন্যান্য হাজার হাজার সংগ্রামী মানুষ এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এদেরকে সমর কৌশলে পারদর্শী করা হয়েছে ও শত্রুদের কাছে থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্র ও গোলা-বারুদ দিয়ে বাংলার এ মুক্তিবাহিনীকে  শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। সাগরপারের বাঙালী ভাইয়েরা যে যেখানে আছেন আমাদেরকে অস্ত্র ও অন্যান্য সাযায্য পাঠাচ্ছেন। 
     সিলেট ও কুমিল্লা অঞ্চলে বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর খালেদ মোশাররফকে আমরা সমর পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছি। খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে আমাদের মুক্তিবাহিনী অসীম সাহস ও কৃতিত্বের সাথে শত্রুর সংগে  মোকাবেলা করেছেন এবং শত্রুসেনাদেরকে সিলেট ও কুমিল্লার ক্যান্টনমেন্টের ছাউনিতে ফিরে যেতে বাধ্য করেছেন। আমাদের মুক্তিবাহিনী শীঘ্রই শত্রুকে নিঃশেষ করে দেবার সংকল্প গ্রহন করেছে। 
      দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মেজর সফিউল্লার উপর। ময়মনসিংহ ও টাংগাইল এলাকা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে আমাদের মুক্তিবাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পূর্বাঞ্চলের এই তিনজন বীর সমর পরিচালক ইতিমধ্যে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন এবং একযোগে ঢাকা রওনা হবার পূর্বেই পূর্বাঞ্চলের শত্রুদের ছোট ছোট শিবিরগুলোকে সমূলে নিপাত করবার পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন। 
     চট্টগ্রাম ও নোয়াখলী অঞ্চলের সমর পরিচালনার ভার পড়েছে মেজর জিয়াউর রহমানের ওপর। নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীর আক্রমণের মুখে চট্টগ্রাম শহরে যে প্রতিরোধসমূহ গড়ে উঠেছে এবং আমাদের মুক্তিবাহিনী ও বীর চট্রলের ভাই-বোনেরা যে সাহসিকতার সাথে শত্রুর মোকাবেলা করেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এই প্রতিরোধ স্ট্যালিনগ্রাডের পাশে স্থান পাবে। এই সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিরোধের জন্য চট্টগ্রাম আজও শত্রুর কবলমুক্ত রয়েছে। চট্টগ্রাম শহরের কিছু অংশ ছাড়া চট্টগ্রাম ও সম্পূর্ণ নোয়াখালী জেলাকে “মুক্ত এলাকা” বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 
    ময়মনসিংহ ও টাংগাইল অঞ্চলের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মেজর সফিউল্লার উপর। ময়মনসিংহ ও টাংগাইল এলাকা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে আমাদের মুক্তিবাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পূর্বাঞ্চলের এই তিনজন বীর সমর পরিচালক ইতিমধ্যে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন এবং একযোগে ঢাকা রওনা হবার পূর্বেই পূর্বঞ্চাওলের শত্রুদের ছোট ছোট শিবিগুলোকে সমূলে নিপাত করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। 
     দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ই,পি আর এর বীর সেনানী মেজর ওসমানের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কুষ্টিয়া ও যশোহর জেলার। কুষ্টিয়ার ঐতিহাসিক বিজয়ের পর আমাদের মুক্তিবাহিনী সমস্ত এলাকা থেকে শত্রুবাহিনীকে বিতাড়িত করেছে এবং শত্রুসেনা এখন যশোহর ক্যান্টনম্যান্ট ও খুলনা শহরের একাংশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। মেজর জলিলের ওপর ভার দেয়া হয়েছে ফরিদপুর-খুলনা-বরিশাল-পটুয়াখালীর।                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
     উত্তরবংগে আমাদের মুক্তিবাহিনী মেজর আহমদের নেতৃত্বে রাজশাহীকে শত্রুর কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেছেন। মেজর নজরুল হক সৈয়দপুরে ও মেজর নেয়াজেশ রংপুরে শত্রুবাহিনীকে সম্পূর্ন অবরোধ করে বিব্রত করে তুলেছেন। দিনাজপুর, পাবনা ও বগুড়া জেলাকে সম্পূর্ন মুক্ত করা হয়েছে। রংপুর ও সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ছাড়া জেলার বাকি অংশ এখন মুক্ত। 
     স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের এ অভূতপূর্ব সাফল্য ভবিস্যতে আরও নতুন সাফল্যের দিশারী। প্রতিদিন আমাদের মুক্তিবাহিনীর শক্তি বেড়ে চলেছে। একদিকে যেমন হাজার হাজার মানুষ মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে, তেমনি শত্রুর আত্মসমর্পণের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। আর এই সংগে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসছে শত্রুর কেটে নেয়া হাতিয়ার। এই প্রথমিক বিজয়ের সাথে সাথে মেজর জিয়াউর রহমান একটি পরিচালনা কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে আপনারা শুনতে পান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কন্ঠস্বর। এখানেই প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। 
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আপাততঃ আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে দক্ষিন- পশ্চিম অঞ্চলের মুক্ত এলাকায়। পূর্বাঞ্চলের সরকারী কাজ পরিচালনার জন্যে সিলেট-কুমিল্লা এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের আর একটি কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। 
     আমরা এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, কুটনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের আমন্ত্রন জানাচ্ছি, তাঁরা যেন স্বচক্ষে এবং সরেজমিনে দেখে যান যে স্বাধীন বাংলাদেশ আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। সাথে সাথে আমরা সমস্ত বন্ধুরাষ্ট্র ও পৃথিবীর সমস্ত সহানুভূতিশীল ও মুক্তিকামী মানুষের কাছে ও ‘রেডক্রস’ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে সাহায্যের আহ্বান জানাচ্ছি। যাঁরা আমাদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক অথচ বর্বর ইসলামাবাদ শক্তি যাঁদের এই মানবিক কাজটুকু করবার বিরুদ্ধে নিষেধ উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁরা এখন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন।
     আমরা যদিও বিদেশ পাঠানো ত্রানসামাগ্রীর জন্যে কৃতজ্ঞ; কিন্তু  এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, আজকের দিনে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় ত্রাণের বাণী বয়ে আনতে পারে উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত হাতিয়ার, যা দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ হানাদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে এবং রক্ষা করতে পারে তাঁর ও তাঁর প্রিয় পরিজনের জান, মাল আর সম্ভ্রম। 
     বৃহৎ শক্তিবর্গের অস্ত্রাগারে আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত জেনারেল ইয়াহিয়ার হানাদার বাহিনী আজ আমাদের শান্তিপ্রিয় ও নিরস্ত্র বাঙালীর কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়ার এক পৈশাচিক উন্মত্ততায় মত্ত। আমরা সেইসব বৃহৎ শক্তিবর্গের কাছে মানবতার নামে আবেদন জানাচ্ছি, যেন এই হত্যাকারীদের হাতে আর অস্ত্র সরবরাহ করা না হয়। এ সমস্ত অস্ত্র দেয়া হয়েছিল বিদেশী শত্রুর আক্রমন থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে-বাংলার নিষ্পাপ শিশুদেরকে ও নিরাপরাধ নরনারীকে নির্বিচারে হত্যা করার জন্যে নিশ্চয়ই  এ অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়নি। বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিকের মাথায় ঘাম পায়ে ফেলে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে যে অস্ত্র  কেনা হয়েছে এবং যাদের টাকায় ইয়াহিয়া খানের এই দস্যুবাহিনী পুষ্ট, আজ তাদেরকেই নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। আমরা অস্ত্র সরবরাহকারী শক্তিবর্গের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, যে অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়ছে সে অস্ত্র দিয়ে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে স্তব্ধ করে দেয়ার প্রয়াস বন্ধ করতে হবে। 
     পৃথিবীর জনমতকে উপেক্ষা করে আজও ইয়াহিয়ার ভাড়াটে দস্যুরা বাংলাদেশের বুকে নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা সমসত দেশের কাছে অস্ত্র সাহায্য চাচ্ছি এবং যাঁরা জাতীয় জীবনে স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে এসেছেন ও নিজেদের দেশেও হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তাঁরা আমাদের এ ডাকে সাড়া না দিয়ে পারবেন না,  এ বিশ্বাস আমরা রাখি। 
      বিদেশী বন্ধুরাষ্ট্রসমূহের কাছে যে অস্ত্র সাহায্য আমরা চাইছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে- একটি স্বাধীন দেশের মানুষ আর একটি স্বাধীন দেশের মানুষের কাছে। এই সাহায্য আমরা চাই শর্তহীনভাবে এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাঁদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির প্রতিক হিসেবে- হানাদারদের রুখে দাঁড়াবার এবং আত্মরক্ষার অধিকার হিসেবে, যে অধিকার মানবজাতির শাশ্বত অধিকার। বহু বছরের সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের পত্তন করেছি। স্বাধীনতার জন্যে যে মূল্য আমরা দিয়েছি তা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের উপরাষ্ট্র হবার জন্যে নয়। পৃথিবীর বুকে স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি শান্তিকামী দেশ হিসেবে রাষ্ট্রপরিবারগোষ্ঠীতে উপযুক্ত স্থান আমাদের প্রাপ্য। এ অধিকার বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্মগত অধিকার।  
     আমাদের বাঙালী ভাইয়েরা, আপনারা পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে থাকুন না কেন, আজকে মাতৃভূমির এই দুর্দিনে সকল প্রকার সাহায্য নিয়ে আপনাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে অস্ত্র কিনে আমাদের মুক্ত এলাকায় পাঠিয়ে দিন, যাতে করে আমাদের মুক্তিবাহিনীর সৈনিকরা অতি সত্ত্বর সে অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে তার মাতৃভূমিকে রক্ষা করবার কাজে।
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     ইতিমধ্যেই আমাদের বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রত্যেকেই নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন। যাঁদের হাতে আজও আমরা আধুনিক অস্ত্র তুলে দিতে পারিনি তাঁদেরকে আহবান জানাচ্ছি, যার হাতে য আছে তাই নিয়ে লড়াইয়ে অংশ নিন। আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, শীঘ্রই আপনাদের হাতে আমরা আধুনিক অস্ত্র তুলে দিতে পারব। ইতিমধ্যে প্রত্যেক আধুনিক অস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিং নেবার জন্য নিকতবর্তী সংগ্রাম পরিষদের সংগে যোগাযোগ করুন। যাঁদের হাতে আধুনিক অস্ত্র নেই তাঁদেরও জনযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং ক্ষমতা রয়েছে। শত্রুর ছত্রী ও গুপ্তবাহিনীকে অকেজো করে দেবার কাজে আপনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারেন। সম্মুখসমরে কাজ না করতে পারলেও আপনি রাস্তা কেটে, পুল উড়িয়ে দিয়ে এবং আরো নানাভাবে আপনার উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে শত্রুকে হয়রান ও কাবু করতে পারেন। নদীপথে শত্রু যাতে না আসতে পারে তার সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা আপনাকেই গ্রহণ করতে হবে ও সবদিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। নদীপথে সমস্ত ফেরী, লঞ্চ ও ফ্ল্যাট অকেজো করতে দিতে হবে। এ সমস্ত দায়িত্ব পালন করার জন্যে স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ছোট ছোট দলে সংগঠিত হতে হবে।  এর জন্যে আপনার এলাকার সমরপরিচালকের সাথে সংগ্রাম পরিদষদেরর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হবে এবং তাঁর আদেশ ও নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে। 
     যুদ্ধে অংশ নেয়া ছাড়াই বাংলাদেশকে সব দিকে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্বকেও অবহেলা করলে চলবে না। শাসনকার্যে অভিজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট বাঙালী অফিসারদের মধ্যে যাঁরা এখনও আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেননি, তাঁরা যে যেখানে থাকুন না কেন, আমরা তাঁদের মুক্ত এলাকায় চলে আসতে আহবান জানাচ্ছি। অনুরুপভাবে আমরা আহবান জানাচ্ছি সমস্ত বুদ্ধিজীবী, টেকনিশিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার, সংবাদপত্রসেবী, বেতারশিল্পী, গায়ক ও চারুশিল্পীদের-তাঁরা যেন অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। আমাদের সামনে বহুবিধ কাজ, তার জন্যে বহু পারদর্শীর প্রয়োজন এবং আপনারা প্রত্যেকেই স্বাধীন বাংলাদেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করার সুযোগ পাবেন। আমরা বিশেষ করে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদেরকে বাংলাদেশের এই সংঘবন্ধ জনযুদ্ধে সামিল হতে আহবান জানাচ্ছি।  বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই ঐতিহাসিক প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা আন্দোলনকে চিরচারিত রাজনৈতিক গন্ডীর ঊর্ধ্বে রাখবার জন্যে আমরা আবেদন জানাচ্ছি। 
     হানাদার শত্রুবাহিনীর সাথে কোন প্রকার সহযোগিতা করা বা সংশ্রব রাখা চলবে না। বাংলাদেশে আজ কোন মীরজাফরের স্থান নেই। যদি কেউ হঠাৎ করে নেতা সেজে শত্রুসৈন্যের ছত্রছায়ায় রাজনৈতিক গোর থেকে গাত্রোথান করতে চায়, যাদেরকে গত সাধারন নির্বাচনে বাংলার  মানুষ ঘৃণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা যদি এই সুযোগে বাংলাদেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তবে বাংলাদেশের মানুষ তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। তারা সাড়ে সাত কোটি বাংলাদেশবাসীর রোষবহ্নিতে জ্বলে খাক হয়ে যবে।
     আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেশের উপর একটা যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হতে বাধ্য। হয়ত কোথাও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ঘাটতি দেখা যেতে পারে। 
      আমাদের উচিত হবে যতদূর সম্ভব ব্যয় সংকোচ করা এবং জিনিসপত্র কম  ব্যবহার করা। দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের কাছে বিশেষ অনুরোধ তাঁরা যেন মজুতদারী ও কালোবাজারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং জিনিসপত্রের দাম যাতে সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে না যায় তার দিকে দৃষ্টি রাখেন। 
     এ যুদ্ধে যে আমদের জয় অবশ্যম্ভাবী তাতে সন্দেহের কারণ নেই। আপনারা ইতিমধ্যে সাহস ও ত্যাগের বিনিময়ে যে বিজয় অর্জন করেছেন শত্রুপক্ষ আজকে তা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে। তারা ভেবেছিল যে, আধুনিক সমরসজ্জায় এবং কামানের গর্জনের নীচে স্তব্ধ করে দেবে বাঙালীর ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা আর চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়ে বাঙালীকে তারা বুটের নীচে নিষ্পেষন করবে। কিন্তু তাদের সে আশা আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। আমরা তাদের মারমুখি আক্রমনের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে আছি এবং তাঁদেরকে যে প্রতিনিয়ত হটিয়ে দিচ্ছি  এতে  
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তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাদের খাদ্য সরবরাহের সকল পথ আজ বন্ধ- ঢাকার সাথে আজ তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। উড়োজাহাজ থেকে খাবার ফেলে এদেরকে ইয়াহিয়া খান আর বেশী দিন টিকিয়ে রাখতে পারবে না। ওদের জ্বলানী সরবরাহের লাইন আমাদের মুক্তিবাহিনী বন্ধ করে দিয়েছে। ইয়াহিয়ার উড়োজাহাজ আর বেশী দিন বাংলাদেশের আকাশে দেখা যাবে না। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি উত্তাল জনসমূদ্রের মাঝখানে ওরা আজকে বিছিন্ন দ্বীপের মত। বাংলাদেশের আকাশে শীঘ্রই ঝড়ের মাতন শুরু হচ্ছে। ওরা জানে ওরা হানাদার। ওরা জানে ওদের বিরুদ্ধে প্রথিবীর সমস্ত মানুষের ভ্রূকুটি ও ঘৃণা। ওরা ভীত, ওরা সন্ত্রস্ত মৃত্যু ওদের সামনে পরাজয়ের পরোয়ানা নিয়ে হাজির। তাই ওরা উন্মাদের মত ধ্বংস লীলায় মেতে উঠেছে। 
     পৃথিবী আজ সজাগ হয়েছে। পৃথিবীর এই অষ্টম বৃহৎ রাষ্ট্র বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে আছে বিশ্বের মানুষ, যেখানে ওরা এ ধবংসের খেলায় মেতে উঠছে। বিশ্বের মানুষ আজ আর ইসলামাবাদ সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার মিথ্যা যুক্তি আর অজুহাত স্বীকার নিতে রাজি নয়। যে সমস্ত সাংবাদিক বাংলাদেশের এই যুদ্ধের ভয়াবহতা ও নৃশংসতা থেকে অব্যাহিতি পেয়েছেন তারা ইয়াহিয়ার এই অন্যায় ও অমানবিক যুদ্ধ আর ধবংসলীলার বিরুদ্ধে নিন্দা জানাচ্ছেন। অপরপক্ষে যে সমস্ত সাংবাদিক আমাদের মুক্ত এলাকা পরিদর্শন করেছে তাঁরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশের মানুষের এই বীর প্রতিরোধ যুদ্ধের খবর- আর বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ইয়াহিয়া সরকারের ধ্বংস ও তান্ডবলীলার চাক্ষুস প্রমাণ। 
     ইতিমধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া এবং ভারতবর্ষ এই নির্বিচার গনহত্যার বিরুদ্ধে তাঁদের হুশিয়ারী উচ্চারন করেছে এবং সোভিয়েত রাশিয়া অবিলম্বে এই হত্যাযজ্ঞ ও নিপীড়ন বন্ধ করবার আহবান জানিয়েছেন। গ্রেট ব্রিটেনও বাংলাদেশের এ অবস্থা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছে। যে সমস্ত পাকিস্তানী বিমান মৃত্যুর সরঞ্জাম নিয়ে ঢাকা আসার পথে জ্বালানী সংগ্রহ করছিল তাদেরকে জ্বালানী সরবরাহ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র সিংহল ও ব্রক্ষ্মদেশ। 
     যদিও কোন কোন দেশ বাংলাদেশের ঘটনাবলীকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন ব্যাপার বলে অভিহিত করেছেন, তবু একথা এখন দিবানলোকের মত সত্য হয়ে গেছে যে সাড়ে সাত কোটি মানুষেকে  পিষে মারার চেষ্টা, তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে ব্যর্থ করে দেবার ষড়যন্ত্র একটি আন্তর্জাতিক ব্যাপারে পরিগণিত হয়েছে এবং এই সমস্যা আজ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের বিবেককে নাড়া দিচ্ছে। বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বিদেশে অবস্থানরত বাঙালী ভাইদের বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ কর‍তে অনুরোধ জানিয়েছি। পৃথিবীর বিভিন্ন রাজধানীতে আমরা আমাদের প্রতিনিধি পাঠাচ্ছি এবং বিদেশের সমস্ত  রাষ্ট্রের কাছে কূটনৈতিক স্বীকৃতি ও আমাদের স্বাধীনতা ও আত্মরক্ষার সংগ্রামে সাহায্য ও সহানুভূতি চেয়ে পাঠাচ্ছি। 
     আমাদের সে সমস্ত ভাইবোন শত্রুকবলিত শহরগুলোতে মৃত্যু ও অসম্মানের নাগপাশে আবদ্ধ, আদিম নৃশংসতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সাহস ও বিশ্বাসের সাথে মুক্তির পথ চেয়ে আছেন তাঁদেরকে আমরা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি না। যাঁরা আমাদের সংগ্রামে শরিক হতে চান তাঁদের জন্যে রইল আমাদের আমন্ত্রণ যাঁদের পক্ষে নেহাৎই মুক্ত এলাকায় আসা সম্ভব নয় তাঁদেরকে আমরা আশ্বাস এবং প্রেরণা দিচ্ছি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে, শহীদ ভাইবোনদের বিদেহী আত্মার পক্ষ থেকে। শহীদদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। ইনশাআল্লাহ্, জয় আমাদের সুনিশ্চিত। 
     আমাদের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে আমাদের স্থিরবিশ্বাস; কারন প্রতিদিনই আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে এবং আমাদের এ সংগ্রাম পৃথিবীর স্বীকৃতি পাচ্ছে। কিন্তু আমাদের মুক্তিবাহিনীর হাতে শেষ পরাজয় মেনে নেয়ার আগে শত্রুরা আরও অনেক রক্তক্ষয় আর ধবংসলীলা সৃষ্টি করবে। তাই পুরাতন পূর্ব পাকিস্তানের ধবংসাবশেষের ওপর নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলবার সংকল্পে আমাদের সবাইকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। আমাদের এই পবিত্র দায়িত্ব পালনে এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে গেলে চলবে না যে এ যুদ্ধ গনযুদ্ধ এবং এর সত্যিকার অর্থে এ কথাই বলতে   হয় যে এ যুদ্ধ বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের যুদ্ধ। খেটে খাওয়া সাধারন কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র- 
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জনতা তাঁদের সাহস, তাঁদের দেশপ্রেম, তাঁদের বিশ্বাস স্বাধীন বাংলাদেশের চিন্তায় তাঁদের নিমগ্নপ্রাণ, তাঁদের আত্মহূতি, তাঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষায় জন্ম নিল এই নতুন স্বাধীন বাংলাদেশ। সাড়ে সাত কোটি মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ফলপ্রসূ হইয়ে উঠুক আমাদের স্বাধীনতার সম্পদ। বাংলাদেশের নিরন্ন দুঃখী মানুষের জন্যে রচিত হোক এক নতুন পৃথিবী, যেখানে মানুষ মানুষকে শোষন করবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক ক্ষুধা, রোগ, বেকারত্ব আর অজ্ঞানতার অভিশাপ থেকে মুক্তি। এই পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত হোক সাড়ে সাত কোটি বীর বাঙ্গালী ভাইবোনের সম্মিলিত মনোবল ও অসীম শক্তি। যারা আজ রক্ত দিয়ে উর্বর করছে বাংলার মাটি, যেখানে উৎকর্ষিত হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন মানুষ, তাঁদের রক্ত আর ঘামে ভেজা মাটি থেকে গড়ে উঠুক নতুন গনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা; গণমানসের কল্যাণে সাম্য আর সুবিচারের ভিত্তিপ্রস্তরে লেখা হোক “জয় বাংলা”, “জয় স্বাধীন বাংলাদেশ”।
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	শিরোনাম		
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীসভা গঠন
	দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া –নয়াদিল্লী
	১৩ এপ্রিল, ১৯৭১



বাংলাদেশের যুদ্ধকালীন মন্ত্রীপরিষদ প্রধান মুজিব
১৩ এপ্রিল , ১৯৭১ এর সংবাদ প্রতিবেদন

আজ বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ছয়-সদস্য বিশিষ্ট যুদ্ধকালীন মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয়েছে যখন তার স্বাধীনতা বাহিনীর ঘাঁটিতে পশ্চিম পাকিস্তানীরা সর্বাত্নক আক্রমণ শুরু করেছে ।  

বাংলাদেশের কোনো এক স্থানে আওয়ামী লীগের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ঘোষণা করেছেন যে, নজরূল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং দলীয় সাধারণ সম্পাদক, জনাব তাজউদ্দীন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী করে গঠিত সরকার স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকনির্দেশনা ও সমন্বয় করবে । 

২৫ মার্চে যখন সামরিক বাহিনী শেখকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলে পূর্ববাংলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, শেখ মুজিবুর রহমান কতৃক বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র দাবী করাকে আজকের ঘোষণা আনুষ্ঠানিক রূপ দিলো । 

ঘোষণা অনুসারে সরকারের পররাষ্ট্র সচিব জনাব খন্দকার মোশতাক আহমেদ।

সরকারের অন্যান্য সদস্যরা হলেন ক্যাপটেন মনসুর আলি এবং জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান। 

গনপরিষদ সদস্য এবং শীর্ষ আওয়ামীলীগ নেতাদের এক সভায় দীর্ঘ আলোচনার পরে এই সরকার গঠিত হল । 

বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বিগত মাসের বিফল সাংবিধানিক আলোচনা চলাকালে উপদেষ্টা-পর্যায়ের বৈঠকে আওয়ামী লীগ দল এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন .;

তিনি এবং জনাব কামরুজ্জামান, উভয়ই আওয়ামী লীগ এর সাধারন সম্পাদক ছিলেন ।

একইসাথে  জনাব কামরুজ্জামান গণ পরিষদে আওয়ামী লীগ দলের সম্পাদক ছিলেন । 

জনাব খন্দকার মোশতাক আহমেদকে গন পরিষদের এর স্পিকার পদে আওয়ামী লীগ মনোনয়নপ্রাপ্ত বলে ধারনা করা হয়েছিল যা পরবর্তীতে হয়নি।

পাবনার জনাব মনসুর আলী ছিলেন প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ দলের নেতা।  

সদ্য প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সরকার গঠনের ঘোষণা সম্প্রচার করা হয় এবং প্রেসিডেন্ট রহমান এর প্রেস উপদেষ্টা তা নিশ্চিত করেছেন ।

বেতারে বলা হয় নবগঠিত সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথগ্রহন আগামীকাল সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত হবে। 









[bookmark: a14]<003.007.014>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র - তৃতীয় খণ্ড

মুক্ত অঞ্চল চুয়াডাঙ্গা হবে স্বাধীন বাংলা সরকারের সদর দপ্তর।

বেতারে বলা হয় মন্ত্রী পরিষদ পরবর্তীতে পরিবর্ধিত হবে ।  

আরও বলা হয়, বাংলাদেশ সরকারের ভিত্তি হবে সমষ্টিগত দায়িত্ববোধ নীতি। 

জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ এর মন্ত্রীসভার সহকর্মীদের কার্যভার আগামীকাল ঘোষিত হবে আশা করা যায় ।
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	                  শিরোনাম 
	                     সূত্র 
	                তারিখ 

	জনসাধারণের প্রতি বাংলাদেশ              সরকারের নির্দেশ 
	বাংলাদেশে সরকার, প্রচার দপ্তর
	       ১৩ এপ্রিল, ১৯৭১




জনসাধারণের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ
     নবগঠিত বাংলাদেশ সরকার জনগণের প্রতি এই নির্দেশগুলি জারী করেছেনঃ
     ১। চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রুষার জন্যে আহত ব্যক্তিদের ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে নিয়ে যান।

     ২। মুক্তিসংগ্রামের বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি দিন।

     ৩। আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাদের কাছ থেকে জেনে নিন কী করা উচিত। 

     ৪। তরুণরা সকলে ট্রেনিং-এর জন্যে নিকটতম মুক্তিফৌজ দপ্তরে চলে আসুন-সেখানেই তাঁরা নির্দেশ পাবেন। 

     ৫। প্রত্যেক গ্রাম-প্রধান আশপাশের গ্রাম বা গ্রামগুলির প্রধানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলুন এবং সমস্ত খবরাখবর সম্বন্ধে পরস্পরকে ওয়াকিবহাল রাখুন। 

     ৬। মুক্ত অঞ্চলগুলির সরকারী কর্মচারীরা আওয়ামী লীগের স্থানীয় সদর দপ্তর থেকে নির্দেশ নিন। 

      ৭। নদী-পরিবহন ব্যবস্থার সমস্ত কর্মচারী বাংলাদেশের সরকারের নির্দেশ মেনে চলুন ও রেডিও-পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত নির্দেশ উপেক্ষা করুন। ঢাকায় নদী-পরিবহনকর্মীরা দখলদার জঙ্গী-বাহিনীর নির্দেশ অমান্য করায় বাংলাদেশ সরকারের তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। 

     ৮। নিজের এলাকার মুক্তিফৌজ কম্যান্ডের নির্দেশ অনুযায়ী অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত নিয়ম মেনে চলুন। 

     ৯। আপনার এলাকায় সন্দেহভাজন  লোক ঘোরফেরা করছে। তাদের সম্বন্ধে সাবধান থাকুন এবং তেমন কোনও লোকের খোঁজ পেলেই নিকটতম মুক্তিফৌজ কেন্দ্রে খবর দিন। 



----------------------
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	                  শিরোনাম 
	                     সূত্র
	                    তারিখ

	জনগণের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের           নির্দেশাবলী
	  বাংলাদেশ সরকার, প্রচার দপ্তর
	            ১৪ এপ্রিল, ১৯৭১



আল্লাহু আকবর
স্বাধীন বাংলার সংগ্রামী জনগণের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের
নির্দেশাবলী

দেশবাসী ভাইবোনেরা,
    
     হানাদার পাকিস্তানী পশুশক্তিকে বাংলাদেশের পবিত্র মাটি থেকে হটিয়ে দেবার ও বাঙ্গালীকে শোষণমুক্ত করে একটি নতুন সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবার দীপ্ত শপথ ও ব্রত নিয়ে বাঙ্গালীর প্রানপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে ও নেতৃত্বে গত ১২ই এপ্রিল রাত্রে বাংলাদেশ বেতার থেকে বাংলাদেশ সরকার ঘোষনা করা হয়েছে। এই ঘোষনা পর থেকে মুক্তি সংগ্রাম ঠিক পূর্বের মতই এক সুস্পষ্ট গতিতে চলছে। প্রতিটি বাঙ্গালী আজ নিজ নিজ ঘরে প্রতিরোধের গূর্গ গড়ে তুলে সংকল্পকে দৃঢ় থেকে আরও দৃঢ়তর করে তুলছে। মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিশ্বাসঘাতক জঙ্গী পশু সরকারকে বিনাশ করে বিশ্বের দরবারের আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে বলে-বাঙ্গালীর যুদ্ধ আজ আরও তীব্রতর; বিশ্বাস আজ অটুট; প্রতিটি বাঙ্গালী আজ সংগ্রাম থেকে অবিচ্ছিন্ন। 

     বাঙ্গালীর আশা-আকাঙ্কার প্রতিফলনে এ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হয়েছে স্বাধীন বাংলার মহানায়ক বাঙ্গালীর প্রিয় বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর তাঁর সহকারী রয়েছেন ত্যাগী ও শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ। 

      সৈয়দ নজরুল ইসলাম,উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নর্বাচিত। জনাব তাজউদ্দিন আহমদ প্রাধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করবেন এবং দেশরক্ষা দপ্তরের দায়িত্বও অতিরিক্তভাবে তাঁর উপর ন্যস্ত। খোন্দকার মোশতাক আহমদ পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত। স্বাধীন বাংলা সরকারের মন্ত্রী পরিষদে আর যারা রয়েছেন তাঁরা হলেন জনাব মনসুর আলী, জনাব এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান। 

     জনযুদ্ধের আশু সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকারের সম্প্রতি কতগুলো নির্দেশাবলী জারী করেছেন। 

     পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠী ও তাদের ভাড়াটিয়া হানাদার সৈন্যবাহিনী আজ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোকের উপর নগ্ন, পৈশাচিক বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে। বাঙ্গালীর অপরাধ তারা তারা অবিচারের অবসান চেয়েছে, বাঙ্গালীর অপরাধ তারা তাদের মা-বাপ, ভাইবোন, সন্তান-সন্ততিদের জন্যে অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসার দাবী জানিয়েছে, বাঙ্গালীর  তারা মানুষের মর্যদা নিয়ে মাথা তুলে বাঁচতে চেয়েছে। বাঙ্গালীর অপরাধ আল্লাহতালার সৃষ্ট এ পৃথিবীতে, আল্লাহর নির্দেশমত সম্মানের সাথে শান্তিতে সুখে বাস করতে চেয়েছে। বাঙ্গালীর অপরাধ মহান স্রষ্টার নির্দেশমত অন্যায়, অবিচার, শোষন ও নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে এক সুন্দর ও সুখী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবার সংকল্প ঘোষনাকরেছে। 

মানবতার বিরুদ্ধে হানাদার বাহিনী দানবীয়ে শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের সহায় আধুনিক মারণাস্ত্র আর আমাদের সহায় পর করুণাময় সর্বশক্তমান আল্লাহতালার সাহায্য, বাংলাদেশের জনসাধারনের অটুট মনোবল, মুক্তিলাভের দৃঢ় সংকল্প, শত্রুসংহারের অবিচল প্রতিজ্ঞা।
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     বাংলাদেশের এ সংগ্রামে দল, মত, শ্রেনী ধর্ম নেই। বাংলার মাটি, পানি, আলো, বাতাসে লালিতপালিত মানুষের আজ একমাত্র পরিচয় আমরা বাঙ্গালী। তাই বাংলার ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক, ধনিক-বণিক, নারী-পুরুষ সকলকেই মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে সহায়তা করতে হবে, মুক্তি সৈনিকের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। বাংলার মাটি থেকে শত্রুকে উৎখাত করার জন্যে প্রত্যেককেই এগিয়ে যেতে হবে। 

নির্দেশাবলী

     ১। প্রতি শহর/গ্রাম/মহল্লায় এক-একজন অধিনায়ক নির্বাচিত করে সমাজ জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে; আরও ঐক্যবন্ধ শক্তিতে শত্রুর সাথে অসহযোগ প্রতিরোধ সংঘাতের দুর্বার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। 
     ২। নিজ নিজ এলাকার খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদার হিসাব রাখতে হবে আর চাহিদা মেটবার জন্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াবার আর সংগ্রহ করবার চেষ্টা করতে হবে। 
     ৩। কালোবাজারি, মুনাফাখোরি, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। আদেশ অমান্য করলে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে। 
     ৪। দৈনন্দিন জীবনের সংযম ও কৃচ্ছ্রতা চালিয়ে যেতে হবে। সর্বপ্রকার বিলাসিতা ত্যাগ করে জাতির বৃহত্তর কল্যাণে পারস্পরিক মমত্ববোধ ভ্রাতৃত্বের হাতকে দৃঢ়তর করতে হবে। আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস রেখে আত্মনির্ভিরশীল বলিষ্ঠ সয়ামজ গড়ে তুলতে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। 
     ৫। শ্ত্রুকে চিনতে হবে। অবাঙ্গালী সামরিক বেসামরিক শত্রু তো আছেই। তারা কবেশী চিহ্নিত। মারাত্মক হলো ঘরের শত্রু। ধর্মের দোহাই দিয়ে, অখন্ডতার বুলি আওড়িয়ে কালোবাজারি মজুতদারীর বেশে শত্রুর চর সরলপ্রাণ বাঙ্গালীর আশপাশে ঘুরে বেড়ায়। এরা দোস্ত হিসেবে মনে ঠাই পেতে চায়। একবার ওদের খপ্পরে পড়লে আর নিস্তার পাওয়া যাবে না। এ ধরনের লোককে চিনে রাখতে হবে। বিশ্বাসঘাতকতার পথ ছেড়ে দেয়ার জন্যে তাদের বলতে হবে। তবুও যদি তাদের শুভবুদ্ধির  উদয় না হয় তখন উর্ধতন কর্মকর্তার কাছে তাদের নাম-ঠিকানা জানিয়ে দিতে হবে এবং কর্তৃপক্ষ দেশদ্রোহীর নির্ধারিত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। 
     ৬। গ্রামে গ্রামে রক্ষীবাহিনীড় গড়ে তুলতে হবে। মুক্তিবাহিনীর নিকটতম শিক্ষণশিবিরে রক্ষীবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রামের শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়াও এরে প্রয়োজনে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছেন। 
     ৭। গ্রাম/শহর অথবা মহল্লার নেতারা নিজেদের মধ্যে নির্বচন করে গ্রাম-গ্রামান্তরে যোগাযোগ ও পণ্য বিনিময় ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা রক্ষার জন্যে প্রচেষ্টা চালাবেন। এর উপরের স্তরের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব থাকবে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের হাতে। 
      ৮। বাংলাদেশের সকল মুক্ত এলাকায় সরকারী, আধাসরকারী, বে-সামরিক কর্মচারীরা স্তরে স্তরে  নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশে কাজ করবেন। শত্রু কবলিত এলাকায় জনপ্রতিনিধিরাই ব্যক্তিবিশেষে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করবেন। 
      ৯। সকল সামরিক, আধা সামরিক, কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বাঙ্গালী কর্মচারী অনতিবিলম্বে নিকটতম মুক্তিসেনা শিবিরে যোগ দেবেন এবং কোন অবস্থাতেই শত্রুর সহযোগিতা করবেন না। 
    ১০। যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষভাবে নৌ-চলাচল সংস্থার কর্মচারীরা কোন অবস্থাতেই শত্রুর সাথে সহযোগিতা করবেন না এবং যতদূর সম্ভব যানবাহনাদি নিয়ে মুক্ত এলাকায় চলে আসবেন। 
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     গুজবে কান দিবেন না। গুজব রটাবেন না। নিজের উপর বিশ্বাস হারেবন না। মনে রাখবেন আপনার এ সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম, সত্যের সংগ্রাম। পশ্চিম পাকিস্তানী দুশমন বাঙ্গালী মুসলমান নারী-পুরষ, বালক-বালিকা কাওকে হত্যা করতে, বাড়ীঘর লুট করতে, জ্বালিয়ে দিতে, এতটুকু দ্বিধা করেনি। মসজিদের মিনারে আজান প্রদানকারী মুয়াজ্জেন, মসজিদে-গৃহে নামাজরত মুসল্লী, দরগাহ মাজারে আশ্রয়প্রার্থী হানাদারদের গুলী থেকে বাঁচেনি। এ সংগ্রাম আমাদের বাঁচার সংগ্রাম। সর্বশক্তিমান আল্লাহত’লার উপর বিশ্বাস রেখে ন্যায়ের সংগ্রামে অবিচল থাকুন। 


স্মরণ করুনঃ আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন
“অতীতের চাইতে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই সুখকর”
বিশ্বাস রাখুনঃ
“আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী”।



                                                                                                                                    জয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব!
                                                                                                                                                          জয় বাংলা! 
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	শিরোনাম 
	সূত্র 
	তারিখ 

	অস্থায়ী সরকার কতৃক মুক্তিবাহিনীর পুনর্গঠন : কর্নেল ওসমানীকে সর্বাধিনায়ক পদে নিয়োগ 
	এশিয়ান রেকর্ডার- মে,  ১৪-২০, ১৯৭১  
	১৪ এপ্রিল, ১৯৭১ 



মুক্তিবাহিনী পুনর্গঠন :

১৪ এপ্রিলে নবগঠিত "অস্থায়ী" সরকার একটি পুরোদস্তুর সক্রিয় ঘাঁটি, অন্তর্বর্তীকালীন রাজধানী স্থাপন ও সুনির্দিষ্টভাবে স্বাধীন অঞ্চলগুলোর জন্য অধিনায়ক নির্ধারণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সেনাবানীকে একটি সংগঠিত শক্তিতে রূপান্তরিত করার কার্যক্রম শুরু করে।

পূর্ব বাংলার এই উত্তপ্ত সময়কালের বেশ আগেই সক্রিয় চাকরি থেকে অবসর নেওয়া বেঙ্গল রেজিমেন্টের  কর্ণেল ওসমানিকে 'মুক্তিফৌজ'-এর সাধারণ কর্মকর্তা সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ আঞ্চলিক অধিনায়কদের নাম ঘোষনা করেন। এরা হলেন :  সিলেট-কুমিল্লায় মেজর খালেদ মুশারাফ; চট্টগ্রাম-নোয়াখালীতে মেজর জিয়াউর রহমান; ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইলে মেজর সফিউল্লা; এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে মেজর এম. এ. ওসমান।
Besides the interim capital located in the western zone, a regional unit had been
set in the Sylhet-Comilla zone with full administrative authority for the eastern
region.

পশ্চিমাঞ্চলে অন্তর্বর্তীকালীন রাজধানী ছাড়াও সিলেট-কুমিল্লা অঞ্চলে আরেকটি আঞ্চলিক ইউনিট স্থাপন করা হয় পূর্বাঞ্চলে পূর্ণ প্রশাসনিক কতৃত্বসহ। 

তিনি বলেন সিলেট-কুমিল্লা অঞ্চলে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর খালেদ মুশারাফ পাকবাহিনীকে সিলেট ও কুমিল্লার সেনানিবাসে হটিয়ে দেন।

চট্টগ্রাম-নোয়াখালী সেক্টরে মেজর জিয়াউর রহমানের অধীনে মুক্তিবাহিনী পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে ছিল যারা চট্টগ্রামের কিছু ছোট্ট পরিসরে শত্রুদেরকে কোণঠাসা করে রাখে।

পুরো ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল শত্রুমুক্ত করার পর মেজর সফিউল্লা সম্পূর্ণ প্রস্তত ছিলেন ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে। 

জনাব আহমেদ বলেন, মেজর ওসমান দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন এবং খুলনা, কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালির অনেকটা এলাকা শত্রুমুক্ত করেছেন। শত্রুপক্ষ যশোর সেনানিবাস ও খুলনা শহরে অংশবিশেষে অবরূদ্ধ ছিল।

উত্তরবঙ্গে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্* ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের একটি যৌথবাহিনী রংপুর ও সৈয়দপুরের শত্রুদের গতি অবরোধ করে রাখে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ঘোষিত :

ইপিআর, আনসার আর মুজাহিদদের দলসহ দশ হাজার জনতার ভীড়ে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে এপ্রিলের ১৭ তারিখে মুজিবনগরে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, যা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার দ্বারা পরিচালিত হবে।
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প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ ঘোষণা দেন যে সরকারের আদেশাধিকার বহাল থাকবে অঞ্চলটির ৯০ শতাংশ জায়গায়, ব্যতিক্রম কেবলমাত্র সেনাবাহিনীর অধীনে থাকা সেনানিবাস ও কিছু প্রশাসনিক সদর দপ্তর। প্রায় ৫০ জন আন্তর্জাতিক সাংবাদিক কার্যপ্রক্রিয়াটি দেখেন ও লিপিবদ্ধ করেন।

ঘোষণাটিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি উল্লেখ করা হয়, তবে ব্যাখ্যায় বলা হয়, যদি রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান "অনুপস্থিত থাকেন, কিংবা কার্য চালাতে না পারেন, অথবা অক্ষম থাকেন", তাহলে জনাব ইসলাম রাষ্ট্রপতির দায়িত্বগুলো সম্পাদন করবেন।

নতুন একটি সংবিধান গঠনের আগ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি সশস্ত্র শক্তির প্রধান ও আইনপ্রণয়নের একমাত্র ক্ষমতাধারী হিসেবে বহাল থাকবেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী ও তার সহকর্মীদেরকে নিয়োগ দেবেন, কর আদায় ও ব্যয়ের অনুমোদন প্রদান, এবং শাসনতান্ত্রিক সংসদ আহবান কিংবা স্থগিত করবেন।

ঘোষণাটিতে এই পদক্ষেপটির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয় এবং নিশ্চিত করা হয় যে এটা গত নির্বাচনের ফলাফলে প্রতিফলিত জনগণের দাবির ভিত্তিতেই করা হচ্ছে। এই নতুন রাষ্ট্র ও "জাতির" লক্ষ্য হবে মানুষের মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করা। জনাব ইসলাম বলেন, এটা শান্তিপূর্ণভাবে অর্জনের জন্য রাষ্ট্রটির সাড়ে সাত কোটি মানুষ গত ২৩ বছর ধরে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু তাদেরকে হতাশ করেছে সামন্ততান্ত্রিক স্পৃহা আর সামরিক জান্তা।

তিনি বলেন, তাদের বর্তমান লড়াইটি বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ও একই সঙ্গে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যও এবং "জয় আমাদের হবেই, আজ হোক, অথবা কাল, অথবা পরশু।"

মানুষের মুক্তি, মর্যাদারক্ষা ও মূল্যবোধ এবং তার সাথে গণতন্ত্রের স্বার্থে  তিনি বিদেশী সাংবাদিকদের এই বার্তাটি নিজ নিজ দেশে পোঁছে দিতে জোরালো আহবান করেন যে বিশ্বের সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাষ্টের উচিত, বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকান দেশগুলোর উচিত, তার সরকারকে স্বীকৃতি দেয়া ,এবং "এমন কিছু করা যা বাংলাদেশের মানুষের দুর্দশা লাঘবে ইতিবাচক হবে"।

তিনি আরো এক ধাপ এগিয়ে বলেন, অতীতে পাকিস্তান অন্যান্য দেশ থেকে অস্ত্র এনে সংরক্ষণ করে রেখেছে প্রধানত দেশটির প্রতিরক্ষার জন্য এবং তা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে নিয়োজিত মানুষের কঠোর পরিশ্রমের বিচারে চড়া দাম দিয়ে। এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক যে এই অস্ত্রগুলো এখন ব্যহার করা হচ্ছে বাংলাদেশের নিরীহ মানুষের উপর।

তিনি এই দেশগুলোকে নতুন অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করতেই শধু আহবান জানাননি , বরং এই মারাত্মক অস্ত্রগুলো যেন বাংলাদেশের মানুষের ওপর আর ব্যবহার না করা হয়, সেটা নিশ্চিত করতে জোরালো অনুরোধ জানান।
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বিশ্বের জনগণের প্রতি

বাংলাদেশ আছে এক যুদ্ধে। পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির লড়াই করে আত্মনির্ধারণ সুরক্ষিত করা ছাড়া তার সামনে আর কোন পথই খোলা নেই।

পাকিস্তান সরকারের বাংলাদেশে গণহত্যার যুদ্ধকে ঢাকতে মরিয়া হয়ে সত্যকে বিকৃত করার সুস্পষ্ট প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে বিশ্বকে সেই সকল পরিস্থিতির কথা জানানো আবশ্যক, যেগুলো বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় জনগণকে তাদের ন্যায্য আকাঙ্ক্ষাগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য সংসদীয় রাজনীতির স্থলে সশস্ত্র লড়াইকে বেছে নিতে পরিচালিত করেছে।

পাকিস্তানের অখণ্ডতা সংরক্ষণের সর্বশেষ সম্ভবপর সমাধান হিসেবে পাকিস্তানে বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনের জন্য আওয়ামী লীগ যথাসাধ্য আন্তরিকতার সাথে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করে।  ছয় দফার প্রসঙ্গ নিয়ে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে লড়াই করে আওয়ামী লীগ ৩১৩ আসনের মধ্যে বাংলাদেশে ১৬৯টি আসনের ১৬৭টিই জিতে নেয়। দলটির নির্বাচনী বিজয় এতোটাই সুনির্ধারক ছিল যে জনগণের শতকরা ৮০ শতাংশ ভোটই দলটি জিতে নেয়। বিজয়ের এই সুস্পষ্ট ধরণই দলটিকে জাতীয় পরিষদে স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতায় স্থান করে দেয়।

নির্বাচনোত্তর কালটি ছিল একটি প্রত্যাশার যুগ, কেননা সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এর আগে কখনো জনগণ এ রকম স্পষ্ট রূপে তাদের কণ্ঠ প্রকাশ করে নি। উভয় পন্থীদের মধ্যেই ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয়েছিল যে ছয় দফার উপর ভিত্তি করে একটি কার্যক্ষম সংবিধান গঠন করা যাবে। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের প্রধান দল হিসেবে আবির্ভূত পাকিস্তান পিপল'স পার্টি (পিপিপি) ছয় দফার প্রসঙ্গটি তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় উত্থাপন করা এড়িয়ে যায় এবং এটি প্রতিহত করার জন্য তাদের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে কোনো বাধ্যবাধকতা তাদের একেবারেই ছিল না। বেলুচিস্তানের প্রভাবশালী দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ছয় দফার প্রতি সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। এনডব্লিএফপিতে ন্যাপ, প্রাদেশিক পরিষদে প্রভাবশালী এই দলটিও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী ছিল। প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর পরাজয়কে চিহ্নিত করা এই নির্বাচনের গতিপথটি তাই পাকিস্তানের গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশাবাদী হওয়ার সব বার্তাই দিয়েছিল।
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জাতীয় পরিষদ আহবানের পূর্বে রাজনৈতিক প্রাঙ্গণের প্রধান দলগুলোর মধ্যে আলাপ হওয়ার আশা ছিল। তবে, যদিও পরিষদে যাওয়ার পূর্বে আওয়ামী লীগ তার সাংবিধানিক অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্য ও অন্য দলগুলোর বিকল্প প্রস্তাবগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য ইচ্ছুক ছিল, দলটি বিশ্বাস করতো যে সংবিধান নিয়ে বিতর্ক হওয়া এবং কোন গোপন বৈঠকের বদলে পরিষদে তার চুড়ান্তরূপ পাওয়াটাই প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি। এই লক্ষ্যে একটি প্রারম্ভিক পরিষদ আহবান করা নিয়ে দলটি জোরালো দাবি করে। এই অধিবেশনটির প্রতীক্ষায় আওয়ামী লীগ ছয় দফার ভিত্তিতে একটি খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করতে দিনরাত কাজ করে এবং এরকম একটি সংবিধান রচনা ও কার্যকর করার সকল নিহিতফলগুলো যাচাই করে দেখে।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রথম বড় পরিসরে আলোচনা হয় জেনারেল ইয়াহিয়া এবং শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে, মধ্য জানুয়ারিতে। এই বৈঠকে জেনারেল ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগের কর্মসূচির প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার ব্যাপ্তি অনুসন্ধান করে দেখেন এবং নিশ্চিত হন যে তারা এর নিহিতফলগুলো নিয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ইয়াহিয়া সংবিধানের ব্যাপারে তার নিজের ধারণাগুলো পরিষ্কার করে খুলে বলেন নি। তিনি ছয় দফায় তীব্র আপত্তিকর কিছু না পাওয়ার আভাস দেন, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের পিপিপির সাথে একটি বোঝাপড়ায় আসার আবশ্যকতার উপর জোরারোপ করেন।

পরের দফার আলোচনা চলে ঢাকায় পিপিপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে ২৭ জানুয়ারি, ১৯৭১ থেকে যেখানে জনাব ভুট্টো ও তার দল আওয়ামী লীগের সাথে কয়েকটি বৈঠকে সংবিধান নিয়ে আলোচনা করে।

ইয়াহিয়া যেমনটি করেছিলেন, জনাব ভুট্টোও তেমনি সংবিধানের প্রকৃতি সম্পর্কে তার নিজের কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা দেন নি। তিনি ও তার উপদেষ্টারা প্রধানত আগ্রহী ছিলেন ছয় দফার নিহিতফলগুলো সম্পর্কে আলোচনায়। যেহেতু তাদের সাড়া ছিল মূলত নেতিবাচক ও তাদের নিজেদের কোন প্রস্তুত বিবরণীসংক্ষেপ ছিল না, তাদের আলাপগুলোর এমন কোন প্রগাঢ় মীমাংসালাপে উন্নীত হওয়া সম্ভব হয় নি যেখানে দুই দলের মধ্যকার ফারাকের সেতুবন্ধন করার প্রচেষ্টা চালানো যেতো। এটা স্পষ্ট ছিল যে তখন পর্যন্ত জনাব ভুট্টোর নিজের এমন কোন আনুষ্ঠানিক অবস্থান ছিল না যেখান থেকে মীমাংসালাপ করা যেতো।

এটা পরিষ্কার করা আবশ্যক যে যখন পিপিপি ঢাকা ত্যাগ করে, তখন তাদের পক্ষ থেকে এমন কোন নির্দেশনা দেয়া হয় নি যে আওয়ামী লীগের সাথে তারা একটি নিশ্চলাবস্থানে পৌঁছেছে। বরং তারা নিশ্চয়তা দেয় যে সব দরজা খোলা আছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে কয়েক দফা আলাপের পরে পিপিপি হয় আওয়ামী লীগের সাথে আরেকটি বা আরো কয়েকটি দফায় সারপূর্ণ আলাপে বসবে, অথবা সাক্ষাৎ করবে জাতীয় পরিষদে যার কমিটিগুলো সংবিধানের উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ রেখেছে।

জনাব ভুট্টোর জাতীয় পরিষদ বর্জন করার ঘোষণা সেই কারণে এসেছিল পুরোপুরি বিস্ময় হিসেবে। এটা অপ্রত্যাশিত ছিল, কেননা ইতিমধ্যেই জনাব ভুট্টো একবার রাষ্ট্রপতির অনুকুলানুগ্রহ পেয়েছেন যখন তিনি শেখ মুজিবের ১৫ই ফেব্রুয়ারিতে একটি প্রারম্ভিক অধিবেশনের অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করেন, এবং তা জনাব ভুট্টোর মনোনয়ন মতো ৩রা মার্চে নির্ধারণ করেন।
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পরিষদ বর্জনের সিদ্ধান্তের পরে জনাব ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য দলগুলোর পরিষদে অংশগ্রহণ থেকে প্রতিহত করার জন্য ভীতিপ্রদর্শনের পথ বেছে নেন।  জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগী লেফট্যানেন্ট জেনারেল উমর ভুট্টোর হাতকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ব্যক্তিগতভাবে বহু পশ্চিমা শাখার নেতাকে  পরিষদে অংশগ্রহণ না করতে চাপ দনে বলে প্রমাণ আছে। জনাব ভুট্টো ও লে. জে. উমরের চাপকৌশলের এই প্রদর্শনী সত্ত্বেও পিপিপি ও কাইয়্যুম মুসলিম লীগ (কিউএমএল) ব্যতীত পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সকল সদস্য ৩রা মার্চের অধিবেশনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়ার আসন সংরক্ষিত করেন।

কিউএমএলে অভ্যন্তরেই অর্ধেক সদস্য তাদের ভ্রমণাসন সংরক্ষিত করেন, আর পিপিপির অভ্যন্তরে অনেক সদস্যই ঢাকায় আসতে চাওয়ায় বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যায়। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই যৌথ সংগঠনের ভাঙনের মুখোমুখি হয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া ১লা মার্চে অধিবেশন, কোন নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য নয়, বরং অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করে, জনাব ভুট্টোকে বাধিতকরেন। তার উপর, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এডমিরা এস এম আহসানকে বরখাস্ত করেন যাকে ইয়াহিয়া প্রশাসনের অন্যতম মধ্যপন্থী হিসেবে বিশ্বাস করা হতো। বাঙালী সদস্যপূর্ণ মন্ত্রীপরিষদকেও অব্যাহতি দেয়া হয় যাতে সকল ক্ষমতা পশ্চিমা শাখা সামরিক জান্তার হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে।

এ সকল পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়ার পদক্ষেপকে জনাব ভুট্টোর সাথে মিলে ছলনা মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছাকে ব্যর্থ প্রমাণ করার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কোন ভাবে দেখা যায় না। জাতীয় পরিষদ ছিল একমাত্র ফোরাম যেখানে বাংলাদেশ তার কণ্ঠ দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে পারতো, এবং এটাকে ব্যর্থ করে পরিস্কার ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে পাকিস্তানে সংসদই প্রকৃত ক্ষমতার উৎস নয়। 

এই স্থগিতকরণের প্রতিক্রিয়া ছিল অনিবার্য ও স্বতঃস্ফূর্ত এবং দেশ জুড়ে মানুষ রাস্তায় নামে স্বেচ্ছাচারী এই কাণ্ডের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ জানান দিতে। জনগণ নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করে ইয়াহিয়া আসলে কখনোই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চান নি এবং তিনি সংসদীয় রাজনীতি নিয়ে উপহাস করছিলেন। জনগণের উপলব্ধি করতে পারে যে বাংলাদেশের অধিকার কখনোই পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে থেকে বাস্তবায়িত করা যাবে না, যার মধ্যে ইয়াহিয়া এতো নির্লজ্জভাবে এমন একটি অধিবেশন আহবানকে ব্যর্থ করতে পারে যা কিনা তার নিজের বিধানপত্রে ঘোষিত হয়েছে, এবং জনগণ শেখ মুজিবর রহমানকে আহবান জানায় যে অবশ্যই পূর্ণ স্বাধীনতার পথে যেতে হবে।

শেখ মুজিব তারপরও একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজতে থাকেন।  ৩ মার্চের অসহযোগের কার্যক্রমের উত্তরে তিনি দখলদারদের দলকে হুঁশে আনার প্রচেষ্টার অস্ত্র হিসেবে বেছে নেন শান্তিপূর্ণ মুখোমুখিতাকে। ২ ও ৩ মার্চে নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের উপর ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে এক হাজারেরও বেশী মানুষকে হতাহত করার মুখোমুখিতায় এটি স্বয়ং ছিল একটি বিশাল পদক্ষেপ।

অসহযোগ আন্দোলনের গতিপথ এখন একটি ইতিহাসের অংশ। বাংলাদেশে ১লা থেকে ২৫শে মার্চের মধ্যে যেমনটি দেখা গেছে,  মুক্তির লড়াইয়ের ধারাপথে অসহযোগ কখনোই তার সীমা পর্যন্ত এভাবে টেনে নেয়া হয় নি।  অসহযোগ ছিল সার্বিক। উচ্চ আদালতের কোন বিচারককেই নতুন গভর্নর লে. জে. টিক্কা খানের কার্যালয়ে শপথ বাক্য পাঠের জন্য খুঁজে পাওয়া যায় নি। পুলিশ ও পাকিস্তান জনসাধারণ সেবাসহ সমগ্র বেসামরিক প্রশাসন কার্যালয়ে উপস্থিত থাকতে অস্বীকার করে। জনগণ সেনাবাহিনীতে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এমনকি প্রতিরক্ষা স্থাপনার বেসামরিক চাকুরেরাও এই বর্জন কর্মসূচিতে যোগ দেয়।
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অসহোযোগ আন্দোলনে কাজকর্ম থেমেছিল না। বেসামরিক প্রশাসন এবং পুলিশ তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমানকে সমর্থন দিয়েছিল এবং তার আদেশ পালন করছিল। 

এই অবস্থায় আওয়ামীলীগ আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠন না করেও  অর্থনীতি  ও প্রশাসন চালাতে বাধ্য হয়েছিল যখন কিনা অসহযোগ আন্দোলন চলছে। এই কাজে তাদের  কেবল মাত্র জনগণ নয়, প্রশাসন এবং ব্যাবসায়ী মহলের আকুন্ঠ সমর্থন ছিল। আওয়ামী লীগের কাছে তারা তাদের অধীনস্ততা স্বিকার করেছে এবং তাদের সকল সমস্যা সমাধানের একচ্ছত্র কতৃপক্ষ হিসেবে তাকে মেনে নিয়েছিল।

বাংলাদেশে আচমকাই উদ্ভূত এরকম রাজনৈতিক দায়িত্ব শূন্যতার অদ্ভূত সময়েও অর্থনীতি এবং প্রশাসন ঠিকই চলছিল । স্বীকৃত কোনো কতৃপক্ষ না থাকলেও আওয়ামীলীগের স্বেচ্ছাসেবীরা পুলিশের সাথে একত্র হয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখতে সক্ষম হয়েছে যেটি মনে হচ্ছিলো স্বাভাবিক সময়ের চেয়েও ভালো।

আওয়ামীলীগের সমর্থনে এমন প্রতিবাদ এবং এই ঐতিহাসিক অসহোযগ আন্দোলনের মুখে , জেনারেল ইয়াহিয়া তার কৌশল পরিবর্তন করলেন বলে মনে হল। ৬ মার্চ  মনে হয়েছিল সে তখনও সংষর্ষকে উসকে দিতে অনড়, যখন তিনি তার তীব্র প্রতিক্রিয়ামূলক ভাষনে সকল সকল কিছুর জন্য কেবল আওয়ামীলীগকেই দোষ দিলেন এবং এমন সংকট তৈরির মূল কারিগর ভুট্রোকে কিছু বললেন না। মনে হয়েছিল, সে চাচ্ছে ৭ তারিখ স্বাধীনতার ঘোষনা হোক । ঢাকার সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি প্রস্তুত রাখা হয়েছিল আন্দোলন ধ্বংসের জন্য এবং জান্তার মধ্যে আরও কঠোর মনোভাব দেখানোর জন্য লেঃ জেনারেল ইয়াকুবকে সরিয়ে উড়িয়ে আনা হয়েছিল লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে। 

যাই হোক না কেন, শেখ মুজিব, স্বাধীনতার পক্ষে এত বিপুল জনসমর্থন থাকা সত্যেও রাজনৈতিক মিমাংসাকে বেছে নিলেন। জাতীয় পরিষদে যোগ দেওয়ার জন্য ৪ দফা প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে কেবল মানুষের ভাবনাকেই তিনি সংবরণ করেননি,  ইয়াহিয়া যাতে রাজনৈতিক সমঝোতায় আসতে পারে, সেই রাস্তাও খোলা রেখেছিলেন। 

এটা এখন পরিস্কার যে ইয়াহিয়া এবং তার জেনারেলদের কখনোই পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের নূন্যতম ইচ্ছা ছিল না, বরং কেবল উদ্দেশ্য ছিল কালোক্ষেপনের  মাধ্যমে যাতে বাংলাদেশে আরও সমরসজ্জা করা যায়। ইয়াহিয়ার ঢাকা পরিদর্শন ছিল কেবল মাত্র গন হত্যার পরিকল্পনা না বুঝতে দেয়া ।এটা এখন পরিস্কার যে এমন সংকটের সময় এই আকস্মিক পরিকল্পনা ,সংকট শুরুর আগে বেশ ভালোভাবেই শুরু হয়েছিল।

সীমান্ত রক্ষার জন্য. রংপুরে যে ট্যাংক পাঠানো হয়েছিল, পয়লা মার্চের কিছু আগে সেগুলোকে ঢাকা ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। পয়লা মার্চ থেকে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের পরিবারে সাথে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাবসায়ীদের পরিবারদেরও পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো শুরু হয়েছিল।

পয়লা মার্চের পর থেকে সমরসজ্জা দ্রুততর করা হয় এবং ২৫ মার্চ পর্যন্ত সংলাপের পুরো সময়টা জুড়ে চলতেই থাকে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বেসামরিক পোশাকে পিআ-ইএর বাণিজ্যিক বিমানে করে সিলন হয়ে নিয়ে  আসা হয়েছিল। সি-১৩০ এ করে দূর্গের জন্য অস্ত্র এবং সৈনিকদের আনুসাংগিক জিনিস ঢাকাতে নিয়ে আসছিল। সহ ১-২৫ মার্চের মধ্যে আনুমানিক এক ডিভিশনের মতো সৈন্য, প্রয়োজনীয় জিনিস বাংলাদেশে আনা হয়েছিল। নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য বিমান বন্দর সম্পূর্নভাবে বিমান বাহিনীর নিয়ন্ত্রনে রাখা হয়েছিল এবং  ভারী কামান এবং মেশিনগান দিয়ে কঠোরভাবে ঘিরে রাখা হয়েছিল হয়েছিল এবং যাত্রীদের চলাফেরা কঠোরভাবে নজরদারী করা হচ্ছিলো।
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যাত্রী থাকাকালীন সময়ে মেশিনগান চলাচলকারী জাল কঠোরভাবে তত্ত্বাবধান করা হয়। নাশকতা ও হত্যার চোরাগোপ্তা অভিযানের জন্য একটি কমান্ডো গ্রুপকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশের মূল কেন্দ্রগুলোতে পাঠানো হয় এবং সম্ভবত ২৫ মার্চের আগেই ঢাকা ও সৈয়দপুরে বাঙালিদের হামলা দু'দিনে স্থানীয় এবং অ স্থানীয়দের সংঘর্ষ ঘটানোর জন্য দায়ী ছিল, তাই সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য একটি কভার প্রদান জরুরি ছিলো। ইয়াহিয়া এই ছলচাতুরি কৌশলের অংশ হিসেবে মুজিবের সাথে তার আলোচনা সবচেয়ে মৈত্রীসূচক ভঙ্গি অবলম্বন করেন। ১৬ ই মার্চ থেকে শুরু হওয়া আলোচনায় পূর্বে কি ঘটেছিল এবং এর একটি রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য তার আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শেখ মুজিবের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে আওয়ামী লীগের ৪ দফা প্রস্তাব নিয়ে জান্তার অবস্থানকে ইতিবাচক করতে অনুরোধ করা হয়েছিলো। তার ইঙ্গিতে কোন গুরুতর আপত্তি ছিল যে এটি একটি অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধানের নিজস্ব উপদেষ্টা কতৃক চার পয়েন্টে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। মৌলিক পয়েন্ট যেসব চুক্তিতে পৌছানো হয়: (১) সামরিক আইন উদ্ধরণ এবং একটি প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণার দ্বারা একটি বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। (২) সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের জন্য প্রদেশগুলোতে ক্ষমতা হস্তান্তর (৩) ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট হিসেবে সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা (৪) হাউসের এক যৌথ অধিবেশনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রস্তুতিমূলক থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্যদের পৃথক অধিবেশনে সংবিধান চূড়ান্ত করা. এখন ইয়াহিয়া ও ভুট্টো পরিষদের উভয়েই পৃথক অধিবেশনে প্রস্তাব দ্বারা মিটমাট নেভানোর বিপরীতে ইয়াহিয়া দ্বারা সুপারিশ করেন জনাব ভুট্টো . তিনি থাকাকালীন ৬-দফার যে একটি টেকসই প্রতিচিত্র বাংলাদেশ ও তার সেন্টারে ওয়েস্ট উইং প্রয়োগে এ গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করবে যা সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে ব্যবহারিক সুবিধা প্রদান করবে। ওয়েস্ট উইংকে এমএনএ এর ছয় দফা সংবিধান প্রেক্ষাপটে এবং এক-ইউনিট ভেঙে একটি নতুন প্যাটার্নে একসাথে কাজ করার অনুমতি দিতে হবে। নীতিগতভাবে এই চুক্তি শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়া মধ্যে একমতে পৌছে করা হয়েছে যেখানে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বাংলাদেশ সামনা-সামনি সেন্টারের ক্ষমতা সংজ্ঞায়িত একমাত্র প্রশ্ন ছিলো। এখানে সবাই যৌথভাবে একমত হয়েছিলেন যে ক্ষমতার বন্টন যথাসম্ভব জাতীয় পরিষদের অনুমোদিত চূড়ান্ত সংবিধানের 'ছয় দফা' উপর ভিত্তি করে করা উচিত হবে। অন্তর্বর্তী ব্যাবস্থাপক এবং প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড জনাব এম এম আহমেদ এই অংশের বাইরে কাজ করার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত ছিল। আওয়ামী লীগের উপদেষ্টাদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তায় এটা স্পষ্ট যে প্রদত্ত রাজনৈতিক মতৈক্যে পৌছাতে কোন অনতিক্রম্য সমস্যা ছিল এমনকি অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যে ছয় দফার কিছু আউট সংস্করণে কাজ করার জন্যও। আওয়ামী লীগের খসড়া যা তিনি পরামর্শ হিসেবে উপস্থাপিত তিনটি সংশোধনীর চূড়ান্ত তালিকার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, সরকার ও আওয়ামী লীগের অবস্থানের মধ্যে ফাঁক আর নীতির সুনির্দিষ্ট এবং অন্যতম কিন্তু এর উপর নিছক রয়েছে।
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প্রস্তাবের শব্দসমষ্টি। আওয়ামী লীগ ২৪মার্চের অধিবেশনে ভাষাগত কয়েকটি ছোটখাট পরিবর্তনের সঙ্গে সংশোধনী গ্রহন করে এবং যখন অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান চূড়ান্ত করা হবে তখন
একটি চূড়ান্ত খসড়া সেশন নম্বর হোল্ডিংয়ে 
ইয়াহইয়া এবং মুজিবের উপদেষ্টাদের মধ্যে প্রতিরোধের কিছুই ছিল না। এটা স্পষ্ট করতে হবে যে তারা যে একটি চূড়ান্ত অবস্থানে ছিল সেটি এখন কোন পর্যায়ে আছে এবং আলোচনার কোন ভাঙ্গন জেনারেল ইয়াহিয়া বা তার দল দ্বারা সেটা করা যায়নি। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আইনি কভার প্রশ্ন ছিলো ইয়াহিয়া গণহত্যা ঢাকতে নিছক তার আরেকটি বিলম্বিত জালিয়াতি। তিনি এবং তার দল একমত হয়েছে যে, ১৯৪৭ ক্ষমতার ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স আইনের প্রাধান্য এবং সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ঘোষণার দ্বারা সঙ্গতিপূর্ণভাবে ক্ষমতা স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। লক্ষ করুন যে, পরবর্তীকালে জনাব ভুট্টো উত্থাপিত এবং জেনারেল ইয়াহিয়া সমর্থিত করার কোন শাসন ব্যাবস্থা কিভাবে আইনি কভার হবে যেখানে এটি শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়া মধ্যে বিতর্কের উৎস ছিল না। এতে সামান্যতম সন্দেহ নেই যে ইয়াহিয়া ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, জাতীয় পরিষদের সভায় ক্ষমতা হস্তান্তর অপরিহার্য ছিল, আওয়ামী লীগ এমন একটি ছোটখাট বৈধ কৌশলের উপর আলোচনা ভেঙে দিতো না। সর্বোপরি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে এটি যেমন একটি সভা তাই একটি পৃথক অধিবেশনে বসার জন্য সিদ্ধান্ত তার গ্রহণযোগ্যতা থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই যদিওপার্টির জন্য একটি মৌলিক স্ট্যান্ড চেয়ে জনাব ভুট্টোর সাথে বরং মিটমাট করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। প্রতিবাদী পক্ষের মধ্যে নীতিগতভাবে চুক্তিতে যে একমত হয়েছেন তা ২৫শে মার্চ জনাব ভুট্টোর নিজের প্রেস কনফারেন্স দ্বারা উপলব্ধ করা হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া এবং জনাব ভুট্টোর মধ্যে পৃথক অধিবেশনে 
পাস নির্দিষ্ট ছিলো না কিন্তু এটা প্রমাণ করে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলাপ সম্পর্কে পিপিপি অবশ্যই ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার ছড়িয়েছে যারা বলেছিল শেখ মুজিব লোকদেখার জন্যই নির্ধারিত ছিলেন এবং দৈনিক তার চাহিদা বেড়ে উঠছিল। আওয়ামী লীগ দল এবং জেনারেল ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের মধ্যে সভায় এইসব সন্দেহের সামান্যতম ইঙ্গিত উত্থাপিত হয়েছিলো তা বলাই বাহুল্য এবং যেখানে সহৃদয়তা এবং আশাবাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। যতক্ষণ না সুষ্ঠু ব্যাবস্থাপনার আশা উত্থাপিত হচ্ছে, আকস্মিকভাবে গোলাবারুদের জাহাজ এম ভি সোয়াত খালাস করার সিদ্ধান্ত দ্বারা উপলব্ধ করা হয় সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যের মধ্যে আরো অশুভ লক্ষণ আছে। প্রস্তুতিমূলক এই সিদ্ধান্ত ছিলো ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের। একজন বাঙালি অফিসার, চট্টগ্রামে গ্যারিসন কমান্ডিং থেকে হঠাৎ তার কমান্ড সরানো এবং একটি পশ্চিম পাকিস্তানীকে তার সাথে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। ২৪ এর রাতে তিনি সশস্ত্র পাহারার অধীনে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয় এবং সম্ভবত মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছিলো। নতুন কমান্ড নোটিশ অধীনে একটি সিদ্ধান্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছিল, সেনা বন্দর শ্রমিকের অসহযোগিতার মুখে গত ১৭ দিনের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের নোঙর ফেলা জাহাজ সত্ত্বেও এম ভি সোয়াত থেকে মাল খালাস করা সিদ্ধান্ত বাতিল ছিলো। এটি ছিলো একটি পুর্বনির্ধারিত বিরক্তি যা অবিলম্বে চট্টগ্রামের রাস্তায় ১০০০০০ মানুষকে আনে এবং নিজেদের পথ পরিস্কার করতে আর্মি ব্যাপক অগ্নিসংযোগ করেছিল। বিষয়টি আওয়ামী লীগের দ্বারা উত্থাপিত হয়েছিল, . জেনারেল পীরজাদা কেন আলোচনা থাকাকালীন এসবের অনুমতি দেয়া হয়েছিল সেই হিসাব এখনও চলছে। তিনি জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে এটি পাস করার জন্য একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকায় পরবর্তীতে এর কোন উত্তর দিলেন না। ২৪শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া এবং আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মধ্যে সর্বশেষ বৈঠক হয় যেখানে জনাব এম এম আহমেদ চূড়ান্ত সংশোধনী গৃহীত করেন , একটি কল
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সর্বশেষ অধিবেশনের জন্য জেনারেল পীরজাদার থেকে একটি কল আসতে পারে যেখানে খসড়া চূড়ান্ত হওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিলো। এমন কোনো কল বাস্তবে রূপায়িত হয়নি এবং এর পরিবর্তে এটি জানা গেছে যে জনাব এম এম আহমেদ, যিনি আলোচনার কেন্দ্রীয় ছিল, হঠাৎ করে আওয়ামী লীগ দলকে কোনো সতর্কবাণী দেওয়া ছাড়াই 25এ সকালে করাচি ছেড়ে চলে গেছে।১১ টার মধ্যেই ২৫ এর সব প্রস্তুতি প্রস্তুত ছিল এবং সেনা সদস্যরা শহরের মধ্যে তাদের পজিশন নিতে লাগল। বিশ্বাসঘাতকতার অনুপম একটি আইন সমসাময়িক ইতিহাসের পুরবনিরধারিত গণহত্যার একটি প্রোগ্রাম ২৫ এর মার্চ মধ্যরাতেআওয়ামী লীগকে কোন প্রকার আলটিমেটাম ছাড়াই ইয়াহিয়া দ্বারা ঢাকার শান্তিপূর্ণ এবং অসন্দিগ্ধচরিত্র জনসংখ্যার উপর কার্যকর হয় হয়, কোন কারফিউ আদেশ জারি করা হয় নি যখনএমনকি মেশিনগান , কামান এবং ট্যাংক উপর কামান, মৃত্যু ও ধ্বংসের তাদের রাজত্ব কায়েম করে তখনো না। সময় অনুযায়ী লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রথম সামরিক আইন ঘোষণা কোনো প্রতিরোধের প্রস্তাব ছাড়াই পরদিন সকালে কিছু ৫০০০০ মানুষ, তাদের অধিকাংশই সম্প্রচার করা হয়, এবং অনেক নারী ও শিশু, জবাই করা হয়েছিলো। ঢাকা দাবানল ডাই শহরের সবচেয়ে কোণ সঙ্গে একটি নরক থেকে পরিণত হয়েছিল. বাসিন্দা যারা আগুন সামরিক দ্বারা শুরু করে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে আটকানো ছিল , মেশিন-গুলি ছিল যেমন তারা অগ্নিতে অব্যাহতি দৌড়ে. যতক্ষণ পুলিশ, ইপিআর এবং সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকদের একটি বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন প্রধান 'ক্ষতিগ্রস্তরা দুর্বল নির্দোষ এবং অসন্দিগ্ধচরিত্র, যারা তাদের হাজার হাজার এ-রেণ্ডম নিহত হয়েছ। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির আদেশ, যা আমরা খুব শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যার বিবরণ সরাসরি অ্যাকাউন্ট কম্পাইল করা হয়। স্কেল ও কর্মের বর্বরতা সভ্য বিশ্বের কিছু ছাড়িয়ে গেছে. ইয়াহিয়া নিজেকে সব বাঙালির ওপর গণহত্যা কমিট একটি খোলা লাইসেন্স সঙ্গে রাখার পাকিস্তান আর্মি, পরে 25 মার্চ রাতে ঢাকা ত্যাগ করেন. বর্বরতার এই আইনের জন্য তাঁর নিজের আত্মপক্ষ সমর্থন 8 রাত দশটা পর্যন্ত আসন্ন ছিল না পরের দিন যখন বিশ্বের এই হলোকস্ট জন্য তার প্রথম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়. বিবৃতিতে স্ববিরোধী এবং ইতিবাচক লাইন মেশানো ছিল. বিশ্বাসঘাতক ও আসামীর, যাদের সঙ্গে, মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সমঝোতা ছিল করা যেমন একটি অংশ তাঁর ব্র্যান্ডিং; বাংলাদেশের পরিস্থিতি বা আলোচনার অবশ্যই কোন সম্পর্ক বিঁধ। জাতীয় পরিষদে "আওয়ামী লীগ যা বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন এবং আসন সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনুষ্ঠিত নিষিদ্ধ পর জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে তাঁর ওয়াদার ৭৫  লক্ষ বাঙালিকে অবাধে ভয়েস রেকর্ড বিদ্রুপ ছিল. দ্য বিবৃতির অসূক্ষ্মতা স্পষ্ট প্রমাণ যে ইয়াহিয়া পারেন যুক্তিবিজ্ঞান বা নৈতিকতা পিছনে আশ্রয় গ্রহণে আর আগ্রহী ছিলেন এবং বাংলাদেশের জনগণের পেষ তার বিড জঙ্গলের আইন রূপে ফিরিয়ে ছিল। পাকিস্তান এখন মৃত এবং একটি পর্বত নিচে চাপা লাশ. শত শত এবং হাজার হাজার মানুষ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দ্বারা হত্যা পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে একটি দুর্ভেদ্য বাধা হিসেবে কাজ করবে। প্রাক পরিকল্পিত গণহত্যা ইয়াহিয়া অবশ্যই জানা উচিত যে, সে পাকিস্তানের কবর খনন করা হয়েছিল অবলম্বী দ্বারা. পরবর্তী মানুষের উপর তার লাইসেন্সকৃত খুনীদের দ্বারা তার নির্দেশে সংঘটিত গণহত্যার একটি জাতির ঐক্য সংরক্ষণ করার জন্য ডিজাইন করা হয় নি. তারা বর্ণবাদী ঘৃণা ও ধর্ষকাম মানবতার এমনকি উপাদানের বর্জিত কাজ ছিল তাদের পেশাগত সৈনিকদের আদেশ লঙ্ঘন।
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সামরিক সম্মানের কোডকে দেখা যায়, শিকারী পশু হিসেবে, যারা হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও বিনাশের এক বেলেল্লাপনাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলো এবং মানবসভ্যতার ইতিহাসে অতুলনীয় ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড চালিয়য়েছিলো। এসব কাজ ইঙ্গিত করে যে, দুই দেশের ধারণা ইতিমধ্যে গভীরভাবে ইয়াহিয়া ও তার সহযোগীদের মনে গভীর ভাবেই গেথে গিয়েছিল, যারা তাদের নিজের দেশের মানুষের উপর এরূপ নৃশংসতা চালাতে কুন্ঠিত হয় না। ইয়াহিয়ার গণহত্যার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ছিলো না। এটা শুধুমাত্র পাকিস্তানের দুঃখজনক ইতিহাসে শেষ অঙ্ক হিসেবে কাজ করে যা ইয়াহিয়া বাংলাদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে লিখতে চেয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো গণহত্যা এবং ঝলসিত পৃথিবী যাতে , তার সৈন্যরা বিতাড়িত বা প্যারিশভুক্ত না হয়। এই সময় তিনি চেয়েছিলেন, আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বুদ্ধিজীবি সমাজ এবং প্রশাসনকে ডুবাতে, ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন আমাদের শিল্প ও প্রকাশ্য সুযোগ-সুবিধাকে, সবশেষে তিনি আশা করেছিলেন, আমাদের শহর ধূলিসাৎ করতে। ইতিমধ্যে তার দখলদার বাহিনীর এই উদ্দেশ্যের দিকে সারগর্ভ অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশকে 50 বছর আগেই সেইসব মানুষদের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের বিভাজিকা উপহার হিসেব স্থাপন করা হয়েছিলো, যারা তাদের নিজের সুবিধার জন্য তেইশ বছর ধরে শোষিত হয়েছে। এটি হলো সেই মহাক্ষমতার তাৎপর্য যেই ক্ষমতা Belsen এবং Auschwitz দিন থেকে গণহত্যার এই বৃহত্তম একক আইন উপেক্ষা করে আসছে। যদি তারা মনে করে তারা পাকিস্তানের ঐক্য সংরক্ষণ করছে , তারা এটা ভুলে যেতে পারেন কারণ পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইয়াহিয়ার নিজের কোন বিভ্রম ছিলো না। তাদেরককে উপলব্ধি করতে হবে যে ইয়াহিয়ার হাতেই পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটেছিলো-এবং স্বাধীন বাংলাদেশ একটি বাস্তবতা যা টিকে আছে ৭৫ লক্ষ বাঙালির অবিনশ্বর ইচ্ছা এবং সাহসিকতার জোরে যারা প্রতিনিয়ত তাদের রক্ত দিয়ে এই নতুন জাতিসত্তার শিকড়ের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। পৃথিবীর কোন শক্তিই এই নতুন জাতিকে চ্যুত করতে পারবে না এবং তাড়াতাড়ি হোক বা দেরীতে, বড় এবং ছোট উভয় পরাশক্তিকেই বিশ্বভ্রাতৃত্বের দরুন এটিকে গ্রহণ করতে হবে। সৈন্যদের বন্দী করা এবং তাদেরকে ফেরত পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে আনার জন্য ইয়াহিয়া উপর বৃহৎ পরাশক্তিগুলোর পূর্ণ চাপ দেওয়া যতটা না রাজনীতির স্বার্থে তার চেয়ে বড় মানবিকতায়। আমরা USSR ও ভারত এবং সমগ্র বিশ্বের স্বাধীনচেতা মানুষদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ যারা আমাদের এই সংগ্রামে জোরালো সমর্থন দিয়েছেন : সেই সাথে স্বাগত জানাই গনচীন, আমেিরকা, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের স্বাধীনতা পক্ষের শক্তিকে। নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রত্যেকেই নিজশ্ব উপায় চর্চা করে, পশ্চিম পাকিস্তানে তখন এই চর্চাটাই চলছিল ; ইয়াহিয়া আর একদিনের জন্যও বাংলাদেশের বিপক্ষে আগ্রাসন যুদ্ধে টিকে থাকতে পারছিলো না। বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম জনবহুল দেশ হতে চলেছে। এর একমাত্র লক্ষ্য ছিলো যুদ্ধবিদ্ধস্ত জাতি থেকে ইয়াহিয়ার হানাদার বাহিনীর পিছনে থেকে একটি নতুন জাতি পুনর্নির্মাণের। এটি একটি বিস্ময়কর টাস্ক হবে কারণ আমরা ইতিমধ্যে বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলির একটি। কিন্তু আমাদের কাছে এখন একটি কারণ এবং এমন লোক আছে যারা প্রতিরোধের কঠিনীভূত হয়েছে, যারা তাদের জাতির জন্য তাদের রক্ত দিয়ে একটি মহাকাব্যিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছে যা সংঘটিত হয়েছিলো একটি আধুনিক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র মানুষের দ্বারা। এই ধরনের একটি জাতি তার জাতিসত্তার ভিত সুরক্ষিত করার কাজের মধ্যে ভুল করতে পারেন না।
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আমাদের টিকে থাকার সংগ্রামে আমরা সব মানুষের বন্ধুত্ব চাই ক্ষমতায় বড় এবং ছোট সবার। আমরা কোন সংযোজন বা চুক্তি যোগদানের জন্য উচ্চাভিলাষী না, কিন্তু কেউ স্বেচ্ছায় আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ না করে শুভেচ্ছার মনোভাবে সহায়তা দিতে চাইলে তা নেয়া হবে।  আমরা এ পর্যন্ত অত্যন্ত দীর্ঘ লড়াই করেছি আমাদের আত্মবিশ্বাসের সাথে যাতে যে কেউ আমাদেরকে আদর্শ ভেবে নিতে পারে।


এখন আমরাবিশ্বের সব দেশগুলির কাছে আমাদের  জাতিসত্তার জন্য সংগ্রামে বস্তুগত ও নৈতিক উভয় ধরণের স্বীকৃতি ও সহায়তার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।  প্রতিদিনের দেরিতেসহস্র জীবন হারিয়ে যায় এবং বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ  ধ্বংস করা হয়। মানবতার স্বার্থে এক্ষুনি পদক্ষেপ গ্রহণ করণ এবং আমারা আজীবন বন্ধুত্ব প্রদর্শন করবো



এখন আমরা এটা পৃথিবীর সামনে বাংলাদেশের মানুষের ‘কেস’ হিসাবে উপস্থাপন করি। কোনো জাতি জাতিসত্ত্বার জন্য এমন অধিকার আদায় করেনি, কোনো মানুষ অধিকার আদায়ে এমন যুদ্ধ করেনি।
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	এশিয়ান রেকর্ডার- জুন ১১-১৭,১৯৭১
	১৮ এপ্রিল ১৯৭১




বাংলাদেশে পাকিস্তানি কূটনীতিক ট্র্যান্সফার আনুগত্য: কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব এম হোসেন আলী, 18 এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট তার আনুগত্য প্রকাশ করেন। তার পাঁচজন কর্মকর্তাসহ কর্মীদের 70 জন বাঙালী সদস্য, বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য করার আকাঙ্খা প্রকাশ করেছিলেন। জনাব হোসেন আলী 30 জন অন্যান্য কর্মচারী, বেশিরভাগ সুপার কেরানী ও কর্মীদের জুনিয়র সদস্যদের বরখাস্ত করেন যারা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ছিলো। তার এ পদক্ষেপ ছিলো বিদেশে বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মিশন। তার কর্মীদের বাঙালী সদস্যদের কতৃক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে, জনাব আলী তার মিশন শীর্ষে পাকিস্তানের পতাকা প্রতিস্থাপন করে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। অনুষ্ঠানে তার কর্মীদের কয়েকজন সিনিয়র সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। পরে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত "আমার নিজের" ছিল; তিনি খুশি ছিলেন যে তার কর্মীদের কয়েকজন বাঙালী সদস্যরা তাঁকে সমর্থন করেছিল। তিনি বলেন: "বর্তমানে পাকিস্তানের সরকারের প্রতিনিধিত্ব অব্যাহত রাখা অসম্ভব কারণ এটি বাংলাদেশে বাঙালিদের উপর চালানো একটি ইচ্ছাকৃত গণহত্যার সব প্রমাণ দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে আছে " তিনি 1600-শব্দের একটি বিবৃতি প্রদান করেন, যেখানে বর্ননা করেন কিভাবে পাকিস্তানি সরকার বাংলাদেশের একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সুস্পষ্ট রায়কে কিভাবে বিদ্রুপ করেছিলো এবং "পরিকল্পিতভাবে বাঙালি জাতিকে পরিকল্পিতভাবে দমন করার প্রয়াসে" জড়িত ছিলো। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তিনি বলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ, যারা কাল যোগাযোগ রক্ষা করতেন, "সবচেয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে" তাঁকে ও তার বাংলা কর্মীদের যারা সরকারের প্রথম বৈদেশিক মিশন হিসেবে কাজ করেছিলেন, তাদেরকে স্বাগত জানান। তিনি বিগত কয়েক দিন ধরেই মিশনের কিছু বিশ্বস্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন গোপন বৈঠক ছিলেন , "আমাকে সতর্ক থাকতে হতো", তিনি বলেন, "অন্তত আমাদের সিদ্ধান্ত সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণার পূর্বেই যেন ফাঁস না হয়ে যায়". 'কলকাতায় একটি ব্যাংক সূত্র জানায়, একটি সিটি ব্যাংক কতৃক পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনের ক্রেডিটের সমগ্র টাকা 17 এপ্রিল প্রত্যাহার করা হয়। এতে মিশনের সব সিনিয়র সদস্যদের অনুমোদন ছিল। এক সূত্র জানায়, ডেপুটি হাই কমিশনের আনুগত্য পরিবর্তন করার সিদ্ধান্তটি বিগত কয়েক দিন ধরে ইসলামাবাদ থেকে প্রেরণকৃত কয়েকটি টেলিগ্রামের বার্তা থেকে অনুসৃত ছিলো, এতে ছিলো মিশনের তথ্য বিভাগের উচ্ছেদের পাকিস্তান সরকারের সিদ্ধান্তের তথ্য, তাৎক্ষণিকভাবে রাওয়ালপিন্ডিতে তথ্য বিভাগের কর্মচারীদের পুনরাহ্বান এবং এতে কর্মীদের কয়েকজন বাঙালি সদস্যদের অবিলম্বে স্থানান্তর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বলা হয়েছিল।
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পাকিস্তানের সতর্কবার্তা :

২২ ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনকে পাকিস্তানের ‘অবৈধ দখলদারিদের’ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে ‘তার ফল ভালো হবে না’ বলে ভারতকে হুমকি দেয় পাকিস্তান। 
এর আগেই ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এ কে রায় পাকিস্তানের হাই কমিশনার সাজ্জাদ হায়দারকে বলেছিলেন এটা পাকিস্তানের অন্তর্গত বিষয়ে ভারত আইনবিরোধী কোনও কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। 
এপ্রিল মাসের ২৩ তারিখে কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার হিসেবে মেহেদী মাসুদকে নিয়োগ দেয়ায় কোনও প্রকার উস্কানি ছাড়াই মন্ত্রণালয়ে বিক্ষোভ করলেন। 
হায়দার সাহেব এ কে রায় এর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করলো এমন সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাওয়া গেলো। যার মাধ্যমে জানা গেলো কলকাতার লোকাল অফিস ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করতে পারেনি, না হলে গতকালের এই বিচ্ছিরি ঘটনাটির অবকাশ হতো না। 
ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনও রাষ্ট্রবিরোধী (পাকিস্তান) কোনও কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেনি। বরং পাকিস্তান এর একটি আইনি সমাধান চাইতে পারে, ভাতরের পক্ষ থেকে এমন পরামর্শ দেয়া হয়। পাকিস্তান যদি পররাষ্ট্রনৈতিক নিময়কানুন না মানেন, তবে এর জন্য সরকারি 
ভারতীয়দের পরামর্শ অনুযায়ী পাকিস্তানের আইনগতভাবে একটা ব্যবস্থা নেয়া উচিত। বিবৃতি অনুযায়ী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর অধিনে কূটনৈতিক যে নিয়মকানুনগুলো আছে তাতে বিদেশী  মিশনগুলো আদালতে যেতে পারবে না। তাতে কূটনৈতিক সীমা লংঘন হয়। 
পরবর্তিতে একজন মূখপাত্র জানান, হায়দার সাহেবের এই আচরণ গণমাধ্যমের সাথে ভুল আচরণ কূটনৈতিক অসৌজন্যতা।  তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো ‘তার ফল ভালো হবে না’ মর্মে পাকিস্তান কি বুঝাতে চাইলো, তখন তিনি উত্তরে বলেন, এক হাতে তালি বাজে না। ভারতও একই সাথে অবমাননাকর হুমকি দিয়েছে। 

আরও দুই কূটনৈতিকের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রত্যাশা :

এপ্রিল মাসের ২০ তারিখে পূর্ব বাংলার দুই পাকিস্তানি হাই কমিশনের কূটনৈতিক নয়া দিল্লীতে রাজনৈতিক আশ্রয় চায় এবং তা দ্রুত তা পাশ হয়ে যায়। 
রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়া কূটনৈতিকেরা হলেন যুগ্ম সচিব কে এম সাহাবুদ্দিন (৩০) এবং সহকারী প্রেস এটাসে আরনজাদুল হক (৩৩) সিদ্ধান্ত নিলেন পাকিস্তানি আর্মিদের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষদের ওপর যে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে এ বিষয়ে ইসলামাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে দেবেন। তারাহুরার মধ্য দিয়েই মাঝরাত্রে সংবাদ সম্মেলন ডাকলেন তারা। সেই সংবাদ সম্মেলনে ভারতীয় সাংবাদিকদের সাথে বিদেশী সাংবাদিকরাও উপস্থিত ছিলো।
সাহাবুদ্দিন সাহেব ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগ দিয়ে কিছুদিন নেপালে কাজ করেন। ১৯৬৭-র জানুয়ারি থেকেই নয়া দিল্লীতে কাজ করছিলেন তিনি। 
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আরনজাদুল হক ঢাকায় পাকিস্তান রেডিওতে আঞ্চলিক প্রোগ্রাম পরিচালক হিসেবে কাজ করতেন। ১৯৬৬ সালে তিনি এই পদে যোগ দেন এবং তখন থেকেই নয়া দিল্লীতে কাজ করছিলেন।                         

সাহাবুদ্দিন সাহেব তার দুই মেয়ে এবং স্ত্রী সহ এবং আরনজাদুল হক একাই (তিনি অবিবাহিত ছিলেন) রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেছিলেন। 
বিবৃতিতে তারা বলেন, বাংলাদেশের মানুষদের ওপর ইসলামাবাদ ইতিহাসের জঘন্যতম নির্যাতন চালাচ্ছে। নিরপরাধ, নিরস্ত্র মানুষদের হত্যা করছে। এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে বিশ্ব। 
সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেন, তারা একটি ফ্যাসিস্ট, স্বৈরাচারি সেনাবাহিনী পরিচালিত সরকারের হয়ে আর কাজ করবে না। এখন থেকে তারা সাতে সাত কোটি বাংলাদেশীদের জন্য দ্বৈর্থহীনভাবে কাজ করে যাবে। 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তারাই প্রথম পাকিস্তানি কূটনৈতিক হিসেবে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছিলো। 
পশ্চিমবঙ্গে থাকা যেসব বাঙ্গালি কূটনৈতিকদের তাদের কর্মস্থল থেকে বদলীর নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদেরকে রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে এক সপ্তাহ আগেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবরে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে তখন তিনজন বাঙ্গালি কর্মকর্তাসহ ১৪জন কূটনৈতিক পাকিস্তান হাই কমিশনে কাজ করতেন। তাদের মাঝে ২জনকে ভারতে বদলি করা হয়েছিলো।


---------
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বিচারপতী আবু সায়ীদ চৌধুরীকে বহির্বিশ্ব ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনের বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ
	বাংলাদেশ সরকার,অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
	২১ এপ্রিল, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২১ এপ্রিল,১৯৭১
প্রেরক
বিচারপতি জনাব আবু সায়ীদ চৌধুরী
     	উপাচার্য
  	   ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব,
স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজতাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিচারপতি জনাব আবু সায়ীদ চৌধুরীকে নিয়োগ করা হলো যেন সে বৈদেশিক বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ ,জাতিসংঘ ও অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থার সাথে বৈদেশিক কূটনৈতিক মিশন গুলোতে বাংলাদেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।
যথাসময়ে নির্দেশিত কাজের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিশেষ ভাবে তাকে নিয়োগ করা যেতে পারে।
(সৈয়দ নজরুল ইসলাম)
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি
খন্দকার মোশতাক আহমেদ
পররাষ্ট্র মন্ত্রী
















ঢাকা হাইকোর্টের জ্যেষ্ঠ বিচারক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জনাব জিউসুক চৌধুরী সেনাবাহিনীর ক্র্যাক ডাউনের সময় যুক্ত্রারাজ্যে ছিলেন এবং তিনি সেখান ত্থেকেই বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তার আনুগত্যের ঘোষণা দেন।





[bookmark: a34]<003.014.034>

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড

	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	অস্ত্র সাহায্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের আবেদন
	টাইমস অব ইন্ডিয়া
	২১ এপ্রিল,১৯৭১



অস্ত্রের জন্য তাজউদ্দীনের আবেদন
২৮ এপ্রিল,১৯৭১ তাজউদ্দীন আহমদের আবেদনের প্রেস রিপোর্ট

কোহিমা,এপ্রিলের ২৮ তারিখে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ প্রতিবেশী রাষ্ট্র গুলোর প্রতি আবেদন জানান অবিলম্বে বাংলাদেশ কে স্বীকৃতি দিয়ে নিঃশর্তে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে যেন সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুরতা থেকে সদ্য জন্ম নেয়া দেশটি মুক্ত হতে পারে।

বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক বার্তায় তিনি বলেন “ যারা আমাদের শোষোণ করে আমাদের টাকায় অস্ত্র কিনে আমাদের দেশের মানুষ কে হত্যা করছে ’’ সেই হানাদার বাহিনীকে তিনি দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানান।

তিনি আরো বলেন পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর থেকে রংপুর,দিনাজপুর,ফরিদপুর,বগুরা এবং ময়মনসিংহ (ক্যান্টনমন্টের এলাকা ছাড়া)মুক্ত করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই বাকি অঞ্চল গুলোও বাংলাদেশে সরকারের অধীনে চলে আসবে।

তাজউদ্দীন আহমদ স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে আরো বলেন যে লাখো বাঙালির অনুচ্চারিত আত্মত্যাগের স্বীকৃতি দেয়ার সময় এসেছে।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন সে সকল অগণিত মুক্তিযোদ্ধা  যারা স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে তাদের প্রত্যেকের নাম ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

তিনি বিদেশে অবস্থানরত সকল বাঙালির কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সম্ভাব্য সকল ধরণের সাহায্যের জন্য আবেদন করেন।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার একটি প্রতিবেদন
		বাংলাদেশ সরকার	
	১০ মে, ১৯৭১




বাংলাদেশঃ অবস্থা ও সুযোগ
- রেহমান সোবহান
বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা
	মে ১০ ১৯৭১	

প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে , বৃহৎ শক্তি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর নীরবতা ও নিস্কৃয়তা বুঝতে পারা কস্টসাধ্য। আদর্শবাদী হিশেবে যখন ২,০০,০০০ বাঙালীর পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞের বিশ্বের মনযোগী হওয়া উচিত, এটা দুঃখজনক যে তাদের রাজনৈতিক বিবেচনা এতোটাই বিকারগ্রস্ত যে তাঁরা প্রতিক্রিয়া জানানো থেকে বিরত থাকছে।

	আমরা এখন একটি জনপ্রিয় নির্বাচিত দল এবং একে ধরে রাখা রাজনৈতিক শক্তিকে ধ্বংস করতে সামরিক জান্তার একটা চক্রান্ত দেখতে পাচ্ছি, যাদের নিজের অবস্থানই নড়োবড়ে। যখন অধিকাংশ বিপ্লবী নেতাদের অবস্থান এখনো পরিস্কার নয়, এ বিষয়ে কোনো দ্বিধা নেই যে শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলছেন । ১৬৯ এর মাঝে ১৬৭ আসন এবং ৮০ শতাংশ ভোটে নির্বাচনে জয়লাভ তাদের প্রশ্নাতীত কর্তৃত্বের প্রমান দেয় । তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করছে ৭.৫ কোটি মানুষকে কিংবা ৫৫ শতাংশকে যা এক সময় পাকিস্তান গঠন করেছিলো । বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলার অধিকার নিয়ে ইয়াহিয়া ও তার জান্তাকে বৈধতা দেওয়া ৭.৫ কোটি বাঙালীকে অবমূল্যায়ন করে যারা বিশ্বের অষ্টম বৃহৎ জনগোষ্ঠী । গণতান্ত্রিক নীতির প্রতিজ্ঞা করার নামে এটা শুধু প্রহসনই নয় , এতে কোনো রাজনৈতিক প্রজ্ঞাও নেই । 

	এখন পাকিস্তান সরকার মরিয়া হয়ে পুরো বিশ্বকে একথা বোঝাতে চাইছে যে বাংলাদেশ পুরোপুরি তাদের নিয়ন্ত্রনে আছে । তারা বলছে যে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো তাদের নিয়ন্ত্রনে আছে  এবং বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে । প্রমানস্বরূপ তাঁরা বলছে যে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের তাদের ঢাকার সভিবালয়ে তাদের অফিসেই পাওয়া যাবে । 

	সেখানে তারা এটা বলছে না যে এখনো সচিবালয়ে কোনো কাজই চলছে না কারন আর্মির নির্বিচার হত্যায় আতংকিত হয়ে অধিকাংশ অধঃস্তন কর্মচারি এখনো পর্যন্ত ঢাকার বাইরে অবস্থান করছে । আর্মিরা যে দোকানপাটগুলো জ্বালিয়ে দেয়নি সেগুলোর মাত্র ৫০ শতাংশ খোলা রয়েছে এবং সেগুলোও আর্মিদের লুটপাট এর স্বীকার হবার আশংকায় ভীতকম্পমান অবস্থায় চলছে । ঢাকায় এপ্রিলের শেষ পর্যন্তও রাতে কারফিউ জারি ছিলো এবং সূর্য ডোবার পরে রাস্তা রাস্তাগুলো মূলত জনশুন্য থাকে। একসপ্তাহ আগেই আর্মিকে ঢাকার অদূরের গ্রামগুলোতে ‘দুষ্কৃতিকারী’ অপসারন করতে মর্টার হামলা চালাতে হয়েছে। ২৭ এপ্রিল আর্মিকে মার্শাল ল অর্ডার ১৪৮ জারি করতে হয়েছে, যাতে সরকারি স্থাপনায় সবধরনের নাশকতার জন্য মৃত্যুদন্ডের বিধান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছেঃ
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	“সকল কিংবা যেকোনো ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা কিংবা এলাকারসমূহের অধিবাসিরা শাশ্তিমূলক ব্যবস্থার জন্য সম্মিলিতভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন ।”

	এটা শুধুমাত্রই প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং আর্মির প্রতিক্রিয়ার কাগুজে প্রমান দেয় যা সম্পর্কে ঢাকার বাইরে গিয়েছে এমন যে কেউই জানে। 

	তাঁরা বুঝতে পারবে সিলেট, যেখানে চা বাগানের ভেতরের বনাঞ্চলগুলো প্রাকৃতিক ঢাল হিশেবে কাজ করে, এখনো পর্যন্ত অপরিচিত এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের নিয়ন্ত্রনাধীন । চিটাগাং পার্বত্য অঞ্চল এখনো একটি ফোর্স দখল করে রেখেছে । সমগ্র বাংলাদেশেই সশস্ত্র বাঙালী গ্রামাঞ্চলগুলোতে সরে পড়ছে এবং এবং আর্মি ইউনিটগুলোর ওপর গেরিলা হামলা চালাচ্ছে। সামনে এর মাত্রা ও তীব্রতা আরও বাড়বে এবং এই ধরনের যুদ্ধ কৌশল প্রতিরোধ করতে আরও পারদর্শীতা, অতিরিক্ত রসদ যোগান ও অস্ত্রের প্রয়োজন যা পাক আর্মির কাছ থেকে বিপুল পরিমানে কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং মৌসুমী বর্ষা তাদের পন্য সরবরাহ ব্যবস্থার সমস্যাকে আরও অনিশ্চিত করে দিয়েছে । সেখানে আরও দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সামর্থ্য আছে এবং পাক আর্মির চালিয়ে যাওয়া যুদ্ধে বাছবিচারহীন গতিপ্রকৃতি জনগনের রাজনৈতিক উত্তেজনাকে আরও দৃঢ় করেছে। আর্টিলারির সীমারেখার মাঝের সমস্ত গ্রামকে ধ্বংস করে এবং সে স্থানগুলোকে ‘উন্মুক্ত গোলাবর্ষন এলাকা’ বলে ঘোষণা দিয়ে তাঁরা পাকিস্তান আর্মিকে ঘৃনার বস্তু এবং সাড়ে ৭কোটি বাঙালির নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকীতে পরিনত করেছে , যারা এই হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ কিংবা প্রতিরোধে সহায়তা করতে প্রস্তুত। 

	তীব্র আতংক এখন পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের জন্য খুব সামান্যই কাজে এসেছে । তাঁরা যে শহরগুলো নিয়ন্ত্রন করছে সেগুলো পরিত্যাক্ত , জনশুন্য , অর্থনৈতিক কার্যকলাপশূন্য এবং প্রশাসনিক কাঠামোহীন । জনসংখ্যার বড়জোর ১০ শতাংশ মানুষ সেখানে রয়ে গিয়েছে , তা হলে প্রশাসন, যারা মূলত শহরগুলো মুক্ত করার সময় প্রতিরোধের সাথে কাজ করেছিলো , সেখানেই থেকে যাবার কোনো সুযোগ নিচ্ছে না ।  তার অর্থ এই যে প্রদেশজুড়ে আর্মিদের নিয়ন্ত্রন থাকলেও বাস্তবে সাড়ে ৭ কোটি মানুষের বড়জোর এককোটি মানুষ তাদের তাদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনে আছে  । আর্মি মূল সড়কগুলোর সংযোগস্থল দখলে রেখেছে এবং সড়ক ব্যবস্থার কাঠামোর উপর ভিত্তি করে সক্রিয় আছে, ফলে তাঁরা ভারিঅস্ত্রসজ্জিত মোটর কনভয়গুলো এক শহর থেকে আরেক শহরে স্থানান্তর করতে পারছে ।

	দেশজুড়ে এমন অসার নিয়ন্ত্রনের কারনে অর্থনৈতিক জীবন স্থবির হয়ে পড়েছে । এমনকি ঢাকা , চট্টগ্রাম , খুলনার যে  সকল ইন্ডাস্ট্রিগুলো ইচ্ছে করেই ধ্বংস করা হয়নি সেগুলোও ধুঁকে ধুঁকে চলছে কারন আর্মিদের পুনরায় হামলার আশংকায় শ্রমিকদের অধিকাংশই এখনো গ্রামে রয়ে গেছে । যোগাযোগব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় এবং বাজার ব্যবস্থা ব্যহত হওয়ায় রপ্তানি বন্ধ রয়েছে । পাট ও অন্যান্য পন্যদ্রব্য বাজারজাত করার সাথে জড়িত অনেক গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তি, এবং আমদানিকারক, পশ্চিম পাকিস্তানি কিংবা হিন্দু । তারা পালিয়ে গেছে কিংবা খুন হয়েছেন , তাই অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আমদানি কিংবা রপতানি খুব কমই হবে বলে আশা করা যায় ।  বন্দর শ্রমিকেরা অব্যাহতভাবে অনুপস্থিত থাকায় চট্টগ্রাম বন্দর নিশ্চল হয়ে আছে যা সমস্যার প্রকোপ আরও বাড়িয়ে তুলেছে । 

 	বাংলাদেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়াটা ইয়াহিয়া সরকারের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ন নয় । যুক্তরাষ্ট্র অর্থসাহায্যের সাবরজেট কিংবা চাইনিজ মিগ ব্যবহার করে চালানো জ্বালাও-পোড়াও নীতিতে ধ্বংস হয়েছে শস্যভান্ডার , চা বাগান এবং ... গুদাম [ব্রাহ্মনবাড়িয়া] যা আর্মির ভয়ভীতি প্রদর্শনের অস্ত্র হিশেবে  দূর্ভিক্ষ এবং অর্থনৈতিক মন্দার দিকে নির্দেশ করছে ।  
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আপাতত বেশি দুর্ভাবনার হলো, দেশের বৈদিশিক মুদ্রার আয়ের ৫০ শতাংশের আনুষঙ্গিক ক্ষতি, যেটি বাংলাদেশ থেকে আসত পাটজাত পণ্যের মাধ্যমে। বাংলাদেশ থেকে রপ্তানির ৮০ শতাংশ মুক্ত বৈদিশিক বিনিময় কাজে লাগানো হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। পশ্চিম থেকে রপ্তানি বাড়িয়ে এটির আশু বিকল্প বের করা সম্ভব নয়, বিশেষ করে বৈদিশিক বিনিময় ঘাটতির কারণে এখানকার শিল্প-কারখানাগুলোর উৎপাদন যখন ইতিমধ্যেই ৪০ শাতংশ কমে গেছে। পাকিস্তান সরকার এই প্রান্তিকে চাপ দিচ্ছে ঋণসেবার সম্ভাব্যতা পুনর্গঠন করতে, যেটি করতে জুনের শেষ নাগাদ সমস্ত পাওনাদারদের পরিশোধ করতে হবে প্রায় ১০০ মিলিয়ন পাউন্ড। সর্বোপরি, এসবের বাইরেও পাকিস্তানের প্রয়োজন নতুন নতুন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি, বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য আমদানি করে যাতে রুগ্ন শিল্পকে তাজা করা যায় এবং উন্নতির গতি ধরে রাখা যায়। বাংলাদেশের রপ্তান বন্ধের কারণে যখন বৈদিশিতক বিনিময় ভীষণ ভাবে কমে গেছে, নিজেদের বিনিময় বেশি ধরে রাখা প্রয়োজন। স্বাভাবিক সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানির চেয়ে আমদানি দ্বিগুণ কিন্তু এখন বাংলাদেশের যুদ্ধে টিকে থাকতে তাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ কেনার প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে। ফরাসী অস্ত্র সরবাহকদের ঋন পরিশোধের মূলতুবির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং ইনটেরালিয়া, ৩০ মিরেজ ফাইটারের মতো আরও ভালো অস্ত্রের চাহিদা দেওয়া হয়েছে। মার্কিন সামরিক বাহিনীর সরবাহের সত্যিকার বা প্রত্যাশিত মজুদের জন্য উন্মুক্ত অস্ত্র বাজারে নগদ বৈদিশিক বিনিময়ের প্রয়োজন হবে। মি. এম.এম আহমেদের সফর তাই বিশেষভঅবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিশ্বব্যাংক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দাতাদের কাছে পাকিস্তানের প্রত্যাশা এই অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে উদ্ধার করা এবং কার্যত বাংলাদেশে সামরিক অভিযানে সম্মতি দেওয়া। এই সাহায্য বাংলাদেশ দুর্ভিক্ষ দূর করায় এবং যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠায় ব্যবহৃত হবে বলে কোনো ধরণের কথা হলে সেটি ইচ্ছাকৃতভাবেই ভুল প্রচার। সরকারের আদেশ তার সীমার বাইরে সম্প্রসারিত হয় না এবং পরিকল্পিত সাহায্যের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়নের দক্ষতার ঘাটতিও আছে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পাঠানো সাহায্যগুলি হয়ত পশ্চিমে পাঠিয়ে হয়ত দখলদার সেনাবাহিনীর খাদ্যের জোগান দেওয়া হবে, অথব রাজনৈতিক দমন ও পৃষ্ঠপোষণার সহায়ক হিসেবে কাজে লাগানো হবে। এটির প্রেক্ষিতেই কোনো সাহায্য দাতার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের কোনো প্রশ্ন নেই। পাকিস্তানী প্রশাসনের আহবানে সাড়া দিলে আদতে তারা কোনো মানবিক কাজ তে করবেই না, বরং সামরিক অভিযানকেই স্বীকৃতি দেবে। ঋণসেবার সম্ভাব্যতা পুনর্গঠনের পাকিস্তানের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রক্রিয়াধীনসহ সাহায্যসহ আরও সব ধরণের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিকে স্থগিত করে এই সামরিক অভিযানের পুরো মূল্য সরকারকে চুকাতে বাধ্য করা যেতে পারে। গোটা বিশ্বকে বুঝতে হবে যে, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর ও ১৯৬৮ সালে আয়ূব সরকারের পতনের পর যেমন ছিল, সাহায্য দেওয়ার ব্যপারটি কখনোই আর ‘যথারীতি কারবার’ চেহারায় ফিরবে না। হোক ঋন-ঘাটতি তা অন্য কোনো রূপে, পাকিস্তানকে সরলমতি বলে ফুটিয়ে তোলে, এই ধরণের যে কোনো চাতুরির বিরুদ্ধে এভাবেই অবস্থান নিতে হবে দাতাদের। নাম না জানা ২ লাখ নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের খুনিরা সরলমতির অর্থই জানে না। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মূল্য ইতিমধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানকে দিতে হয়েছে নিশ্চিত বাজার হারিয়ে। পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানির ৪০ শতাংশ যেত যেখানে, সেই বাংলাদেশে এখন কোনো ক্রেতা নেই, আয় বা বাজারজাতের কাঠানো নেই।
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পাকিস্তান তাদের মোট রপ্তানির ৪০% বাংলাদেশে পাঠাই। শিল্প বাণিজ্য যা তাদের পণ্য বিশ্বের মূল্যের চেয়ে ১০০% উপরে তাদের পণ্য বিক্রি করতো তা ধ্বংশের মুখোমুখি হওয়াতে পশ্চিম পাকিস্তান অর্থনৈতিক মন্দার হুমকিতে পড়ে। ৫০% মূল্য মূদ্রাস্ফিতিও আশংকা করা হচ্ছে আগামী তিন মাসের মধ্যে শিল্পের ইনপুট ও আউটপুট পতনের কারণে। কড়কড়ে বৈদেশিক মূদ্রা আয় প্রাধান্য পাবে বিনামূল্যে আমদানি, ৪৭ টি আইটেমের আমদানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণ এবং নগদ অথবা বোনাস উভয় আমদানি লাইসেন্স প্রাপ্ত হবে। বস্তুত সব আমদানি বোনাসের মাধ্যমে এবং একটি আংশিক অবমূল্যায়ন ইতিমধ্যে ধার্য করা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দেশকে চাপে ফেলে যা দাতা দেশগুলো কর্তৃক দেয়া হয়ে থাকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাপ ব্যবহৃত হতে পারে রাজনৈতিক আলোচনার বিকল্প হিসেবে সামরিক পদক্ষেপ সমাপ্তির উপরই এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার ভাবে নিহিত। এখানে আলোচনা একমাত্র নেতা ও বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে হতে পারে। এগিয়ে যাওয়া প্রত্যাখ্যাত রাজনৈতিক হ্যাকার যা সাম্প্রতিক নির্বাচনে তাদের জন্য খোঁড়া রাজনৈতিক কবর হতে পুনরুত্থিত করেনা তা সরকারকে শুধুমাত্র উপহাসের পাত্র করে- যা বস্তুত কোন নিরাপদ সমঝোতা দেয় না। 

আজ রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্বাচনে আওয়ামীলীগের হাতে তাদের রাজনৈতিক অবকাঠামো অক্ষত এবং সুরক্ষিত মুজিবের জন্য, যার শারীরিক উপস্থিতি বাংলাদেশ সরকারের আচার। সমগ্র পার্টি অনুক্রমে গঠিত মন্ত্রীপরিষদ, যা এপ্রিল ১৭, ১৯৭১ এ বিশ্বে নিজেকে উপস্থাপন করেছে। বেসামরিক প্রশাসনের যারা আর্মির বন্দুক পরিসীমা অতিক্রম করেছে বাংলাদেশ লিবারেশন আর্মির শক্তি তাদের সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকার গ্রামাঞ্চলে একটি আনুষ্ঠানিক প্রশাসনিক অবকাঠামো এবং কমান্ড লাইন স্থাপন করার চেষ্টা করছে। কাজটি ভীষণ কঠিন কারণ হলো- যৌক্তিক সমস্যার নতুনত্ব ও মহাত্ম।

কিন্তু একটা সময় পর এটি গেরিলা যুদ্ধকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো প্রদান করবে- যেটা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে হচ্ছে এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য টেকসই হতে পারে।



এই বিশ্বাসে বিশ্বকে প্রতারিত করা উচিৎ নয় যে, তারা অলস বসে থাকতে পারে তাদের মতামতে বিরত থাকতে পারে। যুদ্ধ যতই দীর্ঘায়িত হতে থাকছে ততই বর্তমান নেতৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ক্ষুন্ন হচ্ছে। আজ এখনও নেতৃত্ব মধ্যপন্থিদের হাতে, যারা বাংলাদেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বংস করার জন্য নিরোধীতা প্রতিরোধের কৌশল হিসেবে মূল সেতু ও অত্যাবশ্যক অর্থনৈতিক স্থাপনা উড়িয়ে দিতে ব্যাপক উদ্ভগ্ন এখনও। আর্মি সন্ত্রাসী, দীর্ঘায়িত চরমপন্থা বাধ্য করবে বিদ্যমান সামাজিক জীব হিসেবে একটি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। দীর্ঘায়িত যুদ্ধের কারণে সামাজিক পরিণতি নিয়ে ইতিহাস অনেক শিক্ষা দেয় যা, উপলদ্ধিতে রাখা এক্ষেত্রে প্রয়োজন। 



এরপরও পদক্ষেপহীনতা হতে পারে মানবজীবনের মূল্য দেয়া। পশ্চিম পাকিস্তানের আর্মি স্বয়ং লক্ষ ক্ষেত্রে বাঙালী জীবনের মূল্য নিতে পারে। যুদ্ধে পশ্চিমভাগে বাঙ্গালী ও পূর্বভাগে অবাঙ্গালীদের মধ্যে প্রতিহিংসামূলক সাম্প্রদায়িক হত্যাকান্ডের মাধ্যমে আর্মিদের দ্বারা যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে আরো এক লক্ষ মৃত্যু যোগ করবে- যা দাঁড়াবে ২ লক্ষের উপরে। আমরা যদি দূর্ভিক্ষে মৃতর সংখ্যা যোগ করি তবে এটা হবে সম্ভবত ঐতিহাসিক মানব মৃত্যুর ঘটনা।
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পরাশক্তি দ্বন্দ্বের প্রতিযোগিতায় প্রদেশটির মুক্ত থাকার কথা কেউ আশা ও করেনি।ভারত ও চীন উভয়ই বাংলাদেশকে ঘিরে রয়েছে এবং তারা নিষ্কৃয় দর্শকের মতো সীমান্তে ঘটে যাওয়া গৃহযুদ্ধের দাবানল দেখতে পারেনা।ভিয়েতনাম যুদ্ধের শেষ ধাপে আরো একটি বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডের সাক্ষী হয়ে থাকা কদাচিৎ পরাশক্তির স্বার্থের মধ্যে পড়ে; তাও এমন একটি ভূখন্ডের যারা প্রতিজ্ঞা করেছে এ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া সকল আয়তনের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার।

দেশটির জন্মলগ্নে আন্তর্জাতিক সংকট দেখা দিতে পারে।রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য দেশে এখনো নেতৃত্ব প্রদানকারী দল রয়েছে।একটি শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশ বিভাজনের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।গণহত্যার দ্বারা পরিষ্কার ভাবে ইয়াহিয়ার যুদ্ধের নির্দেশ পাওয়া যায় এবং সে ধরে নেয় পাকিস্থান মৃত এবং সে জাতির জন্য মানবতা প্রকাশের কোনো লক্ষণই ছিলোনা।আকস্মিক এই যুদ্ধের ফলে সমগ্র বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ক্ষয়ক্ষতির পুরণ অচিন্তনীয়।যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ এই জাতিকে ভবিষ্যতে টিকে থাকার জন্য দরিদ্রতা,অনাহার ও রোগ বালাই থেকে মুক্ত হবার জন্য বাস্তব্যতা নিরীক্ষণের মাধ্যমে একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কর্মসূচী নিতে হবে।এধরনের কোনো কর্মসূচী যার দ্বারা যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে বিশ্ববাসীর বিবেক কে জাগ্রত করতে পারে।পর্যাপ্ত পরিমাণের আন্তর্জাতিক সাহায্যের দ্বারা ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে ভবিষ্যতে গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচারের অবকাঠামো তৈরী করতে পারবে।


-------------
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	                    শিরোনাম
	                                 সূত্র
	                     তারিখ

	বাংলাদেশবাসীর প্রতি সরকারের ৭-         দফা নির্দেশাবলী
	বাংলাদেশ সরকার, প্রচার দপ্তর
	                  মে, ১৯৭১



স্বাধীন বাংলাদেশবাসীর প্রতি- 

      আজ দু’মাস যাবৎ সাড়ে সাত কোটি বাঙালী স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত। বাঙালির বীরত্ব, সংকল্প এবং ত্যাগ বিশ্বের মুক্তিকামী সকল জাতিকে চমৎকৃত করেছে। বাঙালী প্রমাণ করেছে সে এক বীর জাতি। আমাদের শত্রু পরাক্রমশালী এত কোনো সন্দেহ নাই। তাদের কাছে আছে সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ। কিন্তু বাঙালীর স্বাধীনতার অনির্বাণ দীপ নেভানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। রক্তক্ষয় ছাড়া স্বাধীনতা আসে না। আমরা রক্ত দিয়েছি, দিচ্ছি এবং দেবো আজ সারা বিশ্বের জনমত আমাদের সপক্ষে, কেননা আমাদের সংগ্রাম ন্যায় ও সত্যের। জয় আমাদেরও অনিবার্য এবং আসন্ন। কোনো অবস্থাতেই তাই আমাদের মনোবল হারলে চলবে না। আমাদের মুক্তিফৌজ অবিশ্রান্তভাবে লড়ে চলেছেন দখলদার বাহিনীর সাথে। প্রতিদিন শত শত শত্রুসেনা নিহত হচ্ছে। আড়াই হাজার মাইল দূর থেকে ইয়াহিয়ারশাহীর পক্ষে এ যুদ্ধ বেশীদিন চালানো সম্ভব নয়। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। এই পরিপ্রেক্ষিতে সারা বাঙালী জাতির প্রতি স্বাধীন বাংলা সরকারের তরফ থেকে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী জারী করা হচ্ছে। 
     (ক) দখলদার বাহিনী এবং তথাকথিত পাক সরকারের সাথে কোনো প্রকার সহযোগিতা করা চলবে না। বাঙালী জাতির আনুগত্য শুধুমাত্র স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারই দাবী করেন। কোনো প্রকার খাজানা, কর এবং সরকারী শুল্ক ইত্যাদি পাক সরকারকে দেওয়া চলবে না। 
     (খ) আঠারো থেকে ত্রিশ বছর বয়স্ক সকল বাঙালী যুবক অবিলম্বে তাঁদের নিকটস্থ মুক্তিফৌজদের অধিনায়ক অথবা তাঁর প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবেন। 
     (গ) সারা বাংলাদেশের এক ইঞ্চি জমিতেও পাট চাষ করা চলবে না। বিকল্পে আউস ধান চাষ করতে হবে। 
     (ঘ) গণধিকৃত দালালদের চিহ্নিত করা নিঃশেষ করতে হবে। আমাদের সংগ্রাম বিরোধী গোয়েন্দাদের নির্মূল করা প্রতিটি বাঙালীর পবিত্র কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে। 
     (ঙ) কোন অবস্থাতেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুন্ন করা চলবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য দাঙ্গাবাজদের চিহ্নিত করে তাঁদের নির্মূল করতে হবে। 
     (চ) মুক্তিফৌজদের সাথে সর্বপ্রকার সহযোগিতা আমাদের আশু মুক্তির একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এটা স্মরণ রেখে তাঁদের সাথে কাঁধের কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। পক্ষান্তরে, দখলদার পাক বাহিনীর চলার প্রতিটি পদক্ষেপে সৃষ্টি করতে হবে দুর্লংঘ্য প্রতিবন্ধক। ছলে বলে নস্যাৎ করতে হবে তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। 
    (ছ) স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের এবং সরকারী, আধা সরকারী ও বেসরকারী সকল কর্মচারীদের শত প্রলোভন সত্ত্বেও পাক সরকারের অধীনে কাজে যোগ দেওয়া চলবে না। অনতিবিলম্বেই তাঁদের স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে মুক্তি সংগ্রামের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।  
     অতি শিগগিরই স্বাধীন বাংলার মুদ্রা ও ডাকটিকেট  চালু  হচ্ছে। বিশ্বের সব জায়গা থেকে আমরা অস্ত্রশস্ত্র এবং ত্রাণ সহ সর্বপ্রকার সাহায্য পাচ্ছি। প্রতিটি বাঙালী সরকারী কর্মচারী বাংলাদেশের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ঘোষনা করেছেন এবং মুক্ত এলাকায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার অতিশীঘ্রই বিশ্বের   
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কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের স্বীকৃতি লাভ করতে চলেছেন। দুর্বার গতিতে আজ সারা বাঙালী জাতি বিজয়ের পথে চলমান। কোনো বাধা কোনো বিঘ্নই আর তার গতি রোধ করতে পারবে না। যেহেতু আমরা নিঃশেষে প্রাণ দান করতে শিখেছি অতএব আমাদের ক্ষয় নেই, ক্ষয় নেই। 
                                       
                                                                                                   “জয় বাংলা”

                                                                                                             স্বাধীন বাংলা সরকারের 
                                                                                                         প্রচার দপ্তর থেকে প্রচারিত। 




                                                                            ------------
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	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ

	প্রধানমন্ত্রীর ১৮-দফা নির্দেশাবলী।
	দি স্ট্যাটসম্যান, নয়াদিল্লী।
	১৪ মে, ১৯৭১




জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ কর্তৃক লিখিত ১৮ দফা নির্দেশাবলি, মে ১৪,১৯৭১

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ কর্তৃক জারিকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তারিত জন সম্পৃক্ততার জন্য ১৮দফা নির্দেশাবলী।  

তিনি জনগণকে বলেছেন যে, গুজব না শুনতে এবং "জনগণের চুড়ান্ত বিজয়" সম্পর্কে নিঃসন্দেহ থাকতে।  

তিনি বলেন: "জনসাধারণকে মনে রাখতে হবে যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া ও অপসৃত হওয়া সমান গুরুত্ববাহী। একটি ক্ষেত্র হতে মুক্তিবাহিনীর পশ্চাদপসরণ সাধারণের মনে যেন এই ছাপ না ফেলে যে আমরা দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছেড়ে দিয়েছি।  

এই সংগ্রামে, জনসাধারণ দল-মত, ধর্ম বা শ্রেণী-গোত্রে বিভক্ত নয়। "আমরা বাঙ্গালী হিসেবে একতাবদ্ধ হয়েছি, এবং আমাদের শত্রুরাও আমাদের সেই দৃষ্টিতেই দেখে। যখন তারা আমাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, মানুষের ওপর গুলি চালায় বা শহর ধ্বংস করে, আমরা বাঙ্গালী বলেই তারা আক্রমণ করে, আমাদের ধর্ম অথবা রাজনীতি নিয়ে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। 

শত্রুর সঙ্গে কোন বাঙ্গালী কর্মচারী সহযোগী হবেন না; সকল পদবীর কর্মচারীরা বাংলাদেশ সরকারের সঞ্চালনা অনুযায়ী চলবেন। শত্রু দখলকৃত অঞ্চল সমূহে, তারা জনপ্রিয় প্রতিনিধির নির্দেশনায় কাজ করবে এবং পারিপার্শ্বিকতা নির্ভর ছদ্মরূপ ব্যাবহার করবেন। 

তাদের দায়িত্ব সমূহ

জনাব আহমেদ বলেন: "সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ যারা অন্যজায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন তারা তাদের পদে কর্মরত হিসেবে ধরে নেয়া হবে এবং তাদের প্রতি এই আশাবাদ রাখেন যে তারা বাংলাদেশ সরকার এবং মুক্তিফৌজ কে তাদের সাধ্যানুযায়ী সহযোগীতা করবেন। 

সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ ও সৈনিকগণ, তারা চাকরীরত বা অবসরে যেভাবেই থাকুন, তারা অবশ্যই নিকটস্থ মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে দায়িত্বে যোগ দিবেন এবং "কোন পরিস্থিতিতেই" নিজেকে শত্রুর দ্বারা অপব্যবহৃত হতে দিতে পারবে না নিজেদের "না শত্রুর প্রতি সহযোগীতা করবেন"। 

নির্দেশাবলীতে বলছে, "শুধুমাত্র বাংলাদেশ সরকার ব্যতীত অন্য কারো করাদি, খাজনাদি এবং শুল্কাদি গ্রহণ করার অধিকার নেই। এটা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে একটি পয়সাও শত্রু দ্বারা গ্রহীত হলে তা ব্যবহৃত হবে আপনাদের এবং আপনাদের সন্তানাদিকে হত্যার জন্য। অতএব যে কোন ব্যক্তি শত্রুপক্ষকে কর পরিশোধ করলে বা এই ব্যাপারে সাহায্য করলে তাদের বাংলাদেশ সরকার এর কাছে জাতীয় শত্রু হিসেবে গণ্য হবে এবং তার যথাযোগ্য শাস্তি পাবে। 
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যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার কার্যরত কর্মচারীরা "শত্রু সঙ্গে সমবায় করা উচিত নয়, প্রথম সুযোগেই তারা তাদের পরিবহন নিয়ে শত্রুর দখলকৃত এলাকা খালি করে সরে পরা উচিত"। সঠিক মনোযোগ দেয়া উচিত জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পণ্য চাহিদা পুরনের এবং এ ব্যাপারে উৎপাদনন বারাতে মানুষকে দ্বিগুণ উৎসাহিত করা উচিত।" "সাধারণের স্মরণে রাখতে হবে যে, খাদ্য বা পণ্য আমদানি নির্ভর ব্যবস্থা আত্মঘাতী হয়।" বেশী জোর দিতে হবে খামার উৎপাদিত পণ্যের উপর, নির্ভর থাকা উচিত" স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ পণ্য ও কুটির শিল্পের উৎপাদনে।" . লক্ষণীয় 
নির্দেশনায় বলা হয় যে, "আমাদের জাতীয় সংকটে, আমাদের এক নম্বর শত্রু যারা কালোবাজারী, মুনাফাবাজ, মজুতদার ও চোরাকারবারী করে। তাদের নজরদারিতে রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে গুরুত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করা উচিত তাদেরকে।" এতে আরো বলা হয়েছে: আমাদের আরো সতর্ক হতে হবে অন্য ধরনের অসামাজিক, সাধারণ অপরাধী যারা বিশ্বাসঘাত করেছে। যেহেতু তারা আমাদের চরম শত্রু তাই তাদের চিহ্নিত করতে হবে। একটি ঐক্যবদ্ধ দেশে তারা সাধারণ মানুষকে ধর্মের নামে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করছে। তারা সত্যিকার অর্থেই পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার দালাল। 
এদিকে, বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেছে যে, সাবেক জাতীয় পরিষদের সব সদস্যগণ এখন থেকে সংসদ সদস্য বা এম.পি. নামে পরিচিত হবেন এবং সাবেক প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত সদস্যগণকে বিধায়ক বা এম.এল.এ. বলা হবে। আওয়ামী লীগ এর দলীয় সাপ্তাহিক জয়বাংলা হতে প্রকাশিত নির্দেশিকায়, এম.পি.-দের ও এম.এল.এ.দের তাদের নিজ নিজ এলাকায় থাকার এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করার জন্য তাদের নির্দেশ দিয়েছে। "যদি এটা পালন করা একেবারে অসম্ভব এমন একটি নির্বাচনী এলাকা হয়, তাহলে তিনি নিকটতম মুক্তিবাহিনী ইউনিটে তার কার্যক্ষেত্র স্থানান্তর করে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা তদারক করা উচিত", মর্মে দলীয় নির্দেশিকায় বলা হয়েছে। . সাংসদ ও বিধায়কদের যারা সীমান্তের ওপারে ভারত চলে গেছে তাদের অবিলম্বে দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা উচিত, আওয়ামী লীগ হাই কমান্ড আদেশ জারী করেছে যারা তরুণ বা মধ্যবয়সী এবং, ভারতে আশ্রয় নিয়েছে অবিলম্বে নিজেদের সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য তালিকাভুক্ত করতে হবে। 
"যারা তাদের জীবন বাঁচাতে সীমান্ত ওপারে উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে সবসময় এটা মনে রাখা উচিত যে, এটি একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা মাত্র। তারা চিরস্থায়ী আবাসের জন্য ভারতে যায় নাই।" . মুজিবনগর হতে পিটিআই আরো যোগ করে: জনাব এ.এইচ.এম.কামরুজ্জামান, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী গতকাল "সমস্ত উপলব্ধ সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন" নিশ্চিত করা জন্য একটি লিয়াজোঁ অফিস এর প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। 

[দ্য স্টেটসম্যান নিউ দিল্লি ১৫ মে, ১৯৭১]
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	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ

	স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথীকটি সাক্ষাৎকারের বিবরন
	হিন্দুস্থান টাইমস, নয়াদিলী
	২০ মে, ১৯৭১



বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ এ এইচ এম কামরুজ্জামান এর সাক্ষাৎকার বিবরণী
২০ মে, ১৯৭১

" দুর্দান্ত প্রচেষ্টার পরেও পাকিস্তান মিলিটারির গুপ্তসভা বাংলাদেশে তাদের অধীনস্থ এলাকাগুলোর ন্যায়সভা পুনস্থাপনে ব্যর্থ হয় এবং তারা কখনো একাজে সক্ষম হবেও না।" - এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ এ এইচ এম কামরুজ্জামান এ কথা U.N.O. কে জানান।
" বাংলাদেশের প্রাক্তন সিভিল সার্ভেন্টরা সশস্ত্রবাহিনী কে সমর্থন না করার পণ নেয়। সেনা কার্যকলাপকে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বসবাস অধিকারের বিরুদ্ধাচারণ হিসেবে গণ্য করতে শুরু করে।"

তিনি জিজ্ঞেস করেন, যদি পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের স্বাভাবিক অবস্থা দাবি করে, তবে কেন আন্তর্জাতিক সংস্থা আর তাদের অংশবিশেষ হতে বাংলাদেশকে বাদ রাখা হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের প্রকৃত পরিস্থিতি বর্হিবিশ্ব থেকে লুকানোর জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মিথ্যা গল্প সাজানো শুরু করে।  "তারা জানত, বাংলাদেশে যদি কোন নিরপেক্ষ সংস্থা অনুমোদন করা হয়, তবে তাদের মিথ্যা প্রচারণা আর সাজানো নকশা উন্মোচিত হয়ে যাবে।"

 পাকিস্তানি প্রজ্ঞাপনের (propaganda) প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন,জাতিগত আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রশমিত করার জন্যে সেনাবাহিনীকে মধ্যস্থতা করতে হয়েছিল; এই মুক্তিযুদ্ধ কোন ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল না।

" আমাদের সংগ্রাম ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। ইসলামের নীতি আর শিক্ষাকে অবশ্যই সংরক্ষণ করা হবে। অন্য ধর্মেরও নীতি আর শিক্ষাকে প্রতিপালন করা হবে। আমরা শোষণবঞ্চিত একটি রাষ্ট্র কল্পনা করি। আমাদের লক্ষ্য এমন একটি সমমাত্রিক আর শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে নারী - পুরুষে ভেদাভেদ থাকবে না, যেখানে মানুষ জাতি- ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে বিবেচিত হবে। "

" যারা বাংলাদেশকে তাদের মাতৃভূমি হিসেবে স্বীকার করে এবং মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত থাকবে, তারা আমাদের ভাই। আর যারা স্বদেশদ্রোহীর ভূমিকা পালন করবে, তারা যে ধর্মেরই হোক না কেন, আমাদের শত্রু, বাংলাদেশের শত্রু। তারা জনতার আদালতের আসামী (tried by)।"

তিনি বলেন, " পাকিস্তানিদের সমস্যার একমাত্র সমাধান হল তাদের সৈন্যবাহিনী অপসারণ করে ক্ষমতা বাংলাদেশের জনতার কাছে হস্তান্তর করা। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মানদণ্ডের বিচারে বাংলাদেশের বাঙ্গালীরা কখনোই পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে একটি জাতি গঠন করতে পারত না। "

ইতিহাসে পাকিস্তানি সৈন্যদলের এহেন নৃশংসতার আর কোন সাদৃশ্য মেলেনি। "আমাদের নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করা হয়, নারীসমাজের শালীনতার চূড়ান্ত অবমাননা করা হয়েছিল, ঘর-বাড়ি সব ধ্বংস করে ফেলেছিল। "
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পাকিস্তানি   সশস্ত্রবাহিনীর পরিকল্পনা ছিল,   বাঙ্গালীদের তাদের নিজ মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করা, যেন   তারা বাংলাদেশ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশবিশেষ, এই মিথ্যাকাহিনী বহাল রাখতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশের মানুষ বীরত্বপূর্ণভাবে তাদের এই প্রচেষ্টা প্রত্যাহত করেছিল এবং প্রত্যাহত করতে থাকে।

আওয়ামী লীগের ইস্তেহারের বর্ণনা অনুযায়ী, বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন শুধুমাত্র জনতাভিত্তিক-ই নয়, বরং সকল দুর্নীতি আর আমলাতন্ত্রের উর্ধে থাকবে বলে ঘোষিত হয়।  



----------------------------------
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	নয়াদিল্লীতে প্রেরিত বাংলাদেশের      সংসদীয় দল সম্পর্কিত সংবাদ
	জয় বাংলা, ২ জুন। ১৯৭১
	২ মে, ১৯৭১



                                  নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ পার্লামেন্টারী দল 


      তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি বাংলাদেশ পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদল গম ২৫শে মে নয়াদিল্লীর উদ্দেশে মুজিবনগর ত্যাগ করেছেন। নয়াদিল্লীতে তাঁরা ভারতীয় পার্লামেন্টের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সাথে উত্তর দেশের সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করবেন। 

     আওয়ামী লীগের প্রবীন নেতা ও প্রদেশিক পরিষদ সদস্য মিঃ ফণীভূষন মজুমদারের নেতৃত্বে গঠিত উক্ত প্রতিনিধি দলের অপর সদস্যদ্বয় হচ্ছেন আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার সাধারণ সম্পাদিকা ও জাতীয় পরিষদ সদস্যা বেগম সরোয়ার মোর্শেদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন। 

     প্রতিনিধি দলটি ভারতের কতিপয় অঙ্গ রাজ্যের রাজধানী সফর করবেন এবং সেসব স্থানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হবেন। 

     সপ্তাহব্যাপী সফর শেষে তাঁরা মুজিবনগর প্রত্যাবর্তন করবেন এবং বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে সফর সম্পর্কে এক রিপোর্ট পেশ করবেন। 





                                                          -------------------------
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	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ

	স্বাধীন বাংলা বেতার হতে প্রচারিত প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটি সাক্ষাৎকার
	দি হিন্দুস্থান টাইমস
	২৯ মে, ১৯৭১




স্বাধীন বাংলা কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত জনাব তাজউদ্দিন আহমেদের সাক্ষাৎকারের প্রতিবেদন
মে ২৯, ১৯৭১

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বলেছেন, যে তিনি বুঝতে ব্যার্থ হয়েছেন যে, কিভাবে বিশ্বের গণতান্ত্রিক সরকারগুলো পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন সমর্থন করতে পারে যা কিনা বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্খার বিপর্যয়কর ছিল। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত : 

জনাব আহমেদ, একটি সাক্ষাত্কারে একটি বিদেশী সংবাদদাতাকে জানান, "আমরা পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং যে শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। 

জনাব আহমেদ, "আমরা এই দিক সব শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা করেছেন কিন্তু ইয়াহিয়ার আর্মি, সবচেয়ে নির্লজ্জভাবে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। তখন বাংলাদেশের ৭৫ মিলিয়ন গণতান্ত্রিক বাঙালিদের জন্য স্বাধীনতা ঘোষণা করার কোন বিকল্প ছিল না.

  এদিকে, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ ইস্যুতে আলোচনার বন্দোবস্ত করেছিলো। 

তিনি রেডিও উদ্ধৃতি দিয়ে আওয়ামী লীগ সহ অঙ্গসংগঠন বলেন, "বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ আজ সেখানে আলোচনার কোনো সুযোগ নেই। 

এই রাজনৈতিকদল গুলা মন্তব্য করেছিলো, বিষয়টি একটি নিষ্পত্তির জন্য ইয়াহিয়া খানের একজন দূত দ্বারা প্রস্তাব করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র।

(হিন্দুস্থান টাইমস, নয়াদিল্লী- ২৯মে ,১৯৭১)


---------------------------------------
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	সুত্র
	তারিখ

	পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বক্তৃতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্য
	প্যট্রিয়ট
	৩০ মে, ১৯৭১



ইয়াহিয়ার বিবৃতি, বাংলাদেশের মন্ত্রী জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামানের মন্তব্য, 30 মে, 1971 সাল

30 মে, (UNI, PTI.) পাকিস্তান;  বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী A.H.M. কামরুজ্জামান বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কথা কখনও বিশ্বাস করা যাবে না, তিনি বাংলাদেশের কোথাও কোথাও গণহত্যার  আশ্রয় নিয়েছে তারপর আবার আমাদের আলোচনা সময় আমাদের চাহিদা গ্রহণের কথা বলেছেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান এমনকি 25th মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তার চুক্তি রেডিওর মাধ্যমে ঘোষণা করার অঙ্গীকার করে তার পরিবর্তে তিনি বাংলা জাতি নিশ্চিহ্ন করার জন্যে তার সৈন্যদের আদেশ।

করাচিতে জনাব কামারুজ্জামান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মন্তব্য বিবৃতি জানায় যে তিনি এখনও বেসামরিক শাসনের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অভিপ্রেত।আমাদের বাংলাদেশের একটি স্বাভাবিক মানুষের কাছে জেনারাল ইয়াহিয়া খানের নাম অর্থ: এটি একটি রক্তপিপাসু অনুষ্ণশোণিত খুনী, বিশ্ব ইতিহাসের পাকিস্তানের disintegrator সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক ".যেমন তার কথা, মিষ্টি বা যুক্তিসঙ্গত যাই হোক কিন্তু কখনো বাংলাদেশের জনগণ  তাকে গ্রহণ করা হবে না তারা যুদ্ধ অব্যাহত দ্বারা সঠিকভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া দেখাবেন ।

 এটা অসম্ভব যে বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানিদের সঙ্গে একটি সাধারণ ছাদের নিচে বসবাস করতে পারবেন-কারন যারা আমাদের নিরপরাধ শিশু ও মানুষদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের ধর্ষণ ও আমাদের জাতীয়তাকে নিঃচ্ছিন্ন করেছে।তাই কিভাবে আমরা জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নকশা পূরন করবো যেখানে তার পোষা গুন্ডার দল দ্বারা বাংলা জাতি বিনাশ হয়।

LIE NAILED

জনাব কামারুজ্জামান বলেন,”একত্রে বাস ভিত্তিতে নিছক ভ্রাতৃভাবে একটি পারস্পরিক সম্মতি থাকা উচিত নয় বরং একে অপরের জন্য অন্তর্নিহিত এবং স্পষ্ট সম্মান বোধ করা উচিত। কিন্তু এখন আর এর অস্তিত্ব নেই। “

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের বিবৃতিতে উল্লেখ আছে যে আওয়ামী লীগ বিধায়কদের নবনির্বাচিত কিছু  সদস্য আছে যারা কিনা তাদের নীতি ও কর্ম দ্বারা অযোগ্য।জনাব কামারুজ্জামান বলেন, 'পাকিস্তানি শাসকদের আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের  কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করার কোন অধিকার নেই যারা জনসংখ্যার তুলনায় ৯৮ শতাংশ সমর্থন পেয়েছেন।

ক্ষমতা-মাতাল পাকিস্তানি প্রতারক যাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জন্য কোন সম্মান নেই তাদের এই সদস্যদের কর্তৃত্বের ওপর বিচার করারও কোন অধিকার নেই।
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"আওয়ামী লীগ কথা ভঙ্গ করতো না। আওয়ামী লীগের ভিতর যুদ্ধের ভাব ছিল না, আর না ছিল যুদ্ধের প্রস্তুতি। 

"এখন আমাদের উপর যে যুদ্ধ নিবদ্ধ হয়েছে, আমাদের  সে যুদ্ধ অব্যাহত করতে হবে,
পাকিস্তানিদের আমাদের পুণ্যভূমি থেকে সরিয়ে ফেলা পর্যন্ত।

"ঐ জাতিগুলো যারা শান্তি ও গণতান্ত্রিক নীতি ও মূল্যবোধের অনুশীলন করে তাদের গণতান্ত্রিক শক্তিকে রক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত যখন হানাদার বাহিনীর হাতে  বাংলাদেশ ধ্বংশের সম্মুখীন।
তারা সত্যিই মহান যারা নিপীড়িত ও দুর্ভাগাদেরপাশে  দাঁড়িছিলেন "

শহীদেরা প্রশংসিত

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে,বাংলাদেশ সরকার ঐ পরিবারগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যারা তাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার  সংগ্রামের জন্যে নিহত, গুরুতর আহত এবং অক্ষম হয়েছে ।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সম্প্রচার অনুযায়ী,জনাব কামারুজ্জামান এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন এবং গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শহীদদের প্রতি এবং প্রশংসা করেছিলেন মুক্তি বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপকে।

মন্ত্রণালয় থেকে গতকাল একটা প্রঙ্গাপন মুক্তি পায়,বলা আছে যে, ওই সাহসী সৈন্য ও অফিসারগন, যারা এই ধরনের দৃষ্টান্তমূলক সাহস দেখিয়ে স্থায়ী  অনুপ্রেরণা উৎস্য হয়েছিল বাংলার সরকারের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য।

ব্রডকাস্ট বলেন, সরকার প্রশংসা করে এই বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধেঅংশ নেয়া সকল যোদ্ধাদের প্রশংসা করে এবং সকল প্রতিবন্ধী,অক্ষম সৈন্য এবং শহীদ পরিবারের পুনর্বাসনের জন্যেসরকার পদক্ষেপ নেবে

বাঙ্গালী বরখাস্ত

আরেকটি ব্রডকাস্ট প্রকাশ করে যে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা "বাংলাদেশের এলাকা দখল করে নিয়ে" বাঙালিদের সরকারি চাকরি  ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের  থেকে নিয়মানুগ বর্জন শুরু করেছে।

একটি সম্প্রচার বলেন, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের ১৮০০ কর্মচারীর, ১১০০ কর্মচারী বাঙালি-যাদের সবাইকে ছাটাই করা হয়েছিল।

ব্রডকাস্ট বলেন,  ইতিমধ্যে ৬০০ বাঙালি কর্মচারীকে আরেকটি  জায়গায় বরখাস্তের নোটিশ দিয়ে দেয়া হয়।যাদের এপ্রিল মাসের জন্য বেতন-ভাতা দেওয়া হয়েছিল, তাদের আবার মার্চ জন্য বেতন দেয়া হয়নি যখন  আওয়ামী লীগের ডাকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

সেনা কর্তৃপক্ষ অন্তরালে একটি কমিটি গঠন করে, বাংলাদেশের পাকিস্তান অধিকৃত এলাকা থেকে সরকারি সব বাঙালি কর্মকারীদের নিয়মানুগ বর্জন চালিয়ে যাওয়ার জন্যে।

(পেটট্রিয়ট, নয়াদিল্লি ৩১ মে)
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	“পাকিস্তানের কাঠামোতে আপোসের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না”-প্রধানমন্ত্রী
	জয় বাংলা
	২ জুন, ১৯৭১




পাকিস্তানের কাঠামোতে কোন আপোসের প্রশ্নই উঠতে পারে না 
-তাজুদ্দিন

“বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ । পাকিস্তানের কাঠামোতে কোন রকম আপোস- মীমাংসার প্রশ্ন উঠতে পারে না ।”

গত রবিবার মুজিব নগর “জয় বাংলা” প্রতিনিধির সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দীন এ ঘোষণা করেন । বহির্বিশ্বে বিভিন্ন মহলে বাংলাদেশ সমস্যার ‘রাজনৈতিক সমাধান’ সম্পর্কে যেসব কথা-বার্তা উঠেছে তৎসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে জনাব তাজুদ্দীন উপরোক্ত ঘোষণা করেন ।

	জনাব তাজুদ্দীন আরও বলেন , ‘যে-কোন মূল্যের বিনিময়ে বাংলাদেশের জনগন তাদের পৃথক সত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষা করবে।’

	বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন , ‘বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর হাতে নিশ্চিহ্ন হওয়ার আগেই যদি তথাকথিত পাকিস্তানের সামরিক জান্তা তাদের খুনী সৈন্যবাহিনীকে বাংলাদেশের মাটি থেকে সরিয়ে নেন , তবে সেটাই হবে তাদের পক্ষে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।’


------------
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	অল ইন্ডিয়া রেডিও প্রচারিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার
	দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া
	৩ জুন, ১৯৭১



যেকোনো মুল্যে স্বাধীনতাঃ 
তাজুদ্দীন
এএইচ ইন্ডিয়া রেডিওকে দেওয়া জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ এর সাক্ষাৎকার এর ওপর প্রতিবেদন
২ জুন ১৯৭১

আজ মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রধনামন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ বলেছেন যে বাংলাদেশ সার্বভৌম ও স্বাধী রাষ্ট্রএবং জনগন যেকোনো মূল্যে এর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্বাকে রক্ষা করবে । 

  	অল ইন্ডিয়া রেডিওতে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে, জনাব আহমেদ পুনরায় বলেন সবার জন্য বন্ধুত্ব নীতিতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। , যদিও, প্রতিবেশিকিছু রাষ্ট্র  এবং আন্তর্জাতিক  বিভিন্ন শক্তি আমাদের এই দুরাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

	“এছাড়া মাত্র দু’মাস বয়সী একটি রাষ্ট্রের জন্য শক্ত একটি পররাষ্ট্র নীতি দাঁড় করানো সম্ভব না”, এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব তাজুদ্দীন এ কথা বলেন । তিনি আরও বলেন , ‘আশাপ্রদ উন্নতি হচ্ছে এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নে এখনি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন নেই।’

	প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে, ঢাকায় যদি কোনো সাজানো সরকার‌ গঠনের চেষ্টা করা হয় তা অবশ্যই নস্যাৎ করা হবে কারন “বাংলাদেশের জনগন, যারা তাদের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত ও রক্ষা করার জন্য লড়ে যাচ্ছে, তাঁরা খুনী ও দেশদখলকারীদের কোনো জোটকে প্রশ্রয় দেবে না” ।


	পাকিস্তান সরকার দাবী করে যে শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তিনি সেনাবাহিনির সাথে সহযোগিতার জন্য জনগনকে আহবান জানিয়েছেন – এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জনাব আহমেদ জানানঃ “ আমরা জানিনা পাকিস্তান সরকার ঠিক কোন স্থানে শেখ সাহেবকে আটকাবস্থায় রেখেছে । কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীরর সাথে জনগনকে সহযোগিতা করার যে আহবান সম্পর্কে করা দাবীকে তীব্র ঘৃনার সাথে প্রত্যাখ্যান করা উচিত ।  এই দাবি অযৌক্তিক” । 


জনাব আহমেদ বলেন তার সরকার একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তিতে মধ্যস্ততার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ করেছে । “আমরা প্রত্যেকের জন্য এটা সুস্পষ্ট করতে চাই পাকিস্তানের কাঠামোতে থেকে সমঝোতার কোনো সুযোগই নেই । বাংলাদেশ সার্বভৌম ও স্বাধীন এবং আমরা যেকোনো মূল্যে এর পৃথক ও মুক্ত অস্তিত্বকে রক্ষা করবো।”



বৃহৎ শক্তিদের নীরবতা

বৃহৎ শক্তি , বিশেষত ইউএসএ, যুক্তরাজ্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এর নীরবতা এবং দ্বিধা প্রসঙ্গে তার সরকারের অভিমত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জনাব তাজউদ্দিন বলেন, আমাদের বর্তমান দূরবস্থা নিয়ে বৃহৎশক্তিগুলোর ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া থাকা সত্বেও “সবার জন্য বন্ধুত্ব”- নীতিতেই আমাদের পররাস্ট্র নীতি পরিচালিত হবে । 






[bookmark: a52]<003.023.052> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড

তিনি বলেন, তার সরকার কর্তৃক বিদেশে প্রেরিত প্রতিনিধিদের কাজ এসব এলাকায় অনুকূল সুপারিশ তৈরি এবং বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠন এর ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখছে ।
	তার সরকারের বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জনাব তাজুদ্দীন বলেন, বাংলাদেশের সুবৃহৎ গ্রামাঞ্চলগুলোর সাথে সরকার কখনোই যোগাযোগ হারায়নি এবং  দখলকৃত শহর ও নগরগুলোর সাথে স্থানীয়  নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে । আমরা একটি প্রশাসনিক কাঠামো দাঁড় করিয়েছি নিয়ন্ত্রনে থাকা এলাকাগুলোর জন্য এবং একইসাথে শত্রুমুক্ত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সকল অভিযানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় নির্দেশনা ব্যবস্থা ।

	বাংলাদেশে বামপন্থীদের কার্যক্রমের প্রতিবেদন সম্পর্কে প্রশন করা হলে জনাব তাজউদ্দিন বলেন , বাংলাদেশে প্রশ্নে বামশক্তিদের সমস্যা সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই । মাত্রই একটি জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে এবং নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। আর একই সাথে রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে সব মানুষ এবং সমস্ত দেশপ্রেমিক সত্বা বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে একসাথে জেগে উঠেছে । 

	তিনি আরও বলেন , “সংগ্রামী জনতা এবং বাংলাদেশ সরকারের জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির  মাওলানা ভাসানী এবং ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক নেতা এবং সকলেই তাদের সর্বাত্নক সমর্থন জানিয়েছেন এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দাবী করেছেন ।” 

(দ্যা টাইমস অফ ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লী-জুন ৩, ১৯৭১)
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	                                        শিরোনাম 
	                সূত্র
	            তারিখ

	রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্নে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজররুল ইসলাম কর্তৃক ৬ই জুনে পেশকৃত চার দফা প্রস্তাব 
	           জয় বাংলা
	     ১৮ জুন, ১৯৭১




বাংলার মানুষ আর কোন গোঁজামিলের সামধান গ্রহণ করবে না
                                                                                                                                                 -সৈয়দ নজরুল ইসলাম 

      গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম গত  ৬ই জুন সংগ্রামী বাঙ্গালী জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বেতার ভাষণে বলে, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আটক সকল গণ-প্রতিনিধিদের অবিলম্বে মুক্তিদান, বাংলাদেশের মাটি থেকে হানাদারবাহিনী ফিরিয়ে নেয়া, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান এবং পশ্চিম পাকিস্তানী  শোষকশ্রেনী কর্তৃক এ যাবৎ বাংলাদেশ থেকে অপহৃত ধনসম্পদ ও গত আড়াই মাসের লড়াইয়ে হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের যে ক্ষতি সাধন করেছে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে তা নির্ণয় করে লুন্ঠিত ধন প্রত্যর্পণ ও পূর্ণ ক্ষতিপূড়ণের দ্বারাই কেবল রাজনৈতিক সমাধান আসতে পারে অন্যথায় রাজনৈতিক সমাধানের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। 

     তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রাজনৈতিক সমাধান বা আপোস মীমাংসা সম্পর্কে যে জল্পনাকল্পনা চলছে সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কোন গোঁজামিলের সমাধান গ্রহন করবে না। 

     আমাদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, বাংলাদেশের মাটিতে আর কোনদিন সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। এদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে সকল বাঙালী হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান একসাথে লড়েছেন- বুকের তপ্ত লহু ঢেলে দিয়ে বাংলার মাটি সিক্ত করে তারা এটাই প্রমাণ করেছেন যে, এদেশের প্রতিটি প্রাণ এক্যবদ্ধ, অভিন্ন। 

      স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত ভাষণে তিনি বলেন, স্বাধীনতার সংগ্রামে হিন্দু কৃষক জীবন দিয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন মুসলমান কৃষক। মসজিদ পুড়েছে হানাদার দস্যুদের হাতে, পুড়েছে মন্দির গীর্জা আর বৌদ্ধ বিহার  বিধ্বস্ত হয়েছে। বর্ব পাক-সেনারা হত্যা করেছে ডঃ গোবিন্দ দেব, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান, জ্যোতির্ময় গুহু ঠাকুরতা ও ফজলুর রহমানকে। আমরা একসঙ্গে লড়েছি, একই সাথে জয়ী হবো। এবং জয়ী আমরা হবই। 

    সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, হানাদার দস্যু ইয়াহিউয়ার বর্বর সৈনিকদের নির্মম অত্যাচার কৃষক-মজদুর, ছাত্র, শিক্ষক, মধ্যবিত্ত আর অসংখ্য মানুষ বাংলার শ্যামল মাটির বুক ছেড়ে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, শত্রুহননের পর মুক্ত স্বদেশে ফিরে আমরা তাঁদের আপন ভিটেমাটিতে প্রতিষ্ঠিত করবই। 

     মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের প্রশংসা করে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন,  বাংলাদেশ সরকারের সীমত সামর্থ্যের জন্য আপনাদের প্রয়োজন সর্বক্ক্রেত্রে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না বিভিন্ন রণাঙ্গনে আপনারা যে উসীম অটল 
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মনোবলের পরিচয় দিচ্ছেন, তাঁর জন্যে আজ সারা বাঙালী জাতি গর্বিত দেশমাতৃকার বীর সন্তান আপনারা। এ সংগ্রামে আপনাদের যেসব সাথী শহীদ হয়েছেন, যারা পঙ্গু হয়েছেন তাঁদের পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের পুরো দায়িত্ব আমার সরকার ইতিপূর্বেই গ্রহণ করেছেন। 

     তিনি বলেন, মুক্তিবাহিনীর বীর সৈনিকেরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। 


------------
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	শেখ মুজিবের নিরাপত্তার জন্য বিশ্বের শক্তিশালি রাষ্ট্রবর্গের কাছে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এর আবেদন 
	এশিয়ান রেকর্ডার , আগষ্ট ৬-১২ , ১৯৭১
	১৩ জুন, ১৯৭১



শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তা
বিশ্বশক্তির কাছে জনাব তাজউদ্দীন আহমেদের আবেদনঃ
	বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ ১৩ জুন বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানিয়েছেন “বাংলাদেশের জনগনের অবিসংবাদিত নেতা” শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এবং মুক্তির জন্য  । 
	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এক সম্প্রচারে জাতির উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ঢাকায় শেখ মুজিব তাকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে চক্রান্ত করেছিলেন- প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের এমন অভিযোগ “এতোটাই অপরিনত যে রীতিমত হাস্যকর”। 
	বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে  আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, “শুধুমাত্র এই সরকারই আমাদের দেশে বৈধ পরিচয় বহন করে এইজন্য যে এটি এদেশের জনগনের মুক্ত মতপ্রকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত । আমাদের জনগন পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা সম্পূর্নরূপে অস্বীকার করেছে এবং এখন তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁরা যুদ্ধ করছে।”		
	“আমাদের সংগ্রামের প্রশ্নে যারা কোনো পক্ষই নেননি কিংবা এই ব্যাপারে নির্লিপ্ত আছে অথবা সরাসরি এর বিরোধিতা করেছেন, আমি তাদেরকে নিশ্চয়তা দিতে চাই যে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে এবং এদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের দৃঢ়সংকল্প তার সেই স্থান ধরে রাখবে । মানবসম্প্রদায়ের এতো বিরাট অংশকে উপেক্ষা করা কি রাষ্ট্রগুলোর জন্য যৌক্তিক ?” তিনি প্রশ্ন করেন । 
	এক বিশেষ বার্তায় মুসলিম এবং আরব দেশগুলোর জন্য, যারা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে গনহত্যার ব্যাপারে কোনো নিন্দা জানায়নি, তিনি বলেনঃ “তাদের পক্ষে এটা মর্মান্তিক ভুল হবে যদি তারা ভেবে নেয় ইয়াহিয়ার সামরিক দল ইসলামিক অধিকার রক্ষার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের নীরবতা তাই ঔপনিবেশিকতা এবং বর্বরতাকে সমর্থন করছে। ইসলামাবাদকে বস্তুগত সহায়তা দেওয়াটা স্বৈরতন্ত্রের পক্ষে তাদের অবস্থান বোঝায় ।”
	তিনি বলেন , ১১ সপ্তাহ যাবৎ মুক্তিযুদ্ধ চলছে এবং বীর মুক্তিযোদ্ধারা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মনে হতাশার সৃষ্টি করেছে । পশ্চিম পাকিস্তান আর্মির অবিশ্বাস্য পরিমান ক্ষয়ক্ষতিই গেরিলা আক্রমনের সাফল্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে । ব্যাপক সন্ত্রাস ও দখলদারিত্বের জমজ-নীতি স্বাধীনতার স্বপ্নপূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতির মনোবল ভাঙতে সফল হয়নি । অপরদিকে হানাদার শত্রুরা নিরাশায় অগোছালো অবস্থায় আছে ।
	জনগন সহযোগিতা করতে প্রত্যাখ্যান করায় যে অর্থনৈতিক সংকটের তৈরী হয়েছে তা সামরিক জান্তা বৈদেশিক সহায়তা ছাড়া নিরসন করতে পারবে না । এটি এখন ১০০ ও ৫০০ রূপীর কাগুজে নোটের মূল্যহ্রাসে পরিনত হয়েছে । এটা শুধুমাত্রঅর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের মরিয়া অবস্থার প্রমানই নয় , একই সাথে ইসলামাবাদে তাদের অর্থভান্ডার পূর্ণ করার জন্য জনগনকে তাদের নায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করার নির্লজ্জ চেষ্টা । 	
	তাদের বীরোচিত প্রতিরোধের জন্য বাংলাদেশের জনগনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন , তাদের সংগ্রামের এই নতুন পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা আরও সুসংগঠিত এবং তাদের পদগুলো নতুন সৈন্য দিয়ে ভরে উঠছে ।    	
---------------	 
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	বাংলাদেশ সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
	৬-১৫ জুন, ১৯৭১



			
মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানাব এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান সাহেবের উত্তরবঙ্গ সফরের রিপোর্ট: ৬ হতে ১৫ জুন .

মাননীয় মন্ত্রী মুরশিদাবাদ, মালদা, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় সফরে গেলেন, সঙ্গে জনাব প্রসুন মজুমদার মুক্তিবাহিনীর সহায়ক সমিতি, জনাব খালেক আহমেদ আই.জি. বাংলাদেশ, জনাব আব্দুর রউফ চৌধুরী, এম.পি.এ. (কুষ্টিয়া) অনুষঙ্গী হিসেবে সফরে ছিলেন, প্রতিটি জেলায় যথোপযোগী সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং বিভিন্ন ট্রানজিট প্রশিক্ষণ ক্যাম্পও পরিদর্শন করতে, ক্যাম্পগুলোর বিভিন্ন সমস্যা সচক্ষে দেখবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন এম.পি.এ. ও এম.এন.এ.দের নির্দিষ্ট কার্যক্ষেত্রের দায়িত্ব বণ্টন করবেন। 

মুরশিদাবাদ: ৬ষ্ঠ-৭ম, ১৫তম। . 

ডি.এম., এস.পি. এবং স্থানীয় এম.পি.এ.-দের এবং এম.এন.এ.-দের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। বহরমপুর থেকে প্রায় ৩০মাইল শেখপুরা পরিদর্শন। সেখানে অবস্থিত দুটি ক্যাম্প পরস্পর ৬ মাইল দূরত্বে রয়েছে, উপস্থিত জনবল যথাক্রমে ৮৮+৮১ জন। মো: হাদী হলেন সূর্যসেন ভারতী শিবিরের ভারপ্রাপ্ত আর তিতুমীর বি.এস. এর ভারপ্রাপ্ত ডাঃ আলাউদ্দিন, সম্প্রতি উভয়েই ২০০জন পাঠিয়েছেন উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্যে যার ভিতর ১০ জন শারীরিক পরীক্ষায় প্রত্যাখ্যান হয়ে ফেরৎ এসেছে। আবাসন সমস্যা গুরুতর, এজন্য আরও সৈন্য নিয়োগ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। খাদ্য ব্যবস্থা কিন্তু অপ্রতুল হলেও এটি বিস্ময়কর যে এটা নিয়ে ছেলেদের মধ্যে কোন অসন্তোষ নেই। বেশীরভাগ ছাত্রের বয়স ১৬ হতে ২১ বছর। অস্ত্রের অভাবের অভিযোগটি সার্বজনীন। সর্বাধিক ছেলেদের কোন জুতা ও ইউনিফর্ম ছিল না এমনকি গার্ড অব অনার দেবার সময়ও। . জেলার রাজনৈতিক সমন্নয়ক নির্বাচিত করা হয়: জনাব আব্দুস সালামকে। . ফিরতি পথে, ১৫.৬.৭১ তারিখ লালগোলার অপারেশন ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। জনবল ২৫০জন, বেশিরভাগ ইপিআর, ১০ জন M, ১৫ জন A, কমান্ডো ৩১ জন, বিস্ফোরকে ৫০ জন, ৪৯ জন প্রশিক্ষণ এর জন্য পাঠানো হয়েছে। এই ক্যাম্পটি বেশ ভালো, এর সাথে রয়েছেন ক্যাপ্টেন রশিদ দাপ্তরিক এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন। ডিএম, জনাব অশোক চট্টোপাধ্যায় অবহিত করেন যে ইয়ুথ ক্যাম্প ভবনের কাজ জুনের শেষ নাগাদ শেষ হবে। কাজ ইতিমধ্যে দ্রুত এগোচ্ছে। মালদহ: ৭ম ৮ম, ১৩। সার্কিট হাউজে কর্মী ও নেতাদের সাক্ষাত। জনাব হাফিজ উদ্দিন, এম.এন.এ. হচ্ছেন রাজনৈতিক সমন্বয়ক। মেহেদীপুর ক্যাম্প ডাঃ মায়নুদ্দিন এম.পি.এ.এর অধীনে, আদমপুর জনাব --- (হাসনু) এর অধীনে এই সব হচ্ছে অপারেশন ক্যাম্প। এনায়েতপুর ক্যাম্প ডাঃ মেজবাউল হক এম.পি.এ. এর অধীনে। সবল ছাড়া কোন দূর্বল প্রশিক্ষণার্থীর যেনো না হয়, মন্ত্রী ফেরার পথে তাদের পরিদর্শনের সময় নিয়োগক্ষেত্রে যাতে তারা তাকে ভাল ফলাফল দেখাতে পারে। . এ. হান্নান চৌধুরী, পূর্ব দিনাজপুরের জেলা জজ মালদা শহরে অবস্থান করে এবং ভাল কাজ করছেন। মন্ত্রী তাকে কলকাতায় নিতে চাইছিলেন, কলকাতার সরকারী বিচারিক কাজের জন্য সে প্রস্তাবের উত্তরে জানান তিনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকতে চান।
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১৩.৬.৭১. তারিখ ফেরববার পথে, এনায়েতপুর পরিদর্শন করেন। জনবল ১১০, এম-৩জন, এ-১জন, ইপিআর-১জন এবং বাকি সবাই ছাত্র। এপর্যন্ত ১১১জন প্রশিক্ষণার্থী পাঠিয়েছে। আবাসন ২০০জনের হয়তো ২৫০জন পর্যন্ত বাড়ানো যায়। ডি.এম. সয়াম্ভূ দে আর বি.ডি.ও. খুব সক্রিয়। . মেহেদীপুর অপারেশন ইউনিট (১৬১জন)-৮০জন ইপিআর, ১৯জন প্রশিক্ষিত সি., বাকিরা এ. ও এম.। আবাসন ভাল। বিএসএফ থেকে রেশনের ব্যবস্থা। . সম্প্রতি শুরু করা আদমপুর ইউনিট সীমান্তবর্তী এলাকায় (৪২জন) রয়েছে। সীমান্তের অপর প্রান্তে: ভোলাহাট। . উপরে দুই জেলায় স্থানীয় সংগ্রাম সহায়ক সমিতি অত্যন্ত সহযোগিতা পূর্ণ। . 

জলপাইগুড়ি, ৯.৭.৭১

শিলিগুড়িতে ৮ম রাত কাটানোর পর মন্ত্রী মহোদয় সীমান্ত অতিক্রম করে ১০০বর্গ মাইল মুক্তাঞ্চলের মধ্যে যেখানে তেঁতুলিয়া ক্যাম্প অবস্থিত সেখানে যান। ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার সিরাজুল ইসলাম ও সাব সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন নজরুল। জনবল ২৯২জন, এদের ভিতর কয়েকজন A এবং M বাকিরা ইপিআর এর। মুক্তিবাহিনীর এই সদস্যদের পরিবারদের জন্য আবাসন নির্মাণের কাজ মুক্তাঞ্চলের সীমান্তে শুরু হয়েছে। রেশন স্থানীয় BDM SS দ্বারা সরবরাহকৃত হচ্ছে। ১০০০ রিক্রুটের জন্য আরেকটি ক্যাম্প সীমান্তে নির্মিত হচ্ছে যার রেশন সরবরাহ শিলিগুড়ি BDMSSS. দ্বারা ব্যবস্থা করা হবে। ইপিআর ক্যাম্পের রিক্রুটমেন্ট এর জন্য অবশ্যই আমাদের কাছে জমা হবে। . একই দিনে আমরা তেঁতুলিয়া হতে ফুলবাড়ীতে যাত্রা করা হয় যেখানে নেতা-কর্মীদের এক সভায় ডাকা হয়েছে। উপরন্তু জনাব এস ইসলাম এর দায়িত্ব জনাব মাসরাফ হোসেইন, এম.এন.এ. কে দেওয়া হয়েছিল সমন্নয়ক (শিলিগুড়ি) হিসেবে এবং জনাব কামরুদ্দীন মুখতার এম.পি.এ. কে জলপাইগুড়িতে ছাত্রলীগের নেতা রউফ সাহায্য করতে অনুরোধ করা হয়েছে। . যেহেতু কিছু মানুষের খতমের সম্পর্কে বিতর্ক ছিল, তাদের গুপ্তচর বলে মনে করা হয়, অত:পর এটা নির্দেশ দেয়া হয় যে এম.পি.এ. এবং এম.এন.এ.-দের পরিষদ দ্বারা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে প্রস্তুত একটি তালিকা করে ব্যবস্থা নিতে। আমরা জলপাইগুড়ি শহরে গেলাম কিন্তু বৃষ্টি আমাদের চলাচল আটকে দিলো। . 

কুচবিহার, ৯.৬.৭১ 

দেওয়ানগঞ্জ শিবির পরিদর্শন করা হয়। প্রায় ১০০ জন ছাত্র খোলা আকাশে তাঁবুর মধ্যে থাকে, নিকটতম নির্মাণাধীন এলাকা ৬মাইল দূরত্বে, খাদ্য সঙ্কট প্রকট, চাপাচাপি করে থাকবার ব্যবস্থা, কিন্তু এসব সত্বেও শিক্ষার্থীদের নৈতিক মনোবল খুব প্রখর। . ১০.৬.৭১ তারিখ, কোচবিহার শহরে অবস্থিত সংখ্যায় প্রায় ২১০জন জনবলের একটা গুদামঘর যার বায়ু চলাচলের অবস্থা খারাপ এমন একটি ক্যাম্প পরিদর্শন কারা হয়। স্থানীয় সংগ্রাম সহায়ক সমিতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেনা কারন BDMSSS এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্বীকৃতি দেয়নাই। এ উৎস হতে কোনপ্রকার সাহায্য নেই, থাকার ব্যবস্থা অমানবিক, খাদ্য সংকট প্রকট, যথেষ্ট খালী জায়গা রয়েছে। ক্যাম্প ভারপ্রাপ্তঃ . এক সংগঠন সেখানে লিবারেশন কাউন্সিল নামে চলছে। তাদের রাজনৈতিক সমন্নয়ক মতিউর রহমান।. কোচবিহার ব্যবসায়ী সমিতি ও সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছে।. ৮ থেকে ১১ তারিখ আমাদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী অরুন মৈত্র আমাদের সঙ্গে ছিলেন। . পরবর্তী পরিদর্শন করলাম সাহেবগঞ্জ অপারেটিং ইউনিট, জনবল ৮০০জন, আমরা পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস কর্মী শ্রী রাজেন চট্টোপাধ্যায় এর সাথে সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করলাম। তিনি অন্যায্য সীমান্ত-বানিজ্যের সংবাদ দিলেন। তিনি এছাড়াও সংবাদ দিলেন যে ৬জন ছেলেকে শক্তি প্রদর্শন করে বাধ্য করা হয়েছে কোচবিহার টাউন ক্যাম্প ছেড়ে সীমান্তের ওপার চলে যেতে।
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সাহিবগঞ্জের ভিতরে বি এস এফ এর ভারপ্রাপ্ত মেজর নাজেশ মাত্র ৫০০ জনের পচা রেশন সরবরাহ করেছেন।এইগুলো দিয়ে ৮০০ জন এর খাবার চাহিদা নির্বাহ করা অত্যন্ত কষ্টকর।সশস্ত্র বাহিনীর টাকা জমা রাখার জন্য প্রত্যেক ইউনিটে একটি করে বাংলাদেশ ব্যাংক খোলার জন্য মেজর পরামর্শ দিয়েছেন।তাদের একজন চিকিৎসকও প্রয়োজন।একজন চিকিৎসক সহকারী ইতিমধ্যেই সেখানে আছেন তাকে নিয়োগ দেয়া উচিত। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা জমা দেয়া হয়েছিল।

১০-৬-৭১ মাড়ওয়ারির গুড্ডিতে রাত্রীকালীন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল,এটি বাংলাদেশীদের কাছে এখন কারিয়ালা নামে পরিচিত।বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন এলাকার নেতৃবৃন্দ যথারীতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক দলের নেতারা মন্ত্রীর সাথে আলাদা ভাবে কাল সকালে সাক্ষাৎ করবেন।১১ তারিখ রাত শিলিগুরিতে থাকা হবে।

দিনাজপুর, ১২জুন-১৩জুন

ইসলামপুর ১২ তারিখে আমরা যে ক্যাম্পটি পরিদর্শন করেছিলাম সেটি একটি বিভিন্ন বাহিনী-ছাত্রদের সমন্বয়ে তৈরি একটি ক্যাম্প।এ.এম. ই পি আর-১০০ এবং এস-১০০।.  Camp  in  Charge Fazlul  Mia  finds  his  authority  questioned  by  the  BSF-EPR clique. সে ক্যাম্প এলাকায় থাকতে ভয় পাচ্ছে। প্রশিক্ষনার্থীরা তাদের গরু চড়াতে হয় বলে অভিযোগ করেছে। রান্নাঘর ক্যাম্প থেকে আধামাইল দূরে অবস্থিত।. Money inflow from across the border reported . কিন্তু সেখানে তাদের লোকবল ৫০০ এর বেশি বাড়ানোর বিধান রয়েছে।

একই দিনে রায়গঞ্জ (মালোনি) পরিদর্শন করা হয়েছিল, যেখানে ১ মাইল দূরত্বে দুটি ক্যাম্প আছে।আজিজুর রহমান দুটি ক্যাম্পেরই দায়িত্বে আছেন যার অপারেশন ক্যাম্প এর জন্য  এম ৫৪, ই পি আর ৬১ এবং টি এস ১০ বন্দোবস্ত করা হয়েছে এবং অন্যটির জন্য  এস ১২৫ যেটি অধিকাইংশই হিন্দু কলেজ ছাত্র (৬০%) দ্বারা ছোট একটি স্থানে গঠন করা হয়েছে।

১৩-৬-৭১ তারিখে আমরা কুরমাইল ক্যাম্প পরিদর্শন করেছিলাম যেটি সম্ভবত আমাদের দেখা সেরা ক্যাম্প।এর যোদ্ধা সংখ্যা ৭০০ জন।এর মধ্যে প্রায় ৪০০ জন গার্ড অফ অর্নারে অংশ নিয়েছিল এবং প্রচন্ড বৃষ্টিতে ভিজেও তারা মন্ত্রী উৎসাহ মূলক ভাষন শুনেছিল।ইতিমধ্যেই ১০০০ জনকে তাদের প্রশিক্ষনের জন্য পাঠানো হয়েছে।(২২৮+৩০০+৪০০)।প্রশিক্ষক ই পি আর।তাদের কোন রেশনে ছিল না অন্য জায়গা থেকে চাল এনেছিল।অপারেশন এখান থেকে পরিচালিত হচ্ছে।রাইফেল ৭-৮ শত।ক্যাপ্টেন বিস্ফোরক প্রশিক্ষক।একই সাথে  প্রধান প্রশিক্ষক।ক্যাম্পের দায়িত্ব প্রাপ্ত অধ্যাপক আবু সাইদ অত্যন্ত কার্যকর ভুমিকা রাখছেন।

কুরমাইল হতে ৭ মাইল দূরে বাঙ্গালীপুর অবস্থিত।এখানে আমরা দেখেছিলাম ১৪৩,৭৩ জন কাইগঞ্জ সেনা ক্যাম্প থেকে যোগদান করছে।আরো ৮৯ জন শীঘ্রই ফিরে আসবে।তাদের কাছে ৪ টি গ্রেনেড,১৬ টি রাইফেল এবং ৩ টি স্টেন গান আছে।মোঃ জ্বলিল ক্যাম্পের দায়ীত্বে।তারা তাদের চাহিদাপত্র জমা দিয়েছিল।

উল্লেখিত ক্যাম্পগুলো পরিদর্শন এর অভিজ্ঞতা থেকে একটি মোটামুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে। যেখানে বাহিনী এবং ছাত্রদের আলাদা করে রাখা হয়েছে সেখান থেকে ভালো একটি ফলাফল দেখা যাচ্ছে।
নিম্নোক্ত পরামর্শগুলো পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার আলোকে দেয়া হয়েছে

১- ই পি আর , বি এস এফ এবং ছাত্রদের ক্যাম্পগুলো আলাদা করে রাখা উচিত।

২- দ্রুততর সময়ের মধ্যে একটি ইউনিফর্ম এবং ভালো রেশন প্রশিক্ষনার্থিদের দেয়া উচিত।

৩-কুচবিহার নিয়ে বিডিএমএসএস সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া উচিত।ঐ জেলার বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে দ্রুত কার্যকর ব্যাবস্থা নেয়ার আহব্বান করা হচ্ছে। 

পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত ট্রানজিট প্রশিক্ষন ক্যাম্প নিয়ে প্রতিবেদন

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পরিচালনা ইউনিট সহ ট্রানজিট ক্যাম্পের মোট সংখ্যা ৪০ এর বেশি হবে না। এর মধ্যে বেশিরভাগের সেনা সংখ্যা 
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২০০,যদিও এর কোন কোনটিতে আবাসস্থল এর অপ্রতুলতা, রেশনের সহজলভ্যতার উপর বিধিনিষেধ আরোপের কারনে সেনা সংখ্যা অনেক কম আছে।প্রশিক্ষনার্থী সহ যাদের উচ্চতর প্রশিক্ষনের জন্য পাঠানো হয়েছে এর সংখ্যা অনেক বেশি হবে, এর মধ্যে একটি ক্যাম্পে ১৭০০ এর বেশি আছে ( কুরমাইল,দিনাজপুর) এই মুহুর্তে প্রাপ্ত মোট প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা হবে প্রায় ১০০০০ কাছাকাছি বা ১০০০০।

আমাদের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা থেকে(আই.ই প্রসুন মজুমদারের উত্তর বংগের প্রতিবেদন,আমাদের এবং আর.কারলেকারস ২৪ পরগনার অভিজ্ঞতা এবং আমিনুল ইসলাম এর সাথে আমাদের নদীয়া যাবার অভিজ্ঞতা)এটা প্রমানিত যে  প্রশিক্ষন ক্যাম্পগুলো রয়েছে তাতে কোন কার্যকর প্রশিক্ষন বা আশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়। In the name of screening the Awami League M.P.A. and M.N.A.s indulge in many vices, fully over the students and if caught at it try to back each other।সেখানে বনগাও সেক্টরের তলিখোলা ক্যাম্প থেকে ৭৫ জন ছেলে বহিস্কার,অথবা কুচবিহার শহরের ক্যাম্প থেকে ৬ জন ছেলে বহিস্কারের কোন যথাযথ প্রতিবেদন নেই।উপরন্তু নদীয়াতে অবস্থিত প্রগতিশীল আওয়ামীলীগ,ছাত্রলীগ এবং ন্যাপের কর্মীদের আলাদা ক্যাম্পগুলোতে হুমকির খবর রয়েছে।

এখন পর্যন্ত রেশনের মান খুব ধীরগতিতে উন্নিত হচ্ছে, সে তুলনায় বিডিএমএসএস কতৃক অতিরিক্ত টাকা দেয়ার ঘটনা রয়েছে,যা ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা ব্যাক্তির কাছে সঞ্চিত রয়েছে।তারা শুধু জনপ্রতি জমাখরচের হিসেব প্রদান করে,নানা কারনে তারা ক্যাম্পে থাকেন না এবং এদের সাক্ষাৎ পাওয়া খুব কঠিন বিষয় যে কারনে বেশিরভাগ দিনই ক্যাম্পের চলতি দায়িত্বে থাকা নেতার শিফট ব্যাবস্থা চালু করতে হয়।যখন তারা,তাদের বন্ধু অথবা আমরা ক্যাম্প পরিদর্শনে যাই আমরা চা এবং বিস্কুট দ্বারা আপ্যায়িত হই যা এই টাকা থেকেই আসে।ইউনিফর্ম উন্নতমানের রেশন এর অপরিহার্যতা,আলাদা আবাসস্থল এবং ক্যাম্পে আগত দর্শনার্থীদের নিয়ন্ত্রন করা হচ্ছে এখন গুরুত্বপূর্ন বিষয়।

ক্যাম্পে খাবার নেবার সময় বেশিরভাগ নেতা তাদের থালা পরিস্কার করেন না,তারা যে কোন ধরনের হাতের কাজ করতে অস্বিকৃতি জানান, রিলিফের মালামাল এবং তাদের নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে।ছেলেদের কেবল তাদের দ্বারা সকল কাজ করতে বাধ্যই করান হয় না, তাদের দিয়ে সমস্ত সীমন্ত জুড়ে গরু চড়ানোর মত উদ্ভট কাজও করান হয়।যথোপযুক্ত প্রাথমিক রাজনৈতিক জ্ঞান  এবং ক্যাম্পে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করার মত গভীর অনুধাবনযোগ্য বিবৃতির অভাব রয়েছে।
 
এই কঠিন সময়ে কেউ ভুল থেকে শিক্ষা নিচ্ছে না।এত বাধা বিপত্তির মধ্যেও যে সকল লোক সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল এবং ভুলগুলো বুঝতে পেরেছিল তাদের এইগুলো নিয়ে আলোচনা করার আগ্রহকে আবদ্ধ করা হয়েছে।.  Instances  of  harm done  by  strong  attachment  to  a  locality  or  sentimental attachment to places are very commonly heard nevertheless .তাদের এই ধরনের মনোভাব উপেক্ষা করে  যুদ্ধ করার মানসিকতা বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন।২০ শতাংশ বা তার বেশি হিন্দু নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন যদি তারা ফিরে যায়।.  This  means  recruitment  of  Scheduled castes and NAP students since militant Hindus belong to one or the other  সব জায়গাতেই বি এস এফ এবং ই পি আর কে ছাত্রদের থেকে আলাদা করে রাখা উচিত। বি এস এফ কে সড়ানোর পরামর্শ অনেক জায়গা থেকে এসেছেঃসম্প্রতি মুর্শিদাবাদ থেকে  সড়ানোর বিষয়টি বেশ ভালো হয়েছিল।দিনাজপুরে মধ্যে ইসলামপুর (ঠাকুবাড়ি) ক্যাম্পের কাছে ক্যাপ্টেন সুভাষ এর বিষয় এ ধরনের একটি ঘটনা।

-------------
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	সূত্র
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	বিভিন্ন এলাকায় প্রবাসী, সরকারী চাকুরিরত, বাংলাদেশের বেতন সংক্রান্ত চিঠি 
	 বাংলাদেশ সরকার, অর্থদফতর 
	১৮ জুন, ১৯৭১




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থ বিভাগ

নথি. নং. 										তারিখ - ১৮জুন, ১৯৭১ 

প্রতি, 
আঞ্চলিক প্রশাসক,  
বিষয়: বেতন ভাতা এবং এককালীন অনুদান প্রদান । 

এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সব বিভাগের শিক্ষকদের এককালীন ৫০/= (পঞ্চাশ) রুপী অনুদান প্রদান করা হবে। তাদের নিজ নিজ প্রতিটি আঞ্চলিক সদর দফতর হতে, যথাঃ কৃষ্ণনগর, বালুরঘাট, কুচবিহার এবং আগরতলা। আঞ্চলিক প্রশাসকরা তাই তাদের আওতাভুক্ত এলাকায় বসবাসকারী শিক্ষকগণের সাথে থাকা জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে, প্রতিটি জীবনবৃত্তান্তের জন্য নথি তৈরি করবেন এবং প্রতিটি জীবনবৃত্তান্ত ও রসিদ বিভাগীয় সাধারণ প্রশাসন কার্যালয়ে পাঠাবেন। এই নথি প্রাপ্তির উপর কিছু শিক্ষক প্রতিনিধিদের আঞ্চলিক সদর দফতর যেতে হবে এবং এই কার্যালয় হতে তাদের যোগ্যতানুযায়ী বেতন পরিশোধিত হবে। 

সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের বেতন প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে আঞ্চলিক প্রশাসকগণ পুলিশ সদস্য, ডাক্তার এবং সব বিভাগের শিক্ষকদের ছাড়া অন্য কর্মকর্তাদের তাদের জীবনবৃত্তান্তে দেওয়া বর্তমান ঠিকানা অনুযায়ী নিজ নিজ আওতাভুক্ত অঞ্চলের মধ্যে বসবাসকারীদের নথি প্রস্তুত করবে কার্যালয়ে থাকা জীবন বৃত্তান্তনুযায়ী, তাদের দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করে অর্থ বিভাগ, আঞ্চলিক প্রশাসক দ্বারা যাদের কর্মস্থল কার্যকরভাবে নির্ধারিত হয়েছে এবং  যাদের কর্মস্থল এখনো নির্ধারিত হয়নি। নিম্নলিখিত হারে মন্ত্রীপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের বেতন ধার্য করেছে অর্থ বিভাগঃ- 

(১) যাদের কর্মস্থল কার্যকরভাবে নির্ধারিত সেসব কর্মকর্তাদের জন্য : 

(ক) ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বেতনের ৭৫% হিসেবে সর্বোচ্চ ৫০০/= রুপী বেতন বাবদ প্রতি মাসে পরিশোধিত হবে।  
(খ) ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বেতনের ৮০% হিসেবে সর্বোচ্চ ৪০০/= রুপী বেতন বাবদ প্রতি মাসে পরিশোধিত হবে।  
(গ) ৩য় শ্রেণীর এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তারা পূর্ণ বেতন পাবে সর্বোচ্চ ১০০/= রুপী প্রতি মাসে পরিশোধিত হবে। 

(২) যাদের কর্মস্থল অনির্ধারিত সেসব কর্মকর্তাদের জন্য:- 

ক) ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বেতনের ৩৭% হিসেবে সর্বোচ্চ ২৫০/= রুপী বেতন বাবদ প্রতি মাসে পরিশোধিত হবে।  
(খ) ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বেতনে ৪০% হিসেবে সর্বোচ্চ ২০০/= রুপী বেতন বাবদ প্রতি মাসে পরিশোধিত হবে। .
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(গ) ৩য় শ্রেণীর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বেতনের ৫০% হিসেবে সর্বোচ্চ ১৫০/= রুপী প্রতি মাসে পরিশোধিত হবে। . অতএব, আপনাকে নথি প্রস্তুত করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে,  
(১) নির্ধারিত আপনার আওতাভুক্ত এলাকায় দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের জন্য।  
(ক) আপনার আওতাভুক্ত এলাকায় জীবনবৃত্তান্তনুযায়ী জুন মাস ১৯৭১সাল হইতে অবস্থানকারি কর্মকর্তা, যাদের কার্য অনির্ধারিত রয়েছে তাদেরও নথি প্রস্তুত করতে বলা যাচ্ছে।  

আপনাকে আরো অনুরোধ করা হচ্ছে যে, সকল বিভাগের শিক্ষকদের আনুপাতিক হারে ৫০/= রুপী এককালীন অনুদান হিসেবে জীবনবৃত্তান্ত প্রতি নথি প্রস্তুত করে একই বিভাগে পাঠাতে, যাতে যতো শীঘ্র সম্ভব এখান থেকে ব্যবস্থা নেয়া যায় ।  
স্বাক্ষর/...কে. এ. জামান সচিব 
অর্থ বিভাগ তারিখ
১৮.৬.৭১
প্রতিলিপি প্রেরনঃ      (১) সচিব, সাধারণ প্রশাসন বিভাগঃ তথ্য ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য, 
(২) ও.এস.ডিঃ পুলিশ সদস্যদের নথিভুক্ত করতে অনুরোধ সহকারে, 
(৩) সচিব, কারিগরি পর্ষদঃ তথ্য ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য, 
(৪) সদস্য, স্বাস্থ্য সেবাখাতঃ তথ্যের জন্য। . 

স্বাক্ষর/......কে.এ.জামান
সচিব
অর্থ বিভাগ
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	বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীপরিষদ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত
	বাংলাদেশ সরকার,কেবিনেট ডিভিশন
	২২,২৩ ও ২৪ জুন,৭১



গোপনীয়
মন্ত্রীসভার মিনিট এবং সিদ্ধান্তের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২২/০৬/৭১ তারিখে সকাল ১০ টায়

মন্ত্রীসভার সকল সদস্যগণ এবং সি-ইন-সি উপস্থিত ছিলেন।মন্ত্রীপরিষদ নিম্নলিখিত সমস্যাসমূহ উল্লেখ করেছিলেনঃ
১। বেসরকারী সশস্ত্র কর্মীদের দ্বারা নিজস্ব শত্রু মোকাবেলা করার প্রচেষ্টা করা।
২। বিভিন্ন বিভাগের দ্বারা পরস্পরবিরোধী আদেশ ইস্যু যা ছিল মন্ত্রীপরিষদ সিদ্ধান্ত পরিপন্থী এবং প্রতিরক্ষা স্বার্থসংশ্লিষ্ট অবমাননাকর;
৩। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা তাদের দায়িত্ব পালনে, বিশেষ করে নির্বাচন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পালনে ব্যর্থ এবং প্রশিক্ষণার্থীর স্ক্রীনিং যা প্রশিক্ষণার্থীদের অনুপ্রবেশ দ্বারা অনুমতি’ এবং প্রশিক্ষণার্থীর স্ক্রিনিং যা শত্রু দ্বারা প্রশিক্ষণার্থীরা ‘পদমর্যাদার অনুপ্রবেশের অনুমতি এজেন্ট;
৪। যুব শিবির সংস্থার কো-অর্ডিনেশন এবং সমস্যার উদ্ভূত ব্যক্তিগত এবং বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা যেমন শিবির সংগঠিত করতে।
মন্ত্রীপরিষদ  যুব  শিবির  প্রকল্প অনুমোদন করেছেন।

মন্ত্রীপরিষদ আবার দেখা করেছেন বিকেল ৬টায়।

কোন আলোচনা সংগঠিত হয়নি।
                                                                                                        মন্ত্রীপরিষদ সচিব।

সি-ইন-সি প্রেসিডেন্ট এবং মন্ত্রীবর্গ ও এডিসি পাস করার জন্য কপি করুন।

                                                                                                        মন্ত্রীপরিষদ সচিব।


গোপনীয়

মিনিট এবং মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২৩/০৬/৭১ এর সকাল ১০টার দিকে।

মন্ত্রীপরিষদ উপস্থাপনের আগে যুব ক্যাম্প স্কিম প্রকল্প হাতে নেয়।প্রকল্পটি নির্দিষ্ট পরিবর্তন করে অনুমোদন করা হয়।

মন্ত্রীপরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে জাতীয় ও প্রাদেশিক সদস্যদের সমাহারগুলি তাদের আন্দোলন এবং ক্ষুদে খরচের জন্য ৫০.০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে যা ১/৫/৭১ থেকে কার্যকর।

                                              
                                               মন্ত্রীপরিষদ সচিব।
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অনুলিপি 
           প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীদের AU PSs থেকে,
          ADC থেকে সি-ইন-সি,
           মহাপরিচালক,যুব ক্যাম্প।

                                           মন্ত্রীপরিষদ সচিব।

গোপনীয়
   
মন্ত্রী সভার মিনিটস ANI)সিদ্ধান্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২৪/০৬/৭১ এর সকাল ১০ টার দিকে।

মন্ত্রীপরিষদ জোনাল প্রশাসন বোর্ডের সামনে প্রকল্পটি তুলে ধরার আগে আলোচনা করেন।নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলো সম্মানের সহিত স্কিমে নেয়া হয়েছেঃ

১। জোনাল প্রশাসনিক স্থাপনার অনুমোদন দেওয়া হয়;
২। নির্বাচিত জোন বসবাসকারী প্রতিনিধিদের প্রতিটি জোনের একটি জোনাল প্রশাসনিক পরিষদ গঠিত হবে।
৩। জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলের মন্ত্রীপরিষদ নীতি নির্দেশনা সব বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে; এবং,
৪। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে তাদের সদস্যদের মধ্যে একজন নির্বাচিত হবে এবং জোনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এর সদস্য-সচিব হিসেবে কাজ করবে।
  এছাড়াও মন্ত্রীপরিষদ নিম্নলিখিত সদস্যদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির যুদ্ধ তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেনঃ
১। সৈয়দ নজরুল ইসলাম,অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি।
২। জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ, পি.এম.
৩। খন্দকার মোশতাক আহমেদ,পররাষ্ট্র মন্ত্রী
৪। জনাব পানি মজুমদার, এম.পি.এ
৫। জনাব এম.আর. সিদ্দিকী, এম.এন.এ 
 
                                                                                                                                                           মন্ত্রীপরিষদ সচিব।
প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীদের সব PSs কপি করুন।

 জনাব পানি মজুমদার,এম.পি.এ
 জনাব এম.আর. সিদ্দিকী,এম.এন.এ

                                                                                                                                            মন্ত্রীপরিষদ সচিব।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির বেতার ভাষন
	দি স্টেটস্ম্যান- নয়াদিল্লী
	৩০ জুন, ১৯৭১




ইয়াহিয়া রণক্ষেত্রে জবাব পাবে
সৈয়দ নজরুল ইসলাম,বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির বেতারবার্তা
৩০ জুন, ১৯৭১

পিটিআই রিপোর্ট করেছে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে মুক্তিযোদ্ধারা ইয়াহিয়া খানের উদ্ধত বেতার বার্তার যথোপযুক্ত জবাব রণক্ষেত্রেই দিবে। রেডিও বাংলাদেশের অনুসারে,ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি এক বিবৃতিতে বলেছেন যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির বক্তব্য গম্ভীরভাবে বিবেচনা করার যোগ্যতা রাখে না। প্রায় সাড়ে সাত কোটি মুক্তিযোদ্ধা তার "ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা" ভরা বক্তব্য শুনেছে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেছেন:"আমরা বর্তমানে একটি মুক্তিযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে অবস্থান করছি। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা আমাদের ভূমি হতে প্রত্যেক বিদেশী সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন না করবো ততক্ষণ আমরা বিশ্রাম করবো না"। 

নিষ্ঠুর রসিকতা

কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তির বিশেষ প্রতিনিধি অনুসারে, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি(ওয়ালী-মুজাফ্ফর দ্বারা চালিত) বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণের উপর রচনা করা রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাকে নিষ্ঠুর রসিকতা হিসেবে বর্ণনা করেছে"। 

(কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তি, নয়া দিল্লী- ২ জুলাই,১৯৭১) 
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প্রিয় তরুণ ভাইগণ, আজ তোমাদের দেখে আমি গর্বিত এবং আনন্দিত। আমি জানি তোমাদের অভিভাবকদের অনেকে তাদের শেষ সহায় আলিঙ্গন করে তোমাদের উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের জন্য চেষ্টা করছিল,যাতে তোমরা তোমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভবিষ্যতে তাদের তাদের অবলম্বন হতে পারো। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের দরুন  নিজের মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার দায়িত্ব তোমাদের উপর এসেছে।মাতৃভুমির গরিমা সমুন্নত রাখতে স্কুল এবং কলেজ ত্যাগ করে অস্ত্র হাতে নিতে তোমরা বাধ্য হয়েছ। আমাদের প্রিয় মা বোনদের উপর আরোপিত ইয়াহিয়ার পাঞ্জাব সেনাদের অনির্বচনীয় লজ্জা এবং অত্যাচার হতে রক্ষার্থে আমাদের দায়িত্ব নেওয়া উচিত।
 এ মর্মে, ,আমি আমার তরুণ ছাত্র বন্ধু যারা বর্তমানে পরীক্ষার মতো তুলনামুলক সামান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অংশগ্রহণপ্রত্যাহারের আহবান জানাচ্ছি। আমার শিক্ষার্থী বন্ধুরা জানতো যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবস্থা নিতে যথেষ্ট সম্মত হয়েছেন। আমি এটা জেনে গর্বিত যে,আমাদের কোনো শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন নিয়ে আমার কাছে অবতীর্ণ হয়নি, অপরদিকে তাদের সকলে অভিন্ন অনুরোধ নিয়ে এসেছিল যাতে আমাদের দেশের এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে যত দ্রুত সম্ভব তাদের আধুনিক সামরিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা হোক। আমাদের নিরপরাধ ভাই এবং বোনেরা যে অবর্ণনীয় পাশবিকতার শিকার হয়েছেন, যার ফলস্বরূপ দশ লক্ষেরও বেশি মানুষের নাশ,অগণিত মা-বোনদের সম্ভ্রম ইত্যাদি,  পাশবিকতার প্রতিরোধ হিসেবে তোমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞসংকল্পের  দ্বারা এমনভাবে প্রতিরোধ করছ,যা পাঞ্জাবী সেনা দ্বারা কখনও প্রতিহত করা সম্ভব হবে না। আমরা জানি যে কতটা কষ্ট এবং অসুবিধার মধ্য দিয়ে তোমরা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছ। তোমরাও জানো আমাদের সম্পদ কতটা সীমিত; কিন্তু যাই হোক না কেন, যতটুকু অর্থ আমরা সংগ্রহ করতে পারি,তার সম্পূর্ণটাই তোমাদের জন্য ব্যয় হবে। এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত। কারণ আমরা জানি যে তোমরাই দেশকে মুক্ত করবে এবং লক্ষাধিক বাস্তুচ্যুত উদ্বাস্তুদের সম্মানের সাথে তাদের নিজ ভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে,এই উপায়ে সীমান্ত জুড়ে আশ্রয়প্রার্থী অগণিত মানুষের জন্য আমরা সর্বোচ্চটাই করতে থাকবো,এবং বর্ধিত আতিথেয়তায় প্রচন্ডভাবে ভারাক্রান্ত দেশটিকেও সাহায্য করবো। আমরা ভারতের জনগণের উপর কৃতজ্ঞ, ভারত সরকার আমাদের যেভাবে সাহায্য করেছে তা নজিরবিহীন।তাদের সরকারের সক্রিয় সহানুভূতি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে।
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তবুও আমাদের মনে রাখতে হবে, ৬ বা ৭ মিলিয়ন শরণার্থীর ভার বহন একটি দেশের জন্য কতটা কঠিন। অনেকের কাছে এমনও মনে হতে পারে যে, হয়তো এ যুদ্ধের জন্যে অনেকাংশে আমরাও দায়ী। কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, এরজন্য আমরা বিন্দুমাত্র দায়ী নই। ইয়াহিয়া খানের বিশ্বাসঘাতকতাই আমাদের ওপর এ যুদ্ধ নিয়ে এসেছে। আমাদের ৬-দফা দাবির ভিত্তিতে, ২৪শে মার্চের এক সভায় আমরা এক প্রকার সমঝোতায় পৌঁছুই; ইয়াহিয়া তাতে সইও করেছিলেন। ২৫শে মার্চ রাতে তিনি তা প্রচার করবেন এরূপ সিদ্ধান্তও নেয়া হয়েছিলো। ২৫শে মার্চ, হঠাৎ করেই স্পেশাল বিমানে তিনি করাচি চলে যান আর এই দিকে রাতের আঁধারে আমাদের সাধারণ ছাত্র, পুলিশ, ই.পি.আর, বস্তিবাসিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খানসেনারা। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নিকৃষ্টতম বিশ্বাসঘাতকতার আর কোন উদাহরণ নেই।ইয়াহিয়া একজন বিশ্বাসঘাতক। বাঙালী যেন আর কখনো মাথা উঁচু করে দাড়াতে না পারে,সেটা নিশ্চিত করাই ছিলো এ অমানবিক বর্বরোচিত আক্রমণের উদ্দেশ্য। ভায়েরা,! এই নরখাদকদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা সর্বদা মনে রাখবেন। ১৬-৩০ বছর বয়সী কোন যুবককে তারা বাঁচতে দেবে না, এবং এ বয়সী মেয়েরাও তাদের লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়েছে। এমনকি এখনো তারা সহস্র নগ্ন যবতীদের সীমান্তে প্রেরণ করছে। আমাদের এ ভয়াবহ পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে হবে।স্বাধীন বাঙালী জাতি হিসেবে গর্বভরে আমাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা কখনো উপহার হিসেবে আসে না, তা অর্জন করে নিতে হয়। আমরা যদি মনে করি, অন্য কেউ আমাদের স্বাধীনতা এনে দেবে, তবে তা হবে প্রচন্ড বোকামী। স্বাধীনতার এ যুদ্ধ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। অনেকেই হয়তো সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে, তবে এ যুদ্ধ আমার তোমারই লড়তে হবে।

আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের জয়লাভ সম্পর্কে কারো যদি বিন্দুমাত্র কোন দ্বিধা থাকে, তবে আমি তাকে বলছি একথা মাথায় রাখতে, এ যুদ্ধে সাড়ে ৭ কোটি বাঙালী তোমার সাথে আছে। বিশাল পৃথিবীতে বাঙালীর অস্তিত্ব রক্ষার এই লড়াই এর প্রতিটি সৈনিক, প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার নাম ইতিহাসের পাতায় সোনার হরফে লেখা থাকবে। আমাদের চোখের সামনে তা রক্ত দিয়ে লিখে দিয়েছে ছোট্ট ভিয়েতনাম। সে আজ আর তুচ্ছ নয়, অসীম ক্ষমতার দাপটে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে সংকটময় সময় তারই আঘাতে। ভিয়েতনামের জয় সুনিশ্চিত; আমাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যাতিক্রম ঘটবে না। আপনারা নিশ্চয়ই আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে জানেন। প্রবল বাধা- বিপত্তির মাঝেও তারা তাদের প্রবাসি সরকারের অধীনে এক শক্তিশালী মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলে এবং সাম্রাজ্যবাদ থেকে নিজ মাতৃভূমিকে মুক্ত করে। আমাদের মনে রাখতে হবে, ১৯৪৭ এ আমরা যে ভুল করেছিলাম, তা শুধরবার জন্য এ যুদ্ধ লড়তেই হবে। আমাদের প্রথম ও প্রধান পরিচয় আমরা বাঙালী। ধর্ম আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ধর্ম দিয়ে কখনোই কোন জাতিকে মাপা যায় না। দেশ পরিচালনায়ও ধর্মের অবদান খুব সামান্যই। কোন দেশের পরিচয় গড়ে ওঠে তার ভৌগলিক অবস্থান, তার ভাষা, সংস্কৃতি ৬৭ আর পারিপার্শ্বিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। এরপরেই আসে ধর্ম, ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রেক্ষাপটে। আমরা সকল ধর্মের সমান অধিকারে বিশ্বাসী। ঠিক যেমনি একজন মুসলিমের মসজিদে যাবার অধিকার আছে, তেমনি একজন হিন্দুর মন্দিরে যাবার, খ্রিষ্টানের চার্চে যাবার অধিকার আছে। একইভাবে, প্রত্যেকেরই তার নিজ নিজ ধর্ম- কর্ম পালনের অধিকার রয়েছে। জাত্যবর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক একই অধিকার ভোগ করবে।
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আমরা পাকিস্তানকে দু'ভাগে ভাগ করতে চাইনি, কিন্তু পাঞ্জাবী শাসকেরা আমাদেরকে তাদের কলোনিতে পরিণত করতে চাইলো, আমাদের স্বাতন্ত্র্য মুছে দিতে চাইলো এবং এসবই বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে। আপনারা শপথ নিয়েছেন এর সমাপ্তি ঘটাবার। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা অতি শীঘ্রই পাকিস্তানী বাহিনীকে আমাদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করতে পারবো এবং দেশকে স্বাধীন করবো। আমাদের এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে কোন নির্যাতন থাকবে না, থাকবে না ধনী-গরিবের ভেদাভেদ, বড়- ছোটর বৈষম্য, বরং থাকবে কেবল এক জাতি, মানুষ। আমাদের অর্থনীতির ভিত্তি হবে সমাজতন্ত্র। সবশেষে, সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের অবগত করতে চাই যে, দেশের ভবিষ্যত সেনাবাহিনীর আপনারাই হবেন ভিত্তি। যারা এ যুদ্ধে অসাধারণ নৈপূণ্য প্রদর্শন করবে, নিজেদের সর্বোত্তম যোদ্ধা হিসেবে প্রমাণ করতে পারবে , তারাই ভবিষ্যত সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেবে। নেতৃত্ব যেনতেনভাবে পাওয়া যায় না। এটিও অর্জন করে নিতে হয়। সুতরাং, যারা নিজেদের যোগ্য প্রমাণ করতে পারবে, নেতৃত্ব তারাই পাবে। যদি আমরা কেবল দর্শক হয়ে পড়ি, যদি আমরা নেতারা আপনাদের কষ্টে কষ্ট না লাই, আপনাদের ব্যথায় ব্যাথিত না হই, যদি আমরা আরাম আর নেতৃত্বের স্বপ্নে বিভোর হই, তবে অবশ্যই আপনারা আমাদের সরিয়ে দেবেন। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যারা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম ভুক্তি নেবে, তাদের পরিবারের দেখভালের দায়িত্ব সরকার নেবে। শহীদ এবং মুক্তিযুদ্ধে স্থায়ীভাবে পঙ্গু ব্যাক্তিবর্গের পরিবারের নিরাপত্তা আর সামগ্রিক দায়দায়িত্বও সরকার গ্রহণ করবে। আমরা আরোও সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, যুদ্ধে অসামান্য সাহসিকতা প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশেষ সম্মাননার ব্যবস্থা করা হবে। ইতোমধ্যে আমাদের কর্মসূচিসমূহ সুশৃঙখল ও নিয়মিত হয়ে উঠেছে। তথাপি, প্রশিক্ষণকালীন সময়ে স্বেচ্ছায় আপনারা যে কষ্ট ও ত্যাগ স্বিকার করেছেন, তা লাঘব করবার চেষ্টায় আমরা আমাদের যৎসামান্য রেশনকে যতটুকু সম্ভব পূর্ণাঙ্গ ও পুষ্টিগুণসম্পন্ন করার চেষ্টা করবো। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, আপনারাই আমাদের প্রধান বাহিনী এবং সর্বশেষ শক্তি। 
জয় বাংলা 
আ.হ.ম.কামরুজ্জামান
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	সামরিক বিজয়ই স্মস্যার একমাত্র সমাধান, প্রধানমন্ত্রী তাজ উদ্দিন আহমদের ঘোষনা, ১৫ ই জুলাই
	এশিয়ান রেকর্ডার সেপ্টেম্বর ৩-৯, ১৯৭১
	১৫ জুলাই, ১৯৭১



সামরিক বিজয়ই সমস্যার একমাত্র সমাধানঃ ১৯৭১ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ঘোষণা করেন যে, "সামরিক বিজয়ই সমস্যার একমাত্র সমাধান।"

বাংলাদেশ থেকে প্রচারিত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা "দ্য পিপল" এ বলা হয় যে, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আওয়ামীলীগের সদস্যবৃন্দ এক সভায় চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সর্বাত্মক যুদ্ধের শপথ গ্রহণ করেন।
 
প্রতিবেদনে বলা হয় যে, বাংলাদেশের কোন এক স্থানে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় জাতীয় পরিষদের ১১০জন ও প্রাদেশিক পরিষদের ২০০জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

শপথে বলা হয় যে, শুধু স্থলেই নয়, প্রয়োজনে আকাশ ও জলপথেও শত্রুদের ব্যতিব্যস্ত রাখা হবে ও বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতাকে সুুরক্ষিত করতে শত্রুকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা হবে।

বিমান ও নৌবাহিনীর সংযোজনের তাৎপর্য বিচারে মুক্তিফৌজের নাম পরিবর্তন করে মুক্তিবাহিনী রাখার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
ইতোমধ্যে মুক্তিফৌজের সদস্য সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার (১,২০,০০০) ছাড়িয়ে গিয়েছে যার মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও আঞ্চলিক পুলিশবাহিনীর সদস্য চল্লিশ হাজার এবং স্বেচ্ছাসেবক আশি হাজার।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিপুল সংখ্যক বাঙালি কর্মকর্তা পাকিস্তান আর্মি ত্যাগ করে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিফৌজকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

মুক্তিফৌজ নিয়ন্ত্রণাধীন পূর্ব বাংলার কিছু অঞ্চলে ব্যাপক সফর থেকে ফিরে এসএসপি নেতা সদাশিব বাগাইতকার ২৮জুলাই তারিখে ভারতের পুনায় মুক্তিফৌজের শক্তি ও সক্ষমতার এই খসড়া হিসাব তুলে ধরেন। 

বাগাইতকারের ভাষ্য অনুযায়ী এই বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক যোদ্ধারা আসলে ছাত্র, যুবশ্রমিক ও কৃষক। হাতিয়ার ও কৌশল ব্যবহার করে এদেরকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে বিশেষত গেরিলাযুদ্ধ করার জন্য।

তিনি আরো জানান যে, স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য মুক্তিফৌজের ২৪টি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চালু রয়েছে।	


--------------------
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেরশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সভার কার্যবিবরনী ও সিদ্ধান্ত 
	বাংলাদেশ সরকার, কেবিনেট ডিভিশন 
	১৭, ১৮ জুলাই, ১৯৭১ 



মন্ত্রিপরিষদ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত
১৭.০৭.১৯৭১  বিকাল ৫:৩০ ঘটিকা

মন্ত্রিসভার সকল সদস্য ও কমান্ডার ইন চিফ (সিইনসি) সভায় উপস্থিত ছিলেন ।

সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এখন থেকে প্রতি সোম ও শুক্রবারে মন্ত্রীসভার বৈঠক নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে। শুক্রবারের বৈঠকে মূলত প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

১০জুলাই থেকে ১৫জুলাই পর্যন্ত সেক্টর কমান্ডারদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এক সভার সূত্রের ভিত্তিতে কমান্ডার ইন চিফ যে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করেন, সেটার উপর মন্ত্রীসভা সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেন।

সরকারের প্রচারণা সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিশেযভাবে আলোচিত হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বেতার, সংবাদপত্র, সরকারি বিলিপত্র, চলচিত্রের মত সচিত্র প্রচারনা এবং লেখালেখির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাঠামোকে পর্যালোচনা করা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ৫টি জোনের পরিবর্তে ৮টি জোনে প্রশাসনিক কাঠামোকে পুনর্বিন্যাস করা হবে এবং পূর্বাঞ্চলীয় জোনকে নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী ভাগ করার সুযোগ দেওয়া হবে ।

আরো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, গণপরিবহনের জন্য সরকার যদি ব্যক্তি মালিকানাধীন যানবাহন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়, তবে ঐসকল যানবাহনের মালিকদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।
 
ট্রেড এন্ড কমার্স প্রমোশন বোর্ড স্থাপনের প্রকল্প সভায় অনুমোদিত হয়।
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।
অনুলিপিঃ রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীগণের সকল ব্যক্তিগত সচিব।
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।
মন্ত্রীপরিষদ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত
১৮.০৭.১৯৭১

নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হলঃ
১/ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক বিষয়াদি দেখাশুনার বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ওয়াশিংটন সদরদপ্তরে জনাব এম. আর. সিদ্দিকী, এম. এন. এ. কে দূত হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।
মন্ত্রীপরিষদ সচিব 
অনুলিপিঃ 
রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীদের সকল ব্যক্তিগত সচিব। 
অধ্যাপক রেহমান সোবহান
জনাব এম. আর. সিদ্দিকী, এম. এন. এ.
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

---------------------------
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক বিধিমালা ও বাজেট বিবরণী – প্রচার, প্রকাশনা, তথ্য ও বেতার মন্তনালয়ের ৬ মাসের খসড়া বাজেট
	বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রনালয়
	১৪ জুলাই, ১৯৭১



গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রনালয়
তাং- ১৯ ই জুলাই ১৯৭১ ইং

স্বারক নং - অর্থ / ২৯(১২) 

বরাবর 	১, মাননীয় রাষ্টপতির ব্যক্তিগত সচিব 
২, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব 
৩, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগীয় সচিব 
৪, সাধারন প্রশাসন বিভাগীয় সচিব 
৫, অর্থ বিভাগীয় সচিব 
৬, বৈদেশীক নীতিবিভাগীয় সচিব 
৭, স্বরাষ্ট নীতি বিভাগীয় সচিব 
৮, শিক্ষা বিভাগীয় সচিব 
৯, ত্রাণ কমিশনার সচিব 
১০, পরিচালক যুব ক্যাম্প 
১১, সমস্ত বিভাগীয় প্রশাসন 
১২, তথ্য ও জনসংযোগ সচিব 
আপনাদের সুবিধার্তে শর্তপূর্ণ অর্থিক ব্যয়ের নিয়ামবলী এখানে সংযুক্ত করা হল। 
(কে.এ জামান)
অর্থ সচিব 

শর্তপূর্ণ আর্থিক নিয়ামাবলী
১) অগ্রীম বাজেট মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক ও মাননীয় রাষ্ট্রপতি দ্বারা অনুমদিত হতে হবে। 
২) মাননীয় রাষ্ট্রপতির অনুমতি প্রাপ্ত মন্ত্রী সভা দ্বারা গৃহিত বাজেটে নতুন করে কোন ব্যয় সংযুক্ত করা যাবে না। 
৩) পাশকৃত বাজেটর মুল ব্যয়গুলি বন্টনের সময় পূর্বের মন্ত্রী সভা দ্বারা গৃহিত কোন সম্পূরক বাজেটকে অতিক্রম করতে পারবে না। 
৪) (ক) প্রত্যেক মুল ব্যয়গুল উপমূলে বন্টন করতে পারবে
(খ) পূর্বের অনুমদিত ছাড়া মন্ত্রী সভায় গৃহিত অনুমদিত বিষয়ের এক উপমূল থেকে অন্য উপমূলে পুনরায় উপযুক্ত বলে প্রদান করা যাবে না।
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গ) যেখানে ব্লক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, উত্তোলনকারী ও নির্বাহী কর্মকর্তা উপ-প্রধানের নিকট বিস্তারিত হিসাব জমা দিবেন। 

৫। বিভাগীয় প্রধান/ চেয়ারম্যান, জোনাল কাউন্সিল এবং নির্বাহী মণ্ডলী হবেন উত্তোলনকারী ও নির্বাহী কর্মকর্তা। 
৬। ফান্ড মাসিক হারে প্রদেয় হবে এবং মাসিক ব্যয়ের বিবৃতি অর্থ বিভাগে জমা না দিলে কোন ফান্ড প্রদেয় হবেনা। বৈদেশিক মিশনের ক্ষেত্রে বিস্তারিত বিবৃতি ধর্তব্য নয়। 
৭। ক) ফান্ড উত্তোলনের পূর্বেই বিল উত্থাপন করতে হবে। 
    খ) ফান্ড ব্যবহারের অনতিবিলম্বে ভাউচার জমা দিতে হবে। 
    গ) অব্যয়িত অর্থ পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে জ্ঞাপন করতে হবে। 
     ঘ) পরিদর্শনের জন্য রিসিপ্ট ও ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। 
৮। ক) উত্তোলনকারী ও নির্বাহী কর্মকর্তাগণ যথাযথ হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। 
     খ) উত্তোলনকারী ও নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে সাহায্যের জন্য হিসাবরক্ষক কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন অর্থ বিভাগ। 
৯। যথাযথ অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণে সব বিভাগ ও এজেন্সির সমস্ত হিসাব নিরীক্ষণে অর্থ বিভাগ নিরীক্ষক নিয়োগ করবেন। 
১০। ক) কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে অর্থ শাখার হিসাবরক্ষক কর্মকর্তার নিকট সমস্ত বিল উত্থাপন করা হবে। 
খ) সমস্ত বিভাগ ও এজেন্সির জন্য কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে একজন কেন্দ্রীয় প্রদান কর্মকর্তা থাকবে। সেখানে সব বিভাগের বিল উত্থাপন করা হবে এবং কেন্দ্রীয় প্রদান অফিস থেকে সব অর্থ প্রদান করা হবে। 
গ) বাংলাদেশ সরকারের সমস্ত ফান্ড সরকারের নামে বা ক্যাবিনেট অনুমোদিত ব্যক্তির নামে ব্যাংকে রাখা হবে অথবা কেন্দ্রীয় ট্রেজারিতে অবস্থিত ভল্টে সংরক্ষিত থাকবে। সরকার নির্ধারিত ট্রেজারি বিধিতে সমস্ত হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। সরকার অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ ফান্ড সামলাতে বা পরিচালনা করতে পারবে না। 

এসডি/(কে, এ, জামান) 
অর্থসচিব


বাজেটের ব্যাখ্যামূলক টীকা

অত্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকারের বাজেট প্রস্তুত করতে হচ্ছে। আমরা একটি স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যস্থ বিরাজ করছি। পশ্চিম
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পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের জনগনের জীবন ও সম্পদের ভায়াবহ ক্ষতি সাধন করেছে। জনগনের অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণরূপে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং দেশ আজ তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে। দুর্ভিক্ষ আসন্ন। আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে যত শীঘ্র সম্ভব দেশকে স্বাধীন করা। সেইসাথে, আমাদেরকে দুর্ভিক্ষ তাড়াতে বন্ধুবৎসল দেশগুলো এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সিদের তালিকা তৈরি করে জানাতে হবে (Simultaneously, we should initiate action to enlist the of friendly countries and international agencies to ward off the imminent famine) 

আমরদের এখন  স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য দরকারি, অপরিহার্য ব্যয় মেটাতে বাজেট তৈরি করতে  হচ্ছে। যেটা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুদ্ধ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করবে। বাজেট জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর,১৯৭১- এই তিন মাস সময়ের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই আশায় এটা করা হয়েছে যে আমরা এই সময়ের মধ্যেই দেশকে স্বাধীন করতে পারব। অধিকাংশ সংগঠন সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে অথবা স্থাপিত হচ্ছে বিধায় বাজেট বরাদ্দ তৈরি করা হয়েছে কোন বাস্তব (নিরীক্ষা) ব্যতিরেকে। গত তিন মাসে আমরা বিশেষ বরাদ্দের ভিত্তিতে কিছু ব্যয় করেছি। অনেক বিভাগকে আমরা ৩০ জুনের মধ্যে তাদের বাজেট বরাদ্দ পাঠাতে অনুরোধ করলেও তারা পাঠায়নি। ফলে,আমরা বাজেট নির্ধারণে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। হতে পারে বিভাগগুলো এখনও কাঠামো ভিত্তিক গঠন ও নীতিনির্ধারণ ঠিক করে উঠতে পারেনি তাই আমরা যে করেই হোক সেইসব বিভাগের জন্য ব্লক সরবরাহ বিধান রেখেছি। তাদের ব্যয় সংঘটন ব্লক সরবরাহ বিধানেও যে করেই হোক বরাদ্দ হবে না যতক্ষণ না তারা তাদের নীতিনির্ধারণী পরিকল্পনা এবং কাঠামো ভিত্তিক গঠন পাঠিয়ে দেয় সেগুলোকে আমাদের পরীক্ষণ ও সম্মতিতে যথাযথ ন্যায়সঙ্গতভাবে অধিগত করব। আমাদের রাজস্ব উৎস সীমিত এবং অপ্রতুল এবং সেই প্রেক্ষিতেই আমরা চেষ্টা করেছি অধিক্ষিপ্ত ব্যয়কে সর্বনিম্ন রাখতে। তাই বলে এতে এটা বুঝায় না যে প্রয়োজনের সময়ে আমরা উৎস গুলো সহজলভ্য(mobilize) করতে পারব না। আমরা ইতোমধ্যেই প্রবাসী বাঙালি এবং বন্ধুবৎসল দেশগুলো থেকে খুব ভাল প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে আমরা আমাদের দেশকে স্বাধীনের মূল লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় উৎসগুলো সহজলভ্য করে তুলতে পারব। যে করেই হোক, আমরা সরকারের বর্তমান উৎসের অবস্থান কেবিনেটকে অবগত রাখব। আমরা সক্ষম হয়েছি ৳১১,২২,৮০,৩৭৮.০০ পরিমাণ জোগাড়(mobilize) করতে যা আনা হয়েছে বিভিন্ন ট্রেজারি এবং বাংলাদেশী ব্যাংক থেকে। এটা যে করেই হোক, কিছুটা সময় নিয়েছে আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরের কিছু কারনে। ফলাফল স্বরূপ আমরা ৪০% থেকে ৫০% ক্ষতিতে আছি মুদ্রারহিতকরণের কারনে। আমাদের এখনও আরও দুইটি জায়গা থেকে প্রায় ৳২,০০,০০০,০০(দুই কোটি) পরিমাণ ফান্ড পেতে হবে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত পরিমাণের মধ্যে আমরা রূপান্তরের জন্য জোগাড় করেছি ৳৪,২৩,৩৮,৭৫০.০০। আমরা আরও চেষ্টা করছি বিভিন্ন জায়গার মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আসা কিছু পণ্যদ্রব্য যেমন পাট, সার, চা, চাল ইত্যাদি বিক্রি করে কিছু ফান্ড জোগাড় করতে। এতে ভারত সরকারের কার্যকরী সাহায্য ও সহযোগিতা লাগবে এবং আমাদের এম,এন,এ, এবং এম,পি,এ, দেরও। এখন পর্যন্ত বিক্রয়রত পাটের মধ্যে আমরা পেয়েছি প্রায় ৳১,০০,০০০.০০(১লক্ষ)। আমরা আশা করছি অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের বিক্রি থেকে আরও কয়েক লক্ষ আসবে। ৳২,১৫,৬৪,০৫১.৭৫ অধিক্ষিপ্ত ব্যয়ের বাজেট তৈরি করা হয়েছে তিন মাসের জন্য।
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এটাকে এক বছর পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে অনুমান করে সর্বমোট অর্থনৈতিক দায় হবে ৳৮,৬২,৪৮,২০৪.০০। এটার বিপরীতে আমরা প্রাপ্তি অধিক্ষেপ করেছি ৳৭,৭৪,১৮,৯৯৮.০০। তবে,এতে ঘাটতি হবে ৳৮৮,২৯,২০৬.০০। 

আমরা একটি জরুরী অবস্থা পার করছি। তাই আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য করা সিকি পরিমাণ কোন প্রচেষ্টাকে অন্ধের মত বাঁধাধরা নিয়মকানুন এবং খুঁটিনাটি কার্যপ্রণালী অনুসরণ করে দমন করতে মনস্থ করি নি কিন্তু একই সময়ে আমরা চেষ্টা করব প্রাপ্তি ও ব্যায়ের যথাযথ হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করতে ন্যূনতম অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।যেহেতু আমাদের উৎস সীমিত, আমরা চেষ্টা করব সর্বোচ্চ ফলাফল লাভে যথাসম্ভব সর্বোত্তম পন্থায় সেগুলো সদব্যাবহার করতে। 

এক নজরে বাজেট
প্রাপ্তি ও ব্যয়ের সারসংক্ষেপ

প্রাপ্তি 
হিসাব নং ১ 
(নিজস্ব উৎস) 
(ক) পাকিস্তানি মুদ্রাঃ 
ইতোমধ্যে প্রাপ্ত 		        ৳১১,২২,৮০,৩৭৮.০০ 
প্রত্যাশিত৳ 		                     ২,০০,০০,০০০.০০ 		৳১৩,২২,৮০,৩৭৮.০০ 
৫০% এর কম 
(মুদ্রারহিতকরনের 		           ৳৬,৬১,৪০,১৮৯.০০ 
কারনে ক্ষতি)		                        ৳৪,২৩,৩৮,৭৫০.০০ 		৳১০,৮৪,৭৮,৯৩৯.০০ 
কম রূপান্তরিত 					                        ৳ ২,৩৮,০১,৪৩৯.০০ 

(খ) ভারতীয় মুদ্রা 
(রূপান্তরিত) 
হিসাব নং ২                                        ৩,২৬,১২,৫৫৮.০০ টাকা

(লেনদেন হিসাব) 
১। পাট, 
     চা, সার, চাল ইত্যাদি বিক্রি	৳১০,০০,০০০.০০
 
হিসাব নং 
৩ ৳ ৫০,০৫,০০১.০০ 
(সরকারী অনুদান ও অনুদান)		৳২,০০,০০,০০০.০০ 		৳৬,৩৬,১৭,৫৫৯.০০ 
১। ইতোমধ্যে প্রাপ্ত 
২। প্রত্যাশিত

ব্যয় 
১। রাষ্ট্রপতির দপ্তর			৳৫২,৩১৬.০০ 
২। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবর্গ		৳৩৮,৪০০.০০
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৩. মন্ত্রীপরিষদ বিভাজন - 				          ৬৫,৬৫০.০০ টাকা 
৪. সাধারণ প্রশাসন মন্ত্রণালয় - 			          ৩,৬৯,৪০০.৭৫ টাকা 
৫. প্রশাসনিক অঞ্চল - 				           ৫,২২,৫৮৩.০০ টাকা 
(উপ অঞ্চল সহ) - 					           ৪৩,৭০২.০০ টাকা 
৬. আর্থিক ব্যাবস্থাপনা মন্ত্রণালয় - 		           ২,১৩,০০০.০০ টাকা 
৭. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় - 				          ১০,০৯,৭৫০.০০ টাকা 
৮. ত্রাণ মন্ত্রণালয় - 					৩,০০,০০০.০০ টাকা 
৯. শিক্ষা মন্ত্রণালয় - 					১,৫০,০০০.০০ টাকা 
১০. তথ্য ও প্রচার - 					          ৬,০০,০০০.০০ টাকা 
(সম্প্রচার সহ) 
১১. বৈদেশিক সম্পর্ক - 				         ২,৫০,০০০.০০ টাকা 
১২. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় - 				         ৩,২০,২৫০.০০ টাকা 
১৩. আইন এবং সংসদীয় ব্যাপার - 			        ৬,৯৭,০০০.০০ টাকা 
১৪. অনিশ্চিত ঘটনা - 				     ১,৩৭,০০,০০০.০০ টাকা 
১৫. যুব শিবির - 					        ১০,০০,০০০.০০ টাকা 
১৬. প্রতিরক্ষা - 					     ১,৯৩,৩২,০৫১.৭৫ টাকা 
মোট (তিন মাসের জন্য) 
এক বছরের মোট আনুমানিক ব্যয় - 		    ৭,৭৩,২৮,২০৭.০০ টাকা 

তিন মাসের একীকৃত বাজেটের অনুমান জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর,১৯৭১
পরিকল্পনা- ১

রাষ্ট্রপতির সচিবালয় 					তিন মাসের জন্য জুলাই থেকে ডিসেম্বর, ১৯৭১ 
১. বেতন এবং ভাতা 					- ২১,৮১৬.০০ টাকা 
২. রাষ্ট্রপতির বাসা ভাড়া 				- ৩,০০০.০০ টাকা 
(@ ১০০০x৩) 
৩. রাষ্ট্রপতির T.A.D.A ইত্যাদি 			- ৩,০০০.০০ টাকা 
(@ ১.০০০x৩) 
৪. রাষ্ট্রপতির ব্যয়নিয়ন্ত্রক ভাতা 		- ১,৫০০.০০ টাকা 
(@ ৫০০x৩) 
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৫. দৈনিক সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র 			- ৩,০০০.০০ টাকা 
ক্রয় করা এবং যানবাহনের মেরামত ও 
রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সাপেক্ষ ব্যয় 
(@ ১,০০০x৩) 
৬. চুক্তি বা সন্ধির খসড়া সংক্রান্ত 			- ১০.০০০.০০ টাকা (ব্যাপার) 
বিশেষ ব্যক্তিবর্গের 
জন্য বিনোদন ইত্যাদি 
৭. রাষ্ট্রপতির বিচক্ষণতার নিকট 				- ৫,০০.০০ টাকা 
     ন্যস্ত অর্থ 
৮. জরুরি প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষিত 			- ৫,০০.০০ টাকা 

_____________________ 
মোট. 						         ৫২,৩১৬.০০ টাকা 

পরিকল্পনা – ২

ক. প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীঃ 
১. বেতন ও ভাতা 					- ১৫,৩০০.০০ টাকা 
২. মন্ত্রীদের বাসা ভাড়া 				- ৫,১০০.০০ টাকা 
৩. মন্ত্রীদের T.A. 					- ৯,০০০.০০ টাকা 
৪. মন্ত্রীদের ব্যয়নিয়ন্ত্রক ভাতা 		৪,০০০.০০ টাকা 
৫. মন্ত্রীদের বিচক্ষণতার উপর ন্যস্ত
তহবিল 	           ৫,০০০.০০ টাকা
______________________ 
মোট						 - ৩৮,৪০০.০০ টাকা 

খ. মন্ত্রিসভা বিভাজন 				- ২০,৪০০.০০ টাকা 
১. বেতন ও ভাতা 					- ১২,৭০০.০০ টাকা 
২. বাসা ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা 				- ৫,০০০.০০ টাকা 
    বহন ইত্যাদি 
৩. যানবাহনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ 	              ১,০৫০.০০ টাকা 
৪. টেলিফোন ও বিদ্যুৎ 				- ৬,০০০.০০ টাকা 
৫. বিবিধ 						- ১২,০০০.০০ টাকা 
৬. জরুরি প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষিত 		- ৩,০০০.০০ টাকা 
৭. স্টেশনারি 					-             ১,৫০০.০০ টাকা 
৮. P&T 						- ৩,০০০.০০ টাকা 
৯. ট্রাঙ্ক কল 					- ৬৫,৬৫০.০০ টাকা 
______________________ 
মোট 						          - ১,০৪,০৫০.০০ টাকা
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তফসিল-৫
সাধারণ প্রশাসন বিভাগঃ
১)বেতন ও ভাতা 				--   			৩৩,৬০০.৭৫/=
২)ডাক মাসুল ও টেলিগ্রাম               		--  			৩,৮০০.০০/=
৩)যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত		--  		৫,০০০.০০/=
৪)মনিহারি দ্রব্যাদি				--     			৬,০০০.০০/=
৫)যাতায়াত খরচ				-- 			৪,৫০০.০০/=
৬)বিবিধ সম্ভাব্য খরচ				--		১,৫০০.০০/=
৭)৫টি মুদ্রলিখন যন্ত্র ক্রয়			--		১৫,০০০.০০/=
৮)সরকারী করমচারীদের 
জীবনভাতা(ব্লক বিধান)			--			৩,০০,০০০.০০/=
----------------------------------                           
 মোট          							৩৬৯৪০০০.৭৫/=৩৬৯৪০০০.৭৫/=

খ)প্রশাসনিক অঞ্চল(সহকারী অফিস সহ):
১) বেতন ও ভাতা						৪,০৯,০৯৮.০০/=
২)মনিহারি দ্রব্যাদি						১,৫০০.০০/=
৩)ডাকমাসুল ও টেলিযোগাযোগ				৪,৫০০.০০/=
৪)আঞ্চলিক অফিসের বাড়ি ভাড়া				৬,০০০.০০/=
৫)যানবাহনের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত খরচ		৫,০০০.০০/=
৬)যাতায়াত খরচ						৭,৫০০.০০/=
৭)সামনের মাসের নিয়োগের জন্য সঞ্চিত		১০,০০০.০০/=
৮)উত্তর অঞ্চলের এপ্রিল ও মে মাসের বকেয়া		৩,৯৮৫.০০/=
৯)সাহকারী আঞ্চলিক অফিস				৭৫,০০০.০০/=
------------------------------------
                               মোট       					৫,২২,৫৮৩.০০= 	৫,২২.৫৮৩.০০/=
                              মোট (ক এবং খ)...        			            ৮,৯১,৯৮৩.৭৫/=


তফসিল-৪
অর্থনৈতিক বিভাগঃ

১)বেতন ও ভাতা						১৮,৭০২.০০/=   
২)আকস্মিক খরচ						১৫,০০০.০০/=
৩)জরুরি প্রয়োজনের জন্য সঞ্চয়				১০,০০০.০০/=
                              মোট          					৪৩,৭০২.০০/=
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তফসিল-৫
স্বাস্থ্য বিভাগঃ
১। বেতন ও ভাতা						১৮,০০০.০০
২। সংস্থাপন ও আকস্মিক ঘটনা				৭,৫০০.০০
৩। যোগাযোগ খরচ						৩,০০০.০০
৪। বাড়ি ভাড়া						             ৪,৫০০.০০
৫। অস্তিত্ব ভাতা						১,৮০,০০০.০০
মোট				            ২,১৩,০০০.০০

তফসিল-৬
ত্রাণ বিভাগঃ
১। বেতন ও ভাতা						৯,৭৫০.০০
২। ত্রাণ অপারেশন জন্য ব্লক বিধান			১০,০০,০০০.০০
মোট			           ১০,০৯,৭৫০.০০

তফসিল-৭ (ব্লক বিধান)
১। শিক্ষা বিভাগ						৩,০০,০০০.০০
২। তথ্য ও প্রকাশনা						১,৫০,০০০.০০
৩। বৈদেশিকনীতি						৬,০০,০০০.০০
৪। দেশীয়ব্যাপার						২,৫০,০০০.০০
৫। প্রতিরক্ষা						১০,০০,০০০.০০
মোট				           ২৩,০০,০০০.০০

তফসিল-৮
আইন ও সংসদ বিষয়কঃ
১। MNAs&MPAs এর বেতন 
(২০০*৪৫০*৩)						২,৭০,০০০.০০
২। জোনাল এর সাপেক্ষে প্রশাসনিক 
কাউন্সিলেরব্যয় (৫ জোন)					৫০,২৫০.০০
মোট  			৩,২০,২৫০.০০

তফসিল-৯
				
পরবর্তী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের 
নিয়োগের বিধানঃ
১। বেতন ও ভাতা (ব্লকবিধান)				৫,৫৫,০০০.০০
২। অন্যান্য খরচ						১,৪২,০০০.০০
মোট			           ৬,৯৭,০০০.০০
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তফসিল ১০

যুব ক্যাম্পঃ 
১। খরচ (প্রতিদিন জনপ্রতি ২ টাকা হারে ৭৫ 
ক্যাম্পে ১০০০ যুবকের ৩ মাসের ব্যয়)				১,৩৫,০০,০০০.০০
২। বেতন ও ভাতা (ব্লকবিধান)					১,০০,০০০.০০
৩। বিবিধ							            ১,০০,০০০.০০
মোট			                     ১,৩৭,০০,০০০.০০

জুলাই- সেপ্টেম্বর , ১৯৭১ একত্রীকৃত বাজেট
তফসিল  ১		৫২,৩১৬.০০
২			১,০৪,০৫০.০০
৩			৮,৯১,৯৩৩.৭৫
৪			৪৩,৭০২.০০
৫			২,১৩,০০০.০০
৬			১০,০৯,৭৫০.০০
৭			২৩,০০,০০০.০০
৮			৩,২০,২৫০.০০
৯			৬,৯৭,০০০.০০
১০			১,৩৭,০০,০০০.০০
মোট 			২,১৩,৩২,০৫১.৭৫
(দুই কোটি তের লক্ষ বত্রিশ হাজার একান্ন রুপি পঁচাত্তর পয়সা)


সংযোজনী ১
জুলাই - সেপ্টেম্বর , ১৯৭১ - সূচি -১বিস্তারিত বাজেট
ক)
১। রাষ্ট্রপতির (স্থানাপন্ন)বেতন			২,০০০.০০x৩			৬,০০০.০০
২। রাষ্ট্রপতির পি.এস. এর বেতন			৫০০.০০x৩			১,৫০০.০০
৩। এ.ডি.সি.				                         ৫০০.০০x৩			১,৫০০.০০
৪। স্টাফ অফিসার (৩)			           ৫০০.০০x৩x৩			৪,৫০০.০০
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  ৫. সহকারী স্টাফ অফিসার                        	     		৪০০x৩ = ১২০০.০০ রুপি
  ৬. তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী (৭)              	   		১৮৭২x৩ = ৫৬১৬.০০ রুপি
  ৭. পঞ্চম শ্রেণীর কর্মচারী (৩)                 	  	৫০০x৩ = ১৫০০.০০ রুপি   
                                
                                                                     মোট =		 ২১৮১৬.০০ রুপি

(বি)১. রাষ্ট্রপতির বাড়ি ভাড়া                    		          		   ১০০০x৩ = ৩০০০.০০ রুপি
   ২. রাষ্ট্রপতির ভ্রমণ ভাতা এবং মহার্ঘ ভাতা ইত্যাদি    	১০০০x৩ = ৩০০০.০০ রুপি
   ৩. রাষ্ট্রপতির সম্পূরক ভাতা                                  		৫০০x৩ = ১৫০০.০০ রুপি
   ৪. যানবাহন কেনার শর্তসাপেক্ষ খরচ ইত্যাদি              		১০০০x৩ = ৩০০০.০০ রুপি
   ৫. ভিআইপিদের প্রোটোকল এবং আতিথেয়তা ইত্যাদি        		 = ১০০০০.০০ রুপি
   ৬. Amount placed at the discretion president           =                                     ৫০০০.০০ রুপি
    ৭. জরুরী কাজের জন্য সংরক্ষণ                                                    	= ৫০০০.০০ রুপি
                                                       --------------------------------------------------
                                                                                           	                =       ৩০৫০০.০০ রুপি
                                                       --------------------------------------------------
                                                                                   সর্বমোট 	৫২৩১৬.০০ রুপি

সংযোজনী - ২
(এ) ১৯৭১ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর এর বিস্তারিত বাজেট - তফসিল ২
১. প্রধানমন্ত্রীর বেতন                                                                       ১৫০০x৩  = ৪৫০০.০০ রুপি
২. মন্ত্রীর বেতন                                                                            	    ১২০০x৩x৩ = ১০৮০০.০০ রুপি
৩. প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি ভাড়া                                                               ৫০০x৩ = ১৫০০.০০ রুপি
৪. মন্ত্রীদের বাড়ি ভাড়া                                                       	   ৪০০x৩x৩ = ৩৬০০.০০ রুপি
৫. মন্ত্রীদের ভ্রমণ ভাতা                                                                 ৩০০০x৩ = ৯০০০.০০ রুপি
৬. প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের সম্পূরক ভাতা                                                   ৪০০০.০০ রুপি
৭. Fund placed at the discretion of Prime Minister & Other Ministers ৫০০০.০০ রুপি 
                                                                                                                ---------------------------------------------------------
                                                                                                                              ৩৮৪০০.০০ রুপি

(বি) মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ
১. দুইজন প্রথম শ্রেণী অফিসারের বেতন                                     ৫০০x৪x৩ = ৬০০০.০০ রুপি
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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২. আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণী অফিসারের বেতন                              ৫০০x৩x৩ = ৬০০০.০০ রুপি
৩. চারজন তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীর বেতন                                       ২৫০x৪x৩ = ৩০০০.০০ রুপি
৪. আটজন আজ্ঞাবাহকের বেতন (প্রতি মন্ত্রীর দুইজন করে)        ১০০x৮x৩ = ২৪০০.০০ রুপি
৫. দুইজন অফিস চাপরাসির বেতন                                                	১০০x২x৩ = ৬০০.০০ রুপি
৬. চারজন গাড়ি চালকের বেতন (প্রতি মন্ত্রীর একজন করে)           ২০০x৪x৩ = ২৪০০.০০ রুপি

                                                                                                   সর্বমোট ২০৪০০.০০  রুপি
(সি) শর্তসাপেক্ষ খরচ
১. বাড়ি ভাড়া এবং ভাতা                                                         			১২৭০০.০০ রুপি
২. যানবাহন মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ                		২০০০x৩ = ৬০০০.০০ রুপি
৩. টেলিফোন এবং বিদ্যুৎ                                       			৩৫০x৩ = ১০৫০.০০ রুপি
৪. বিবিধ                                                              			 ২০০০x৩ = ৬০০০.০০ রুপি
৫. ষ্টেশনারী                                                         			 ১০০০x৩ = ৩০০০.০০ রুপি
৬. পিএন্ডটি                                                             			 ৫০০x৩ = ১৫০০.০০ রুপি
৭. ট্র্যাঙ্ক কল                                                        			 ১০০০x৩ = ৩০০০.০০ রুপি
৮. জরুরী কাজের জন্য সংরক্ষণ                                        		                    ৩০০০.০০ রুপি
                                                                                             			        ১২০০০.০০ রুপি
                                                                                         			    ---------------------          
                                                                                              			      ৪৫২৫০.০০ রুপি
                                                                    		 ----------------------------------------------------------------
                                                                   সর্বমোট এ+বি+সি	       = ১০৪০৫০.০০     রুপি
 
সংযোজনী - ৩
১৯৭১ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর এর বিস্তারিত বাজেট - তফসিল ৩

(এ) সাধারণ প্রশাসনিক বিভাগ
১. প্রথম শ্রেণী অফিসারের বেতন (১০)      		৪৮০৭.৫০x৩ = ১৪৪২২.০০ রুপি
২. তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীর বেতন (১৮)      			৪৭২৮.০৮x৩ = ১৪১৮৮.২৫ রুপি
৩. চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীর বেতন (১৩)       	             ১৬৬৪.০০x৩ = ৪৯৯২.০০ রুপি
                                                                				 -----------------------------------------
                                                                                 		                      = ৩৩৬০০.২৫ রুপি
(বি) শর্তসাপেক্ষ খরচ
১. ডাকমাশুল এবং টেলিগ্রাম                                  			                  ৩৮০০.০০ রুপি
২. ষ্টেশনারী                                               				২০০০x৩ = ৬০০০.০০ রুপি
৩. বিবিধ এবং যানবাহন মেরামত                                			       ৫০০০.০০ রুপি
৪. ভ্রমণ খরচ                                            				  ১৫০০x৩ = ৪৫০০.০০ রুপি
৫. বিবিধ শর্তসাপেক্ষ খরচ                           			৫০০x৩ = ১৫০০.০০ রুপি
৬. পাঁচটা টাইপরাইটার কেনার বিধান        				৫০০০x৩ = ১৫০০০.০০ রুপি
৭. সরকারী কর্মচারীদের অস্তিত্ব ভাতা (ব্লক বিধান)        				 ৩০০০০০.০০ রুপি
                                                			------------------------------------------------------------
                                                                     				            = ৩৩৬৮০০.০০  রুপি
                                                    				 ------------------------------------------------------
                                                     				                সর্বমোট = ৩৬৯৪০০.০০ রুপি
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সংযোজনী-৪
১. কেন্দ্রীয় এলাকা
ক) প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বেতন    	            ৯৫০৮ X ৩=রুপি       ২৮,৫২৪.০০
খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বেতন   		৫৩৭৫ X ৩=রুপি       ১৫,৯৭৫.০০
গ) তৃতীয় শ্রেণীর চাকুরেজীবিদের বেতন 			১০৪৮৩ X ৩=রুপি      ৩১,৪৪৯.০০
ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর চাকুরেজীবিদের বেতন   			১৯৩ X ৩=রুপি                 ৫৭৯.০০
২. উত্তর এলাকা
ক) প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বেতন    	           ৮৭০০ X ৩=রুপি              ২৫,১৩০.০০
খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বেতন   		৫০০০ X ৩=রুপি              ১৫,০০০.০০
গ) তৃতীয় শ্রেণীর চাকুরেজীবিদের বেতন 			৪৬৫৭ X ৩=রুপি              ১৩,৯৭১.০০
ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর চাকুরেজীবিদের বেতন  			১৫০০ X ৩=রুপি                ৪,৫০০.০০
৩. দক্ষিণ পশ্চিম এলাকা                            						১,০৫,০০০.০০
৪.  পূর্বাঞ্চল এলাকা                                                                                          ৬৯,০০০.০০                                           							                                                    ৬৯০০০.০০
৫. উত্তর পূর্ব এলাকা                               							
৬. নিয়োগের জন্যে বরাদ্দ            				১০০০০ X ৩=রুপি             ৩০,০০০.০      
                                          								৪,০৯,০৯৮.০০

শর্তসূচক ব্যয়
১. স্টেশনারী                        					৫০০ X ৩=রূপি                  ১,৫০০.০০
২.পি এন্ড টি                      					১,৫০০ X ৩=রুপি           ৪,৫০০.০০
৩.আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের ঘর ভাড়া  	২,০০০ X ৩=রুপি          ৬,০০০.০০
৪. গাড়ির সারাই ও ভরণপোষণ                          					  ৫,০০০.০০
৫. ভ্রমণ খরচ                        				২,৫০০ X ৩= রুপি         ৭,৫০০.০০
৬. জরুরী মূহুর্তের জন্যে সংরক্ষিত                        						১০,০০০.০০
৭.উত্তরাঞ্চলের ১৯৭১ সনের এপ্রিল ও মে মাসের বকেয়া          					৩৯৮৫.০০
৮. উপ-অঞ্চল কর্মকর্তারা 				 ২৫,০০০ X ৩=রুপি        ৭৫,০০০.০০
									  রুপি=               ১,১৩,৪৮৫.০০ 
  
									সর্বমোট= ৫,২২,৫৮৩.০০
সংযোজনী-৫
উপ-অঞ্চল কর্মকর্তা
১. উপ-অঞ্চল পরিচালকদের বেতন            						 ৫০০.০০
২. উর্ধ্বতন পরিচালকদের বেতন              							 ৪০০.০০
৩.  স্টেনোগ্রাফারের বেতন                  							 ২৫০.০০
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৮/ পরিবহন                                                  						৩০০.০০
৯/ অফিস ভাড়া                                               				            ২০০.০০
১০টি সাব জোনাল অফিসের জন্য তিনটি                          ২৫০০.০০                                                                                              				
(প্রতি জোনে দুইটি করে)	
তিন মাসের খরচ হবে : 
                                                       ২৫০০x১০x৩ রুপি                                  	৭৫০০০.০০ রুপি

              
পরিশিষ্ট - VI
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১/ কর্মচারীদের বেতন 
@ প্রতিমাসে ৬০০০.০০ রুপি x ৩                          					১৮০০০.০০
(মেডিক্যাল, প্যারামেডিকেল ও নন মেডিকেল কর্মচারী বুঝানো হয়েছে)
২/ স্থাপনা ও আকস্মিক ঘটনাবলী ভাতা                 
@ প্রতিমাসে ২৫০০.০০ রুপি x ৩                                          			৭৫০০.০০         
৩/  পরিবহন ও যানবাহন রক্ষনাবেক্ষন খরচ                                                      ৩০০০.০০                                 
@ ১০০০
৪/ অফিস ও মেডিকেল স্টোরের জন্য গোডাউন ভাড়া বাবদ 
                        			 ৪৫০০.০০
@ ১৫০০.০০ x ৩

৫/ বিভিন্ন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (মেডিক্যাল, প্যারামেডিকেল ও 
নন মেডিকেল কর্মচারী) সরকারি কর্মচারীদের জন্য সরকারি 
নিয়ম অনুযায়ী ভরণপোষণ ভাতা ও বেতন  
৩০০ লোকের জন্য জনপ্রতি ২০০ রুপি করে মোট ৩০০.০০x২০০               
                             					 =    ৬০,০০০.০০ x ৩           ১,৮০,০০০.০০                     
 ( খরচ বাঁচানোর জন্য তিনজন স্টাফ কে প্রতিনিধি 
করে অন্যত্র পাঠানোর প্রয়াস করা হয়েছিল। তবে তারা 
ফেরত আসলে তাদের দায় আবার সংস্থার উপরেই বর্তাবে। 
তাই বাজেটের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি শর্ত আরোপকরা উচিত)  
                                                             					 মোট ২,১৩,০০০.০০
                                                      
পরিশিষ্ট-VII
ত্রান অধিদপ্তর .
১/ রিলিফ কমিশনারের বেতন                           			          ৫০০x৩ = ১,৫০০
২/ ডেপুটি রিলিফ কমিশনারের বেতন                                 			৫০০ x ৩= ১,৫০০ 
৩/ স্টাফ অফিসারের বেতন                              				৫০০x৩ = ১,৫০০
৪/ দুইজন এসিস্ট্যান্টের বেতন                                          			৩০০x২x৩ = ১,৮০০ 
৫/ একজন একাউন্টেন্টের বেতন                                         		৩০০ x ৩ = ৯০০
৬/ স্টেনোর বেতন                                                 				৩০০x৩ = ৯০০
৭/ টাইপিস্টের বেতন                                   					২৫০x৩ = ৭৫০
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৮। দুই এম এল এস এস এর জন্য খরচ                                                    ১৫০  ৩ = রুপি ৯০০ 
৯। রিলিফ অফিসের জন্য ব্লক বিধান 10,000.00                                           রুপি ৩০০০০০০
                                                                                                                             .......................................
                                                                                                               মোট= রুপি  ৩০,০৯,৭৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রেস , প্রচার ও তথ্য সম্প্রচার দপ্তর

১। বেতন                                                                                                                          রুপি ১৭, ৭৭০
    টেপ @ 20 প্রতি মাসে

২। রুপি @ ৭৫/- প্রতি মাসে                                                                                              রুপি ১৫০০ 
৩। সংবাদপত্র বিল                                                                                                             রুপি ১০০ 
৪। ক্যাজুয়াল শিল্পী অন্তর্ভুক্ত না                                                                                                  রুপি ১০০০
৫। আসবাবপত্র ভাড়া                                                                                                       রুপি ২৫০
৬। যন্ত্র ক্রয়                                                                                                                  রুপি ১,৫০০
৭। স্টেশনারি                                                                                                                       রুপি ৩০০
৮। রক্ষণাবেক্ষণ/ জীপ                                                                                                    রুপি ১,৫০০
৯। বিবিধ ও জরুরী রিজার্ভ যেমন থার্ড ট্রান্সমিশন                                                                       রুপি ৩৫০০০ প্রতি মাসে
     বাড়ি ভাড়া, ড্রামা উৎপাদন,সম্প্রচার ঘন্টা বৃদ্ধি এবং 
     অন্য কোন খরচ 
ছয় মাসের ব্যয়ের টাকা রুপি ৩৫০০০  ৬                                                                 রুপি ২,১০,০০০
( রুপিতে দুই লাখ দশ হাজার শুধুমাত্র) 
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক জোন প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞপ্তি
	বাংলাদেশ সরকার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয়
	২৭ জুলাই, ১৯৭১



সাধারণ প্রশাসন দপ্তর               
মেমো . নং গ                                                                                                                        / তারিখ ......... ..১৯৭১

ক্রম

১। মন্ত্রিপরিষদ সিদ্ধান্ত অনুসারে, মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রধান কার্যলয় ও প্রশাসনিক এখতিয়ারের সহিত নিম্নবর্নিত প্রশাসনিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

১)দক্ষিণ-পূর্ব জোন (১)      এইচ কিউ  ঃ সাবরুম          ক। চট্টগ্রাম
                                                                                           	খ। পার্বত্য চট্টগ্রাম
                                                                                           গ। ফেনী সাব ডিভিশন, নোয়াখালী জেলা

২)দক্ষিণ-পূর্ব জোন ( ২)  এইচ কিউ  ঃ আগরতলা       ক।ঢাকা 
                                                                                            	খ। কুমিল্লা 
                                                                                           গ। নোয়াখালী জেলা, ফেনী সাব ডিভিশন ব্যাতিত 

৩)ইস্ট জোন                এইচ কিউ  ঃ ধর্মতলা                  ক। হবিগঞ্জ 
                                                                                           	 খ। মৌলভীবাজার সাব ডিভিশন সিলেট জেলা 

৪)উত্তর-পূর্ব জোন (১)  এইচ কিউ  ঃ দাওকি             ক। সদর ও সুনামগঞ্জ সাব ডিভিশন সিলেট জেলা
                                                                                            
৫)উত্তর-পূর্ব জোন ( ২)   এইচ কিউ  ঃ টুরা                 ক। ময়মনসিংহ
                                                                                           	 খ। টাঙ্গাইল

৬)নর্থ জোনের              এইচ কিউ  ঃ কোচবিহার                     ক। রংপুর 

৭)ওয়েস্ট জোন         এইচ কিউ  ঃ বালুরঘাট                             ক। দিনাজপুর
                                                                                           	          খ। বগুড়া 
                                                                                           	         গ। রাজশাহী
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৮)দক্ষিণ - পশ্চিম জোন     এইচ কিউ  ঃ কৃষ্ণনগর     ক। পাবনা 
                                                                                           	খ। কুষ্টিয়া 
                                                                                           	গ। ফরিদপুর
                                                                                           	ঘ। যশোর

৯)সাউথ জোন             এইচ কিউ  ঃ বারাসাত                   ক। বরিশাল
                                                                                           	খ। পটুয়াখালী
                                                                                           	গ। খুলনা
বিঃদ্রঃ:
( 1) উপরল্লিখত জোনাল বিভাগ তৈরি করা হয়েছে মূলত জোনাল হেডকোয়াটারের নিকট অবস্থিত জোনের অন্তর্ভুক্ত জেলার বেশিরভাগ মানুষের উপস্থিতির উপরে ভিত্তি করে। 
( 2 ) এটা মনে রাখা যেতে পারে যে, কোনো বিশেষ জেলার মানুষদের এমন কোনো জোনে পাওয়া যেতে পারে, যে জোনে সেই বিশেষ জেলা অন্তর্ভুক্ত নয়। সেক্ষেত্রে তাঁরা যে বিশেষ জোনে সাময়িকভাবে অন্তর্গত হবেন। 

2. জোনাল প্রশাসনিক পরিষদ :
প্রতিটি জোনে একটি জোনাল প্রশাসনিক পরিষদ স্থাপন করা হবে । 

জোনাল প্রশাসনিক পরিষদের গঠনতন্ত্র

( ক) জোনের সকল এম এন এ গণ ও এম পি এ গণ জোনাল প্রশাসনিক পরিষদের সদস্য হবেন 

সাধারনত একজন এম এন এ অথবা এম পি এ তার নিজ জেলা যে জোনে অন্তর্ভুক্ত সেই জোনের অন্তর্ভুক্ত হবেন এই লক্ষে যে, তিনি তার নির্বাচনী এলাকার সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে  নিজ নির্বাচনী এলাকার স্বাধীনতা সংগ্রামে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করবেন।  
তবে , একজন এম এন এ অথবা এম পি এ তার নিজ জেলা যে জোনে অন্তর্ভুক্ত নয় সেই জোনেও অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন যদি তা  পূর্ববর্তি অনুচ্ছেদে বর্ণিত লক্ষ্য অর্জনে অধিক সহায়ক হয়। এটি একজন এম এন এ অথবা এম পি এ এর সুবিধা এবং বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধানের উপরে নির্ভরশিল।  
কোনো এম এন এ এবং এম পি এ একাধিক জোনের জোনাল প্রশাসনিক পরিষদের সদস্য হতে পারবেন না। 

(খ ) প্রতিটি জোনাল কাউন্সিল নিজেদের সদস্যদের মধ্য থেকে জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। 

(গ) পরিষদের সদস্য - সচিব জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা হবেন । 

(ঘ) প্রশাসনিক কাউন্সিলের দায়িত্ব পালনের জন্য একটি জোনাল সচিবালয় থাকতে হবে।
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আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদের কার্যাবলী :
১) মন্ত্রিসভা, প্রশাসন ও রাজনৈতিক উপদেষ্ঠা মন্ডলি ও মন্ত্রি পরিষদের দ্বারা যে সব নিয়ম নীতি বিবৃত হবে তার চর্চা ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
২) আঞ্চলিক পরিষদ জনগনের সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং তাদরে উপলব্ধি  করতে সক্ষম হবে যে দেশের সরকার তাদের সাথে আছে।
৩) আঞ্চলিক পরিষদ ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। বাংলাদেশ সরকারের পাশে থেকে আঞ্চলিক প্রশাসন ও অন্যান্য আঞ্চলিক সংগঠন এক সাথে সম্মন্বয় করবে এবং বাংলাদেশ সরকার কতৃক সকল ত্রাণ কার্যক্রম ব্যবস্থা পর্যাবেক্ষণ করা হবে।
৪) আঞ্চলিক পরিষদ ত্রাণ কার্যক্রমের উপর দৃষ্টি রাখবে এবং ভুল-ত্রুটি সংশোধন করবেন।
৫) আঞ্চলিক পরিষদ যুব উন্নয়নে আইনগত ও প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রদান করবে।
৬) আঞ্চলিক পরিষদ স্থানীয় সেক্টর কমান্ডারদের সাথে সহযোগিতা বজায় রাখবে।
৭) আঞ্চলিক পরিষদ তার সীমানার মধ্য প্রশাসনিক সরঞ্জাম স্থাপনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
৮) সদস্যদরে সাথে পরিষদ মাসে অন্তত ১ বার সাক্ষাত করবে। সম্পাদক ও সদস্যগন চেয়ারম্যানকে সাথে নিয়ে আলোচনার কার্যাবলী তুলে ধরবেন। আলোচনার অন্তত ৫ দিন আগে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করতে হবে। গুরুত্ব বিষয় অন্তভুক্ত করার জন্য  বিবিধ বিষয় সদস্যদ আলোচনা সভায় তাদরে প্রস্তাব পাঠাতে পারবে। 


৪) আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদের উপ-কমিটি:
ক) আঞ্চলিক পরিষদের সাধারন ভাবে নিচের উপ-কমিটি সমূহ গঠন করবে তাদের কার্যক্রম অপসারণ সহযোগী করার জন্য।
১) অর্থনৈকিত উপ-কমিটি
২) ত্রাণ উপ-কমিটি
৩) সাস্থ্য উপ-কমিটি
৪) প্রচার উপ-কমিটি
৫) শিক্ষা উপ-কমিটি
মন্ত্রিসভা কতৃক প্রতিষ্ঠিত কোন প্রস্তাবরে ভিত্তিতে যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে যে কোন উপ-কমিটি গঠন করতে পারেন।
খ) প্রতিটি উপ-কমিটিতে সর্বনিম্ন ৩ এবং সর্বোচ্চ ৭ জন আঞ্চলিক সদস্য দ্বারা গঠিত হবে।
গ) উপ-কমিটির মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবে।
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ঘ) আঞ্চলিক অফিসার উপ-কমিটির পক্ষ থেকে সদস্য সচিবদের নিকট বিভিন্ন বিভাকে উপস্থাপন করবে।
৫) আঞ্চলিক প্রশসনিক কর্মকর্তা:
ক) প্রতিটি প্রশাসনিক অঞ্চল একজন আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা দ্বারা নাম করন করা হবে।
খ) আঞ্চলিক প্রশসনিক কর্মকর্তা সরকারের দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত হবে।
গ) আঞ্চলিক প্রশসনিক কর্মকর্তা যিনি পদাধিকার বলে আঞ্চলিক প্রশসনিক সংসদের সদস্য সচিব তিনি সবার কার্য বিবরণী সংরক্ষণ করবেন।
ঘ) আঞ্চলিক প্রশসনিক কর্মকর্তা সকলের কাজ সম্মন্বয় করবেন এবং তার আঞ্চলিক কর্মকর্তা নিকট দায়ি থাকবেন।
ঙ) আঞ্চলিক প্রশসনিক কর্মকর্তা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কবলের সাথে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বজায় রাখবে এবং তাদের কাজে সহযোগিতা করবেন।
চ) তিনি সকল নীতি বাস্তবায়নে নির্বাহির কাছে আঞ্চলিক প্রশসনের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।
৬) আঞ্চলিক কর্মকর্তা:
ক) প্রতিটি অঞ্চলে থাকতে হবে-
১) একজন সাস্থ্য কর্মকর্তা
২) একজন শিক্ষা কর্মকর্তা
৩) একজন ত্রাণ কর্মকর্তা
৪) একজন প্রকৌশলী
৫) একজন পুলিশ অফিসার
৬) একজন তথ্য কর্মকর্তা
৭) একজন হিসাব রক্ষক কর্মকর্তা
খ) আঞ্চলিক কর্মকর্তা সরকারের দায়িত্ব প্রাপ্ত বিভাগ কতৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন এবং কাজে নিজেকে সংযুক্ত রাখবেন।
৭) অর্থসংক্রান্ত:
 ক) অর্থসংক্রান্ত বিষয় প্রতিটি অঞ্চলের উপ-কমিটি দ্বারা পরিচালিত হবে।
খ) অর্থসংক্রান্ত উপ-কমিটি ৫ জন সদস্য বিশিষ্ট হবে। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, আঞ্চলিক প্রশসনিক কর্মকর্তা এবং অর্থসংক্রান্ত উপ-কমিটি একজন পদাধিকার বলে বাকি ৩ জন অর্থসংক্রান্ত উপ-কমিটি সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবে।
গ) অর্থসংক্রান্ত প্রতিটি উপ-কমিটি সদস্যদের ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে এবং তহবিল একটি ব্যাংক এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। 
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চেক আঞ্চলিক প্রশসনিক কর্মকর্তা দ্বারা ইস্যু করা হবে এবং আঞ্চলিক প্রশসনিক সদস্যদের চেয়ারম্যান দ্বারা স্বাক্ষরিত হবে অথাব তার অনুপস্থিতিতে অর্থসংক্রান্ত কমিটির যে কোন সদস্য দ্বারা প্রতি স্বাক্ষরিত হবে।
ঘ) প্রতিটি খরচ নির্বাহি বিভাগ কতৃক সরকার প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ করবে। নিদিষ্টি বন্টনের ভিত্তিতে সরকারি অনুমোদন দ্বারা কোন ব্যয় নির্বাহ করা হবে না।
ঙ) আঞ্চলিক হিসাব রক্ষক কর্মকর্তা কতৃক সরকারের অর্থ সংক্রান্ত নিয়ম অনুযায়ী যথাযত ভাবে নিয়ন্ত্রন করবেন।
চ) অর্থসংক্রান্ত বিভগ কতৃক নিয়োগ প্রাপ্ত ১ জন হিসাব রক্ষক মাসে ১ বার হিসাব পত্র নিরীক্ষা করবেন ও পরীক্ষা হিসাব বিবরনী অর্থ বিভাগের নিকট প্রেরণ করবেন এবং তা মন্ত্রিসভায় স্থানান্তর করতে হবে।
এস/ডি তাজউদ্দীন আহমদ
প্রধানমন্ত্রী
মেমো নং. 									      তারখি :- ২৭/০৭/১৯৭১

অনুলিপি প্রদান: 
1) M.N.A & P.A (All)
2) Head of Bangladesh Mission, Calcutta.
3) Secretaries (All)
4) Inspector General of Police.
5) Relief Commissioner.
6) Director General, Health Services.
7) Officer-On-Special Duty, Law & Parliamentary Affairs.
8) Chief Engineer.
9) Zonal Administrative Officers (All)
10) Private Secretaries (AH)
11) A.D.C to Commander-in-Chief.

(K.Ahmed)
Dy. Secretary.
General Administration Department.
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	যুব ক্যাম্প নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রধান কতৃক পশ্চিম জোনের ক্যাম্পপ্রধান নিয়োগ
	বাংলাদেশ সরকার, যুব ক্যাম্প নিয়ন্ত্রন বোর্ড
	২৮ জুলাই, ১৯৭১




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নিয়ন্ত্রণাধীন , যুব ক্যাম্পের
অনুক্রম সমূহ

পরবর্তী নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ, জনাব এম. বখতিউল্লাহকে যুব-ক্যাম্প পশ্চিম সেক্টর জোন-১ এর পরিচালক নিযুক্ত করা হয়।
এই নির্দেশ ২৮ জুলাই, ১৯৭১ থেকে বলবৎ করা হবে। এই নিযুক্তি জনস্বার্থে তৈরী করা হয়।
তিনি তার অফিসের ঠিকানা সংক্রান্ত এবং অন্যান্য জরুরী নির্দেশনা যুব শিবির, সদর পরিচালক থেকে গ্রহণ করবেন।
                                                                                 - (মোঃ ইউসুফ আলী)
                                                                                    সভাপতি,
                                                                                    নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, যুব ক্যাম্প
                                                                                    ২৮/০৭/৭১
স্মারকলিপি, No. Est./BD/YC/5(22)
খণ্ড (copy) থেকেঃ-

(১) জনাব এম বখতিউল্লাহকে তথ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে যুবশিবির, পশ্চিম সেক্টর (জোন-১) এর পরিচালক নিযুক্ত করা হয়
(২) কমান্ডার ইন চিফ, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
(৩) বাংলাদেশ মিশনের প্রধান।
(৪) সম্পাদক/ অর্থ-বিভাগ / জাতীয় (home) বিভাগ / বৈদেশিক বিষয় / নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, যুব ক্যাম্প / জি.এ. বিভাগ  গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
(৫) প্রশাসক, পূর্ব জোন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ আগরতলা সরকার 
(৬) বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত কার্যালয়, প্রকৌশলী দপ্তর / গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পুলিশ শাসন।
(৭) ত্রাণ কমিশনার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
(৮) সাধারণ পরিচালক, স্বাস্থ্য সেবা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
(৯)  সাধারণ সম্পাদক হতে রাষ্ট্রপতি / প্রধানমন্ত্রী / পররাষ্ট্রমন্ত্রী / স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী / অর্থমন্ত্রী।
                                                                                        - (মোঃ ইউসুফ আলী)
                                                                                   সভাপতি,
                                                                                     নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, যুব ক্যাম্প।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সভার 
কার্যবিবরনী ও সিদ্ধান্ত 
	বাংলাদেশ সরকার, 
কেবিনেট ডিভিশন 
	২৯ জুলাই, ১৯৭১ 



মন্ত্রীসভা সাক্ষাৎকার এ মিনিট(minutes) এবং সিদ্ধান্তসমূহঃ ২৯.০৭.৭১ তারিখে

মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নিল যে, কোন ভাতা চালু রাখা যাবে না অথবা, সরকার এবং স্বশাসিত সংস্থা , শিক্ষক, এবং অন্যান্য বিভাগের কর্মচারীদের পেনশন প্রদান করা হবে। 
স্বাধীন জোনগুলোতে প্রশাসনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হল। এ ধরনের একটি প্রশাসন চালানোর ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হবে, সেগুলো পরীক্ষা করা হবে এবং বিশিষ্ট সমস্যাগুলোর সমাধান করা হবে। সদস্য সম্পাদক জনাব বড়ুয়ার সাথে জনাব এ. হান্নান , জনাব জে. জি. ভৌমিক এবং জনাব এস. বড়ুয়ার সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়; বাংলাদেশ অর্থ এবং অন্যান্য খাত হতে হিসাব জমা রাখার প্রসঙ্গে নানা অভিযোগ উত্থাপিত হয়।
মন্ত্রীসভা আরও  সিদ্ধান্ত নিল যে, বর্তমান সীমানা এবং বাইরের কেরানিবর্গের জন্য অফিসের বন্দোবস্ত করা হবে।
বর্তমান ভবনের সীমানার কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, এগুলো অন্য কোথাও স্থাপন করা হবে।
সম্প্রচারে জড়িত মানুষদের বিশেষ কাজের বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, তাদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে জায়গার বন্দোবস্ত করা হবে। 
- মন্ত্রীসভার সচিব
সকল ব্যক্তিগত সম্পাদক হতে সভাপতি এবং মন্ত্রীবর্গের কাছে অনুলিপি।
                                                                               - মন্ত্রীসভার সচিব
গোপনীয়ঃ
২৯.০৭.৭১- এ মন্ত্রীসভা বৈঠকে মিনিট (minutes)  সিদ্ধান্তসমূহঃ
মন্ত্রীসভার সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। প্রফেসর ইউসুফ আলীকে এ বৈঠকে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত করা হয়। 
প্রফেঃ ইউসুফ আলী কর্তৃক উত্থাপিত ত্রাণ এবং পুনর্বাসন এবং যুবশিবির রিপোর্টটি মন্ত্রীসভা কর্তৃক বিবেচিত হয়।
সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, যুবশিবিরের তরুণদের প্রশিক্ষিত করার জন্যে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা চালু করা হবে। মেধার ভিত্তিতে কিছু শিবির বন্ধ করে দেওয়া হবে, বাকী শিবিরগুলো সঠিকভাবে চালিত হবে।
ত্রাণ প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, সামরিক সংযোগ অফিস থেকে কোন ত্রাণ প্রদান করা হবে না এবং ত্রাণ বন্টন কর্তৃপক্ষকে আঞ্চলিক কাউন্সিলের কাছে  অর্পণ করতে হবে যারা মেধার ভিত্তিতে বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করবেন।
আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, স্বেচ্ছাপ্রকল্পে একটি যুদ্ধের শব সেবার প্রস্তাবনাটি মন্ত্রীসভার অনুমোদনের জন্য উত্থাপিত হবে। 
                                                                               - মন্ত্রীসভার সম্পাদক
সকল ব্যক্তিগত সম্পাদক হতে সভাপতি, মন্ত্রীবর্গ এবং প্রফেঃ ইউসুফ আলীর কাছে অনুলিপি।
                                                                               - মন্ত্রীসভার সম্পাদক
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	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন
	৯ আগষ্ট, ১৯৭১




(১) যুবক্যাম্প - অভ্যর্থনা শিবির - বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিপালিত হবে।
(২) আঞ্চলিক প্রশাসন এবং আঞ্চলিক পরিষদ (council) ।
(৩)  প্রশিক্ষণক্যাম্প এবং  প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা সমস্যাবলী।
(৪) মনস্তাত্ত্বিক (psy) যুদ্ধবিগ্রহ কক্ষ। (warfare cell) 
(৫) 
(৬) প্রতিরক্ষা বিষয়ক সচিব/ সেক্রেটারি (secy)
(৭) স্থানসংকুলান- এখানে প্রতিরক্ষার কেন্দ্রীয় দপ্তর(H.Q.)  স্থাপিত হবে। মন্ত্রীসভা এখানে কাজ করবে। কোন সাক্ষাৎকার করা যাবে না। সচিবালয় অন্য একটি জায়গায় স্থাপিত হবে।

৯.০৮.৭১- এ মন্ত্রীসভা বৈঠকে মিনিট (minutes)  সিদ্ধান্তসমূহঃ
মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নিল যে, যুবকদের জন্যে অভ্যর্থনা শিবিরগুলো বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিপালিত হবে।
আর কোন কালক্ষেপণ না করে আঞ্চলিক প্রশাসন এবং আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপিত হবে।
প্রশিক্ষণক্যাম্প গুলো এবং  প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের সমস্যাবলী মন্ত্রীসভা কর্তৃক বিশেষভাবে বিবেচিত হবে। একটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধবিগ্রহ কক্ষ। (warfare cell) স্থাপনার বিষয়টি অতিসত্বর প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে। তথ্য এবং সম্প্রচার ক্ষেত্রের সমস্যাবলীও টুকে রাখা হবে।
জনাব এ সামাদ, সিলেটের প্রাক্তন ডি. সি. -কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্পাদক নিযুক্ত করা হবে বলে সিধান্ত নেওয়া হল। 
বর্তমান কেন্দ্রীয় দপ্তরে সম্মুখীন সমস্যাবলী বিশেষভাবে নোট করা হবে এবং সিধান্ত নেওয়া হল যে, বর্তমান সীমানাটুকু শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় স্থাপনে ব্যবহৃত হবে। বর্তমান স্থানেও (site) মন্ত্রীসভা কাজ করবে তবে সেখানে কোন সাক্ষাৎকার অনুমোদিত হবে না। সচিবালয় প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, সচিবের কার্যালয় নিবাসিত করতে একটি আলাদা ভবনের ব্যাবস্থা করা হবে। 
                                                                                - মন্ত্রীসভার সম্পাদক
সকল ব্যক্তিগত সম্পাদক হতে সভাপতি এবং মন্ত্রীবর্গের কাছে অনুলিপি।
                                                                               - মন্ত্রীসভার সম্পাদক
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	বাংলাদেশ সরকারের সচিবদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা সংক্রান্ত সার্কুলার
	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন
	১৩ আগষ্ট, ১৯৭১



গোপনীয়
১৩ আগষ্ট,১৯৭১
এটা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল সচিব গণ আন্তঃবিভাগীয় আলাপ আলোচনার জন্য সপ্তাহে একদিন মিলিত হবে।প্রধাণমন্ত্রী নিজে এই সভার সভাপতিত্ব করবেন।প্রতি সোমবার সকাল ৯ টায় এই সভা সম্পাদনের জন্য পরামর্শ জানাচ্ছি। 
(এইচ.টি ইমাম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
নং. ১৯(৭)-কেবি.তারিখ-১৩.৮.৭১
প্রাপকঃ
১)পররাষ্ট্র সচিব
২)প্রতিরক্ষা সচিব
৩)অর্থ সচিব
৪)জি এ সচিব
৫)স্বরাষ্ট্র সচিব
৬)স্বাস্থ্য সচিব
৭)প্রধাণমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী
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	কেবিনেট সচিব কর্তৃক বাংলাদেশে দখলীকৃত এলাকা হতে আনীত অর্থ ও সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে কমিশন নিয়োগের নির্দেশ
	বাংলাদেশ সরকার, কেবিনেট ডিভিশন
	১৬ আগষ্ট, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ
তারিখঃ ১৬ আগষ্ট,১৯৭১
দখলীকৃত এলাকা হতে মুদ্রা ও অন্যান্য সম্পদ আনয়ন এবং আনীত সম্পদের সদ্ব্যবহারের পরামর্শ চেয়ে সরকার কর্তৃক কয়েকজন লোকের সমষ্টিতে একটি দল নিয়োগ করা হয়েছে
কমিশন যাদের নিয়ে গঠিত হবেঃ
           			১) জনাব এ হান্নান চৌধুরী                        সভাপতি
            			
২)জনাব জে জি ভৌমিক                          সদস্য
           			৩)জনাব এস বড়ুয়া                             সদস্য সচিব

কমিশনের শর্তাবলী সমূহ নিম্নরূপঃ
ক)নিরাপদ এলাকায় সকল সম্পদ হস্তাহন্তের যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে।
খ)দখলীকৃত এলাকা হতে আনীত মোট মুদ্রা ও সকল সম্পদের বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।
গ)বিররণকৃত সকল সম্পদ ও যাবতীয় অর্থ সরকারের নিকট হস্তান্তর করতে হবে।
এবং
ঘ)দখলীকৃত এলাকা হতে স্থানান্তরিত সকল সম্পদ ,নগদ অর্থ সম্পর্কে জনগনকে জবাবদিহিতা করতে হবে।
  যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কমিশন তাদের প্রতিবেদনটি কেবিনেটের কাছে জমা দিবে।
এসডি/- এইচ.টি. ইমাম
মন্ত্রীপরিষদ সচিব
রশিদ নং-১৩৫(২৫)/কেবিঃতারিখঃ১৬-৯-৭১
মালদার জেলাপ্রশাসক বিচারক সচিব জনাব হান্নান চৌধুরী কে প্রতিলিপি প্রে্রণ করা হোক।
(এইচ.টি. ইমাম)
মন্ত্রীপরিষদ সচিব
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ সরকারের সাধারণ প্রশাসন বিভাগের একটি নিয়োগপত্র
	বাংলাদেশ সরকার
সাধারণ প্রশাসন বিভাগ
	২১ আগষ্ট, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 
সাধারণ প্রশাসন দপ্তর
নং-জিএ/১১০৫                                        তারিখ- ২১ আগষ্ট,১৯৭১

নির্দেশ
	
পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক জনাব সনৎ কুমার সাহা কে অধ্যাপনার পাশাপাশি পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অর্থনীতিবিদ হিসেবে নিযুক্ত করা হলো। 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙ্গালাদেশ সরকারের পক্ষ হতে
এসডি/-(এম.নুরুল কাদের)
সচিব, জি.এ অধিদপ্তর
রশিদ নং- জিএ/১১০৫ (১০) তারিখঃ ২১-৮-৭১

প্রতিলিপি প্রদান
১)প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনাব সনৎ কুমার সাহা কে যাবতীয় তথ্য প্রেরণ করা হোক।কেবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে ৫০০.০০ টাকা তার মাসিক বেয়ন ধার্য করা হয়েছে।
২)সচিব
৩)সচিব, পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৪)সহকারী সচিব,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
(এম.নুরুল কাদের)
সচিব
সাধারণ প্রশাসন বিভাগ
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	প্রধানমন্ত্রীর একটি প্রাশসনিক নির্দেশ
	বাংলাদেশ সরকার, 
কেবিনেট ডিভিশন
	২১ শে অগাষ্ট, ১৯৭১



মেমো নং ৩১(৬) কেবিঃ                            অগাষ্ট ২১,১৯৭১
,মন্ত্রি পরিষদ সচিবের ১৬ ও ১৭ তারিখের নোট দ্বয়ের (মেমো নং ২১ (৬) কেবিঃ, ১৬ ও ১৭ ই অগাষ্ট) পরিপেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর আদেশ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য পূনরায় ব্যাক্ত করা হল।
সকল সচিবঃ								
										(এইচ টি ইমাম
									    মন্ত্রী পরিষদ সচিব)	
			
প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনামা
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দায়িত্ব থাকবে যেসব সমস্যা মন্ত্রী পরিষদ সচিবালয়ের সিদ্ধান্তের প্রয়োযন সেগুলি চিহ্নিত করা।  কোন সমস্যা মন্ত্রী পরিষদ সচিবালয়ে আলোচিত হবে কেবলমাত্র তখনই যখন সংশিষ্ট মন্ত্রী তার বিবেচনা অনুযায়ী চেষ্টা করা সত্ত্বেও নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্তের প্রয়োযন অনুভূত হবে।  তাই কোন বিষয় মন্ত্রী পরিষদ সচিবালয়ের উত্থাপনের জন্য সংশিষ্ট মন্ত্রীর অনুমোদন লাগবে।  যে কোন ফাইল মন্ত্রী পরিষদে সমস্যা চিহ্নিত করনের জন্য পাঠানোর প্রবনতা পরিহার করতে হবে।
										স্বাঃ তাঃ আহমেদ
										১৬/৮/৭১
গোপনীয়ঃ										অতি জরুরী
										১৩/৮/১৯৭১
মন্ত্রী পরিষদের পরবর্তি বৈঠকের তারিখ ১৬/৮/৭১ এ নির্ধারন করা হল।  সকলকে বৈঠকের কার্যবিবরনী ১৪ তারিখ সন্ধ্যার মধ্যে অনুগ্রহ পূর্বক জমা দেবার জন্য আহবান জানানো হল।
										(এইচ টি ইমাম
									    মন্ত্রী পরিষদ সচিব)
নং ১৮(৬)-কেবিঃ তাঃ ১৩/৮/৭১
প্রতি, 	১। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়।
    	২। সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়।
    	৩। সচিব, অর্থ মন্ত্রনালয়।
    	৪। সচিব, জি, এ।
    	৫। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়।
   	৬। সচিব, স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	আন্তঃবিভাগীয় সচিবদের কার্যবিবরনী
	বাংলাদেশ সরকার
কেবিনেট ডিভিশন
	২৩শে অগাষ্ট, ১৯৭১


 	
প্রধানমন্ত্রীর আদেশক্রমে, সচিব মহোদয়গনের আন্তঃবিভাগীয় আলোচনা ও সমন্বয় সভা প্রতি সোমবার সকাল ৯-০০টায় (বাতিলের নোটিস না জারী হলে) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।
	প্রধানমন্ত্রী নিজে এসব সভায় সভাপতিত্ব করবেন, সকল সচিব মহোদয়কে অনুগ্রহ পূর্বক এই সভার যথাযথ গুরুত্ব বিবেচনা সহকারে তাদের এপয়নমেন্ট নির্ধারন করার আহবান জানানো হচ্ছে।  প্রধানমন্ত্রী আরো আশা প্রকাশ করেন যে প্রতিটি বিভাগ এই সভায় তাদের ওপর ন্যাস্ত দায়িত্বের অগ্রগতি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করবেন।
                                                (এইচ টি ইমাম
									    মন্ত্রী পরিষদ সচিব)

নং...কেবিঃ  তাং অগাষ্ট ১৯, ১৯৭১

প্রতি, 
সকল সচিব
ব্যাক্তিগত সচিব, প্রধানমন্ত্রী
ব্যাক্তিগত সচিব, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি
২৩শে অগাষ্ট অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পরিষদ সচিবালয়ের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরনী ও সিদ্ধান্ত সমূহ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্বে নিম্ন বর্নিত সচিবগন অংশগ্রহন করেন।
    ১। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়।
    ২। সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়।
    ৩। সচিব, অর্থ মন্ত্রনালয়।
    ৪। সচিব, জি, এ।
    ৫। সচিব, মন্ত্রী পরিষদ।
মাননীয় পরাষ্ট্র সচিব তার মন্ত্রনালয়ের গত কয়েক সপ্তাহের গুরুত্বপূর্ন কার্যবিবরনী ব্যাখ্যা করেন।  তিনি নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ পেশ করেনঃ
১। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে কার্যরত পাকিস্তান মিশন সমূহের ২২ জন অফিসার ও ৮০ জন সদস্য স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেছে।
২। পাকিস্তান পররাষ্ট্র বিভাগের নুতন প্রজন্ম(বাংগালী) আমাদের বাংলাদেশী চেতনায় আগের তূলনায় বেশী আকর্ষিত হচ্ছে।
৩। বিভিন্ন দেশের পাকিস্তান মিশন থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মচারী পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য প্রকাশ করায় পাকিস্তানী উচ্চ পর্যায়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা কূটনৈতিক মিশন সমূহে নানান পরিবর্তন আনছে।
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৪। ইরান সরকার গভীরভাবে পাকিস্তান সরকারের পক্ষালম্বন করছে।
৫। শ্রীলংকায় পাঠানো আমাদের প্রতিনিধি দলের অগ্রগতি বেশ সন্তোষহজনক।  আফগানিস্তান ও নেপালেও ২/১ দিনের ভেতর প্রতিনিধি দল প্রেরন করা হবে।
পরাষ্ট্র সচিব জাপান, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন, থাইল্যান্ড, সিংগাপুরে স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে ক্রমবর্ধমান জনমত বর্ননা করেন।
প্রধানমন্ত্রী সভার কার্যববিরনীতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।  তিনি পূনরায় সচিবগনের আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সভার গুরুত্ব আরোপ করেন।  তিনি আরো আশাবাদ ব্যাক্ত করেন যে লিখিত বিবরনী সভার পূর্বেই সব বিভাগ নিজেদের ভেতর আদান প্রদান করবে এবং জমা দেবে।
প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট ব্যাখ্যা করেন এবং পরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় এ বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে তাদের পূর্নাংগ রিপোর্ট পেশ করবে বলে আশা প্রকাশ করেনঃ
১। পাকিস্তানে কার্যরত বিভিধ শক্তি।
২। পাকিস্তানের (পশ্চীম) বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং তাতে বিভিন্ন ক্ষুদ্র দলের ভূমিকা।
৩। খান ওয়ালী খানের সাম্প্রতিক বক্তব্য।
৪। মাহমুদুল হক উসমানী, কবি আয়াজ, জিএম সৈয়দদের গ্রেফতার।
৫। বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রকাশ্যে বিচার দাবী করে এয়ার মার্শাল আজগর খানের আহবান।
৬। ভূট্টোর ওপর বর্তমান সংকটের সম্পূর্ন দায় চাপিয়ে আইউব খুরোর বক্তব্য।
৭। সাধারন নির্বাচনে ভূট্টোকে জয়যুক্ত করার ব্যাপারে সেনাবাহিনীর আশ্বাস প্রদান (সেনানিবাস এলাকায় তার ভাষন)।
৮। দক্ষিনপন্থী রাজনৈতিক দল সমূহের উত্থানের সম্ভাবনা।
৯। ইয়াহিয়ার বর্তমান সংকট সমূহ।
সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়ঃ
১। সকল বিভাগের সচিবগন নিজ নিজ বিভাগের কার্যকলাপের রিপোর্ট প্রস্তুত করবেন এবং মন্ত্রী পরিষদ সচিবের কাছে পাঠাবেন (রবিরারে ভেতর, যাতে করে সোমবার সকালের সভায় সেগুলি উত্থাপন করা যায়)।
২। সচিবগন মন্ত্রী পরিষদ সচিবের কাছে আন্তঃবিভাগীয় সিদ্ধান্ত এবং সমন্বয়ের জন্য প্রস্তুত রিপোর্টও রবিবারের মধ্যে পাঠাবেন।
৩। সভা প্রতি সোমবার সকাল ৯-০০ টায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।



                                               (এইচ টি ইমাম
 মন্ত্রী পরিষদ সচিব)
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	প্রচার বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত পরিষদ
সদস্যের প্রচার সংক্রান্ত আন্তঃ বিভাগীয় একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও বিচার বিভাগ
	২৩ আগষ্ট, ১৯৭১



তথ্য, প্রচার ও বেতার দফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর
জয় বাংলা

গোপনীয়
জনাব,
     ইহা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য বিভাগের সাথে সঠিক সহযোগীতার অভাবে তথ্য ও প্রচার বিভাগ সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রচারে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। 
এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় হবে যদি অনুগ্রহ করে নিয়োজিত বিভাগীয় প্রধানদের তথ্য ও প্রচার বিভাগের প্রধানের সহিত বিবৃতি,বিলিপত্র,প্রেস রিলিজ সহ অন্যান্য সকল সহযোগীতা ও সংযোগ স্থাপনের নির্দেশ দানে আপনার আজ্ঞা হয়।
আপনার বিশ্বস্ত
(আব্দুল মান্নান)
এম.এন.এ ইনচার্জ
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী প্রদত্ত বিদেশে রাষ্ট্রীয় কাজে প্রেরিত পরিষদ সদস্যের একটি পরিচয়পত্র
	বাংলাদেশ সরকার,ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ
	২৩ আগষ্ট, ১৯৭১




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়
মুজিবনগর,
আগষ্ট ২৩,
১৯৭১

এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সদস্য এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রীয় ত্রান ও পুনর্বাসন কমিটির সদস্য জনাব আখতারুজ্জামান চৌধুরী এমপিএ কে বাংলাদেশ সরকারের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য যুক্তরাষ্ট্র,ইউরোপ এবং দূরপ্রাচ্যের দেশ সমূহে প্রেরণ করা হচ্ছে ।
দয়া করে তাকে সম্ভাব্য সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা দেয়া হোক যেন সে তার  দায়িত্ব পালন,সেখানে তার অবস্থান এবং ভারত হয়ে মুজিবনগরে ফিরে আসতে পারেন।

(এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান)
স্বরাষ্ট্র,ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	জোনাল কাউন্সিল এবং যুব ক্যাম্পের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কেবিনেট সচিবের একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার, কেবিনেট ডিভিশন
	২৩ আগস্ট, ১৯৭১



অনুগ্রহপূর্বক ২০/৭/৭১ তারিখের আমার অফিস থেকে পেটেন্ট অনুমোদন এবং হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন কর্মকর্তার কাছে প্রচারিত আদেশের একটি মুখবন্ধ অনুলিপি সংগ্রহ করুন। আমি আশা করি এটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত (আদেশের অনুলিপি ২৮/৭/৭১ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। ) 
(এইচ. টি. ইমাম) 
মন্ত্রিপরিষদ সচিব 
২৩/৮/৭১ 
No.37(3)/Cab 										তারিখ: ২৩/৮/৭১ 

বরাবর, 	
১/ অর্থমন্ত্রী 
২/ অর্থসচিব 
৩/ প্রতিরক্ষা সচিব 

আমি জানতে পেরেছি যে, আঞ্চলিক প্রশাসন ও যুব ক্যাম্পের অধিদপ্তরের হিসাব একসঙ্গে চালু হয়েছে। আমি আগেই খুব পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছিলাম যে এই দুই সংস্থার বাজেট আলাদা। অর্থমন্ত্রী আঞ্চলিক প্রশাসনের বাজেট হিসেবে ২,৪২,১২১.০০ রুপি বরাদ্দ রেখেছেন। যুব ক্যাম্পের ব্যয় হিসেবে তিনি ১০,০০,০০০.০০ রুপি বরাদ্দ রেখেছেন। এই দুই খাতের হিসাব স্বতন্ত্রভাবে আলাদা রাখা হয়েছে। জনাব এ. কে. চৌধুরী আঞ্চলিক প্রশাসনের সকল হিসাব জনাব পি. সি. ভৌমিকের কাছে হস্তান্তর করবেন যিনি আঞ্চলিক প্রশাসনের হিসাবরক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। আঞ্চলিক প্রশাসনের সম্পর্কযুক্ত সকল হিসাবের ব্যাপারে জনাব ভৌমিক দায়িত্বশীল থাকবেন। তিনি সরাসরি ডেপুটি সেক্রেটারি (প্রশাসন) এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন। হিসাবগুলো সঠিক ও সংরক্ষিতভাবে আছে, এটা প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিশ্চিত করবেন। ডি. এস. নিয়ন্ত্রিত ভাবে ক্যাশবুক পরীক্ষা করবেন। জনাব এ. কে. চৌধুরী যুবক্যাম্প সম্পর্কিত ব্যয়ের হিসাব বজায় রাখবেন। আমি ইতোমধ্যে সরকারের কাছে C.A. পদের অনুমোদন ও তার নিয়োগের জন্য প্রস্তাব জমা দিয়েছি। এটি না হওয়া পর্যন্ত তিনি অস্থায়ীভিত্তিতে কাজ করবেন। 

১. আনুমানিক বার্ষিক ব্যয় আঞ্চলিক অফিসের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট - ২,০৮,৪৭৫.০০ 
    (ইতোমধ্যেই অর্থমন্ত্রী দ্বারা অনুমোদনকৃত)                                               রুপি		
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২. আঞ্চলিক প্রশাসনের জন্য সম্পূরক বাজেট (আইন অনুমোদিত/উৎসে অনুমোদিত) 			-৩৩,৬৪৬.০০ টাকা 
৩. আঞ্চলিক অফিসের অতিরিক্ত পদসমূহের জন্য সম্পূরক বাজেট 				-৫১,০০০.০০ টাকা 
৪. উপ-আঞ্চলিক অফিসের বাজেট 							-২,৪০,০০০.০০ টাকা 
৫. ভ্রমন ভাতা এবং মহার্ঘভাতার জন্য বাজেট 						-১৭,০০০.০০ টাকা 
৬. MNA এবং MPA দের ভাতার জন্য বাজেট 						-৩,০০,০০০.০০ টাকা 
*MNA= Member of National Assembly (জাতীয় পরিষদের সদস্য) *MPA= Member of Provincial Assembly (প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য) 
৭. আঞ্চলিক পরিষদের জন্য বাজেট 							-৪০,২০০.০০ টাকা 
৮. যুব শিবিরের পরিচালকের দপ্তরের জন্য বাজেট (প্রধান কার্যালয়) 				-৬৫,২০০.০০ টাকা 
৯. অগ্রীম ভাতার জন্য বাজেট -মূল টাকা 	
১০. পরিবহন পরিচালকের দপ্তরের জন্য বাজেট 						-১,৪৪,৪০০.০০ টাকা 
১১. আন্তঃ নিরাপত্তা পরিকল্পনার জন্য বাজেট 						-১,৪৪,৪০০.০০০ টাকা 

উপরোল্লিখিত বাজেটগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র ১ এবং ২ নাম্বারটি আঞ্চলিক অফিসের সম্মানে/সার্থে অনুমোদিত হয়। অন্যান্য আয়ব্যায় সংক্রান্ত হিসাবের সাথে হওয়া জরূরী ব্যায়সমূহ অর্থমন্ত্রীর দ্বারা অনুমোদনে বাধ্য থাকে। যখন ব্যয় হয় তখন আমরা তিনটি বিশদ নীতি অনুসরন করি- 

১. আঞ্চলিক প্রশাসনের অনুমোদিত বাজেট কঠোরভাবে নেতৃত্ব অনুযায়ী অনুসরন করা হবে। 
২. যুব শিবিরের বাজেট এর স্ব-কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অনুসরন করা হবে। 
৩. মুক্তিবাহিনীর সাথে জড়িত অবশ্যম্ভাবী ও জরূরী ব্যায়সমূহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের খরচ বৃদ্ধির মাধ্যমে হতে পারে। এই ব্যায়সমূহের মধ্যে কিছু বিষয় যেমন মুক্তিবাহিনীর যাতায়ত খরচ, হাসপাতাল খরচ যেমন রক্তবৃদ্ধি, ডায়েট ইত্যাদি, মৃতদেহ কবর দেয়া, শহীদদের বিধবা স্ত্রীদের সহায়তা ইত্যাদি, এইসব খরচ, হয় চীফ অব স্টাফ অথবা উনার অনুমোদিত কোন অফিসার কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে। যখন এই খরচগুলো হয় তখন আমরা এই নীতি দ্বারা পরিচালিত হই যে, আমাদের সব প্রচেষ্টা প্রতিরক্ষা কেন্দ্রীক হবে এবং মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত সব খরচকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া হবে। এর আগে এক মিটিংয়ে আঞ্চলিক পরিষদ ২০০০০০ রুপি মুক্তিবাহিনীর অংশ হিসেবে রাখার একটি সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। সেই সাথে আমি পূর্বাঞ্চলীয় মুক্তিবাহিনীর জন্য ২০০০০০ রুপি ৩ মাসের জন্য রাখার বিধান করতে সরকারিভাবে চেষ্টা করি।
এস.ডি/- এইচ.টি. ইমাম
সচিব
পুর্বাঞ্চল
২৮.০৭.৭১
-----------------------

















[bookmark: a102]<003.046.102>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড
			
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	জোনাল এডমিনিষ্ট্রেটিভ কাউন্সিল গঠনের উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্র মন্তী আহৃত সভার বিজ্ঞপ্তি
	বাংলাদেশ সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
	২৫ আগস্ট, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র ও আন্তঃমন্ত্রনালয়
নোটিশ
১. আঞ্চলিক প্রশাসন পরিষদের সংবিধানের জন্য MNA ও MPA দের একটি মিটিং ১৯৭১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর স্ব স্ব আঞ্চলিক পরিষদের সদর দপ্তরে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে। 
২. উপস্থিত MPA/MNA দের মধ্য হতে একজন সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য বাছাইকৃত হবেন। 
৩. আঞ্চলিক প্রশাসন অফিসের প্রাক্তন সদস্য সচিব সভার সারসংক্ষেপ লিখবেন এবং সভার শেষে যত দ্রুত সম্ভব (২৪ ঘন্টার মধ্যে) মন্ত্রিসভায় যোগাযোগ করবেন। 
৪. সভার ভেন্যু জানতে সকল MNA এবং MPA দের স্ব স্ব আঞ্চলিক প্রশাসন অফিসার ও স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। 
(এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান ) 
মন্ত্রী স্বরাষ্ট্র ও আন্তঃমন্ত্রণালয় 
২৫ আগস্ট ১৯৭১ 

স্মারকলিপি নং- HM/43 (400) 
কপি ফরোয়ার্ড করা হয়েছে :- 
১) জনাব আব্দুল হামিদ এম. এন. এ 
২) আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা তথ্য এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য 						অঞ্চল
 (এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান ) 
মন্ত্রী স্বরাষ্ট্র ও আন্তঃমন্ত্রণালয় 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সাধারন প্রশাসন বিভাগ
আদেশ
১. মাঠপর্যায়ের প্রশাসনের গতি বৃদ্ধি করার মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য এইই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, প্রত্যেকের জন্য আলাদা সদর দপ্তর ও আইনগত সীমা ঠিক করে প্রশাসনিক অঞ্চল ভাগ করা হবে।
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১) দক্ষিণ-পুর্ব অঞ্চল (১)	 এইচ.কিউ. সাবরুম 		  i) চট্টগ্রাম 
ii) পার্বত্য চটগ্রাম 
iii) ফেনী মহকুমা, 

২) দক্ষিন-পূর্ব অঞ্চল (২) এইচ.কিউ. আগরতলা 	নোয়াখালী জেলা	
i) ঢাকা 
Ii) কুমিল্লা 
iii) নোয়াখালী জেলা (ফেণি মহকুমা বাদে) 

৩) পূর্ব অঞ্চল             এইচ.কিউ. ধর্মনগর 	i)হবিগঞ্জ,  মৌলভীবাজার মহকুমা
ও সিলেট জেলা 


৪) উত্তর-পূর্ব অঞ্চল (১) 	এইচ.কিউ. ডকি 	i) সদর ও সুনামগঞ্জ মহকুমা, সিলেট জেলা 

৫) উত্তর-পূর্ব অঞ্চল (২) 	এইচ.কিউ. তুরা 		i) ময়মনসিংহ 
ii) টাঙ্গাইল 
৬) উত্তর অঞ্চল 			এইচ.কিউ. চকবিহার 		i) রংপুর 

৭) পশ্চিম অঞ্চল 			এইচ.কিউ. বালুরঘাট 		i) দিনাজপুর 
ii) বগুড়া 
iii) রাজশাহী 

৮) দক্ষিন-পশ্চিম অঞ্চল 		এইচ.কিউ. কৃষ্ণনগর             i) পাবনা 
ii) কুষ্টিয়া 
iii) ফরিদপুর 
iv) যশোর
 
৯) দক্ষিন অঞ্চল 			এইচ.কিউ. বারাসাত 		i) বরিশাল 
ii) পটুয়াখালী 
iii) খুলনা 


বি.দ্রঃ 	১) জোনাল ডিভিশন তৈরির ক্ষেত্রে জোনাল ডিভিশনের সাথে উল্লেখিত অঞ্চল থেকে অনেক মানুষ নিকটস্থ জোনাল     
                    হেডকোয়ার্টারস এ আসার ভিত্তিতে উপরোক্ত অঞ্চলগুলো ভাগ করা হয়েছে। 
২) আরও মাথায় রাখতে হবে যে এক জেলার মানুষ নিজেদের এলাকা যে অঞ্চলে আছে, সে অঞ্চল বাদে অন্য অঞ্চলেও পরতে 
      পারেন। এ সকল ক্ষেত্রে তারা যেখানে আছেন, সে অঞ্চলের বলে গণ্য হবেন 
২. আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদ 

প্রতি অঞ্চলে একটি করে আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদ গঠন করা হবে। 
আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদের সংবিধানঃ 
ক) সকল অঞ্চলের এম.এন. এস এবং এম. পি. আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদের সদস্য হবেন। 

i) এম.এন. এস এবং এম.পি সকল তাদের অঞ্চল যে জেলায় পরেছে তাতে অবস্থান করবেন যাতে যথাসংখ্যক জনগণের 
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সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় যারা তাদের নির্বাচকমন্ডলীতে অবস্থা করছেন এবং নির্বাচকমন্ডলীর মাঝে যারা স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। 

ii) নির্বাচকমন্ডলী নিজের অঞ্চলের না হওয়া সত্ত্বেও যদি মনে হয়ে যে কোন অঞ্চলে থাকলে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হবো, এই সিদ্ধান্ত এম.এন.এস অথবা এম. পি দের সুবিধা এবং সুবিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হলো।

iii)কোন এম.এন.এস বা এম.পি. এস এক আঞ্চলিক পরিষদের বেশি পরিষদের সদস্য হতে পারবেন না। 
(খ) প্রতিটি আঞ্চলিক পরিষদের প্রধান পদে থাকবেন একজন করে চেয়ারম্যান যিনি আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদের সদস্যদের মথ্যে থেকে নির্বাচিত হবেন। 
(গ)আঞ্চলিক প্রশাসনিক অফিসার পরিষদের সদস্য সচিব হবেন। 
(ঘ) প্রশাসনিক পরিষদের কাজ ছেড়ে দেওয়ার জন্য আঞ্চলিক সচিব থাকবেন 

৩. আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদের কাজঃ 
(ক) মন্ত্রিসভার নির্দেশিত নীতি বাস্তবায়ন এবং উপদেশ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা আঞ্চলিক পরিষদকে নিশ্চিত করতে হবে। 
(খ) আঞ্চলিক অফিসকে সাধারণ জনগণের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এবং তাদের বাংলাদেশ সরকারের উপস্থিতি    
       অনুভব করাতে হবে। 
(গ) আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদকে স্থানীয় প্রশাসন এবং অন্যান্য স্থানীয় সংস্থার সহায়তায় উদ্বাস্তুদের মাঝে ত্রাণ বিতরণে 
       অংশগ্রহণ করতে হবে। তারা বাংলাদেশ সরকারের ত্রান বিতরন কর্মসূচি আয়োজন, পর্যবেক্ষন এবং বিতরণে সহায়তা করবে। 
(ঘ) আঞ্চলিক পরিষদ উদ্বাস্তু শিবিরে নজর রাখবে এবং বহিরাগতদের সরিয়ে দেবে। 
(ঙ) পরিষদ ইয়ুথ ক্যাম্পে লজিস্টিক এবং প্রসাশনিক সহায়তা দেবে। 
(চ) আঞ্চলিক পরিষদ সেক্টর কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ রাখবে এবং সহায়তা নিশ্চিত করবে। 
(ছ) আঞ্চলিক পরিষদ স্বাধীন এলাকাসমূহে প্রশাসনিক যন্ত্রপাতি বসাতে সহায়তা করবে। 
(জ) পরিষদের সদস্যরা প্রতি মাসে অন্তত একবার একে অপরের সাথে দেখা করবে। সদস্য সচিব চেয়ারম্যানের সাথে আলাপ 
করে কর্মসূচি ঠিক করবেন। পরবর্তীতে সভার অন্তত ৫ দিন আগে সদস্য সচিব বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন। সদস্যদের প্রস্তাবিত 
প্রস্তাবসমূহের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবসমূহ বিবিধ বিষয়ের অধীনে সভায় প্রথমে আলোচনা করা হবে।
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৪। আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিলের উপকমিটিসমূহঃ
	(ক) আঞ্চলিক কাউন্সিল তার কাজকর্ম সহজতরভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত উপ-কমিটিগুলো সাধারণভাবে গঠন করবে।
		(ক) অর্থ উপ-কমিটি
		(খ) ত্রাণ উপ-কমিটি
		(গ) স্বাস্থ্য উপ-কমিটি
		(ঘ) প্রচারণা উপ-কমিটি
		(ঙ) শিক্ষা উপ-কমিটি
			কাউন্সিল চাইলে, তৎসত্ত্বেও, যদি প্রয়োজন মনে করে, তাহলে কোন উপ-কমিটি গঠন করতে পারে যেটি মন্ত্রিসভার সংস্থাপন শাখার অনুমোদনের উপর নির্ভর করে।
	(খ) প্রত্যেক উপ-কমিটি আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিলের সর্বনিম্ন ৩ এবং সর্বোচ্চ ৭  সদস্যের মাধ্যমে গঠিত হবে।
	(গ) উপ-কমিটির সদস্যরা তাদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি (চেয়ারম্যান) নির্বাচন করবেন।  
	(ঘ) বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধিত্বকারী আঞ্চলিক কর্মকর্তা অনুরূপ উপ-কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।
৫। আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তাঃ
	(ক) প্রত্যেক অঞ্চলের প্রশাসনিক বিন্যাসে একজন আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা প্রধানরূপে থাকবেন।
	(খ) আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা সরকারের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন
	(গ) আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা, যিনি পদাধিকার বলে আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিলের সদস্য সচিব, তিনি কাউন্সিল সভার মিনিটস লিপিবদ্ধ রাখবেন।
	(ঘ) আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সকল আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের মধ্যে, যারা জবাবদিহিতার আওতায় পড়েন, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন।
	(ঙ) আঞ্চলিক কর্মকর্তারা তাদের স্থানীয় প্রতিরূপদের সাথে ঘনিষ্ঠ মৈত্রী স্থাপন করবেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা এবং সহায়তা করবেন।
	(চ) আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিলের সকল নীতি গ্রহণ করে তা কার্যকর করার জন্য তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন।
৬। আঞ্চলিক কর্মকর্তারাঃ
	(ক) প্রত্যেক অঞ্চলে থাকবেঃ
		১) একজন আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
		২) একজন আঞ্চলিক শিক্ষা কর্মকর্তা
		৩) একজন আঞ্চলিক ত্রাণ কর্মকর্তা
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৪। একজন আঞ্চলিক ইঞ্জিনিয়ার 
৫। একজন আঞ্চলিক পুলিশ কর্মকর্তা 
৬। একজন আঞ্চলিক তথ্য কর্মকর্তা 
৭। একজন আঞ্চলিক হিসাব কর্মকর্তা 
খ) আঞ্চলিক কর্মকর্তারা সরকারের নির্দিষ্ট বিভাগ কর্তৃক নিয়োগকৃত হবে, এবং বিভিন্ন অঞ্চলে কাজে নিয়োজিত হবে।
অর্থঃ
ক) অর্থ বিষয়ক সবকিছু প্রত্যেক অঞ্চলের আঞ্চলিক অর্থ উপ কমিটি কতৃক পরিচালিত হবে। 
খ) অর্থ উপ কমিটি ৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা অন্যদের উপ- কমিটির পদাধিকারবলে সদস্য এবং বাকি তিন সদস্য তার সদস্যদের মধ্যে থেকে কাউন্সিল দ্বারা নির্বাচিত হতে থাকবে।
গ) ফান্ড একটি ব্যাংক একাউন্ট কতৃক পরিচালিত হবে। জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট অর্থ উপ-কমিটির সব সদস্যদের নামে খোলা হবে এবং একই নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে:
চেক আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা দ্বারা জারি করা হবে এবং অর্থ উপ-কমিটির চেয়ারম্যান বা তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যদের কোন একজন দ্বারা প্রতিস্বাক্ষরিত হতে হবে ।
ঘ) মাসিক ভিত্তিতে মূল ব্যয় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তহবিল সরকার দ্বারা প্রকাশ করা হবে। সরকারের অনুমোদন ছাড়া কখনই ব্যয় মূল ব্যয়কে ছাড়িয়ে যাবে না। 
ঙ) আঞ্চলিক হিসাব কর্মকর্তা সরকারের সাধারণ আর্থিক বিধি অনুযায়ী যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করবেন। 
চ) হিসাব অন্তত একবার অর্থ বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক কতৃক নিরীক্ষিত হবে। হিসাবের একটি পাক্ষিক বিবৃতি অর্থ বিভাগের নিকট প্রেরণ করতে হবে মন্ত্রিসভায় স্থাপন করার জন্য


এস.ডি/- তাজুদ্দিন আহমেদ 
প্রধানমন্ত্রী
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	        শিরোনাম
	                সূত্র
	           তারিখ 

	      বীরত্ব খেতাবপ্রাপ্ত স্কীম অনুমোদন সংক্রান্ত একটি চিঠি 
	বাংলাদেশ সরকার ক্যাবিনেট     ডিভিশন 
	২৮ আগস্ট। ১৯৭১ 



মে’তে ১৬.৯.১৯৭১ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মন্ত্রিপরিষদ বীরত্বের পুরস্কার স্কীম সি -ইন-সি দ্বারা জমা অনুমোদন করা হয়েছে। এখন যে প্রাসঙ্গিক মন্ত্রিপরিষদ সিদ্ধান্ত প্রচারিত হচ্ছে , প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা বীরত্বের পুরস্কার প্রকল্প নিজেই মন্ত্রিপরিষদ মিনিট এবং সিদ্ধান্তে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। 
             আমি সি -ইন-সি এর জন্য কল্যাণকামী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বীরত্বসূচক পুরস্কার স্কীম পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি। 
                                                                      এইচ.টি ইমাম
                                                 মন্ত্রিপরিষদ সচিব 
                                                                     ২৮.৮.১৯৭১

গোপনীয়                                                    						    তারিখ ২৮.৮.১৯৭১
মেমো নং ৫৪৪/ ক্যাব                           
প্রতিরক্ষা সচিবকে অনুলিপি প্রেরণ করুন

                                                                      এইচ.টি ইমাম
                                                 মন্ত্রিপরিষদ সচিব 
                                                                     ২৮.৮.১৯৭১
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	          শিরোনাম 
	              সূত্র 
	    তারিখ

	যুব ক্যাম্পে ত্রৈমাসিক ব্যয়      বরাদ্দের হিসাব 
	বাংলাদেশ সরকার যুব ক্যাম্প প্রধান কার্যালয়
	১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১


তিন মাসের জন্য যুব ক্যাম্পের পরিচালকের দপ্তর এর জন্য বাজেট এর হিসাব
০১.০৯.১৯৭১ হতে অগ্রসার
(ক) আবর্তক :
১) ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বেতন:                         		রূপি ৯০০০.০০
৬ জন পরিচালক @ রূপি ৫০০ x ৬ x ৩                    	            রূপি ১৯৫০০.০০
১৩ জন ডেপুটি পরিচালক @ রূপি ৫০০ x ১৩ x ৩   
    	২) ২য়  শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বেতন:                        		রূপি ১৬৮০০.০০
১৪ জন স্টাফ কর্মকর্তা @ রূপি ৪০০ x ১৪ x ৩             
   	৩) ৩য় শ্রেণীর স্টাফদের বেতন:                            		            রূপি ২৭০০০.০০ 
৩০ জন ৩য় শ্রেণীর স্টাফ @ রূপি ৩০০ x ৩০ x ৩        
    	৪) ৪র্থ শ্রেণীর স্টাফদের বেতন:                            		রূপি ৯০০০.০০ 
২০ জন ৪র্থ শ্রেণীর স্টাফ @ রূপি ১৫০ x ২০ x ৩        
                                                 
রূপি ৮১৩০০.০০                                                            
খ) টি.এ ও ডি.এ (এল.এস)                                  			            রূপি  ৮২০০০.০০ 
গ) স্টেশনারি @ রূপি ৫০০০ পিএম x ৩                    		             রূপি  ১৫০০০.০০ 
ঘ)  দৈবঘটনা @রূপি ২০০০ পিএম x ৩                    		                        রূপি ৬০০০.০০
                           
মোট                                    		                        রূপি ১৮৪৩০০.০০


ঙ) অনাবর্তক                                                     			রূপি ২০০০০.০০ 
   	১) ফার্নিচার                                                   		রূপি ৫২০০০.০০ 
  	 ২) ২০ পদের লেখক                                         		রূপি ৩০০০.০০ 
   	৩) অফিস ফিটিং                                              		রূপি ৩০০০.০০ 
   	৪) সাইক্লোস্টাইল মেশিন                                    		রূপি ৭৮০০০.০০ 

চ) অফিসের আবাসনের জন্য 
              হে/কো @ ২০০০ পিএম x ৩                  			রূপি ৬০০০.০০
আবাসিক আবাসন                                      			            রূপি ১৬৫০০.০০ 
                                                                                                           
রূপি ২২৫০০.০০
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ছ) পরিবহণ খরচঃ 
  	১) ৮ নম্বর জিপের খরচ @ প্রতিটা ২৫০০০ x ৮            	রূপি ২০০০০.০০ 
  	২) রক্ষণাবেক্ষণ খরচ রূপি ২০ পিএম x ১০ x ৩           	রূপি ৬০০.০০
  	৩) পি.ও.এলখরচ ১০ নম্বরের জন্য 
                   রূপি ৫০০ x ১০ x ৩                  			           রূপি ১৫০০০.০০ 
 	৪) মি. ব্যয়                      				            রূপি ১২৫১০.০০
সর্বমোট আবর্তক এবং অ আবর্তক ব্যয়                      রূপি ৫১২৯১০.০০

স্বাক্ষরিত/- 
	   এস.আর. মির্জা 
                                                                                           পরিচালক. হেডকোয়ার্টার, ইয়ুথ ক্যাম্প 

 
সচিবের দপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ৩ মাসের প্রাক্কলিত বাজেট
(কার্যকরণের তারিখ- ১.৯.৭১)

১.৯.৭১ থেকে ৩১.১১.৭১ পর্যন্ত  ৩ মাস সময়কালের জন্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইয়ুথ ক্যাম্পের খরচ সহ সর্বমোট ৫,৮৬,৩৭০ রুপি প্রাক্কলিত ব্যয় বিবেচনা করা হয়েছে। 
এই বাজেটের একটি অংশ (অংশ-১) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অন্য অংশটি(অংশ-২) ইয়ুথ ক্যাম্পের খরচ হিসেবে বিবেচ্য। 

উল্লেখিত সময়কালের জন্য অংশের ভিত্তিতে সর্বমোট আবর্তক এবং অনাবর্তক খরচের পরিমাণ নিম্নরুপঃ

	মন্ত্রণালয় বাবদ (অংশ-১)
	আবর্তক 
	৩৩,৩০০ রুপি

	
	অনাবর্তক
	৪০,১৬০ রুপি

	
	মোট 
	৭৩,৪৬০ রুপি 

	ইয়ুথ ক্যাম্প (অংশ-২)
	আবর্তক 
	১,৮৪,৩০০ রুপি

	
	অনাবর্তক 
	৩,২৮,৬১০ রুপি

	
	মোট
	৫,১২,৯১০ রুপি

	মুখ্য খরচ (অংশ-১)
	
	

	১) প্রশাসনিক খরচ 
	
	২৮,৫০০ রুপি 

	২) অফিস সরঞ্জাম এবং ষ্টেশনারী 
	
	১৮,৮৬০ রুপি

	৩) অন্যান্য সম্ভাব্য খরচাদি
	
	২৬,১০০ রুপি 
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1. আইটেম: খরচা মাসের জন্য। তিন মাসের খরচা পরিশিষ্ট ৩ ---------------------------------------------------------------------- 1. দৈনিক সংবাদপত্র (বাংলা ও ইংরেজি) Rs 200. Rs. 600 সাপ্তাহিক কাগজপত্র & জার্নাল (ভারতীয় ও বিদেশী). ত্রৈমাসিক ও মাসিক জার্নাল ইত্যাদির সাবস্ক্রিপশন চার্জ 2. প্রচারপত্র মুদ্রণ, প্রোপাগান্ডা জন্য. Rs 200. . Rs 6000 উদ্দেশ্য 3. অন্যান্য সাপেক্ষ ব্যয় Rs 6500. Rs 19500 ________________________________________________ Rs. 26100 পরিশিষ্ট- (সিরিয়াল নম্বর-পোস্টের নাম-নাম্বার-পে-এক মাসের জন্য পে-তিন মাসের জন্য পে-মন্তব্য) ১-সম্পাদক-১ ২-Dy. সম্পাদক-২ ৩-অধীনস্থ সম্পাদক-৩ ৪-প্রচার অধ্যাপক-১ ৫-স্টাফ অফিসার-৪ ৬-শ্রুতিলেখক-৩ ৭-হিসাবরক্ষক-১ ৮-অফিস সহকারী.-৩ ৯-পিয়ন-৪ ১০-অফিসার দের ভ্রমন ভাতা টাকা.2000/ পে Rs .500.00 রুপি Rs 500/00 Rs 500/00 Rs 400/00। ( পে) Rs 350/00 Rs 300/00 Rs 250/00 Rs 300/00 Rs 150/00) - এক মাসের জন্য পে Rs 500/00 Rs 1,000 / 00 Rs 1500/00 RS 400/00 Rs 1,400 / 00। (এক মাসের জন্য) Rs 900/00 Rs 250/00 Rs 900/00 Rs 600/00 Rs 2,000 / 00) তিন মাসের জন্য পে Rs 1,500 / 00 Rs3000/00 . Rs4,500 / 00 Rs1,200 / 00 (পে, তিন পাসের জন্য) Rs4,2 00/00 Rs2,700 / 00 Rs750/00 Rs2,700 / 00 Rs 1.8 00/00) 6,000 / - 28,350 / 00 28.500 / 00
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১) নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, যুব শিবির
২) চেয়ারম্যান/সচিব                                 
৩) পরিচালক, প্রধান কার্যালয়, যুব শিবির                  স্টাফ অফিসার ১জন প্রশাসন, ১জন অর্থ, ৬জন মাঠকর্মী
৪) পরিচালক, পশ্চিম/দক্ষিণ জোন-১                          (মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার)
                                                                           (২৪ পরগনা, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ)
৫) পরিচালক, পশ্চিম/দক্ষিণ জোন-২                          (আসাম-মেঘালয়)
৬) পরিচালক, উওর/দক্ষিণ                                      (ত্রিপুরা)
৭) পরিচালক, পূর্ব/ দক্ষিণ-১                                      (ত্রিপুরা)
৮) পরিচালক, ই/এস-২                                        (প্রধান কার্যালয়,, যুব শিবির পরিচালকের অধীন)
৯) পরিচালক (প্রধান কার্যালয়,) প্রশিক্ষন                        ঐ
১০) পরিচালক (প্রধান কার্যালয়,) সরবরাহ                      ঐ                        
১১) পরিচালক, ২৪ পরগনা                                          ঐ
১২) পরিচালক, নদীয়া                                            পশ্চিম/দক্ষিণ জোন-২ পরিচালকের অধীন
১৩) পরিচালক, মুর্শিদাবাদ                                          ঐ
১৪) পরিচালক, মালদা                                               ঐ
১৫) পরিচালক, পশ্চিম দিনাজপুর                           পশ্চিম/দক্ষিণ পরিচালকের অধীন
১৬) পরিচালক, কুচবিহার                                           ঐ
১৭) পরিচালক,কেএইচ ও জে হিলস                             ঐ
১৮) পরিচালক, গারো পাহাড়                                উত্তরাঞ্চল পরিচালকের অধীন
১৯) পরিচালক, করিমগঞ্জ                                             ঐ
২০) পরিচালক, আগরতলা                                     পূর্বাঞ্চল-১ ও ২ পরিচালকের অধীন
২১) পরিচালক, সাব্রুম                                           ঐ
                                                                                                           

এসডি/- এস.আর. মির্জা, পরিচালক।
প্রধান কার্যালয়,, যুব শিবির
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একত্রীকৃত বাজেট, যুব ক্যাম্প অধিদপ্তর,সময়কাল ৩ মাস। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ থেকে রিকারিং (Recurring) A Rs 81300/00 B Rs 8200/00 C Rs 15000/00 D Rs 6000/00 মোট- Rs 184300/00 নট রিকারিং (Not Recurring) E Rs 78000/00 F Rs 22000/00 G Rs 215600/00 H Rs 12510/00 ------------------------- Rs 3,28,610 / 00 মোট রিকারিং এবং নন রিকারিং খরচ Rs 5.12.910 রুপিতে পাঁচ লাখ বারো হাজার ন'শো দশ ুমাত্র. স্বাঃ / - এস আর মির্জা পরিচালক, H/ Q- s. ইয়ুথ ক্যাম্প
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিবের নিয়োগ পত্র
	বাংলাদেশ সরকার , কেবিনেট বিভাগ
	৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
মুজিবনগর
মেমো নং   তারিখঃ. ৪ ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
ক্রম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে , জনাব আব্দুল খালেককে সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করা হল। আদেশটি তাত্ক্ষণিক ভাবে কার্যকর হবে.
উক্ত নিয়োগ জনসেবার স্বার্থে করা হয়েছে.
সৈয়দ তাজউদ্দীন আহমদ,
প্রধানমন্ত্রী.
৪.৯.১৯৭১.
মেমো নং     								তারিখঃ. ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
প্রতিলিপি (১) জনাব আবদুল খালেক ইন্সপেক্টর জেনারেল, পুলিশ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বরাবর, তথ্য ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি ইন্সপেক্টর জেনারেল হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী সংগঠিত করার দায়িত্ব অব্যাহত রাখবেন.
মেমো নং গ /
প্রতিলিপি: -
সৈয়দ তাজউদ্দীন আহমদ,
প্রধানমন্ত্রী.
৪.৯.১৯৭১.
তারিখঃ. ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ 
প্রতিলিপি বরাবর: -
১. জনাব আবদুল খালেক ইন্সপেক্টর জেনারেল, পুলিশ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।
জ্ঞাতার্থে প্রতিলিপি বরাবর : -
২. মাহবুবুল আলম, সচিব, পররাষ্ট্র.
৩. জনাব উ সামাদ, সচিব, প্রতিরক্ষা.
4. জনাব কে.এ. জামান, সচিব, অর্থ বিভাগ.
5. জনাব এইচ.টি. ইমাম, সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ.
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6. ডঃ টি। হোসেন, সচিব, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিভাগ.
7. জনাব এমদাদ আলী, প্রধান প্রকৌশলী.
8. জনাব জে.জি. ভৌমিক, ত্রাণ কমিশনার.
9. জনাব এস.আর. মির্জা, পরিচালক, এইচ.কিউ., ইয়ুথ ক্যাম্প.
10. জনাব শিলাব্রত বড়ুয়া ও.এস.ডি., আইন ও সংসদ বিষয়ক.
11. জনাব এস.এ. সামাদ, জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সাউথ ইস্ট জোন.
12. জনাব কে.আর. আহমেদ, জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সাউথ ইস্ট জোন.
13. ডঃ কে.এ. হাসান, জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ইস্ট জোন.
14. জনাব এস. এইচ. চৌধুরী, জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, নর্থ ইস্ট জোন.
15. জনাব লুৎফর রহমান, জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ইস্ট জোন -১.
16. জনাব ফয়েজ ঊদ্দিন আহমেদ, জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, নর্থ জোনের.
17. জনাব এ. কাশেম, জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ওয়েস্ট জোন.
18. জনাব শামসুল হক, জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, দক্ষিণ পশ্চিম জোন.
19. জনাব এ. মোমিন, জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সাউথ জোন.
20. জনাব কাজী লুৎফুল হক, রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত সচিব.
21. ডঃ ফারুক আজিজ, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব.
22. জনাব সাদাত হোসেন, অর্থমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব.
23. জনাব কামাল সিদ্দিকী, পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব.
24. জনাব বি.বি. বিশ্বাস, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব.
25. সংস্থাপন শাখা, জি.এ. বিভাগ
(এইচ.টি. ইমাম)
সচিব,
সাধারণ প্রশাসন বিভাগ।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	রেভিনিউ স্ট্যাম্প ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশাবলী
	বাংলাদেশ সরকার , অর্থ মন্ত্রনালয়
	৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তারিখঃ ৪/০৯/১৯৭১

আদেশ

অতঃপর এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, সর্বনিম্ন ২০ রুপির সকল সর্বশেষ প্রাপ্ত ভাউচারের উপর রাজস্ব স্ট্যাম্প সংযুক্ত করতে হবে। নির্ধারিত মূল্যের তালিকা নিম্নে লিখিত হইল 

রাজস্ব স্ট্যাম্প 
১ লেনদেন রুপি ২০/- থেকে ৪৯.৯৯ 						রুপি ০.৫০ 
২ লেনদেন রুপি ৫০/- থেকে ৯৯.৯৯ 						রুপি ১.০০ 
৩ লেনদেন রুপি ১০০/- এবং এর উপর 						রুপি ১.০০ 
প্রত্যেক ১০০ রুপির জন্য এবং উহার ভগ্নাংশ।  

সংযুক্ত রাজস্ব স্ট্যাম্পের দায়িত্ব থাকবে গ্রহণকারীর উপর, এবং সেইই সকল খরচের দায়ভার বহন করবে।। 

যখন রাজস্ব স্ট্যাম্প সরকার দ্বারা সরবরাহ করা হবে তখন এই রাজস্ব পরিশোধ কর্মকর্তা দ্বারা নগদ টাকায় নিতে হবে যে কিনা এই লেনদেনের বিষয়গুলো অনুমোদন করবে তার সাক্ষরের মাধ্যমে। 

 সেই সাথে পরিশোধ কর্মকর্তার দায়িত্ব হবে সংযুক্ত স্ট্যাম্প থেকে সংগ্রহীত আয়ের হিসাব রক্ষণ করা। প্রত্যেক মাসের শেষে সে অর্থ সম্পাদককে অবহিত করে এই সকল প্রাপ্ত অর্থ বাংলাদেশ সরকারের কোষাগারে জমা দিবে। এই আদেশ বাস্তবায়িত হবে আজ ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ দিনের শুরু থেকে। সম্পাদক, অর্থ মন্ত্রণালয় দয়া করে বৈদেশিক কর্মকর্তাসহ সকল দায়িত্ববান কর্মকর্তাকে তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে অবহিত করবে, এবং সকল অনিয়ম এড়ানো নিশ্চিত করবে। 

এসডি/-এম. মনসুর আলী অর্থমন্ত্রী।
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	সূত্র
	তারিখ

	দেশবাশির প্রতি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের ভাষন
	বাংলাদেশ সরকার, প্রধানমন্ত্রীর কাযার্‍লয়
	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



দেশবাসীর প্রতি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের ভাষণ

প্রিয় দেশবাসী এবং আমার সহকর্মীগন, শেষবার যখন আমি আপনাদের সামনে এসেছিলাম তারপর থেকে অনেক কিছুই ঘটে গেছে এই পৃথিবীতে। বাংলাদেশের জনগন যারা একটা প্রাণঘাতী যুদ্ধে জড়িয়ে আছে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সাথে তাদের জন্য একটা অসামান্য অর্জন হল এই যে সামরিক জান্তার পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত ক্ষমতার ঘাটি টালামাটাল করে দেওয়া এবং বাংলাদেশে তাদের কিছু নিরাপত্তা ক্ষেত্রের উপর থেকে নিয়ন্ত্রন হারানো। আমাদের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের অস্বীকৃতি, ভূমি ও সমুদ্রে আমাদের গেরিলাদের চমকপ্রদ দক্ষতা প্রদর্শন, দিনে দিনে বৃদ্ধি পাওয়া শক্তি এবং প্রতিরোধ করার ক্ষমতার প্রবলতা হানাদারদের পরাজয়ের দিন খুব নিকটে নিয়ে আসছে। আমি গুরুত্ব আরোপ করতে চাই ধৈর্য ও সংযমের শক্তির উপর - দুইটা জিনিজ আমাদের এমুহূর্তে বর্তমান অবস্থায় খুব বেশি প্রয়োজনীয়, আর তা হল পুরোপুরি ভাবে শত্রু নির্মূল করা এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দেশের পুনঃগঠন করা। পৃথিবীতে ক্ষমতার ভারসাম্য উল্লেখযোগ্যভাবে বদলে যাচ্ছে। তার প্রমান পাওয়া যায় ইন্দো- সোভিয়েত চুক্তির মাধ্যমে শত্রুদের যে চেষ্টা ছিল তা সফল না হওয়ার মাধ্যমে। বাঙালিরা নিঃসন্দেহে তাদের শক্তির উপর নির্ভর করে যা তারা তাদের অবিস্মরণীয় সংগ্রামের দিনগুলোতে আবিষ্কার করেছে, আর সেখানে আত্মতৃপ্তি আছে কারন এটা এসেছে জনগনের সমর্থন থেকে যেখানে একসময় শুধুই সাবধানতা ছিল। কিছু সরকার তাদের অনৈতিক কাজগুলো অব্যাহত রেখেছে, যদিও জনগণ আমাদের সাথে তাদের দ্ব্যর্থহীন একাত্মতা প্রকাশ করেছে। আমরা শুধু আশা করতে পারি তাদের কাজকর্মের ফাঁকফোকর গুলো শীঘ্রই পরিসমাপ্ত হবে। নিঃসন্দেহে যে পাকিস্তানী আর্মির নীতিমালাই হল পুর্ব পাকিস্তানীদের ধ্বংস ডেকে আনা তারা এদের ত্রান সরবরাহ করবে তা বিশ্বাস করার মত মানুষ কেউ ই নাই পৃথিবীতে। একইসাথে জাতিসংঘও পর্যন্ত বাঙ্গালীদের জন্য অন্য জাতির পাঠানো ত্রানকে খোদ পাকিস্তান সরকারের মাধ্যমেই দখলকৃত এলাকাসমূহে পানিপথে বিতরনকে সঠিক বলে মনে করছে, যেটা আসলে তাদেরই হেলিকপ্টার, জাহাজ আর যানবাহনে করে নেওয়া হবে যা আসলে আরো বেশি দমন পীড়নের পথ সুগম করে দেবে। জাতিসংঘের পীড়িতদের সাহায্যের জন্য গঠিত ত্রাণ বিতরন দলের কাছে ত্রানসামগ্রীর সাথে যোগাযোগের জন্য উন্নততর যন্ত্র থাকবে যা আদতে সন্দেহাতীতভাবেই পাকিস্তানী সৈন্যদলকেই সাহায্য করবে বেশি। এইসমস্ত কার্যক্রম আসলে এই মানবিক মিশনকেই গভীরভাবে বিপদগ্রস্ত করছে। জাতিসংঘের মহাসচিব যদি এই অঞ্চলে জাতিসংঘের সম্মান রক্ষা করতে সত্যিই আগ্রহী হয় তাহলে অবিলম্বে বাংলাদেশে এই প্রহসনের ত্রান কার্যক্রম বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নিক। আমাদের শত্রু স্পষ্টতই বর্বর তা ই নয় বরং তারা ছলনাপূর্ন এবং ছদ্মবেশী। আমাদের জনগনের যে মূল দাবী পূর্ন স্বাধীনতা তা থেকে দিকভ্রান্ত করতে তারা সময়ে সময়ে আপোষের ফর্মূলা উপস্থাপন করেছে যা আসলে কপটতাপূর্ণ। যদি আমাদের শত্রুরা আপোষ চায় তারমানে তারা দূর্বল হয়ে পড়েছে অথবা তারা আমাদের জন্য পরাজয় বরণের ফাঁদ পাতছে। জাতিসংঘের সাধারন পরিষদের অধিবেশনের শেষ দিকে এসে সামরিক জান্তা তাদের আশ্রয় হিসাবে বাংলাদেশে প্রশাসনিক ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার দেওয়ার কথা বলে যা আসলে এড়ানোরই কৌশল। জেনারেল ইয়াহিয়ার বদলে তার ঘৃনিত দালাল জনবিচ্ছিন্ন টিক্কা খানকে অসামরিকভাবে জাতিসংঘে উপস্থাপন মূলত ছিল বাঙ্গালীদের নিন্দিত করার পাশাপাশি সেই এড়ানোর কৌশলমাত্রই যার উদ্দেশ্য আসলে বাংলাদেশে চলা সামরিক শাসন, গনহত্যা আর দমন পীড়নকে লুকনো।
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শত্রুরা একটি আপোষ করতে চায় কারণ হয় তারা দুর্বল অথবা তারা আমাদের জন্য একটি ফাঁদ পেতেছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকা উচিৎ। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সামরিক জান্তা বাংলাদেশের বেসামরিক লোকদের ভাল করতে চায় এই দেখিয়ে একটি প্রতারণা পূর্ণ কৌশল করে। জেনারেল ইয়াহিয়ার স্থলে ঘৃণিত টিক্কা খানকে আনা, বাঙ্গালীদের দুর্নাম করা, জাতিসংঘে পাকিস্তান কে তুলে ধরা এসব কিছুই ছিল সেই একই প্রতারণাপূর্ণ কৌশলের অংশ যার দ্বারা সামরিক আইনের নির্মম সত্য, গণহত্যা এবং বাংলাদেশী জনগণের ইচ্ছাকে লুকানো হচ্ছিল। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের কিছু সদস্যকে পদচ্যুত করে ইয়াহিয়া কাকে খুশি করতে চাচ্ছিল? অথচ অন্য সদস্যরা যথাস্থানে বহাল ছিল। অথচ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতার উৎস জনগন এবং তারা অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখলকারী দের অধীন নয় এবং নিজস্ব সমর্থক তৈরীর কৌশলের অধীনও নয়। এম এন এ  এবং এম পি এ  রা তাদের গত জুলাই এর আলোচনায় তাদের শপথ পূণরাবৃত্তি করে যে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত কষ্ট সহ্য করবে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা নত করবে না। তাদের সহায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলেও তারা শপথ থেকে বিচ্যুত হবেনা। বিশ্বের একটি অংশ বাঙ্গালীদের উপর চালানো গণহত্যা, সামরিক আদালতের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর উপর চালানো গোপন বিচার ও কারারোধ, এটর্নি দের মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। বঙ্গবন্ধুর ট্রায়াল নিয়ে কথা বলতে গেলে বিশ্বকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি ৭ কোটি মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যে মানুষরা তাকে ভালোবাসে এবং ক্ষমতায় দেখতে চায়। বাংলাদেশের জনগণের উন্নয়নে এতদিন সব সরকারই অন্তরায় ছিল। এই পর্যন্ত একটি নিষ্ঠুর চক্রের দৃষ্টিহীন দাম্ভিকতা এর উপর সামান্যই প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু আমি জনগণকে আস্বস্ত করতে চাই যে লোক দেখানো বিচারের মাধ্যমে যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরিকল্পনা করছে তারাও শাস্তির সম্মুখীন হবে। এর মাঝে আমি ইসলামাবাদের সকল প্রভাবশালী জায়গায় শেখ মুজিবের নিরাপদ মুক্তির ব্যাপারে আবেদন করেছি। সম্প্রতি বাংলাদেশি কূটনৈতিক দ্বারা পাকিস্তান হতে বাংলাদেশে ক্ষমতা হস্তান্তের একটি বিরাট পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। দেখা গেছে যে স্বীকৃতি পাওয়া মুক্তিযুদ্ধের একটি দ্রুততম এবং বিজয়ী উপসংহার। বাংলাদেশের জনগণ যারা দখলদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল যারা অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে তারা অন্ততপক্ষে যারা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার এর কথা যারা বলে তাদের কাছে এরচে ভাল কিছু প্রাপ্য। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের সাথে বন্যা নতুন করে আরেকটি দুর্ভোগ সৃষ্টি করেছে।
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দুঃখের জল, যা আমাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চল গ্রাস করেছে, শোষণের বিদ্রূপকারী নীতি যা বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ জন্য প্রদান অবহেলিত একটি অভিযোগ আছে. এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের সমস্যা কেবল বাঙালিদের নিজেদের ভাগ্য ভার গ্রহণ করে সমাধান করা যেতে পারে. পরিমাপের হিউম্যান মান স্কেল এবং আজ বাঙালির অন্তর্বেদনা গভীরতা আগে ভাঙ্গিয়া, কিন্তু আমি বাংলা আত্মার স্থিতিস্থাপকতা বিশ্বাস করে, এবং নিশ্চিত যে এটা ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও যুদ্ধের উপর বিজয় লাভ হবে মনে. পরিশেষে, আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যার সাহস, আত্নত্যাগ, এবং কৃতিত্বের অস্ত্র সকল ক্ষমতার গর্ব এবং একটি মহান ভবিষ্যতের জন্য আশা নিয়ে জাতি পূরণ করুন. বাংলাদেশের জনগণ বর্তমান সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের সংহতি সুসংহত করেছে. এই সংহতি শক্তি তাদের স্থায়ী উৎস হউক 



জয় বাংলা।
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	বাংলাদেশ সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
	৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মেমো নংঃ এইচডি/৪৪/৩								 সেপ্টেম্বর ৬, ১৯৭১

প্রেরকঃ 		এম.কে চৌধুরী 
সহকারী সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

প্রাপকঃ 		জনাব খাজা আহমেদ, এমপিএ
প্রযত্নে উপ-আঞ্চলিক প্রশাসক, বেলোনিয়া জোন 

'আমার দেশ' নামের একটি সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করার অনুমতি চেয়ে আপনার করা আবেদনের প্রেক্ষিতে আপনাকে জানানো যাচ্ছে, সরকার এখনো এটির অনুমতি দেয়া বা এর কার্যপ্রণালী কি হবে, সেটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়নি। এগুলোর নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, আপাতত উক্ত পত্রিকাটি আপনাকে প্রদত্ত ঠিকানা থেকে প্রকাশ করার অনুমতি দেয়া হলো। 

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার পর প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারে জানিয়ে দেয়া হবে। প্রকাশনার একটি করে কপি আপনি মন্ত্রণালয়ে (প্রেস ও প্রকাশনা বিভাগ) এবং সার্কাস এভিনিউ, কলকাতাতে অবস্থিত অতিরিক্ত প্রকাশনা বিভাগে নিয়মিত পাঠাবেন। এটির আরো একটি কপি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পাঠাতে হবে। 


(এম.কে চৌধুরী)

চিঠির অনুলিপি'র প্রাপকঃ 
১) অতিরিক্ত প্রকাশনা বিভাগ, ৯ সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা। 
২) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। 
(এম.কে চৌধুরী) 
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	প্রধানমন্ত্রী কতৃক সচিব নিয়োগ
	বাংলাদেশ সরকার, সাধারন প্রশাসন বিভাগ
	৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১


	
গনপ্রজাতন্ত্রি বাংলাদেশ সরকার-
প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর 

মেমো নং 										৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
আদেশ 

পরবর্তি নির্দেশনার আগ পর্যন্ত জনাব নুরুদ্দিনকে গন প্রজাতন্ত্রি বাংলাদেশ সরকারের কৃষি অধিদপ্তরের সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হলো। নিয়োগটি জনস্বার্থ বিবেচনায় রেখে করা হলো। নির্দেশনাটি অবিলম্বে বলবৎ হইবে। 
স্বাক্ষর- তাজুদ্দিন আহমেদ
প্রধানমন্ত্রী 

মেমো নং ------ 									৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
প্রদত্ত কপি: জনাব নুরুদ্দিন আহমেদের কার্য প্রয়োজনে ও জ্ঞাতার্থে- তিনি মাসিক Rs 500 (পাঁচশত রুপি) বেতন প্রাপ্ত হবেন। 

স্বাক্ষর - তাজুদ্দিন আহমেদ




























[bookmark: a121]<003.054.121>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড

	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	প্রচার ও প্রপাগান্ডা সমন্বয় সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিবের একটি নির্দেশনা 
	বাংলাদেশ সরকার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় 
	সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ 





হতে-                                                 প্রতিরক্ষা সচিব,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রতি-                                             
১। জনাব এ.মান্নান এমএনএ
২। জনাব তাহের উদ্দিন ঠাকুর এমএনএ (বহিঃ প্রকাশনা বিভাগের ইনচার্জ)
৩। জনাব এম আর আখতার -পরিচালক তথ্য ও প্রকাশনা
৪। জনাব কামরুল হাসান- পরিচালক শিল্প ও চিত্রকলা বিভাগ
৫। জনাব আঃ জব্বার- পরিচালক চলচ্চিত্র বিভাগ
বিষয়ঃ প্রচার এবং প্রোপাগান্ডা সমন্বয় সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার
১। প্রচার এবং প্রোপাগান্ডার ব্যাপারে সরকারের সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া উচিত।
যাতে করে যুদ্ধের সামগ্রিক কর্মকান্ডকে সহযোগিতা করা যায়।
২। নিম্নলিখিত নির্দেশিকা গুলো মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হলঃ
(ক) মুক্তিবাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি করা।
(খ) জনগনের মনোবল বৃদ্ধি করা।
(গ) শত্রু শিবিরের মনোবল হ্রাস করা।
(ঘ) পশ্চিম পাকিস্তানের জনগনের মনোবল হ্রাস করা সেই সাথে তাদের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি করা।
(ঙ) বেতার এবং সংবাদে শত্রু শিবিরের প্রোপাগান্ডার ব্যাপারে পালটা প্রতিবাদ করা।
(চ) শত্রু শিবিরের প্রোপাগান্ডার ব্যাপারে পালটা ব্যবস্থা নেয়া।
(ছ) বাংলাদেশের সত্যিকারের অবস্থা বহির্বিশ্বে জানানো।
৩। পরবর্তি নির্দেশনা পরবর্তিতে জানানো হবে।
                                         প্রতিরক্ষা সচিব,সেপ্টেম্বর ৭১
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	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ

	অনুষ্ঠিতব্য মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকের কর্মসুচি 
	বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রীসভা পরিষদ 
	৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ 




মন্ত্রিপরিষদের পরবর্তি সভা অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ বিকেল ৫:৩০ (বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড সময়)। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির অফিসে সভাটি অনুষ্ঠিত হবে।
সভার সময়সূচী                                                     মাধ্যম                                                         বাস্তবায়নে
বিষয়
১। পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রানালয়ের সচিব।        পররাষ্ট্র /প্রতিরক্ষা মন্ত্রানালয়                          সচিব                   
২। সদ্য বিদেশ ফেরত প্রতিনিধিদলের প্রধানদের প্রতিবেদন          স্বরাষ্ট্র মন্ত্রানালয়।                       সচিব
৩। মুক্তিবাহিনীর কল্যানের মহাপরিচালকের অধিদপ্তর 
৪। বিবিধ
                                                     এইচ.টি ঈমাম
                                                      মন্ত্রিপরিষদ সচিব
                                                      ৭/০৯/১৯৭১
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	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশের পাঁচটি রাজনৈতিক দল সমন্বয়ে ৮ সদস্যের উপদেষ্টা কমিটি গঠন সংক্রান্ত তথ্য-৯ সেপ্টেম্বর . .
	এশিয়ান রেকর্ডার অক্টোবর ১-৭, ১৯৭১ . .
	৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ . .




বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ পর্ষদ গঠিত হয়েছে: স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য ৯ সেপ্টেম্বর পাঁচটি প্রধান রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছিলো একটি গণতান্ত্রিক পর্ষদ। মুক্তিবাহিনীকে দিকনির্দেশনা প্রদান করতে এবং বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ দান করতে পরামর্শক হিসেবে আট সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়েছে। দল সমূহের নেতৃবর্গের দুই-দিনের সভা শেষে ঘোষণা করা হয়েছিলো মুক্তিযুদ্ধ-পর্ষদ, সে সভাটি পরিচালিত হয়েছিলো প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ কর্তৃক। যে সকল দল নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ-পর্ষদ গঠিত হয়েছিলো, সে দল সমূহ ছিলো:- আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী গ্রুপ), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর গ্রুপ), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস। বাংলাদেশ সরকারের মুখপাত্র জানান, যে কমিটির গঠনটি অবশ্যই নিশ্চিত করবে "বাংলাদেশের ঔপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের" বিনাশে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ করে সকল সম্প্রদায়ের জনগনের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের। এতে আরো যোগকরা হয় যে:- "কমিটির গঠনের দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আওয়ামীলীগ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আস্থাবান মুক্তিকামী জনসাধারণের মধ্যে একতার প্রতিফলন ঘটানো। সভায় বাংলাদেশ সরকারকে তাৎক্ষণিকভাবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ভারত সহ বিশ্বের সকল দেশের প্রতি আহবান জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও সভায় যুদ্ধোপকরণাদি আকারে অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করে মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি "সক্রিয় সহযোগিতা" প্রদান করতে তাদের প্রতি আকুল-আবেদনও জানানো হয়।
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	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ

	মুক্তাঙ্গনে সরকারী কর্মচারিদের কাজে লাগানো সম্পর্কিত নির্দেশ 
	বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয় 
	৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থমন্ত্রণালয় . .
স্মারক নং..								..............সেপ্টেম্বর ৯, ১৯৭১ . .
প্রেরক:- 	এম. কে. চৌধুরী 
উপ-সম্পাদক 
প্রাপক:- 	জনাব আবুল কাশেম খান 
আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা 
পশ্চিম অঞ্চল। 
বিষয়:- তেঁতুলিয়ার বর্তমান চাকুরীরত কর্মচারীগণ এবং উদ্ধারকৃত অঞ্চল সমূহ কাজে লাগানো। 

মহকুমা কর্মকর্তা (উন্নয়ন) তেঁতুলিয়া এর অধীনে চাকুরীরত কর্মচারীদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত কর্মকর্তা তেঁতুলিয়া অঞ্চলে তার কর্মচারীগণের সাথে কাজ করে আসছেন। তিনি দাবী করেছেন যে আলোচ্য এলাকাটি একটি মুক্তাঞ্চল। আরো জানা যায় যে, তিনি আওতাভুক্ত আঞ্চলিক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তার পরিকল্পনা বা নির্দেশনা ব্যতীতই কাজ করে আসছেন। . গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জি.এ. বিভাগ মুক্তাঞ্চল গুলোর প্রশাসনিক নীতিমালা প্রণয়ন করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন, যা হবে সকল মুক্তাঞ্চল সমূহের জন্য একটি মান সম্পন্ন প্রশাসনিক নীতিমালা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ব্যবসা-বানিজ্য, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত রৌমারীর প্রশাসনিক নীতিমালাটি। জি.এ. বিভাগ কর্তৃক এইসব প্রতিষ্ঠান একত্রীকরণ করা হচ্ছে। যাতে করে সকল মুক্তাঞ্চলের জন্য একটি মানসম্পন্ন প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন করা যায়। . অত্ররূপ প্রস্তাবনা এবং অনুমোদন সমূহের চুড়ান্তকরণ অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে বিধায় তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে, যাতে করে তেঁতুলিয়ার মহকুমা কর্মকর্তা (উন্নয়ন), তেঁতুলিয়ার আওতাভুক্ত আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তার নির্দেশে এবং প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় তাদের দাবীকৃত মুক্তাঞ্চলগুলোতে মহকুমা কর্মকর্তা(উন্নয়ন) তার কার্যাবলী সম্পন্ন করতে পারেন। খাজনা, স্থলশুল্ক ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য তিনি তাহার কর্মচারীদেরকেও ব্যবহার করতে পারবেন। এই বিষয়ে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, ভারতে রপ্তানি হিসেবে বাংলাদেশে উৎপাদিত অন্যান্য পণ্যসমূহ এবং পাটের উপর অবশ্যই কর-সমূহ ধার্য করতে হবে। পাট এবং তামাকে মণ প্রতি ২/= রূপী রপ্তানি কর আরোপ করতে হবে। অন্যান্য সকল পণ্যের উপর কর সমূহ আরোপণ তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের অনুসৃত বিধিবিধান অনুযায়ী হবে। অন্যান্য সকল প্রকারের কর সমূহের বেলায়ও একইরূপ মূল্যাদি এবং কর ধার্যকরন নীতিসমূহ অনুসরন করতে হবে। . বিষয়টি অতীব জরুরী বিষয় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে এবং তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহন করা হয়েছে মর্মে অত্র দপ্তরকে জানানো যেতে পারে। . 

(এম.কে.চৌধুরী)
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	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ

	ভারতে জহির রায়হান পরিচালিত একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনের প্রতিবাদে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিত বাংলাদেশের চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিচালক জনাব ফজলুল হক--এর চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার 
রাষ্ট্রপতির দফতর
	১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১



জয় বাংলা 									বাংলাদেশ সরকার
 									রাষ্ট্রপতির কার্যালয় । 

নথি নং পিএস/এসইসি/III/১১০, তারিখ ১০ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ 

বরাবর, 
প্রধানমন্ত্রী, 
বাংলাদেশ সরকার. 

বিষয়: জনাব ফজলুল হক এর পত্র, জনাব জহির রায়হান প্রযোজিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী সংক্রান্ত. 

অনুগ্রহ করে জনাব ফজলুল হক বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালক এর পত্র গ্রহণ করবেন। ব্যাখ্যামূলক পত্রটি। জনাব ফজলুল হক কর্তৃক আরোপিত অভিযোগ সমূহে আপনি দৃষ্টিপাত করবেন এবং বিষয় যাচাই করে আমাদের স্বদেশের জন্য কল্যাণকামী সিদ্ধান্ত নিতে আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। এই প্রেক্ষিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক যথাসময়ে আমার সমীপে পাঠাতে অনুরোধ করা হলো। 

(সৈয়দ নজরুল ইসলাম) 
ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি. 

সংযুক্তি: পত্রের অনুলিপি (১টি) 
................................................................. 
 
জনাব, 
একটি গুরুতর ব্যাপারের অবতারণা করছি, আমার বিশ্বাস এটি জাতীয় ক্ষেত্রেও অতীব গুরুত্বপূর্ণ, জনাব জহির রায়হান পরিচালিত একটি প্রামাণ্যচিত্র যা আজ একটি বেসরকারি প্রেক্ষাগৃহের প্রদর্শনীতে দেখেছি সে প্রসঙ্গ আপনার সম্মানে পেশ করছি। . এই প্রামাণ্যচিত্রটির অর্থায়ন করেছে পূর্বভারতীয় চলচিত্র সংস্থা এবং প্রযোজিত করেছে স্বাধীনবাংলা বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী পরিষদের সাহায্য সমন্বয়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলী সমিতি। এই প্রামাণ্যচিত্রটি ভারত সরকারের কাছে বিক্রি করা হবে ভারতের আভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য বহিঃদেশ সমূহে প্রদর্শনীর জন্য। . তথ্যচিত্রটির প্রারাম্ভে ভ. ই. লেনিনের ছবি ও বাণীর সাথে ভারতে শরণার্থী আর আমাদের মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং ক্যাম্পের সামান্য অংশ দেখানো ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু আমার মতে গুরুতর বিপত্তির বিষয় হচ্ছে যে, এতে একটিও বাণী বা ছবির উল্লেখ নেই আমাদের .
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প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বা আওয়ামী লীগ এর কিংবা, ছয় দফার। . আমার বিশ্বাস যে যদি এই ছবিটি ভারতে বা বিদেশে দেখানো হয়, দর্শকদের বিশ্বাস জন্মাবে যে আমাদের স্বাধীনতা অন্য কিছুর নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত এবং ৬দফায় নয় যা আমরা বিশ্বাস করি। . এই চলচ্চিত্রটি যদি কোনো ভারতীয় পরিচালক দ্বারা প্রযোজিত হতো আমরা আমাদের মতামত দিতাম না, কিন্তু যখন এটা বাংলাদেশের পরিচালক দ্বারা তৈরি তখন আর আমাদের চুপকরে বসে থাকার সুযোগ নেই। . আমি ব্যক্তিগতভাবে , এই চলচ্চিত্রটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি এবং আমি অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি ভারত সরকারের দ্বারা সাধারণ জনগণের কাছে যাতে এই চলচ্চিত্র প্রদর্শনী থামানো হয়। . যদি তা না করা হয় , আমি একাই, একটি আন্দোলন শুরু করার জন্য প্রস্তুত আছি। . গভীরতম শুভেচ্ছা জানিয়ে, 

স্বাঃ / ফজলুল হক 
বাংলাদেশ এর চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিচালক . 
C/o, মি. বিনয় রয় , ১১৪/এ , পার্ক স্ট্রীট, 
কলকাতা ১৭ . . 

রাষ্ট্রপতি , 
বাংলাদেশ সরকার 
মুজিবনগর
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	মৎস্য চাষের প্রয়োজনে ইজারা সংক্রান্ত একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয়
	১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়

নথি নং. এইচ. ডি./৫১(১), ১১সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ . 

প্রেরক: 	এম কে চৌধুরী, 
উপ-সচিব. 

বরাবর: 	সচিব, 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকার . . 

এতদ্বারা প্রেরিত একটি চুক্তিপত্র দয়া করে গ্রহণ করবেন, যা বাংলাদেশ সরকার এবং জনাব নিজাম উদ্দিন আহমেদ, পিতা: হাজী মোবারক হোসেন এবং জনাব আফসার আলী বিশ্বাস, পিতা: হাজী গুলজার হোসেন, গ্রাম: গোদাগাড়ী, পি এস: গোদাগাড়ী, জেলা: রাজশাহী, বর্তমানে অস্থায়ী বসবাস গ্রাম: লালগোলা, পিএস: লালগোলা, জেলা: মুরশিদাবাদ, প.বঙ্গ। চুক্তিটি একটি নির্ঝঞ্ঝাট সাক্ষ্য। ২। সংশ্লিষ্ট সেক্টর কমান্ডার কে চুক্তিপত্রের বিষয়ে অবগত করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে চুক্তিতে উল্লেখিত ইজারাদার চুক্তির উল্লেখিত সময় নির্বিঘ্নে পরিচালনা করতে পারেন। . ৩। এই সেক্টর কমান্ডার/কমান্ডার্সদের প্রতি পাঠানো প্রস্তুতকৃত চিঠির একটি প্রতিলিপি স্বারক এবং সংরক্ষণের জন্য আমাদের কাছে রাখা যেতে পারে। . সংযুক্তি: (১) একটি চুক্তিপত্র. . (২) চুক্তিতে উল্লেখিত মৎস্য খামারের স্কেচ মানচিত্র . 
(এম কে চৌধুরী) . 
****************************** 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর

ইহা একটি চুক্তিপত্র যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
এবং
এম নিজামউদ্দিন আহমেদ, পিতা: হাজী মোবারক হোসেন, জনাব আফসার আলী বিশ্বাস, পিতা: হাজী গুলজার হোসেন, গ্রাম: গোদাগাড়ী, পি.এস: গোদাগাড়ী, জেলা: রাজশাহী, বর্তমান সাময়িক নিবাস গ্রাম: লালগোলা, পিএস: লালগোলা, জেলা: মুরশিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, এই চুক্তির মধ্যে যথাক্রমে প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
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যেহেতু ২য় পক্ষ সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার কর্তৃক সত্যায়িত সংযুক্ত মানচিত্রভুক্ত মৎস খামারটি যথাযথভাবে উল্লিখিত নামে যথাযথভাবে ইজারা নিতে সম্মত, এবং যেহেতু ২য় পক্ষ আপসের মাধ্যমে উল্লেখিত একই মৎস্য খামার ইজারা দিতে ইচ্ছুক, দুই পক্ষের মতৈক্যের দ্বারা এই দলিল নিম্নলিখিত শর্তে স্বাক্ষরিত হয়। . 

(১) ২য় পক্ষ যথাযথভাবে সত্যায়িত সংযোজনী উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় মৎস্য অধিকার থাকবে না। . 

(২) ২য় পক্ষ নগদ ১,০০০/০০ (রুপীতে এক হাজার) রুপী শুধুমাত্র ১ম পক্ষকে পরিশোধ করবে এই দলিল স্বাক্ষরের সময়। অবশিষ্ট ১,০০০/০০(রুপীতে এক হাজার) এই দলিল স্বাক্ষরের এক মাসের মধ্যে ১ম পক্ষকে ২য় পক্ষ দ্বারা প্রদান করতে হবে। . 

(৩) যদি কোন কারণে ১ম পক্ষ ২য় পক্ষকে অবশিষ্ট বকেয়া ১,০০০/০০ (রুপীতে এক হাজার) রুপী এক মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, ১ম পক্ষ অন্য যে কোন পক্ষের সাথে একটা উপযুক্ত চুক্তি করে মৎস্য খামার ইজারা দেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। . 

(৪) উভয় পক্ষের দ্বারা স্বাক্ষরিত চুক্তির এই দলিল স্বাক্ষরের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য বহাল থাকবে। 

(৫) ২য় পক্ষের মৎস্য খামার ইজারা নেবার কারণে কোনো ক্ষতি বা অন্যকোন কারণ সৃষ্ট ক্ষতির জন্য ১ম পক্ষ দায়ী নয়। . এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় আজ ১০সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সন, মুজিবনগর। . . 

স্বাঃ/ 										স্বাঃ/- 
কে. এ. জামান অর্থসচিব, 							নিজামউদ্দিন আহমেদ 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার . . 
সাক্ষীগণঃ- ১ম সাক্ষীর স্বাক্ষরঃ এম.কে. চৌধুরী, ডি.এস. (স্বরাষ্ট্র) . 				২য় সাক্ষীর স্বাক্ষরঃ 
২. বি. গুপ্ত. গোপনীয় সহকারী, মৎস্য সচিব।
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	শিরোনাম 
	সূত্র 
	তারিখ 

	প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সচিব নিয়োগ 
	বাংলাদেশ সরকার, 
সাধারন প্রশাসন বিভাগ 
	১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সাধারণ প্রশাসন বিভাগ
মুজিবনগর
স্মারকলিপি............,১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
আদেশ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন ডেপুটি সেক্রেটারি  জনাব আনোয়ারুল হক খানকে যথাযথ উপাধি নির্ধারিত হওয়া পর্যন্ত  গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে সরকারের সেক্রেটারি পদমর্যাদার বিশেষ দায়িত্বে কর্ম সম্পাদনের জন্য  নিযুক্ত করা হল। পরবর্তী আদেশদান পর্যন্ত তার সেবা অর্থ বিভাগের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হলো।
জনসেবার স্বার্থে উক্ত নিয়োগদান করা হলো।
উক্ত আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।
স্বাক্ষর-তাজউদ্দীন আহমেদ
প্রধানমন্ত্রী
১৩.৯.১৯৭১
স্মারকলিপি নং.সাপ্র/............,১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
অনুলিপি 
১. জনাব আনোয়ারুল হক খান।
২. জনাব এম. আলম, পররাষ্ট্র সচিব।
৩. জনাব এ. সামাদ, প্রতিরক্ষা সচিব।
৪. জনাব কে. এ. জামান, অর্থ সচিব।
৫. জনাব এইচ. টি. ইমাম, মন্ত্রীপরিষদ সচিব।
৬. ড. টি. হোসাইন, স্বাস্থ্য সচিব।
৭. জনাব এমদাদ আলী, প্রধান প্রকৌশলী।
৮. জনাব জে. জি. ভৌমিক, ত্রাণ কমিশনার।
৯. জনাব এড. আর. মির্জা, পরিচালক, ইয়ুথ ক্যাম্প (আই-আই/কিউ)।
১০. জনাব শিলাব্রত বড়ুয়া, ও. এস. ডি./আইন ও সংসদ বিষয়ক।
১১. কাজী লুৎফুল হক, ব্যক্তিগত সচিব হতে রাষ্ট্রপতি।
১২. ড. ফারুক হোসাইন, ব্যক্তিগত সচিব হতে প্রধানমন্ত্রী।
১৩. জনাব সাদাৎ হোসাইন, ব্যক্তিগত সচিব হতে অর্থমন্ত্রী।
১৪. জনাব কামাল সিদ্দিক, ব্যক্তিগত সচিব হতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী।
১৫. জনাব বি. বি. বিশ্বাস,ব্যক্তিগত সচিব হতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।
১৬. সাধারণ প্রশাসন বিভাগের স্থাপনা শাখা।

ইহা উক্ত বিভাগের স্মারকলিপি নং. সাপ্র/১২৬৫ তাং ৭.৯.৭১ এর অধীনে  পূর্ববর্তী সরকারের আদেশ ইস্যু হতে পরিবর্তিত।
                                                                                                                                                        (এইচ.টি.ইমাম)
                                                                                            সচিব (সা. প্র. বিভাগ)
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	রাজস্ব আদায় সম্পর্কে অর্থ সচিবের একটি মেমো
	বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
	১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ, ব্যবসা ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
স্মারকলিপি নং..............., তারিখ ১৩.৯.৭১

নিম্নস্বাক্ষরিত ইচ্ছাগুলো যে রাজস্ব আদায় পরিকল্পনা সঠিকভাবে ও তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে। উক্ত উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণকে তাদের নামের বিপরীতে উল্লেখিত বিভিন্ন জোনে নিয়োজিত করা হলো।
তাদের সহায়তার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ধার্য রাজস্ব আদায় পরিকল্পনার সাধারণ নির্দেশাবলী এবং খাজনা ও শুল্কের হারের অনুলিপি ইহার সাথে সংযুক্ত করা হলো।

কর্মকর্তাদের নাম।                                  			কর্মক্ষেত্র
১. জনাব মো. মতিউর রহমান,           			কোচবিহার, তুরা এবং  দেভকি জোনের অধীনে সমগ্র বিমুক্ত এলাকা।
    স্টাফ অফিসার,
     অর্থ বিভাগ।
২. জনাব সামসুদ্দিন হায়দার,            			বারাসাত, কৃষ্ণনগর, এবং বালুরঘাট জোনের অধীনে সমগ্র বিমুক্ত এলাকা।
    করারোপণ কর্মকর্তা,
    অর্থ বিভাগ।
৩. জনাব মো. ইদ্রিস আলী,              			সাবরাম,ধর্মনগর, এবং আগরতলা জোনের অধীনে সমগ্র বিমুক্ত এলাকা।
    স্টাফ অফিসার,
     ব্যবসা-বাণিজ্য।
                                                                                                                      (কে. এ. জামান
                                                                                                                              সচিব
                                                                                                                            অর্থবিভাগ
স্মারকলিপি নং. ব্যব/২/৭১/১৮৩ (৭) তারিখ ১৩.৯.৭১

অনুলিপি প্রাপক: - (১) সচিব, সাধারণ প্রশাসন বিভাগ।
(২) অর্থসচিব হতে অর্থমন্ত্রী।
(৩) জনাব মো. মতিউর রহমান, স্টাফ অফিসার, অর্থ।
(৪) জনাব সামসুদ্দিন হায়দার, করারোপণ কর্মকর্তা, অর্থ।
(৫) জনাব মো. ইদ্রিস আলী, স্টাফ অফিসার, ব্যবসা-বাণিজ্য।
(৬) কোষাগার কর্মকর্তা, অর্থ।
(৭) জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা।
- তথ্য এবং প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য।
                                                                                                                                                 
   (কে. এ. জামান)
                                                                                                                                                         সচিব
                                                                                                                                                  অর্থবিভাগ
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কতৃক পূর্বাঞ্চল লিবারেশন জোনের প্রধানকে অর্থ বিষয়ক কমিটি গঠনের নির্দেশ
	বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
	১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্মারকলিপি নং ৬৩৯ তারিখ ১১.৯.৭১
জনাব জহুর আহমেদ চৌধুরী,এমপিএ,
চেয়ারম্যান,
স্বাধীনতা পরিষদ, পূর্বাঞ্চলীয় জোন 
অভ্যর্থনা এবং অধিষ্ঠিত শিবিরের বিষয়াদি এবং আর্থিক ব্যয় তদারক করার জন্য অনুগ্রহ করে ৫ থেকে ৭ সদস্যের পরিষদ নিযুক্ত করুন। পরিচালকগণের আর্থিক বিষয়ে কোনো দায়িত্ব থাকবে না। রদবদল করা পর্যন্ত উক্ত উপ-পরিষদের এখতিয়ার জোন ১,২,৩ পর্যন্ত বাড়ানো  হবে। প্রত্যেক জোন থেকে অন্তত একজন সদস্য থাকবে। পরিষদের একজন চেয়ারম্যান থাকবে। এটি অবিলম্বে করা হবে।

 স্বাক্ষর- এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান
                                                                                                                                       স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
                                                                                       ১৩.৯.৭১
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	অর্থঃসচিব সভার সিদ্ধান্তের অংশবিশেষ
	বাংলাদেশ সরকার, কেবিনেট ডিভিশন
	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



তারিখ ১৪/৯/৭১
পি.ইউ.ডি ২৩’শে আগস্ট, ১৯৭১ এ অনুষ্ঠিত সচিবদের মিটিং এর লিখিতি নথি জমা দিয়েছে।

(ক) মিটিং এ গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতিটি বিভাগকে তাদের সাপ্তাহিক কাজের প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাছে শনিবারের মধ্যে জমা দিতে হবে। আগামি শনিবার থেকে সচিবের পরামর্শে নিয়মিত প্রতিবেদন পাঠানো হবে। 

(খ) উল্লেখিত মিটিং প্রতি সোমবার সকাল ৯টায় প্রধানমন্ত্রীর কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। 

আন্ডার সেক্রেটারি
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগের মুখপত্রবাংলাদেশ নিউজ লেটার প্রকাশনারপ্রাক্কালেপ্রেরিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীরশুভেচ্ছাবানী
	বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



জয় বাংলা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর
সেপ্টেম্বর ১৪, ১৯৭১

বাংলাদেশের জনগন আজ স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মানবিক মূল্যবোধের জন্য লড়াই করছে। তারা লড়াই করছে নির্দয় শত্রুর সাথে যারা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, এক সামরিক জান্তার সাথে যাদের কোন অধিকার নেই তাদের ভাগ্য নির্ধারণের এবং একদল শোষকের সাথে যারা কিনা বাংলাদেশে রক্তপাত ঘটিয়েছে। বাংলার মাটিতে যখন এ সংগ্রাম চলছে, বিদেশে থাকা তার সন্তানরা তখন জনমত গঠন করে এবং তহবিল গঠন করার মাধ্যমে স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহন করছে।

আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধের শুরু থেকে, বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ যুক্তরাষ্ট্রে প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছে। এর একাংশ, “দ্যা বাংলাদেশ নিউজ লেটার”, বিদেশে থাকা আমাদের বন্ধু এবং স্বদেশবাসীর জন্য তথ্যের এক বিশ্বস্ত উৎস। আমি লীগের সদস্যদের এই বলে আশ্বস্ত করতে চাই যে, মুক্তিযোদ্ধারা আপনাদের কাজের বাপক প্রশংসা করেছেন।

সকল কাজের জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই।

                                          (তাজউদ্দীন আহমদ)
                                                 প্রধানমন্ত্রী,
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	        শিরোনাম
	               সূত্র 
	           তারিখ

	মুক্তিবাহিনীর প্রচার সম্পর্কে প্রতিরক্ষা
    সচিবের একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
   প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১




প্রতিরক্ষা মন্ত্রানালয়
১৬/৯/৭১
আমি মনে করি যুদ্ধরত মুক্তি বাহিনীর ছবি বা পূর্ব পাকিস্তানের বন্দি সেনাদের ছবি সংবলিত ছোট পুস্তিকা/প্রচারপত্র ইত্যাদি বাংলাদেশে অবস্থিত মানুষের উদ্যম এবং আত্মবিশ্বাস বহুগুণে বৃদ্ধি করবে। প্রেস এবং প্রচার বিভাগকে সবিনিয়ে অনুরোধ করবো এমন উপকরণ তৈরির লক্ষ্যে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। এমন প্রচারপত্র যদি এর মধ্যে তৈরি হয়ে থাকে, তবে তার অনুলিপি যেন আমাদের দেওয়া হয়। 

জনাব এ. মান্নান, এম.এন.এ                      							  (এ.সামাদ),
২১/এ, বালু হাক্কাক লেন,                            							নিরাপত্তা সচিব     
পার্ক সার্কাস, ক্যাল-১৭.
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	প্রধানমন্ত্রী কতৃক চারটি নতুন প্রশাসনিক জোন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ
	বাংলাদেশ সরকার
সাধারন প্রশাসন বিভাগ
	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর সচিব
মুজিবনগর 

অর্ডার

আঞ্চলিক পরিষদের কাজের সুষম সুবিধার্থে, অর্ডারটি নীত হয়েছে, জি. ও. নং গ/৮১০ (৩৪৫), তাং ২৭.৭.৭১, আংশিক পরিমার্জিত। পশ্চিম অঞ্চল এবং দক্ষিন-পশ্চিম অঞ্চল ভেঙে দিয়ে হেড কোয়ার্টার এবং আইনগত অধিকার সহ আরো দুইটি প্রশাসনিক অঞ্চল স্থাপন করা হবে যেমনটা নিচে উল্লেখিত :-                    

১. পশ্চিম অঞ্চল - ১                                    হেড কো. বালুরঘাট                                        (ক) দিনাজপুর 
                                                                                                                                                                   (খ) বগুড়া
২. পশ্চিম অঞ্চল  - ২                                                          হেড কো. মাইদ আঃ                                                (ক) রাজশাহী
৩. দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল - ১                                                 হেড কো. কৃষ্ণনগর                                                  (ক) পাবনা 
                                                                                                                                                                   (খ) কুষ্টিয়া
৩. দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল - ২                                                 হেড কো. বনগাঁ                                                       (ক) যশোর
                                                                                                                                                                   (খ) ফরিদপুর              

এই অর্ডার অনতিবিলম্বে কার্যকরভাবে বলবৎ হতে হবে। 
স্বাক্ষর/- তাজউদ্দীন আহমেদ
                                                                                                                                                                         প্রধানমন্ত্রী

স্মারকলিপি নং. গ/১৩৬৬ (৫০০),                                                               তাং ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১

ডিস্ট্রিবিউশন : -
১. এম.এন.এ এবং এম.পি.এ (সকল): 
২. বাংলাদেশ মিশন প্রধান, কলকাতা।
৩. সচিব (সকল): 
৪. পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল: 
৫. ত্রাণ কমিশনার: 
৬. বিশেষ দায়িত্ব, আইন এবং সংসদীয় কার্যক্রমের অফিসার: 
৭. আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সকল): 
৮. প্রধান প্রকৌশলী: 
৯. ব্যক্তিগত সচিব (সকল):
১০. এ.ডি.সি  হতে কমন্ডার-ইন-চার্জ 

                                                                                                                                                                 (কে. আহমেদ)
                                                                                                                                                                     ডেপুটি সচিব
                                                                                                                                                      প্রধান প্রশাসনিক বিভাগ
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	জোন প্রশাসনের অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে অর্থ মন্ত্রনালয় এর একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রনালয়
	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয়

মেমো নং… ……………১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

প্রেরক :	এম কে চৌধুরী 
উপসচিব 
অর্থ মন্ত্রণালয় 

প্রাপক:	সকল আঞ্চলিক প্রশাসন অফিসার

মেমো নং Fin/2/71/183/(7) তাং:১৩/৯/৭১ 

এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।উক্ত মেমোতে উল্লেখিত অফিসার দের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে নিয়োজিত করা হয়েছে যা নিম্নে তাদের নামের বিপরীতে উল্লিখিত। 

অফিসারদের নাম 						অপারেশন অঞ্চল 
১.জনাম মো: মতিউর রহমান 					অর্থ বিভাগ কুচবিহার এর অন্তর্গত 
স্টাফ অফিসার 	সকল স্বাধীন এলাকা,তুরা এবং ডওকি জোন 

২.জনাব সামসুদ্দিন হায়দার,কর অফিসার, 				অর্থ বিভাগ বারাসাত এর অন্তর্গত 
সকল স্বাধীন এলাকা,কৃষ্ণনগর এবং বালুরঘাট জোন। 
৩.জনাব মো ইদ্রিস আলী,স্টাফ অফিসার, ব্যবসা এবং বাণিজ্য		সাব্রাম অন্তর্গত সকল স্বাধীন এলাকা,
ধর্মনগর এবং আগরতলা জোন।

যেহেতু সাধারণ প্রশাসন বিভাগ স্বাধীন অঞ্চল গুলোর প্রশাসন এর জন্য আদর্শ গঠন চূড়ান্ত করেনি,কর এবং কর সংগ্রহ সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিক নিয়মকানুন তাই সরবরাহ করা যাচ্ছেনা।বাংলাদেশ হতে ভারতে রপ্তানিকৃত পাটসহ সকল পণ্যের জন্য কর সংগ্রহ করা হবে।পাট এবং তামাক এর প্রতি মণ এর জন্য রপ্তানি কর ২ রুপি। পাঠের মূল্য এবং তার উপর কর এর অনুপাত বিবেচনায়,মাছের মত পচনশীল পণ্যের জন্য প্রতি মণ মাছ এর উপর কর হবে ৬ রুপি।অন্য সকল পণ্যের জন্য সাবেক পূর্ব পাকিস্তান এর অনুরূপ কর ধার্জ হবে।

আরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে যে,স্বাধীন এলাকাসমূহে বিদ্যমান সায়রাত মহলগুলো যেমন মাছের ঘের,হাট,বাজার ইত্যাদি সম্ভব হলে নিলামের মাধ্যমে লিজ দেয়া হবে অথবা মধ্যস্থতার মাধ্যমে বোঝাপড়া করা হবে,যদি নিলাম সম্ভবপর না হয়।গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হতে লিজ এর আনুষ্ঠানিক চুক্তির একটি করে কপি অর্থসচিব কে প্রেরণ করা হবে যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্ত হন এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হন।এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য,গোদাগারী, পশ্চিম অঞ্চলের স্বাধীন এলাকাজুড়ে মৎস্য ঘের যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা জনিত কারণে ইতিমধ্যে লিজ দেয়া হয়েছে এখানে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সদরদপ্তর হতে ।
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এটি সুনির্দিষ্টভাবে পশ্চিম অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশাসন অফিসার এর জ্ঞাতার্থে প্রেরিত। যদি এই অঞ্চলের মৎস্য ঘের হতে নিলামে মৎস্য রপ্তানি করা হয়,তবে উপরে উল্লেখিত হারে যথাবিহিত মাশুল পরিশোধ করতে হবে। 

(এম. কে. চৌধুরী) 
মেমো নং… ………… সেপ্টেম্বর ১৮,১৯৭১

কপি প্রেরণ করা হয়েছে- 
১.সচিব, সাধারণ প্রশাসন বিভাগ,অনুরোধ করা হচ্ছে যে,আমাদের 
মেমো নং অর্থ/১৪/৭১/১৭২/১/(৫) তাং-৯/৯/৭১ অনুসারে অতিসত্বর 
প্রশাসনিক কাঠামো চূড়ান্তকরণে যেন আন্তরিক পদক্ষেপ নেয়া হয়। 
২.সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জ্ঞাতার্থে 
৩.সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় 
৪.আই জি,পুলিশ 
৫.পি এস,অর্থ মন্ত্রণালয় 
৬.ট্রেজারি অফিসার,অর্থ
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	জনগনের প্রতি সরকারের নির্দেশাবলী
	বাংলাদেশ সরকার, প্রচার বিভাগ
	সেপ্টেম্বর, ১৯৭১




     বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক বিশেষ পর্যায়ে এসে গেছি আমরা। কার্যতঃ ভারতও আমাদের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি দিয়ে ফেলেছে ৪ঠা ডিসেম্বরের এক বেতার প্রচারের মাধ্যমে। আকাশবাণী থেকে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের অত্যাধিক বাড়াবাড়ি পরিপ্রেক্ষিতে ভারত যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে; তবে তার কাজ হবে বাংলাদেশে বাঙালীদের উপর গত ৮ মাস ধরে অকথ্য নির্যাতনকারী নরপশু পাক-বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করানো, তথা বাংলাদেশের সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া-ভারতের নিজস্ব স্বার্থে লরাই চালিয়ে যাওয়া নয়।
     এ এক বিরাট সংবাদ। বুঝতে হবে আমাদের বিজয়ের সর্বশেষ পর্যায় এটাই। আর সেই জন্যেই এতদিনের সংগ্রামী বাঞালীকে এবারে যেতে হবে আরও কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে। বিশ্বমানবতার শত্রু সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা একদিকে এ ক’মাস ধরে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে সাহায্য করে এসেছে বর্বর ইয়াহিয়ার জঙ্গীশাহীকে এবং নেহায়েত দায়ে পড়া ভাবে ভারতে আশ্রিত এক কোটি মানুষের জন্য পাঠিয়েছে নামমাত্র সাহায্যদ্রব্য, কিন্তু একবারও বাংলার মানুষ আজ কেন বিদেশে শরণার্থী হ’ল?- এ বিষয়টি প্রতিয়াক্রে এগিয়ে আসেনি! আর যখন আমরা আমাদের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে চলেছি, আমেরিকা এসেছে শান্তির বুলি নিয়ে। নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করেছে অবিলম্বে যেন পাক-ভারত যুদ্ধ বন্ধ হইয়ে যায়। আমাদের প্রশ্ন, এটা কি আদৌ পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ? এ যুদ্ধ স্বাধীনতাকামী বাঙালীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারী উপনিবেশবাদী পাকিস্তানের। কাজেই ভারতের এ থেকে সড়ে দাঁড়ানোর কোনই মানে হয় না। অবশ্য আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকার এ ধৃষ্টতাকে নাকচ করে দিয়েছে জাতিসংঘের দরবারে। মুনাফেক মার্কিনী দস্যু, যার হাত ভিয়েতনামী মা ও শিশুদের তাজা রক্তে ভেজা, সে চায় আজ নিরপত্তা পরিষদের মধ্যাস্থতা। 
     দেশবাসীগণ, আপনারা এ চক্রান্তের কখনও বিভ্রান্ত হবেন না। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী চক্রের তাঁবেদার ও পাঞ্জাবী ধনিকদের অস্ত্রধারী-পেয়াদা ইয়াহিয়ার জমজ আইয়ুবের সময়ে পাকিস্তান থেকে আরও একবার হামলা হয়েছিল শান্তিপ্রিয় ভারতের উপর; এবং দেশে জারী হয়েছিলো জরুরী আইন, দেশরক্ষা বিধি প্রভৃতি কালাকানুন- সবই জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্যে। এবারও ইসলামের নামে সেই পুরানো ধুয়া তোলা হচ্ছে। এসব অপ্রচার থেকে সদা সতর্ক থাকুন। এ ছাড়াও রয়েছে তথাকথিত সমাজবাদী গণ-চীন। যখন গ্রাম বাংলার পথেঘাটে লক্ষ লক্ষ নিরীহ জনতা অসহায় শিকার হয়েছে পাক-দস্যুদের অত্যাচারের, তখন চীন বলেছে এটা নিতান্ত  পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। সম্প্রতি সে আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের বিরুদ্ধেও প্রচারণা শুরু করেছে। কিন্তু আমরা ভুলে যাইনি ১৯৬২ সালের চীনই আকস্মিকভাবে আক্রমণ করেছিল ভারতকে; এবং মাত্র গত বছরও সে সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তে শুরু করেছিল ধ্বংসাত্মক অভিযান। অতএব চীন সম্পর্কেও সাবধান থাকুন; বস্তুতঃ সে আমেরিকারই দোসর। 
    জনগণের প্রতি নির্দেশাবলীঃ 
১। গুজবের কান দেবেন না; গুজব রটনাকারীকে ধরিয়ে দিন। 
২। মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনার কথা গোপন রাখুন।
৩। পাক-বাহিনীর গতিবিধির খবর মুক্তিবাহিনীকে জানিয়ে দিন। 
৪। শত্রুর সরবরাহ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিন। 
৫। বিমান আক্রমণের সময় নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন। 
৬। মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন। 
     -মনে রাখবেন, শত্রুর প্রতিটি বুলেট আপনার পয়সার কেনা। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে ব্যয়িত আপনার প্রতিটি পয়সা স্বাধীনতাকে এগয়ে নিয়ে আসছে। 








                                বাংলাদেশ গণসাধারণতন্ত্র সরকারের আঞ্চলিক প্রচার দফতর কর্তক প্রকাশিত ও প্রচারিত     
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের বাজেট সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্তের অংশ
	বাংলাদেশ সরকার
কেবিনেট ডিভিশন
	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



গোপনীয়
২০ সেপ্টেম্বর,  ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীপরিষদের সভার কার্যবিবরণির উল্লেখযোগ্য অংশ
*				*				*				*
আলোচ্য সূচি নং: ০৬… প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট
*				*				*				*

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট নিয়ে আলোচনার সময়, 
আমাদের যুদ্ধরত সশস্ত্র বাহিনী ও যুব শিবিরের শিক্ষানবিসদের শীতবস্ত্রের তীব্র সঙ্কটের ব্যাপারটি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচিত হয়েছে। মন্ত্রীপরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে,  যুদ্ধরত সশস্ত্র বাহিনী ও যুবশিবিরের শিক্ষানবিসদের প্রয়োজন মোতাবেক কম্বলসহ শীত বস্ত্র সংগ্রহের একটি চাহিদা পত্র তৈরি করবেন প্রতিরক্ষা সচিব।
										এসডি/
									ভারপ্রা্প্ত প্রেসিডেন্ট
মেমোনং……						তারিখ: ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
প্রতি, সচিব, প্রতিরক্ষা						(এইচ. টি. ইমাম)
									মন্ত্রীপরিষদ সচিব
									২৭.০৯.১৯৭১


























[bookmark: a140]<003.070.140>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড

	শিরোণাম
	সূত্র
	তারিখ

	স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ বিভাগের সচিবের বিভিন্ন এলাকা সফর শেষে প্রদত্ত রিপোর্ট

	বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ বিভাগ

	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১





										মুজিবনগর
										২০.০৯.১৯৭১
৮ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর,  ১৯৭১ তারিখে ড. টিহোসাইন, সচিব, স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ বিভাগ-এর সাম্প্রতিক সফরের প্রতিবেদন
৮. ৯. ১৯৭১ : ভোর ৫টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত দমদম বিমন বন্দরে অপেক্ষা। শেষ পর্যন্ত ফ্লাইট বাতিল
৯. ৯. ১৯৭১ : আগরতলা পৌঁছানো
			সেক্টর ২ সদর দপ্তরে মেলাঘর হাসপাতাল পরিদর্শন
১০. ৯. ১৯৭১ : উদয়পুরের কাছে যুবশিবিরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সঙ্গ দেওয়া।
			ত্রিপুরার মুখ্য মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতকার
১১. ৯. ১৯৭১ : সেক্টর ৩ সদর দপ্তর মান তলায় গমণ। সেক্টর ১ সদর দপ্তর হরিয়ানায় গমণ। সেখানেই রাত্রিযাপন।
১২. ৯. ১৯৭১ : বেলোনিয়া ও রিশি মুখে গমণ।রাত১টায়আগরতলঅফিরেআসা।
১৩. ৯. ১৯৭১ : আগরতলায় স্থানীয় কতৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাত। আগরতলা হাসপাতাল পরিদর্শন।
১৪. ৯. ১৯৭১ : করিমগঞ্জের উদ্দেশে যাত্রা ও পৌঁছানো
১৫. ৯. ১৯৭১ : বেরাপুঞ্জিতে সদর দপ্তর পরিদর্শনের চেষ্টা করা, কিন্তু পাক বাহিনীর তীব্র গোলাবর্ষনের কারণে পারা যায়নি। মুকিতলসাব-সেক্টরেগমণ। করিমগঞ্জ সদর হাসপাতালে রোগী পরিদর্শন ও মুক্তিবাহিনী হাসপাতাল পরিদর্শন।
১৬. ৯. ১৯৭১ : শিলচর প্রস্তুতকরা যুবশিবির ও মাশিমপুর সামরিক হাসপাতাল সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া। সেক্টর কমাণ্ডার কর্ণেল দত্তের সঙ্গে সমস্যা নিয়ে আলোচনা।
১৭. ৯. ১৯৭১ : শিলং পৌঁছানো। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা
১৮. ৯. ১৯৭১ : বালাতে গমণএবং গৌহাটিতে ফেরা
১৯. ৯. ১৯৭১ : সদর দপ্তরে ফেরা
বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবেদন সংযুক্ত আছে।
					  			(ড. টিহোসাইন)
					 				সচিব
								স্বাস্থ্যওজনকল্যাণবিভাগ
অনুলিপি: স্বাস্থ্যমন্ত্রী, সি-ইন-সি, জেনারেল অ্যাফেয়ার্স, মন্ত্রীপরিষদ ও প্রতিরক্ষাসচিব।
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আশু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ 
১. চোট পাওয়া রোগীদের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা।

নিম্নলিখিত এলাকাগুলোতে অনতিবিলম্বে অ্যাম্বুলেনেসর ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে:
ক. সেক্টর নং ০১ : হরিয়ানা, শ্রীনগর, রিশিমুখ ও বেলোনিয়ায় একটি করে, মোট : ০৪টি
খ. সেক্টর নং ০২ : রাজগঞ্জ, নিদায়া, সালদানন্দি ও মন্দাভাগে একটি করেল, মোট : ০৪টি
গ. সেক্টর নং ০৩ : সদর দপ্তর-সিমনায় একটি অথবা ছেবরিতে নতুন জায়গায় একটি, মোট : অন্তত ২টি
ঘ. সেক্টর নং ০৪ :  কামালপুর, কৈলাশ শহর, ধর্মনগর, বড়পুঞ্জি, মুকতিল, জালালপুর এবং করিমগঞ্জে একটি করে মোট: ০৭টি। (কিছু পরিবহন) মশিমপুরে সেক্টর কমান্ডারদের কাছে হস্তান্তরের জন্য তৈরি। সেসব দ্রুত সারিয়ে ৪ নং সেক্টরের কমান্ডারের কাছে হস্তান্তরের জন্য বলা হলো
ঙ. সেক্টর নং ০৫: শিলং, বালাত, ডাওকি, শিলা ও বাসারায় একটি করে মোট: ০৫টি
চ. সেক্টর নং ০৬ : (আগে পরিদর্শন করা হয়েছে) পাটগ্রাম, তেঁতুলিয়া ও সাহেবগঞ্জে একটি করে মোট: ০৩টি
	
২. ঔষধ
দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, আমার সবশেষ পরিদর্শনর পর সদর দপ্তর থেকে ঔষধ প্রেরণ ছয় সপ্তাহ বিলম্বিত হয়েছে এবং ঔষধের চরম সঙ্কটের কারণে সব জায়গাতেই দুভোর্গ পোহাতে হয়েছে। আমার প্রচেষ্টার ফলেই বিভিন্ন সূত্র থেকে উপহার হিসেবে ঔষধ সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে এবং প্রায় ৬০ হাজার রূপী মূল্যের ঔষধ সংগ্রহ করেছি আমি। সেসব এখন বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হয়েছে। তবে আরও ১ লাখ রূপীর বেশি মূল্যের ঔষধ দ্রুত কিনে তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো প্রয়োজন। আমি নানা জায়গায় চেষ্টা করেছি কিন্তু বেশির ভাগ দাতারা নানান ছুতোয় ফাঁকি দিয়েছে।
সবচেয়ে বাজে ব্যাপার, বাংলাদেশ রেড ক্রসের মতো আমাদেরই কিছু সংগঠন আমাদের সহযোগিতা করছে না, অথচ মুক্তিবাহিনীর নামে ঠিকই ঔষধ সংগ্রহ করা হচ্ছে।

আমি প্রবলভাবে মনে করি, আমাদের সব এজেন্সর উচিত প্রাপ্য সব উপহার সমবন্টনের জন্য সদর দপ্তরে পাঠানো উচিত।
জরুরী প্রয়োজনীয় ঔষধ স্থানীয় ভাবে কেনার জন্য অনতিবিলম্বে প্রতিটি সেক্টর কমান্ডারকে অন্তত এক হাজার রূপি করে দেওয়া উচিত। আগরতলা, করিমগঞ্জ ও শিলংয়ে আশু প্রয়োজন মেটানোর জন্য ৫ হাজার রূপীর বেশি মূল্যের ঔষধ দান করেছেন জনাব এম. কে, ভিমানি। আমার অনুরোধে এই ঔষধগুলো স্থানীয় ভাবে কেনা হয়েছে। এর আগেও তিনি সদর দপ্তরকে ৭ হাজার রূপী মূল্যের ঔষধ দিয়েছেন। অন্যান্য উপহারের সঙ্গে এই ঔষধগুলোও পাঠানো হয়েছে বিভিন্ন সেক্টরে।

					চিকিৎসা সরঞ্জাম
 
১. স্কোয়াড্রন লিডার শামসুল হক কাজ করছিলেন ১ নম্বর সেক্টরে। তিনি একজন জ্যেষ্ঠ অফিসার। আগরতলায় সদর দপ্তরে তার কাজের সঙ্গে তাকে আমি সেক্টর নং ১, ২ ও ৩-এর সামগ্রিক দায়িত্ব দিয়েছি। প্রতিটি সাব-সেক্টরের সব চাহিদা পূরণ ও সমন্বয় করবেন তিনি।
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সমবন্টনের জন্য সদর দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় সব সরবরাহ পর্যালোচনা ও গ্রহণ করার জন্য আমার কাছে একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হবেন তিনি। 
২ বিলোনিয়ায় একটি এ, ডি. এস. স্থাপনের জন্য একজন ডাক্তারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আঞ্চলিক মেডিকেল অফিসার নং ১ –এর সহায়তায় তিনি কাজটি করবেন।
৩. ১, ২ ও ৩ নং সেক্টরে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার আছেন। ৩ নং সেক্টর কমান্ডারের চাওয়া আরও একজন।
৪. একজন ডাক্তারকে ৪ নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার সদর দপ্তর করিমগঞ্জে মুক্তিবাহিনী হাসপাতাল।
৫. শিলংয়ে জরুরী ভিত্তিতে একজন ডাক্তার প্রয়োজন। আমি দু-একদিনের মধ্যে একজনকে পাঠানোর চেষ্টা করছি।
৬. প্রতিটি সাব-সেক্টরে কজন নিবেদিতপ্রাণ মেডিকেল শিক্ষার্থী কাজ করছে মেডিকেল অফিসার হিসেবে। আমার ইচ্ছা, উপযুক্ত ডাক্তার পাওয়া সাপেক্ষে প্রতিটি সাব সেক্টরে একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ দেওয়া।

                                                বিশ্রামাগার/যুদ্ধকালীন হাসপাতাল

আমার চাপাচাপিতে ড. ত্রিগুণা সেনের নির্দেশে মি. এম. কে. ভিমানি আগরতলায় একটি যুদ্ধকালীন হাসপাতাল খুলেছেন (শুরু হয়েছে ৪০ শয্যা নিয়ে, ইচ্ছা আছে ১১.৯.১৯৭১ তারিখের মধ্যে ১০০ শয্য পর্যন্ত বাড়ানোর)। তার ইচ্ছা ছিল করিমগঞ্জ বা শিলচলেও একটি চালু করার, কিন্তু জুতসই ঘর বা সাহায্যকারী পাওয়া যায়নি দুই জায়গার একটিতেও। শিলংয়ের বিভাগীয় কমিশনারের স্ত্রী মিসেস এম. দাসের তত্বাবধানে শিলংয়ের যুদ্ধকালীন হাসপাতাল ভালো কাজ করছে।
যুদ্ধকালীন হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে ৫ সদস্যের, যাদের তিনজন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, দুজন বাংলাদেশের প্রতিনিধি।
আমার আগের নোটগুলোতে তুরা ও কুচবিহারের যুদ্ধকালীন হাসপাতালের কথা উল্লেখ করেছিলাম। এধরণের আরও কয়েকটি বিশ্রামাগারের ভাবনা বিবেচিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে, সম্ভব হলে কলকতা ও বালুরঘাটে।
এই হাসপাতালগুলো গড়ে তুলতে প্রায় এক লাখ রূপি লাগবে এবং মাসিক খরচের জন্য লাগবে অন্তত ৫০ হাজার রূপি। হরিয়ানা "বাংলাদেশ মুক্তি সহায়ক সমিতির" মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ ও সেগুলো পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন মি. ভিমানি। 

                                                 অ্যাম্বুলেন্স সমস্যা

দুমাস আগে যখন দিল্লি গিয়েছিলাম, তখন মিস পদ্মজা নাইডুর সঙ্গে দেখা করে "বাংলাদেশ সহায়তা কমিটির" কাছ থেকে ৩৬টি অ্যাম্বুলেন্স চেয়েছিলাম। তার কাছ থেকে এখনো জবাব পাইনি। আমি তাকে তাগাদা দিয়ে যাচ্ছি। এদিকে, মি. সেন ও মি. ভিমানির কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে তারা বোম্বে সরকারের কাছ থেকে দুটি, ভূটানের মহারাজার কাছ থেকে ৩টি ও হরিয়ানার কাছ থেকে ৩ টি অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ করেছেন আমাদের জন্য।
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৪ নং সেক্টরে অন্তত ৬টি গাড়ী আছে যেগুলোকে অ্যাম্বুলেন্সে রূপ দেওয়া যাবে। 
আমি জানতে পেরেছি, আমাদের কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্স বারাকপুরে বসে আছে। জানি না এটা কতটা সত্যি , তবে আমাদের আহত যোদ্ধাদের জীবন বাঁচাতে পরিবহনের ত্বরিত প্রয়োজনটা নিশ্চয়ই আমাকে বাড়িয়ে বলতে হবে না। 

                                          করিমগঞ্জ মুক্তিবাহিনী হাসপাতাল

একটি বাড়ীর ব্যবস্থা করেছে জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী এমএনএ। ২০ জন রোগীর জন্য শয্যা ও বিছানাপত্র দিয়েছেন জনৈক মোবাশ্বের আলি। আমরা সেখানে ১২ জন রোগী দেখেছি। একজন ডাক্তার ও ৩ জন নার্স নিয়োগ দিয়েছি আমরা।
এই হাসপাতালের দেখভাল করতে হবে প্রতিরক্ষা বিভাগকে। এই হাসপাতাল চালাতে আনুমানিক ৫ হাজার রূপি লাগবে। কিছু ঔষধ জরুরী ভিত্তিতে পাঠাতে হবে। 

                                                          বালাত এ. ডি. এস

শিলংয়ে আমাদের রাজনৈতিকরা চারটি তাঁবুসহ একটি এ.ডি.এস-এর ব্যবস্থা করেছে। একজন ডাক্তার সেখানে কাজ করছেন, তার পারিশ্রমিক জোগাচ্ছে বিএসএফ। ঔষধ ও অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম জরুরী ভিত্তিতে পাঠাতে হবে আমাদের। ২০ শয্যার সঙ্গে আরও চারটি তাঁবু গঠন করতে হবে। প্রতিরক্ষা ব্যয় থেকে শুরু করে প্রারম্ভিক ব্যয় ৫ হাজার রূপি ও ঔষধসহ পরিচলনা ব্যয় ৩ হাজার রূপি আমাদের বহন করতে হবে। এসব নিয়ে কিছু একটা আমাদের খুব দ্রুত করা দরকার। 
ডাওকি, শিলা ও বাসেরাতেও একইরকম এ.ডি.এস. স্থাপন করতে হবে। সেক্টর মেডিকেল অফিসার নিয়োগ দেওয়ার পর তারই দায়িত্ব হবে সবকিছু গোছানো। মেডিকেল অফিসারের দায়িত্বে একটি গাড়ীর ব্যবস্থা করতে হবে, নইলে কোনো কাজ করাই সম্ভবপর হবে না। 

                                                    সামগ্রিক ধারণা

সাম্প্রতিক সফর নিয়ে আমার ধারণা মন্ত্রীপরিষদকে জানানোর যে সুযোগ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি আমাকে দিয়েছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার ধারণা, আমাদের উজ্জীবিত দেশপ্রেমের কাছে সার্বিক সব সমস্যাই সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে। সমস্যাগুলো অন্তত চার পরতের, সেটাও আবার দুদিকেই। ভারতের দিকে সামরিক বাহিনী, বেসামরিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক। আমাদের দিকেও সেসব আছে।
আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের আর কিছুই হারানোর নেই, রক্ত ছাড়া কিছুব দেওয়ার নেই। আমাদের মরিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করায় ভারতীয় সামরিক কতৃপক্ষকে খুব একটা উৎসাহী মনে হচ্ছে না। অস্ত্র ও গোলাবারুদের ঘাটতিতে অতীতে অলস সময় কাটাতে হওয়ায় তারা বিরক্ত।
 
দুটি অপারেশন আমি দেখেছি, একটি বড়পুঞ্জিতে, আরেকটি বালাতে। 

অভিযোগগুলো একই। আমাদের ছেলেদের কামানের পর্যাপ্ত কাভার দেওয়া হয়নি। ভারতীয় বাহিনীর কামান এখানে পিছিয়ে আছে (পাকিস্তানি কামান যেখানে ৫ মাইল দূরে লক্ষভেদী হতে পারে, ভারতীয় কামান যায় ৩ মাইল পর্যন্ত)। জানিনা এসব কতদূর সত্যি, কিন্তু অভিযোগুলো সব জায়গায় একই। বরপুঞ্জিতে ভারতীয় বাহিনী অপ্রস্তুত ছিল, সেখানে পাকস্তানি বাহিনী ভারতীয় সীমানায় ঢুকে গিয়েছিল এবং ভারতের ৩ মাইল ভেতরে আমাদের ছেলেদের ঘেরাও করেছিল। 
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পাকিস্তানি বাহিনী কার্যতঃ সীমান্ত এলাকা ঘিরে ফেলেছে। বিশেষত বালাত এবং বাসারা সীমান্তবর্তী কয়েক মাইল সদ্যমুক্ত এলাকা পাক বাহিনী পুনর্দখল করে নিচ্ছে।
তদন্তের স্বার্থে আমি ভরতীয় মিত্রদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। তারা জানায় আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যথেষ্ট তথ্য ও পরিকল্পনা ছাড়াই বাংলাদেশে প্রবেশ করে যার ফলে তারা বিপক্ষশক্তির আক্রমনের জন্য প্রস্তুত ছিল না।
উপরন্তু, মিত্রবাহিনীর উপর আমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ার পূর্বেই এই সমস্যাগুলি স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকরভাবে সমাধা করতে হবে যেন তা উচ্চস্তরের চুক্তির জন্য সংগতিপুর্ণ হয়।
আমার মতে আগামী ৩ মাস এমন অবস্থা চলতে থাকলে কমপক্ষে ৫ মিলিয়ন মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে যাবে এবং প্রায় একই সংখ্যক মানুষ দেশের অভ্যন্তরে মারা যাবে।
অন্যান্য সমস্যা এখানে পুনরূত্থাপন করার প্রয়োজন নেই, তথাপি আমার বিনম্র ব্যক্তিগত মতামত হল, একমাত্র  সমাধান আমাদের অস্থাবর মন্ত্রীসভা এবং সকল অঞ্চল ও বিভাগে এর বৈঠকসমূহ। মন্ত্রীসভাকে অকুস্থলেই সকল আঞ্চলিক সমস্যাগুলো সম্মিলিতভাবে সমাধা করতে হবে এবং সক্রিয় কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে যেন সরকারী সিদ্ধান্তগুলি সঠিকভাবে অনুসৃত ও কার্যকর করা হয়।
আমরা কি এমন বিমান পরিবহণের ব্যাবস্থা করতে পারিনা যেমনটি ১২ই এপ্রিল আগরতলা হতে সমগ্র সরকারকে সীমান্ত পেরিয়ে আনার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল?
আমি এটি প্রস্তাব করছি কারণ, আমার মতে মন্ত্রীসভার প্রত্যেক সদস্যের নৈমিত্তিক সফর প্রায়ই সমস্যা সমাধানের তুলনায় অধিক জটিলতার সৃষ্টি করে।
আমাকে বলতেই হচ্ছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহদয় তাঁর সর্বত্র সফরের মাধ্যমে ভাল সুনাম অর্জন করেছেন, যদিও তাঁর এই সুনাম সরকারের অবস্থা সম্পর্কে পূর্বধারণা কিছুটা হলেও বদলে দিয়েছে।

	শুধুমাত্র ভারপ্রাপ্ত রাস্ট্রপতি, পি. এম. & সি-ইন-সি. এর জন্য।
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২০.৯.১৯৭১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সচিবদের সভার কার্যবিবরণী
প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনী বক্তব্যের পর সংশ্লিষ্ট সচিবগণ কিছু সমস্যা উত্থাপন করেন যেগুলর অবিলম্বে সমাধান হওয়া প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী নিম্নোক্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করেনঃ
(ক) যানবাহনঃ
মন্ত্রীপরিষদ সচিব বাংলাদেশের সকল যানবাহন উন্মুক্ত করার নবউদ্যোগ গ্রহণ করবেন। সকল যানবাহনের তালিকা হালনাগাদ করা হবে। একইসাথে সরকার অধীনস্থ বিভিন্ন এজেন্সির চাহিদাসমূহ পূরণ করতে হবে।
(খ) স্থানসঙ্কলানঃ
সরকারী কার্যক্রমে এই বিষয়টি বড় বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিভিন্ন সরকারী অফিসের কার্যক্রম সে সময় শুরু করা দরকার ছিল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় ছাড়া সকল অফিস অনতিবিলম্বে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হবে। জি. এ. বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবে।
(গ) বাজেটঃ
অর্থ বিভাগ সরকারের অর্থনৈতিক সংগতি নিরূপন করবে এবং শুধুমাত্র প্রয়োজনের ভিত্তিতে সম্পদ বরাদ্দ করবে।
(ঘ) সরকারী নীতিমালার দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্ধেশ্যে যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা যথাসম্ভব পরিহার করা হবে।
(ঙ) বিভিন্ন মন্ত্রনালয় এবং সরকারী অনুষদের কার্যকরী বিভাগসমূহের অনুপস্থিতির করণে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছিল। মন্ত্রীসভার সচিব মহদয় বিভিন্ন মন্ত্রনালয় এবং সরকারী অনুষদের কার্যক্রমের স্পষ্ট বর্ণনা সম্বলিত একটি তালিকা তৈরীপূর্বক মন্ত্রীসভায় পেশ করবেন।
(চ) ভারতীয় পত্রিকাসমূহে “স্বাধীনতা সংগ্রাম” শীর্ষক কতগুলো নির্দিষ্ট ঘটনা এবং বিষয়ে আলোকপাত করা হচ্ছিল যার মধ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের পরিকল্পনা সমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংবাদ মাধ্যমসমূহকে যেন এমন সংবাদ প্রচারে নিরুৎসাহিত করা হয় যা আমাদের সেনাবাহিনীর নিরাপত্তার জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ভারতীয় সরকারের এজেন্সিসমূহের কাছে যথাযথভাবে এ বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য প্রতিরক্ষা সচিব মহদয়কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
(ছ) সরকারী কর্মকর্তাদের বাড়ি ভাড়া এবং পরিবহণ ভাতার ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র সচিব মহদয়ের প্রস্তাবনাটি যথাযথভাবে বিবেচনা করা হবে বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস প্রদান করেন।

মেমো নং…Cab. 				             				     তারিখঃ ১লা অক্টোবর,১৯৭১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিববর্গের কপি। 
(এইচ. টি. ইমাম)
মন্ত্রীসভা সচিব।
১.১০.৭১
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১) প্রয়োজনীয়তাসমুহঃ ১) আহত রোগীদের জন্য পরিবহণঃ নিন্মলিখিত স্থানে অতিস্বত্বর এ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করতে হবে। (A) সেক্টর নাম্বার ১- হারিয়ানা, শ্রীনগর, ঋষিমুখ এবং বেলুনিয়ায় একটি করে মোট ৪টি। (B) সেক্টর নাম্বার ২-রাজগঞ্জ নদিয়া, সালদানাদি মান্দাবাগে একটি করে মোট ৪টি। (C) সেক্টর নাম্বার ৩- সিমনা হেড কোয়ার্টার অথবা নতুন স্থানে ও সিবরিতে একটি করে কমপক্ষে ২টি। (D) সেক্টর নাম্বার ৪- কামালপুর, কৈলাশ শহর, ধর্ম নগর, বড় পুুঞ্জি, মুকিতাল, জালালপুর ও করিমগঞ্জে একটি করে মোট ৭টি। মসিমপুরের সেক্টর কমান্ডারের কাছে কিছু গাড়ি আছে সেগুলি অতিসত্বর মেরামত করে ৪ নাম্বার সেক্টর কমান্ডারকে হস্তান্তর করা। (E) সেক্টর নাম্বার ৫- শিলং, বালাত ডাউকি, শিলা এবং বাসারাতে একটি করে মোট ৫টি। (F) সেক্টর নাম্বার ৬- (পূর্বের সমীক্ষা) পাটগ্রাম, তিনতুলিয়া, সাহেবগঞ্জে একটি করে মোট ৩টি। ২) ওষুধপত্র আমার সর্বশেষ পরিদর্শনের সময় থেকে দুর্ভাগ্যবশত সদর দপ্তর থেকে ওষুধ পাঠাতে ছয় সপ্তাহ দেরি হয়েছে এবং এই ওষুধের স্বল্পতা-অপ্রতুলতা সবজায়গায় অনেক দুর্ভোগ ঘটিয়েছে। আমি বিভিন্ন উৎস থেকে উপহারস্বরূপ ওষুধ সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালিয়ে ৬০০০০ রুপির ওষুধ সংগ্রহ করতে পেরেছি যেগুলি ইতোমধ্যে বিভিন্ন সেক্টরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু জরুরিভিত্তিতে আরো এক লক্ষ রুপিরও বেশি মূল্যের ওষুধ ক্রয় করে তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো উচিত। অসংখ্য কোয়ার্টারে আমি হাত পেতেছি কিন্তু অধিকাংশ দাতার অজুহাত-তালবাহানা আমাকে হতভম্ব করেছে। আরো শোচনীয় বিষয় হলো বাংলাদেশ রেড ক্রসের মত আমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের সহযোগিতা করছেনা ফলে মুক্তি বাহিনীর নামে আমাদেরকে ওষুধ সংগ্রহ করতে হচ্ছে। আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি যে আমাদের সকল এজেন্সিগুলোকে দ্রুততার সাথে প্রাপ্ত সকল উপহারসামগ্রিগুলো সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দেয়া উচিত যাতে আমরা সুষম বন্টন করতে পারি। জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ওষুধ ক্রয়ের জন্যে অন্তত ১০০০ রুপি প্রত্যেক সেক্টর কমান্ডারের হাতের কাছে রাখতে হবে। জরুরী প্রয়োজন মেটাতে মিঃ এম কে ভিমানি আগরতলার করিমগঞ্জ ও শিলঙয়ের জন্যে ৫০০০ রুপি মুল্যের ওষুধ দান করেছেন। আমার অনুরোধে ঐ ওষুধ কিনা হয়েছিল। ইতোপূর্বে তিনি সদর দপ্তরে ৭০০০ বেশি রুপির ওষুধ প্রদান করেছিলেন। অন্যান্য উপহারসামগ্রীর সাথে ঐ ওষুধও সব সেক্টরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।
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মেডিকেল স্টাফ (১) স্টাফ লিডার ডা: শামসুল হক কর্মরত ছিলেন ১ং সেক্টরে। তিনি একজন সিনিয়র অফিসার। আমি তাঁকে তাঁর হেডকোয়ার্টার সহ ১,২ও ৩ নং সেক্টরের সার্বিক দায়িত্বে আগরতলা নিয়োগ করেছি। প্রতিটি সাব-সেক্টরের চাহিদা ও সরবরাহের সমন্বয় সাধন করবেন তিনি। সমবন্টনের জন্য হেডকোয়ার্টার থেকে প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন ও সরবরাহ গ্রহণের কেবলমাত্র তিনিই আমার নিকট দায়ী থাকবেন। (২) বিলোনিয়ায় A.D.S স্থাপনের জন্য একজন ডাক্তার রয়েছেন। ১নং সেক্টরের আঞ্চলিক মেডিকেল অফিসারের সাহায্যে তিনি সেটা করবেন। (৩) ১,২ও ৩ নং প্রতিটি সেক্টরে একজন করে অফিসার ইনচার্জ রয়েছে। ৩নং সেক্টর কমাণ্ডার আরো একজন ইনচার্জ দাবি করেছেন। (৪) করিমগঞ্জ মুক্তিবাহিনী হাসপাতালে একজন ডাক্তারকে তার হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে ৪নং সেক্টরের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে। (৫) শিলং এ জরুরিভিত্তিতে একজন ডাক্তার প্রয়োজন। আমি দু'য়েক দিনের মধ্যে একজনকে পাঠানোর চেষ্টা করছি। (৬) কিছু একনিষ্ঠ সিনিয়র মেডিকেল ছাত্র প্রতিটি সাব-সেক্টরে মেডিকেল অফিসার হিসেবে কাজ করছে। আমার উদ্দেশ্য যত দ্রুত উপযুক্ত ডাক্তার পাওয়া যায় প্রতিটি সাব- সেক্টরে একজন করে এম.বি.বি.এস ডাক্তার নিয়োগ করা। CONVALESCENT HOMES: আমার অনুনয়ে ডা: ত্রিগুনা সেনের পরিচালনায় মি. এম. কে. ভামানী এই সময় আগরতলায় একটি কনভালেসেন্ট হোম(৪০ শয্যাবিশিষ্ট; ১৪.৯.৭১ এর মধ্যে ক্রমান্বয়ে ১০০শয্যা) চালু করেছেন। তার উদ্দেশ্য ছিলো করিমগঞ্জ কিংবা শীলচরে একটা হোম খোলার কিন্তু উপযুক্ত স্থান বা সাহায্যকারীর অভাবে হয়ে উঠেনি। শিলংয়ের বিভাগীয় কমিশনারের স্ত্রী মিসেস এম. দাস এর তত্ত্বাবধানে শিলংয়ের কনভালেসেন্ট হোম খুব ভালোভাবে কাজ করছে। কনভালেসেন্ট হোমগুলোর পরিচালনা কমিটি পঞ্চপুরুষ দ্বারা বিশ্বস্ত হয়েছে যার ৩জন স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিক এবং ২জন বাংলাদেশি প্রতিনিধি। আমার আগের মন্তব্যে আমি তুরা ও কুচবিহারের কনভালেসেন্ট হোমগুলো সম্পর্কে জ্ঞাপন করেছি। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত কলকাতা এবং বালুরঘাটে আরো কিছু কনভালেসেন্ট হোম খোলার কথা চিন্তাধীন রয়েছে। এসব হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে লাখ টাকা খরচ হবে এবং মাসিক খরচ পড়বে প্রায় ৫০০০০/- মি. ভিমানী এগুলো পরিচালনার জন্য হরিয়ানা বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী সহায়ক সমিতির মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।অ্যাম্বুলেন্স সমস্যা: দুইমাস আগে আমি দিল্লি গিয়েছিলাম, আমি মিস. Padmaja Naido এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বাংলাদেশ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিটির পক্ষ থেকে ৩৬টি অ্যাম্বুলেন্স প্রদানের অনুরোধ জানাই। এখনো তার কাছ থেকে কোনো সংবাদ পাইনি। আমি তাকে একটি অনুস্মারক পাঠাচ্ছি। এদিকে, ড: সেন এবং মি. ভিমানীর কথা থেকে বুঝতে পারি যে, তারা আমাদের জন্য মুম্বাইয়ের গভর্নরের কাছ থেকে ২টি, ভুটানের মহারাজার কাছ থেকে ৩টি এবং হরিয়ানা থেকে ৩টি অ্যাম্বুলেন্স আহৃত হয়েছেন।
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চার নং সেক্টরে কমপক্ষে চারটা গাড়ি ছিলো যা এ্যাম্বুলেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যেতো ।
আমি বুঝেত পেরেছিলাম কিছু এ্যাম্বুলেন্স বারাকপুরে আছে । 
আমি জানিনা এটা কতটা সত্য কিন্তু আহত সৈনিকদের জীবন বাচানোর জন্য আমার জরুরি ভিত্তিতে পরিবহন দরকার ।

করিমগঞ্জ মুক্তি বাহিনী হাসপাতাল

জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী একটা বাড়ীর ব্যবস্থা করেছেন আর জনাব মোসাব্বের আলী বিশজন রোগীর জন্যে বিছানা দান করেন এবং আমরা সেখানে বারজন রোগীকে দেখতে পাই। আমরা একজন ডাক্তার এবং তিনজন নার্স নিয়োগ দিই। 

হাসপাতালটি অবশ্যই প্রতিরক্ষা দফতর দ্বারা পরিচালনা করতে হবে। হাসপাতালটি চালানোর জন্যে জরুরী ভিত্তিতে ৫০০০/-  টাকা (রুপি) দরকার। জরুরী ভিত্তিতে কিছু ওষুধ পাঠানো প্রয়োজোন। 

বালাত এ ডি এস

শিলং এ থাকা আমাদের রাজনিতীবিদরা চারটা তাবুর সাহায্যে বালাটে এ ডি এস (যুদ্ধক্ষেত্রে জরুরী সেবাকেন্দ্র) ব্যবস্থা করেছেন। একজন ডাক্তার সেখানে কাজ করছেন যার বেতন বিএসএফ (ভারতীয় সীমান্তরক্ষা বাহিনী) বহন করছে। ওষুধপত্র এবং সার্জারির জিনিসপত্র সাথেসাথেই আমাদের কাছে পাঠানো হয়, আরো চারটি তাবু এবং বিশটি বেড বসানো হয়। আমাদের সামরিক বাহিনী থেকে অবশ্যই এই খরচ বহন করতে হবে। শুরুতেই ৫,০০০ রুপি (টাকা) এবং প্রতিমাসে ওষুধ সহ ৩,০০০ রুপি (টাকা) খরচ হবে। এই বিষয়ে আমাদের জরুরী ভিত্তিতে কিছু করা দরকার।

ডাউকি, শোলা এবং বেসারাতে একই রকম এ ডি এস  (যুদ্ধক্ষেত্রে জরুরী সেবাকেন্দ্র) বসানো হয়েছে। সেক্টর মেডিকেল অফিসার নিয়োগ পাওয়ার সাথে সাথেই উনি এসব পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করবেন। মেডিকেল অফিসারের জন্যে আমাদের অবশ্যই পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে , অন্যথায় কোনো কাজ করা সম্ভব না।
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	শিরনাম
	সূত্র
	তারিখ

	মুক্ত এলাকায় বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ সম্পর্কে পরিকল্পনা সেলে লিখিত চিত্র ও পরিকল্পনা সেলের উত্তর
	বাংলাদেশ সরকার, কেবিনেট ডিভিশন
	২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



গোপনীয়
সরকার গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে বাংলাদেশীর স্বাধীনতা প্রাপ্ত অঞ্চলগুলোর জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠানোর পরিকল্পনা করছে । পরিকল্পনা কমিশন এই উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে সদয় আছেন । যেসব জিনিসপত্র সরবরাহ করা হবে তার অধিকাংশই খাবার জিনিস, যেমন- চাল, লবন, সরিষার ত্তেল ইত্যাদি এবং কিছু ঔষধ এবং কেরোসিন । এ ধরনের পরিকল্পনার জন্য পরিকল্পনা কমিশন তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে ।

ইহাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন এবং অনুরোধ করেছেন পরিকল্পনাটি দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করতে । 

ইউ ও নং ১৬২(৩)/ ক্যাব								তারিখঃ ২৩.৯.৭১
জনাব মোজাফফর আহমেদ				          				(এইচ টি ইমাম)
চেয়ারম্যান,							        		মন্ত্রীপরিষদ সচিব
পরিকল্পনা কমিশন,			              						২৩.৯.৭১
পি এস সোহরাওয়ার্দি এভিনিউ।

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা পরিষদ

নং পিবি / ৬৩ / ৪৪							সেপ্টেম্বর ২৮,১৯৭১
জনাব এইচটি ইমাম
মন্ত্রীপরিষদ সচিব,
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রিয় জনাব ইমাম,
	ইহা আপনার চিঠি নং ইউ ও ১৬২ (৩)/  ক্যাব  তারিখ ২৩.৯.৭১ হইতে নির্দেশিত । 
আমাদের নিম্নের তথ্যগুলোর প্রয়োজন হবেঃ

	(ক) স্বাধীনতা প্রাপ্ত এলাকাগুলোর সাথে যোগাযোগব্যবস্থা কতটা নিরাপদ ? এই সমস্ত এলাকাগুলোর ভৌগলিক অবস্থা সহায়ক হবে । স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এলাকাগুলোর আনুমানিক সংখ্যা সম্পর্কে ধারণাও সহায়ক হবে। 
(খ) কতজন মানুষ এই প্রতিটি স্বাধীনতা অর্জিত এলাকাগুলর সাথে জড়িত ? প্রত্যেকটি স্বাধীনতা অর্জিত এলাকার মানুসের সংখ্যা কত ? এই সমস্ত এলাকার কতজন মানুষ না খেয়ে থাকতে পারে? 
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(গ) এই সমস্ত এলাকাগুলোতে আমাদের কোনো ঘাঁটি আছে কি ? কিভাবে সেগুলো পরিচালিত হয় ?
(ঘ) এমন কোনো ব্যক্তি আছেন কি যিনি এগুলর দ্বায়িত্ব নেবেন ? এবং যার উপরে আমরা নির্ভর করতে পারি ? 
(ঙ) এই জিনিসগুলো কিভাবে বিতরণ করা হবে ? বিনামূল্যে না কি টাকার বিনিময়ে ? 

আপনার অনুগত
মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান
পরিকল্পনা পরিষদ
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	যুদ্ধ পরিস্থিতির ওপর মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের বক্তৃতা
	এশিয়ান রেকর্ডার অক্টোবর ২২-২৮ , ১৯৭১
	২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



যুদ্ধ পরিস্থিতি বিষয়ে স্বাধীনতার সর্বাধিনায়কঃ

	মুক্তিবাহিনীর প্রধান, কর্নেল এমএজি ওসমানী, ২৫শে সেপ্টেম্বর ঘোষনা দেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ হলো সততা এবং ন্যায়-বিচার রক্ষার  যুদ্ধ এবং যেকোনো মূল্যে দেশকে স্বাধীন করার জন্য জনগনের দৃঢ় সংকল্পের প্রতিধ্বনি । 

	স্বাধীনতা সংগ্রামের ছয়মাস পূর্তিতে এক প্রচারণায় তিনি বলেন , বাংলাদেশে চলমান যুদ্ধ একটি জাতীয় যুদ্ধ যেখানে সমগ্র জাতি তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একতাবদ্ধ হয়েছে । শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি , জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রত্যাহার ব্যতিত বাংলাদেশ প্রসঙ্গে কোনো সমাধানই আসবে না। 

	জনগনকে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন , তোমরা বাংলাদেশের যেখানেই থাকো না কেন , নদী, বিল, মাঠ প্রত্যন্ত গ্রাম, মহাসড়কে, রাস্তায়, গ্রামের বাজারে , শিল্প কেন্দ্রে , শহর ও নগরে , যা পাবে তাই নিয়ে শত্রুকে আক্রমন করো , কঠিনভাবে আঘাত করো , ধ্বংস করো শত্রুকে।  তার অস্তিত্বকে সমূলে ধংস করো ।

	ইতিমধ্যেই একটি খবর খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিলো যে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদের মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার এটাই প্রমান যে এখন ইন্ডিয়ান বর্ডারসহ ২২৯টি ঘাঁটির মাঝে ৫৪টির বেশী ঘাঁটিতে মানুষ নেই । ১৭৫টি ঘাঁটিই তারা পরিত্যাগ করেছিলো । 

	তাদের নিয়ন্ত্রনাধীন স্থানগুলতে , এক কোম্পানি কিংবা দুই-এক প্লাটুন করে তারা উপস্থিত ছিলো।
                এটি বিভিন্ন অপারেশনে মুক্তিবাহিনীর নিখুঁত পরিকল্পনা এবং নির্ভুলতার ফলাফল । পৃথক পৃথক দলে এলোমেলো আক্রমনের পরিবর্তে মুক্তিবাহিনী এখন স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে, যেমন : সড়ক, সেতু, রেললাইন এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের ঘাঁটি আছে এমন সব স্থানে সুপরিকল্পিত কৌশল অনুযায়ী কাজ করছিলো ।
         গেরিলা যুদ্ধের নতুন কৌশলে ছিলো মাইন ও বিস্ফোরক ব্যবহার এবং জাহাজে ঝটিকা আক্রমণ । প্রতিদিন ৩০-৩৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানি হতাহত হচ্ছিলো ।
                  বর্ষা মৌসুম পরবর্তী অপারেশনগুলোর পরিকল্পনা নিয়ে মুক্তিবাহিনী গভীর চিন্তাভাবনা করছিলো । এটা স্বীকৃত যে বৃষ্টির পরিসমাপ্তি পশ্চিম পাকিস্তানিদের কৌশলগত সুবিধা দেবে । তারা আরও তৎপর হয়ে উঠতে পারবে এবং তাদের বৃহৎ কনভয়গুলোকে চলাচল করাতে সক্ষম হবে । বিমানপথের ব্যবহারও তারা বৃদ্ধি করতে পারে ।
                মুক্তিবাহিনী , যারা নিজেদের অর্জনকে দৃঢ় করেছে , মূল্যবান স্থানীয় সমর্থনের কারনে প্রাথমিকভাবে অপারেশন চালাতে পারবে। ট্যাংক এবং বিমান হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না থাকাটা  তাদের জন্য অসুবিধাজনক হবে 
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যা দ্রুত সমাবেশ ও ছড়িয়ে পড়া এবং গেরিলা আক্রমনের মাধ্যমে কিছুটা সমাধান করা সম্ভব। 

	গেরিলা বাহিনী ইতিমধ্যেই তার প্রমান রেখেছে – বন্দর কার্যক্রমে মন্থরতা , জাহাজগুলোতে অতিরিক্ত প্রহরা ,  অন্ধকারে সৈন্যদের চলাচলে অনাগ্রহ , অফিসগুলোতে কম উপস্থিতি (বড়জোর ২০ শতাংশ), অস্ত্র তৈরী কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং চা ও পাটের ব্যবসায় স্থবিরতা । 

	এগুলো এবং চলমান শরণার্থী-প্রস্থান প্রমান করে যে  , বেসামরিক শাসনব্যবস্থায় ফেরত যাওয়া পরিস্কার ভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয় । পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদলের পাইকারি লুটপাট , হত্যা, ধর্ষন এবং খুন এই বিশ্বাসকে সমর্থন করছে ।

	প্রতিদিন গড়ে ৩০০০০ শরনার্থী ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে , ২৮ সেপ্টেম্বর  পর্যন্ত যার মোট সংখ্যা ছিলো ৮৯,৮৯,০০০ । খাদ্য, ঔষধ এবং চিকিৎসা সুবিধার অভাবও শরনার্থী হবার অন্যান্য কারণ ।  

	ত্রিপুরায় শরণার্থী প্রবেশের উপর এক বিশ্লেষণে দেখা যায় , ৩০০০-৪০০০ শরণার্থী প্রতিদিন আসছে । এক পর্যায়ে তাদের অধিকাংশই ছিলো হিন্দু , কিন্তু এখন তাদের প্রায় ৪৫ শতাংশই মুসলমান । অধিকাংশ শরনার্থীই কুমিল্লা এবং সিলেট থেকে আগত যে স্থানগুলো পশ্চিম পাকিস্তান সৈন্যদের বিশেষ হামলার লক্ষ্য ছিলো । 





______________________
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	কেবিনেট ডিভিশন কর্তৃক প্রচারিত একটি আন্তঃবিভাগীয় সার্কুলার
	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন
	সেপ্টেম্বর ২৭, ১৯৭১




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
(মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ)
প্রতি,
১. পররাষ্ট্র সচিব
২. প্রতিরক্ষা সচিব
৩. অর্থ সচিব
৪. সংসদ সচিব
৫. স্বরাষ্ট্র সচিব
৬. স্বাথ্য সচিব
৭. কৃষি সচিব
                                                                                                                    মেমো নং : .........(৭)/ক্যাব. তারিখ : ২৭.৯.৭১

আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষন করছি মন্ত্রীপরিষদ দপ্তর মেমো নং ৩০ (৮)/ ক্যাব. তারিখ ২১.৮.৭১ অনুযায়ী অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, আপনাদের নিজ নিজ ন্ত্রনালয়ের / বিভাগের সাপ্তাহিক কার্যক্রমের বিবরণী প্রধান্মন্ত্রী বরাবর জমা দেওয়ার জন্য । এই তালিকা প্রতি সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সাথে সচিবদের সাপ্তাহিক টিং  এর পূর্বেই জমা দিতে হবে। 


(এইচ টি ইমাম)
মন্ত্রীপরিষদ সচিব
২৯.৯.৭১
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	শিরোণাম
	সূত্র
	তারিখ

	আন্ত:বিভাগীয় সচিবদের সভার কার্যবিবরণি
	বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ
	২৭ সেপ্টেম্বর,



১৯৭১ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সচিবদের ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

	অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণির উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশে মিশনগুলোসহ নিজ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন পররাষ্ট্র সচিব। 
               ভারতের সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সাম্প্রতিক দিল্লি সফর নিয়ে প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন অর্থ মন্ত্রী। একটি লিখিত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন অর্থ মন্ত্রী। 
              জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলের বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষ করে সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্তদের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জোনাল প্রশাসনকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে । প্রধানমন্ত্রীর চাওয়া, সচিবদের কমিটি ব্যাপারটি আরও গুরুত্ব দিয়ে ভাববে এবং জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলকে আরও কার্যকরি ও দক্ষ করে তুলতে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দেবেন। 
             প্রধানমন্ত্রী কৃষি সচিবকে পরামর্শ দিয়েছেন কৃষির বিষয়াদি নিয়ে পরিকল্পনা কমিশনকে সহায়তা করতে। কৃষি সচিবকে বলা হয়েছে, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির সমস্যাগুলেঅ নিয়ে আন্তরিক ভাবে মনোযোগী হতে। বিশেষ করে দেশের ভবিষ্যত অগ্রগতিতে যেসবের সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক থাকবে; যেমন, জমির মালিকানা ও ভোগদখলের পদ্ধতি, সমবায় সমিতিগুলো, আধুনিক কৃষি পদ্ধতি চালু, সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি। সব সচিবকে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ও আলোচনা সম্পর্কে তাঁকে নিয়মিত অবহিত করতে। 

(এইচ.টি.ইমাম)
 মন্ত্রী পরিষদ সচিব
১.১০.৭১




_____________________
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	মুক্তিযুদ্ধে প্রকৌশলীদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রেরিত একটি রিপোর্ট
	বাংলাদেশ সরকার ত্রাণ ও পুনবার্সন মন্ত্রণালয়
	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



মেমো নং : প্রকৌ ৩৯ (৪) /২, তারিখ: ২৮.০৯.১৯৭১ 

মুক্তিযুদ্ধ ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় প্রকৌশলীদের সেবার সদ্ব্যবহার
আর. আর ও এইচ. এ মন্ত্রী একটি প্রকৌশলী বিভাগ গঠনের অনুমোদন দিয়েছেন ১৯৭১ সালের জুনে। তবে তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন এই প্রকল্প চালু না করতে। যাই হোক, প্রকৌশলীদের সেবা কাজে লাগানোর জন্য আরেকটি বিভাগ অনুমোদন পেয়েছিল এবং ১৫.০৯.১৯৭১ তারিখে  আর. আর ও এইচ. এ মন্ত্রীর মাধ্যমে অর্থ সচিবের কাছে পাঠানো হয়েছিল আর্থিক সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখতে এবং মন্ত্রী পরিষদকে আশু অবহিতের জন্য।
স্বাধীনতা আন্দোলন, পরিকল্পনা কেন্দ্র, ত্রাণ ও যুব শিবিরে প্রকৌশলীদের কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো: 
(১) স্বাধীনতা আন্দোলন :
 প্রকৌশলীদের মুখ্য কর্মী থেকে শুরু করে অন্যদেরও প্রযুক্তিগত সহায়তা ও পরামর্শ সামরিক অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয়। প্রতিরক্ষা বিভাগই ব্যাপারটির কথা তুলেছে। চাওয়ামতোই প্রকৌশলী ও কারিগরদের তালিকা করা হয়েছে। এখন তাদের পদায়ন সম্পর্কিত সিন্ধান্তের অপেক্ষা।
(২) পরিকল্পনা কেন্দ্র:
সরকার সম্প্রতি একটি পরিকল্পনা কেন্দ্র গঠন করেছে, যেটির কাজ নিম্নরূপ:
১. লড়াইয়ে উদ্ভূত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা
২. নীতিপত্রের প্রস্তুতি ও সেসব বাস্তবায়নের ছক কাটা
৩. দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা 
৪. সংগ্রাম পরবর্তী অবস্থার পরিকল্পনা
৫. প্রস্তাবনা সম্পাদনের ফলো আপ করা 
৬. সম্পাদনের সরু প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করা 

পরিকল্পনা কেন্দ্রে প্রকৌশলীদের প্রয়োজন নিম্নলিখিত পরিপ্রেক্ষিতে:
পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য:

ক. পানির সরবরাহ ও শৌচাগারসহ বাস্তুচ্যুত মানুষের গৃহায়ন ও আবাসন 
খ. স্থলপথ, রেলপথ ও জলপথের মতো যোগাযোগ ব্যবস্থা
গ. বিদ্যুৎ প্রবাহ ও শিল্প বিভা
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ঘ. টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও ওয়্যারলেস সিস্টেম
ঙ. কৃষির জন্য সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যা পরবর্তীতে গ্রহণ করা হবে 
পরিকল্পনার প্রস্তুতি ও খতিয়ানের জন্য মাঠ পর্যায়ে জরিপকারী প্রয়োজন। আর্থিক খতিয়ানের প্রস্তুতি ও বিভিন্ন ধাপের উন্নয়ন প্রকল্পের ছক কাটতে প্রকৌশলীদের প্রয়োজন। মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়ন, পরিকল্পনা প্রস্তুত ও খতিয়ান করবে প্রকৌশলী বিভাগ আর পরিকল্পনা অনুমোদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে পরিকল্পনা কেন্দ্র।
 
৩. যুব শিবির  
সংক্ষিপ্ত আকারে মুক্তি বাহিনীর কারিগরি কৌশল সম্পর্কে ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের কাজে লাগানোকে প্রয়োজনঅয় বলে বিবেচিত হচ্ছে। 

৪. ত্রাণ শিবির
 বাস্তুচ্যুতদের দুর্ভোগ প্রশমিত করতে ত্রাণ শিবিরে প্রকৌশলীদের প্রয়োজন। ঐক্যবদ্ধ সরকারের পুনর্বাসন বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কর্নেল লুথরা সম্প্রতি এই বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গটি আমরা স্থানীয় সরকারেও নিয়ে যেতে পারি। উপরে উল্লেখিত বাস্তবতাগুলোর বিবেচনায়, আর. আর ও এইচ.এ. মন্ত্রী আমাকে বলেছেন বিষয়টি তাঁর (প্রধানমন্ত্রীর) সামনে উপস্থানের জন্য, যে বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজনের খাতিরে প্রকৌশরী বিভাগ গঠন করা হয়। 
বিনয়ের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, প্রকৌশলীদের কাজে লাগানো নিয়ে আলাদা একটি নোট তাঁর সদয় অবগতির জন্য জমা দেওয়া হয়েছে 
২০.৭.১৯৭১ তারিখে।

 (মো. এমদাদ আলি)
প্রধান প্রকৌশলী




________________
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বেতারে নীতির্নিধারণী বক্তব্য প্রচারের ওপর বিধিনিষেধ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
	বাংলাদেশ সরকার প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগ
	২৯ সেপ্টেম্বর , ১৯৭১



প্রতিরক্ষ সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিব, 
তথ্য ও প্রচার,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির আগাম অনুমোদন ছাড়া রেডিও বাংলাদেশে কোনো নীতিনির্ধারণী বক্তব্য সম্প্রচার করা যাবে না।
 সংশ্লিষ্ট সবাইকে আরও জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন স্বাক্ষরিতের আগাম নীরিক্ষা ছাড়া রেডিও বাংলাদেশে কোনো পাণ্ডুলিপি সম্প্রচার করা যাবে না।
(এ মান্নান)
ভারপ্রাপ্ত এম.এন.এ
জনসংযোগ, প্রচার,
তথ্য ও সম্প্রচার বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নং: ৪৪,     তারিখ: ২৯.৯.১৯৭১
সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, সব প্রাণ্ডুলিপি ও বিবৃতি সম্প্রচারের আগে নীরিক্ষা করে দেখবেন ভারপ্রাপ্ত এমএনএ জনাব এ মান্নান। 

পাণ্ডুলিপি সংগহ ও নীরিক্ষা করে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অনুষ্ঠান আয়োজক জনাব শামসুল হুদা চৌধুরিকে। সব পাণ্ডুলিপি সময়মতো তাঁর কাছে দেওয়ার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে যেন সম্প্রচার সূচিতে ব্যাঘাত না ঘটে।

 (এ সামাদ)
সচিব তথ্য ও প্রচার বিভাগ
 মেমো নং: ৪৪,    তারিখ: ২৯.০৯.১৯৭১
 অনুলিপি পাবে ভারপ্রান্ত এমএনএ জনাব এ মান্নান। ২৯.০৯.১৯৭১ তারিখে তার চিঠিতে এটার সূত্র আছে।

 (এ সামাদ) 
সচিব
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
_________________
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	যুব ক্যাম্পের ঔষুধ সরবরাহের হিসাব
	বাংলাদেশ সরকার, যুব ক্যাম্প প্রধান কার্যালয়
	১ অক্টোবর, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরিচালকের কার্যালয়,
প্রধান কার্যালয়, যুব শিবির, মুজিবনগর।
সর্বোচ্চ গোপনীয়
 তারিখ: ১.১০.১৯৭১ 
মেমো নম্বর: ৮৮ (১০)
প্রতি,
জনাব আবু ইউসুফ ৫/১১, 
কুঞ্জবন টাউনশিপ, কৃষ্ণনগর, আগরতলা (ত্রিপুরা)।

জনাব , 
১০০০ জনবলের প্রতিটি যুব শিবিরের এক মাসের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঔষুধ ও সরঞ্জামাদির একটি তালিকা আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এখানে সংযুক্ত করা হলো, যেটির অনুমোদন দিয়েছে স্বাস্থ্য ইউনিট। 
ঔষুধের পরিমাণের তালিকার একুট অনুলিপি আপনার অঞ্চলের সহকারি পরিচালককে পাঠানোর অনুরোধও করা হলো। 
দয়া করে রশিদের প্রাপ্তিস্বীকার জানাবেন। 

আপনার বিশ্বাসযোগ্য

(এস আর মির্জা)
 পরিচালক, প্রধান কার্যালয়, যুব শিবির।

১০০০ জনবলের প্রতিটি যুব শিবিরের এক মাসের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঔষুধ ও সরঞ্জামাদির একটি তালিকা, যেটির অনুমোদ দিয়েছে স্বাস্থ্য ইউনিট, পুনবার্সন শাখা সচিবালয় বিভাগ, কলকাতা-১৭।

সিরিয়াল নম্বর নামের তালিকা					পরিমাণ
১.সিরিঞ্জ ৫ সিসি ও ২৮ সিসি					৫
২. ব্যান্ডেজ ৩ ইঞ্চি২ ডিওএস 					২ডস
৩.ব্যান্ডেজ ২ ইঞ্চি ২ ডিওএস 					২ডস
৪. তুলা১ ব্যাগ ৫. গজ প্যাকেট প্রতিটি ১ মিটার			৫ প্যাকেট	
৬.ভেষজ আয়োডিন						১ পাউন্ড 
৭.ভেজস বেনজাইন 						১ পাউন্ড 
৮.সেলাই কাটার সূচ: বাঁকা					৬
৯.সেলাই কাটার সূচ: সোজা					৬
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সুই হোল্ডার 							১
আর্টারি ফরকপস 							৫
টিস্যু ফরকপস 							৪
থার্মোমিটার 							২
ট্রে 								২
ক্যাপস্যুল টেরাম ইয়ুইনে						১০০
ক্যাপ্সুল অক্সিটেট্রাসাইক্লিন 						২০০
ইনজেকশন পেনিসিলিন ৫ লাখ 						১০০
X 1000 ইঞ্জ এন্টিবায়োটিক ১/২ মিগ্রা *১০০০ 				১০০ 
ট্যাবলেট S.D.Z							১০০০
সালফাগুনিডিয়ান 							২০০০
ট্যাবলেট Entrequinol 						১০০০
ট্যাবলেট Mexaforms 						৪০০
ট্যাবলেট মাল্টি ভিটামিন 						৫০০
ট্যাবলেট ভিটামিন সি 500  মিলিগ্রামX 5000 ট্যাবলেট 		              ৫০০
ভিটামিন বি 'কমপ্লেক্স' 						৫০০
ক্যাপসুল chloramphenicol 						২০০
ক্যাপসুল Enteroquionol 						১০০০
Sulphanilamide পাউডার 						V2 পাউন্ড 
ট্যাবলেট Inastopan 						১০০০
ক্যাপসুল  intespotan forte						২০০ 
ইনজেকশন অ্যাট্রোপিন Sulph X 500 amp				৩০  
ইনজেকশন গ্লুকোজ 25% X 25 সিসি বিষয়বস্তু 				৫০ 
ইনজেকশন নরমাল স্যালাইন 500 সিসি 					৫০ 
ইনজেকশন Largactil 50 মিলিগ্রাম 					২০ amp 
ট্যাবলেট Largactil 25 মিলিগ্রাম.					৫০ মিলিগ্রাম 
ইনজেকশন Pathedine 						১০ amp 
ইনজেকশন আফিম 							১০ amp 
Decadrop আই ড্রপ 						৫ 
Varmycotine আই মলম 						৫ 
ইনজেকশন Avil 							১০ amp 
ট্যাবলেট Avil 							৫ 
ট্যাবলেট Prednisolone 						১০০ 
Corex  (COREX) কাশির সিরাপ 40 মিলিলিটার. 				১০ 
ইনজেকশন Solorcortef 						১০ amp 
ইনজেকশন উ টি এস 						১০০ amp 
Cotgent (ক্রনিক প্লেইন এক্স 4, 3, 2 নং) 					২ প্রতিটি 
কাঁচি 								১
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ট্যাবলেট Crocin 							৫০ 
Teblets Novalgin 							১০০ 
ট্যাবলেট Tetsil 							১০০ 
ট্যাবলেট Solladonal. retarod 					১০০ 
ট্যাবলেট Phenobarbitonc 						১০০ 
ট্যাবলেট Binocopan 						৪ 
ইনজেকশন Baralgin 						২০ amp 
ট্যাবলেট Spasmindon 						১০০ 
Odomoos (এন্টি মশা ক্রিম) 30 গ্রাম প্রতি 000 				২ টিউব 


৫৯ মিশ্রণ লেবু ............ &ব্লিচিং পাউডার ................... প্রয়োজনীয় হিসাবে 
(যদি ব্লিচিং পাউডার পাওয়া না যায় 
100% চুন ব্যবহার করা যেতে পারে) 

০০০ (হাইজিন অ্যান্ড স্যানিটেশন জন্য).

________________
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	শিরনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বিভিন্ন যুব শিবিরে অবস্থানকারীদের শীতবস্ত্র সরবরাহ করার জন্য রাষ্ট্রপতির আদেশ
	বাংলাদেশ সরকার, রাষ্ট্রপ্রতির কার্যালয়
	১ অক্টোবর, ১৯৭১




রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
গোপনীয়
জরুরি
তারিখঃ ১ অক্টোবর, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ
স্মারক নং- পি.এস. 

বরাবর 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
ত্রাণ ও পূনর্বাসন মন্ত্রণালয়, 
বাংলাদেশ সরকার।
বিযয়ঃ যুদ্ধ শিবিরে অবস্থানরত যুবকদের শীতবস্ত্র প্রদান বিষয়ে।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শীতকাল শুরু হবে। এখন বিভিন্ন শিবিরে অবস্থানরত যুবকদেরকে শীতবস্ত্র সরবরাহ করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে আপনার প্রতি পরামর্শ রইল যে, উপরিল্লিখিত শিবিরসমূহে অবস্থানরত প্রত্যেক যুবককে দুইটি কম্বল (একটি তোষক হিসেবে এবং অন্যটি লেপ হিসেবে ব্যবহারের কন্য) ও একটি করে ফুলহাতা পুলওভার/ জ্যাকেট /চাদর সরবরাহ নিশ্চিত করুন। মেঘালয়, আসাম ও ত্রিপুরার পার্বত্য এলাকায় ১৫, অক্টোবরের মধ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গের সমতল এলাকায় ৩০, অক্টোবরের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ সম্পন্ন করার জন্য পুনরায় অনুরোধ করছি।
বিষয়টি অতীব জরুরি।

 (সৈয়দ নজরুল ইসলাম) 
ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি

স্মারক নং- পি,এস, তারিখঃ ১ অক্টোবর, ১৯৭১ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ 
১/ প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ সরকারঃ অবগতির জন্য
২/ মন্ত্রী, অর্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকারঃ অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য’

ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্তের অংশবিশেষ
	বাংলাদেশ সরকার , কেবিনেট বিভাগ
	১ অক্টোবর, ১৯৭১


			সবচেয়ে আশু

মন্ত্রী পরিষদ বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের অংশবিশেষ
১ অক্টোবর, ১৯৭১

বিষয়সূচি ৫: বিবিধ

খ. আগামী ৭ অক্টোবর, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হবে মর্মে মন্ত্রীপরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যদি উল্লিখিত তারিখের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ উৎস থেকে এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়, তবে তুরা, শিলঙ ও আগরতলা সেক্টরের জন্য বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব উৎস হতে এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করবে।
------------ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি
স্মারক নং- ১৯৮(২) ক্যাবি. তারিখঃ ৫ অক্টোবর, ১৯৭১
অনুলিপিঃ অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপিঃ প্রেরণ করা হল। 

১/ সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়,
২/ সচিব, স্বাস্থ্য ও মানব কল্যাণ মন্ত্রণালয়
(এইচ. টি. ইমাম) 
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	স্বাধীন বাংলা কর্মী কত্রিকআন্তর্জাতিক যগাযযযযগ সম্পরকে প্রতিরক্ষা সচিব কে লিখিতএকটি চিঠি

	বাংলাদেশ সরকার 
প্রচার বিভাগ
	২ অক্টোবর ১৯৭১




বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সম্মেলন 
নয়াদিল্লী ১৮,১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
২২ রোজ এভিনিউ ,নয়াদিল্লী - ১ ভারত ,টেলি –২৭৩৩৭৬/২৭১৯৪৬
গ্রাম – সত্যগ্রহ

বরাবর
প্রতিরক্ষা সচিব
বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর

২অক্টোবর ১৯৭১
                   একান্ত গোপনীয়

মাননীয় মহাশয়,
আমি যখন নয়াদিল্লিতে গত মাস বাংলাদেশকে নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলাম, প্রতিনিধির অন্যতম জনাব রিচার্ড হাউজার, আমার কাছে এক বাংলাদেশী নাগরিককে প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রস্তাব নিয়ে আসে যা মানসিক যুদ্ধবিগ্রহের জন্য দরকারী।    
এটি ছিলো, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে তাঁর অবদানের অংশ। ভদ্রলোক ইন্টারন্যাশনাল পিস একাডেমীর প্রেসিডেন্ট জেনারেল রিখায়ের তুলনায় ইন-কমান্ডে দ্বিতীয় ছিলেন অন্যথায় নিউইয়র্ক- লুমুম্বা-শম্বী সঙ্কটের সময় কঙ্গোতে জাতিসংঘবাহিনীর কমান্ডার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন হিফ্সী বামেনুহিনের এর সংগতকারী স্বামী,  যিনি বিশ্ববিখ্যাত পিয়ানোবাদক ইয়াহু দিমেনুহিনের বোন। আমি এই সম্মেলনের অন্যান্য প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তিনি নিজের সম্পর্কে যা বিবরণ দিয়েছিলেন তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর  নিলাম এবং আমি সন্তুষ্ট ছিলাম সত্যতা নিয়ে। এখানে তার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব একজন মানুষ, যিনি না-খুব-তরুণ এবং তুলনামুলকভাবে গড় বুদ্ধিমত্তায় হবে অধিষ্ঠিত, হতে হবে সামর্থ্যবান এবং ইন্দ্রিয় সাংগঠনিক ধাত-বাঞ্ছনীয় এবং পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের নজরে পড়েনি, এমন একজনকে লন্ডনে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের বিষয়ে তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য মনোনীত করা উচিত। তারমতে, যুদ্ধ বিগ্রহের অংশ হিসাবে অস্ত্রের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধও গুরুত্বপূর্ণ। তার নিবিড় প্রশিক্ষণের পর মনোনীত ব্যক্তি কে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের একটি পুরো বিভাগের
ভার দেওয়া হতে পারে যে বিভাগে সামরিক অভিযানের এবং মিডিয়া অপপ্রচারের বিশেষত রেডিও সঙ্গে পূর্ণসমন্বয় করে কাজ করতে হবে। তিনি প্রশিক্ষিত ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় বা সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপরে গুরুত্বারোপ করেছেন যেহেতু পাকিস্তানি গোয়েন্দারা তার পিছু লেগে থাকবে। প্রশিক্ষণের খরচ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই খরচ সম্পূর্ণ রূপে প্রশিক্ষক বহন করবে। তারা ইংল্যান্ডে প্রশিক্ষণার্থীদের রিটার্ন ভাড়ার জন্য ১০০$ পর্যন্ত অবদান করতে ইচ্ছুক। তিনি চাইতেন না যে তার পরিচয় সব মানুষের কাছে প্রকাশ পাক, তাই তিনি আমার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন।
.










[bookmark: a164]<003.082.164>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড


আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে উচিত যে জনাব হাউজার একজন ইহুদি ধর্মের লোক। উনার প্রস্তাবে ইসরায়েলের মতো একটি দেশের কি স্বার্থ থাকতে পারে তা আমার জানা নেই , আপনি যেমনটি জানেন , ক্রমাগতভাবে তারা বাংলাদেশ নাগরিকদের এখানে এবং বিদেশে ফ্রীলার পাঠানো হয়েছে যাতে তাদের কাছ থেকে সামরিক সাহায্যের জন্য আমরা যেকোন ধরনের সম্পর্কে রাজী হতে পারি। আমাদের সমর্থন করার পিছনে তাদের উদ্দেশ্য সম্ভবত আরব সমর্থনকারী দেশ-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের কৌশলের একটি অংশ। আমার মতে, প্রশিক্ষণ সূত্র যাই হোক না কেন সেখানে জড়িত শুধুমাত্র এক ব্যক্তিকে প্রকাশে কোন ক্ষতি নেই, নেই কোনো ঝুঁকি। আমরা যদি সত্যিই প্রশিক্ষিত হতে পারি, তাহলে আমাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় তিনি একটি মহান সম্পদ প্রমাণিত হবেবেন এটা নিশ্চিত। যেহেতু প্রস্তাবে নামমাত্র সীমাবদ্ধতা আছে, তাই আমি আশা করব যে একটি সিদ্ধান্ত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শীঘ্রই আপনার কাছ থেকে শুনতে প্রত্যাশী।

আপনার শুভাকাঙ্খী
(এ কবির) রেডিও বাংলাদেশ.
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	স্বাস্থ্য বিভাগে একটি নিয়োগ সম্পর্কে স্বাস্থ্য সচিবের বিজ্ঞপ্তি
	বাংলাদেশ সরকার,
স্বাস্থ্য ও জনকল্যান বিভাগ
	৪ অক্টোবর, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
মুজিবনগর

নিয়োগ
তারিখঃ ৪ অক্টোবর, ১৯৭১
নং এইচ.এস/৩৪এস

ড. আহমেদ আলি, যিনি বর্তমানে সহকারী সাধারণ পরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগে কর্মরত, তাকে সহকারী সম্পাদক, জাতীয় স্বাস্থ্য ও কল্যাণ পদে তাৎক্ষণিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
তিনি মাসিক ৫০০ রুপি (পাঁচশত রুপি মাত্র) বেতন প্রাপ্ত হবেন।
এই নিয়োগ জনসেবার স্বার্থে প্রধাণমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে দেওয়া হয়েছে।
                                                                                                                        Sd/- Dr. T. Hossain
                                                                                                                                  সচিব
                                                                                                                         জাতীয় স্বাস্থ্য ও কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্মারক নং- এইচ.এস/৩৪৫(১৮)                                                                                   তারিখঃ ৪ অক্টোবর, ১৯৭১
                                                                                       
অনুলিপিঃ	           
১। ড. এ. আলি, সহকারী সচিব, জাতীয় স্বাস্থ্য ও কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভাগ
২। কলকাতা বাংলাদেশ মিশনের প্রধাণ
৩। সচিব, জনপ্রশাসণ বিভাগ
৪। সচিব, অর্থ বিভাগ
৫। সচিব, পররাষ্ট্র বিভাগ
৬। সচিব, প্রতিরক্ষা বিভাগ
৭। সচিব, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ
৮। সচিব, স্বরাষ্ট্র বিভাগ
৯। প্রধাণ প্রকৌশলী
১০। ত্রাণ কমিশনার
১১। পরিচালক, এইচ. কিউ. ইয়ুথ ক্যাম্প
১২। আইন ও সংসদ বিষয়ক বিষেশ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১৩। রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব
১৪। প্রধাণমন্ত্রীর একান্ত সচিব
১৫। অর্থমন্ত্রীর একান্ত সচিব
১৬। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্ত সচিব
১৭। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্ত সচিব
১৮। এ. ডি. সি. থেকে সি-ইন-সি
                                                                                                                             

                                                                                                                               
                                                                                                             
                                                                                                                                              (DR. T. HOSSAIN)
                                                                                                                                 সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
[bookmark: a166]<003.084.166>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড

	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	আহত মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পুনর্বাসন সম্পর্কিত মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত
	বাংলাদেশ সরকার
কেবিনেট ডিভিশন
	৭ অক্টোবর, ১৯৭১


গোপনীয়
৭ই অক্টোবর, ১৯৭১ এ
অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভা বৈঠকের
কার্যবিবরণী এবং সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতাংশ।

বি. মুক্তিবাহিনীর আহত সদস্য এবং শহীদদের উপর নির্ভরশীলদের স্বাস্থ্যসেবা এবং কল্যাণের পরিকল্পনা।
মন্ত্রীসভায় এই পরিকল্পনা নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়েছে। শুধুমাত্র অপরিহার্য অংশগুলোই বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। উদাহারণস্বরূপ, চিকিৎসাকালীন সময়ে আহতদের সাথে আচরণবিধি এবং তাদের পকেট ভাতার বিধান, প্রতিবন্ধীদের সাথে আচরণবিধি, মৃতদেহ সমাধিস্থ/দাহ করা এবং শহীদদের প্রতি নির্ভরশীলদের জন্য পেনশন। এছাড়া আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সম্ভাব্য সর্বনিম্ন সংখ্যক ব্যক্তি নিযুক্ত থাকবেন।
                                                                                                                              এসডি/-
                                                                                                                 ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি
গোপনীয়।

মেমো নং (৪)/ক্যাব                                                                             		 তারিখ ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭১

১। সি-ইন-সি।
২। সচিব, প্রতিরক্ষা, together with copies of his shemes
৩। সচিব, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর 
৪। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব

                                                                                                                              (এইচ.টি.ইমাম) 
                                                                                                                               কেবিনেট সচিব  
                                                                                                                                   ২৫.১০.৭১.
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	তথ্য সচিব হিসাবে আনওয়ারুল হক খানের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
	বাংলাদেশ সরকার, কেবিনেট বিভাগ
	৭ অক্টোবর, ১৯৭১



গোপন

৭ই অক্টোবর, ১৯৭১ এ
অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভা বৈঠকের
কার্যবিবরণী এবং সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতাংশ।


ক)** যেহেতু এটা অনুধাবন করা হয়েছিল যে প্রতিরক্ষা সচিব ইতমধ্যেই নিজের কাজ নিয়েই অনেক ব্যস্ত আছেন, আর তাই নিজের কাজের সাথে তিনি সম্প্রচার মন্ত্রনালয়ের দিকে মননিবেশ করতে পারছেন না। তাই এখনকার জন্য অর্থ ও  বানিজ্য মন্ত্রনালয়ের একজন স্পেশাল ডিউটি কে সম্প্রচার মন্ত্রনালয়ের সেক্রেটারি ইন চার্জ নিযুক্ত করা হবে। অর্থমন্ত্রী এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হলেন এবং মোঃ এ এইচ খান কে এই কাজের জন্য তাৎক্ষনিকভাবে নিয়োগ করতে রাজি হলেন। 
                                       Sd/
                                   ভারপ্রাপ্ত সভাপতি
সচিবালয়.

গোপনীয়।
মেমো নং….(৪) 								                        তারিখঃ ৭/১০/১৯৭১
হস্তান্তর করা হল: 
১/ সচিব, GA Department.
২/ সচিব, প্রতিরক্ষা বিভাগ
৩/ প্রধানমন্ত্রীর পিএস.
৪/ অর্থমন্ত্রীর পিএস 
                                   (এইচটি ইমাম).
                                   মন্ত্রিপরিষদ সচিব
২৫/১০/১৯৭১
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বিভিন্ন সেক্টরে প্রয়োজনীয় ঔষধের তালিকা প্রেরন সম্পর্কে স্বাস্থ্য সচিবের একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার  
স্বাস্থ ও জনকল্যাণ বিভাগ
	৭ অক্টোবর, ১৯৭১


তাৎক্ষনিক

এখন থেকে দ্রব্যাদি প্রস্তুত এবং নিয়মমাফিক স্বাক্ষর করার দায়িত্ব ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসারের উপর অর্পিত হবে। 
 সে প্রতিমাসে একটি বিবরণী পেশ করবে তার দ্রব্যাদির সাথে। সেইগুলি আবার সেক্টর কমান্ডার কর্তৃক প্রতিসাক্ষরিত হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত হোস্ট কমান্ডারের এর নিকট পেশ করা হবে। 

যদি দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য ফরমাশ সমুহ ৫ দিনের মাঝে সরবরাহ না করা হয় তবে সেগুলি “ ঔষধ সরবরাহে অক্ষমতা” কারণ দর্শন পূর্বক নিম্নসাক্ষরিত ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য পাঠাতে হবে।

এই মর্মে প্রতিটি সেক্টর কমান্ডারকে আমাদের দ্বারা সৃষ্ট এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক সরবরাহকৃত এখনো পর্যন্ত সকল বর্তমান থাকা চিকিৎসাসেবা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি বিস্তারিত বিবরন পেশ করার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

এই তথ্য গুলি পাওয়ার পরেই ঔষধ এবং অন্যান্য ফরমায়েশ সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এই নির্দেশনায় সি-ইন-সিয়ের অনুমতি আছে। এর একটি কপি প্রতিরক্ষা সচিব, সিওএস আগরতলা, এডিএমএস আগরতলা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেক্টর কমান্ডারের নিকট পাঠাতে হবে।

                                                   Sd/-ড. টি.হোসেন
৭/১০/৭১
                                                 সচিব, স্বাস্থ্য ও কল্যানমন্ত্রনালয়


যাদের কাছে কপি টি হস্তান্তর করা হবে :....
1. সচিব, প্রতিরক্ষা বিভাগ
2. সিওএস, আগরতলা
3.এডিএমএস আগরতলা
তথ্য ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেক্টর দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডারদেরও অবগত করার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।


                                             (ড.এফ এ শেখ)
                                     ঔষধ প্রস্তুত ও সরবরাহের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত 
                                          বিশেষ মেডিক্যাল অফিসার
                                      পরিচালক, স্বাস্থ্য ও কল্যান মন্ত্রনালয়
                                    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুজিবনগর
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	প্রতিরক্ষা স্বাস্থ্য বাজেট সম্পর্কিত মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত
	বাংলাদেশ সরকার, কেবিনেট বিভাগ 
	৭ অক্টোবর, ১৯৭১ 


গোপন

৭/১০/১৯৭১ তারিখের সচিবালয় মিটিং থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং সিদ্ধান্তসমুহ

গ/ স্বাস্থ্যসচিব কর্তৃক পেশকৃত প্রতিরক্ষা চিকিৎসা বাজেট

“স্বাস্থ্য ও প্রতিরক্ষা খাত” নামক নতুন একটি খাত খোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই জন্য ১০ লাখ টাকা স্যাংশন করা হয়। এটাও সিদ্ধান্ত হয় যে, স্যাংশনের তহবিলের ভার (১০ লাখ) প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যাস্ত করা হবে এবং প্রয়োজনবোধে তহবিল থেকে টাকা উঠানোর অধিকারও কেবল তাঁরই থাকবে, যেখানে প্রতিরুপি সংস্থাসমূহের মুক্তিবাহিনির সদস্যদের জন্য চিকিৎসা ছাউনির ব্যবস্থা করার কথা। সচিবালয় সিদ্ধান্ত নেয় যে, এই তহবিলের টাকা কেবলমাত্র অত্যন্ত জরুরি দরকার সমুহে ব্যবহৃত হবে। অর্থ মন্ত্রনালয় প্রধানমন্ত্রীর আদেশক্রমে এই তহবিল উন্মুক্ত করবেন।  

                                       Sd/-
                                  ভারপ্রাপ্ত সভাপতি.

সচিবালয়.
মেমো নং….(৬)                         							তারিখঃ ৭/১০/১৯৭১

হস্তান্তর করা হল:                              
১/ প্রধানমন্ত্রী,
২/ অর্থমন্ত্রী
৩/ সি-ইন-সি
৪/প্রতিরক্ষা সচিব
৫/ অর্থ সচিব
৬/ স্বাস্থ্য সচিব
                                     (এইচ টি ইমাম)
                                    মন্ত্রিপরিষদ সচিব
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	জোনাল স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত
	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন
	৭ অক্টোবর, ১৯৭১



গোপনীয়
৭ অক্টোবর, ১৯৭১ অনুষ্ঠিত মন্ত্রীপরিষদ মিটিংয়ের সারসংক্ষেপ।

গ। জনস্বাস্থ্য বিষয়ে পরিলক্ষিত হয় যে ১১টি অঞ্চলের জন্য ১১জন আঞ্চলিক  স্বাস্থ্যকর্মকর্তা প্রয়োজন। এইসব পদ অতিসত্বর পূরণ করা হবে। এই সংক্রান্ত প্রয়োজন মেটাতে বেসামরিক খাতে স্বাস্থ্যখাত (বেসামরিকস্বাস্থ্যসেবা) নামে নতুন খাত খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এজন্য প্রতিটি অঞ্চলের জন্য ৫০,০০০/- টাকা (রুপি) করে ৫,৫০,০০০/- টাকা (রুপি) প্রধানমন্ত্রীর অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর চাহিদা অনুযায়ী অর্থমন্ত্রণালয় এই অর্থ ছাড় করবে।
									স্বাক্ষর
	   ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি 
গোপনীয় ;
Memo No..(4)/Cab.       								তারিখঃ২৫/১০/১৯৭১

অনুলিপিঃ	১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।
	২. মাননীয় অর্থমন্ত্রী।
	৩. সচিব, অর্থ বিভাগ।
	৪. সচিব, স্বাস্থ্য বিভাগ।
(এইচ. টি. ইমাম)
মন্ত্রী পরিষদ সচিব
২৫/১০/৭১ 
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	তথ্যসচিবকর্তৃকলিখিতপ্রশাসনিকসমন্বয়সম্পর্কিতএকটিচিঠি
	বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়
	১৬ অক্টোবর, ১৯৭১




জয় বাংলা 
তথ্য, প্রচার ও বেতার দফতর
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
                                                                        মুজিবনগর

প্রেরকঃ জনাব এ. এইচ. খান, 
সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকার,
তথ্য প্রচার, ও বেতার দফতর। 
সুপ্রিয় সচিব মহোদয়, 
এটা সুস্পষ্ট যে বিচ্ছিন্নতার মাঝে কোনো সরকার কাজ করতে পারেনা। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে অন্তরঙ্গতার সহিত বন্ধন থাকতে হয়। আমি বারংবার পুনরাবৃত্তি করি এইযে উক্ত মন্ত্রণালয় সরকারের পরিকল্পনায় দৃষ্টিপাত এবং শত্রুর অপপ্রচার মোকাবিলা করতে বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে, তাৎক্ষণিক যোগাযোগের অভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেমন রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রীর স্বাধীন এলাকায় ভ্রমণ, এবং মন্ত্রীদের সাথে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দেখা-সাক্ষাৎ, গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম এবং আমাদের সাহসী প্রতিরক্ষা বাহিনীর অর্জনের ঘটনাবলী উক্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে যথাযত দ্রুততার সহিত সংযুক্ত নেই। এর ফলে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি, সঠিকভাবে প্রচার করা যাচ্ছেনা এবং বাংলাদেশের লক্ষাধিক জনগণ যারা দখলকৃত অঞ্চলে অবস্থান করছেন তারা এসব থেকে অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছেন। আমরা যদি শত্রুদের অপপ্রচার মোকাবিলা করতে না পারি তাহলে তারা হয়তো শত্রুদের দ্বারা প্রচারকৃত এসব প্রোপাগান্ডার শিকার হবে।
এই অবস্থার সুরাহা করে হলে এটা দরকারি যে প্রতিটা মন্ত্রণালয় তাদের নিজস্ব অনুষ্ঠান এবং কার্যক্রমের আগেই প্রচারণার জন্যে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে। এতে করে দেশে বিরাজমান যুদ্ধ পরিস্থিতির উপর নজর রেখে এই মন্ত্রণালয় এর নিজস্ব প্রোগ্রামের খসড়া বানাতে পারবে। তাছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৃহীত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই মন্ত্রণালয়ের জানতে হবে যেন জনগণের কাছে সঠিক তথ্য ও চিত্র প্রকাশের নিশ্চয়তা দিতে পারে। সুতরাং এটা প্রয়োজনীয় যে আপনার মন্ত্রণালয় আমাদের সাথে সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে। 
আমি আশা করি আপনি এই ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহী হবেন এবং একজন কর্কর্তাকে এহেন কাজের জন্যে নির্ধারিত দায়িত্ব প্রধান করবেন।

                                                            বিনীত, 
                                                        এসডি/- এ. এইচ. খান 
                                                           ১৬.১০.৭১
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	তথ্য সচিব কতৃক প্রতিরক্ষা সচিবকে লিখিত একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়
	১৮ অক্টোবর, ১৯৭১



জয় বাংলা 
তথ্য প্রচার ও বেতার দফতর 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
মুজিবনগর 

প্রেরক: 	এ.এইচ. খান,
	সচিব,
	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

আমার প্রিয় সামাদ,
আমি মাত্রই তোমার ডি.ও. গ্রহণ করলাম, ১৮.১০.৭১ তারিখে।

আমি প্রজ্ঞাপন ও প্রচার সমন্বয়ের সভাতে উপস্থিত থাকতে পারবো না বলে আমি দুঃখিত।  আমি আরে  দু: খ প্রকাশ করছি যে সংবাদ এবং তথ্য, চলচ্চিত্র, শিল্প ও নকশা এবং রেডিও অধিদপ্তরের আমার সকল কর্মকর্তা ইতিমধ্যে ব্যস্ত রয়েছেন এবং সভায় উপস্থিত হতে সক্ষম হবে না।

আমি প্রচার ও প্রচারণা সমন্বয় সংক্রান্ত কাজগুলোর ব্যাপারে আপনার চিন্তাভাবনার সাধুবাদ জানাচ্ছি। আমরা এই ইঙ্গিতের কদর করছি এবং কোন নির্দিষ্ট এলাকায় আমাদের আপনার সহযোগিতা প্রয়োজন তা সম্পর্কে আপনাকে অবগত করবো।

আমি উক্ত বিষয়ে ইতিমধ্যে আপনাকে আহবান করেছি। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ গ্রহণ করলে খুশি হব।
 ধন্যবাদের সহিত,
এ.এইচ খান
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	শিরোনম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন
	বাংলাদেশ সরকার, কেবিনেট বিভাগ
	২০ অক্টোবর, ১৯৭১



সরকারের ক্রিয়াকলাপ

এতদূর পর্যন্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার নিম্নলিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিয়ে গঠিত হয়েছে।

১. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
২. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৩. অর্থ,ব্যবসা এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
৪. মন্ত্রিসভা সচিবালয়।
৫. সাধারণ প্রশাসন।
৬. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৭. তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।
৮. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৯. ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ।
১০. সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
১১. কৃষি বিভাগ।
১২. প্রকৌশল বিভাগ।

উপরন্তু, সরাসরি সরকারের আাওতার বাইরে কতিপয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠিত হয়েছে। এগুলো হলো:

(i)পরিকল্পনা কমিশন;
(ii)	ব্যবসা-বাণিজ্যের বোর্ড;
(iii)	নিয়ন্ত্রণ, যুব ও অভ্যর্থনা শিবির বোর্ড;
(iv)	ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি; এবং
(v) 	উদ্বাস্তু কল্যাণ বোর্ড।
১. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়:

 প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত রিপোর্ট আলাদাভাবে জমা হচ্ছে।  প্রতিরক্ষার প্রশাসনের আরো তিনটি কাজ উল্লেখ করা হলো:
 (i) মানসিক কল্যাণ সেল-এটি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মধ্যে কাজ করছে।

(ii) নিয়মিত বাহিনী এবং গণবাহিনীর মেডিকেল কভার ও কল্যাণের জন্য-এটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মধ্যে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

(iii) বাহিনীর জন্য বীরত্বসূচক পুরস্কার প্রবর্তন-
২. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়:

(ক) বিদেশে মিশন প্রতিষ্ঠা- কলকাতা, দিল্লী, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক এবং স্টকহোমে।
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খ) বৈদেশিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন/ অভিযানঃ

১) জাতিসংঘে প্রতিনিধি দল 
২)আফগানিস্তান, সিরিয়া, লেবানন -এ প্রতিনিধি দল 
৩) নেপাল-এ প্রতিনিধি দল; এবং,
৪) সিলন, বার্মা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে প্রতিনিধি দল 

উপরিউক্ত কিছু দেশ থেকে আশান্বরুপ সাড়া পাওয়া যায় ।

গ) ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, সুইডেন, জাপান এবং আরও অন্যান্য কিছু দেশ বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল । বাংলাদেশের জন্য এই দেশগুলো বৈদেশিক অনুদান জোগাড় করে এবং বাংলাদেশের পক্ষে সংবাদ প্রচার করে।

ঘ) ইরাক, ফিলিপাইন, আর্জেন্টিনা, পাকিস্তানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক সরিয়ে নেয়। লন্ডন ,ওয়াশিংটন ,নিউইয়র্ক , কাঠমুন্ডু এবং হংকং এর উচ্চপদস্থ কূটনৈতিকগণ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন (শুধুমাত্র কলকাতা আর দিল্লী ছাড়া)

ঞ) বিদেশী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারী চাকুরী নিয়োগ ( যুক্তরাজ্যে সাতজন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ২ জন) সেবা দেয়া হবে। 
এছাড়াও বাইরে প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে।

৩)      অর্থ ও ব্যবসা-বানিজ্য মন্ত্রনালয়ঃ 

অর্থ সচিব তার প্রতিবেদন আলাদাভাবে জমা দেন । এই মন্ত্রনালয় বাংলাদেশের জন্য আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করে । এটা বাজেটও প্রস্তুত করে এবং বিভিন্ন এজেন্সি ও ব্যাক্তিদের দেনা পরিশোধ করে । এটি কিছু কিছু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও চালু করে । দেরীতে হলেও এই মন্ত্রনালয় বাংলাদেশ সরকারের কর্মচারী ও এজেন্সি থেকে কর সংগ্রহ শুরু করে । মন্ত্রনালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই কর্মকাণ্ড নজরদারি করার জন্য একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয় ।


ব্যবসা এবং বাণিজ্য

ব্যবসা-বাণিজ্য পরিষদ একটি স্বশাসিত কাঠামো হিসেবে সংগঠিত। পরিষদটি ইতিমতিমধ্যে বাংলাদেশি পন্যদ্রব্য রপ্তানি করার বিভিন্ন সম্ভাবনা উদ্ভাবন করেছে যা শুধুমাত্র উপার্জনের উৎস হিসেবেই নয়, এছাড়াও অর্থনৈতিক টেকসইতা নির্ধারণ এ কাজ করে।
ভারতের সাথে বানিজ্য চুক্তির সম্ভাবতা পর্যালোচনায় অর্থ, ব্যবসা ও বাণিজ্য মন্ত্রনালয়, ব্যবসা ও বাণিজ্য পরিষদ যৌথভাবে ভারতীয় প্রশাসন ও ভারতীয় প্রাদেশীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠনের সঙ্গে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত করে। চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতের সাথে পরিবহন ব্যাবস্থায় উন্নতির প্রসঙ্গেও তারা পর্যালোচনা করে।
এই মুহূর্তে ব্যবসা-বানিজ্য বিভাগ এ কোনো সচিব নেই। অর্থ-মন্ত্রনালয় এটি তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ।
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৪. মন্ত্রী পরিষদ সচিবালয়

মন্ত্রী পরিষদ সচিব এবং তার অধীনে থাকা অত্যন্ত অস্থিসহ একজন কর্মচারীকে সাথে নিয়ে মন্ত্রী পরিষদ সচিবালয় আয়োজন করা হয়েছে । মন্ত্রীসভার সাথে যুক্ত গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত, প্রচারনা, কোন সিদ্ধান্তের অনুসরন এবং সকল গুরুত্বপূর্ন বিষয়ের ব্যাপারে মন্ত্রী পরিষদ সচিব দায়ী থাকেন; তবে কোন কোন বিশেষ মন্ত্রনালয়ের আওতায় তা কঠোর ভাবে পড়ে না। রাষ্ট্রপতির সচিবালয় মন্ত্রী পরিষদ সচিবই দেখাশোনা করে থাকেন ।

৫. সাধারণ প্রশাসন

সাধারণ প্রশাসন বিভাগের জন্য একজন পুরোদমে দক্ষ সচিবকে প্রথম থেকেই নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো । সে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর অধীনে কাজ করে ।
এই বিভাগটি সরকারের সব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপারগুলো, যেমনঃ বাছাই, নিয়োগ, পদ, বদলি, শৃঙ্খলার ইত্যাদির জন্য দায়ী ।  জনগন নিয়োগের ব্যাপারে সরকারী নীতি নির্বাহের জন্যও এই বিভাগ দায়ী । মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারের অধীনে সকল প্রথম শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়োগ দেয় প্রতিষ্ঠার মন্ত্রী নিজে (উনিই হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী) । এই বিভাগেরই আওতায় আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদের অধীনে প্রথম শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পদের জন্য সকল মানুষ জোগাড় করা হয় ।  অফিসিয়াল কর্মচারীদের রক্ষণাবেক্ষণ করা যারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সরকারের নিকট আনুগত্যের সহিত অঙ্গীকার বদ্ধ । এই তালিকা থেকে বাছাইকৃত কর্মীবৃন্দ এবং বাছাইয়ের জন্য তৈরি হওয়া প্যানেল সব সাধারণ প্রশাসনিক বিভাগই তৈরি করে থাকে ।

আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদ
এলাকা ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক পরিষদের প্রতিষ্ঠার অংশ, এই যে এলাকা ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কর্মচারীরা এবং অন্যান্য বিভাগ সাধারন প্রাতিষ্ঠানিক বিভাগের অন্তর্ভূক্ত। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেনীর এলাকা ভিত্তিক আসন পূর্ণ করা এবং অর্থের যোগান করাও ইত্যাদি সাধারন প্রাতিষ্ঠানিক পরিষদের মাধ্যমে হয়ে থাকে। মূল প্রকল্পের আওতায় পাঁচটি এলাকা তৈরি করা হয়েছিল। মূল প্রকল্পকে বিষেশায়িত করা হয়েছে এবং নতুন আরো ছয়টি এলাকা তৈরি করা হয়েছে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং চেয়ারম্যান নিম্নলিখিত এলাকার নির্বাচন করা হয়েছে:

১.দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল ১       প্রফেসর এন.আই.চৌধুরী এমএনএ
২. দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল ২      মিঃ জহুর আহমেদ চৌধুরী এমপিএ
৩. পূর্ব অঞ্চল                  কর্নেল এম.এ. রব এমএনএ
৪. উত্তর-পূর্ব অঞ্চল ১        দেওয়ান ফরিদ গাজী এমএনএ
৫. উত্তর-পূর্ব অঞ্চল ২         মিঃ সামসুর রহমান খান এমএনএ
৬. উত্তর অঞ্চল                  মিঃ মতিউর রহমান এমএনএ
৭. পশ্চিম অঞ্চল ১                মিঃ আব্দুর রহিম এমপিএ
৮. দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল ২       মিঃ ফানি ভূষণ মজুমদার এমপিএ
৯. মিঃ আশরাফুল ইসলাম       মালদা
১০. মিঃ আব্দুর রউফ             কৃষ্ণনগর
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আঞ্চলিক কাউন্সিল তাদের বিভিন্ন উপ-কমিটিও নির্বাচন করেছে। প্রায় সবগুলো আঞ্চলিক কাউন্সিলে কিছু সাধারণ এবং অদ্ভুত উদ্ভুত সমস্যার বিশ্লেষণ করেছে। কিছু বিশেষ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, কিন্তু যে বিষয়গুলো সমিতির নীতি সংক্রান্ত সে বিষয়গুলোতে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। যখন প্রত্যেক আঞ্চলিক কাউন্সিলে নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে যাবে তারপর অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারের সিদ্ধান্ত/কার্যপ্রণালী সকল আঞ্চলিক কাউন্সিলে পৌঁছে যাবে।
	যেসব স্থানে নির্বাচন হয়েছে সেসব অঞ্চলের জন্য কিছু অর্থনৈতিক বিধান এবং বরাদ্দও রয়েছে। তহবিল থেকে অর্থ বের হবার পথে রয়েছে।
	আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিল বিভিন্ন আঞ্চলিক দপ্ত্রে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা এবং কর্মী নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
	৬। স্বাস্থ্য ও কল্যাণ মন্ত্রণালয়
	স্বাস্থ্য সচিব তার প্রতিবেদন আলাদাভাবে জমা দিবেন। এই বিভাগের জন্য অতিরিক্ত টীকাগুলো নিম্নে দেয়া হলোঃ
	এই বিভাগটি একজন স্বাস্থ্য মহাপরিচালকের অধীনে গঠন করা হয়েছিলো। পরবর্তীতে, মহাপরিচালককে সচিব পদমর্যাদা দেয়া হয়েছে।
	বিভাগটির স্বাস্থ্য খাত দুইটি ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা, (i) সামরিক স্বাস্থ্যসেবা এবং (ii) বেসামরিক স্বাস্থ্যসেবা
	(i) প্রতিরক্ষা বিভাগের স্বাস্থ্যসেবা নিম্নোক্ত সুবিধাগুলো পাওয়া যাবে।
	ক) শল্যচিকিৎসক এবন সাধারণ চিকিৎসকের উপস্থিতি
	খ) আহত/মৃতদেহ পরিবহন ব্যবস্থা
	গ) ঔষধ
	ঘ) অস্ত্রোপচার সরঞ্জাম
	ঙ) বিভিন্ন ফিল্ড মেডিক্যা ইউনিট যেমন উন্নত ড্রেসিং স্টেশন (এডিএস) এবং প্রধান ড্রেসিং স্টেশন (এমডিএস)
	চ) আরোগ্য নিরময় কেন্দ্রঃ কল্যাণ ক্ষেত্রে যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর জন্য নিম্নোক্ত বিধি চলবে।
		i) শহীদদের নির্ভরশীলদের জন্য গাড়ি
		ii) কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অক্ষমদের জন্য পেনশন/ জীবিকার ব্যবস্থা করা
		iii) আংশিক ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য কাজের ব্যাপারে বিশেষ বিধান করা
	উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো সাধন করতে প্রয়োজনীয় বিধান নেয়া হয়েছে (দশ লাখ রূপি)।
	অন্যদিকে বেসামরিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে, বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ৯,৫০,০০০ রূপি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। 
	স্বাস্থ্য সচিব বাংলাদেশের ডাক্তারদের বিভিন্ন খাতে চাকরি করবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় সরকারের মাধ্যমে এই ডাক্তারেরা শরণার্থী শিবিরে কাজ করতে থাকবেন।
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	স্বাস্থ্য বিভাগ বিভিন্ন বন্ধুপ্রতিম এজেন্সি থেকে বিভিন্ন ঔষধ এবং অন্যসব উপকরণ দান হিসেবে নিতে দায়িত্বরত, একইসাথে এসব দান বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজন অনুযায়ী পৌঁছাতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ!
	বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জামাদি, অ্যামবুলেন্স কেনার দায়িত্বও স্বাস্থ্য বিভাগের উপর ন্যস্ত যদি কোন বন্ধুপ্রতিম উৎস থেকে প্রাপ্যতার পর তা অপর্যাপ্ত হয়।
	৭। তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
	বাংলাদেশ বেতার সরকারের অন্যতম প্রাচীনতম সংগঠন। প্রাথমিকভাবে বেতার জনাব আবদুল মান্নান এমএনএ এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হয়েছিলো। পূর্বেকার রেডিও পাকিস্তানের কর্মীদের থেকে অনুষ্ঠান এবং সম্প্রচার বিভাগের কর্মী নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো। ক্রমান্বয়ে আরও শিল্পী এবং যন্ত্রবিদ বেতারে যোগ দেন এবং বেতারের উন্নতি সাধন করতে থাকেন। এখন পর্যন্ত প্রায় ১০০জন মানুষ বাংলাদেশ বেতারে নিয়োগ পেয়েছেন। যেহেতু নানা ধরনের উপাদান আমাদের মাঝে উপস্থিত, সেহেতু কোন একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড ধরে বাংলাদেশ বেতারের সকল কর্মীবৃন্দকে নিয়মের অধীনে আনা খুবই কঠিন একটি কাজ। যেহেতু বেতার আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকেন্দ্র এবং এই যুদ্ধকালীন প্রয়াসে আমাদের দ্বিতীয় অগ্রাধিকার, সেহেতু সরকার এই খাতে সবসময়ে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক অনুমোদন দিয়েছে।
	অন্য যেসব এজেন্সি তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনে সংগঠিত হয়েছে সেগুলো হলো,
	(ক) চলচ্চিত্র পরিচালক;
	(খ) প্রকাশনা পরিচালক; এবং,
	(গ) শিল্প এবং নকশা পরিচালক।
	উপরের আলোচনা মোতাবেক, মনস্ত্বাত্ত্বিক যুদ্ধের প্রাণ হিসেবে তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করে যাবে।
সরকারের বহিরাগত প্রচার এখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকবে। এই শাখাটি একটি বড় সংখ্যক পুস্তিকা, প্রচারপত্র এবং ইস্তেহার প্রকাশ করেছে। তারা আমাদের বৈদেশিক প্রচারের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 
	কিছু বিশিষ্ট বাংলাদেশি বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশের যুদ্ধের কারণ এবং আমাদের সংগ্রাম নিয়ে বিভিন্ন বই এবং পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন যেখানে আমাদের আন্দোলনের অগ্রসর হবার কারণগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
	আমাদের প্রচারণা সর্বক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী করবার উদ্দেশ্যে তথ্য এজেন্সির সাথে বন্ধুপ্রতীম সরকারের অধীনে একটানা কিছু সভা করা হয়েছে। সবধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেয়া হয়েছে এবং এটি আসছে!
	মন্ত্রণালয় প্রথম থেকেই প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন মানুষের অভাব বোধ করেছে যাকে সচিব হিসেবে নিয়োগ দেয়া যায়। অনেকদিন অপেক্ষার পর সরকার জনাব আনোয়ারুল হক খানকে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে এ বিভাগটি তত্ত্বাবধানের জন্য নিয়োগ দিয়েছে। তিনি জনাব আ. মান্নান এমএনএ-এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করবেন।
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৮. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ঃ 
একজন অভিজ্ঞ সচিবের অধীনে এটা গঠন করা হয়েছে। একজন পর্যন্ত পুলিশের মহাপরিদর্শক এ দপ্তরের প্রধান কার্য সম্পাদন করতেন । তথ্য সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার তথ্য সরবরাহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের একটি গুরুত্বপুর্ন কাজ। 
দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আঞ্চলিক প্রশাসনিক বা দপ্তরের কাজের জন্যও দায়ী । তার মন্ত্রনালয় অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম সমুহও সম্পাদন করে । 
(a) স্বাধীন এলাকাসমুহের প্রশাসনিক বন্যাস 
(b) ভ্রমণ নথিপত্র ইস্যু করা এবং 
(c) তদন্ত 

৯. ত্রান ও পুনর্বাসন দফতরঃ 
একজন ত্রান কমিশনার, যিনি সরাসরি ত্রান ও পুনর্বাসন মন্ত্রীর অধীনে কাজ করেন তার অধীনে এটা গঠন করা হয়েছে। প্রিন্সেপ সড়কে এ দফতরের অফিস পরিচালিত হয়। এটি বিশেষ ক্ষেত্রে বাংলাদেশী নাগরিকদের ত্রান ও সাহায্যের জন্য প্রাপ্ত আবেদনসমূহ নিরীক্ষন করে। এছাড়াও আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিল কাঠামোর মধ্যে আঞ্চলিক ত্রান অফিসগুলোকে ও সংগঠিত করে ।

এ মন্ত্রনালয় বাংলাদেশ শিক্ষকদের ত্রান সংগঠন করে । বাংলাদেশী শিক্ষকদের সেবাসমূহ কাজে লাগিয়ে স্থানান্তরিত 
* নাগরিকদের সন্তানদের সুবিধার্থে ক্যামা স্কুল নামক একটি পদক্ষেপ গ্রহন করেছে এবং বাংলাদেশ শিক্ষক সংগঠন, যার নির্বাহী সভাপতি জনাব কামরুজ্জামান (এম এন এ), সহযোগিতায় দল এটি বাস্তবায়ন করবে 

১০. সংসদ বিষয়ক বিভাগঃ 
পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী নিজে এর দেখাশুনা করবেন। এই মুহুর্তে এটি বাংলাদেশী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমস্যা সমূহ দেখাশোনা করবেন । এই মুহুর্তে এটি বাংলাদেশী   নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমস্যাসমূহ দেখাশোনা করবে ।

১১. কৃষি দফতরঃ
এটা এখনো গঠিত হয়নি। শুধুমাত্র একজন সচিব নিয়োগ দেয়া হয়েছে যিনি এখন স্বাধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়নের নীল নকশা তৈরি করছেন। 

১২. প্রকৌশল দফতরঃ
একজন প্রধান প্রকৌশলী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সেক্টর কমান্ডারদের প্র্যোজনীয় চাহিদা পূরনের জন্য তার অধীনস্ত আঞ্চলিক প্রকৌশলীদেরও পদায়ন করা হয়েছে।  

(i) পরিকল্পনা কমিশনঃ 
সরকার সম্প্রতি পুর্ববর্তী পরিকল্পনা কেন্দ্রকে পূর্নতা পরিকল্পনা কমিশনের রূপ দিয়েছে। ড. মোজাফফর আহমেদ চৌধুরিকে চেয়ারমুয়ান ও নিন্মোক্তদের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দান করা হয়েছেঃ 
(a) ড. সারওয়ার মোর্শেদ 
(b) ড. মোশাররফ হোসেইন 
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(c) ড. এস.আর বোস এবং 
(d) ড. আনিসুজ্জামান 
	
কমিশন এখন বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবি ও প্রকৌশলী যারা সরকারের তালিকাভুক্ত তাদের মধ্যে থেকে কর্মী নিয়োগ দিচ্ছে। 

কমিশনকে নিন্মোক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে । 

(a) আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইসতেহার এবং গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও আওয়ামীলীদের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্যসমূহের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ।

(b) দেশ এবং দেশীয় অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করা । এ পরিকল্পনা অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ন হবে ।  

(C) একটি স্বল্পমেয়াদী পুনর্গঠন পরিকল্পনা তৈরি যা নিকট ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে ।

যেহেতু পুনর্গথন সমস্যা বিমালাকার হবে এবং সরকারের হাতে এসব সমস্যা মোকাবেলার কোন সুযোগ থাকবেনা সে জন্য আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ও কর্মসুচি নিয়ে তৈরি হতে হবে। সেজন্য পরিকল্পনা অতীব জরুরী বিষয় হিসাবে বিবেচ্য ।

দেশকে তাৎক্ষণিক পুনর্গঠনের জন্য নিন্মোক্ত সমস্যা সমুহের প্রতি প্রদান করতে হবে ।

(a) উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যা 
(b) স্থানান্তরিত ব্যক্তিদের বাসস্থান সমস্যা 
(c) খাদ্য সরবারাহ 
(d)  যোগাযোগ ব্যাবস্থা পুনঃস্থাপন 
(e) স্বাভাবিক সুবিধাসমুহ যেমনঃ স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, পানি, হাস পালন পুনরায় চালু করন 
(f) ধ্বংস্প্রাপ্ত বন্দর, কলকারখানা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন 
(g) আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুনরুদ্ধার 
(h) শিক্ষা সুবিধা সমূহ পুনরায় চালুকরন 
(i) যতদুর সম্ভব সামরিক বাহিনীকে সাময়িক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দান এবং যুবকদের অস্থ্রে পরিবর্তে শিক্ষার ব্যবস্থাকরন ।
(j) বিঘোষিত নীতি অনু্যায়ী জাতীয়করনের জন্য ব্যাংক, বীমা এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ চালুকরন । 
(k) ব্যবসা বানিজ্য চালুকরন এবং 
(l) ভবিষ্যৎ দেশীয় বাণিজ্য এবং ইত্যাকার। 

পরিকল্পনা কমিশন সময়ে সংশ্লিষ্ট বিষুয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত সরকারের নিকট দাখিল করবে 
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পরিকল্পনা বিষয়ে বন্ধুভাবাপন্ন প্রতষ্ঠান সমূহের সাথে সহযোগিতা

জনাব ডি. পি ধর এর সাথে ক্রম আলোচনা হয়েছে। সম্প্রতি ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের ড. এস. চক্রবর্তী এখানে এসেছিলেন এবং ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। সহযোগিতা বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট পারষ্পারিক সহযোগিতার বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা হয়েছে। সেবা ও সুবিধা সমূহের প্রস্তাব ও করা হয়েছে। 


(ii) ব্যবসা বানিজ্য বিষয়ক বোর্ডঃ
এটা ইতিমধ্যেই বানিজ্য মন্ত্রনালয়ের অধীনে গঠন করা হয়েছে।

(iii) যুব ও অভর্থনা শিবির নিয়ন্ত্রন বোর্ডঃ 
অধ্যাপক ইউসুপ আলী (এম.এন.এ) কে প্রধান করে এ বোর্ড গঠন করা হয়েছে । পুনর্গঠিত কাঠামো অনুযায়ী যুব শিবির অধিদপ্তরও বানিজ্য মন্ত্রনালয়ধীন । প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে যুব শিবির ঘর রক্ষনাবেক্ষন কার্যক্রম কর্পন করেছেন যিনি যুদ ও অভ্যররথনা শিবির নিয়ন্ত্রন বোর্ড এর সাহায্য ও সহযোগিতায় এ দায়িত্ব পালন করবেন। 

	এখন প্রায় ২৪টির মত যুব শিবির এবং ১১২ টি অভ্যর্থনা শিবির ( তালিকা সংযুক্তি চালু রয়েছে অনুমোদিত বাজেট এর উপর ভিত্তি করে যুব ও অভ্যর্থনা শিবির এর প্রয়োজন পূরন করবে বোর্ড । যুব শিবির ইউনিট এর প্রশিক্ষন সরঞ্জাম ব্যাপক আকারে ব্যাবস্থা করা হয়েছে। যুব শিবির থেকে ছেলেদের গেরিলা বাহিনীতে অভিষিক্তকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। যুবকদের প্রয়োজনীয় উপাদান 
* যেমনঃ বিছানাপত্র, উলের কাপড়চোপড় ইত্যাদি বিভিন্ন বন্দুভাবাপন্ন সংস্থা এবং আমাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানিক আয়োজনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে। 

(iv) ত্রান ও পুনর্বাসন কমিটিঃ
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত এবং এর দায়িত্ব বাংলাদেশ থেকে স্থানান্তরিত লোকজনের তত্ত্বাবধান করা। 

(v) স্থানান্তরিত ব্যাক্তিদের কল্যান বোর্ডঃ
এটা এখনো গঠিত হয়নি। সুধুমাত্র একজন চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। 
সরকারী চৌহদ্দির বাইরের বাংলাদেশী নাগরিক জন্য নিন্মোক্ত ৩ টি সংগঠন ও গঠন করেছেনঃ 
(a) বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতি 	(ডঃ আসাদুল হক এমপি)
(b) বাংলাদেশ শিক্ষক সংগঠন	(মিঃ কামরুজ্জামান এমএনএ) 
(c) বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবী কর্পস	(মিঃ আমিনুল ইসলাম এম এন এ)

(এইচ . টি ইমাম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব 
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	উপজাতীয় কর্মচারীদের নিয়োগ সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিবকে লিখিত কেবিনেট সচিবের চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার 
কেবিনেট ডিভিশন

	২৩শে অক্টোবর, ১৯৭১




গোপনীয়। 

২৩শে অক্টোবর, ১৯৭১। 

১৯৭১ সালের এপ্রিল/মে মাসে আমার কিছু সংখ্যক উপজাতীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী আমার সাথে সীমান্ত পাড়ি দেয়। তখন থেকেই শুধুমাত্র তাদের অল্প কয়েকজনকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছি। এখনো এদের মধ্যে অল্প কয়েকজন আছে যাদের দক্ষতা আমাদের যুদ্ধের প্রচেষ্টায় খুব ভালভাবে কাজে লাগানো যাবে। 

চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয়দের সাহায্য এবং সহযোগীতা ছাড়া যে চট্টগ্রামের দিকে কোন পদক্ষেপ সম্ভব নেওয়া সম্ভব হবে না তা সব সময়ই আমি মেনে চলেছি। তাই যতটা সম্ভব পাহাড়ী জনগণের সাথে বন্ধুত্বতা গড়ে তোলা এবং যারা শত্রুভাবাপন্ন আছে তাদেরকে প্রতিরোধ করা থেকে বিরত রাখতে বিশেষ প্রচেষ্টা চালানো উচিত। এই প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে, আমি দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি যে উপজাতীদের মধ্যেও আমাদের সরাসরি প্রচারণা চালানো উচিত। 

বিগত দিনে আমি জানতে পারি যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় চাকমা ভাষায় ভাষণ বা প্রচারপত্র লিখতে জানে এমন লোক খুঁজছে। উপরোক্ত বিষয়ে আমার সুপারিশের কারণে কার্যোদ্ধারের প্রক্রিয়া কি না তা আমি জানি না। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই অনেক উপজাতীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী আমার অধীনে কাজ করেছে যাদেরকে এই ধরণের কাজে লাগানো যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা সচিব যদি তাদের কাজে লাগাতে চায়, তবে তাদেরকে কাজে লাগানো যেতে পারে। 

(এইচ. টি. ইমাম)  
ক্যাবিনেট সচিব  
২৩.১০.৭১ 
এম. ও. নং... 
প্রতিরক্ষা সচিব।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে নিয়োজিত কয়েকজন কর্মকর্তার তালিকা
	বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	২৬শে অক্টোবর, ১৯৭১



বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

নং.- এ-০০২/১০৮ (৩) তারিখ- ২৬শে অক্টোবর, ১৯৭১। 
প্রতিঃউপ সচিব, 
সাধারণ প্রশাসনিক বিভাগ
বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার 

এতদ্বসাথে সংযুক্ত সেইসব কর্মকর্তাদের তালিকা যারা এই মন্ত্রণালয় হতে প্রতিরক্ষা সচিব দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছে তা দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো হলো। 

এটা আপনার মেমো নং.- গ/১৫৭৩ (১৬) তারিখ- ০৭.১০.৭১ এর প্রত্যুত্তরঃ 
ক্রমিক নং.কর্মকর্তাদের নাম ও পদবিতথ্যসূত্র 

১.জনাব বি. হোসেন, উপদেষ্টা   এ-০০২/৫(১২) 
২.জনাব নজরুল ইসলাম, স্টাফ অফিসার   -অনুরূপ- 
৩.জনাব আল-মুজাহিদি, -অনুরূপ-   -অনুরূপ-তারিখ ০২.০৯.৭১ 
৪.জনাব জাহিদ হোসেন, -অনুরূপ-  এ-০০২/৪৮(৫)-তারিখ ০২.১০.৭১ 
৫.জনাব আল-মাহমুদ, -অনুরূপ-  এ-০০২/৫২(৫)-তারিখ ০২.১০.৭১ 
৬.জনাব এস. আর. এ. হারুন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এ-০০২/১০০(৬)-তারিখ ০২.১০.৭১ 

সচিব, 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় 

বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।


নং.- ইউ. ও. নং.- ১১৬, তারিখ- ২৮শে অক্টোবর, ১৯৭১। 

প্রতিঃউপ সচিব, 
সাধারণ প্রশাসনিক বিভাগ।  
বিষয়ঃ মুজিবনগর বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণসমূহ। 

তথ্যসূত্রঃ- আপনার দেয়া মেমো নং.- গ/১৭০০ (১৬), তারিখ- ২৩.১০.৭১ 

এতদ্বসাথে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণসমূহের কাঙ্খিত তালিকা সংযুক্ত করা হলো। 
সংযুক্তিঃ- ২ (দ্বিতীয়)  
 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে
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	শিরোনাম।
	সুত্র
	তারিখ

	প্রতিরক্ষা মেডিকেল কর্মসূচির অধিনে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার রিপোর্ট।
	বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।
	২৭ অক্টোবর, ১৯৭১




স্বাগতিক প্রতিরক্ষা স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক প্রনীত অতিরিক্ত ব্যবস্থা 

 আমি ফোর্ট উইলিয়ামে জেনারেল প্রকাশ ডি.ডি. এম.এস. ইস্টার্ন কমান্ড এর সাক্ষাত করেছি, উপরোল্লেখিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করার জন্য। . এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে আমাদের স্বাগতিকরা আমাদের জন্য নিম্নলিখিত হাসপাতাল তৈরির দায়িত্ব গ্রহণ করবে. . ১। শান্তির বাজার (বিলোনিয়া কাছাকাছি) ১নং সেক্টর অধীনস্থ ১০০ শয্যা বিশিষ্ট একটা এডিএস। আমরা এক মাস আগে এই এডিএস এর পরিকল্পনা করি। সিওএস এবং এডিএমস, আগাটিয়ালা, ১নং সেক্টর কম্যান্ডার সহ এদের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয় কাজ এগিয়ে নেয়ার। . ২। একই ব্যবস্থা ৩নং কমান্ডার এর উপর ন্যাস্ত হয়, ১০০শয্যা বিশিষ্ট একটি এডিএস এর জন্য উপযুক্ত একটি জায়গা খুঁজে বের করতে। . ৩। ২নং সেক্টর সংযুক্ত মেলাঘর এবং বিশ্রামগাঁ মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হাসপাতালটি কে, একটি ৪০০ শয্যা বিশিষ্টতে রূপান্তরিত করতে এবং যার ব্যয়ের জন্য টাকা দেয়া হবে। .
 জেনারেল প্রকাশ আমাকে জানিয়ে আশ্বস্ত করে মহানুভবতা দেখান যে, অন্তত, আরো ১২০০ শয্যার অধিক যোগ করা হয়েছে তাদের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত সব সামরিক হাসপাতালে। অতএব, আমাদের আর কোথাও বড় এডিএস নির্মাণের দরকার হবে না, শুধুমাত্র RAD গুলোতে দক্ষ ডাকতারের সংযুক্তি সাধন করা এবং অস্থায়ী তাঁবু হাসপাতাল গুলো এগিয়ে আমাদের জিতে নেয়া মুক্তাঞ্চলে সরাতে হবে।
আমি বিশ্বাস করি যে এই সকল প্রস্তাবনা খুবই ভালো এবং সহায়তা মূলক এবং আমাদের সরকারের নজরে আনা উচিত। .

নথি নং এইচএস/২৮২/ ১ (৭) 						তাং: ২৭.১০.৭১


(ডাঃ আর. টি হোসেন) 
সচিব,
এইচ এন্ড ডব্লিউ



















[bookmark: a184]<003.095.184>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড

	শিরোনাম।
	সুত্র
	তারিখ

	যুদ্ধরত সৈনিকদের ভাতা সম্পর্কে মন্ত্রীপরিষদের সিদ্ধান্ত।
	বাংলাদেশ সরকার 
কেবিনেট ডিভিশন।
	৩০ অক্টোবর, ১৯৭১



গোপনীয়

শনিবারে মন্ত্রিসভার অনুষ্ঠিত বৈঠকে সিদ্ধান্ত এবং মিনিটস সমূহ থেকে নেওয়া অক্টোবর ৩০, ১৯৭১

বিবিধ বিষয়সূচি ১৪ ( ক) : 

মন্ত্রিপরিষদের বিবেচিত বর্তমান বেতন স্কেল , ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি জেসিওদের সহ বাংলাদেশে যুদ্ধরত বাহিনীর অপরাপর শ্রেণির সৈন্যদের দেয়া হবে এবং যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেসিও এবং অন্যান্য পদবী দের ৫০/- রুপী ভাতা দেওয়া হবে জেসিও/আরও প্রতি, যা সংযুক্ত হবে তাদের বর্তমান বেতন যথাক্রমে ১৫০/- রুপী এবং ৭৫/- রুপীর সাথে অক্টোবর মাস থেকে কার্যকর হয়ে নভেম্বরের শুরুতে প্রদেয় হবে, ১৯৭১। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৯৭১ সালের নভেম্বর হতে নিয়মিত অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা করা সমীচীন হবে। . 

স্বাঃ / 	
ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি .

নথি . নং: ১২৮ ( ২ ) , তারিখ: নভেম্বর ২ ,৭১ . 

তথ্য সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য অনুগ্রহকরে ডিসিও-দের ১কপি পাঠিয়ে দেবেন । 

 প্রতিরক্ষা সচিব
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	শিরোণাম
	সূত্র
	তারিখ

	প্রতিরক্ষা বিভাগের পত্র বিনিময় ও প্রকাশনা সংক্রান্ত মাসিক রিপোর্ট
	বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	অক্টোবর, ১৯৭১


নং.
									
তারিখঃ অক্টোবর১৯৭১ 
প্রতি: 	মন্ত্রী পরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আপনার মেমো নম্বর ১৭৭ (৭) সিএবি, তারিখ ২৭.০৯.৭১ এর জবাবে সাপ্তাহিক প্রতিবেদন এরকম :-

(১) চিঠি গ্রহণ		৮০
(২) চিঠি প্রেরণ 		৫০
(৩) যুদ্ধ সংবাদ বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশিত হচ্ছে প্রতিদিনই
এছাড়াও, মন্ত্রী পরিষদের সামনে বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে পাস করার জন্য।
										
										প্রতিরক্ষা সচিব
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	শিরোণাম
	সূত্র
	তারিখ

	মুক্তিফৌজের জন্য বিশ্রামাগার মিশন ঔষধ সংগ্রহ সংক্রান্ত একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য বিভাগ
	০২ নভেম্বর, ১৯৭১





বিষয়ঃ মুক্তিবাহিনীর জন্য বিশ্রামাগার ও ঔষধ

হরিয়ানা বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতির চেয়ারম্যান মি. গুলজারি লাই নন্দার কাছে গিয়েছিলাম আমি, পশ্চিবঙ্গের রাজ ভবনে। এই কথিত কমিটির কোষাধ্যক্ষ মি. এম কে ভিমানি ১৯৭১ সালের ৩০ অক্টোবর আমাকে অনুরোধ করেছিলেন ওখানে যাওয়ার জন্য। কথা বলতে গিয়েছিলাম ওপরে উল্লিখিত বিষয়টি নিয়ে। নন্দাজি সানন্দেই রাজী হলেন ৩০০ শয্যার বিশ্রামাগার চালাতে, সম্ভব হলে কলকাতায়। পুরো খরচই চালাবে তার কমিটি। তবে জুতসই জায়গা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের বা মি. ভিমানিকে সাহায্য করতে হবে খোঁজায়। কোনো বাড়ি বা আঙিনা পেয়ে গেলেই হলো, তহবিল আর জিনিসপত্র প্রস্তুত। এই কাজের জন্য উপযুক্ত একটা জায়গা বের করতে যতভাবে চেষ্টা করা যায়, করতে হবে আমাদের। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আগরতলা, শিলং, তুরা ও কুচবিহারে এই কমিটির গড়া বিশ্রামাগারগুলো দারুণ কাজ করছে!
মুক্তিবাহিনীর ঔষধের ব্যাপারে নন্দাজিকে জানালাম, আমাদের ছেলেরা দশ জনের দলে  বাংলাদেশে যাচ্ছে। ওদের ঔষধসহ ফার্স্ট এইড বক্স প্রয়োজন, যেটার মূল্য ১০০ রূপি। মি. ভিমানিকে বলেছি এরকম ১ হাজার বক্সের ব্যবস্থা করতে। এজন্য ১০ হাজার রূপি লাগবে এবং আমি মি. ভিমানিকে বলেছি আমাদের এরকম আরও ৯ হাজার ব্যাগ দিতে, যেজন্য প্রয়োজন হবে ৯০ হাজার রূপি। তিনি ব্যপারটি সদয় বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন।

মেমো নম্বর. এইচএস/৩৪৯(১০) তারিখ: ০৩.১১.১৯৭১
								(ড. টি. হোসাইন)
								 ০২.১১.১৯৭১
সচিব
এইচ এন্ড ডব্লিউ
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	শিরোণাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ সরকারের পুলিশ কর্মকারীদের বিভিন্ন জোনাল কাউন্সিলে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি
	ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ
	৫ নভেম্বর, ১৯৭১




ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর
কেন্দ্রীয় আদেশ নম্বর:. ৪৫

নিম্নে উল্লেখিত পুলিশ অফিসার, যারা সীমান্তে কাজ করছেন, এখানে প্রদত্ত নিদের্শনা অনুযায়ী তাদেরকে আঞ্চলিক কাউন্সিলে নিয়োগক দেয়া হলো। এখানে যেভাবে দেখানো আছে সেই অনুযায়ী দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনতিবিলম্বে তারা নিচে উল্লেখিত অঞ্চলের আঞ্চলিক পুলিশ অফিসারের কাছে রিপোর্ট করবে।

জোনাল পুলিশ অফিসারদের অনুরোধ করা হলো যেন তারা চেয়ারম্যান, জোনাল কাউন্সিল, জোনাল প্রশাসনিক অফিসার্স ও বি.ডি.এফ, কমান্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই অফিসারদের দায়িত্বের কর্মপরিকল্পনা ঠিক করেন। এই পুলিশ অফিসাররা পুলিশের নৈমত্তিক দায়িত্বই পালন করবেন, যেভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে জোনাল কাউন্সিল। স্বাধীনতা কার্যক্রমের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই অফিসাররা নিজ নিজ জোনের বিমুক্ত অঞ্চলে নিয়োজিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

এখানে স্পষ্ট করে দেওয়া যাচ্ছে যে, হেডকোয়ার্টারে পুলিশ বিভাগের বাজেট থেকেই এই পুলিশ অফিসাররা প্রসূত। তাদের মাসিক সম্মানী ঠিক করবেন সহকারি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এবং নভেম্বর মাস থেকেই চালুর জন্য পাঠিয়ে দেওয়া দেবে জোনাল কাউন্সিলে। যাতায়াত ভাতা, দৈনিক ভাতাসহ অন্যান্য ভাতাদি প্রসূত হবে পুলিশ বাজেট থেকেই। তাদের যাতায়াত ভাতা এখন থেকেই চালুর জন্য জোনাল পুলিশ অফিসারের মাধ্যমে সহকারি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের কাছে পাঠাতে বলা হলো।

জোনাল অফিসাররা দয়া করে এই পুলিশ অফিসারদের কাজে যোগ দেওয়ার প্রতিবেদন নিজ নিজ জোনাল কাউন্সিল হেডকোয়ার্টারে দাখিল করবেন।
 
								(এ খালেক)
							ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ,
বাংলাদেশ।
মেমো নম্বর. ৫৩২ (৯২), তারিখ: ০৫.১১.১৯৭১
কপি পাবে :- (জানার জন্য এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)
১. চেয়ারম্যান, জোনাল কাউন্সিল
২. জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৩. জোনাল পুলিশ অফিসার
৪. সচিব, সাধারণ প্রশাসনিক বিভাগ
৫. সচিব, স্বরাষ্ট্র বিভাগ
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৬) বি ডি এফের সেনাপতিদের জানানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা সচিব অনুরোধ জানিয়েছেন
৭)পরিদর্শক/এস.আই.এ.এস.আই
(এ.খালেক)
পুলিশ পরিদর্শক।
বাংলাদেশ 

আঞ্চলিক সদরদপ্তরসমূহ                                    			পুলিশের আয়ত্তাধীন আঞ্চলিক পরিষদ



১) বারাসাত                                                                                    	এস আই শহীদুজ্জামান                                                       			
(বরিশাল,পটুয়াখালী ও খুলনা)                  				এস আই কাঞ্চন কুমার ঘোষাল
                                     					এস আই মফিজউদ্দীন আহমেদ
                                     					এস আই হাকিম
                                    					এ এস আই রামনাথ মিত্র


২)বনগাঁও                                           				এস আই চৌধুরী আব্দুর রাজ্জাক
(ফরিদপুর ও যশোর)                    				এস আই এম.এ মতিন
                                   					এস আই শামছুল আলম
                                   
৩)কৃষ্ণনগর                          		       			এস আই এ.কে মকবুল আহমেদ
(পাবনা ও কুষ্টিয়া)                     				এস আই মতিউর রহমান
                                  					এস এল সুশীল কুমার সরকার
                                					এস আই মজিবুল হক
                                 					এস আই বিরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
                                					এস আই আফজাল হোসেন
                                                                                      		এস আই এ.কে. মুজিবুর রহমান
                      						আর.এস আই  আব্দুল মজিদ
                             						এ এস আই হাতেম আলী

৪)মালদাহ                                          				এস আই সুভাষচন্দ্র মজুমদার
(রাজশাহী)                      					পরিদর্শক মহিজউদ্দীন আহমেদ
                            						এস আই ফিরোজ্জামান সরকার
                             						এস আই রাকেন্দ্রনাথ লোভাল সামাদ্দার
৫)বালুরঘাট                     					এস আই গোলাম মোস্তফা
(দিনাজপুর ও বগুড়া)              					এস আই এ. কুদ্দুস
                             						এস আই ওবায়দুল হক
                             				                        	এস আই কাজী গোলাম মাহবুব
                             						এস আই বজলুর রহমান
                            			                          		এস আই শফিকুল ইসলাম
                             						এস আই ফানি ভূষণ বড়ুয়া
                             						এস আই আকরাম আলী
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                                                                                    			এস আই মোঃ ফকরুল মন্ডল।
                                                                                               		এস আই শওকত আলী
                                                                                             		এস আই আফজাল হোসেন
                                                                                                       	এস আই আতাউর রহমান
                                                                                              		এ এস আই আশ্বিন কুমার সিংহ
এ এস আই এ.মজিদ
এ এস আই শাফিউদ্দীন আহমেদ
                                                                                                          	 এ এস আই মেহের উদ্দীন

৬ কুচবিহা্র                                                     				এস আই এ কে এম ফাজলুল হক বাসনিয়া
 (রংপুর)                                                                             		এস আই আতাউর রহমান
                                                                                                            	 এস আই রামেন্দ্র চন্দ্র খান
                                                                                             		এস আই মোঃ নুরুল আলম
                                                                                              		এস আই মকবুল হোসেন মিয়া   
এস আই শামসুল মুন্সী                                                                                                                               
                                                                                   			এস আই আব্দুল কাইয়ুম
                                                                                            	 	এ এস আই বিভূতিভূষণ সরকার
                                                                                               		এ এস আই এস এম রজব আলী
                                                                         			ইন্সপেক্টর,প্রিয়নাথ বর্মন
৭ তুরা                                                					সার্জেন্ট মাসুদুর রহমান 
(ময়মনসিংহ এবং টাংগাইল)
 (ময়মনসিংহ এবং টাংগাইল)
                                                                                    			এ আর এস আই আহমেদ আলী আকন্দ
                                                                                              		এস আই নুরুল ইসলাম চৌধুরী
                                                                    				এ আর এস আই রিয়াজউদ্দীন আহমেদ
                                                                                          		 এস আই শাইখ আব্দুর রহমান
                                                                                  			এস আই নারায়ন চন্দ্র শর্মা
                                                                                    			এস আই রুস্তম আলী
                                                                                             		এস আই সহেন্দু বিকাশ চৌধুরী

৮ ডাউকি                                                                       			ইন্সপেক্টার এ কে এম মাহবুবুর রহমান
 (সদর এবং সিলেটের সাব ডিভিশন সুনামগঞ্জ)                 			 এস আই শামসুর রহমান
৯ ধর্মনগর (সিলেটের মৌলভীবাজার )                     	     			এস আই মনীন্দ্র চন্দ্র গোপ
                                                                                                		 এস আই দেওয়ান হাফিজউদ্দীন
                                						এ এস আই গোলাম তোহা
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	প্রতিরক্ষা সচিব কতৃক পংগু সৈনিকদের আশ্রয় নিবাস প্রতিষ্ঠার জন্য জোনাল কাউন্সিল-এর প্রতি নির্দেশ
	বাংলাদেশ সরকার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	৫ নভেম্বর, ১৯৭১



তারবার্তা
জনাব কে এ রাকিব
আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা
প্রযত্নে শ্রী কে পি দত্ত
৫/১১ কুঞ্জবন পৌরসভা আগরতলা

দয়া করে জরুরী ভিত্তিতে ২০ সহ্যা বিশিষ্ট পংগু যোদ্ধা আবাসস্থল নির্মান করুন।এই যোদ্ধাদের বিনোদের জন্য কোন সু ব্যাবস্থা এর সাথে দেয়া যেতে পারে।পাশাপাশি এই আবাসস্থলে রাখার জন্য কিছু পংগু যোদ্ধাদের যোগাড় করা যেতে পারে।এর সাথে মোট ১৫০০০ টাকা জরুরী ভিত্তিতে দেয়া হল।এ দিয়ে দুই মাসের খরচ চলে যাওয়া উচিত। 
(এ সামাদ)


টেলিগ্রাফ হবে না
মেমো নং                                							তারিখঃ৫ নভেম্বর ১৯৭১

 অনুলিপি ডাকযোগের মাধ্যমে নিশ্চিত করে পাঠানো হল জনাব কে এম রাকিব এর কাছে ,আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা ,প্রযত্নে শ্রী কে পি দত্ত,৫/১১ কুঞ্জবন পৌরসভা আগরতলা ত্রিপুরা। 

                                               (এ সামাদ)
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	শীতবস্ত্র কেনার জন্য সরকার কতৃক কর্মচারীদের আগাম প্রদানের বিজ্ঞপ্তি
	বাংলাদেশ সরকার
সাধারন প্রশাসন বিভাগ
	৬ নভেম্বর, ১৯৭১


		
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
					সাধারণ প্রশাসন বিভাগ

মেমো নং জি এ/ ১৯০৫ 								তারিখঃ নভেম্বর ৬,১৯৭১ 

বরাবর 
সচিব, অর্থ বিভাগ

বিষয়: - শীতের কাপড়ের জন্য অগ্রিম অনুদান। 

নিম্ন স্বাক্ষরকারীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সরকার নিম্ন বর্নিত সরকারি কর্মচারীদের শীতের পোষাক কেনার জন্য অগ্রিম অর্থ অনুমোদন দিতে সম্মত হয়েছেন।
অগ্রিমের হার এবং ঋণ পরিশোধের সময়সূচি নিম্নরূপ: 
প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণী কর্মকর্তাঃ সর্বোচ্চ ২০০ টাকা অগ্রিম দেওয়া যেতে পারে, যা  ১০টি সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য।
 তৃতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাঃ সর্বোচ্চ ১৫০ টাকা অগ্রিম দেওয়া যেতে পারে, যা  ২০টি সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য।
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীঃ সর্বোচ্চ ১০০ টাকা অগ্রিম দেওয়া যেতে পারে, যা  ২০টি সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য।
	এই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার  জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
         (কে আহমেদ)
উপসচিব (সংস্থাপন)
সাধারণ প্রশাসন বিভাগ
মেমো নং জি এ/ ১৯৭১/১ (৫০) 		তারিখ ৬ নভেম্বর, ১৯৭১ 

কপি পাঠিয়ে দেওয়া হলোঃ 
(১) এমএনএ ইনচার্জ .......... 
(২) চেয়ারম্যান ........ .. জোনাল কাউন্সিল। 
(৩) চেয়ারম্যান পরিকল্পনা সেল। 
(৪) চেয়ারম্যান, ট্রেড, কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ বোর্ড। 
(৫) সচিব........ 
(৬) বাংলাদেশ পুলিশ এর ইন্সপেক্টর জেনারেল। 
(৭) প্রধান প্রকৌশলী 
(৮) ত্রাণ কমিশনার। 
(৯) পরিচালক, যুব ক্যাম্প. (প্রধান সদর দপ্তর) 
(১০)আইন ও সংসদ বিষয়ক  ও.এস.ডি । 
(১১)জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা ... জোন। 
(১২) ও. এস. ডি..পি. এস. টি. বিভাগ 
(১৩) দায়িত্ব প্রধানের এ. ডি. সি.
(১৪) ব্যক্তিগত সচিব .......... 

(কে আহমেদ) 
উপসচিব (সংস্থাপন)
সাধারণ প্রশাসন বিভাগ
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	জোনাল কাউন্সিল এবং সংসদ সদস্যদের ভ্রমন ও অন্যান্য ভাতা সম্পর্কে অর্থ মন্ত্রনালয়ের নির্দেশাবলী
	বাংলাদেশ সরকার, 
অর্থ মন্ত্রণালয়
	৬ নভেম্বর, ১৯৭১




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রনালয়
নম্বর,অর্থ ১১/৭১/৩৭৩        তারিখ ৬/১১/৭১

হইতেঃ কে এ জামান
সচিব,অর্থ মন্ত্রনালয়
বাংলাদেশ সরকার

বরাবরঃ     ১ সচিব
স্বরাস্ট্র/সাধারন প্রশাসন/মন্ত্রীপরিষদ/পররাষ্ট্র বিষয়ক/স্বাস্থ্য/কৃষি/তথ্য/শিল্প এবং বানিজ্য/প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়।
২ চেয়ারম্যান আঞ্চলিক প্রশাসন কাউন্সিল,
৩ আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা,

বিষয়ঃ আঞ্চলিক এবং এম এন এ/এম পি এ দের ভ্রমন এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য  অর্থ ব্যায় পরিচালনা করা

উপরে উল্লেখিত বিষয়ের সূত্রানুসারে, নিম্নে স্বাক্ষরকারীগণ ১-১১-৭১ অনুষ্ঠিত মন্ত্রীপরিষদ মিটিং এর সিদ্ধান্তের নিম্নের সারসংক্ষেপ তথ্য এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনার জন্য  পুনর্গঠন করবেনঃ-

এম পি এবং এম এন এ দের ভ্রমন এবং অন্যান্য ভাতা বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে কেবলমাত্র আসল  ভ্রমণ খরচ (আসলে ভ্রমন) বিবেচনার যোগ্য এবং খাবারের খরচের জন্য কোন ভাতা প্রদান করা হবে না। যখন এম এন এ দের/এম পি গণ অনুমদিত ভ্রমনে যাবে তখন তাদের জন্য বাসা ভাড়া হিসেবে দিন প্রতি ১৫ রুপি অনুমোদন করা হবে। মুজিবনগরের জন্য এই হার দ্বিগুন হবে। মন্ত্রীপরিষদে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে যদি আনুষ্ঠানিক ভাবে ডাকা না হয় তাহলে কোন এম এল এ এবং এম এন এ মুজিবনগর যাওয়ার জন্য কোন ভ্রমন বা অন্যান্য ভাতা পাবেন না। 

একইভাবে উপযুক্ত কতৃপক্ষের  “অর্থাৎ দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী অথবা আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিলের দায়িত্ব প্রাপ্ত চেয়ারম্যান” এর পুর্ব অনুমোদন ব্যাতিত কোন ভ্রমন এবং অন্যান্য ভাতা তাদের জন্য বিবেচ্য হবে না। 
                                              (কে. এ. জামান)
                                                সচিব
                                              অর্থ বিভাগ
মেমো নং...তারিখ...
তথ্যের জন্য অনুলিপি দেয়া হলঃ ১ মন্ত্রী পি এস (ভারপ্রাপ্ত) অর্থ বিভাগ।

                     (কে. এ. জামান)
 	           সচিব,  অর্থ বিভাগ।
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	শিরোণাম
	সূত্র
	তারিখ

	যুব অভ্যর্থনা শিবির পরিচালনার নির্দেশনাবলী
	যুব শিবির কেন্দ্রীয় পরিচালনা বোর্ড বাংলাদেশ সরকার
	৮ নভেম্বর, ১৯৭১




যুব অভ্যর্থনা শিবির পরিচালনার সাধারণ নির্দেশাবলী

উপদেষ্টা কমিটি: 

১. প্রতিটি অভ্যর্থনা শিবিরে বোর্ড অব কন্ট্রোল, যুব শিবির অনুমোদিত একটি উপদেষ্টা কমিটি থাকবে। এটির কাজ হবে শিবিরের সার্বিক দেখভাল করা ও সঠিক ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এই কমিটিতে অন্তত তিন জন সাম্মানিত সদস্য থাকবে, যারা হবে এমএনএ/এমপিএ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী, যারা শিবির পরিচালনায় আগ্রহী এবং এই মুহূর্তে শিবিরের কাছাকাছি এলাকার অধিবাসী। যেসব শিবির ইতিমধ্যেই কাজ করছে, তাদের কমিটি গঠিত না হয় থাকলে, শিবিরের আরও উন্নতি ও অগ্রসরতা এবং শিবির কর্মীদের পর্যালোচনা ও নিয়মিতকরণের স্বার্থে, এই নির্দেশনা মোতাবেক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করতে হবে। এক্ষেত্রে উপরিউক্ত ধারা অনুযায়ী উপদেষ্টা কমিটি গঠনের জন্য শিবিরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একটি সভা আহবান করবেন।

সদস্যদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান ও একজন সচিব থাকবেন কমিটিতে। চেয়ারম্যান, সচিব ও অন্যান্য সদস্যের নাম সম্বলিত একটি তালিকা ১৫/৯/৭১-এর মধ্যে বোর্ড অব কন্ট্রোলের চেয়াম্যান বরাবর অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে। উপদেষ্টা কমিটি শিবিরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্বাচিত করবে। 

শিবিরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক কার্যনির্বাহী হবেন  এবং পদাধিকার বলে উপদেষ্টা কমিটিরও সদস্য হবেন। উপদেষ্টা কমিটি দিক-নির্দেশনা দেবে, আর শিবিরের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির দায়িত্ব হবে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা। উপদেষ্টা কমিটির সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং অনুলিপি বোর্ড অব কন্ট্রোলের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট জোনের পরিচালকদের বরাবর পাঠাতে হবে। শিবিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি যথাযথ  হিসাব  রাখার দায়িত্ব ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার।

শিবিরের স্বীকৃতি পেতে হলে ন্যূনতম জনবল হতে হবে ২৫০ জন। 

স্টাফ: 

১. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ শিবিরের সকল কর্মকর্তাকে শিবিরের বাসিন্দা হতে হবে। 
২. উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে শিবিরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও নির্বাচন করবেন ও নিয়োগ দেবেন।
(ক) একজন হিসাবরক্ষক: স্টোর ও ক্যাটেরিংসহ শিবিরের সব হিসাব মানসম্মত হিসাব কার্যপ্রণালীর অনুযায়ী বজায় রাখার দায়িত্বে থাকবেন। 
      হিসাবের বইসমূহ নিয়মিত বিরতিতে নিরীক্ষা করা হবে।
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(খ) একজন সহকারী ক্যাম্প ইন চার্জ কাম সুপারভাইজার ইন চার্জঃ  বাসস্থান, বিছানাপত্র, তাবু, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার  ব্যবস্থা ........অর্থাৎ শিবিরের সাধারন পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বে থাকবেন,  তিনি সরঞ্জামাদির বর্ননামুলক তালিকাও রাখবেন।
 (গ) একজন কেটারিং সুপারভাইজারঃ তিনি রান্নাঘরের কেনাকাটা, রান্নার ব্যবস্থা, প্লেট, পানি ও জ্বালানি প্রভৃতির দায়িত্বে থাকবেন। তিনি হিসাব রক্ষকের কাছে  তার দৈনন্দিন হিসাব জমা দেবেন।
 (ঘ) একজন চিকিৎক কর্মকর্তা
(ঙ) একজন কম্পাউন্ডার।
 (চ) এক সাধারণ সহকারী। 
(ছ) চারজন প্রশিক্ষকঃ (৫০০ ছেলের একটি ক্যাম্পের জন্য) 

৩। প্রশিক্ষকঃ 
(ক) প্রেরণাদায়ী প্রশিক্ষক -প্রতি ২৫০ যুবকের জন্য একজন। 
 (খ) শারীরিক প্রশিক্ষক- প্রতি ২৫০ যুবকের জন্য একজন। অন্যান্য প্রশিক্ষণ সময়  সময়ে  অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং তারপর উপযুক্ত নির্দেশাবলী  দেওয়া হবে- যদি প্রয়োজন হয় এ ব্যাপারে নির্দেশাবলী যথাসময়ে অনুসরণ করা হবে। 

৪। উপ ক্যাম্প ইনচার্জ সব বিষয়ে ক্যাম্পের ক্যাম্প ইনচার্জকে সাহায্য করবেন এবং ক্যাম্প ইনচার্জের অনুপস্থিতিতে ক্যাম্পের দায়িত্ব নেবেন ও  পদাধিকার বলে উপদেষ্টা কমিটির  সদস্য হিসেবে  কাজ করবেন।

৫। কর্মচারীদের জন্য বোর্ড / থাকার জায়গাঃ হাত খরচঃ
নিম্নলিখিত কর্মচারীরা শিবিরে বিনামূল্যে থাকাতে পারবেন। তারা কোন বেতন পাবেননা। তবে তাদেরকে এই সময়ের জন্য প্রতি মাসে ৫০ টাকা করে হাত খরচ দেওয়া হবে। 

 (1) ক্যাম্প ইনচার্জ।
 (2) ডেপুটি ক্যাম্প-ইন-চার্জ (সুপারভাইজার) 
(3) হিসাবরক্ষক 
 (4) স্টোর সুপারভাইজার 
(5) কেটারিং সুপারভাইজার 
(6-9) চারজন প্রশিক্ষক 
(10)  মেডিকেল অফিসার
 (11) কম্পাউন্ডার
(12) সাধারণ সহকারী। (রান্নার তদারক ইত্যাদি ও ক্যাম্প ইন চার্জের দাওয়া অন্যান্য দায়িত্বের জন্য)

৬।রান্নার ও অন্যান্য কর্মীদেরঃ 
এছাড়াও ক্যাম্প সেচ্ছা সেবক ও যুবকদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ দিবে, যেমন বাবুর্চি, সহকারী বাবুর্চি ইত্যাদি এবং তারা সাহায্যকারী হিসেবে আখ্যায়িত হবে।  প্রয়োজনীয় কর্মীদের সংখ্যা ও কাজের ধরন উপদেষ্টা কমিটি দ্বারা নির্ধারিত হবে।
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এমন সকল কর্মচারী ক্যাম্পে  বিনামুল্যে থাকা ও খাওয়া পাবে এবং তাদের জন্য প্রতিমাসে ৫০ টাকা  হাত খরচ প্রদান করা হবে। 
৭) কার্য নির্দেশনাবলীঃ 
উপদেষ্টা পরিষদ, ক্যাম্পের ইনচার্জের মাধ্যমে ক্যাম্পের দরকারি বিষয় গুলোর জন্য জোনাল পরিচালকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং ক্যাম্পের কার্যাবলি, হিসাব ইত্যাদি নিয়ে পাক্ষিক রিপোর্ট পেশ করবে।  একটা কপি সরাসরি চেয়ারম্যানকে পাঠাতে হবে এবং আরেকটি কপি পাঠাতে হবে তাদের নিজ নিজ পরিচালক(ডিরেক্টর) বরাবর। 
সব অর্থ পরিশোধ এই সাপেক্ষে হতে হবে................................. 
 যে এলাকায় ব্যাংক আছে, সেখানে এদের মধ্যে যেকোন ২ জন যৌথ ভাবে একাউন্ট  চালাবে। ১) চেয়ারম্যান ২) ক্যাম্প ইনচার্জ ৩) হিসাবরক্ষক।
 দিনের শুরুতে এবং দিন শেষে কতজন যুবক ক্যাম্পে উপস্থিত ছিল তার একটা তালিকার কপি প্রতিদিন চেয়ারম্যান, উপদেষ্টা কমিটি এবং জোনাল পরিচালকের অফিসে পাঠাতে হবে। 
অন্যান্য রিপোর্ট এবং হিসাব দাখিলের নির্দেশনা পরে পাঠানো হবে। এরমধ্যে এসকল রিপোর্ট সাদা পৃষ্ঠায় পাঠাতে হবে। 

৮) শারীরিক প্রশিক্ষণঃ
 শারীরিক প্রশিক্ষণ সিলেবাস এমন হবে যেন সংক্ষিপ্ত সময়ে যুবকেরা সর্বাধিক মনোবল অর্জন করতে পারে এবং কঠিন অপারেশনের জন্য শারীরিক ভাবে সক্ষম হয়। এই সিলেবাসের মধ্যে আড়াআড়ি মাঠে দৌড়ান এবং হাঁটা থাকবে। সম্পূর্ন সিলেবাস দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক তৈরী করবেন। সেখানে কোন কুচকাওয়াজ(ড্রিল) থাকবে না। 

৯) ভর্তি প্রক্রিয়াঃ 
ক্যাম্পে ভর্তি প্রক্রিয়া ক্যাম্প ইনচার্জের তত্ত্বাবধানে হবে, যাকে এবিষয়ে  উপদেষ্টা পরিষদ অথবা এ উদ্দেশ্যে  উপদেষ্টা পরিষদের গঠিত অন্য কোন দল নির্দেশনা দেবে।

 ক্যাম্পে ভর্তি হওয়া যুবককে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং বাংলাদেশে তার স্থায়ী নিবাস ওই এলাকার MNA/MPA দ্বারা প্রত্যয়িত  হতে হবে, যিনি এই মর্মে একটি লিখিত প্রমানপত্র প্রেরণ করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত MNA/MPA  এর অনুপস্থিতিতে উপদেষ্টা পরিষদ অথবা এ  উপদেষ্টা পরিষদের গঠিত অন্য কোন দল এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। 

যুবকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে এবং তাকে অন্যান্য আবশ্যিক শর্ত ও পূরন করতে হবে।
তার অবশ্যই বাংলাদেশের স্বাধীনতায় প্রশ্নাতীত আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে। তার কোন অতীত অপরাধমূলক কর্মকান্ডের রেকর্ড থাকবে না। তার অন্য দেশের প্রতি  আনুগত্য থাকবে না। 

ভর্তি প্রক্রিয়া জাত, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি নির্বিষেশে, জন্ম ও বাসস্থান এবং কঠোরভাবে ধর্ম নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে  সকল সক্ষম যুবককে জন্য উন্মুক্ত থাকবে। 

একজন যুবককে অভ্যর্থনা শিবির ভর্তি করার পর যদি সে পর পর দুইবার যুব ক্যাম্পের বাছাইয়ে ফেইল করে তবে স্বাভাবিক ভাবেই  তাকে  ক্যাম্প থেকে বাদ দেওয়া হবে।	
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১০) নিরীক্ষা দলঃ 
 একজন হিসাবরক্ষক, একজন সহকারী হিসাবরক্ষক এবং পরিচালক কর্তৃক প্রেরিত  সংশ্লিষ্ট এলাকার ক্যাম্পের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়ে গঠিত নিরীক্ষা দল, হিসাব নিরীক্ষা এবং পুর্ব নিরীক্ষা সাপেক্ষ অগ্রিম পরিশোধ গুলো সমন্বয়ের জন্য নির্দিষ্ট সময় পর পর অভ্যর্থনা শিবির পরিদর্শন করবে।  টিম চেয়ারম্যান বরাবর পাঠাবে............
(গোপনীয়)
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 ডিরেক্টর জেনারেল অফিস, ইয়ুথ ক্যাম্প
৬-১১-৭১ তারিখ পর্যন্ত সপ্তাহান্তে যুব ক্যাম্পে জনবলের তালিকা এবং যাদেরকে উচ্চ প্রশিক্ষনের জন্য ব্রিগ্রেডিয়ার মাষ্টারের
অফিস থেকে পাঠানো হয়েছে তাদের তালিকা

ক্যাম্পের নাম 		৬-১১-৭১ তারিখ পর্যন্ত সপ্তাহান্তে উচ্চ 	৬-১১-৭১ তারিখ পর্যন্ত 	৬-১১-৭১ তারিখ পর্যন্ত
প্রশিক্ষনের জন্য পাঠানো যুবক 		সপ্তাহান্তে নতুন আসা যুবক 	সপ্তাহান্তে যুবকের সংখ্যা 
১ পিতা 				- 			১৪৫ 			৯০০ 
২ বারাকপুর(শ্রীপল্লী) 			- 			৬৪৫ 			৮০০ 
৩ জমশেরপুর 			- 			৩৮ 			৮০০ 
৪ দাতাল 				৩০০ 			- 			৬০০ 
৫ চাপড়া(বাঙ্গালী) 			২৯৭ 			- 			৬৬৫ 
৬ পরিপল 				- 			- 			৮০০ 
৭ গৌবাগান 			৯১০ 			৬৮ 			৩৯০ 
৮ পত্তরাম 				- 			৫৭ 			৭৬০ 
৯ ধানছড়িগাও 			৩১০ 			- 			৯২০ 
১০ তপুরহাট 			৬৭ 			- 			৬৯৩ 
১১ গোকুলনগর-১ 			- 			২৫৪ 			১১৮০ 
১২ গোকুলনগর-২ 			- 			২৭৩ 			১২০০ 
১৩ চারিলাম-১ 			- 			১৩৩ 			১০০০ 
১৪ চারিলাম-২ 			- 			৩০৮ 			১২০০ 
১৫ কাঠালিয়াছড়া 			- 			১৫০ 			১০০০ 
১৬ মেনু 				১৫২ 			- 			৭২০ 
১৭ বাগেতা 			- 			১০৫ 			১০০০ 
১৮ কাইল্যাশহর(কালাই নগর)		- 			৩০০ 			১০০০ 
১৯ হাসইন 			- 			৫১ 			৪২১ 
২০ লাবোউ 			১৪০ 			- 			৯৬০ 
২১ শলীন 				২৮৫ 			- 			১৭৩০ 
২২ দালু 				১০১ 			- 			১৯৭০ 
২৩ ক্লোভার হাউজ 			- 			- 			২৯৫
৬-১১-৭১ তারিখ পর্যন্ত		২৫৭৭ 			২৫৩০ 			২০৯৬৪
সপ্তাহান্তে সর্বমোট
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ সরকার ও মন্ত্রী পরিষহদের ব্যবহারের জন্য যানবাহন সংগ্রহঃ প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য প্রদত্ত কেবিনেট সচিবের একটি প্রতিবেদন
	বাংলাদেশ সরকার
কেবিনেট ডিভিশন
	৮ নভেম্বর, ১৯৭১



নভেম্বর ৮. ১৯৭১. 
বিষয়ঃ যানবাহন
সুত্রঃ আমার পুর্বের  U.o. No. 286/Cab dt. 29.10.71 

প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা অনুযায়ী আমি আমাদের প্রয়োজনীয় যানবাহনের উপর একটি কার্যপত্র তৈরি করেছি। জনাব এ. কে. রয় এবং জনাব ডি. কে. ভট্টাচার্য (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির আবাসিক কার্যালয়ে ড. এস. চক্রবর্তীর সহ) এর সাথে বৈঠকের আলোচনা অনুসারে আমি এই কার্যপত্রের দুটি প্রতিলিপি আজ সকালে জনাব এ. কে. রয় এর কাছে হস্তান্তর করেছি। উনি দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
 যোগাযোগ কর্মকর্তা পূর্বে আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে উনি বাংলাদেশে ত্রিপুরা থেকে আইএএফের সৌজন্যে গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। সে অনুসারে আমি উনাকে নয়টি গাড়ির একটি তালিকা দিয়েছিলাম যেগুলো বিমান মাধ্যমে মুজিবনগরে আসবে। কার্যপত্রের প্রতিলিপি এবং যোগাযোগ কর্মকর্তাকে দেওয়া গাড়ির তালিকা প্রধানমন্ত্রীর তথ্যের আনুকুল্যে পাঠানো হয়েছে।  

(এইচ. টি. ইমাম) 
মন্ত্রীসভা সম্পাদক 
৮/৯/৭১ 

U.O. No......../Cab.  তারিখ  ৮.১১.৭১ 
প্রধানমন্ত্রী 
--------------------

বাংলাদেশী পরিবহনের ওপর কার্যপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে বেসামরিক কাজের জন্য অতি জরুরী যানবাহনের একটি বিস্তারিত তালিকা তৈরী করা হয়েছে। তালিকা অনুসারে আমাদের এখন নিম্নলিখিত যানবাহন প্রয়োজন :
	গাড়ি - 		২৯ টি 
জীপ - 		২০ টি 
বাস - 		২ টি 
        --------------------------------------
মোট - 		৫১ টি 

যে যানবাহনগুলো জরুরি প্রয়োজন সেগুলো নিম্নে সূচিত করা হয়েছে। অন্যান্য সংস্থাগুলোর প্রয়োজন প্রাপ্যতা অনুসারে ধীরে ধীরে সূচিত করা হবেঃ 
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১. ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি 		- 	১টি গাড়ি 
২. প্রধাণমন্ত্রী এবং কার্যালয়. 	- 	২টি গাড়ি 
৩. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 		- 	১টি গাড়ি 
৪. সাধারন প্রশাসন বিভাগ	- 	২টি বাস 
৫. তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় 	- 	১টি গাড়ি 
৬. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় 		- 	১টি জীপ 
৭. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় 	- 	১টি জীপ 
৮. পরিকল্পনা কমিশন 		- 	১টি গাড়ি
 ৯. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 		- 	১টি গাড়ি 
				১২ট
অনুগ্রহপূর্বক যত দ্রুত সম্ভব এ যানবাহনগুলো হস্তান্তর করার ব্যবস্থা করুন।

 প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন আলাদা ভাবে দেখানো হয়েছে। 

বিভিন্ন এলাকায় যানবাহনের প্রাপ্যতার একটি তালিকাও আমরা তৈরি করেছি। এই তালিকাটি একেবারেই বিস্তৃত নয়। আমরা শুধুমাত্র সেসব এলাকারই তালিকা করতে পেরেছি যেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করেছে।
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বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীসভা ও সিভিল এজেন্সীর জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় যানবাহনসমূহ

	ক্রমিক নং
	কার্যালয়
	চাহিদা
	যানবাহনের ধরন
	বর্তমানে সুলভ
	ন্যূনতম চাহিদা
	

	১
	বর্তমান রাষ্ট্রপতি ও কার্যালয়
	২ টি
	কার
	১
	১টি কার
	ডেল্টা সেকশন থেকে একটি আনা হচ্ছে।

	২
	প্রধানমন্ত্রী ও কার্যালয়
	২ টি
	কার
	নেই
	২টি কার
	-

	৩
	অর্থ মন্ত্রী
	১ টি
	কার
	১
	-
	-

	৪
	পররাষ্ট্র মন্ত্রী
	১ টি
	কার
	১
	-
	-

	৫
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী
	১ টি
	কার
	নেই
	১টি কার
	-

	৬
	মন্ত্রীসভা সচিব
	২ টি
	কার
	১টি জিপ
	১টি কার
	-

	৭
	জিএ ডিপার্টমেন্ট পুল
	৪ টি
	২টিবাস / পিক আপ ভ্যান
	১টি জিপ
	৩ (২টি বাস , ১টি কার)
	-

	৮
	তথ্য ও প্রচার মন্ত্রনালয়
	২ টি
	১টি কার , ১টি জিপ
	-
	২(১টি কার, ১টি জিপ)
	· 

	৯
	অর্থ মন্ত্রনালয়
	২ টি
	২টি কার
	১টি জিপ
	১টি কার
	-

	১০
	স্বাস্থ্য ও কল্যাণ মন্ত্রনালয়
	২ টি
	১ টি কার , ১ টি জিপ
	-
	২ টি (১ টি কার , ১ টি জিপ)
	-

	১১
	প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়
	১ টি
	১ টি জিপ
	-
	১ টি জিপ
	-

	১২
	পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রনালয়
	২ টি
	২টি কার
	-
	২ টি কার
	· 

	১৩
	ব্যবসা ও বাণিজ্য পর্ষদ
	১ টি
	১ টি কার
	· 
	১ টি কার
	-

	১৪
	পরিকল্পনা কমিশন
	১ টি
	১ টি কার
	· 
	১ টি কার
	-

	১৫
	পরিচালনা পর্ষদ, ওয়াইসি
	২ টি
	জিপ
	১ টি
	১ টি জিপ
	-

	১৬
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
	১ টি
	কার
	-
	১ টি কার
	-

	১৭
	ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেকটরেট
	১ টি
	কার
	-
	১ টি কার
	-

	১৮
	কৃষি বিভাগ
	১ টি
	কার
	-
	১ টি কার
	-

	১৯
	সংসদীয় বিষয়ক
	১ টি
	কার
	-
	১ টি কার
	-

	২০
	ত্রান ও পূনর্বাসন
	১ টি
	কার
	-
	১ টি কার
	-

	২১
	যুব ক্যাম্প পরিচালকবৃন্দ
	৫ টি
	জিপ
	নেই
	৫ টি জিপ
	· 

	২২
	আঞ্চলিক পরিষদসমূহ
	১১ টি
	কার / জিপ
	-
	১১ টি কার
	-

	২৩
	আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তাগন
	১১ টি
	কার / জিপ
	৮ টি
	৮ টি জিপ
	

	
	মোটঃ
	৬১ টি
	
	
	৫১ টি
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অতি জরূরী
গোপনীয়
নভেম্বর১, ১৯৭১

মন্ত্রীসভা ও সরকারি কার্যক্রমস্মূহের জন্য , নিম্নবর্ণিত যানবাহনসমূহ ত্রিপুরা থেকে এখানে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। 

গাড়ির বিবরণ
	নং
	গাড়ি প্রস্তুতকারক
	পুরাতন রেজিঃ নং
	নতুন রেজিঃ নং
	কোথায় পাওয়া যাবে

	১
	ভক্সওয়াগন কার
	ঢাকা গ - ৩৩৩৯
	অজানা
	আশ্রমবাড়ি ক্যাম্প , ত্রিপুরা 
(সেক্টর নং ৩)

	২
	করটিনা কার 
	ঢাকা-ক-৯২০৫ 
	ঐ
	সেক্টর নং ৩ , মনতলা ক্যাম্প, ত্রিপুরা

	৩
	মরিস অক্সফোর্ড কার
	সিল- ক- ৫১৪
	ঐ
	ঐ

	৪
	প্রিঞ্জ কার
	সিল-ক-১৪৪৯
	ঐ
	ঐ

	৫
	ভক্সওয়াগন কার
	১৩৮৬
	ঐ
	সেক্টর নং ৩ , শ্রমবাড়ি ক্যাম্প, ত্রিপুরা

	৬
	ভক্সওয়াগন কার
	সিল-ক-১১৭৫
	ঐ
	ঐ

	৭
	ভকশল কার
	ইনজিন নং ১৪১৯৪০৭
	ঐ
	ঐ

	৮
	ভকশল কার 
	চট্ট-খ-৯৭২
	ঐ
	ঐ

	৯
	ভক্সওয়াগন কার
	সিল-ক-১৬৯৫
	ঐ
	ঐ



মেমো নং ৩০০/ক্যাব. তাং ১.১১.৭১
ডি.ও.
										                স্বাক্ষর
এইচটি ইমাম
মন্ত্রীসভা সচিব
ব্যবহৃত শুকনো পন্যবাহী কার্গো কোস্টার
বিশদ বিবরণীঃ
১। দৈর্ঘ্য 										অনূর্ধ ২০০ ফুট
২। খালি অবস্থায় ওজন								১০০০ টন
৩। ড্রাফট [নিমজ্জন]									অনূর্ধ ১৩ ফুট
৪। বিএইচএফ 									 সিঙ্গেল স্ক্রু
৫। ইঞ্জিন										৪ স্ট্রোক ডিজেল
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মেরিন ডিজেল ফুয়েলে প্রতিবর্তনযোগ্য সংকুচিত বাতাসে চালুকৃত, সরাসরি চালানো ফিক্সড পিচ প্রপেলার ।
৬। গতি 								১০-১২ নট
৭। শ্রেণীবিভাগ	                 					লয়েডস- ১০০ এআই কিংবা সমগোত্রীয়

ব্যবহৃত যানবাহন-কাম-যাত্রীবাহী ফেরি
বিশদ বিবরণীঃ
১। দৈর্ঘ্য 								১২৫ ফুট
২। বীম 							 	৩৫ ফুট
৩। ড্রাফট							   	 ৪’৬’’
৪। গতি 							 	১০ নট
৫। ধারনক্ষমতা 		   					প্রতিটি ৭ টন ওজনবাহী ৬ টি লোডেড ট্রাক 
অথবা ২৪ টি কার এবং ১০০ জন যাত্রী 
৬। পরিচালনা 							সংকুচিত বাতাস চালুকৃত এবং উচ্চগতির ডিজেল 
তেলে ব্যবহৃত ৪ স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিন । 
মোট অশ্বশক্তি-৬৫০ অশ্বশক্তি ক্ষমতা । গিয়ারড 
ড্রাইভ টুইন স্ক্রু এবং টুইন রাডার । ফিক্স পিচ 
প্রপেলার। দুই’টি হালকা ইঞ্জিন ১১০ ভিএসি ।
..................

                                                    ব্যবহৃত শ্যালো ড্রাফট শুকনো পন্যবাহী জলযান
                                                                  (ল্যান্ডিং ক্রাফট টাইপ)

বিশদ বিবরণীঃ
১। পন্য বহনের ক্ষমতাঃ						৫০০ টন
২। ড্রাফটঃ 							ফরওয়ার্ড ০’০০’’
								আফটার ৬’০’’
৩। ইঞ্জিনঃ								সিঙ্গেল স্ক্রু, ডিজেল
৪। গতিঃ 								১০ নটস
...............

                                                              ব্যবহৃত ওয়েল ট্যাংকার
১। দৈর্ঘ্যঃ								আনুমানিক ২০০ ফুট 
২। ড্রাফটঃ	     							ওজনবাহী অবস্থায় ১২ ফুট	 

.....................
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৩। শ্রেণীঃ 	   							পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় কার্যক্রমের জন্য 
জাহাজীকরণের লয়েড রেজিস্টারসহ এআই

৪। গতিঃ 								পূর্ণ ভারবাহী অবস্থায় ১০ নট।

৫। পরিচালনাঃ 							যেকোনো সুনামধন্য প্রস্তুতকারকের তৈরী ৪ 
স্ট্রোক বিশিষ্ট সাধারণ দহন[aspirated] 
ধীরগতি ডিজেল ইঞ্জিন , অনধিক ৯৬০ অশ্বশক্তি । 

৬। সহায়িকাঃ [Auxiliaries]      					৪৪০ এ.সি. [স্থানসংকুলানের জন্য ২২০ ভোল্ট] 
৩টি ডিজেল জেনারেটর । অগ্নিপ্রজ্জ্বলন, সাধারণ 
ক্রিয়া ও স্থিরতার জন্য তড়িৎচালিত পাম্প।  

৭। কার্গো ধারনক্ষমতাঃ 					সর্বমোট ১০০০ টন ধারন ক্ষমতার ৬ টি কার্গো ট্যাঙ্ক। ডিজেল 
জেনারেটর অথবা এসি মোটর চালিত,  প্রতিটি ঘন্টায় ২০০ টন 
পাম্পিং ক্ষমতার ২টি কার্গো পাম্প ।


-------------------
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	শীতবস্ত্র সংগ্রহ ও বিতরণ সম্পর্কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দু’টি পত্র
	বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	১০ নভেম্বর , ১৯৭১



গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
নং. এ – ০০১/১৩৯ (২)								তারিখ ১০.১১.৭১

প্রতি
জনাব এম. হোসেন আলী
বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৯, সার্কাস এভিনিউ
কলকাতা – ১৭।

বিষয়ঃ সৈন্যদের উলের কম্বল, পুল-ওভার ক্রয়ের জন্য অর্থসংকুলান ।

আমাদের বরাদ্দ অনুযায়ী সৈন্যদের শীতবস্ত্র ক্রয়ের নিমিত্তে আমি ১,৫০,০০০ রূপী , মার্কেন্টাইল ব্যাংকের চেক নং ২৫৬৭৩ এবং ২৫৬৭৬ এর মাধ্যমে প্রেরন করছি । এ বিষয়ের বরাদ্দ আপনার কাছে যথসময়ে প্রেরণ করা হবে । জনাব মতিউর রহমান, সহকারী এর নিকট চেকগুলো পাঠানো হয়েছে ।
	
চেকপ্রাপ্তির বিষয়ে জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে ।  

  							প্রতিরক্ষা সচিব   
.................................

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
নং. এ-০০১/১৪০ (৩)
নভেম্বর ১০ , ১৯৭১

জনাব মনিরুজ্জামান,
অভ্যর্থনা ক্যাম্প,

	সৈন্যদের উলের কাপড় ও অন্যান্য জিনিস পরিবহনের জন্য জনাব তাজুল ইসলাম, এল.ও. শিক্ষার্থী, বুড়িমারী ট্রাকের ব্যবস্থা করতে আপনার নিকট যাচ্ছেন । এই বিষয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে ।
প্রতিরক্ষা সচিব


........................
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ সরকারে প্রধান প্রকৌশলী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি
	বাংলাদেশ সরকার
সাধারণ প্রসাশন বিভাগ
	১০ নভেম্বর , ১৯৭১



গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সাধারণ প্রসাশন বিভাগ
মুজিবনগর

মেমো নং।  									নভেম্বর ১০, ১৯৭১

আদেশ

	পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত,  জনাব এম এ গফুরকে বাংলাদেশ সরকারের অধীনস্ত পরিকল্পনা সেলের প্রকৌশল বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো ।
	জনসাধারণ পরিসেবার অংশ হিশেবে এই নিয়োগ প্রদান করা হলো। 
	সেপ্টেম্বর ২১, ১৯৭১ হইতে এই নিয়োগ কার্যকর হবে । 
	গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 
আদেশ অনুযায়ী
এসডি/-
(এম. নুরুল কাদের) 
সচিব
সাধারণ প্রসাশন বিভাগ 

........................
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বিদেশে প্রস্থানকারদের ছাড়পত্র সম্পর্কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	নভেম্বর ১১, ১৯৭১



গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

মেমো নং. এ-০০৬/১৪৫ (২) 								তারিখঃ নভেম্বর ১১, ১৯৭১
প্রতি,
সহকারী সচিব,
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সূত্রঃ নং  হড/৪১/২৭৪/১ , তারিখ ৫.১১.৭১
 	উপরের সূত্রে উল্লিখিত মেমোতে লিখিত আপনার ডিজাইন করা কোনো ফর্ম চিঠির সাথে সংযুক্ত নেই ।
	ফর্মগুলো প্রেরনের জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। 

পক্ষে অনুস্বাক্ষর সচিব,প্রতিরক্ষা  


গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়

মেমো নং. এইচডি / ৪১/২৭৪/১ 								তারিখ নভেম্বর ৫ , ১৯৭১

প্রেরকঃ 
এম কে চৌধুরী
সহকারী সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রতিঃ
জনাব এ সামাদ
সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ।

নিম্ন স্বাক্ষরকারী আপনাকে অবহিত করছেন যে, যুবকদের দেশ ত্যাগে নিরুৎসাহিত করাই সরকারের নীতি । এজন্য , আগ্রহী যুবক আবেদনকারীদের যথাযথ নিরীক্ষণের ব্যাপারে একমত হওয়া হয়েছে ।
এই ব্যাপারে এখানে সংযোজিত আমাদের তৈরি ফর্মটি দেখতে বলা হচ্ছে । যে সকল ক্ষেত্রে কোনো সুপারিশ প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র হিসেবে আমরা এই ফর্মটি আপনার নিকট প্রেরণ করবো । আবেদনকারীকে ভ্রমন সংক্রান্ত কাগজপত্র দেওয়ার জন্য, পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভারত সরকারকে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারির বিষয়ে সুপারিশ করা যায় কি না বা উচিত কি না সেই বিষয়ে এটি হবে আমাদের নিজস্ব সম্মতি।  

	আপনাদের সম্ভব্য কাজের চাপের আলোকে , আমাদের পাঠানো বিষয়গুলোর বিপরীতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের পক্ষে ছাড়পত্র লেখার জন্য আপনারা যদি একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করেন তা হলে আমরা খুবই উপকৃত হবো । কর্মকর্তার নাম আমাদের জানানোর জন্য বলা হচ্ছে ।  
(এম. কে. চৌধুরী)
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	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ।

	বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল সমুহের বে-সামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মন্ত্রীপরিষদ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত।
	বাংলাদেশ সরকার
কেবিনেট ডিভিশন
	১১ নভেম্বর, ১৯৭১



সোমবার মন্ত্রীসভার অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত এবং কার্যবিবরণী সমুহ, 
তারিখ নভেম্বর ১১, ১৯৭১ . .

স্বাধীন বাংলাদেশে বিবিধ জনপ্রশাসন স্থাপন।

 অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পরিচালিত। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্যবৃন্দ এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব উপস্থিত ছিলেন। নিম্নের ব্যক্তিগণ বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেনঃ 
১. সি-ইন-সি, 
২. জনাব ফাতাহ, 
৩. প্রতিরক্ষা সচিব। 

মুক্তাঞ্চলে জনপ্রশাসন স্থাপনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। 
নিম্নলিখিত পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে: 
ক) 	ধাপে ধাপে সমস্যার সমাধান এক্ষেত্রে কোন ভাবে কার্যকর হবে না। এই সমস্যার মোকাবেলার চেষ্টা করার সময় আমাদের সমগ্র বেসামরিক প্রশাসনকে এক সুরে বেধে নিতে হবে। 

খ)	আইন-শৃঙ্খলা, পুনর্বাসন, খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ, আবাসন ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় সেবা যেমন: চিকিৎসা সুবিধা ইত্যাদি অপরিহার্য সেবাগুলি ধারণাতীত মাত্রার সমস্যা তৈরি করবে। . গ) পরিকল্পনা তৈরির আগে ন্যূনতম তথ্যের উপলব্ধ আমাদের থাকা উচিত।  

ঘ) 	মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার ভিত্তিতে একটি কারিগরি কার্যপ্রণালী সচিব দ্বারা প্রস্তুত করতে হবে, বেসামরিক প্রশাসনে যাদের কাজ করার সম্যকজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের দ্বারা প্রস্তুত করা যেতে পারে। . 

ঙ) 	আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় দালালদের বাছাই করার প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠবে। এক্ষেত্রে কিছু ব্যক্তির প্রস্তাবনা এই যে, ভয় দেখিয়ে দালালদের বেশীর ভাগকে নিজ-অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শত্রুসহযোগী হতে বাধ্য করা হয়েছে। বেশ কিছু সুত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার তথ্যমতে জানা যায় যে, সরকারি কর্মকর্তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই অন্তর হতে বাংলাদেশের পক্ষে এবং লোকচক্ষুর আড়ালে এই সংগ্রামে তারা সাহায্য করেন বলেও প্রমাণিত। 

চ) 	বেশ ব্যাপক আকারে সরকারি কর্মচারিদের ছাটাই একটি প্রশাসনিক কর্মী শুন্য অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে যা পূরণ করা কঠিন হতে পারে। এতে রাজনৈতিক সমস্যাও তৈরি হতে পারে। 
 
ছ) 	এই সমস্ত সমস্যাগুলো শর্তেও যে ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মী শুন্য অবস্থা অনিবার্য হবে সে ক্ষেত্রগুলোতে কিছু ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। রাজনৈতিক কর্মীদেরও এক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে।
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জ) 	যতো সমস্যা-সংকুলতাই আসুক না কেন, দেশ গড়তে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড এগিয়ে নিতে হবে। 

সিদ্ধান্ত 
সচিবদের দ্বারা গঠিত একটি উপকার্যনির্বাহী-পরিষদ, যারা হয় প্রত্যক্ষভাবে সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অথবা তাদের প্রশাসনিক দক্ষতা আছে এদের দিয়ে সমস্যাবলী সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জনপ্রশাসন গঠন করতে হবে, যা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরিহার্য সরবরাহ ব্যবস্থা ও সেবা, খাদ্য ও সাময়িকভাবে গৃহহীন ব্যক্তিদের জন্য আবাসন, বাস্তুচ্যুতদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা, স্বাভাবিক অবস্থার পুনরূদ্ধার করা এবং একটি সুখ-সমৃদ্ধ অঞ্চল গড়ে তোলা যা শুধু দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারই নয় বরং ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্যেও, যা সরকার কতৃক গৃহীত নীতির অংশ। উপকার্যনির্বাহী-পরিষদ তাদের গৃহীত সুপারিশ এবং তথ্যাবলী সমৃদ্ধ একটি ব্যাপক প্রতিবেদন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পেশ করবে। এই উপকার্যনির্বাহী-পরিষদে জনাব এ.ফাতাহ নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দের সঙ্গে সভাপতি হিসেবে কাজ করবেন: 
১. প্রতিরক্ষা সচিব, 
২. স্বরাষ্ট্র সচিব, 
৩. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, 
৪. অর্থ সচিব, 
৫. জি.এ. সচিব। 
প্রয়োজনে আরো সদস্য সংযুক্ত করা হবে। এছাড়াও সি-ইন-সি, পরিকল্পনা সেল এবং সরকারের অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাদের এই উপকার্যনির্বাহী-পরিষদ এর কাজের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। 
স্বাক্ষর / ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি .
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	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ

	প্রতিরক্ষা সচিব কর্তৃক তথ্য সচিবকে প্রদত্ত রাজাকারদের প্রতি সরকারী নীতি ব্যাখ্যা।
	বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	নভেম্বর ১৯৭১




এম.এ.সামাদ
সচিব প্রতিরক্ষা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নভেম্বর , ১৯৭১
প্রিয় আনোয়ার উল হক, 
রাজাকারদের প্রতি এপর্যন্ত আমাদের অনুসৃত নীতিগুলো নিম্নে যথাযথ বর্ণিত হলো:  

ক) 	বিভিন্ন বেতার প্রোগ্রাম মারফত আত্মসমর্পেনের আবেদন ও পরামর্শ বাইরে প্রচারিত হবে।  
খ) 	রাজাকারদের হতাহত সংক্রান্ত সংবাদগুলি পরিকল্পনায় থাকবে। শুধুমাত্র সে সবই প্রচারিত হবে, যে সব রাজাকারেরা সক্রিয়ভাবে অগ্নিসংযোগ করেছে অথবা পাক-আর্মীকে সহযোগীতা করেছে, ইত্যাদি.. অপরাধ সমুহ সাজাপ্রাপ্ত হইবে।  
গ) 	এমনকি আত্মসমর্পনকৃত রাজাকারদের জন্য "গ্রেফতার" শব্দটি সংবাদ দেবার সময় ব্যবহার করা হবে। এই জন্য প্রযোজ্য যে, আত্মসমর্পণকারি রাজাকারদের পরিবারকে যেন পাক-আর্মীর প্রতিশোধের শিকার হতে না হয়। সেচ্ছায় আত্মসমর্পণকারি রাজাকাদের পরিবারকে সম্ভাব্য যে কোন উপায়ে সুরক্ষা দিতেই "গ্রেফতার" শব্দটি প্রচারে ব্যবহৃত হবে। 

২। 	উপরোক্ত নির্দেশিকা দয়াকরে অনুসরণ করা হোক। . . 

সম্মানের সহিত, 
আপনারই,



------------------------
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	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ

	ভারত সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে মুক্তিফৌজের জন্য ত্রাণ ও চিকিৎসা সাহায্য সংক্রান্ত আলোচনা রিপোর্ট।
	বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।
	১৩ নভেম্বর, ১৯৭১ . .




কর্নেল. লুথরার সঙ্গে চিকিৎসা ও ত্রাণ সামগ্রী পুনরায় সরবরাহ সংক্রান্ত আলোচনা

আজ সকালে কর্নেল লুথরার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয় এবং নিম্নলিখিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন:  
১। মুক্তিবাহিনীর নিকট অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ। 
২। মুক্তিবাহিনী ও মুক্ত এলাকায় ঔষধাদি সরবরাহ। 
৩। আরোগ্যালয়ের জন্য আবাসন। 
৪। মন্ত্রিপরিষদ অর্পিত গোপন কার্যক্রম। 

১। মুক্তিবাহিনীর নিকট অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ: 
উনিশটি অ্যাম্বুলেন্স এপর্যন্ত আহৃত হয়েছে এবং বিভিন্ন সেক্টরে উন্মুক্ত করা হয়েছে। এইসব অ্যাম্বুলেন্সের আগমন এবং বহির্গমন সঠিক ও নির্দিষ্ট অবস্থান আর তার মেরামতকারী ও ব্যাবহার কারিদের তথ্য যা আগামীকাল আমরা জানবো। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কর্নেল লুথরার সাথে আগেই স্বাগতিক এবং আমাদের সেক্টর কমান্ডারগন মিলিত হয়েছিলেন তুরা ও শিলংয়ে। আলোচনায় উভয় সেক্টর কমান্ডারগণ একমত হন যে যদি ২টি করে অ্যাম্বুলেন্স প্রতিটি স্থানে দেয়া হয়, তাহলে তারা জরুরী অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্ষম হবে. এই ৪টি অ্যাম্বুলেন্স ইতিমধ্যে ২টি তুরা ও ২টি শিলংয়ে তাদের গন্তব্যে পৌঁছেছে-- কর্নেল লুথরা এবং সেক্টর কমান্ডারদের নির্দেশনা অনুযায়ী। সেগুলো আসলে আমাদের হেড কোয়ার্টার থেকে প্রেরিত হয়, আমাদের সেক্টর কমান্ডারদের কাছে ওষুধ বহনের জন্য। 

শিলং থেকে ইতিমধ্যে একটি প্রাপ্তি রসিদ নিয়ে এক ব্যক্তি ফিরে এসেছে এবং অন্য ব্যক্তি এইমাত্র শিলিগুড়ি থেকে ফিরে এসেছে আমাদের ৬নং সেক্টর কমান্ডার ওষুধ পৌঁছে দিয়ে, আমি অ্যাম্বুলেন্সের সংবাদ জানা মাত্রই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কর্তৃপক্ষকে সে সম্পর্কে অবহিত করবো। 

২। ঔষধ: 
কর্নেল লুথরা কর্তৃক শিলিগুড়ি, গৌহাটি, শিলং এবং আগরতলায় অবস্থিত তাদের আঞ্চলিক স্টোর থেকে ঔষধাদী সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে, যা আমাদের সেক্টর কমাডারগণ তাদের সেক্টর মেডিকেল অফিসারের চাহিদানুযায়ী মাসিক ভিত্তিতে পাবেন। যদি কোনো অসুবিধা হয়, তিনি এই বিষয়টি আমার কাছে রিপোর্ট করে সরবরাহ সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিবেন। 

যেমন রৌমারী হাসপাতালের ডিসপেনসারিটি-তে একটি অতীব-জরুরী সরবরাহ ব্যবস্থা দিয়ে শুরু করা হয়েছিলো, এই ঔষধাদি এক সপ্তাহের মধ্যে উপলব্ধ করা হয়েছে, যা সেখানকার স্থানীয় এম.এন.এ. জনাব সাদাকাত হোসেন এর উপস্থিতিতে সম্পন্ন করা হয়। 

 অন্যান্য মুক্তাঞ্চলের ক্ষেত্রে, আমাদের রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের সব মুক্তাঞ্চল গুলোতে একটি ডিসপেনসারি ২৫,০০০ জনগোষ্ঠীকে ঔষধ সরবরাহের জন্য ভিত্তিকরে তৈরী করা হয়েছে। এসব ঔষধাদি আমাদের নিয়োজিত ডাক্তারদের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে সরবরাহ করা হবে। 

৩। আরোগ্যালয়ের জন্য আবাসন:  

আমি কর্নেল লুথরাকে অনুরোধ করেছি যে পশ্চিমবঙ্গের যেকোন কোথাও মুক্তিবাহিনীর আহত রোগীদের আরোগ্যলাভের জন্য উপযুক্ত আবাসনের ব্যবস্থা করার জন্য, এক স্থানে হউক বা বিভিন্ন স্থানে, যেখানে ৩০০ রোগী ধারন করতে পারে। এর সম্পূর্ণ খরচ হরিয়ানা-বাংলাদেশ দ্বারা বহন করা হবে
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জনাব গুলজারী লাই নন্দ সভাপতিত্বে গঠিত মুক্তি সহায়ক সমিতির কোষাধ্যক্ষ এম.কে. ভিমানীর মাধ্যমে। 

৪। মন্ত্রিপরিষদের অর্পিত গোপন কার্যক্রম:
 আমি কর্নেল লুথরার সাহায্যে কাজ করতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাছে থেকে গোপন নির্দেশ পেয়েছি। তিনি আমাকে নির্দেশ দেন সামাজিকর্মীদের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থদের একটি স্থানে সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে।  আমি তাকে অনুরোধ করেছি এ জন্য তহবিল ও পরিবহন আমার অধিনে দিতে যাতে বিভিন্ন ক্যাম্পে সামাজিককর্মীদের পাঠানো যায়। তিনি মেডিকেল রিলিফ এর জন্য তার পরিচালক কে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা এ ব্যাপারটির পিছনে লেগে থাকবো। আমি চিকিৎসাদির জন্য স্থানীয়ভাবে ব্যবস্থা করেছি।  

অবশেষে কর্নেল লুথরা ৫নভেম্বর থেকে ইস্টার্ন সেক্টরের সীমান্তে যাচ্ছেন। আমি প্রস্তাব করেছি যে আমাকে তাদের উপহারকৃত ঔষধাদির উৎসের প্রকৃত সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য তার সঙ্গে যেতে হবে। 
(ডাঃ টি. হোসেন) 
সচিব,
জাতীয় স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিভাগ

নথি নং এইচএস /৩৪৮(১২), তাং. ১৩.১১.৭১. . .
 প্রতিলিপি প্রেরণ:  
১। পি এস ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির নিকট, 
২। পি এস প্রধানমন্ত্রীর নিকট, 
৩। পি এস পররাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট, 
৪। পি এস অর্থমন্ত্রীর নিকট, 
৫। পি এস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট, 
৬। সি-ইন-সি, 
৭। কর্নেল লুথরা, 
৮। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, 
৯। পররাষ্ট্র সচিব, 
১০। প্রতিরক্ষা সচিব, 
১১। সাধারণ প্রশাসন সচিব, 
১২। অর্থসচিব। 
প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জাতীয় স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিভাগ
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বাংলাদেশ সরকারের অক্টবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ব্যয় বরাদ্দের হিসাব সংক্রান্ত চিঠি বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	১৪ নভেম্বর ১৯৭১

গোপনীয়										সবচেয়ে জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
   (মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ)

মেমো নং…../ক্যাব								তারিখ, ১৪ নভেম্বর, ১৯৭১।

বরাবর
	জনাব ক. আ. জামান,
	সচিব,
	অর্থ মন্ত্রণালয়।

	বিষয়ঃ অক্টোবর, ১৯৭১ থেকে নভেম্বর, ১৯৭১ সময়কালের বাজেট।

	রেফঃ আপনার মেমো নং FIN/39/71/430 তারিখ ১৩.১১.৭১

	সোমবার(১৫ নভেম্বর, ১৯৭১) অনুষ্ঠেয় মন্ত্রীসভার মিটিংয়ের আলোচ্যসূচিতে বাজেটকে অন্তর্ভুক্তির সময়, প্রধানমন্ত্রী চেয়েছিলেন যে, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির কাছে বাজেটের কাগজপত্র পেশ করার আগে, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ, আমাদের নিশ্চিত করা উচিত যে সরকারের সব মন্ত্রনালয়, বিভাগ ও সংস্থার দাবি বাজেটে প্রতিফলিত হয়। বাজেটের সারাংস বিবেচনা করলে দেখা যায় যে মন্ত্রনালয়, সংস্থাগুলোর বিভিন্ন দাবির প্রেক্ষিতে মন্ত্রীসভা ও প্রধানমন্ত্রীর করা আগের কিছু বরাদ্দ ও অনুমোদন বাজেটে উল্লেখ করা হয়নি। আমার মনে হয় অক্টোবর ১ থেকে শুরু হওয়া সময়সীমার মধ্যে আগের অপরিকল্পিত অনুমোদন গুলোও বাজেটে তুলে ধরা উচিত। আমি নিম্নক্ত ঘটনা গুলো উল্লেখ করতে পারিঃ

	(ক) ৭ অক্টোবর, ১৯৭১ অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার বৈঠকে তারা ডিফেন্স মেডিকেল সার্ভিসের(স্বাস্থ্য) জন্য ১০০০০০/০০(দশ লাখ) টাকার বরাদ্দ অনুমোদন দেন (সারাংস অফিস মেমো নং 246(6)/ Cab. তাং অক্টোবর ২৫, ১৯৭১ এর মাধ্যমে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে)। 

	(খ) একই বৈঠকে মন্ত্রীসভা সিভিল মেডিকেল সার্ভিস স্বাস্থ্য এর জন্য ৫,৫০,০০০/০০টাকার আর একটি বরাদ্দের অনুমোদন দেন।(সারাংস অফিস মেমো নং 247(4) Cab.  তাং ২৫.১০.১৯৭১ এর মাধ্যমে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে)।

	(গ) মন্ত্রীসভা ৩০শে অক্টোবর ১৯৭১ এ অনুষ্ঠিত মিটিংয়ে শহিদদের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তি ও পঙ্গু সৈনিক ইত্যাদির জন্য ৫০,০০০ টাকার অনুমোদন দেন। সারাংস অফিস মেমো নং 294(3)/Cab. তাং ১.১১.১৯৭১ এর মাধ্যমে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে।

	(ঘ) মুক্তিবাহিনীর শীত বস্ত্রের জন্য মন্ত্রীসভা ৩০শে অক্টোবর, ১৯৭১ অনুষ্ঠিত বৈঠকে ৭,০০,০০০ (সাত লাখ) টাকা সমমুল্যের একটি অনুমোদন দিয়েছিল। (সারাংস অফিস মেমো নং 294(5)/Cab. তাং ১.১১.১৯৭১ এর মাধ্যমে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে)।

	(ঙ) ৩০শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত একই বৈঠকে মন্ত্রীসভা যুব ও রিসেপশন ক্যাম্পের ছেলেদের জন্য শীত বস্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। (সারাংস অফিস মেমো নং 294(5)/Cab. তাং ১.১১.১৯৭১ এর মাধ্যমে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে)।
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	(চ) ৩০শে অক্টোবর, ১৯৭১ মন্ত্রীসভার এক সিদ্ধান্তে জেসিও এবং অন্যান্য পদের ভাতা বাড়ানো হয় যা ১লা নভেম্বর ১৯৭১ থেকে কার্যকর। (সারাংস অফিস মেমো নং 297(5)/Cab. তাং ১.১১.১৯৭১ এর মাধ্যমে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে)।

	(ছ) ১লা নভেম্বর, ১৯৭১ এ অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার বৈঠকে শীতবস্ত্রের জন্য অগ্রীম অর্থ অনুমোদন এবং ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারীদের জন্য বিনামুল্যে উলের সয়েটার ইস্যুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।(সারাংস অফিস মেমো নং 316(2)/Cab. & 313 (2)/Cab. তাং ৩.১১.১৯৭১ এর মাধ্যমে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে)।

	(জ) ৭ নভেম্বর ১৯৭১ এ প্রধানমন্ত্রী সাংগঠনিক সেট-আপের অনুমতি দেন এবং পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে তিন মাসের জন্য ১,০০,০০০(এক লাখ) টাকার বাজেট পেশ করা হয়।এটা বুধবার(১০.১১.৭১) সেক্রেটারি কমিটির কাছে উপস্থাপন করা হয় এবং সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

	আমার মনে হয় উপরে উল্লেখিত (ক), (গ), (ঘ) এবং (চ) অনুচ্ছেদের বিষয় গুলো প্রতিরক্ষা অধিদপ্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই বিষয়গুলো হয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের উপ-শিরোনামে দেখাতে হবে অথবা প্রতিরক্ষা অধিদপ্তর নামে একটি আলাদা বিষয় হিসেবে দেখাতে হবে। অবশ্যই, প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের নিজেদের আবর্তনশীল ব্যয়ের জন্য ৩৩,০০০/০০ টাকার দাবি খুব বেশি কিছু যোগ করবে না। 

	উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে এবং প্রধানমন্ত্রীর পর্যবেক্ষনের আলোকে মন্ত্রনালয় ও সংস্থার সেই সকল চাহিদা বাজেটে উল্লেখ করতে হবে। আমি আপনাকে অনুরোধ করব বাজেট পুনর্গঠন করতে এবং সেটি আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার বৈঠকে অর্থাৎ সোমবার, ২২শে নভেম্বর, ১৯৭১এ পেশ করুন। 

										(এইচ. টি. ইমাম)
										  মন্ত্রীসভা সচিব
										    ১৪.১১.৭১



মেমো নং ....... (3)/Cab.							     তারিখ ১৪ই নভেম্বর, ১৯৭১

কপি পাঠানো হয়েছেঃ ১. মৌখিক নির্দেশাবলীর প্রেক্ষিতে তথ্যাবলীর সমর্থনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে।

		    ২. অর্থমন্ত্রনালয়।

		    ৩. প্রতিরক্ষা সচিব।
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	শিরোনাম 
	সূত্র 
	তারিখ 

	চিকিৎসা ব্যবস্থা ও ঔষধ সরবরাহ সম্পর্কে স্বাস্থ্য দফতরের কতিপয় চিঠি 
	বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় 
	১৫ নভেম্বর, ১৯৭১


 
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
মুজিবনগর

মেমো নং. HS/455(l)/5  								তারিখঃ ১৫.১১.৭১
হতে, 
	ডা. টি. হোসেন 
	MS, FRCS. Secretary,
	স্বাস্থ্য ও নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর 
	মুজিবনগর 
প্রতি,
	কর্নেল লুথরা
	ADDL. সেক্রেটারি 
	ভাতর সরকার 
	কোলকাতা 

জনাব কর্নেল লুথারা, 

	Re: স্বাধীন টাঙ্গাইল অঞ্চল 

	আপনি জেনে খুসি হবেন যে টাঙ্গাইলের অধিকাংশ জেলা স্বাধীন হয়ে গেছে, স্বাধীন আঞ্চলের জনসংখ্যা ১৮ লাখের কাছাকাছি । তাদের কোন ঔষধ নেই। 

	আপনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি ২৫০০০ লোকের জন্য একটি ডিসপেনসারি বাবদ ঔষুধ মুক্তিবাহিনির সাহায্যে  টুরা থেকে গুয়াহাটি হয়ে টাঙ্গাইলে পাঠাতে পারলে কল্যান হয়। 

উপহারগুলো জনগনের মনোবলকে উদ্দিপনা জোগাবে ।

আন্তরিক শুভেচ্ছায় 
আপনার একান্ত 
(ডা.টি. হোসেন) 


প্রতিলিপি 
১. প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারি 
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গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
মুজিবনগর
মেমো নং                                                                                                                      তারিখঃ ২২.১১.৭১

বরাবর
দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার 
সেক্টর  ৯
	অবিলম্বে সরকারি আদেশ অনু্যায়ী এই চিটির সাথে সংযুক্ত বায়োডাটাটি পূরন করতে এবং এই অফিসে জমা দিতে আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে 
 
(ডা.টি.হোসেন)
সচিব	  
জাতীয় স্বাস্থ্য ও নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর

মেমো নং HS/an/1(4)	 						          	তারিখঃ ২২.১১.৭১

প্রতিলিপিঃ (১) P.S to Prime Minister 
	   (২) রাষ্ট্রপতি 
	   (৩) কমান্ডার, সেক্টর ৯
	   (৪) অফিস কপি 
(এন. হক)		 
সচিব		
জাতীয় স্বাস্থ্য ও নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর

.................................

গোপনীয়
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
মুজিবনগর
মেমো নং HS/492                                                                                               তারিখঃ ২৩ নভেম্বর ১৯৭১
 
হতে, 
ডা.টি. হোসেন
H & W

প্রতি, 
	জনাব এ. সামাদ 
	সচিব
	প্রতিরক্ষা 

জনাব সামাদ, 
	Ref; Armed Forces Medical Supply and Medical Store.
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আমার অফিস পরিবর্তন হওয়ার পর আপনি সশস্ত্র বাহিনীর ঔষুধ সরবরাহ প্রসঙ্গে আমার সাথে আর যোগাযোগ করেননি।

মেডিকেল স্টোরে কর্মরত আমার কর্মী আমাকে জানিয়েছে যে, আমার সাথে আলোচনা ব্যাতিত জনৈক ডা. শামসুল হককে আনীত হয়েছে এবং নিয়োগ দেয়া  হয়েছে। এটাও জানিয়েছেন যে,  উক্ত ডাক্তার এই বিভাগের ঔষধ সংগ্রহ এবং সরবরাহের দায়িত্বে থাকা স্পেশালি অফিসার কে স্টোর আর পরিচালনা করতে নিষেধ করেছেন। 

	আমি শুনে অবাক হয়েছিলাম যে, এটার সাথে পাটগ্রাম লালহোল এবং বাগদা এর মুক্তাঞ্চলের যেসব এলাকায় কলেরা মহামারী আকার ধারন করেছিল সেখানে ভারতীয় মেডিকেল ত্রান বিভাগ থেকে হাসপাতালের জন্য স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে আমি সুপারিস করবো, আপনার করনীয় আপনি আপনার বিভাগের সাহায্য দ্বারা এবং রাজনৈতিক নেতাদের সাথে নিয়ে করেন। আমার পক্ষে এমন সংকটপূর্ণ সময়ে কোনো দায়িত্ব নেয়া সম্ভব না। ঔষুধ  সংরক্ষন করা হয়েছে। স্থানীয় প্রতিনিধিরা ঔষুধ সংগ্রহ করতে এসেছেন এবং তারা গত দুই দিন ধরে ঘুরছেন। 

	যেসব অমীমাংসিত  সমস্যার আপনি আমি এবং C-In-C জড়িত, প্রধানমন্ত্রী দ্বারা, আপনাকে অনুরোধ করছি, স্পেশালি অফিসার দ্বারা ঔষুধগুলো স্থানীয় প্রতিনিধিদের কাছে বিলি করতে সাহায্য করুন।

আন্তরিক শুভেচ্ছান্তে 
আপনার একান্ত 

প্রতিলিপিঃ
প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব 	

.................................
অনুলিপি 

হতে, 
	মেজর এম এ মঞ্জুর,
	সেক্টর কমান্ডার 
প্রতি, 
	ডা. টি. হোসেন 
	সচিব
	জাতীয় স্বাস্থ্য ও নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর
	মুজিবনগর 

জনাব ডা. হোসেন 
	
	আপনি যে  চেক ( ১৫,০০০/-) টি পাঠিয়েছেন তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ । আমার দপ্তরে অর্থগুলো মেডিকেল সুবিদার জন্যে ব্যবহার করা হবে ।

	..........শেষ পর্যন্ত কিছুটা নাই
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এমন একটি হাসপাতাল স্থাপন করা খুব জরুরী, এবং কালক্ষেপণ না করেই এর জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 
শুভেচ্ছান্তে। 
                                                                                                                                             বিনীত নিবেদক,
                                                                                                                                                  এসডি/-  
                                                                                                                                               এম.এ. মঞ্জুর
এটি প্রস্তাবিত এম.ডি.এস. কল্যাণীর সাথে সম্পর্কিত।
কল্যানীতে প্রস্তাবিত হাসপাতাল নির্মাণে কর্তৃপক্ষ নির্বাচন করতে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করা হচ্ছে।
                                                                 
                                                                                                                                      (ড.টি.হোসাইন)
                                                                                                                                         Secy., এইচ এন্ড ডব্লু


মেমো নং. এইচএস/৪৯৮, তারিখ ২৩.১১.৭১.
অনুলিপি প্রেরনঃ সচিব, প্রতিরক্ষা।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ সরকারের পয়াকিস্তানের সাথে রাজনৈতিক স্মঝোতা বিরোধীতা সংক্রান্ত সংবাদ
	বাংলাদেশ সরকার
বহির্বিশ্ব প্রচার বিভাগ
	১৭ নভেম্বর, ১৯৭১



রাষ্ট্রপতির চার দফা বাতিলের সতর্কবার্তা

বীর মুক্তিবাহিনীর নিশ্চিত বিজয়ের প্রাক্কালে যে পাকিস্তানের বন্ধুরাষ্ট্রের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলার অপচেষ্টা করা হবে, এই বিষয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে তেমন কোন সন্দেহ নেই। কিছু নির্দিষ্ট পশ্চিমা দেশের তথাকথিত সতর্কবার্তার কারণে এসব অপচেষ্টা প্রায় অনিবার্য। 

বাংলাদেশী নেতৃবৃন্দ জুনের শুরুর দিকেই এমন একটি অপচেষ্টার কথা নির্ভুল ধারণা করতে পেরেছিলেন। বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম পরিষ্কার করেই জানিয়েছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সমঝোতার কথা তখনই চিন্তা করা হবে যদি তার দেয়া নিম্নবর্ণিত প্রাক-শর্তগুলো মেনে নেয়া হয়। 

আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জন্তার মাঝে রাজনৈতিক সমঝোতা সৃষ্টির জন্যে পাকিস্তানের বন্ধুরাষ্ট্রগুলো নতুন নতুন সতর্কবার্তা পাঠিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির চারটি প্রাক-শর্তই এসব হুঁশিয়ারি প্রতিহত করার জন্যে এবং ঐসব অভিলাষী চিন্তাবিদদের জবাব দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত খুব পরিষ্কার। অনেকবার বলা হয়েছে যে, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই আমাদের লক্ষ্য নয়। স্বাধীনতা ভিন্ন অন্য যেকোনো প্রস্তাব বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দ্রুত বাতিল করে দেয়া হবে।  

১৯৭১ এর ১৪ই নভেম্বর বাংলাদেশ সরকারের ঘনিষ্ঠ সূত্রসমূহ জানিয়েছে যে, ইয়াহিয়া খানের সাথে সংলাপের ব্যাপারে বাংলাদেশী কর্মকর্তাদের অবস্থান খুব স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। 

ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ সরকার প্রকাশ্য অবস্থান নিয়েছে যে, এ বিষয়ে কোন প্রান্ত থেকেই রাজনৈতিক সতর্কবার্তার কোন প্রয়োজন কিংবা সুযোগ নেই। বাংলাদেশ সরকার অথবা নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের কোন অংশের সাথেই সাক্ষাতের জন্য কোন বিদেশী উৎসের সংস্পর্শে নেই। 

এ ধরণের খবর শুধুমাত্র ব্যবহার করা হচ্ছে শুধুমাত্র বর্বর পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যুদ্ধরত মানুষদের মনোযোগ সরানো এবং বিভ্রান্ত করার জন্যে। বাংলাদেশের মানুষ এবং বিশ্বজুড়ে তাদের সকল সমর্থকদের এসব বিভ্রান্তিমূলক খবরে গুরুত্ব না দেয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সমঝোতার ব্যাপারে চারটি প্রাক-শর্ত ইতোমধ্যেই ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঘোষণা করেছেন। শর্তগুলো হচ্ছেঃ
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১) বাংলাদেশকে স্বাধীন এবং সর্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া,
২) বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানী বাহিনী অপসারণ,
৩) শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি এবং
৪) বাংলাদেশে সামরিক নৃশংসতার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ এবং ২৫শে মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত চলা বিদ্যমান অসমতার ক্ষতিপূরণ। 

বীর মুক্তিবাহিনী ইয়াহিয়াকে অস্ত্রের ভাষায় প্রত্যুত্তর দিয়ে যাচ্ছে, যা সে ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চ শুরু করেছিল এবং তারা এমনটা চালিয়ে যাবে যতদিন বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন না হবে।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	পরিকল্পনা সেল কতৃক, ‘কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প’ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত প্রতিবেদন
	বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা সেল
	১৮ নভেম্বর, ১৯৯৭১




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা সেলের সরকারি অফিস,

 মেমো নং ১০৮ / পিসি / ৭১ তারিখ, নভেম্বর ১৮, ১৯৭১ 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, 
আমি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের বিজ্ঞাপনের জন্য একটি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন পাঠাচ্ছি। এটি একাউন্টে সমগ্র বাংলাদেশের কথা মাথায় রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটা যেমন একটি থানা (অর্থাৎ একটি থানা আবৃত এলাকা) অথবা একটি ইউনিয়ন বোর্ড হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট এলাকার মাপ কাটা যাবে (অর্থাৎ বিদ্যমান পরিষদের আকার) অথবা একটি গ্রাম, যখন এমন একটি এলাকা গণ্য করা হয় তার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এটি উপযুক্ত। প্রাসঙ্গিক মন্ত্রণালয় এটা করতে পারেন যাতে পরিকল্পনা সেলকে না করতে বলা হয়। প্রতিবেদন 
১৬.১১.৭১ অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা সেলের একটি সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরিকল্পনা সেল রেকর্ডে এটি যুক্ত হতে পারে যে এই পরিকল্পনা সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতি, যা সরকার যদি যথাসময়ে অবলম্বন করতে পারেন সেটা হবে উত্তম।

                                   আপনার বিনীত, (মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী)   
                                    চেয়ারম্যান পরিকল্পনা সেল 
                  
জনাব তাজউদ্দিন  আহমেদ
 প্রধানমন্ত্রী,
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, কলকাতা. ................ 

                        সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসুচি
 আওয়ামী লীগ সরকার গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। "একটি বাস্তব জীবন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, যা মানুষের স্বাধীনতা এবং মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকবে, এবং যা ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে প্রাধান্য পাবে" তাই আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো চালাবে। আওয়ামী লীগ সকল নাগরিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করতে এবং অভেদ্য সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য শপথ নেয়। "একটি বাস্তব জীবন্ত গণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব একটি সংখ্যা ম্যানিফেস্টো মধ্যে মূর্ত হয়। এর মধ্যে রয়েছে: সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের, সরাসরি এবং অবাধ নির্বাচন, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, আইনের শাসন, বিচার বিভাগ, মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক শৃঙ্খলা, সংখ্যালঘুদের জন্য নাগরিকত্ব অধিকার পূর্ণ, সংসদীয় সরকার যা সর্বোচ্চ আইনসভা সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদিত হতে হবে এবং যা করতে
Top of Form
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বিচার বিভাগের স্বাধীনতা , মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা ,ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক ব্যবস্থা , সংখ্যালঘুদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রদান , আইনসভার প্রাধান্য সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা যেখানে শাসনকার্য পরিচালক দায়বদ্ধ থাকবেন। রাজনৈতিক তল থেকে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাস্তবে দুটো মৌলিক গণতান্ত্রিক মূল্যায়ন ঘটবে-স্বাধীনতা এবং সাম্যের। 
 
     আওয়ামীলীগ সরকার জানে এবং বিশ্বাস করে , অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে রাজনৈতিক ভাবে গণতন্ত্রে স্বাধীনতা এবং সাম্য হবে ফাঁপা বুলি। মুক্তির বাস্তবিক অর্থ আলোচনায় , অভাব , দারিদ্র এবং ক্ষুধার অর্থনৈতিক অবরোধ থেকে মুক্তির প্রতি ইঙ্গিত আসে ,এটি স্বৈরতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মতো রাজনৈতিক অবরোধের মতোই মৌলিক। অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণ মানুষের অভাব মুক্তির জন্য আওয়ামীলীগ একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গ্রহণ করেছে। আওয়ামীলীগের ইস্তেহারে যেমনটা বলা হয়েছে , “অর্থনৈতিক কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো ন্যায়পরায়ণ ও সমঅধিকার ভিত্তিক শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার। সমাজতন্ত্রি এই নীতির ভবিষ্যৎ দর্শন অনুসারে , অর্থনৈতিক অবিচার ঘুচে যাবে , অর্থনৈতিক দ্রুত প্রবৃদ্ধি ঘটবে এবং এই প্রবৃদ্ধির ফল সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার বন্দোবস্ত থাকবে।“ এই উদ্দেশ্যগুলোর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইস্তেহারে আরো কিছু বিশেষ প্রস্তাবনা প্রবেশ করানো হয়েছে। এগুলো হলোঃ অর্থনৈতিক মূলচালিকাস্বরূপ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো , ব্যক্তিগত মুনাফার প্রবৃদ্ধি ঘটানোর মাধ্যমে কয়েকজনের হাতে সব সম্পদ কুক্ষিগত করা যাদের উদ্দেশ্য , যেগুলো সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের অন্তরায় – তাদের সরকারীকরণের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত করা হবে। 

   এভাবে আওয়ামীলীগ সরকার এক সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করবে যা গণতান্ত্রিক নীতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে গঠিত হবে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব। 

     ৬৫,০০০ এর বেশি গ্রামগুলো হতে পারে এসব রাজনৈতিক ,অর্থনৈতিক এবং সামাজিক লক্ষ্যের কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশ মূলতঃ এক গ্রামীণ ও কৃষিভিত্তিক সমাজ ,  অস্তিত্বরক্ষা , কর্মসংস্থান এবং রপ্তানির জন্য যাকে কৃষিকাজের উপর নির্ভর করতে হয়। জাতীয় আয়ের প্রায় ৬৫ শতাংশ কৃষিকাজ থেকে আসে , যেখানে শিল্প ও বাণিজ্য মাত্র দশ শতাংশ জাতীয় আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচ্য।  ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুসারে মাত্র ৫.৯ শতাংশ জনগণ শহরে বসবাস করেন , ৯৪.৮ শতাংশ বাস করেন গ্রামাঞ্চলে। অন্যতম সর্বোচ্চ জনসংখ্যা ঘনত্ব আমাদের রয়েছে , প্রতি বর্গমাইলে ৯২২ জন। মাথাপিছু আয় মাত্র ৫.৫৬ ডলার (ড\ এইচ. হকের মত অনুযায়ী ) । দেশটির শিল্পায়ন অপূর্ণ , অর্থসম্পদ সামান্য এবং এর অর্থনৈতিক অবকাঠামো অপর্যাপ্ত। সর্বোপরি , ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পর এখানে খাদ্যঘাটতি রয়েছে , এবং সেইসঙ্গে ইদানিংকালে ব্যাপকহারে চালানো হত্যাকাণ্ডের বিভীষিকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের লেলিয়ে দেওয়া নির্মমতা বর্তমান। 

    প্রকৃত বাংলাদেশ এই গ্রামগুলোর মধ্যেই ছড়িয়ে আছে ,  ৬৫হাজারের বেশি গ্রাম। আমাদের জনগণ অভাবনীয় দারিদ্র্যের শিকার , বিগত সরকারের কৃষিবিমুখতা এবং মাত্র ২২টি পরিবারের দাপটে প্রভাবিত ক্ষমতা এর পেছনে দায়ী। আমাদের ভূমি পৃথিবীর অনেক স্থানের চেয়ে উর্বর এবং তারপরও আমাদের জনগণ দরিদ্রতম। তবে স্বাধীনতার জন্য যে যুদ্ধ এই জাতি করেছে তাতে সামাজিক বিপ্লবও ঘটেছে , জনগণের জাগরণ অভূতপূর্ব।
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জনতা আজ জাগ্রত। তারা আর পরোক্ষ কোনো বস্তু নয়  মূল চালিকাশক্তি। উদ্বেগ তোলার মতো একটি প্রশ্ন, “গরীব কারা?” থেকে অনুসন্ধান করে আসে আরেকটি প্রশ্ন “কেন তারা গরিব?” মৌলিক প্রশ্ন সমূহের উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। দারিদ্র কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একার নয় বরং এটি অর্থনৈতিক, শিল্পনীতি ও সংগঠনের সমস্যা। এই সমস্যাটিকে প্রথমেই একেবারে মূলে গিয়ে সমাধান করতে জবে এবং সমস্যাটি বিকাশের পর তার মোকাবেলা হবে দ্বিতীয় ধাপ। 


গ্রামগুলো আগেই যেমমটা বলা হয়েছে, গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক রীতি গঠনে এরাই যথার্থ কেন্দ্র। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিপ্লবকে গণতান্ত্রিক ধারায় নিয়ে আসতে চাইলে কাজটি গ্রাম থেকে শুরু করতে হবে, যেখানে ৯৪.৮ শতাংশ জনতার বাস। কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাগুলো এই গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন আনার জন্য কার্যকরী। এজন্য আমাদের জাতীয় জীবনের যে শাখাগুলি গ্রামীণ জনসংখ্যার উন্নতিতে প্রভাব রাখে তারা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টে অন্যতম প্রধান তাৎপর্য রাখবে।


কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের তিনটি প্রধান ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে। প্রথমতঃ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা হবে প্রবল প্রচেষ্টার জায়গা, সরকারের উন্নয়নশীল সংস্থাগুলো এক্ষেত্রে এই প্রকল্পে কাজ করবে। এসব প্রকল্পের পরিকল্পায়ন পূর্বেই গৃহীত। এসব কার্যক্রম সামাজিক উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাগুলো গ্রামীণ জীবনে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রকল্পের অখণ্ড অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। দ্বিতীয়তঃ এই প্রকল্পের সারাংশ হলো গ্রামবাসীদের মধ্যে যারা নিজেদের দূর্ভোগ সম্পর্কে সচেতন তাদের এগিয়ে এসে সামাজিক পরিবর্তন আনতে উদ্বুদ্ধ করা। এটা করা যেতে পারে নিজেদের জন্য নতুন একটি জীবন গঠন করার মাধ্যমে তারা সচেতনতা ও দায়িত্ব গড়ে তোলার কাজও করতে পারেন। যে প্রকল্পটি তাদের ভাল থাকার জন্য গঠিত, তাতে এর প্রয়োগ তারা করতে পারেন।  প্রকল্পটি তাদের নতুন সুযোগ সুবিধা এনে দিচ্ছে, তার বদলে পরিকল্পায়ন ও বাস্তবায়নে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এনে দিতে পারে স্বাতন্ত্রসূচক মান।এর ফলে তাদের পরিধি ও প্রভাব বিস্তৃত হবে। আত্মসহযোগিতা এবং অন্যকে সহযোগিতা যেকোন আন্দোলনের মৌলিক উপাদান। এর ফলে নিজেদের মধ্য থেকে নেত্বৃত্ব গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এককথায় এই আন্দোলনটি সামাজিক উন্নয়অনের আন্দোলন, এবং এই গ্রামীণ সমাজের প্রতিটি শাখায় প্রসারিত হবে। তৃতীয়ত আন্দোলনটি গোটা গ্রাম সমাজকেই এর অধীনে নিয়ে আসবে এবং অধিবাসীদের সহযোগিতামূলক আন্দোলনে অংশ নিতে এবং নিজেদের অধিকারের অন্যন্য ক্ষেত্রে কাজ করতে শেখাবে। এতে উদ্যোগটা এগিয়ে যাবে এবং আমাদের জনগনের উদ্ভাবনশক্তির উন্নয়ন ঘটবে। সব মিলিয়ে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট হলো গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গঠনের সহজাত নমুনা।


সমাজ উন্নয়ন বলতে গ্রামবাসীর ভলেন্টারি আত্মসহযোগিতাকেই বোঝায়। এর মূল উদ্দেশ্য গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্তন। এই প্রকল্পে সুপ্ত আদর্শ গ্রামবাসীর জন্য আলোড়ন উদ্দীপক হবে না যদি না তারা নিজেরা এর প্রয়োজন অনুভব করে এবং তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করে। মূল সমস্যাগুলোকে গ্রামবাসীদের নিজেদেরই সমাধান করতে হবে। 
















[bookmark: a222]<003.113.222> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড

সরকারি এজেন্সিগুলো গ্রাম্য কমিউনিটিকে সন্তুষ্ট করবে তাদের প্রয়োজন মেটানোর মাধ্যমে, যেমন তাদের নতুন স্কিল শিখিয়ে, বিদ্যমান স্কিলগুলোকে প্রয়োজনের সময় আরও উন্নত করিয়ে, গ্রামের প্রয়োজন মেটাবার মতো উন্নদ প্রযুক্তি জ্ঞান এনে এবং সরকারি তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা সংগ্রহ করে স্বেচ্ছাসেবী কমিউনিটি প্রচেষ্টাকে সহায়তা ও উদ্দীপ্ত করা। নেতৃত্ব আসতে হবে জনতার মাঝ থেকেই। এটি এমন একটি আন্দোলনের অংশ যেখানে গ্রামবাসীরাই থাকছে কতৃত্বে, সরকারি এজেন্সিগুলো অধীনস্ত ভূমিকায়।
স্বেচ্ছাসেবী কমিউনিটি প্রচেষ্টাকে সহায়তা করার জন্যই কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্পের ছক কাঁটা হয়েছে। বেশ কটি পরিকল্পনা নিয়ে এটি করা হয়েছে, যারা প্রতিটিই গ্রামীণ কমিউনিটি জীবনের নিম্নলিখিত বিভিন্ন দিকের মধ্যে পড়ে:
১. কৃষি
ক. প্রাণী ব্যবস্থাপনা
খ. সেচ
গ. পুনরুদ্ধার
ঘ. উন্নত বীজ
ঙ. সার
চ. অন্যান্য সরবরাহ

২. স্বাস্থ্য ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা
ক. মেডিকেল সুযোগ-সুবিধাসমূহ
খ. ডাক্তার
গ. নিরাপদ পানীয় জল
ঘ. পরিবেশ পরিছন্নতা

৩. শিক্ষা
ক. বয়ষ্ক শিক্ষা
খ. সামাজিক শিক্ষা

৪. যোগাযোগ
ক. রাস্তাঘাট
খ. সেতু ও কালভার্ট

৫. গ্রামীণ চারু ও কারুশিল্প

৬. আবাসন

গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রামবাসীদের কাছ থেকেই আসতে হবে। এই আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি হলো আত্মসচেতনতা, আত্মপরীক্ষা ও আত্মসহায়তা। এটা পুরোপুরিই নির্ভর করে মানুষের ইচ্ছাশক্তি, স্বেচ্ছাশ্রম আর উদ্যমী অংশগ্রহের ওপর। এই আন্দোলনের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য এই আদর্শে উদ্ধুদ্ধ এক দল স্বেচ্ছাসেবী প্রয়োজন। অনেক তরুণ আছে, যারা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে আগ্রহী, কিন্তু মুক্তিবাহিনীতে তাদের নেওয়া হচ্ছে না।
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এখানে এরকম অনেক তরুন আছে যারা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছে, কিন্তু তাদের সকলকে মুক্তিবাহিনীতে নেওয়া হবে না। এই আন্দোলনের জন্য দলবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবক দরকার যাদেরকে এসব তরুনদের মধ্যে থেকে নিয়োগ করা যায়। তাদের এ কাজের জন্য তাদেরকে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় এ আন্দোলনের দর্শন (সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে) সম্বন্ধে। এর ভিত্তিতে তারা আমাদের জনগণদের প্রেরণা প্রদাণ করার মতো অবস্থায় উপনিত হবে। তাদের প্রধান কাজ হবে একটি আন্দোলন গড়ে তোলা যা সব শ্রেনীর গ্রামবাসী দ্বারা গৃহীত হবে এবং শর্ত আরোপ করা যেন আন্দোলনটি বজায় থাকে এবং আন্দোলনটির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতার মাধ্যমে গ্রামবাসীদের মধ্যে এটা বাহিত হয়।
সত্যিকার অর্থে অতীতে দেশের কোন স্তরেই কোন গনতন্ত্র ছিল না। স্বৈরাচারী এবং উৎপীড়নমূলক কেন্দ্র রেখে সেই পরিসীমার মধ্যে কখনো গনতন্ত্র থাকতে পারে না। এটাই আশা করা হয় যে ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় এবং সামগ্রীকভাবেই গনতন্ত্র বজায় থাকবে। এই একটা জিনিসই আন্দোলনে জনগনের কার্যকর ও অর্থবহ অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে পারে। এটা অবশ্যই একটা আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হতে হবে যাতে করে এতা জনগনকে আকৃষ্ট করতে পারে।

সামাজিক কর্মীদের সঠিক সংখ্যা নির্ভর করে এলাকা, জনসংখ্যা ও কর্মী লভ্যতার উপর। কর্মীদের অবশ্যই একনিষ্ঠ ও উদ্যমী হতে হবে। তাদের অবশ্যই সাধারণ মানুষের মাঝে যেতে হবে এবং গ্রামবাসীদের সাথে এক প্রাণবন্ত হৃদ্যতা গড়ে তুলতে হবে। তাদের আচার-আচরণ, চরিত্র ও মনোভাবের মাধ্যমে তাদের অবশ্যই নিজেদের এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন তারা গ্রামীণ সমাজের স্বাভাবিক ও সহজাত অবিচ্ছেদ্য অংশ। সম্পূর্ণ দাম্ভিকতা বিবর্জিত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের মাধ্যমে তারা জনগণকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। সামাজিক কর্মীদের অবশ্যই এটা অনুধাবণ করতে হবে যে তাদের উপর এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এজন্য রাজনৈতিক নেতাদের সৃজনী এবং কার্যকর সমর্থন প্রয়োজন, যারা রাজনীতিকে মানবসেবার মহৎ পথ হিসেবে গণ্য করে।

দলীয় উন্নয়ন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন:
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত Body-village পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন সভা উন্নয়ন বিভাগ, জেলা সভাকে সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে একত্রিত করতে হবে। এই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত দল/গোষ্ঠিকে এই উদ্দেশ্যের জন্য উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হয়। বিস্তারিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। 
স্থানীয় সরকারের সম্পূর্ণ ভিত্তির মৌলিক ধারণাটি হচ্ছে যে স্বশাসনের জন্য ভালো সরকারের কোন বিকল্প নেই। এর শুরু হয় সব সমস্যার ব্যপ্তি তাদের কেন্দ্র নয়, এবং সেসব সমস্যার সিদ্ধান্তের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া যেসব সমস্যা সম্প্রদায়ের একটি অংশকে প্রভাবিত করে এবং শুধুমাত্র প্রভাবিত অংশের দায়িত্বানুভূতির এবং উদ্ভাবনের অভ্যাস ধ্বংস হয়, সেটা মেনে নেওয়ার মাধ্যমে। একটি নির্দিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের অন্ততপক্ষে জানা প্রয়োজন তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য, একটি পারিপ্বার্শিক সমাজের প্রয়োজনীয়তা। এছাড়া তারা তাদের সন্তুষ্ট করার ক্ষমতা খুঁজে পাবে যা তাদের জীবনীশক্তির গুণমান বৃদ্ধি করবে যদি না তাদের সন্তুষ্টি সর্বদা নিয়ন্ত্রিত হয়। কারণ, স্থানীয় মতামতের প্রতি সংবেদনশীল সজীব করার ক্ষমতা সম্পন্ন প্রশাসন ব্যবস্থা না হলে এটি ধারণার অবহেলিত অবস্থা ও অভিব্যক্তির সঠিক অবস্থা প্রকাশে সক্ষম নয় যা একটি সফল সরকারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি কোন স্থানের সহজাত ক্ষমতার অভাব বোধ করায়। এটি যারা শাসন করে তাদের প্রতি মৌলিক সমর্থনের প্রকাশ করে না। এটি স্বাধীন ইচ্ছাশূণ্যের একরূপতা যা বিভিন্ন জিনিসের জন্য অভিন্ন নিয়ম প্রয়োগের প্রচেষ্টার ফলে গড়ে উঠে। এটা খুবই ক্ষীণ যে দূর থেকে এরকম প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্টদের থেকে আগ্রহ জাগানোর কাজ সম্পন্ন করা যাবে। স্থানীয় বিষয়াবলির কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা হয়তো ধিক্কার জানাতে পারে এবং এটি কখনোই স্থানীয় স্বসরকার ব্যবস্থা ও সমাজ উন্নয়নের গঠন নীতির মৌলিক সমর্থনের প্রকাশ হবে না।
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কিছু সমস্যাঃ
১. এলাকা- স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের এলাকা যথাসম্ভব ক্ষুদ্র হওয়া বাঞ্চনীয়।
২. গ্রাম ও জেলা পর্যায়ে স্থানীয় গোষ্ঠীর সংবিধান-
ক) (১) গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ- ঐ গ্রাম থেকে ইউনিয়ন সভায় নির্বাচিত সদস্য দ্বারা পরিচালিত এবং গ্রাম্য পর্যায়ের সকল উন্নয়ন ও প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। 

(২) তৃণমূল পর্যায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা তাদের নিজস্ব গ্রামে স্থানীয় ভাবে আয়োজিত পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশ নিবে।
খ) ইউনিয়ন সভা- ১০ থেকে ১৫ জন সদস্য দ্বারা গঠিত যারা সরাসরি ‘সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার’ এর ভিত্তিতে গণ্য জনগণের  দ্বারা নির্বাচিত। 
গ) উন্নয়ন বিভাগ- ইউনিয়ন সভার চেয়ারম্যানদের দ্বারা গঠিত থানা পর্যায়ের সমন্বয়। তারা সেই পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত ও সহায়তা প্রাপ্ত হবেন।
ঘ) জেলাসভা- সদস্যদের দ্বারা গঠিত যেখানে সদস্যসংখ্যা নির্ভর করবে প্রতিটি জেলার জনসংখ্যার উপর। তারা ‘সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার’ এর ভিত্তিতে গণ্য জনগনের দ্বারা সরাসরি বির্বাচিত।
(১) জেলাসভার চেয়ারম্যান সেই জেলার প্রথম নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হবেন। তার পদমর্যাদা হবে ডেপুটি মিনিস্টার।

৩. কার্যাবলীঃ
ক) বিধিবদ্ধ এবং দৈনন্দিন কার্যক্রম।
খ) উন্নয়ন কর্মকান্ড- সামাজিক উন্নয়ন।
৪. কমিটি ব্যবস্থা।
৫. আর্থিক সংস্থান-
ক)স্থানীয় কর ব্যবস্থা।
খ) সরকারি অনুদান।
গ) উন্নয়ন অনুদান।

৬. কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সম্পর্ক।

৭. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত বেসামরিক সেবা।
ক) নিয়োগ।
খ) স্থানীয় গোষ্ঠীর কাছে তাদের অধীনে কার্যালয়ের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা।
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(গ) চাকুরির বেতন ও অন্যান্য শর্তাদি। 
৮. সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত সুশৃঙ্খল পুনর্গঠনকারী কর্মীবাহিনী।
বিঃদ্রঃ জেলা ও থানা পর্যায়ে গ্রামীন উন্নয়নের লক্ষ্যে এজটি বিস্তারিত পরিকল্পনা সাধারণ প্রশাসনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে।

সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক কাঠামো

ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশ একটি ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা। সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি থানা বা পুলিশ ষ্টেশনকে উন্নয়ন ব্লক হিসেবে বিবেচনা করা হবে (এক্ষণে থানাকে উন্নয়ন ব্লক হিসেবে অভিহিত করা হবে)। গড়ে প্রতিটি উন্নয়ন ব্লকে ১৫৮টি গ্রাম থাকবে যার মধ্যে ছোটখাটো পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে। প্রতি থানায় ১০ থেকে ১২টি ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং ইউনিয়ন কাউন্সিলকে ইউনিয়ন বোর্ড হিসেবে পুনরায় নামকরণ করা হবে। প্রত্যেক বোর্ডে ১০ থেকে ১৫টি গ্রাম থাকবে।
প্রত্যেক উন্নয়ন ব্লকের জন্য একজন করে উন্নয়ন কর্মকর্তা থাকবেন। নিম্নোক্ত বিষয়ে একজন করে মোট আটজন সম্প্রসারণ কর্মকর্তা থাকবেন। 
১. কৃষি
২. পশুসম্পদ 
৩. পল্লী উন্নয়ন 
৪. সামাজিক শিক্ষা
৫. নারী ও শিশু বিষয়ক কার্যক্রম
৬. সমবায়
৭. গ্রামীন শিল্প
৮. গ্রাম পঞ্চায়েত বা ইউনিয়ন বোর্ড

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য গ্রাম পর্যায়ে দশজন কর্মী এবং দুইজন মহিলা কর্মী থাকবে। 

সহায়ক জনবলসহ একজন করে ডাক্তার থাকবে। প্রতি ব্লকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থাকবে। পর্যায়ক্রমে প্রতি ইউনিয়ন বোর্ডে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হবে এবং কালক্রমে প্রতি গ্রামে। অন্যান্য বিষয়াদি অপরিবর্তিত থাকলে ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে প্রতি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকবে।

সমগ্র বাংলাদেশের প্রয়োজনে প্রত্যেক ক্যাটাগরির নিম্নোক্ত সংখ্যক কর্মকর্তা প্রয়োজন হবে।

১. ব্লক উন্নয়ন কর্মকর্তা 	--- 	৪১১
২. সম্প্রসারণ কর্মকর্তা 	--- 	৩২৮৮
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৩. কৃষি সহকারী 			-- 	৪০৪৬
৪. গ্রাম পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবক কর্মী	-- 	৪০৪৬০
৫. গ্রাম পর্যায়ের মহিলা কর্মী 		-- 	৯০৯২
--------------------------
মোট					৮৬,২৯৭

ব্লক উন্নয়ন কর্মকর্তা সরকারের বর্তমান বা পুনর্গঠিত ক্যাডার কর্মকর্তা হবে। এইসকল ব্লক উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীজীবনের সকল বিষয়ে সম্যকভাবে পরিচিত থাকবেন। তাদের কর্ম ও আচরণের মাধ্যমে তারা নিজেদের এমন একটি অবস্থানে চলে যাবেন যাতে তারা গ্রামের মানুষের সাথে একটি জীবনালাপ স্থাপন করতে হবে। তাদের মধ্যে থাকবে পরিপক্কতা, উদ্যম ও উৎসাহ। তাদের বেতন ও সম্মানী সরকার বহন করবে। 
ব্লক উন্নয়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব নিম্নরূপঃ

(১) সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের লক্ষ্য, পদ্ধতি ও বিষয়াদি যাতে গ্রামের জনগণ বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা ও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ।
(২) প্রতি ব্লকের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ।
(৩) ব্লকের কর্মীদের কার্যক্রম বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান ও তত্ত্বাবধান। 
(৪) তহবিলের সঠিক ব্যবহার এবং হিসাব ও নথিপত্র ব্যবস্থাপনা। 
(৫) গ্রামের মানুষের উদ্যমী কাজ পর্যবেক্ষণ করা। 
(৬) সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম চালনার প্রয়োজনীয় উপকরণের মজুদ গড়ে তোলা এবং পরিকল্পনার সঠিক সম্পাদনের জন্য সরবরাহ ব্যবস্থা চালু ও নিয়ন্ত্রণ করা। 
(৭) আলোচনার জন্য কর্মীসভার আয়োজন। 
(৮) নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনে ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমণ।
প্রশিক্ষণঃ নিয়োগের সময় এসকল কর্মকর্তাকে একমাসের পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং তারা নিজেরা দুইমাসের আরো দুইমাসের চাকুরির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।
প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত পরিমাণে পাঠকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। 
সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ
(১) তাদের বিশেষ কার্যক্রম সম্পর্কে ব্লক উন্নয়ন কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ
(২) সর্বস্তরের জনগণের প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ
(৩) কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রামের জনগণের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান। 
(৪) সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও গ্রামের জনগণকে সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং সকল আনুষঙ্গিক সহযোগিতা প্রদান করা।
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(৫) সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী বিভাগের উন্নয়ন নীতির সাথে যোগাযোগ স্থাপন। 
(৬) গ্রাম পর্যায়ের কর্মীদের কারিগরি সহায়তা প্রদান।

প্রত্যেক সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কার্যাবলী রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা 
(ক) বিভিন্ন কৃষি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ। 
(খ) ব্লকের অধীন সকল জমির উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত ব্যবস্থা সম্পর্কে গ্রামবাসীদের অবহিতকরণ। কর্মকর্তাকে নিজে উপস্থিত হয়ে গ্রামবাসীদের সাথে সপ্তাহে কয়েক ঘন্টা মাঠে কাজ করতে হবে। 
(গ) গ্রাম পপর্যায়ের ককর্মীদের সসহযোগিতায় ইউনিয়ন বোর্ড এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রদর্শনী আয়োজন করতে হবে এবং তালিকা বা কৃষি প্রোগ্রামের অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ গচ্ছিত রাখতে হবে। 
(ঘ) কৃষক, নিবন্ধিত বীজ উৎপাদনকারী এবং অন্যান্য গ্রাম্য নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ। 

(২) পশুসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা 
(ক) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন, গ্রামের মানুষদের পশুপালন বিষয়ে শিক্ষাদান এবং গবাদিপশুর সঠিক উন্নয়ন সাধন ও ব্যবহার নিশ্চিত করণ। 
(খ) দুগ্ধ ও অঅন্যান্য পপশুজাত পণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সমবায় ব্যবস্থাকে উৎসাহিতকরণ। 
(গ) ঘাস ও খড় চাষের জমি উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ এবং মৎস্যচাষে উন্নয়ন ঘটানো। 

(৩) পল্লী প্রকৌশল সম্প্রসারণ কর্মকর্তাঃ (তত্ত্বাবধারক) 
(ক) নির্মাণকাজ বিষয়ে প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ। 
(খ) সকল নির্মাণকাজ তত্ত্বাবধান এবং অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করা। 

(৪) সামাজিক শিক্ষা কর্মকর্তাঃ 
(ক) বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ও আনুষঙ্গিক কাজ করা (যেমন সংবাদপত্র, পুস্তিকা ও ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা) 
(খ) গ্রামের যুবকদের দল বা ক্লাবে সংগঠিত করা, তাদের পরামর্শ প্রদান করা যাতে তারা সাংষ্কৃতিক ও বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও আয়োজন করতে পারে।

(৫) নারী ও শিশু বিষয়ক সম্প্রসারণ কর্মকর্তাঃ
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ক) গ্রামের নারীদের সমিতি সংঘটিত করা।

খ) যেখানে সম্ভব মহিলা সমিতি সংঘটিত করা এবং তাদের কল্যানার্থে উপযুক্ত প্রকল্প প্রস্তাবনা করা।

গ) তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকদের উৎসাহিত করা, জনসাধারনের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস উন্মিত করা এবং গ্রামের লোকদের স্কুল শুরু করতে বিশেষভাবে মেয়েদের উৎসাহিত করা।

(৬) সহযোগিতার জন্য এক্সটেনশন অফিসারঃ 
ক) ব্লকের কোন না কোন সমবায় সমিতির অন্তর্ভূত হতে উৎসাহিত করা।
[সেখানে সমবায় দুই ধরনের হতে পারে। (১) কৃষি সমবায়, (২) ভোক্তা সমবায়]

খ) নতুন সমবায় সমিতি সংগঠিত করতে সাহায্য করা। 

গ) নিয়মিত সব সমবায় সমিতি পরিদর্শন করা। এবং

ঘ) সমবায় সম্পত্তিগুলোর কোনরকম বিলম্ব ছাড়াই আর্থিক সহায়তা ও সরবরাহ নিশ্চিত করা।

(৭) শিল্পক্ষেত্রে এক্সটেনশন অফিসারঃ
ক) প্রত্যেক কারিগর এবং তাদের সমবায় সমিতিকে সরঞ্জাম সরবরাহ এবং পণ্য বাজারজাত করণে সহায়তা করা।

খ) গ্রামীণ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন এবং তদারকি করা।

গ) বিভিন্ন ধরনের গ্রামীণ শিল্পে জনসাধারণকে সহায়তা দান করা। কাঠের কাজ, ইট তৈরি, সেলাই, লোহার কাজ, বয়নশিল্প, মৃৎশিল্প, মৌমাছি পালন, মাছধরা ইত্যাদি।

(৮) গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য এক্সটেনশন অফিসারঃ
ক) মৃতপ্রায় গ্রাম পঞ্চায়েতকে পূনরুজ্জিবিত করতে গ্রামবাসীকে উৎসাহিত করা।

খ) জনসাধারনের কাছে এক্সটেনশন অফিসারদের উদ্দেশ্য, প্রতিষ্ঠান ও নিয়োগ ব্যাখ্যা করা।

এই মুহুর্তে যারা এই লেভেলের অফিসার তাদের সংখ্যা সঠিক এবং সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। (অথবা মূল অনুষদ থেকে ডিগ্রী প্রাপ্তদের) বিভিন্ন কলেজ থেকে পোস্টটির জন্য ডিগ্রীপ্রাপ্ত সরাসরি নিয়োগ দেয়া যেতে পারে, অথবা সুযোগ্য শিক্ষিত যুবক সমাজ যারা বিভিন্ন যুব ক্ষেত্রে অবস্থান করছে কিন্তু মুক্তিবাহিনীতে নেয়া হয়নি, অথবা গ্রাম পর্যায়ের কর্মীদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যাখ্যা করতে হবে।

গ্রাম পর্যায়ের নারীকর্মীঃ
প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য দুইজন করে গ্রাম পর্যায়ের নারী কর্মি থাকবে। গ্রাম  পর্যায়ে মহিলাদেরকে কর্মি হিসেবে নিয়োজিত হতে উৎসাহ দিয়ে সব কাজ করা হবে। 
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তবে গ্রাম পর্যায়ে এতো বিশালসংখ্যক নারীকর্মী পাওয়া সম্ভব না-ও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে পুরুষ কর্মীদের দায়িত্ব দিতে হবে। 
গ্রামকর্মীদের কর্তব্য:
দেশজুড়ে যে সামাজিক সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ চলছে গ্রামকর্মীরা সে কাজগুলোই গ্রাম পর্যায়ে চালিয়ে যাবে। তাদের নির্দিষ্ট কাজগুলোকে সাত ভাগে ভাগ করা যায়:

১. শিক্ষা ও তথ্য প্রদান
-	উন্নত বীজ, সার, গোবর ও সরঞ্জাম কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা দেখানো।
-	সার ও কৃত্রিম প্রজননের ব্যবহার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রচারণা চালানো।
-	কিভাবে কম্পোস্ট সার তৈরির গর্ত খুঁড়তে হয়, গবাদি পশুর জন্য সুষম খাদ্য তৈরি করতে হয়, বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের নালা তৈরি করতে হয়, পানিতে ক্লোরিন ব্যবহার করতে হয় আর গ্রামাঞ্চলে বাড়ি তৈরি করতে হয়ে সে প্রসঙ্গে তথ্য সরবরাহ করা।
-	গ্রামাঞ্চলে মেলা বা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, যেখানে পোস্টার, ফিল্ম, প্যামফ্লেট, লিফলেট এবং অন্যান্য মাধ্যমে গ্রামবাসীদের তথ্য প্রদান করা হবে।

২. উন্নয়নমূলক
- 	ছোটখাটো জখম বা কাটাছেঁড়ার জন্য ফার্স্ট এইড কিট ব্যবহার করা।
- 	ঔষধ বিতরণ করা।
- 	গবাদি পশুদের ছোটখাটো জখমের ক্ষেত্রে ফার্স্ট এইড কিট ব্যবহার করা বা প্রয়োজনে মানুষ ও গবাদি পশুদের 
টিকাদান করা।

৩. সরবরাহ ও সেবা
- 	উন্নত বীজ, সার, সরঞ্জাম, গোবর ও সার সরবরাহ করা এবং পানি ও মাটির ওপর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা।

৪. নির্মাণকাজ
- 	গ্রামে কী ধরনের স্থাপনা প্রয়োজন এবং তা তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কিভাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে তা যাচাই করা।
- 	ব্যয়ের রশিদ তৈরিতে সাহায্য করা।
- 	প্রশাসনিকভাবে কাজের অনুমতি সংগ্রহ করা আর নির্মাণকাজের পরিকল্পনা তৈরিতে সাহায্য করা। 
-	জনগণের অনুদান সংগ্রহ করা।
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৫. উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গ্রাম সংগঠিত করা
· ফসল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা
· পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবহার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রচারণা করা
· যুবসংঘ গঠন করা
৬.পরিসংখ্যানসংক্রান্ত তথ্য জোগাড় করা
· বিভিন্ন জরীপ সম্পাদন করা
· আদমশুমারীতে সাহায্য করা
৭. প্রশাসনিক
· ঋণের রশিদ সংগ্রহ করা এবং উপযুক্ত ঋণ গ্রহীতার নামে সুপারিশ করা
· অফিসের কাজকর্মের রেকর্ড রাখা
· প্রয়োজনীয় প্রগ্রেস রিপোর্ট, চার্ট, মানচিত্র আর বিবৃতি তৈরি করা
· সরঞ্জাম ও অন্যান্য স্টোরের রক্ষণাবেক্ষণ করা
· মাসিক, পাক্ষিক বা জরুরি মিটিং-এ উপস্থিত থাকা
· অতিথিদের ঘুরিয়ে দেখানো

গ্রামকর্মীদের প্রধান কাজ হচ্ছে বিভিন্নভাবে শিক্ষা ও তথ্য বিস্তার করে গ্রামবাসীর জীবনব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসা। এছাড়াও কিছু সময়ের জন্য তাদের কৃষকদের সাথে শস্যক্ষেত্রে কাজ করতে হবে। 

প্রশিক্ষণ

প্রতি গ্রামকর্মীকে এক্সটেনশন ট্রেইনিং সেন্টার থেকে দুই বছরের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।
১. প্রতি ব্লকে বিডিও কর্তৃক আয়োজিত লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে গ্রামকর্মী নির্বাচন করা হবে।
২. পরবর্তীতে তাদের আরও কিছু নির্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে, যেমন—বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা, কর্মক্ষমতার পরীক্ষা, কায়িক শ্রমক্ষমতার পরীক্ষা, কৃষিবিদ্যাজনিত পরীক্ষা, প্রকাশ্যে বক্তব্য প্রদান পরীক্ষা আর ক্রীড়াজনিত পরীক্ষা।
৩. প্রশিক্ষণকে দু’ভাগে ভাগ করা হয়েছে: 
- 	শ্রেণীকক্ষে প্রদত্ত লেকচার
- 	ব্যবহারিক শিক্ষা
- 	সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে: 
- 	কৃষিবিদ্যা, প্রকৌশলশাস্ত্র, মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা, উদ্ভিদের রক্ষণাবেক্ষণ, কৃষি অর্থনীতি, গবাদি পশু   পালন, গণস্বাস্থ্য, সামাজিক শিক্ষা, গ্রাম ও কুটিরশিল্প
-  	প্রশিক্ষণরত গ্রামকর্মীরা ব্যারাকে ঘুমাবে এবং কমন ডাইনিং হলে একসাথে খাবে। 

গ্রামে আসার পর গ্রামকর্মীদের করনীয়:

১. গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের যে লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে হবে তা ব্যাখ্যা করা।
২. গ্রামবাসীদের মধ্যে কোন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজে উৎসাহ আছে তা নির্ধারণ করা।
৩. গ্রামবাসী যাদের নেতৃস্থানীয় মনে করে তাদের চিহ্নিত করা।
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৪. গ্রামবাসীদের মতে তাদের মূখ্য সমস্যাগুলো কি, সেসব জানার চেষ্টা করা এবং সমস্যা সমাধানে তারা কতটা আগ্রহী।

সংযমী ও বিচক্ষণ হতে ওদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ধীরে ধরে গ্রামে ওরা বন্ধু হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে। গ্রামকে সক্রিয় করে তুলতে ওরা ভীষণ সতর্কতার সঙ্গে শুরু করে। এটা করে ওরা মূলত গ্রামীণ নেতৃত্বের মাধ্যমে কাজ করে। গ্রামীণ নেতারা, হোক বন্ধুসুলভ বা বৈরি, প্রগতিশীল কিংবা রক্ষণশীল, তারাই গ্রামের ভাবনা ও কার্যক্রমের নির্দেশনা দেয়। গ্রামীণ পর্যায়ের কর্মিকে গ্রামে কাজ করার সময় অবশ্যই জবরদস্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। 

উন্নয়নে সহায়তা

১. কমিউনিটি উন্নয়নের প্রযুক্তিগত সহায়তা আসে ব্লক ও গবেষণা স্টেশন কিংবা বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের ব্যক্তিবর্গের দ্বিমুখি যোগাোযাগের মাধ্যমে। এতে গ্রামের লোকদের কাছে গ্রামীণ কার্যক্রম সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তথ্য সরাসরি দেওয়া হয় প্রশিক্ষিত লোকের মাধ্যমে, যারা পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে তাদেরকে তথ্যগুলোর ব্যখ্যা দিতে পারে। এর মাধ্যমে গবেষণা স্টেশন ও বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট গ্রামীণ সমস্যাগুলো সম্পর্কেও জানতে পারে যাতে সমাধান করা যায়।

২. কমিউনিটি উন্নয়নের আর্থিক সহায়তা আসে বিভিন্ন অনুদান থেকে; কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঋণ ও ভর্তুকিও কাজে লাগানো হয়। এই সহায়তার স্বাতন্ত্র হলো গ্রামে আত্ম-সহায়তায় উৎসাহী হতে চেষ্টা করা, যাতে ঋণ দেওয়ার আগেই একটি সুনির্দিষ্ট অনুপাতে লোকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। এই অংশগ্রহণ হতে পারে নগদ অর্থ, শ্রম বা উপকরণের মাধ্যমে। নগদ অর্থ আসতে পারে ইউনিয়ন বোর্ড ও পঞ্চায়েতের আদায়কৃত কর ও ব্যক্তিগত দান থেকে। গ্রামবাসীদের যারা কোনো সুনির্দিষ্ট কাজে শ্রম দিচ্ছে, তারাও ওই শ্রমের সমমূল্যের অবদান রাখছে। এই শ্রমের মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে জনশক্তির ভিত্তিতে পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের অনুমিত কর্মভারে এবং রূপিতে এর মূল্য নির্ধারিত হয়েছে আঞ্চলিক জেলার বিদ্যমান মজুরি হার অনুযায়ী। উপকরণ দিয়ে অবদানের মূল্যও নির্ধারিত হয়েছে বিদ্যমান বাজার দর অনুযায়ী। 

অনুদান:  এমবের অভিপ্রায় হলো বৃহত্তর কমিউনিটির কাজে লাগানো। কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে এই অনুদানগুলো মঞ্জুর হয় মূলত পানীয় জলের কূপ, রাস্তাঘাট, কালভার্ট, স্কুল, ঔষধালয় ও কমিউনিটি সেন্টার গড়া বা মেরামতের কাজে। 

ঋণ: ঋণ মঞ্জুর হয় মূলত সুনির্দিষ্ট আর্থিক সুবিধা পাওয়া যাবে, এমন কার্যক্রমের জন্য এবং যেগুলো ফলপ্রসূ হওয়ার যৌক্তিক সম্ভাবনা আছে। যেমন, সেচ কার্যে ঋণ দেওয়া বেশ সাধারণ। 

ভর্তুকি: যখন কোনো প্রকল্প নতুন এবং এই উপকারিতা এখনও প্রতিপাদন করা হয়নি, সেটি গ্রহণের প্রনোদনা দেওয়ার জন্য ভর্তুকি দেওয়া হয়।

সব ক্যাটেগরির কর্মকর্তা, বি.ডি.ও., সম্প্রসারিত কর্মকর্তা ও গ্রাম পর্যায়ের কর্মী: 

১. ব্যপক সফর

২. মানুষের সঙ্গে সরাসরি, প্রায়শ এবং অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ।
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৩. বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, বিশেষ করে কৃষকদের সঙ্গে মাঠে কৃষি কার্যক্রম।

গ্রাম পঞ্চায়েত: 

প্রতিটি গ্রামে গ্রাম পঞ্চায়েত থাকবে। গ্রাম থেকে যে ব্যক্তি ইউনিয়ন বোর্ডে নির্বাচিত হয়েছে, তিনিই হবে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান (অবশ্যই ওই গ্রামের)।

গ্রামের সব ধরণের কাজের দায়িত্ব থাকবে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের, যেমন কৃষি, পশুপালন, সেচ, সামাজিক শিক্ষা, যোগাযোগ, গ্রামীণ চারু ও কারু শিল্প, শিল্প কারখানা ও আবাসন। তার দায়িত্ব হবে এই কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করা। গ্রাম থেকে নেওয়া ১০ জন স্বেচ্ছাসেবী তাকে সহায়তা করবে। ওই গ্রামের জন্য নেওয়া নির্দিষ্ট প্রকল্পগুলো ওই পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে। গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিকল্পনা প্রনয়ণ করবে পঞ্চায়েত। ওই পরিকল্পনা ইউনিয়ন বোর্ডে দাখিল করা হবে এবং ইউনিয়ন বোর্ডের পরিকল্পনার অংশভুক্ত হবে। এরপর সেটা যাবে উন্নয়ন ব্লকে এবং উন্নয়ন ব্লকের পরিকল্পনার অংশভুক্ত হবে, যেটি থানায়। এরপর সেটা যাবে জেলা বোর্ডে, সেখান থেকে যাবে কেন্দ্রে কমিউনিটি উন্নয়ন মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকারে। 

গ্রাম পর্যায়ে পরিকল্পনা সম্পাদন

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তার গ্রামে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবেন। তকে সহায়তা করবে তার গ্রামের অধিবাসী ও স্বেচ্ছাসেবীরা। তার নির্দেশনায় এই স্বেচ্ছাসেবীরা পরিকল্পনার সত্যিকার ববিস্তবায়নে অংশ নেবে। মাঠ পর্যায়ে ও অন্যান্য কাজে তারা গ্রামবাসীদের সঙ্গে কাজ করবে। ইউনিয়ন বোর্ডের গ্রাম পর্যায়ের কর্মীদের কাছ থেকে সব ধরণের সহযোগিতা পাবে তারা। গ্রামীণ কৃষি সমবয়গুলো থেকে তারা বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরবরাহের ব্যবস্থা করবে।

মূল পরিকল্পনা হলো, গ্রামের সব সামর্থ্যবান পুরুষ ও নারীকে তাদের রুটি-রুজি নিজের কাজ দিয়েই উপার্জন করতে হবে। যে কাজ করবে না, সে খেতে পারবে না। ভিক্ষুকদের হাত রূপান্তরিত করতে হবে কর্মক্ষম হাতে। স্বেচ্ছাসেবীদের হতে হবে গ্রামেরই, থাকবে ও কাজ করবে গ্রামবাসীদের সঙ্গে। 

প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০ জন করে স্বেচ্ছাসেবী ধরলে স্বেচ্ছাসেবীদের মোট সংখ্যা হবে ৬ লাখ ৫০ হাজার। কোনো গ্রামে যদি ও কখনও স্বেচ্ছাসেবী দ্রুত না পাওয়া যায়, তাহলে যুব শিবিরে অপেক্ষমান তরুণদের বয়স ও যোগ্যতা অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে। তিন সপ্তাহের একটি সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স করতে হবে তাদের। তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করবে গ্রামবাসীরা। তাদের প্রতীকি কিছু হাতখরচ দেওয়া যেতে পারে।

গ্রাম পর্যায়ের কর্মীরা এই স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দেবে। কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সর্বক্ষেত্রে গ্রাম পর্যায়ের কর্মীরা প্রতিটি পঞ্চায়েতের স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তা করবে। 

মন্ত্রীবর্গ, রাজনীতিবিদগণ ও জাতীয় সংসদের সদস্যরা নিয়মিত বিতিতে গ্রাম পরিদর্শন করবেন। কমিউনিটি উন্নয়ন মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার, অন্যান্য সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়ন ও বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ-সচিব, যুগ্মসচিব ও উপসচিবদের বছরের অন্তত দু মাস কোনো একটি উন্নয়ন ব্লকে কাটাতে হবে। বিভিন্ন সার্ভিসের তরুণ ও নতুন সদস্যদের প্রতিটি উন্নয়ন ব্লকে অবশ্যই কাটাতে হবে অন্তত তিন মাস।  



							(মোজাফফর আহমেদ চৌধুরি)
							চেয়ারম্যান, পরিকল্পনা সেল,
							গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
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সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের সচিবের প্রতি বছরে অন্তত দুই মাস কোন একটি উন্নয়ন ব্লকে ব্যয় করতে হবে।  বিভিন্ন পেশায় যোগদান করা নতুন রিক্রুটদের অবশ্যই প্রতিটি উন্নয়ন ব্লকে অন্তত তিন মাস ব্যয় করতে হবে। 

মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী 

	 চেয়ারম্যান, পরিকল্পনা শাখা

	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
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সামাজিক উন্নয়নের জন্যে পরিচালনা কঠামো


জেলা সমিতি 


নির্বাচিত সভাপতি 

এবং 

৭৫,০০০ জন্যের জন্য একজন প্রতিনিধি 

সামাজিক উন্নয়ন বিভাগ 

(থানা পর্যায়) 

অঞ্চল ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকর্তা 


সম্প্রসারন কর্মকর্তা						সম্প্রসারন কম

ইউনিয়ন সমিতি 

(১০-১৫জন নির্বাচিত প্রতিনিধি) 

১০জন গ্রাম 			২ জন 				১ জন 

পর্যায়ের প্রতিনিধি 			মহিলা কর্মী 			সহযোগী

গ্রাম পঞ্চায়েত 

প্রধান 

(ইউনিয়নের নির্বাচিত প্রতিনিধি)

১০ জন গ্রাম স্বেচ্ছাসেবক  
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সাধারণ প্রশাসনিক অধিদপ্তর

মেমো নং: জিএ/২০০৯								তাং: ১৯শে নভেম্বর, ১৯৭১

বরাবর
সচিব
প্রতিরক্ষা বিভাগ

বিষয়: জোনাল চেয়ারম্যান / জোনাল প্রশাসনিক অফিসার সংক্রান্ত তথ্য

১৮/১১/৭১ তারিখে আপনার প্রেরিত মেমো’র প্রেক্ষিতে জোনাল চেয়ারম্যান ও জোনাল প্রশাসনিক অফিসার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি দলিল এ পত্রের সাথে প্রেরণ করা হইলো। দেখিয়া এবং যথাযথ ব্যবহার করিয়া বাধিত করিবেন।

সংযুক্ত: ১ (এক)



(ওয়ালিউল ইসলাম)
সহ-সচিব
সাধারণ সেবা
সাধারণ প্রশাসনিক অধিদপ্তর
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জোনের নাম	

এলাকা	জোনাল পরিষদ চেয়ারম্যানের নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর	জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর

দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১
(সাবরুম)	১. চট্টগ্রাম
২. পার্বত্য চট্টগ্রাম
৩. ফেণী—নোয়াখালী জেলার অন্তর্ভূক্ত	জনাব নুরুল ইসলাম চৌধুরী, বরাবর পোস্টমাস্টার, শান্তির বাজার, জেলা: দক্ষিণ ত্রিপুরা, সাবরুম	জনাব এস. এ. সামাদ, বরাবর পোস্টমাস্টার,শান্তির বাজার, জেলা: দক্ষিণ ত্রিপুরা, সাবরুম

দক্ষিণ-পূর্ব জোন-২
(আগরতলা)	১. ঢাকা
২. কুমিল্লা
৩. ফেণী ব্যতিত নোয়াখালী এলাকা	জনাব জহুর আহমেদ চৌধুরী, বরাবর শ্রী কেপি দত্ত, ৫/১১, কুঞ্জবন পৌরসভা, আগরতলা, ত্রিপুরা	জনাব কে. আর. আহমেদ, বরাবর শ্রী কেপি দত্ত, ৫/১১, কুঞ্জবন পৌরসভা, আগরতলা, ত্রিপুরা

পূর্ব জোন-১

(ধারাইনগর)	১. হবিগঞ্জ
২. মৌলভীবাজার—সিলেট জেলার অন্তর্ভূক্ত
	কর্নেল এম. এ. রব, সিও/ওসি, ধর্মনগর থানা, ত্রিপুরা	ড. কে. এ. হাসান, সিও/ওসি, ধর্মনগর থানা, ত্রিপুরা

উত্তর-পূর্ব জোন-১
(ডাউকি)	১. সদর
২. সুনামগঞ্জ—সিলেট জেলার অন্তর্ভূক্ত	জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী, নেউক কটেজ, কিটিং রোড, শিলং-১	জনাব এস. এইচ. চৌধুরী, নেউক কটেজ, কিটিং রোড, শিলং-১

উত্তর-পূর্ব জোন-২
(তুরা)	১. ময়মনসিংহ
২. টাঙ্গাইল	জনাব শামসুর রহমান খান, বরাবর সেরিকালচার রেস্ট হাউস, গাড়ো পাহাড়, তুরা, মেঘালয়	জনাব লুৎফুর রহমান, বরাবর সেরিকালচার রেস্ট হাউস, গাড়ো পাহাড়, তুরা, মেঘালয়

উত্তর জোন

(কুচবিহার)	১. রংপুর	জনাব মতিউর রহমান, নরন রঞ্জন রোড, ডাক বাংলো সংলগ্ন, কুচবেহাই	জনাব ফয়েজউদ্দিন আহমেদ, নরন রঞ্জন রোড, ডাক বাংলো সংলগ্ন, কুচবেহাই
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জোনের নাম		অঞ্চল		জোনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের নাম	জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তার নাম

					ও টেলিফোন নম্বরসহ ঠিকানা		ও টেলিফোন নম্বরসহ ঠিকানা

৭. পঞ্চিম জোন-১		(১) দিনাজপুর	জনাব আব্দুর রহিম			জনাব এ কাশেম খান

(বালুরঘাট)		(২) বগুড়া	 	গঙ্গারামপুর, ডাকবাংলো,		গঙ্গারামপুর, ডাকবাংলো,

					পো: গঙ্গারামপুর			পো: গঙ্গারামপুর

					পশ্চিম দিনাজপুর। 			পশ্চিম দিনাজপুর

৮. পশ্চিম জোন-২		(১)রাজশাহী	জনাব আশরাফুল ইসলাম		জনাব জে.আই. ভুইয়া

(মালদা	)				প্রযত্নে: শ্রী রাম শঙ্কর			প্রযত্নে: শ্রী রাম শঙ্কর

					স্টেশন, উত্তর বালুচার,		স্টেশন, উত্তর বালুচার,

					পো: ও জেলা: মালদা।		পো: ও জেলা: মালদা।

৯. দক্ষিণ পঞ্চিম জোন-১  	(১)পাবনা  	জনাব এম.এ. রউফ চৌধুরি		জনাব শামসুল হক

 (কৃষ্ণনগর)		 (২)কুষ্টিয়া   ১০, 	এইচসি সরকার রোড 		১০, এইচসি সরকার রোড

					 নাদিয়াপাড়া, কৃষ্ণনগর।		নাদিয়াপাড়া, কৃষ্ণনগর।

১০. দক্ষিণ পশ্চিম জোন-২   	(১)যশোর		জনাব ফনি ভূষন মজুমদার		জনাব বি.বি. বিশ্বাস

(বনগাঁ	)		(২) ফরিদপুর	প্রযত্নে: ডিকে বাগচি,			প্রযত্নে ডিকে বাগচি,

					পূর্বপাড়া রোড, বনগাঁ রেল		পূর্ব পাড়া রোড, বনগাঁ 

					বাজার, পো: বনগাঁ			রেল বাজার, পো: বনগাঁ

					জেলা: ২৪ পরগণা			জেলা ২৪ পরগণা

১১. দক্ষিণ জোন		(১) বরিশাল	এখনও নির্বাচিত হন নি		জনাব এ মোমেন

(বারাসাত)			(২) পটুয়াখালি					প্রযত্নে: গোবিন্দ বরাক,

			(৩) খুলনা						বারাসাত, ২৪ পরগণা। 
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শিরোনাম	সূত্র	তারিখ

বিভিন্ন সেক্টরে রণ সাংবাদিক নিয়োগের নির্দেশ	বাংলাদেশ সরকার

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২১ নভেম্বর, ১৯৭১

নিম্নলিলিক রণ সাংবাদিকগণকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে:

(১) 	সেক্টর-১

জনাব আব্দুল মঞ্জুর 

(২) 	সেক্টর –২ ও -৩ (আগরতলায়)

জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ চৌধুরি

(৩) 	সেক্টর-৪

জনাব হারুন-উর-রশিদ

(৪) 	সেক্টর-৫

জনাব জালালউদ্দিন আহমেদ



(৫) 	সেক্টর-৬

জনাব আব্দুল্লাহ আল ফারুক

(৬) 	সেক্টর-৭

জনাব এস.এ. নবি

(৭) 	সেক্টর-৮ ও ৯

এখানকার স্টাফদের দিয়ে কাভার করাতে হবে। 

৭ নম্বর সেক্টর ছাড়া বাকি সব প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই যোগ দিয়েছে।

সি-ইন-সি জানার জন্য দেখে নিতে পারেন। 

										(এ সামাদ)

										প্রতিরক্ষা সচিব
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শিরোণাম	সূত্র	তারিখ

দেশবাসীর প্রতি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ-এর ভাষণ	বাংলাদেশ সরকার	২৩ নভেম্বর, ১৯৭১


দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তাজউদ্দিন আহমেদ, 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, প্রচারিত: ২৩ নভেম্বর, ১৯৭১

আমার প্রিয় দেশবাসী ও কমরেডগণ,

সেপ্টেম্বরে আপনাদের উদ্দেশ্যে আমার ভাষণের পর এখনও পর্যন্ত মুক্তির সংগ্রাম আরও অনেক সাফল্য পেয়েছে। হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধের বলিষ্ঠতা ও প্রবলতা আজ আমাদের শত্রু-মিত্র সবাই একইভবে স্বীকার করছে। মুক্তি বাহিনী আজ যে কোনো সময় শত্রুর ওপর আঘাত হানতে পারে এবং তাদের নিরাপত্তার প্রাণকেন্দ্রকে চমকে দিতে পারে। জল, স্থল ও আকাশে মুক্তি বাহিনী দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করেছে এবং চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরকে অকার্যকর করে দিয়েছে। বাংলাদেশের জেলার পর জেলায় শত্রুর পদচিহ্নকে মুছে দিয়েছে। যত বেশি অঞ্চল কার্যকরভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীন আসছে, জন-মাল ও মনোবল হারিয়ে শুত্রু ক্রমেই হতাশায় উন্মাদ হয়ে উঠছে। 

যুদ্ধের ময়দানে একের পর এক বিপর্যয়ে এবং বাংলাদেশর পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন বাড়তে থাকায় ইসলামাবাদের শয়তানেরা আজ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার শঙ্কা ও ভয়ে আজ তারা শঙ্কুচিত। তরা শুধু বাংলাদেশর মানুষের অপরিমেয় ভোগান্তিই বয়ে আনেনি, পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতক ধ্বংস ও রাঝ=জণেতিক বিভাজনও ডেকে এনেছে। তারা এখণ চেষ্টা করছে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বলে চালিয়ে এটাকে আন্তর্জাতিক সঙ্কটে রূপ দেওয়ার। এটার মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য হলো, একদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কঠিন লড়াই থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়া ও মুক্তি বাহিনীর হাতে তাদের বিপর্যয়ের কথা গোপন করা এবং, অনদিকে তাদের রক্ষকদের হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র তৈরি করা। তাদের এই উদ্দেশ্য সফল হবে না, বরং তাদের নির্বুদ্ধিতা ও অপরাধগুলো আর নির্বুদ্ধিতা ও অপরাধের দিকে টেনে নেবে এবং চূড়ান্ত আত্ন-ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।

আত্ম-ধ্বংসের জন্য ক্ষমতাশীন জান্তার পরিকল্পনা যেটাই হোক বা উপমহাদেশে শক্তি প্রদর্শনের যত আয়োজনই করা হোক, বাংলাদেশের মানুষের কাছে একমাত্র মানানসই আয়োজন স্বাধীনতা। আমাদের মুক্তির ইচ্ছা ও এটাকে সংহত ও চিরস্থায়ী করার সামর্থ্যের পরীক্ষা প্রতিদিনই দিতে হচ্চে ইতিহাসের নির্মম যুদ্ধে। হানাদার বাহিনীর ধ্বংস ও বাংলাদেশ থেকে তাদের বিতারিত করে মুক্তির পরিকল্পনাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। মানব সম্প্রদায়ের জন্য ইতিহাসের শিক্ষা যদি কিছ থেকে থকে, সেটি হলো গণমানুষের ইচ্ছাকে কখনোই হেলাফেলা করা যায় না এবং স্বাধীনতার সংগ্রামকে এমনকি বৈশ্বিক দৈত্যের শক্তিও ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

যথন কিছু পশ্চিমা জাতি এশিয়ায় গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি করতে পারেনি এবং যথন তারা মানুষ হিসেবে মানুষের মর্যাদার চেয়ে স্থায়িত্বের ধারণার প্রতি বেশি অনরাগী, তখন সেটি যথেষ্টই বাজে। কিন্তু যখন তাদের একজন প্রস্তাব দিল যে ভারতের উচিত বাংলাদেশর উস্বাস্তদের অর্থের বিনিময়ে গ্রহণ করা, আমরা আতঙ্কিত ও অপমানিত হয়েছি। এই প্রস্তাবই গণহত্যার প্রভাব ও জঘন্য অন্যায়ের পরিস্থিতিকে ঠান্ডা করার পায়তারা পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দেয় এবং ভবিষ্যত গণহত্যা ও বড় আকারের অভিগমণকে আগাম উৎসাহ দেয়। 
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পাকিস্তানিদের নির্যাতনে উৎপাটিত ক্ষতিগ্রস্তদের সমস্যা টাকা পয়সা দিয়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয় । নিজের দেশে সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে ফিরে আসা তাদের জন্মগত অধিকার এবং তারা অবশ্যই অদূর ভবিষ্যৎএ ফিরবেন । 


আর রাষ্ট্রপতি নিক্সন এর হটাত উপমহাদেশে সত্য উদঘাটন মিশন পাঠানোর উদ্দেশ্য কি ? উনি এমন কি জানতে চান যা ওনার দেশের কুটনৈতিক ও আইনপ্রনেতারা এখনো ভালমত জানে না ? যে প্রশাসন এর তিনি প্রধান সেটি তার সময়ের সবচেয়ে নৃশংস অপরাধ এর ভয়াবহতা ব্যক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে যেমন প্রায় দশ লক্ষ বাংগালীকে তাদের ঘর থেকে পরিকল্পিতভাবে সমূলে উৎপাটন। এই পদক্ষেপ এর মাধ্যমে U.S সরকার যাই অর্জন করার চেষ্টা করুক না কেন , দেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং আমাদের মনমত সমাজ তৈরীর দৃঢ়সংকল্পে তা কোন পার্থক্য গড়ে দেবে না । 


রক্ত এবং অশ্রু ত্যাগ করে আমরা যে সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম তা কাছে চলে এসেছে । কিন্তু আমাদের সামনের ত্যাগ, মৃত্য এবং কষ্টের কথা মনে রাখতে হবে । যেহেতু স্বাধীনতা একটি অব্যয় ধারনা এবং আমরা জানি না যুদ্ধের সময় এবং শান্তির সময় এর ব্যবহার কেমন । তাই শত্রুকে পুরোপুরি শেষ করার সাথে সাথে আমাদের এমন শপথও নিতে হবে যে আমরা এমন একটা সুন্দর সমাজ তৈরী করব যার আমাদের শহীদরা রক্ত ঝরিয়েছেন । যে যুবকেরা শহর এবং গ্রামে বৈদেশিক দখলদারিত্বের অবসান ঘটানোর জন্য লড়ছে তাদের লড়াই কিন্তু অন্যায় এবং অবিচার এর বিরুদ্ধেও । বর্তমান সংগ্রাম শেষ হবে যখন আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিশ্রুত ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ তৈরী করতে সক্ষম হব । রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল অংশ যেখানে নাগরিকদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় এমন এক বাংলাদেশের সপ্ন দেখছে আজ সবাই ।নাগরিকরা যে স্বপ্নে নিজ  দায়িত্বে যোগ দেবেন এবং এই স্বাধীনতাকে পরিপূর্ণ করবেন । 


বঙ্গবন্ধু , বাঙ্গালীদের নেতা এখনো পাকিস্তানি জেনারেলদের হাতে বন্দী । আমরা বিশ্বাস করি সামরিক জান্তা তাকে তখনই ছাড়বে যখন তাদের বাহিনীর এ দেশ থেকে পালানোর সকল রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে ।আমরা এখন এটাই করতে পারি এবং আমাদের পরিকল্পনাও এটাই । আমরা শত্রুকে মাটি ,পানি এবং আকাশে আক্রমণ করে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে সত্য স্বীকার করতে বাধ্য করব ।


আমি বাংলাদেশ এর মানুষকে এই স্বাধীনতা যুদ্ধকে দ্রুত নিষ্পত্তির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি । সকল কর্মকর্তা ,রাজাকার , পুলিশ যারা বিবেক এর বিরুদ্ধে গিয়ে পাকিস্তানিদের সাহায্য করেছেন তাদের প্রথম সু্যোগেই বিদ্রোহ করার আহ্বান জানাচ্ছি । আর যারা দেশের সাথে বিশ্ব্বাসঘাতকতা করে ওদের সাহায্য করেছে তাদের শেষবারের মত এই কাজ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করছি । 


এই মুহূর্তে হাজার হাজার গেরিলা আমাদের শত্রুকে ঘিরে রেখেছে এবং শত্রুদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে । বাঙ্গলাদেশের সকল লাগরিককে মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগ দিতে হবে যাতে তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি দিয়ে শোষনকারীদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানা যায় । আমি শহীদ মুক্তিযোদ্ধা , আমাদের মুক্তিবাহিনী এবং বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই কারন তারাই আমাদের এই সাফল্য এনে দিয়েছেন ।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	শহীদদের পারিবাকে অর্থ সাহায্য দান এবং পংগু ভাতা সম্পর্কে প্রতিরক্ষা দপ্তরের দলিল
	বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়
	২৪ নভেম্বর, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
২৪ নভেম্বর ,১৯৭১

ক্যপ্টেন আবদুর রশিদ
কমান্ডার বি কোম্পানি ৪ সাব সেক্টর,
কাজিপাড়া 

বিষয় : মৃত্য এবং প্রতিবন্ধী ভাতার জন্য চেক ।

দয়া করে সাত হাজার রুপীর এই চেকটি বিডিএফ সদর দপ্তর থেকে সংগ্রহ করুন । এর সঙ্গে শহীদ এবং প্রতিবন্ধীদের একটি তালিকা সংযুক্ত করা হল ।দয়া করে  নিয়ামনুযায়ী এই চেক পরিশোধ করুন । 
এই চেকটি আপনার সাবসেক্টর এর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ ওয়াসেভ আলী মারফত পাঠানো হল ।চেকটি গ্রহন করে বাধিত করবেন । 
ইএনসি ……

স্বাক্ষর
প্রতিরক্ষা সচিব 
প্রয়োজনীয় তথ্য ও পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এটির একটি কপি সেক্টর সাত এর কমান্ডার এর কাছে পাঠিয়ে দিন । এই চেকটি যাদের জন্য সেই শহীদ ও প্রতিবন্ধীদের একটি তালিকা সংযুক্ত করা হল । 

ইএনসি……..
প্রতিরক্ষা সচিব 
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ক্রম   নিবন্ধন নং            	নাম		শহীদ হবার		ঠিকানা                           	পিতার নাম
                                                                      	তারিখ এবং স্থান

১ এফএফ ৫০৭৪               মনসুর আলী               	৬.১১.৭১                               গ্রামঃ তিলকাপুর             	ইসহাক মুনশি
                                                           	খিদারপুর                               ডাকঘরঃ দিঘা
                                                              	বাজার                                   থানাঃ ঈশ্বরদী
                                                                                                                    	জেলাঃ পাবনা
                                                                                                                                                       
২ এফএফ ৫০৬৮              আব্দুস সাত্তার                     ঐ                                  	গ্রামঃ নতুন রূপপুর     	এম. এ. রহমান
                                                                                                              	ডাকঘরঃ পাকশী                	বিশ্বাস
                                                                                                           	থানাঃ ঈশ্বরদী
                                                                                                           	জেলাঃ পাবনা 
৩ এফএফ ৫০৭০              আব্দুর রশিদ                         ঐ                          	গ্রামঃ রূপপুর                     	রহমত আলী        
                                                                                                                    ডাকঘরঃ দিঘা                   	পিকে
                                                                                                                    থানাঃ ঈশ্বরদী
                                                                                                                    জেলাঃ পাবনা
৪ স্থানীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত      মোঃ আব্দুল মালেক              ঐ                                      গ্রামঃ রূপপুর                     	মফিজুদ্দীন
   বালক                                                                                                          ডাকঘরঃ পাকশী                     
                                                                                                                     থানাঃ ঈশ্বরদী                                                                                                                                            
                                                                                                                     জেলাঃ পাবনা
৫ ঐ                                মোঃ নাইব আলী                     ঐ                                 গ্রামঃ কাইকুন্দা                  মোঃ জাফরউদ্দীন
                                                                                                                     ডাকঘরঃ পাকুরিয়া
                                                                                                                     থানাঃ ঈশ্বরদী
                                                                                                                     জেলাঃ পাবনা
    
৬ঐ                                মোঃ আব্দুর রাজ্জাক                ঐ                                   গ্রামঃ বিলকেন্দের                   মোঃ আমিনুদ্দীন
                                                                                                                      ডাকঘরঃ দিঘা
                                                                                                                      থানাঃ ঈশ্বরদী
                                                                                                                      জেলাঃ পাবনা

৭ ঐ                                মোঃ শহীদুল ইসলাম               ঐ                                  গ্রাম দাদাপুর                      	তায়েদ আলী
                                                                                                                    ডাকঘরঃ পাকুরিয়া                   	মন্ডল
                                                                                                                    থানাঃ ঈশ্বরদী
                                                                                                                     জেলাঃ পাবনা

আহত ব্যক্তিগনঃ
১ এফএফ ৫০৬৯             জয়নাল আবেদীন                      ঐ                                  গ্রামঃ বিলকাদের                    ইরশাদ আলী
                                                                                                                          ডাকঘরঃ দিঘা
                                                                                                                           থানাঃ ঈশ্বরদী
                                                                                                                          জেলাঃ পাবনা
২ স্থানীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত       মোজাহের আলী                      ঐ                                  	ঐ                           শমসের আলী 
     বালক                                                      
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                                                                                                       HQB Coy ৪ সাবসেক্টর
                                          বাংলাদেশ বাহিনী
                                         কাজীপাড়া
                                       নংঃ১৬২/৬/এক্সএক্স/আর
                                        ১৯নভেম্বর ,৭১
প্রতিরক্ষা সচিব 
বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর	
বিষয়ঃ গ্র্যাচুইটি গ্রান্ট

দলনেতা মোঃ ওয়াসেভ আলী কর্তৃক দাখিলকৃত একটি দরখাস্ত বিশেষ বিবেচনার জন্য পাঠানো হল ।

শেষ ….২(পাতা) 
                                                স্বাক্ষর
                                             B Coy সাবসেক্টর 
                                          বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী  
প্রতিরক্ষা সচিব 
বাংলাদেশ সরকার 
মুজিব নগর

বিষয়ঃ মৃত ব্যক্তিদের পরিবারকে অনুদান প্রদান 

জনাব,
অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে নিম্নে উল্লিখিত আমার দলের গনবাহিনীর ছেলেরা পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে ৬-১১-৭১ তারিখে পাবনা জেলার আটগড়িয়া থানার খিজিরপুরে মারা যায় । পাকিদের মধ্যে ১৬জন নিহত হয় যা মধ্যে একজন ছিল ক্যপ্টেন । 
এই ছেলেদের পরিবারের সদস্যরা খুবই অসহায় এবং কষ্টের দিন কাটাচ্ছে । বাংলাদেশ সরকার এমন পরিবারের রক্ষনাবেক্ষনের জন্য ১০০০ টাকা করে অনুদান দিচ্ছে । 
উক্ত পরিস্থিতিতে,আমি প্রার্থনা করছি যে আপনি একই সুযোগ সুবিধা এই পরিবারগুলোকে দিয়ে বাধিত করবেন ।

                                      আপনার একান্ত অনুগত
                                      মোঃ ওয়াসেভ আলী 
                                      দলনেতা 
                                      পাচ নঃ দল 
                                      B Coy ৪ সাবসেক্টর
                                      কাজিপাড়া
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ক্রম   নিবন্ধন নং            নাম                                       শহীদ হবার                            ঠিকানা                           পিতার নাম
                                                                                 তারিখ এবং স্থান

১ এফএফ ৫০৭৪               মনসুর আলী                        ৬.১১.৭১                                গ্রামঃ তিলকাপুর             ইসহাক মুনশি
                                                                                খিদারপুর                                ডাকঘরঃ দিঘা
                                                                                 বাজার                                    থানাঃ ঈশ্বরদী
                                                                                                                              জেলাঃ পাবনা
                                                                                                                                                       
২ এফএফ ৫০৬৮              আব্দুস সাত্তার                     ঐ                                         গ্রামঃ নতুন রূপপুর            এম. এ. রহমান
                                                                                                                            ডাকঘরঃ পাকশী                বিশ্বাস
                                                                                                                            থানাঃ ঈশ্বরদী
                                                                                                                           জেলাঃ পাবনা 
৩ এফএফ ৫০৭০              আব্দুর রশিদ                         ঐ                                        গ্রামঃ রূপপুর                      রহমত আলী        
                                                                                                                           ডাকঘরঃ দিঘা                     পিকে
                                                                                                                           থানাঃ ঈশ্বরদী
                                                                                                                            জেলাঃ পাবনা
৪ স্থানীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত      মোঃ আব্দুল মালেক              ঐ                                      গ্রামঃ রূপপুর                     মফিজুদ্দীন
   বালক                                                                                                                ডাকঘরঃ পাকশী                     
                                                                                                                           থানাঃ ঈশ্বরদী                                                                                                                                            
                                                                                                                           জেলাঃ পাবনা
৫ ঐ                                মোঃ নাইব আলী                     ঐ                                     গ্রামঃ কাইকুন্দা                  মোঃ জাফরউদ্দীন
                                                                                                                          ডাকঘরঃ পাকুরিয়া
                                                                                                                           থানাঃ ঈশ্বরদী
                                                                                                                            জেলাঃ পাবনা
    
৬ঐ                                মোঃ আব্দুর রাজ্জাক                ঐ                                   গ্রামঃ বিলকেন্দের                   মোঃ আমিনুদ্দীন
                                                                                                                          ডাকঘরঃ দিঘা
                                                                                                                        থানাঃ ঈশ্বরদী
                                                                                                                          জেলাঃ পাবনা

৭ ঐ                                মোঃ শহীদুল ইসলাম               ঐ                                  গ্রাম দাদাপুর                                 তায়েদ আলী
                                                                                                                         ডাকঘরঃ পাকুরিয়া                        মন্ডল
                                                                                                                        থানাঃ ঈশ্বরদী
                                                                                                                          জেলাঃ পাবনা

আহত ব্যক্তিগনঃ
১ এফএফ ৫০৬৯             জয়নাল আবেদীন                      ঐ                                  গ্রামঃ বিলকাদের                         ইরশাদ আলী
                                                                                                                          ডাকঘরঃ দিঘা
                                                                                                                           থানাঃ ঈশ্বরদী
                                                                                                                          জেলাঃ পাবনা
২ স্থানীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত       মোজাহের আলী                      ঐ                                  ঐ                                              শমসের আলী 
     বালক                                                      
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টেলিগ্রাম
রকিবুদ্দীন আহমেদ
প্রযত্নে শ্রী কে পি দত্ত
৫/১১ কুঞ্জবন পৌরসভা
আগরতলা
১৫০০ রুপীর জন্য ব্যংক ড্রাফট।                                                      
সামাদ

টেলিগ্রাফ করার জন্য নয়ঃ  
(এ সামাদ)

মেমো নং ১৭৫                                                                                                			           তারিখ – ২৪.১১.৭১

এই পত্রটির কপি আঞ্চলিক প্রশাসনিক অফিসার জনাব রকিবুদ্দীন আহমেদ এর কাছে পাঠান হল।
                                                                                                                        প্রতিরক্ষা সচিব
কেভিনেট এর সিদ্বান্ত অনুযায়ী প্রতিবন্ধী সৈনিকদের ঘরে ৫০০০০ টাকা পাঠিয়ে দিন।
চেকটি ইস্যু করা হবে   মোঃ এ সামাদ এর নামে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
নং সি - ০০২/১৭৩									              তারিখ ২৯.১১.৭১

জনাব এম এ রউফ চৌধুরী
চেয়ারম্যান
আঞ্চলিক কাউন্সিল
দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল -১
কৃষননগর

আপনাকে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আপনার এলাকার প্রতিবন্ধী সৈনিকদের জন্য সরকার ঘরের অনুমোদন দিয়েছে।
আপনাকে তাই সংশ্লিষ্ট দের সাথে পরামর্শ করে ঘর বানানোর জায়গা বাছাই করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
 স্বাক্ষর
ডেপুটি সেক্রেটারি
প্রতিরক্ষা

প্রয়োজনীয় কাজের জন্য এটি কপি করে দক্ষিণ পশ্চিম কৃশ্ননগর এর আঞ্চলিক প্রশাসনিক করমকরতার নিকট পাঠান।

স্বাক্ষর
ডেপুটি সেক্রেটারি
প্রতিরক্ষা
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	মুক্তাঞ্চলসমূহের বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্তঃবিভাগীয় সচিবদের কাছে স্বরাষ্ট্র সচিবের চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
	২৪ নভেম্বর, ১৯৭১



মেমো নং HD/9/399(10) 			তারিখ ২৪/১১/৭১ 
সূত্র : মেমো নং -HD /9/365/ তারিখ ১৩/১১/৭১ 

বাংলাদেশের মুক্ত এলাকা সমূহে, জেলা ও মহকুমা স্তরে বেসামরিক প্রশাসনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য এটা প্রয়োজনিয় বলে মনে করা হয় যে, সহকারি কমিশনার, জেলা বিচারক, ত্রাণ এবং পূনর্বাসন কর্মকর্তা, আনসার এ্যাডজুটেন্ট, ডাক ও টেলি যোগাযোগ কর্মকর্তা এবং উপ বিভাগিয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নুন্যতম মানসম্পন্ন দায়িত্ব বহন করতে হবে। যেখানেই সম্ভব এসব অত্যাবশ্যক বিভাগে থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কথা ভাবা যায়। এই প্রেক্ষাপটে শ্রেণী বিবেচনায় সেইসব কর্মকর্তাদের একটি পরিসংখ্যান করা প্রয়োজন, যারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অপরিশোধিত আনুগত্য প্রদর্শন করেছে। যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি খুব দ্রুত হচ্ছে, তাই বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের নামকরণ সহ বিশদ কর্মে কালক্ষেপন না করলে, খুব সংক্ষিপ্ত নোটিশে কর্মকর্তাদের সং শ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব গ্রহন কিরতে বলা সম্ভব হয়। সুতরাং যত দ্রুত সম্ভব, সংহতি সাপেক্ষে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অনুরোধ করা হচ্ছে। 

(এ.খালেক ) 
সচিব, 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় 

সচিব/জি. এ ডিপার্টমেন্ট অনুলিপি প্রেরণ করা হচ্ছে বরাবর, সচিব অর্থ মন্ত্রনালয় মন্ত্রিসভা বিভাগ স্বাস্থ্য প্রতিরক্ষা বৈদেশিক সম্পর্ক ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রধান তথ্য ও সম্প্রচার প্রধান প্রকৌশলি পরিকল্পনা সেল প্রধান (এ. খালেক) সচিব, স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রনালয়
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আন্তঃবিভাগীয় সচিবদের নিয়ে একটি সাব-কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তের বিজ্ঞপ্তি 
	বাংলাদেশ সরকার
কেবিনেট ডিভিশন
	১৪ নভেম্বর, ১৯৭১



গোপনিয়       
অতি জরুরি
২২নভেম্বর ১৯৭১ এ মন্ত্রি পরিষদের সভায়, সচিবগনের সমন্বয়ে একটি সাব কমিটি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, যেখানে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের বেসামরিক প্রশাসন তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোকপাত করা হবে এই সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ বিস্তারিত প্রতিবেদন সরকারের নিকট জমা দিতে হবে। জনাব এ.ফাতেহ, সাব কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। সাময়িকভাবে যারা সদস্য হিসেবে থাকবেন 
১/প্রতিরক্ষা সচিব 
২/স্বরাষ্ট্র সচিব 
৩/ অর্থ সচিব 
৪/মন্ত্রি পরিষদ সচিব 
৫/ সাধারণ পরিষদ সচিব 

প্রধান নির্দেশনা দানকারি, পরিকল্পনা এবং অন্যান্য কার্যক্রম (সমস্যার সাথে স্মপৃক্ত) এ সাব কমিটির কার্যপ্রাণালির আওতাভূক্ত থাকবে। 

সদস্যদের সুবিধাজনক সময় বিবেচনাপূর্বক। প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় কতৃক বিকেল ৪টায় সাব কমিটির সভা ধার্য করা হলো। মন্ত্রি পরিষধ সভার আলোচ্য বিষয় হতে প্রাসঙ্গিক সংকলনগুলো পরবর্তিতে প্রকাশ করা হবে। 

U. G. No--- /cab 
তারিখ : ২৪/১১/৭১ 
জনাব এ.ফাতেহ 
C/O বাংলাদেশ মিশন

স্বাক্ষর- এইচ.টি ঈমাম 
সচিব 
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	যোদ্ধাদের শীতকালীন বস্ত্র কেনার জন্য অর্থ চেয়ে প্রতিরক্ষা সচিব কতৃক অর্থ সচিবকে লিখিত চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১



২৫/১১/৭১ 
প্রতিটি মন্ত্রি পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সৈন্যদের শীতবস্র কেনার জন্য ২,০০,০০০(দুই লক্ষ) রুপির ব্যাবস্থা রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হলো। 
চেকটি দয়া করে জনাব এ.সামাদ এর নামে জারি করা হোক। 

B-001/176 তারিখ ২৫/১১/৭১ 
অর্থ সচিব 
প্রতিরক্ষা সচিব

...........................
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	জেনারেল কাউন্সিল এবং সেক্টরে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিবের একটি নোট
	বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১



নোট

নর্থ জোনাল কাউওন্সিলের চেয়ারম্যান সম্প্রতি আমার সাথে সাক্ষাত করেন এবং রাওমারিতে একাই এটি শুরু করেন -- সেক্টর ট্রিপস এবং গেরিলাদের খাদ্য এবং পরিবহন বাবদ স্থানিয় তহবিল হতে ২লক্ষ টাকার অধিক ব্যায় করা হয়েছে, অন্যান্য আরো সাব- সেক্টর থেকে এই ধরণের আরো কিছু ক্ষেত্রে রিপোর্ট কিরা হয়েছে। এতে প্রতিয়মান হয় যে, সেক্টর, সাব-সেক্টর কমান্ডারড়া নিম্নলিখিত কারণসমুহে এই সাহায্য গ্রহণ করেন: 
এ/ রেশন সরবরাহে ঘাটতি ও বিতরণে দেরি 
বি/ যেখানে স্বাভাবিক পরিবহন খরচা আনায়ন ও অপারেশন খরচ এর জন্য যথেষ্ট নয় 
সি/ প্লেট ডেকচি জুতা ইত্যাদি অপরিহার্য কেনাকাটা করতে যেহেতু প্রয়োজনগুলো খুবই প্রকৃত, 

প্রতি সেক্টর কমান্ডারকে আমরা থোক পরিমান টাকা, যেমন : ৫০,০০০রুপি বরাদ্দ বিবেচনা করতে পারি, বর্ননাকৃত সমস্যাগুলির মত জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্য। আমি সি-ইন-সি কে অনুরোধ করবো, দয়া করে এই ব্যাপারে তার মতামত দিতে। আমি অর্থ মন্ত্রনালয়কেও এই ব্যাপারটি দেখতে বলবো। 
(এ.সামাদ ) 
প্রতিরক্ষা সচিব
..................................
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	পুলিশ বাহিনীর ইউনিফর্ম নির্বাচন সংক্রান্ত একটি সরকারী চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়
	২৭ নভেম্বর, ১৯৭১



গোপনিয় 
অতি জরুরি 
পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলের দপ্তর থেকে 
গনপ্রজাতন্ত্রি বাংলাদেশ সরকার 
মুজিবনগর

মেমো নং--------তা: ২৭/১১/৭১ 
প্রতি, 	সচিব, 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়, 
গনপ্রজাতন্ত্রি বাংলাদেশ সরকার, 
মুজিবনগর 
বিষয়: পুলিশ সদস্যদের জন্য পোষাক 
 
নির্বাচন অক্টো:৩০, ১৯৭১ এর একটি মন্ত্রি পরিষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে , সি-ইন-সি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় সচিব, চিত্রকলা ও নকশা পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি, মন্ত্রি পরিষদের নিকট বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিতদের পোষাক ও পরিবহনকৃত ব্যাগ ইত্যাদির নকশা ও রঙ সম্প্রর্কে সুপারিশ করবে। স্বাধীনতা চলমান বাংলাদেশের দ্রুত উন্নতির ক্ষেত্রে, স্বাধীনতা প্রাপ্ত অঞ্চল সমূহে বেসামরিক প্রশাসন স্থাপনের ব্যাপারটি জরুরি মনযোগ পাওয়ার দাবি রাখে। বস্তুত: বাংলাদেশের কিছু অংশে ইতিমধ্যেই বেসামরিক প্রশাসন স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে এস. আই পদমর্যাদা পর্যন্ত পুলিশের লোকদের জন্য বিনামূল্যে পোষাক সরবরাহ অতি জরুরি প্রয়োজনিয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমরা এখনোও পোষাক কিংবা অন্যান্য জিনিস নির্বাচন করতে পারিনি। পুলিশের পোষাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে নতুন করে জোর দেয়া অপ্রয়োজনিয়। পোষাক নির্বাচন এবং ঠিকাদারদের মাধ্যমে এর আসাদন ইত্যাদি অতি জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি পরিষদদের একটি সভার অনুরোধ জানাচ্ছি এবং যত শিঘ্র সম্ভব পোষাক, ব্যাজ ইত্যাদির নির্বাচন চূড়ান্ত করণের। 
(এ. খালেক) 
পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল 
বাংলাদেশ
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	নার্সদের নিয়োগ এবং বেতন সংক্রান্ত একটি সরকারি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	নভেম্বর, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
চালান নং.......          								       ১৯৭১ সালের নভেম্বর

বরাবর,
     	স্বাস্থ্য সচিব,
      	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বিষয়: নার্স নিয়োগ এবং তাদের বেতন।

পড়ুন. 	:	10/11/71 তারিখের  উপর আলোচনা এবং আপনার নিয়োগপত্র দ্রষ্টব্য ইস্যুকরা।
এইচ এস / 214 (3) DT. 20. 10.71 এবং এইচ এস / 235 (3) তারিখের 21. 10. 71.

মুক্তিবাহিনীর নার্সদের জন্য ফিক্সড বেতনক্রম হিসাবে ৭৫ রুপি তাছাড়া নার্স নিয়োগের প্রস্তাবিত টাকার চেয়ে প্রতিরক্ষা বাজেট থেকে আরও ৭৫ রুপী বেশি দাম দিয়ে আপনাকে কল্যাণকামী সব ধরনের আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তদনুসারে সেক্টর কমান্ডার্সদের অবহিত করা হচ্ছে।
         প্রতিরক্ষা সচিব

A. C. O. S. (Pers) থেকে কপি করে তথ্য ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে। 
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	তথ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের বেদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কে তথ্য সচিব কতৃক প্রতিরক্ষা সচিবকে লিখিত একটি চিঠি
	বাংলদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	২৯ নভেম্বর , ১৯৭১



জয় বাংলা 								             তথ্য, প্রচার ও বেতার দফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর  
D. O. No. PIPB
                                Dated, the 29th November, 1971

হইতেঃ 	জনাব এ এইচ খান
সচিব, বাংলাদেশ সরকার।
সংবাদ, তথ্য, সম্প্রচার ও প্রচার মন্ত্রণালয়।

আমার প্রিয় সামাদ
দয়াকরে আপনি আপনার মন্ত্রণালয়ের D. O. letter No. C-001/170 dated 23/24.11.1971 চিঠিটা পড়ুন।
আমি জনাব আলমগীর কবিরের ২৭/১১/৭১ তারিখের চিঠির একটি ব্যাখ্যা কপি  ফরওয়ার্ডিং করতেছি। আমি এই রিপোর্ট আর কিছুই যোগ করি নাই।তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়  জনাব বাদশা এর চিঠিতে উল্লেখ করা এমন সংবেদনশীল বিষয়ে সমস্যার সমাধান নিয়ে কোন পরামর্শ দেয় নি। উপরন্তু,এটা দেখায় যে সেখানে আমার মন থেকে বহিঃপ্রচার বিভাগ এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

 তাই,আমি সুপারিশ করতে চাই যে, অতীত ঘটনার জন্য দায়িত্ব সনাক্ত করে আমাদের শক্তি নষ্ট করার চেষ্টা না করার পরিবর্তে বরং এবং সমাধানের উপযুক্ত পদ্ধতি নিয়ে একসঙ্গে বসলে যাতে এই ধরনের যে পরিস্থিতিরর  ভবিষ্যত পুঃরাবৃত্তি না হয় সেটা আরো ফলপ্রসূ হবে। 

আন্তরিকতার সাথে
(এ এইচ খান)

জনাব সামাদ
প্রতিরক্ষা সচিব,বাংলাদেশ সরকার।

True Copy
সচিব জনাব এ এইচ খান,
সংবাদ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রনালয় বাংলাদেশ সরকার।

Rcf: D. O. No. PIPB, 25 Nov. 1971.

প্রিয় স্যার,
আপনার চিঠি আমাকে কষ্ট দিয়েছে এবং বিস্ময় করেছে।কারণ যে ঘটনা বলে আপনার কাছে রিপোর্ট করা হয়েছে সেটা আংশিক সত্য এবং সরাসরি মিথ্যা পিণ্ড।
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আমি বিস্মিত যে এরকম অভিযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে কিভাবে আনা যায়, যখন সংশ্লিষ্ট ‘প্রতিবেদক’ কলকাতায় আমার সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ করতে পারতেন, অন্যকিছুর জন্য না হোক, অন্তত সত নিরূপনের জন্য হলেও। এতে আধিকারিক কতৃপক্ষের অমার্জনীয় অপমান নিশ্চিতভাবেই ফুটে ওঠে-বাংলাদেশের মানুষ রক্তের মূল্য পরিশোধের জন্য এখনও যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, সেটি প্রতি কশাঘাত।
সত্যিটা তুলে ধরা হচ্ছে এখানে। দেশে ও দেশের বাইরে গত ১২ বছর ধরে আমি পেশাদার সাংবাদিক। সেই সুবাদেই অনেক বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। প্যারিসের পিটার কারমিচেল-ম্যাচ অ্যঅন্ড ল’এক্সপ্রেস তেমনই একজন, যার সঙ্গে আমার খানিকটা পরিচয় আছে। এই মাসের প্রথম সপ্তাহের কোনো একটা সময়ে কলকাতায় অনেকটা ঘটনাক্রমেই পিটারের সঙ্গে দেখা হয় আমার এবং পররাস্ট্র মন্ত্রণালয়ের তাহেরুদ্দিন ঠাকুরের সঙ্গে যথাযথ পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য আমার সহায়তা কামনা করেন। মুক্তিবাহিনী নিয়ে একটি সচিত্র প্রতিবেদন করতে আগ্রহী তিনি, যাদের প্রতি হঠাৎ করেই তুমুল আগ্রহ দেখাচ্ছে পশ্চিমা গণমাধ্যম। আমি এটাই করেছি। মি. ঠাকুর পিটাররকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তার ভারতীয় ছাড়পত্র পেতে তিনি কিছু করার চেষ্টা করবেন। তিনি এটাও বলেছিলেন যে ভঅরতীয় কতৃপক্ষের কোনো আপত্তি না থাকলে বাংলাদেশ সরকার খুশিমনেই তাকে কোনো একটি মুক্তিবাহিনীর কাম্পে পাঠাবে। তবে তিনি আমাকে গোপনে বলেছেন যে, বিশেষ ধরণের আগাম ছাড়পত্র ছাড়া কোনো বিদেশীকে এ ধরণের অনুমোদন না দিতে বাংলাদেশ সরকারকে গোপন চিঠি পাঠিয়েছে ভারতীয় কৃতপক্ষ। 
নভেম্বরে দ্বিতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশ রেডিওর অনুষ্ঠানের কিছু কাজে এক দিনের জন্য আমি মেজর জলিলের সেক্টরে গিয়েছিলাম। বাবুল চৌধুরির তত্ত্বাবধানে জহির রায়হানের একটি ফিল্ম ইউনিটকেও সঙ্গে পাঠিয়েছিলাম কিছু চলচ্চিত্রের শুটিংয়ের জন্য, যে চলচ্চিত্রগুলো তৈরি হচ্ছে আপনার মন্ত্রণালয়ের জন্য। টাকিতে হুট করেই পিটারের সঙ্গে আমার দেখা। মনে হলো, টাকিতে তিনি মোটেও আগন্তুক নন, আগেও বেশকবার এসেছেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে বাংলাদেশে পা রাখার পুরো ছাড়পত্র তার আছে এবং ওই কাজের জন্য মেজর জলিলের সঙ্গে দেখা হওয়ার অপক্ষায় ছিলেন। মেজর জলিলের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি তাকে বলি যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন ফটোগ্রাফার আপনার সঙ্গে দেখা করতে বাইরে অপেক্ষা করছে। মেজর জলিল তাৎক্ষনিক তাকে ভেতরে ডেকে নেন। তাদের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছে, সেটা আমার মাথা ঘামানোর বিষয় নয়। অবশ্যই আলোচনার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। মুক্তি বাহিনী যে সত্যিই আছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদারদের বিতাড়িত করার সামর্থ্য রাখে, সেটা পশ্চিমা দুনিয়াকে জানানোর প্রয়োজনীয়তা মেজর জলিলকে বোঝান পিটার। তখন মেজর জলিল জিজ্ঞেস করেন তার ভারতীয় ছাড়পত্র আছে কিনা। পিটার হ্যাঁসূচক জবাব দেন। এরপর মেজর জলিল তাকে মুক্তি বাহিনী ক্যাম্পের ধারেকাছের ঝবি নেওয়ার অনুমতি দেন। পরদিন অগ্রবর্তী ঘাটিতে নিয়ে গিয়ে কিছু লড়াই দেখানোর প্রতিশ্রুতিও তিনি তাকে দেন। এরপর মেজর জলিল তার একজন অফিসারের তত্ত্বাবধানে পিটারকে ক্যাম্পে পাঠান। ক্যা্পেটন হুদাকে তিনি নির্দেশও দেন যে বাংলাদেশের প্রায় চার মাইল ভেতরে অগ্রবর্তী ঘাটিতে তাকে সঙ্গ দিতে। কাকতালীয় ব্যাপার ছিল, আমাদের কাজটাও করতে হয়েছে ওই একই ক্যাম্পে। প্রায় একটা পর্যন্ত আমি সেখানে কাজ করেছি। তারপর আরেকটি ক্যাম্পে চলে যাই। পরে বিকেলে আমি আমার জিনিসপত্ নেওয়ার জন্য প্রথম ক্যাম্পে আসি, কারণ সেদিনই আমার কলকাতায় ফেরার কথা। আমি দেখলাম ক্যাম্প কমান্ডারের সঙ্গে পিটারের বেশ জমে গেছে। সে বললো, প্রথম দিনের কাজে সে খুবই খুশি। তবে একই দিনে বাংলাদেশে ঢুকতে সে খুবই আগহী ছিল। আমি যখন কলকাতার উদ্দেশে রওনা হলাম, তখন সে ক্যা্প্টেন হুদার জন্য অপেক্ষা করছে, যে তাকে বাংলাদেশে নিয়ে যাবে। বাবুল চৌধুরি পিটারকে একদমই চিনত না। সেই রাতেই কিছু টুকটাক কাজ সেরে নেওয়ার জন্য বাবুল সিদ্ধান্ত নেয় বশিরহাটে যাওয়ার, ফিরবে পরদিন সকালে।
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দুই দিন পর টাকি থেকে ফিরে বাবুল প্রতিবেদন দেয় যে, পরদিন কিছু বিদেশী সাংবাদিককে নিয়ে একই সদরদপ্তরে যান মি. বাদশা (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আমিনুল হক বাদশা) এবং পিটারকে সেখানে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে যান, কারণ বাদশার সাহায্য ছাড়াই সে ওখানে গিয়েছে। যাইহোক, পিটারকে তিনি গ্রুপে নিয়ে নেন এবং ‘মুক্তাঞ্চলে’ তাদের পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন।
এখন, সত্যিটা হলো এসবই যে একজন সেক্টর কমান্ডারের ওপরই নির্ভর করে সবকিছু। তিনি অনুমতি না দিলে পিটার ক্যাম্পের ধারেকাছে যেতে পারত না। আমি যতদূর জানি, মেজর জলিল একজন অভিজ্ঞ অফিসার এবং পরিস্কারভাবে জানতেন এখানে ঝুঁকি কতটা। তিনি পিটারকে বলেছিলেন যে ক্যাম্পই সীমানা তবে বাংলাদেশের মাটিতে পুরোপুরি ভাবে নয়। পিটার তাকে পেশাদারী প্রতিশ্রতি দিয়েছিল সত্যিটা বাইরের দুনিয়ায় ফাঁস না করবে না বলে। মেজর জলিল তাকে বিশ্বাস করেছিণেন কারণ তিনি জানতেন, খ্যাতিমান পশ্চিমা সাংবাদিকরা পেশাদারী নৈতিকতার অংশ হিসেবেই কথা দিয়ে কথার বরখেলাপ করেন না এবং বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে এটা তাদের সাফল্যের কারণ। প্রায় সব বিদেশী সাংবাদিকই জানেন বাংলাদেশ সরকারের সদরদপ্তরগুলো কাদের মাটিতে অবস্থিত। কিন্তু তারা কখনোই সত্যিটা ফাঁস করেননি। আমার তো মনে হয়,  প্রায় সব বিদেশী একদম ঠিকভাবে জানেন আমাদের কতগুলো শক্তিশালী ট্রেনিং ক্যাম্প আছে এবং এই মুহূর্তে সেসব কাদের মাটিতে অবস্থিত। কিন্তু তারা স্বস্তা উন্মোচনের পথে যায় না এবং সেই কারণেই, যুদ্ধের সাতমাস পরও মুজিবনগনের সত্যিকার অবস্থান অনুমান করা যায়নি। ‘ভারতীয় মাটি’ বলে মুখোমুখি করানোর এই অসহিষ্ণু প্রদর্শনী বরং সন্দেহজনক এবং সিরিয়াস বলে সম্ভবপর নয়। 
সুতরাং: অভিযোগের জবাবে আশা করি আমি এটা বোঝাতে সমর্থ হয়েছি যে পিটার কারমিচেলকে কোনো মুক্তি বাহিনী প্রশিক্ষণ শিবিরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা বা আগ্রহ, কোনোটাই আমার ছিল না। দ্বিতীয়ত, পিটার এক রাতের বেশিও ক্যাম্পে থাকতে পারত, কারণ দ্বিতীয় দিন আমিনুল হক বাদশার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। আর যদি আগের পরিকল্পনা মোতাবেক তাকে অগ্রবর্তী ঘাটিতে নিয়ে যাওয়া হতো, তাহলে সে এক রাতও ক্যাম্পে থাকত না। 
এটা বিস্ময়কর যে, তথাকথিত ‘প্রতিবেদক’ এতগুলো মিথ্যার কথা সরকারী বিভাগকে জানাতে পারেনি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ তখন সেসব নিয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে সত্যটা প্রকশে আনুষ্ঠানিকভাবেই এগোতে পারত, কারণ আমার বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনা হয়েছে। এটা খুবই দু:খজনক মনোভাবের প্রতিফলন। হয় সরকারের কতৃপক্ষকে চূড়ান্ত ভাবে অপব্যবহার ও অপদস্থ করা হয়েছে, অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি খুব ঝামেলা করে অনেক মিথ্যা জোগাড় করেছেন,… সরকার গুরুত্ব দিয়ে. (কোনো শব্দ মিসিং আছে?) । আন্তর্জাতিক আঙিনায় আমি আছি-সবসময়ের মতো। বাংলাদেশের মানুষ ও সরকারের শুরু থেকেই নি:শর্তভাবে আমি নিজেকে ঢেলে দিয়েছি। দুটির প্রতিই আমার নিষ্ঠা আমি ভালোবাসি ও লালন করি। সরকার ও মানুষের প্রতি অপরিক্ষীত আনুগত্যের কিছু লোক যখন আমার প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে ঠুনকো অজুহাতের আশ্রয় নেয়, তখন সেটি আমাকে প্রচণ্ডভাবে আহত করে। আমি আশা করব, এই ধরণের কলঙ্ক লেপনের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে আপনারা চিরতরে শেষ করবেন।
পুনশ্চ আমি জানিয়ে রাখতে চাই যে, গত সপ্তাহে ল’এক্সপ্রেসে মুক্তি বাহিনীর ওপর সচিত্র পুতবেদন প্রকাশ করে পিটার কারমিচেল আমাদের উপকার বেশ কার্যকরি ভাবেই করেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখন সে অন্য একটি ব্যাপার নিয়ে ক্ষুব্ধ। আপাতদৃষ্টিতে, মি. বাদশা সিবিসির পিটার জেনিংসকে বলেছেন যে পিটার কারমিচেলকে পাকিস্তানী চর বলে সন্দেহ তার। 
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জনাব জেনিংস মনে করেছিলো পিটারকে জানানো তার আদেশ কারন অবস্থা এতো দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিলো যে এটা পশ্চিমা সাংবাদিকদের সমগ্র সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করছিল।পিটার আমাকে জানান যে, তিনি বিষয়টি হাতে নিতে যাচ্ছে যে, শুধুমাত্র বাংলাদেশ এবং ভারতীয় সরকার পর্যায়ে না বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাংবাদিক সসংঘের সাথে।এটা মনে হচ্ছে যে,একটি অসার মন্তব্যের জন্য, আমরা আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে কিছু প্রতিকূল প্রচারের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে।সম্ভবত উর্ধ্বতন প্রতিবেদক" গণ ঘটনাকে সঠিকভাবে গ্রহন করতে চায়। 

আপনার বিশ্বস্ত
আলমগির কবির
কর্মসূচি সংগঠক,
রেডিও বাংলাদেশ,
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	রণক্ষেত্রে মুক্তিবাহিনীর ভুমিকায় প্রচার সম্পর্কে তথ্য সচিবের একটি চিঠি
	বাঙ্গালদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
	২৯ নভেম্বর, ১৯৭১


জয় বাংলা 								             তথ্য, প্রচার ও বেতার দফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর  
ডি.ও. নং. পিআইবিপি/৬৪।, তারিখ ২৯শে নভেম্বর, ১৯৭১ 
প্রেরক:- 	জনাব এ.এইচ. খান, 
সচিব হতে বাংলাদেশ সরকার, 
তথ্য, প্রচার ও বেতার দফতর। 
আমার প্রিয় সামাদ, 
আপনি অবগত আছেন যে, পাকিস্তানীরা বিশ্বকে বুঝানোর চেষ্টা করছে যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারত তাদের সেনা প্রেরণ করেছে এবং এজন্য তারাই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মূল যুদ্ধ করছে। এই অপপ্রচারের উদ্দেশ্য দুটি-প্রথমত,ইন্দো-পাক মুকাবিলা যা বাংলাদেশের প্রকৃত ইস্যু থেকে বিশ্বের মতামত বিমুখ করার চেষ্টা করে বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং দ্বিতীয়ত মুক্তিবাহিনীর সাফল্য কমিয়ে দেওয়া। ভারত এই অভিযোগ অটলভাবে খণ্ডন করেছে। তৎসত্ত্বেও আমি মনে করি বাংলাদেশের অভ্যন্তরের পুরোভাগে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক চালানো যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদের সম্পৃক্ততা খোলাখুলিভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যাখ্যান করা উচিত। যেহেতু এটি একটি জরুরী বিষয়, আমি সুপারিশ করছি যে আপনি অবিলম্বে আপনার অভিমত প্রদান করুন যাতে আমরা বেতারযোগে পাকিস্তানীদের অপপ্রচার বিফল করতে পারি। 
একান্তই আপনার, 
(এ. এইচ. খান) 

জনাব এ.সামাদ, 
স্বরাষ্ট্রসচিব, 
বাংলাদেশ সরকার।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	রণক্ষেত্রে সংবাদদাতা নিয়োগ সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিবের একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	২৯ নভেম্বর, ১৯৭১


সিক্রেট 
সিগন্যাল
ডি টি জি ২৯-১১০০ ঘণ্টা

প্রেরক: 	এইচকিউ ইষ্টকম জিএস (এক্স) 
প্রাপক: 	সকল সেক্টর (কম অশঙ্ক সেক্টর) 
ডিইএফ/১৮৩
স্বরাষ্ট্রসচিব হতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাত নম্বর সেক্টর ব্যতীত সকল সেক্টর কমান্ডার(।) POSTING WAR ORRESPONDENTQWAR CORRESPONDENTS POSTED IN আপনার সেক্টর এখনো কোন প্রতিবেদন প্রেরণ করেনি (।) অনুগ্রহ করে সচল করুন। 
স্বরাষ্ট্র সচিব 

ফাইল নং. আই-০০৪ 
তারিখ-২৯ নভেম্বর, ১৯৭১ 
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ সরকারের দপ্তরসমূহ এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা  সম্পর্কে কেবিনেট সচিবের একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
কেবিনেট ডিভিশন
	৩০ নভেম্বর, ১৯৭১



মন্ত্রীসভা দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত হওয়ায় আমাদের ভিআইপিদের মানুষের জন্য এবং মৈত্রী কর্মকর্তাদের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একেআরকে অনুরোধ করেছি। কিছুদিন আগে এবং গতকালেও আমি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কিছু আলোচনা করেছি। নিম্নলিখিত পরামর্শ প্রণীত হয়েছে: 
ক) 	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভবন এবং আমাদের প্রধান মৈত্রী কার্যালয়েরও(নতুন ভবন) নিরাপত্তা সংক্রান্ত, এটি প্রস্তাবিত হয়েছে যে সব কর্মচারী যাদের অফিসে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন তাদের ছবিসহ পরিচয়পত্র বহন করতে হবে। সেখানে আমাদের নিজস্ব কর্মচারী দ্বারা বিশেষ পরীক্ষণ করা হবে। পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন ভবন খুব ঝুঁকিপূর্ণ। সুতরাং ভিআইপিরা কার্যালয়ে উপস্থিত নাও হতে পারেন। নতুন ভবনে স্থিতিশীল পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরানো ভবনে বর্তমান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
খ) 	ভিআইপিদের বাসভবন: প্রত্যেক বাসভবনের প্রবেশদ্বারে সাদা পোষাকের নিরাপত্তারক্ষী নিয়োজিত রয়েছে। অনুরোধ করা যাচ্ছে যে যাতে সাক্ষাৎকার যথাসম্ভব শুধু পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।
গ) 	ভিআইপি ব্যক্তিদের নিরাপত্তা: 
I) সর্বক্ষণ দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী প্রদান করা হচ্ছে। 
ii) পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে যে পূর্ববর্তী ঘোষণা ব্যতীত ভিআইপিরা বাহিরে বের হবেন না, প্রহরী গাড়ীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে যে আপাতত চারটে স্থানীয় গাড়ীর ব্যবস্থা হয়েছে-দুটি ভিআইপিদের জন্য এবং দুটি প্রহরীদের দায়িত্বের জন্য। এই উদ্দেশ্যে অনুগ্রহ করে সদরের অভ্যন্তরের এলাকাও নিয়ন্ত্রিত করা হোক। 
iii) ভিআইপিদের চলাফেরার জন্য বিদেশী গাড়ী ব্যবহার পরিহার করা উচিত। 

ছত্রভঙ্গ পরিকল্পনা: 

আমাকে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে এটি প্রণীত হবে। কিন্তু এটি জায়গা প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে। 

আমাদের নিজস্ব নিরাপত্তা রক্ষীদের অস্ত্র: 

পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে যে নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থার উপর থাকবে এবং তারা সবধরনের প্রয়োজনীয় সতর্কতা গ্রহণ করছে। স্থানীয় সংস্থার সম্পূরক চেষ্টার উপর আমাদের নিরাপত্তারক্ষী প্রাপ্তিসাধ্য হবে। তাদের অস্ত্র বহনের প্রয়োজন নেই। এই দৃষ্টিকোণই আমাকে জ্ঞাপন করা হয়।
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গতকাল অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার সভাতে আমি উপরে উল্লিখিত অগ্রগতি এবং পরামর্শ সম্পর্কে মন্ত্রীসভাকে অবহিত করেছি। 
সম্পর্কিত মানুষদের সাথে যোগাযোগ এবং প্রস্তুতি চূড়ান্ত করার জন্য আমি স্বরাষ্ট্রসচিবকে অনুরোধ করছি। সাপ্র বিভাগের সচিব পরিচয়পত্রের প্রকাশ ত্বরান্বিত করবেন। 

বেসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা: 
এটিও অনুরোধ করা হয়েছে যাতে বিমান আক্রমণের সময়কালে আশ্রয়স্থল হিসেবে দুটি স্থান সংরক্ষণ করা হয়-  (I) ভিআইপিদের বাসভবনে, (ii) নতুন কার্যালয়ে। এটিও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে আমাদের ভবনসমূহের গ্লাস বিবরণী অনুযায়ী কাগজ দ্বারা ঢেকে রাখা হয়। 

স্বাক্ষর 
মন্ত্রীসভা সচিব। 
১.১১.৭১ 

টপ সিক্রেট 
নং. ৪১৫(২)/মন্ত্রীসভা। তারিখ ২.১২.৭১ 
কপিঃ 	১. অনুগ্রহ করে কার্যালয় ভবনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা স্বরাষ্ট্রসচিবকে অনুরোধের সহিত। 
২.অনুগ্রহ করে মূল কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরিচয়পত্রের প্রকাশ ত্বরান্বিতকরণে সচিব, সাপ্র বিভাগকে অনুরোধের সহিত।
 
স্বাক্ষর 
(এইচ. টি. ইমাম) 
মন্ত্রীসভা সচিব
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদ সভার কার্যবিবরনী ও সিদ্ধান্ত
	বাংলাদেশ সরকার
কেবিনেট ডিভিশন
	৩০ নভেম্বর, ১৯৭১


গোপনীয়
মঙ্গলবার, ৩০ নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত মুলতবি হওয়া মন্ত্রীসভার সভায় কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

বিষয়সূচি নং. ২											বিবিধ 

ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সভাপতিত্ব করেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যতীত প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার সকল সদস্য উপস্থিত হয়েছেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ আমন্ত্রণে প্রতিরক্ষা সচিব উপস্থিত হয়েছেন। নভেম্বর 22,1971 তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় "বিমুক্ত বাংলাদেশে বেসামরিক প্রশাসনিক গঠন" বিষয়ে গৃহীত কার্যবিবরণী এবং সিদ্ধান্ত হৃষ্ট হয়ে নিশ্চিত করেছিল। এ ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে যে সাব-কমিটির সচিবগণের সাথে পরিকল্পনা কমিশনের দেওয়া কিছুসংখ্যক উল্লেখিত শর্তাবলীর অধিক্রমণ হয় এবং অত: পর দুইটির মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের প্রয়োজন ছিল। সেখানে দুটি বিকল্প সমাধান ছিল। হয় সচিবদের উপ কমিটি তাদের সুপারিশ প্রস্তুত করতে পারে এবং পরিকল্পনা সেলের সাথে পরামর্শ করে মন্ত্রীসভায় দাখিল করতে পারে অথবা দিটও অংশ(পরিকল্পনা সেল এবং সচিবদের উপ কমিটি) পৃথকভাবে তাদের তথ্য ও সুপারিশ উপস্থাপন করতে পারে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে সচিবহণ,উপ কমিটি তাদের প্রতিবেদন সরাসরি মন্ত্রীসভায় উপস্থাপন করতে পারবে এবং পরিকল্পনা সেলও পৃথকভাবে একই কাজ করতে পারবে যাতে মন্ত্রীসভার নিকট প্রতিবেদন এবং সুপারিশের দুটি আলাদা সেট থাকে। 
স্বাক্ষর 
ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি 
৩০.১১.৭১ 

তারিখ ৩০ নভেম্বর, ১৯৭১। 
স্মারকলিপি নং (৫)/মন্ত্রীসভা 
প্রেরণ করা হবে: 
১.জনাব এ.এফ.এম.এ. ফাতেহ, 
২.সচিব, প্রতিরক্ষা, 
৩.সচিব, স্বরাষ্ট্র, 
৪.সচিব, অর্থ, 
৫.সচিব, সাপ্র বিভাগ। 
(এইচ.টি. ইমাম) 
(মন্ত্রীসভা সচিব) 
৩০.১১.৭
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বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ৭৫ লক্ষ মানুষের উদাত্ত আকাঙ্খার সার-সংক্ষিপ্ত রচনা করেছিল। এটি একটি অনন্য আন্দোলন এই অর্থে যে, এটি শুধুমাত্র উপনিবেশবাদই দূর করেনি, বরং এর লক্ষ্য ছিল এমন একটি সম্প্রদায় গঠন করা যেটি কিনা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং রাজনৈতিক মুক্তি প্রদান করবে।
স্বাধীন অঞ্চলগুলোতে ন্যায়াধিকার পুনর্গঠন করা স্বয়ং মুক্তিযুদ্ধের এমনই একটি অংশ ছিল।
এই সময়ে সমগ্র জাতি সশস্ত্র-বাহিনীকে বিতাড়িত করার দুর্দান্ত প্রচেষ্টায় মগ্ন ছিল। প্রশাসনের অবিলম্বে কাজের একটি বিশেষ প্রকৃতি ছিল এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মোকাবিলা করা হত।
সামরিক দিক থেকে বাংলাদেশ তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিলঃ-
(১) যে সকল এলাকা স্বাধীন হয়েছে এবং মুক্তিবাহিনীর সক্রিয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে।
(২)যে সকল এলাকার স্বাধীনতা প্রক্রিয়াধীন।
(৩) অধিকৃত এলাকা।
(ক) মুক্ত/ স্বাধীন এলাকাসমূহঃ-
স্বাধীন এলাকাগুলোতে প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে দেওয়া হলঃ-
১। আইন এবং শৃঙ্খলার রক্ষণাবেক্ষণ
২। বেসামরিক প্রতিরক্ষা
৩। উদ্বাস্তুদের জন্য ত্রাণ 
৪। প্রতিষেধকের উপর জোরপ্রদানপূর্বক স্বাস্থ্য 
৫। প্রয়োজনীয় ভোক্তা সামগ্রী যেগুলো এই এলাকায় দুষ্প্রাপ্য , সেগুলোর আমদানি 
৬। প্রয়োজনীয় কৃষি যোগান, যেমন- বীজ এবং সার
৭। যতদূর সম্ভব যোগাযোগ প্রক্রিয়ার পুনর্প্রচালন 
৮। গণ-সম্পর্ক
উপরোক্ত অবস্থা বিবেচনায়, নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাগণ স্বাধীন এলাকাগুলোর পদে নিযুক্ত হতে পারেনঃ-


	উপাধি
	 দায়িত্ব 

	১। থানা ম্যাজিস্ট্রেট
	আইন এবং শৃঙ্খলা , বেসামরিক প্রতিরক্ষা ও প্রচার এবং সার্বিক সমন্বয়।


	২। C.O. (Dev.) / বিশেষ
 ত্রাণ কর্মকর্তা
	ত্রাণ।

	৩। C.O. (Dev.) / থানা
খাদ্য কর্মকর্তা

	ভোক্তা সামগ্রীর যোগান দেওয়া।
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	৪। ও.সি.
	আইন এবং শৃঙ্খলা।

	৫। থানা উপদর্শক / সহকারী প্রকৌশলী 
	যোগাযোগ পুনর্প্রচালন

	৬।  থানা কৃষি কর্মকর্তা / T.S.O. / T.I.
	কৃষি সামগ্রীর যোগান দেওয়া।

	৭। থানা চিকিৎসা কর্মকর্তা
	স্বাস্থ্য





				



ই কর্মকর্তা নির্বাচনে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবেঃ-
১। স্বাধীনতা-কার্য প্রবর্তনের পূর্বেই যেসব কর্মকর্তাকে থানায় আসন দেওয়া হয়েছে, তারা কাজে অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সহকর্মী হিসেবে ঘোষিত হচ্ছে।
২। যদি স্বাধীন এলাকাগুলোতে প্রশাসন কর্মীদের কোন উদ্বৃত্ত থাকে, তারা তাদের দায়িত্ব মুক্তিপূর্বক থানা ম্যাজিস্ট্রেটকে সহযোগীতা করবে।
৩। কোন থানায় কর্মীদের অভাব দেখা গেলে, কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত বাহিনী থেকে পাঠানো হবে।
আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক থানা পর্যায়ে কার্যক্রম চালিত হবে। আঞ্চলিক পরিষদ এর নিয়মাবলি নিম্নরূপঃ-
১। আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটি গঠন কিন্তু এই কমিটিসমূহ উদ্বাস্তুদের সম্পত্তি বিষয়ক কোন মামলা গ্রহণ করবে না। উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তনে নিরুৎসাহিত করা হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত পুরো দেশ স্বাধীন হবে।
২। নিপীড়িত মানুষদের অগ্রাধিকারের তালিকা, ত্রাণসামগ্রীর অনুমত পরিমাণ ধার্যকরণ এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটিগুলোতে প্রকৃত বণ্টনের প্রস্তুতি। 
৩। প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা মূল্যায়ন।
৪। কৃষি দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি এবং যোগান।
৫। ত্রাণ এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের পরিক্ষা। 
অপ্রধান পরিকল্পনাগুলো ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটিগুলোর দ্বারা নিষ্পন্ন হতে পারে কিন্তু মুখ্য পরিকল্পনাসমূহ আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতির তত্ত্বাবধানে আঞ্চলিক প্রকৌশলীকেই গ্রহণ করতে হবে।
৬। প্রচারণা।
(ক) যে অঞ্চলসমূহ স্বাধীনতা প্রক্রিয়াধীন রয়েছেঃ-
এরকম এলাকাগুলোতে প্রধান কাজ ছিল সেনা কর্মকাণ্ডে বেসামরিক সহায়তা প্রদান। এই সময়ে এরকম একটি কাজ রাজনৈতিক নেতৃত্বাধীনে দায়িত্ব গ্রহণ করা সর্বোত্তম। তদুপরি, যুদ্ধের জরুরী অবস্থা জায়গা এবং সময়ভেদে পরিবর্তিত হতে থাকে। অতএব, আঞ্চলিক পরিষদকে অনুমোদিত করা হয়, এরকম অঞ্চলগুলোতে তাৎক্ষণিক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার। তারা সকল সরকারী কর্মকর্তাদের সেবা কাজে লাগাবে যারা ইতোমধ্যে আঞ্চলিক প্রশাসনিক গঠনে নিযুক্ত। 
U.O. নং ৪০৪ (৪), মন্ত্রীসভা, তারিখ ৩০-১১-৭১
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	পঙ্গু =যোদ্ধাদের জন্য স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কতৃক জোনাম কাউনসিলে প্রেরিত একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	১ ডিসেম্বর, ১৯৭১




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
নং- সি- ০০২/১৯৭(৪)                                                                     			             তারিখঃ ১-১২-৭১

জনাব এম এ রউফ চৌধুরী,
সভাপতি,

আঞ্চলিক পরিষদ, দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-I
কৃষ্ণনগর।

অনুগ্রহপূর্বক স্মারকলিপি নং সি- ০০২/১।৭৩ তাং ২৪-১১-৭১ প্রসঙ্গে, বিনীতভাবে অতিসত্বর যোগাযোগ করবে। আপনার সেক্টরে অক্ষম / বিকলাঙ্গ সৈনিকদের জন্য প্রস্তাবিত আরোগ্যলাভের বাসস্থান এর উপযুক্ত জায়গা নির্বিচারে।
- (আকবর আলী খান) 
ডেপুটি সম্পাদক,
প্রতিরক্ষা।

নং- সি- ০০২/                                                                                				             তারিখ

অনুলিপি হতে আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা এর কাছে, দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১, কৃষ্ণনগর , প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য।

ডেপুটি সম্পাদক,
প্রতিরক্ষা।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	মুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে উপ-পরিষদের বৈঠক সংক্রান্ত চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
কেবিনেট ডিভিশন
	১ ডিসেম্বর, ১৯৭১



২৬ নভেম্বর , ১৯৭১ - এ যে উপ-কমিটি বৈঠকে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী কাগজপত্র প্রস্তুত করা হবে এবং উপ-কমিটির পরবর্তী বৈঠকে আলোচনা করা হবেঃ-

১। রাজনৈতিক নির্দেশ - জনাব এ. এফ. এম. ফতেহ (সভাপতি)
২। পুলিশ যন্ত্রপাতির পুনরুদ্ধার - স্বরাষ্ট্র সম্পাদক
৩। শত্রুপক্ষের সম্পত্তি নিষ্পত্তি বিষয়ক আইন এবং স্থানচ্যুত মানুষদের সম্পত্তির পুনরুদ্ধার - জনাব আকবর আলী খান
৪। সৈন্যবাহিনীর বেসামরিক যোগাযোগ, এফ। এফ এর শোষণ এবং মুক্তিবাহিনীর সদস্যগণ - প্রতিরক্ষা সম্পাদক
৫। সহযোগীদের আচরণ এবং বেসামরিক কর্মচারীদের সেবা - মন্ত্রীসভা সম্পাদক এবং প্রতিরক্ষা সম্পাদক
৬। জনসাধারণ কর্মকর্তাদের গণসেবা কমিশন, নিয়োগ, নির্দিষ্ট স্থানে নিযুক্তি, বদলি ইত্যাদি - সম্পাদক,  মন্ত্রিসভা
৭। নির্মূল মানুষদের ত্রাণ এবং পুনর্বাসন - ডঃ মোশারফ হোসেইন , সদস্য, পরিকল্পনা
৮। অর্থনৈতিকপুনর্গঠন এবং জড়িত সমস্যাবলি - ডঃ মোশারফ হোসেইন , সদস্য, পরিকল্পনা
৯। উপায়সমূহ -  অর্থ সম্পাদক
১০। বেসামরিক প্রশাসন গঠন - অর্থ সম্পাদক

এগুলোর মধ্যে আমরা অর্থ সম্পাদক এর কাছ থেকে ২টি দলিল গ্রহণ করেছি , যেটি কিনা ইতোমধ্যে সদস্যদের মাঝে সঞ্চালিত হয়েছে। উপ-কমিটির প্রথম বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী, পূর্বে স্বরাষ্ট্র সম্পাদক-কে আইন এবং শৃঙ্খলার উপর একটি আবশ্যক দলিল দাখিল করতে হবে। স্বরাষ্ট্র সম্পাদক-কে অনুরোধ করা হয় পুলিশ প্রশাসনের উপর অন্য একটি দলিল প্রস্তুত করতে ......... নির্দিষ্ট সুপারিশ তৈরী করে।

আশা করা যায় যে অন্যান্য দলিলসমূহও আগামী দুই-একদিনের মধ্যে তৈরী হয়ে যাবে। দলিল সম্পূর্ণ করার জন্য আমি সকল সদস্যদের অনুরোধ জানাচ্ছি এবং আমাকে অথবা সভাপতি (জনাব এ. এফ. এম. ফতেহ)  এর কাছে প্রেরণ করবে, যেন শুক্রবার মধ্যাহ্ন থেকেই উপ-কমিটি আবার তার আলোচনা শুরু করতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য যে, গতকালের মন্ত্রিসভা বৈঠকে অতি উৎসাহের সহিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, সম্পাদকদের উপ-কমিটি এবং পরিকল্পনা কক্ষ(cell) তাদের প্রতিবেদনসমূহ পৃথকভাবে মন্ত্রিসভার কাছে দাখিল করবে।
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যেহেতু অন্যান্য সহকারী কর্মকর্তাদের সাথে সেখানে কিছু সমস্যা আছে, বিশেষত স্বাস্থ্য সম্পাদক , কৃষি সম্পাদক এবং তথ্য সম্পাদক বিষয়ক, তাই আমি সভাপতির কাছে বিনীত প্রার্থনা জানাচ্ছি, হয় তাদের বৈঠকে অংশগ্রহণ করার জন্য অথবা তাদের সাথে আলোচনা সম্পন্ন করতে। আমাদের কাজের বর্তমান পর্যায়ে বাংলাদেশ বাহিনীর D.C.O.-ও নিযুক্ত থাকতে পারেন। 
U.O. নং ৪১৩/ মন্ত্রিসভা                                                                    			             (এইচ. টি. ইমাম)
তারিখ ১-১২-৭১                                                                            			           মন্ত্রিসভা সম্পাদক,
                                                                                                   				    ১-১২-৭১।




সভাপতি,
সম্পাদকদের উপ-কমিটি
বেসামরিক প্রশাসন গঠনের উপর (জনাব এ. এফ. এম. ফতেহ)

স্মারকলিপি নং - ৪১৩(৬) /  মন্ত্রিসভা                                              তারিখ ১ ডিসেম্বর,১৯৭১  
অনুলিপি হতেঃ-
১। প্রতিরক্ষা সম্পাদক
২। অর্থ সম্পাদক
৩। স্বরাষ্ট্র সম্পাদক
৪। সম্পাদক G.A.
৫। ডঃ মোশারফ হোসেইন , সদস্য, পরিকল্পনা
৬। জনাব আকবর আলী খান, Dy.  সম্পাদক, প্রতিরক্ষা
(এইচ. টি. ইমাম)
মন্ত্রিসভা সম্পাদক,
১-১২-৭১।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বিদেশ গমনেচ্ছু বাংলাদেশীদের ছাড়পত্র সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিব কতৃক স্বরাষ্ট্র সচিবকে লিখিত একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	২ ডিসেম্বর, ১৯৭১


জরুরি
গোপনীয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

নং- ৭-০০৭/২০১(৩)									          তারিখঃ ২/১২/১৯৭১

বরাবর
সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিষয়ঃ বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশীদের ছাড়পত্র প্রসঙ্গে

উল্লেখঃ স্মারকলিপি নং- এইচ ডি/২৪/৩৩০/১, তারিখঃ ৮/১০/৭১

	সাধারণ নিয়মানুযায়ী ছাড়পত্র বিষয়ে এই মন্ত্রণালয়ের উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই কারণ প্রার্থীদের পূর্ব ইতিহাস পরীক্ষা করার জন্য কোন পদ্ধতি নেই। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিজেই এ ধরণের ঘটনা সামলাতে সক্ষম।
	
নিম্নবর্ণিত বিধিমালা পরামর্শ দেওয়া হলঃ দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত এগুলো বৈধ থাকবে।

১।	বাংলাদেশের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন গেরিলাকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না।
২।	চরম করুণাপূর্ণ এবং বাধ্যকারী কারণ ছাড়া ৪৫ বছর বয়সের নিচের কোন প্রাক্তন সশস্ত্র কর্মকর্তা অথবা বিশ বছর বয়সের নিচের কোন যুবককে সাধারণত বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

উপরোক্ত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত আপনার প্রেরিত দলিলাদি এর সাথে ফেরত দেওয়া হল।

প্রতিরক্ষা সচিব
















<003.132.267> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড

	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	মুক্ত এলাকায় বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার অনুরোধ জানিয়ে প্রতিরক্ষা সচিবের চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১


সর্বাধিক গোপনীয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

নং- ২০২(৩)									তারিখ-৩/১২/১৯৭১


বরাবর
জনাব নুরুল কাদের খান
সচিব, সাধারণ প্রশাসন
জনাব এ খালেক
সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জনাব কে এ জামান
সচিব, অর্থ

নিম্নে উল্লেখিত স্থানসমূহে অতিসত্বর বেসামরিক প্রশাসন স্থাপন করতে হবেঃ

১।	ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর জেলা
২। 	শমশের নগর, জাকিগঞ্জ এবং দুয়ারাবাজার, সিলেট জেলা
৩।	ভুরুঙ্গামারি, রংপুর জেলা
৪।	পরশুরাম, নোয়াখালি জেলা
৫।	কালিগঞ্জ, খুলনা জেলা

এটি বুঝা যাচ্ছে যে খুলনা জেলা জীবননগর এবং যশোর জেলার চৌগাছায় ইতোমধ্যে বেসামরিক প্রশাসন স্থাপিত হয়েছে।

এ সামাদ
(প্রতিরক্ষা সচিব)
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বৈদেশিক বাণিজ্য মিশন কর্তৃক প্রত্যন্ত সীমান্ত ও মুক্ত এলাকার অবস্থিত ধন-সম্পত্তির সংরক্ষন ও ব্যবসা-বানিজ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন
	বাংলাদেশ সরকার
বৈদেশিক বানিজ্য মিশন
	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১




ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ ওভারসীজ ট্রেড মিশন
২২৫-সি, লোয়ার সার্কুলার রোড, ৫ম তলা
কলকাতা-২০
ক্যাবলঃ বাংলাট্রেড
ফোনঃ ৪৪-৮৮০৬ (সৌজন্যমূলক)
ডিসেম্বর ৬, ১৯৭১

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর,

প্রিয় মহোদয়,

	বিনীত নিবেদন এই যে এখানে সীমান্ত এবং মুক্ত এলাকার অর্থনীতি এবং বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বর্তমান অবস্থা এবং বাংলাদেশের মূল্যবান সম্পদের পর্যবেক্ষণ/গবেষণার সর্বসমেত বিবরণ সমন্বিতভাবে পেশ করা হয়েছে। এই বিবরণ বি এস এফের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণে তাদের সাথে  বৈঠক/সভা শেষে এই বিবরণ তৈরি করা হয়েছে।

	এই বিবরণটি সরকারের সাথে সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ক নীতি এবং কর্ম নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে।
	
	আপনার অসীম দয়া হবে যদি আপনি কলকাতায় বাংলাদেশ ওভারসীজ ট্রেড মিশন চালনার প্রস্তাব পরীক্ষা/পর্যালোচনা করে দেখেন যার মাধ্যমে বিদেশি রাষ্ট্র থেকে ওভারসীজ দেশসমূহের সাথে যোগাযোগ করার কাজও আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালনা শুরু হবে। অতএব, এই মিশন যা বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষার্থে আয়োজন করা হয়েছে তার জন্য আমাদের সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন।


										ধন্যবাদান্তে
							আপনার বিশ্বস্ত
								(মুস্তফা সারওয়ার)
									সদস্য
ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প বোর্ড
								বাংলাদেশ ওভারসীজ ট্রেড মিশন
বাংলাদেশ সরকার
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চরম গোপনীয়						হতেঃ মুস্তাফা সারোয়ার
							প্রতিঃ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, 							শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য বোর্ড, বাংলাদেশ সরকার। বাংলাদেশ 							বৈদেশিক বাণিজ্য মিশন, ২২৫/সি লোয়ার সার্কুলার রোড, 							কলকাতা-২০।

বিষয়ঃ বিএসএফ এর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক শেষে এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে, বাংলাদেশের মূল্যবান 	সম্পদসমূহ কোন যথাযথ যত্ন ছাড়া অবস্থিত এবং অননুমোদিত বাণিজ্য কার্যক্রমগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে 
এবং মুনাফালোভীদের মানবিক দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়গুলো অর্থাৎ বাণিজ্য, সরকারি আয় এবং প্রাদেশিক ব্যাংক।

	বিএসএফ এর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্বতন্ত্র নিমন্ত্রণের ভিত্তিতে প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ, চেয়ারম্যান, পরিকল্পনা কমিশন, নিম্নসাক্ষর মোতাবেক অফিসে এসেছিলেন এবং সীমান্ত এলাকায় বেআইনি বাণিজ্য বিষয়ে তার মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেহেতু বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বাংলাদেশ এবং তার প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতের আগ্রহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, নিম্নসাক্ষর মোতাবেক তথ্য এবং সরকারের প্রয়োজনীয় নীতিসমূহ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশে সৃষ্ট দুর্যোগ এবং বাংলাদেশের প্রতি তার প্রতিবেশি রাষ্ট্রের আন্তরিক ঔদার্যের সুযোগ নিয়ে যেসব মুনাফালোভীরা এবং কালোবাজারীরা অর্থের পাহাড় বানানোর চেষ্টা করছেন তাদের নির্মূলের উদ্দেশ্যে নীতি প্রণয়ন করা উচিত। 

সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ এর দখলকৃত বাংলাদেশের পণ্যদ্রব্য সম্পর্কে

	প্রতিবেদন মোতাবেক দেখা গেছে যে সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ অথবা শুল্ক বিভাগের কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের আনীত পণ্যদ্রব্য দখল নেয়া হচ্ছে। অধিকতর জ্ঞানের মাধ্যমে দেখা গেছে যে এইসব পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক এবং কর সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিশাল পরিমাণ পণ্য অসাবধানে ব্যবহার করা হচ্ছে। পণ্যসমূহ শুধুমাত্র বাংলাদেশের সরকারের জন্য বিমুক্ত করা উচিত।

প্রতিবেদন এবং পরামর্শ

(১) যেহেতু বাংলাদেশের বড় সংখ্যক জনগণ সীমান্তের এই প্রান্ত অতিক্রম করছে সুতরাং ভারতীয় সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশ দেয়া উচিত যেন তারা বাংলাদেশিদের যেকোন বাংলাদেশি পণ্যদ্রব্য যেমন পাট, চা, চর্মজাতীয় দ্রব্য, সবজি, তামাক, যন্ত্রপাতি, মাছ, চলচ্চিত্র, নিয়মিত ব্যবহার্য জিনিসপত্র, খাদ্য-শস্য ইত্যাদি কোন ধরনের আপত্তি এবং অসুবিধা ছাড়া বহন করতে অনুমতি দেয়। এই বিষয়টি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা পারষ্পরিক বাণিজ্য বৈঠকের সময়েও নিশ্চিত করা হয়েছে। 
(২) বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তাদের ব্যবসা পরিষদের মাধ্যমে একটি আইনগত বৈধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে এবং বৈধ দলিল প্রণয়ন করছে বাংলাদেশের পণ্যদ্রব্যের বিদ্যমান ব্যবসায়ীদের জন্য যেন বাংলাদেশ সরকারের কর্তৃত্ব মোতাবেক বাংলাদেশের সকল পণ্যদ্রব্য আইনানুগ রপ্তানী হয় এবং আনগতভাবে এবং নিয়ম মোতাবেক সকল পণ্যদ্রব্য আনা-নেয়া করা হয়। এই ব্যাপারটি অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের এবং কোন ধরনের অননুমোদিত ব্যবসায়ী এবং গুপ্তচরদের চিহ্নিত করবে।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	নার্সদের নিয়োগ এবং বেতন সংক্রান্ত একটি সরকারি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	নভেম্বর, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
চালান নং.......          								       নভেম্বর, ১৯৭১

বরাবর,
     	স্বাস্থ্য সচিব,
      	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিষয়: নার্সদের নিয়োগ এবং তাদের বেতন।

সূত্র:	১০/১১/৭১ তারিখের আলোচনা এবং আপনার ইস্যুকৃত নিয়োগপত্র
এইচএস / ২১৪ (৩) ডিটি. ২০/১০/৭১ এবং ২১/১০/৭১ তারিখের এইচএস / ২৩৫ (৩) 

মুক্তিবাহিনীতে কর্মরত নার্সদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রম যেহেতু ৭৫ রুপি তাই প্রতিরক্ষা বাজেট থেকে ৭৫ রুপির চাইতে বেশি বেতনে নার্সদের নিয়োগ দেয় এমন সকল নির্দেশ পুনঃনিরীক্ষণ করতে আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সেই অনুসারে সেক্টর কমান্ডারদেরকেও অবহিত করা হচ্ছে।
         প্রতিরক্ষা সচিব

এসিওএস (পার্স) কে তথ্য ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি পাঠানো হল। 
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	তথ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কে তথ্য সচিব কতৃক প্রতিরক্ষা সচিবকে লিখিত একটি চিঠি
	বাংলদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	২৯ নভেম্বর , ১৯৭১



জয় বাংলা 								            তথ্য, প্রচার ও বেতার দফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর  
ডিও নম্বরঃ পিআইপিবি                                                                                                                              ২৯ নভেম্বর, ১৯৭১
প্রেরকঃ 	জনাব এ এইচ খান
সচিব, বাংলাদেশ সরকার
সংবাদ, তথ্য, সম্প্রচার ও প্রচার মন্ত্রণালয়

আমার প্রিয় সামাদ,
আপনার মন্ত্রণালয়ের ডিও লেটার নম্বর সি-০০১/১৭০ তারিখ ২৩/২৪.১১.১৯৭১ এর দিকে আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমি এতদসঙ্গে জনাব আলমগীর কবিরের ২৭/১১/৭১ তারিখের চিঠির একটি কপি সংযুক্তি করছি।  এই চিঠিটির আর ব্যখ্যার প্রয়োজন নেই। এই রিপোর্ট আমার আর কোনো কিছু যোগ করার মত নেই। জনাব বাদশা এর চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে সংবেদনশীল বিষয়ে বিরাজমান কর্মপদ্ধতিকে বাতিল করে দেবার আগে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এর সাথে কোনোরূপ যোগাযোগ করা হয় নি। উপরন্তু, এটা প্রতীয়মান হয় যে বহিঃপ্রচার বিভাগ এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে যা এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে দায়ী।

 তাই আমি সুপারিশ করতে চাই যে, অতীত ঘটনার জন্য কে দায়ী তা শনাক্ত করার চেষ্টার পেছনে নিজেদের শক্তি খরচ না করে একত্রে বসে এরূপ পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সে লক্ষ্যে একটি উপযোগী কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করাটাই অধিকতর ফলপ্রসূ হবে। 

আন্তরিকতার সাথে
(এ এইচ খান)

জনাব সামাদ
প্রতিরক্ষা সচিব 
বাংলাদেশ সরকার

আসল কপি
জনাব এ এইচ খান, সচিব,
সংবাদ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সরকার

রেফারেন্স: ডিও নম্বর. পিআইপিবি, ২৫ নভেম্বর ১৯৭১

জনাব,
আপনার চিঠি আমাকে একইসাথে ব্যথিত এবং বিস্মিত করেছে। কারণ যেসকল ঘটনা ঘটেছে বলে আপনার কাছে খবর পৌঁছানো হয়েছে সেগুলো আংশিক সত্য এবং ডাহা মিথ্যার এক মিশ্রণ বৈ অন্য কিছু নয়।
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আমি বিস্মিত যে এরকম অভিযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে কিভাবে আনা যায়, যখন সংশ্লিষ্ট ‘প্রতিবেদক’ কলকাতায় আমার সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ করতে পারতেন। অন্যকিছুর জন্য না হোক, অন্তত খবরটির সত্যতা নিরূপনের জন্য হলেও। এতে আধিকারিক কর্তৃপক্ষের অমার্জনীয় অপব্যবহার নিশ্চিতভাবেই ফুটে ওঠে- যা সেসব কশাঘাতের একটি যাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষ রক্তের মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।
সত্যিটা এখানে তুলে ধরলাম। দেশে ও দেশের বাইরে কমপক্ষে প্রায় ১২ বছর ধরে আমি পেশাদার সাংবাদিক। সেই সুবাদেই অনেক বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। প্যারিসের ম্যাচ অ্যান্ড ল’এক্সপ্রেসের পিটার কারমাইকেল তেমনই একজন। এই মাসের প্রথম সপ্তাহের কোনো একটা সময়ে কলকাতায় অনেকটা ঘটনাক্রমেই পিটারের সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তাহেরুদ্দিন ঠাকুরের সঙ্গে যথাযথ পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি আমার সহায়তা কামনা করেন। মুক্তিবাহিনী নিয়ে একটি সচিত্র প্রতিবেদন করতে আগ্রহী তিনি, যাদের প্রতি হঠাৎ করেই পশ্চিমা গণমাধ্যম তুমুল আগ্রহ দেখাচ্ছে। আমি সেটাই করেছি। মি. ঠাকুর পিটাররকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাকে ভারতীয় ছাড়পত্র পাইয়ে দিতে তিনি চেষ্টা করবেন। তিনি এটাও বলেছিলেন যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কোনো আপত্তি না থাকলে বাংলাদেশ সরকার খুশিমনেই তাকে কোনো একটি মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প পরিদর্শনে পাঠাবে। তবে তিনি আমাকে গোপনে বলেন যে, বিশেষ ধরণের আগাম ছাড়পত্র ছাড়া কোনো বিদেশীকে এ ধরণের অনুমোদন না দিতে বাংলাদেশ সরকারকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ গোপন সংবাদ পাঠিয়েছে।  এ ব্যাপারে আমার এতটুকুই জানা ছিল।
নভেম্বরে দ্বিতীয় সপ্তাহে রেডিও বাংলাদেশের অনুষ্ঠানের কিছু কাজে এক দিনের জন্য আমি মেজর জলিলের সেক্টরে গিয়েছিলাম। বাবুল চৌধুরির তত্ত্বাবধানে জহির রায়হানের একটি ফিল্ম ইউনিটের সাথে আমি গিয়েছিলাম, যারা আপনার মন্ত্রণালয়ের জন্য তৈরী হচ্ছে এমন কিছু চলচ্চিত্রের শুটিংয়ের জন্য সেখানে যায়। টাকিতে হুট করেই পিটারের সঙ্গে আমার দেখা। মনে হলো টাকিতে তিনি মোটেও আগন্তুক নন বরং আগেও বেশকবার এসেছেন। তিনি আমাকে বলেন যে বাংলাদেশে প্রবেশ করবার সম্পূর্ণ ভারতীয় ছাড়পত্র তার আছে এবং ওই কাজের জন্যই তিনি মেজর জলিলের সঙ্গে দেখা হওয়ার অপক্ষায় ছিলেন। মেজর জলিলের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি তাকে বলি যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন ফটোগ্রাফার আপনার সঙ্গে দেখা করতে বাইরে অপেক্ষা করছে। মেজর জলিল তাৎক্ষনিক তাকে ভেতরে ডেকে নেন। তাদের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছে সেটা আমার মাথা ঘামানোর বিষয় নয়। অবশ্যই আলোচনার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মুক্তি বাহিনী যে সত্যিই আছে এবং তারা পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদারদের বিতাড়িত করার সামর্থ্য রাখে, সেটা পশ্চিমা দুনিয়াকে জানানোর প্রয়োজনীয়তা পিটার মেজর জলিলকে বোঝাতে সক্ষম হন। তখন মেজর জলিল জিজ্ঞেস করেন পিটারের ভারতীয় ছাড়পত্র আছে কিনা। পিটার হ্যাঁ-সূচক জবাব দেন। এরপর মেজর জলিল তাকে কাছেরই এক মুক্তি বাহিনী ক্যাম্পের ছবি নেবার অনুমতি দেন। পরদিন একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়ে কিছু লড়াই দেখানোর প্রতিশ্রুতিও তিনি তাকে দেন। এরপর মেজর জলিল তার একজন অফিসারের তত্ত্বাবধানে পিটারকে সেই ক্যাম্পে পাঠান। তিনি ক্যাপ্টেন হুদাকে বাংলাদেশের প্রায় চার মাইল ভেতরের অগ্রবর্তী ঘাঁটি অব্দি পিটারকে সঙ্গ দিতেও নির্দেশ দেন। কাকতালীয় ব্যাপার হল আমাদের কাজটাও ছিল ঐ একই ক্যাম্পে। প্রায় একটা পর্যন্ত আমি সেখানে কাজ করি। তারপর আরেকটি ক্যাম্পে চলে যাই। পরে বিকেলে আমি আমার জিনিসপত্র নেবার জন্য প্রথম ক্যাম্পে আসি, কারণ সেদিনই আমার কলকাতায় ফেরার কথা। আমি দেখলাম ক্যাম্প কমান্ডারের সঙ্গে পিটারের বেশ জমে গেছে। সে বললো, প্রথম দিনের কাজে সে খুবই খুশি। তবে একই দিনে বাংলাদেশে ঢুকতে সে খুবই আগহী ছিল। আমি যখন কলকাতার উদ্দেশে রওনা হলাম তখন সে ক্যাপ্টেন হুদার জন্য অপেক্ষা করছে, যিনি তাকে বাংলাদেশে নিয়ে যাবেন। বাবুল চৌধুরি পিটারকে একদমই চিনতেন না। তিনি সে রাতেই কিছু টুকটাক কাজ সেরে নেওয়ার জন্য বশিরহাটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, ফিরবেন পরদিন সকালে।
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দুই দিন পর টাকি থেকে ফিরে বাবুল প্রতিবেদন দেয় যে, পরদিন কিছু বিদেশী সাংবাদিককে নিয়ে একই সদরদপ্তরে যান জনাব বাদশা (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আমিনুল হক বাদশা) এবং পিটারকে সেখানে দেখে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে যান কারণ বাদশার সাহায্য ছাড়াই সে ওখানে গিয়েছে। যাইহোক, পিটারকে তিনি তার দলভুক্ত করে নেন এবং ‘মুক্তাঞ্চলে’ তাদের পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন।
এখন সত্যিটা হলো এসবই একজন সেক্টর কমান্ডারের ওপরই নির্ভর করে। তিনি অনুমতি না দিলে পিটার ক্যাম্পের ধারেকাছে যেতে পারত না। আমি যতদূর জানি মেজর জলিল একজন অভিজ্ঞ অফিসার এবং তিনি পরিষ্কারভাবেই জানতেন এখানে ঝুঁকি কতটা। তিনি পিটারকে বলেছিলেন যে ক্যাম্পটি সীমানা অঞ্চলে অবস্থিত তবে পুরোপুরি বাংলাদেশের মাটিতে নয়। পিটার তাকে একজন পেশাদার হিসেবে প্রতিশ্রতি দিয়েছিল যে সত্যিটা বাইরের দুনিয়ায় ফাঁস করবে না। মেজর জলিল তাকে বিশ্বাস করেছিলেন কারণ তিনি জানতেন খ্যাতিমান পশ্চিমা সাংবাদিকরা পেশাদারী নৈতিকতার অংশ হিসেবেই কথা দিয়ে কথার বরখেলাপ করেন না এবং বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে এটা তাদের সাফল্যেরও অন্যতম কারণ। প্রায় সব বিদেশী সাংবাদিকই জানেন বাংলাদেশ সরকারের সদরদপ্তরগুলো কাদের মাটিতে অবস্থিত। কিন্তু তারা কখনোই সত্যিটা ফাঁস করেননি। আমার তো মনে হয় প্রায় সব বিদেশী সাংবাদিক একদম পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে জানেন এই মুহূর্তে আমাদের কতগুলো শক্তিশালী ট্রেনিং ক্যাম্প আছে এবং সেসব কোথাকার মাটিতে অবস্থিত। কিন্তু তারা সস্তা সত্য উন্মোচনের পথে যান নি এবং সেই কারণেই যুদ্ধের সাতমাস পার হবার পরেও মুজিবনগরের সত্যিকার অবস্থান এখনো অনুমান করা যায়নি। ‘ভারতীয় মাটি’ বলে বাড়িয়ে বলবার এই প্রদর্শনী বরং সন্দেহজনক এবং গুরুগম্ভীর হওয়া সম্ভবপর বলে মনে হয় না। 
সুতরাং অভিযোগের জবাবে আশা করি আমি এটা বোঝাতে সমর্থ হয়েছি যে পিটার কারমাইকেলকে কোনো মুক্তি বাহিনী প্রশিক্ষণ শিবিরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা বা আগ্রহ, কোনোটাই আমার ছিল না। দ্বিতীয়ত পিটার এক রাতের বেশি ক্যাম্পে থাকতে পারে নি কারণ দ্বিতীয় দিন আমিনুল হক বাদশার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। আর যদি আগের পরিকল্পনা মোতাবেক তাকে অগ্রবর্তী ঘাটিতে নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে তাহলে সে এক রাতও সেই ক্যাম্পে ছিল না। 
এটা বিস্ময়কর যে এই তথাকথিত ‘প্রতিবেদক’ এতগুলো মিথ্যা একটি সরকারী বিভাগকে জানানোর পরে সংশ্লিষ্ট বিভাগ সেসব নিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি, এইক্ষেত্রে যা আমি, তার সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রকৃত সত্যটা জানবার চেষ্টা না করেই আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টা নিয়ে এগোবার সিদ্ধান্ত নেয়। এরূপ মনোভাব অতিশয় দুঃখজনক। হয় সরকারী কর্তৃপক্ষকে চূড়ান্ত ভাবে অপব্যবহার ও অপদস্থ করা হচ্ছে অথবা যেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি খুব ঝামেলা সহ্য করে এসকল মিথ্যা জোগাড় করেছে সরকার তাকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করছে। আন্তর্জাতিক আঙিনায় আমি আছি-সবসময়ের মতো। বাংলাদেশের মানুষ ও সরকারের জন্যে শুরু থেকেই নি:শর্তভাবে আমি নিজেকে ঢেলে দিয়েছি। এ দুটির প্রতিই আমার নিষ্ঠাকে আমি ভালোবাসি ও হৃদয়ে লালন করি। সরকার ও মানুষের প্রতি আনুগত্যের পরীক্ষা দেয় নি এমন কিছু লোক যখন আমার প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে ঠুনকো অজুহাতের আশ্রয় নেয়, তখন সেটি আমাকে প্রচণ্ডভাবে আহত করে। আমি আশা করব এই ধরণের কলঙ্ক লেপনের ঘৃণ্য প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে আপনারা তাকে চিরতরে শেষ করে দেবেন।
পরিশেষে আমি জানিয়ে রাখতে চাই যে গত সপ্তাহে ল’এক্সপ্রেসে মুক্তি বাহিনীর ওপর সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে পিটার কারমাইকেল আমাদের বেশ ভালই উপকারে এসেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখন সে অন্য একটি ব্যাপার নিয়ে ক্ষুব্ধ। আপাতদৃষ্টিতে জনাব বাদশা সিবিসির পিটার জেনিংসকে বলেছেন যে তিনি পিটার কারমাইকেলকে পাকিস্তানী চর বলে সন্দেহ করেন। জনাব জেনিংস মনে 
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করেছিলেন বিষয়টা পিটারকে জানানো তার কর্তব্য কারণ এই দোষারোপ এত বড় আকারের ছিল যা পশ্চিমা সাংবাদিকদের সমগ্র সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করতে পারে। পিটার আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি বিষয়টি শুধুমাত্র বাংলাদেশ এবং ভারতীয় সরকার পর্যায়ে না বরং আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সংঘের সামনেও আনতে যাচ্ছেন। অসার মন্তব্য হলেও মনে হচ্ছে আমরা আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে কিছু প্রতিকূল প্রচারের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। সম্ভবত ‘প্রতিবেদক’ এর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আপনি এ ব্যাপারে অবগত করতে পারবেন। 

আপনার বিশ্বস্ত
আলমগীর কবির
কর্মসূচি সংগঠক,
রেডিও বাংলাদেশ।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	রণক্ষেত্রে মুক্তিবাহিনীর ভুমিকায় প্রচার সম্পর্কে তথ্য সচিবের একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
	২৯ নভেম্বর, ১৯৭১


জয় বাংলা 								            তথ্য, প্রচার ও বেতার দফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর  
ডি.ও. নং. পিআইবিপি/৬৪।, তারিখ ২৯শে নভেম্বর, ১৯৭১ 
প্রেরক:- 	জনাব এ.এইচ. খান, 
সচিব, বাংলাদেশ সরকার, 
তথ্য, প্রচার ও বেতার দফতর। 
আমার প্রিয় সামাদ, 
আপনি অবগত আছেন যে পাকিস্তানীরা বিশ্বকে বুঝানোর চেষ্টা করছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারত তাদের সেনা প্রেরণ করেছে এবং তারাই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মূল যুদ্ধ করছে। এই অপপ্রচারের উদ্দেশ্য দুটি-প্রথমত,ইন্দো-পাক বিরোধের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিয়ে প্রকৃত ইস্যু বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের নজর সরিয়ে নেবার চেষ্টা করা করার জন্য এবং দ্বিতীয়ত, মুক্তিবাহিনীর সাফল্যকে ছোট করে দেখানো। ভারত এই অভিযোগ অটলভাবে খণ্ডন করেছে। তারপরেও আমি মনে করি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক চালানো যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদের সম্পৃক্ততা বাংলাদেশ সরকারের খোলাখুলিভাবে প্রত্যাখ্যান করা উচিত।
যেহেতু এটি একটি জরুরী বিষয়, তাই আমি সুপারিশ করছি যে আপনি অবিলম্বে আপনার অভিমত প্রদান করুন যাতে আমরা বেতারযোগে পাকিস্তানীদের অপপ্রচার বিফল করে দিতে পারি। 
একান্তই আপনার, 
(এ. এইচ. খান) 

জনাব এ.সামাদ, 
প্রতিরক্ষা সচিব, 
বাংলাদেশ সরকার।
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	রণক্ষেত্রে সংবাদদাতা নিয়োগ সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিবের একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	২৯ নভেম্বর, ১৯৭১


গোপনীয়
সংকেত
ডি টি জি ২৯-১১০০ ঘণ্টা

প্রেরক: 	এইচকিউ ইষ্টকম জিএস (এক্স) 
প্রাপক: 	সকল সেক্টর (ব্র্যাভো সেক্টর ব্যতিরেকে) 
ডিইএফ/১৮৩
স্বরাষ্ট্রসচিব হতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাত নম্বর সেক্টর ব্যতীত সকল সেক্টর কমান্ডারের নিকট(।) যুদ্ধ প্রতিবেদক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে আপনাদের সেক্টরে পূর্বে নিযুক্ত যুদ্ধ প্রতিবেদকগণ এখনো পর্যন্ত কোনো প্রতিবেদন প্রেরণ করেননি(।) অনুগ্রহ করে তাদের সচল করুন। 
স্বরাষ্ট্র সচিব 

ফাইল নং. আই-০০৪ 
তারিখ-২৯ নভেম্বর, ১৯৭১ 
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	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ সরকারের দপ্তরসমূহ এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা  সম্পর্কে কেবিনেট সচিবের একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
কেবিনেট ডিভিশন
	৩০ নভেম্বর, ১৯৭১



মন্ত্রীসভার ইচ্ছানুসারে আমাদের ভিআইপিদের এবং লিঁয়াজো কর্মকর্তাদের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে আমি একেআরকে অনুরোধ করেছি। কিছুদিন আগে এবং গতকালও আমি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা করেছি। নিম্নলিখিত পরামর্শগুলো উত্থাপিত হয়েছে: 
ক)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভবন এবং আমাদের প্রধান লিঁয়াজো কার্যালয়(নতুন ভবন) এর নিরাপত্তার ব্যাপারে এটি প্রস্তাবিত হয়েছে যে যেসকল কর্মচারীর অফিসে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন তাদের ছবিসহ পরিচয়পত্র বহন করতে হবে। সেখানে আমাদের নিজস্ব কর্মচারী দ্বারা বিশেষ পরীক্ষণও করা হবে। 
পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন ভবনটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। সুতরাং ভিআইপিদের সেখানে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া অনুচিত।
নতুন ভবনে সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরানো ভবনে বর্তমানে চলমান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
খ)	ভিআইপিদের বাসস্থান: প্রত্যেক বাসভবনের প্রবেশদ্বারে সাদা পোষাকের নিরাপত্তারক্ষী নিয়োজিত করা হচ্ছে। অনুরোধ করা যাচ্ছে যে যাতে সাক্ষাৎকার যথাসম্ভব যেন শুধু পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।
গ)	ভিআইপি ব্যক্তিদের নিরাপত্তা: 
I) সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী প্রদান করা হচ্ছে। 
ii) পরামর্শ দেয়া হয়েছে যেন পূর্ববর্তী ঘোষণা ব্যতীত ভিআইপিরা বাইরে বের না হন। প্রহরী গাড়ীর ব্যবস্থা রাখতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। আমাকে বলা হয়েছে যে আপাতত চারটি স্থানীয় গাড়ীর ব্যবস্থা হয়েছে-দুটি ভিআইপিদের জন্য এবং দুটি প্রহরীর দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে। এই লক্ষ্যে অনুগ্রহ করে সদরের অভ্যন্তরের এলাকাও নিয়ন্ত্রণ করা হোক। 
iii) ভিআইপিদের চলাফেরার জন্য বিদেশী গাড়ী ব্যবহার পরিহার করা উচিত। 

ছত্রভঙ্গ পরিকল্পনা: 

আমাকে বলা হয়েছে যে এটি প্রণীত হচ্ছে। কিন্তু এটি জায়গার প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে। 

আমাদের নিজস্ব নিরাপত্তা রক্ষীদের অস্ত্র: 

পরামর্শ এসেছে যে নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থার উপরই ন্যাস্ত থাকবে এবং তারা সবধরনের প্রয়োজনীয় সতর্কতা গ্রহণ করছে। স্থানীয় সংস্থার সম্পূরক হিসেবে আমাদের নিরাপত্তারক্ষীরা থাকবে। তাদের অস্ত্র বহনের প্রয়োজন নেই। এরূপ চিন্তাধারাই আমার কাছে পৌঁছেছে।
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গতকাল অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার অধিবেশনে আমি উপরোল্লিখিত অগ্রগতি এবং প্রাপ্ত পরামর্শসমূহ সম্পর্কে মন্ত্রীসভাকে অবহিত করেছি। 
সম্পর্কিত মানুষদের সাথে যোগাযোগ করে প্রস্তুতি চূড়ান্ত করবার জন্যে আমি স্বরাষ্ট্রসচিবকে অনুরোধ করব। সাপ্র বিভাগের সচিব পরিচয়পত্রের প্রকাশ ত্বরান্বিত করবেন। 

বেসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা: 
এটিও অনুরোধ করা হয়েছে যাতে বিমান আক্রমণের সময়কালে আশ্রয়স্থল হিসেবে দুটি স্থান সংরক্ষণ করা হয়-  (I) ভিআইপিদের বাসভবনে, (ii) নতুন কার্যালয়ে। এও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যেন আমাদের ভবনসমূহের গ্লাস বিবরণ অনুযায়ী কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। 

স্বাক্ষর 
মন্ত্রীসভা সচিব। 
১.১১.৭১ 

টপ সিক্রেট 
নং. ৪১৫(২)/মন্ত্রীসভা। তারিখ ২.১২.৭১ 
কপিঃ 	১. কার্যালয় ভবনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ সহ প্রতীরক্ষা সচিবকে 
২.মূল কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরিচয়পত্রের প্রকাশ ত্বরান্বিতকরণের অনুরোধ সহ সচিব, সাপ্র বিভাগকে
 
স্বাক্ষর 
(এইচ. টি. ইমাম) 
মন্ত্রীসভা সচিব
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদ সভার কার্যবিবরনী ও সিদ্ধান্ত
	বাংলাদেশ সরকার
কেবিনেট ডিভিশন
	৩০ নভেম্বর, ১৯৭১


গোপনীয়
মঙ্গলবার, ৩০ নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত মুলতবি হওয়া মন্ত্রীসভার সভার কার্যবিবরণী ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

বিষয়সূচি নং. ২											বিবিধ 

ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সভাপতিত্ব করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যতীত প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ আমন্ত্রণে প্রতিরক্ষা সচিবও উপস্থিত ছিলেন।
নভেম্বর ২২, ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় "মুক্ত বাংলাদেশে বেসামরিক প্রশাসনিক গঠন" বিষয়ে গৃহীত কার্যবিবরণী এবং সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মন্ত্রীসভা খুশিমনে নিশ্চয়তা প্রদান করেন। এ ব্যাপারে উল্লেখ করা হয় যে উপ-কমিটির সচিবগণের সাথে পরিকল্পনা কমিশনকে দেওয়া কিছুসংখ্যক শর্তাবলী সমাপতিত হয় এবং সেহেতু এই দুটির মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দুটি বিকল্প সমাধান ছিল। হয় সচিবদের উপ- কমিটি তাদের সুপারিশ প্রস্তুত করে পরিকল্পনা সেলের সাথে পরামর্শ করে মন্ত্রীসভায় দাখিল করতে পারে অথবা এই দুই অংশ (পরিকল্পনা সেল এবং সচিবদের উপ-কমিটি) পৃথকভাবে তাদের প্রাপ্ত তথ্য ও সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করতে পারে।
 সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে সচিবদের উপ-কমিটি তাদের প্রতিবেদন সরাসরি মন্ত্রীসভায় উপস্থাপন করবে এবং পরিকল্পনা সেলও পৃথকভাবে একই কাজ করবে যাতে প্রতিবেদন এবং সুপারিশের দুটি আলাদা সেট মন্ত্রীসভার হাতে আসে। 
স্বাক্ষর 
ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি 
৩০.১১.৭১ 

তারিখ ৩০ নভেম্বর, ১৯৭১। 
স্মারকলিপি নং (৫)/মন্ত্রীসভা 
প্রেরণ করা হবে: 
১.জনাব এ.এফ.এম.এ. ফাতেহ, 
২.সচিব, প্রতিরক্ষা, 
৩.সচিব, স্বরাষ্ট্র, 
৪.সচিব, অর্থ, 
৫.সচিব, সাপ্র বিভাগ। 
(এইচ.টি. ইমাম) 
(মন্ত্রীসভা সচিব) 
৩০.১১.৭১














[bookmark: a261]<003.128.261> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সাড়ে ৭ কোটি মানুষের সর্বোত্তম আকাঙ্খার চুম্বক রূপের বহিঃপ্রকাশ। এটি একটি অনন্য আন্দোলন এই অর্থে যে এটি শুধুমাত্র উপনিবেশবাদই দূর করতে চায় নি বরং এর লক্ষ্য ছিল এমন একটি সম্প্রদায় গঠন করা যেটি কিনা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং রাজনৈতিক মুক্তি প্রদান করবে।
স্বাধীন অঞ্চলগুলোতে বেসামরিক শাসনের পুনর্গঠন মুক্তিযুদ্ধের এমনই একটি অংশ ছিল।
এই মুহূর্তে সমগ্র জাতি  হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করার দুর্দান্ত প্রচেষ্টায় মগ্ন। প্রশাসনের তাৎক্ষণিক কর্তব্যসমূহের একটি বিশেষ প্রকৃতি আছে এবং তাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মোকাবিলা করতে হবে।
সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়ঃ
(১) যে সকল এলাকা স্বাধীন হয়েছে এবং মুক্তিবাহিনীর সক্রিয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে।
(২)যে সকল এলাকার স্বাধীন হবার প্রক্রিয়াধীন।
(৩) শত্রু অধিকৃত এলাকা।
(ক) মুক্ত/ স্বাধীন এলাকাসমূহঃ-
স্বাধীন এলাকাগুলোতে প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে দেওয়া হলঃ-
১। আইন-শৃঙ্খলার রক্ষণাবেক্ষণ
২। বেসামরিক প্রতিরক্ষা
৩। উদ্বাস্তুদের জন্য ত্রাণ 
৪। রোগ প্রতিরোধের উপর জোরপ্রদানপূর্বক স্বাস্থ্য (উৎসের অপ্রতুলতা বিচার করলে দেখা যায় রোগ নিরাময়কারী ব্যবস্থায় যথেষ্ট সম্পদের সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভবত সম্ভবপর হবে না)
৫। প্রয়োজনীয় ভোক্তা সামগ্রী যেগুলো এই এলাকায় দুষ্প্রাপ্য , সেগুলোর আমদানি 
৬। প্রয়োজনীয় কৃষিদ্রব্যের যোগান, যেমন- বীজ এবং সার
৭। যতদূর সম্ভব যোগাযোগ প্রক্রিয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
৮। গণ-সম্পর্ক
উপরোক্ত অবস্থা বিবেচনায় নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাদের মুক্তাঞ্চলগুলোতে নিযুক্ত করা যায়ঃ-


	উপাধি
	 দায়িত্ব 

	১। থানা ম্যাজিস্ট্রেট
	আইন-শৃঙ্খলা , বেসামরিক প্রতিরক্ষা, প্রচার এবং সার্বিক সমন্বয়।


	২। সি.ও. (ডেভ.) / বিশেষ
 ত্রাণ কর্মকর্তা
	ত্রাণ।

	৩। সি.ও. (ডেভ.) / থানা
খাদ্য কর্মকর্তা

	ভোক্তা সামগ্রীর যোগান দেওয়া।
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	৪। ও.সি.
	আইন-শৃঙ্খলা।

	৫। থানা পরিদর্শক / সহকারী প্রকৌশলী 
	যোগাযোগ পুনঃপ্রচলন

	৬।  থানা কৃষি কর্মকর্তা / টি.এস.ও. /টি.আই.
	কৃষি সামগ্রীর যোগান দেওয়া।

	৭। থানা চিকিৎসা কর্মকর্তা
	স্বাস্থ্য





				



এই কর্মকর্তাদের নির্বাচনে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যেতে পারেঃ
১। স্বাধীনতার পূর্বে যেসব কর্মকর্তা থানায় নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন তারা নিজেদের কাজ চালিয়ে যাবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক কেউ হানাদারদের সহযোগী হিসেবে ঘোষিত হচ্ছেন।
২। যদি স্বাধীন এলাকাগুলোতে প্রশাসন কর্মীদের কোন উদ্বৃত্ত থাকে, তারা তাদের দায়িত্ব মুক্তিপূর্বক থানা ম্যাজিস্ট্রেটকে সহযোগীতা করবে।
৩। কোন থানায় কর্মকর্তাদের অভাব দেখা গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত লোকবল থেকে সেখানে কর্মকর্তা পাঠানো হবে।
আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক থানা পর্যায়ে কার্যক্রম চালিত হবে। আঞ্চলিক পরিষদ এর নিয়মাবলি হবে নিম্নরূপঃ-
১। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটি গঠন কিন্তু এই কমিটিসমূহ উদ্বাস্তুদের সম্পত্তি বিষয়ক কোন বিরোধে অংশগ্রহণ করবে না। যতদিন না পুরো দেশ স্বাধীন হবে ততদিন পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তনে নিরুৎসাহিত করা হবে। 
২। নিপীড়িত মানুষদের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতি, ত্রাণসামগ্রীর পরিমাণ ধার্যকরণ এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটিগুলোর মাধ্যমে প্রকৃত বণ্টনের প্রস্তুতি। 
৩। প্রয়োজনীয় আমদানি দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা মূল্যায়ন।
৪। কৃষি দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি এবং যোগান।
৫। ত্রাণ এবং অন্যান্য গঠনমূলক কর্মকাণ্ড।
ছোটখাট পরিকল্পনাগুলো ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটিগুলোই সম্পন্ন করতে পারে কিন্তু বড় পরিকল্পনাসমূহ আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতির তত্ত্বাবধানে আঞ্চলিক প্রকৌশলীকেই গ্রহণ করতে হবে।
৬। প্রচারণা।
(খ) যে অঞ্চলসমূহ স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়াধীন রয়েছেঃ-
এরকম এলাকাগুলোতে প্রশাসনের প্রধান কাজ হল সেনা কর্মকাণ্ডে বেসামরিক সহায়তা প্রদান। এই সময়ে এরকম একটি কাজ রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে অর্পণ করাই সর্বোত্তম। তদুপরি, যুদ্ধের অত্যাবশ্যক বিষয়াদি জায়গা এবং সময়ভেদে পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই আঞ্চলিক পরিষদকে এরকম অঞ্চলগুলোতে তাৎক্ষণিক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া উচিৎ। তারা যেসকল সরকারী কর্মকর্তাদের ইতোমধ্যেই আঞ্চলিক প্রশাসনিক গঠনে নিযুক্ত করা হয়েছে তাদের সেবা কাজে লাগাবে।
ইউ.ও. নং ৪০৪ (৪), মন্ত্রীসভা, তারিখ ৩০-১১-৭১
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	পঙ্গু যোদ্ধাদের জন্য স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জোনাল কাউন্সিলে প্রেরিত একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	১ ডিসেম্বর, ১৯৭১




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
নং- সি- ০০২/১৯৭(৪)                                                                     			             তারিখঃ ১-১২-৭১

জনাব এম. এ. রউফ চৌধুরী,
সভাপতি,
আঞ্চলিক পরিষদ, দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১
কৃষ্ণনগর।

স্মারকলিপি নং সি- ০০২/১.৭৩ তাং ২৪-১১-৭১ এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনার সেক্টরের বিকলাঙ্গ সৈনিকদের জন্য প্রস্তাবিত আরোগ্যলাভের স্থান নির্বাচনে যতদ্রুত সম্ভব আপনার মতামত আমাদের নিকটে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করতে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।
- (আকবর আলী খান) 
উপ-সচিব,
প্রতিরক্ষা।



নং- সি- ০০২/                                                                                				            তারিখ
আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা, দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১, কৃষ্ণনগর এর নিকট প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে অনুলিপি প্রদান করা হল।

উপ-সচিব,
প্রতিরক্ষা।
















[bookmark: a264]<003.130.264> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড				

	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	মুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে উপ-পরিষদের বৈঠক সংক্রান্ত চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
কেবিনেট ডিভিশন
	১ ডিসেম্বর, ১৯৭১



২৬ নভেম্বর , ১৯৭১ এ অনুষ্ঠিত উপকমিটির বৈঠকে নেয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী কাগজপত্র প্রস্তুত করা হবে এবং উপকমিটির পরবর্তী বৈঠকে তা আলোচিত হবেঃ

১। রাজনৈতিক নির্দেশ - জনাব এ. এফ. এম. ফতেহ (সভাপতি)
২। পুলিশ যন্ত্রপাতির পুনরুদ্ধার - স্বরাষ্ট্র সচিব
৩। শত্রুপক্ষের সম্পত্তি নিষ্পত্তি এবং উদ্বাস্তু মানুষদের সম্পত্তির পুনরুদ্ধার বিষয়ক আইন - জনাব আকবর আলী খান
৪। সৈন্যবাহিনীর বেসামরিক যোগাযোগ, এফ. এফ এবং মুক্তিবাহিনীর সদস্যগণের আত্মীকরণ - প্রতিরক্ষা সচিব
৫। হানাদারদের সহযোগীদের ব্যবস্থাকরণ এবং বেসামরিক কর্মচারীদের সেবা প্রদান - মন্ত্রীসভা সচিব এবং প্রতিরক্ষা সচিব
৬। সরকারী চাকরির জন্যে কমিশন, সরকারী চাকুরেদের নিয়োগ, নির্দিষ্ট স্থানে নিযুক্তি, বদলি ইত্যাদি - সচিব,  মন্ত্রিসভা
৭। মূলোৎপাটিত মানুষদের ত্রাণ এবং পুনর্বাসন - ডঃ মোশারফ হোসেইন , সদস্য, পরিকল্পনা
৮। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং এর সাথে জড়িত সমস্যাবলি - ডঃ মোশারফ হোসেইন , সদস্য, পরিকল্পনা
৯। উপায় এবং পথ সমূহ -  অর্থ সচিব
১০। বেসামরিক প্রশাসন গঠন - অর্থ সচিব

এগুলোর মধ্যে এখনো পর্যন্ত আমরা অর্থ সচিবের কাছ থেকে ২টি দলিল গ্রহণ করেছি , যা কিনা ইতোমধ্যেই সদস্যদের মাঝে সঞ্চালিত করা হয়েছে। এর আগে স্বরাষ্ট্র সচিব আইন-শৃঙ্খলার উপর একটি বিস্তীর্ণ দলিল উপস্থাপন করেছিলেন যা উপ-কমিটির প্রথম বৈঠকে আলোচিত হয়েছিল। স্বরাষ্ট্র সচিবকে নির্দিষ্ট সুপারিশ সহ পুলিশ প্রশাসনের উপর আরেকটি দলিল প্রস্তুত করতে অনুরোধ করা হয়েছিল।
অন্যান্য দলিলসমূহও আগামী দুই-একদিনের মধ্যেই তৈরী হয়ে যাবে, তেমনটাই আমাদের কাম্য। আমি সকল সদস্যদের অনুরোধ জানাচ্ছি শুক্রবারের মাঝে দলিল সম্পূর্ণ করে আমাকে অথবা সভাপতি (জনাব এ. এফ. এম. ফতেহ)  এর কাছে প্রেরণ করবার জন্যে, যেন শুক্রবার বিকেল থেকেই উপকমিটি আবার তার আলোচনা শুরু করতে পারে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে গতকালের বৈঠকে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, সচিবদের উপ-কমিটি এবং পরিকল্পনা সেল পৃথক পৃথকভাবে তাদের প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রিসভার কাছে দাখিল করবে।
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যেহেতু আমাদের অন্যান্য সহকর্মীরা; বিশেষত স্বাস্থ্য সচিব , কৃষি সচিব এবং তথ্য সচিব কিছু সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন তাই আমি সভাপতির কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যে হয় তাদের বৈঠকে অংশগ্রহণ করবার জন্য আমন্ত্রণ পাঠানো হোক অথবা তাদের সাথে আলোচনায় বসা হোক। বর্তমান পর্যায়ে আমাদের কাজের সাথে বাংলাদেশ বাহিনীর ডি.সি.ও.এস. এরাও সংযুক্ত হতে পারেন।
 
ইউ.ও. নং ৪১৩/ মন্ত্রিসভা                                                                    			            (এইচ. টি. ইমাম)
তারিখ ১-১২-৭১                                                                            			                মন্ত্রিসভা সচিব,
                                                                                                   				    ১-১২-৭১।




সভাপতি,
সচিবদের উপকমিটি
বেসামরিক প্রশাসন গঠনের উপর (জনাব এ. এফ. এম. ফতেহ)

স্মারকলিপি নং - ৪১৩(৬) /  মন্ত্রিসভা                                              তারিখ ১ ডিসেম্বর, ১৯৭১  
অনুলিপির প্রাপকগণঃ-
১। প্রতিরক্ষা সচিব
২। অর্থ সচিব
৩। স্বরাষ্ট্র সচিব
৪। সচিব সা.প্র.
৫। ডঃ মোশারফ হোসেইন , সদস্য, পরিকল্পনা
৬। জনাব আকবর আলী খান, উপসচিব, প্রতিরক্ষা
(এইচ. টি. ইমাম)
মন্ত্রিসভা সচিব,
১-১২-৭১।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বিদেশ গমনেচ্ছু বাংলাদেশীদের ছাড়পত্র সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিব কর্তৃক স্বরাষ্ট্র সচিবকে লিখিত একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	২ ডিসেম্বর, ১৯৭১


জরুরি
গোপনীয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

নং- ৭-০০৭/২০১(৩)									          তারিখঃ ২/১২/১৯৭১

বরাবর
সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিষয়ঃ বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশীদের ছাড়পত্র প্রসঙ্গে

উল্লেখঃ স্মারকলিপি নং- এইচ ডি/২৪/৩৩০/১, তারিখঃ ৮/১০/৭১

	সাধারণ নিয়মানুযায়ী ছাড়পত্রের আবেদনগুলো এই মন্ত্রণালয়ে পাঠাবার প্রয়োজন নেই কারণ প্রার্থীদের পূর্ব ইতিহাস পরীক্ষা করার জন্য কোন পদ্ধতি আমাদের হাতে নেই। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিজেই এ ধরণের ঘটনা সামলাতে সক্ষম।
	
নিম্নবর্ণিত বিধিমালা পালনের পরামর্শ দেওয়া হলঃ দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত এগুলোর বৈধতা থাকবে।

১।	বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন গেরিলাকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না।
২।	চরমভাবে মর্মভেদী এবং বাধ্যকারী কারণ ছাড়া ৪৫ বছর বয়সের নিচের কোন প্রাক্তন সশস্ত্র কর্মকর্তা অথবা বিশ বছর বয়সের উপরের কোন যুবককে সাধারণভাবে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

উপরোক্ত স্মারকের সাথে আপনার প্রেরিত দলিলাদি এক্ষণে ফেরত দেওয়া হল।

প্রতিরক্ষা সচিব
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	মুক্ত এলাকায় বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার অনুরোধ জানিয়ে প্রতিরক্ষা সচিবের একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১


সর্বাধিক গোপনীয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

নং- ২০২(৩)									তারিখ-৩/১২/১৯৭১


বরাবর
জনাব নুরুল কাদের খান
সচিব, সাধারণ প্রশাসন
জনাব এ খালেক
সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জনাব কে এ জামান
সচিব, অর্থ

নিম্নে উল্লেখিত স্থানসমূহে অতিসত্বর বেসামরিক প্রশাসন স্থাপন করতে অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ
১।	ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর জেলা
২। 	শমশের নগর, জাকিগঞ্জ এবং দুয়ারাবাজার, সিলেট জেলা
৩।	ভুরুঙ্গামারি, রংপুর জেলা
৪।	পরশুরাম, নোয়াখালি জেলা
৫।	কালিগঞ্জ, খুলনা জেলা

এটি জানা গেছে যে খুলনা জেলার জীবননগর এবং যশোর জেলার চৌগাছায় ইতোমধ্যেই বেসামরিক প্রশাসন স্থাপিত হয়েছে।

এ সামাদ
(প্রতিরক্ষা সচিব)
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বৈদেশিক বাণিজ্য মিশন কর্তৃক প্রত্যন্ত সীমান্ত ও মুক্ত এলাকায় অবস্থিত ধন-সম্পত্তির সংরক্ষন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন
	বাংলাদেশ সরকার
বৈদেশিক বাণিজ্য মিশন
	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১




ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ ওভারসীজ ট্রেড মিশন
২২৫-সি, লোয়ার সার্কুলার রোড, ৫ম তলা
কলকাতা-২০
ক্যাবলঃ বাংলাট্রেড
ফোনঃ ৪৪-৮৮০৬ (সৌজন্যমূলক)
ডিসেম্বর ৬, ১৯৭১

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর,

প্রিয় মহোদয়,

	আমি বিনীতভাবে এখানে সীমান্ত ও মুক্ত এলাকার অর্থনীতি ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বর্তমান অবস্থা এবং বাংলাদেশের মূল্যবান সম্পদের গবেষণার সমন্বিত বিবরণ পেশ করতে চাই। এই বিবরণটি বিএসএফের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণে তাদের সাথে  বৈঠক শেষে তৈরি করা হয়েছে।

	এই বিবরণটি সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতি নির্ধারণ এবং পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়ক হতে পারে।
	
	আপনার অসীম দয়া হবে যদি আপনি কলকাতায় বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্য মিশন চালনার প্রস্তাব পর্যালোচনা করে দেখেন যার মাধ্যমে বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সাথে যোগাযোগ করার কাজও আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালনা করা হবে। অতএব, এই মিশন যা বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষার্থে আয়োজন করা হয়েছে তার জন্য আমাদের সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন।


										ধন্যবাদান্তে
							আপনার বিশ্বস্ত
								(মুস্তফা সারওয়ার)
									সদস্য
ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প বোর্ড
								বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্য মিশন
বাংলাদেশ সরকার
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চরম গোপনীয়					প্রেরকঃ মুস্তাফা সারোয়ার
					       সদস্যঃ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, 						      ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প বোর্ড, বাংলাদেশ সরকার। বাংলাদেশ 							    বৈদেশিক বাণিজ্য মিশন, ২২৫/সি লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা-২০।

বিষয়ঃ বিএসএফ এর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক শেষে এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে যার বিষয় বাংলাদেশের মূল্যবান সম্পদসমূহ যেসব কোন যথাযথ যত্ন ছাড়াই পড়ে আছে ও মানবিক দুর্যোগ ঘটাতে পারে এমন অননুমোদিত বাণিজ্য কার্যক্রম এবং মুনাফালোভীদের নিয়ন্ত্রণ করবার পরামর্শ সাথে বাণিজ্য, সরকারি আয় এবং প্রাদেশিক ব্যাংক।

	বিএসএফ এর ঊচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের আলাদা আলাদা নিমন্ত্রণের ভিত্তিতে অধ্যক্ষ মোজাফফর আহমেদ, চেয়ারম্যান, পরিকল্পনা কমিশন এবং নিম্নসাক্ষরকারী তাদের অফিসে গিয়েছিলেন এবং সীমান্ত এলাকায় বেআইনি বাণিজ্য বিষয়ে মতামত আদানপ্রদান করেছেন। যেহেতু বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বাংলাদেশ ও তার প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতের স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তাই নিম্নসাক্ষরকারী তথ্য উন্মোচন এবং সরকারের প্রয়োজনীয় নীতিসমূহ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। বাংলাদেশে সৃষ্ট দুর্যোগ এবং বাংলাদেশের প্রতি তার প্রতিবেশি রাষ্ট্রের আন্তরিক ঔদার্যের সুযোগ নিয়ে যেসব মুনাফালোভীরা এবং কালোবাজারীরা অর্থের পাহাড় বানাবার অভ্যাস সৃষ্টি করেছেন তাদের নির্মূলের উদ্দেশ্যে নীতি প্রণয়ন করা উচিত। 

সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ এর চলমান বাংলাদেশের পণ্যদ্রব্য দখলের অভিযান সম্পর্কে

	প্রতিবেদন মোতাবেক দেখা গেছে যে সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ অথবা শুল্ক বিভাগের কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের মাধ্যমে আনীত পণ্যদ্রব্যের দখল নেয়া হচ্ছে। আরো জানা গেছে যে এইসব পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক এবং কর সংগ্রহ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের বিশাল পরিমাণ পণ্য এসব কারণে অপব্যবহারের স্বীকার হচ্ছে। পণ্যসমূহ বাংলাদেশের সরকারের নিকট বিমুক্ত করা উচিত।

প্রতিবেদন এবং পরামর্শ

(১) যেহেতু বাংলাদেশের বড় সংখ্যক জনগণ সীমান্তের এই প্রান্ত অতিক্রম করছে সুতরাং ভারতীয় সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশ দেয়া উচিত যেন তারা যেন বাংলাদেশিদের যেকোন বাংলাদেশি পণ্যদ্রব্য যেমন পাট, চা, চামড়া ও চর্মজাত দ্রব্য, সবজি, তামাক, যন্ত্রপাতি, মাছ, চলচ্চিত্র, নিয়মিত ব্যবহার্য জিনিসপত্র, খাদ্য-শস্য, গবাদিপশু ইত্যাদি কোন ধরনের আপত্তি এবং অসুবিধা ছাড়া বহন করতে অনুমতি দেয়। এই বিষয়টি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা পারষ্পরিক বাণিজ্যের ওপর আয়োজিত বৈঠকের সময়েও নিশ্চিত করা হয়েছে। 
(২) বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তাদের বাণিজ্য বোর্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের পণ্যদ্রব্যের বিদ্যমান ব্যবসায়ীদের জন্য বৈধ নথি প্রণয়নের মাধ্যমে একটি আইনগত বৈধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে যেন বাংলাদেশ সরকারের কর্তৃত্ব মেনেই বাংলাদেশের সকল রপ্তানী পণ্যদ্রব্য আইনানুগভাবে রপ্তানী হতে পারে। এই ব্যাপারটি অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের আলাদা করবে এবং অননুমোদিত ব্যবসায়ী ও গুপ্তচরদের চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।
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গুপ্তচরবৃত্তিতে জড়িত অননুমোদিত ডিলার এবং ব্যক্তিদের অপসারিত করতে সাহায্য করবে। (৩) বাংলাদেশ সরকারের লাইসেন্সধারীদের সম্নান দিতে এবং তাদের উক্ত সরবরাহ প্রদান, বাধা অথবা বাধা এবং বাধাহীনভাবে করমুক্তিতে whatsoever বি. এস. এফ কর্মকর্তাগণদের পরামর্শ দেওয়স হয়েছে। (৪) সীমান্ত বলয়ে শুধুমাত্র অনুমোদিত ডিলার যাদের বাংলাদেশ সরকার দ্বারা লাইসেন্স ইস্যুকৃত হবে তারা এম. বি./বি.এস.এফ এবং অন্যান্য সকল সম্পর্কযুক্ত প্রতিষ্ঠান দ্বারা ব্যবসা চালানোর অনুমিত দেওয়া হবে। লাইসেন্সের নমুনা কপি প্রত্যেক সীমান্ত চেক পোস্টের সম্পর্কিত তথ্য ও পথ প্রদর্শনের জন্য রাখা হবে। (৫) সেখানে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক লেনদেনের লাইসেন্স এবং বৈধ কাগজপত্র প্রবর্তনের সাথে পণ্যের নিয়মতান্ত্রিক এবং বৈধ লেনদেন থাকবে শুধুমাত্র সেই মানুষজনের যারা সীমান্ত এলাকায় এমন লেনদেন কার্যক্রমে জড়িত আছে। এমন লাইসেন্স কঠোরভাবে বিশ্লেষণ করে এবং তদারকি করে স্থানীয় বাংলাদেশের ককর্মকর্তা, এমএনএ/এমপিএ অঅথবা জননেতাগণ যারা বি.এস.এফ এবং নিজনিজ সীমান্ত এলাকায় নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের সাথে সংযুক্ত তাদের দ্বারা ইস্যু হবে। বিদ্যমান নেতা ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি এমন বৈধ কাগজপত্র/লাইসেন্স দিয়ে ইস্যু হবেন না। প্রত্যেক সীমান্ত এলাকায় সকল বাংলাদেশী পণ্য এক জায়গায় রাখা হবে(যদি সহজলভ্য থাকে) এবং সরকারি কর্মকর্তা এবং কর্মী দ্বারা প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পর বাণিজ্যিক পণ্য যেমন পাট, খাদ্যশস্য, ওষুধ, তামাক, চামড়া হতে সামান্য কর রেখেবিন্যস্ত করা যেতে পারে। সীমান্ত এলাকায় সহজলভ্য এমএনএ/এমপিএ এবং কর্মীদের মধ্যে ২ ব্যক্তিকে উক্ত কাজ তদারকি করার জন্য নির্বাচিত করা যেতে পারে যারা কঠোরভাবে তত্ত্বাবধান করবে এবং সততা এবং নিষ্ঠার সাথে তাদের কাজ সম্পাদন করবে যা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে লোকবলের রোল মডেল হবে। (৬) অস্বাভাবিক উপায়ে লাভ করা, সরবরাহ ধরে রাখা, কালোবাজারি এবং যেকোনো অন্য কার্যক্রম at the cost of বাংলাদেশ tragedy and due to sincere feelings over this side by any person or persons সরকার এবং জনগণ দ্বারা অপসারিত করতে হবে। রিপোর্ট করা হয়েছে যে কিছু পাচারকারী ভাল চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে বিদেশী পেটেন্টের ওষুধ এবং অন্যান্য পণ্য নিয়ে আসতেছে। ভারতের অনেক অভ্যন্তরে যেমন মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতিতে স্থানীয় পাচারকারী দ্বারা এসব পণ্যের সরবরাহ সম্পর্কে আরো রিপোর্ট রয়েছে যা ভারতের স্বার্থবিরোধী। প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্য। সেখানে কে.তেল, ম্যাচ, চিনি, লবণ, ডাল, আটা, ময়দা, সাবান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্যের অসাধারণ চাহিদা রয়েছে যা ভারতের সরবরাহকারীদের হতে আমদানি করার অনুমিত দেওয়া হবে। এই সরবরাহকারীরা কলকাতায় বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্য মিশন থেকে বিস্তারিত ও বৈধ কাগজপত্র পাবে। সকল বাণিজ্যিক পণ্যের রপ্তানি যেমন পাট, চামড়া ও চামড়াজাত, খাদ্যশস্য(যদি থাকে), তামাক, চা, যন্ত্রপাতি & catties রপ্তানিতে বাংলাদেশ সরকার royalty অনুভব করেছে। বাংলাদেশ সরকার পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পণ্য আমদানিতে কর অথবা royalty ধার্য করতে পারে।
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এরূপে প্রাপ্ত রয়্যালটি বা করের সবটুকুই বাংলাদেশের আওতায় আসবে। বর্তমানে বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্য মিশন বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বার্থ ও অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় বিবেচনা করছে। 

বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্য মিশন এর প্রয়োজনীয়তা 
ইউ.এস.এস. আর, রোমানিয়া প্রভৃতির মত
ভারত ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে দীর্ঘ বাণিজ্য সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে, এবং বিশেষভাবে জরুরি সময়ে এই ধরনের একটি মিশন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত স্বার্থ দেখাশোনা করার জন্য জরুরিভাবে প্রয়োজন হয় :
১/ যেহেতু আমাদের সরকার মুজিবনগর থেকে বৈদেশিক পক্ষগুলোর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে এবং কোনো বাণিজ্য চুক্তি বা ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত করতে যতক্ষণ না পর্যন্ত ওইসব দেশের সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত পারছে না, এই বাণিজ্য মিশন বিদেশে বাংলাদেশের ব্যবসা ও বাণিজ্যের বিষয়গুলো দেখভাল করতে পারে। 
২/ যেহেতু ভারত সরকার পূর্ণ কূটনৈতিক মর্যাদার সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশ মিশনের কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন , এই বাণিজ্য মিশন ভারত এবং অন্যান্য সব বন্ধুপ্রতিম দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে তাদের বাণিজ্যিক স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্যও কাজ করতে পারে।
৩/ বাণিজ্যিক চিঠিপত্রের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে খোঁজখবর প্রাপ্তির জন্য । বিদেশে পাট, চা, তামাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যদ্রব্য, যন্ত্রপাতি বিক্রির জন্য প্রস্তাব প্রাপ্তির মাধ্যমে বিদেশে সরকারের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ দেখাশোনার জন্যে; যেখানে সমন্বয়, যোগাযোগ , সঠিক ব্যবহার ও দরদামের অভাবে এদের অনেকগুলোই সঠিক বাজার মূল্য পেতে পারত না ।
৪/ পাট এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্য সম্পর্কে সময়ে সময়ে আগ্রহী দেশগুলোর কাছে তথ্য প্রদান যেহেতু এই ধরনের তথ্যের অভাবে তাদের কেউ কেউ আস্থা হারাচ্ছে। তাদের অনেকেই বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও উন্নয়ন সম্পর্কে অন্ধকারে রয়েছে। অন্যথায় এমন কোন প্রচার সম্ভব নয় যা জরুরি অবস্থায় রাজনৈতিক স্বীকৃতি পেতেও সহায়ক হতে পারে। যদি আমরা বিদেশী দেশগুলোর এই ধরনের আস্থা হারিয়ে ফেলি তবে স্বাধীনতার পর অর্থনীতি মারাত্মক সমস্যার মোকাবেলা করবে। 
৫/ বিদ্যমান বাণিজ্য কার্যক্রম ও চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাণিজ্য কর্মসূচি চালু করতে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়নে, যা আমাদের পরিকল্পনা সেলের কার্যক্রমে সাহায্য করবে। কারণ তারা এই বাণিজ্য মিশন কর্তৃক কৃত সুনির্দিষ্ট তারিখভিত্তিক সংগ্রহ লাভ করবে। 
 ৬/ এই বাণিজ্য মিশন ঢাকা/কলকাতায় “ইউএসএসআর এবং রোমানিয়া , চেকোস্লোভাকিয়া ইত্যাদির বাণিজ্য চিত্র" এর মত অথবা ঢাকায় “যুগোস্লোভিয়ার আন্তঃ রপ্তানি" এর মত কাজ করতে পারে। এখানে আরো উল্লেখ করা যায় যে পূর্ব জার্মানি, চীন, কিউবা, উত্তর ভিয়েতনাম স্বীকৃতি ছাড়াই স্বীকৃতি লাভের জন্যে পরিচিতিদের মধ্যে নিজেদের অবস্থান তৈরির লক্ষ্যে তাদের বাণিজ্য সম্পর্ক শুরু করে। 
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বাংলাদেশের মূল্যবান সম্পদসমূহ যা ইতোমধ্যেই আমাদের দখলে রয়েছে 

বাংলাদেশের বিভিন্ন মূল্যবান সম্পদ সীমান্ত পার হয়ে এই পাশে চলে এসেছে। নীচে এদের কিছু অংশ তালিকাভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের এসকল সম্পদ সঠিক যত্ন এবং নিয়ন্ত্রণে রাখা আবশ্যক। কিন্তু সরকার থেকে কোনো দায়িত্ব বা উদ্বেগ নেই এইসব মূল্যবান সম্পদ সম্পর্কে। বাণিজ্য বোর্ডের কোনো প্রচেষ্টাই গ্রহণ করছে না, যদিও আমরা মন্ত্রণালয় দ্বারা এর দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই নীতি বন্ধ করা অথবা অন্য কোন নীতি গ্রহণ করার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। অন্যথায় এসব সম্পদয়ের অনেক অংশই ক্ষতিগ্রস্ত, নষ্ট বা চুরির স্বীকার হবে। সমন্বয় এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভাবে এসব সম্পদ পরে আছে। এসব সম্পত্তির মূল্যমান প্রায় ৩ কোটি রূপি হবে। এ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন।

মোটর গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহন
বাংলাদেশের অনেক যানবাহন অযত্নে অলসভাবে পরে আছে। পরিবহন পুল সব অঞ্চল এবং সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশের সকল যানবাহনের সমন্বিত তালিকাভুক্তির ব্যবস্থা করতে পারে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের উচিৎ বাংলাদেশের প্রতিটি যানবাহনের হিসাব রাখা কারণ সেসব বাংলাদেশ সরকারেরই সম্পত্তি। সকল যানবাহনের যথাযথ মূল্য নির্ধারণ এবং তাদের সঠিক বীমার ব্যবস্থা করা উচিত। জানা যায় ৫০/৬০টি  যানবাহন কৃষ্ণনগর এলাকায় পড়ে রয়েছে। সম্ভব হলে সরকারী আয় বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্যিক যানবাহন বাংলাদেশ পরিবহন পুল কর্তৃক ভাড়ায় খাটানো যেতে পারে ।

কিছু সম্পত্তির বিবরণ

চুনাপাথর মেশিনারিজ প্ল্যান্ট, টাকেরঘাট: একটি বৃহৎ চুনাপাথর খনির মেশিনারি প্ল্যান্ট বিদেশী বংশোদ্ভুত খোলা বাক্সে এই পাশে এসেছে। এমন যন্ত্রপাতির তালিকা আলাদা আলাদাভাবে পাওয়া যায়।
সমগ্র প্ল্যান্ট এর মূল্যমান ২ কোটি  রুপি এরও অধিক বলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত কর্মকর্তার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে।  যেহেতু প্ল্যান্টটি একটি মূল্যস্ফীতি বিহীন মুদ্রায়, অর্থাৎ ১১.৪০ রূপিতে ১ পাউন্ড হিসেবে আমদানি করা হয়েছিল অতএব এর স্থানীয় বাজার মূল্য এর থেকে অনেক বেশিই হবে।
ব্যারিস্টার মুন্তাকিম চৌধুরী, এম.এন.এ এবং জনাব শহীদ আলী খান, এম.পি.এ. বর্ণনামূলক তালিকার বিস্তারিত আদায় করতে ঘটনাস্থলে অনেক দিন ব্যয় করে খুবই উচুঁদরের কাজ করেছেন। অন্যথায় এতটা বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্তি অসম্ভব হত। ব্যারিস্টার চৌধুরী সেখানে খুবই প্রভাবশালী এবং বিএসএফের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক রয়েছে। অতএব, ব্যারিস্টার চৌধুরী এবং জনাব খানের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা কাজে লাগানো যেতে পারে। এটা লক্ষনীয় যে অর্থমন্ত্রণালয় জনাব শহীদ আলী খানের কাজের ফলে উপকৃত হয়েছে যিনি হীরার সরঞ্জামের একটি বাক্স এবং এক প্রকার মেশিন, সাথে মেশিনারি প্ল্যান্টের বিস্তারিত বিবরণ সঙ্গে এনেছেন। 

মন্তব্য:	আমরা যদি এসব মেশিনারিজ এর সর্বোচ্চ মূল্য পেতে চাই তাহলে আমার মনে হয় আমাদের উচিৎ একটি প্রকৌশল কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করা। তারা এসব মেশিনারিজ মূল্যায়ন করে তাদের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবে। তারপরেই কেবল আমরা আগ্রহী দল/পক্ষগুলোর সঙ্গে দর কষাকষি শুরু করতে পারব। কিন্তু "যুদ্ধের গন্ধ" যেহেতু বিরাজমান তাই আমরা "যেমনভাবে যেখানে আছে” এটার উপর ভিত্তি করে অনতিবিলম্বে  তাদের বিক্রি করে দিতে পারি। পরিস্থিতিও সেই একই ইঙ্গিত দিচ্ছে।  সিদ্ধান্ত নেবার আগে সর্বোচ্চ মূল্য পাবার আশায় প্রকৃত
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আগ্রহী পক্ষগুলোর সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা যেতে পারে, যদি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তেমনটাই মনে করেন। 

যদি এখানে এইসব মেশিনারিজ আনা সম্ভব হয় বা পরিদর্শন দল পাঠানো যায় তবে তাদের যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়ন করা সম্ভব। প্ল্যান্টের পণ্যসামগ্রীর তালিকা ১০ রুপীর বিনিময়ে বোর্ড কার্যালয়ে পাওয়া যাচ্ছে। জনাব জহিরুল কাইয়ুম এম.এন.এ, অধ্যক্ষ হামিদুর রহমান এম.পি.এ., ব্যারিস্টার এম চৌধুরী, এম.এন.এ., জনাব শহীদ আলী খান, এম.পি.এ. এবং জনাব আকরাম সিদ্দিকী প্রমুখ তাদের পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারেন।  

এপাশে নিয়ে আসা অন্যান্য জিনিসের বিস্তারিত তালিকাসমূহ
সাথে চুনাপাথর মাইনিং প্ল্যান্টের যন্ত্রপাতি

অন্যান্য বিবিধ ইস্পাতের উপকরণ যা ইতিমধ্যে সীমান্ত পাড় করে এই দিকে নিয়ে আসা হয়েছে তাদের নীচে তালিকাভুক্ত করা হলো: 
ক্রমিক নং		পণ্যের নাম		পণ্যের বিবরণ				পরিমাণ 
১ 		রেল			৪০ পাউন্ড, ৩০ পাউন্ড, ২০ পাউন্ড, ১৫ পাউন্ড	৫০,০০০ আর.এফ.টি.
২ 		সিআই শিট 		নতুন ৮' দৈর্ঘ্য				১,৫৪৩ আর.এফ.টি.
২২ গেজ ইউ.এস. মেইড			১২৫০ আর.এফ.টি.
৩ 		জিআই পাইপ		২.৫", ১.৫", ১" এবং০.৫" 			৬০০০ আর.এফ.টি. 
৪ 		সিলিং ফ্যান		৪৮" জিইসি 				৮০টি 
৫ 		টেবিল ফ্যান		ডিলাক্স					১৬টি 
৬ 		আয়রন শিট		গডরি এর তৈরী, মাঝারি আকারের		১টি
৭		এমএস রড		বিভিন্ন আকার এমএস রড			১৭০ হতে ১৭৫ টন 
(আনুমানিক) 

ভালো দাম পাওয়া সম্ভব হবে যদি সব পণ্য একটি নামকরা পরিবহন ঠিকাদারের মাধ্যমে কলকাতায় এনে গুদামে মধ্যে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়। কিছু ক্রেতা এখানে পণ্যের প্রাপ্তিতে নগদ অর্থ পরিশোধের প্রস্তাব করেছেন। 
টাকেরঘাটের চুনাপাথর খনি প্রকল্পের ট্রাক্টর ও যানবাহনের বিশদ তালিকা  

ক্রমিক নং 		পণ্যের নাম		পণ্যের বিবরণ				পরিমাণ 
১ 		ইস্যুজু			৫ টনের ডিজেল ট্রাক, মডেল ডিএ	 
৭২০, ৬ সিলিন্ডার, জাপানে তৈরি		২টি
২ 		শেভ্রোলেট		৫ টনের ডিজেল ট্রাক , ৩ সিলিন্ডার, 			 
মডেল নং ৬০				১টি 
৩		টয়োটা			৪ হুইল জীপ মডেল ৪০৩, 
৬ সিলিন্ডার, ১৩৫ টাইপ			১টি
৪ 		মসি ফার্গুসন		ট্রাক্টর এফএফ ৩৫, মডেল এইচপি, এইচপি ৩৫,        ---
৩ সিলিন্ডার।
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ক্রমিক নং 		পণ্যের নাম		পণ্যের বিবরণ				পরিমাণ 		
৫ 		সোলারাস 			মডেল এমটি ৩.৫০, ৪ সিলিন্ডার, 
ডিজেল এমপি ৫০, ১০০০ আরপিএম, 
ইউ.এস.এস.আর. নির্মিত			৫টি 
৬ 		ট্র্যাক্টর ট্রেলার 		ডক্কি নির্মিত 
৫ সিলিন্ডার, ডিজেল মডেল ১৫০০		১৩টি
৭ 		ট্রাক			যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত, 				৫টনের 
(ইন্টারন্যাশনাল 
ট্রাক) 
৮		ফোর্ড ট্রাক		এফ ৬৮২, মডেল এইচপি ১০৪, ৬ সিলিন্ডার, 
আরপিএম ২৫০০ ডিজেল, ইউ.এস.এ. নির্মিত 	১টি(৫টনের), 
১টি(৩টনের) 

বাংলাদেশ সরকারকে উপরে উল্লেখিত বিষয়াদির ব্যাপারে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। 

ড্রিলিং কাজের জন্য ব্যবহার্য ডায়মন্ড সরঞ্জাম

জনাব শহীদ আলী খান, এম.পি.এ. ডায়মন্ডের সরঞ্জামের একটি বাক্স এনেছেন যা এখন অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে রক্ষিত আছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত কর্মকর্তারা এই সরঞ্জামের মূল্যায়ন করেছেন ৩০/৪০,০০০ রুপী, যা নিচে বর্ণিত আছে। কিন্তু আমাদের এই পণ্যের মূল্য সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। এখন মন্ত্রণালয়ের সরবরাহকৃত নমুনা দ্বারা সঠিক মূল্য নির্ণয় করা হচ্ছে ।  

স্পিড বোট, ইঞ্জিন ও অন্যান্য উপকরণ যা প্রতিরক্ষা 
বিভাগের প্রয়োজনীয় তবে এখন টাকেরঘাট চুনাপাথর খনি প্রকল্পের অধীনে আছে সেসবের তালিকা

ক্রমিক নং 		পণ্যের নাম			পণ্যের বিবরণ				পরিমাণ 	
১		ওয়েস্ট বেন্ড আউটবোর্ড মোটর		মডেল ২০ এইচ পি, ২ সিলিন্ডার			৮টি 
২ 		জনসন আউটবোর্ড মোটর		মডেল ২০ এইচপি, ২ সিলিন্ডার			৬টি 
মডেল-আইএস এইচপি			২টি 
৩ 		ইয়ামাহা আউটবোর্ড মোটর.(কে ওয়েল)	মডেল ১৫ এইচ পি				৪টি 
৪ 		উপরোক্ত যন্ত্রাদির যন্ত্রাংশ 							--
৫		রিমোট কন্ট্রোল এবং অন্যান্য জিনিসপত্র 
সঙ্গে স্পিড বোট ফাইবার গ্লাস কাঠামো						১টি 
৬ 		অ্যালুমিনিয়াম কাঠামো		বড় সাইজের				১টি 
৭ 		অ্যালুমিনিয়াম কাঠামো		-----					২টি 
৮ 		ই পি আর ওয়্যারলেস সেট		বড় আকার				১টি 
৯		ই পি আর মোবাইল ওয়্যারলেস সেট	ছোট আকার				৩টি 
১০ 		পুলিশ ওয়্যারলেস সেট		---					১টি 
১১ 		ওয়্যারলেস সেট			১০ ওয়াট, উপগ্রহ টাইপ 
টিআরসি-১ এসএফ-২ ভিএইচএফ, 
রেডিও সরঞ্জাম ৩৩৩৯, ১০০১, 
১০০২, ১০০০, ১০৭৯, ১০৭৮, ১০৭৭, 
১০৭০, ১০৭৫, ১০৭৪, ১০৭৩ এবং ১০৭২		৬টি
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দ্রষ্টব্য: এই সকল ওয়্যারলেস সেট এখন ভারতীয় সেনা বাহিনীর কাছে রয়েছে যেগুলো নিম্নলিখিত স্থান থেকে উদ্ধারকৃত হয় 
(১) শোলা চৌকী, (২) চিড়াই চৌকী (৩) মারকুরি চৌকী, (৪) খালিয়াঝুড়িয়া চৌকী 
১২		সিমেন্ট				এবিসি					১০০ ব্যাগ 
১৩ 		টেলিভিশন সেট			২৩ ইঞ্চি					১টি 
১৪		রেফ্রিজারেটর								৬ সিএফটি 
১৫ 		বিষ্ফোরক সমূহ
বারুদ									১৫৫ এমডিএস
জেলিগনেট								২,০০০ পাউন্ড

উপরে উল্লেখিত পণ্য সামগ্রীর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া উচিত। এটা দেখাশোনা করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে অবশ্যই বাংলাদেশ সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। এটা জানা যায়নি যে এই বিষয়টি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গোচরীভূত করা হয়েছে কিনা। তাহলে ব্যারিস্টার মুন্তাকিম চৌধুরী, এম এন এ এবং জনাব শহীদ আলী খান, এম পি এসব সম্পদ দেখাশোনার অনুমতি লাভ করতে পারেন যেহেতু তারা এসব ক্ষেত্রে অসাধারণ উপদেশ দিয়েছেন এবং এই বিষয় মোকাবেলায় তারাই উপযুক্ত ব্যক্তি বলে প্রতীয়মান হয়। 
পাট 		(১) ১৯৭১-৭২ সালের বাংলাদেশী ফসল 			৫০/৫৫ লক্ষ বেল (আনুমানিক) 
পরিসংখ্যান 	(২) গতবছরের উদ্বৃত্ত 				১৫লক্ষ বেল (আনুমানিক)  
.................................................................
মোট = 		৬৫লাখ বেল। 
নভেম্বর, ১৯৭০-এর সবচেয়ে বড় ঘূর্ণিঝড় 
দরুণ অনেক রেল ওয়াগন এবং বিশেষ করে ভাণ্ডার
যশোর, কুষ্টিয়া, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী এবং 
বগুড়া ইত্যাদির মত উত্তরবঙ্গের জেলা থেকে সরাতে
পারা যায় নি। 

(৩) বাংলাদেশের মিলগুলোতে প্রয়োজন			আনুমানিক প্রায় ৩০ লক্ষ বেল 
(৪) বাংলাদেশ হতে কাঁচা পাটের বিশ্ব বাজারের চাহিদা		আনুমানিক প্রায় ৩৫ লক্ষ বেল 

বাংলাদেশের পাটকল ও রপ্তানির বর্তমান অবস্থান 

আমেরিকার অ্যাসোসিয়েট প্রেসের সংবাদদাতা মিস্টার আর্নল্ড জেইথিন যিনি ঢাকায় পাট বোর্ড পরিদর্শন করেছেন আমাকে যা জানান এবং আমাদের অফিসে তার যে নোট দেখান তা নিম্নরূপ- 
সব মিলিয়ে ৬৪টি পাটকল বাংলাদেশে কাজ করছে। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে উৎপাদিত চালানের পরিমাণ...... ২৬,৩৪৭ টন যেখানে ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পরিমাণ ছিল ... ৫২,৬২৭টন।

এ থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের পাটকলগুলোতে এখন উৎপাদন প্রায় ৫০% কম হচ্ছে।
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আমেরিকার ‘এসোসিয়েট প্রেস’ এর নিজস্ব প্রতিবেদকের কাছ থেকে কাঁচা পাট বিষয়ে নিচের পরিসংখ্যানটি পাওয়া যায়-
	বাংলাদেশ থেকে কাঁচা পাট রপ্তানি

	সেপ্টেম্বর ১৯৭১ এ বাংলাদেশ থেকে কাঁচা পাটের চালান
	১,৬৫,০৬৬ বেল

	সেপ্টেম্বর ১৯৭০ এ বাংলাদেশ থেকে কাঁচা পাটের চালান
	২,২৬,১৭৪ বেল



সামুদ্রিক জাহাজগুলোর ক্ষেত্রে মুক্তিবাহিনী সমস্যা সৃষ্টি করার আগে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের চালান খারাপ ছিল না। 
এই প্রতিবেদকের কাছ থেকে আরো জানা যায় যে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক দুটি বিদেশি সমুদ্রগামী জাহাজ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় তিনি যখন গত সপ্তাহে পাট বোর্ড, পি. জে. এ. এবং বাংলাদেশ পাট গবেষণা কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করেন তারা তখন উদ্বিগ্ন এবং বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা ধারনা করেছিলেন চালানের এই ক্ষতির ফলে বৈদেশিক পাট শিল্পে মারাত্মক খারাপ প্রভাব পড়বে যার ফলে পাটজাত শিল্পপ্রতিষ্ঠান কৃত্রিম আঁশ শিল্পের দিকে মোড় নিতে পারে। ইতোমধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠান রূপান্তরিত হয়েও গেছে। আমি জেনেছি যে বাংলাদেশ অনেক বৈদেশিক অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারেনি।
মুক্তাঞ্চল এবং সীমান্ত দিয়ে নিয়ে আসা কাঁচা পাটের আনুমানিক পরিমান
আমরা আশা করছি এই অংশে কমপক্ষে ৭/৮ লাখ বেল পাওয়া যাবে। এরমধ্যে থেকে যদি ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ বেল রপ্তানি করা যায় তাহলে ভারত এবং বাংলাদেশ সরকার সর্বনিম্ন মূল্য মাত্রা বজায় রাখতে পারবে। তা না হলে মারাত্মক আশঙ্কা রয়েছে যে সর্বনিম্ন মূল্য আরও কমে যাবে এবং আন্তর্জাতিক পাট শিল্পগুলো কৃত্রিম আঁশ শিল্পে রূপান্তরিত হওয়াসহ নানাবিধ সমস্যা তৈরি হবে যা আলাদাভাবে উল্ল্যেখ করা হয়েছে। 
ভারতের পাট রপ্তানি
ভারত সরকারের বিনিময় এবং লাইসেন্সের অধীনে রাশিয়ায় অল্প পরিমানে রপ্তানি করা ছাড়া আর কোন আন্তর্জাতিক বাজারে ভারত কাঁচা পাট রপ্তানি করেনা।
বাংলাদেশি পাটের উচ্চতর সাদা এবং তোশা গুনের জন্য ভারতও যথেষ্ট পরিমানে লাভবান হবে।
ভারত এমনকি ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময়ও ২-৩ লাখ বেল বাংলাদেশি পাট পেত। 

	ভারতের পরিমান

	১৯৪৭ সালে ভারতের ফসল
	১৬ লাখ বেল

	১৯৭১ সালে ভারতের ফসল
	৭০/৭৫ লাখ বেল


বিশ্ববাজারে কাঁচাপাটের চাহিদা ও যোগান
	প্রথম, পাটকলগুলোতে ভারতের উৎপাদন				৭০/৭৫ লাখ বেল, অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাদ দিয়ে
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দ্বিতীয়, বাংলাদেশ						৩০ লাখ বেল
	তৃতীয়, ইউকে							৮ লাখ বেল
	চতুর্থ, বেলজিয়াম						৭ লাখ বেল
	পঞ্চম, ফ্রান্স							৬ লাখ বেল
	অন্যান্য দেশ 							৮০ লাখ বেল

বৈদেশিক চুক্তির ব্যাপারে দখল হওয়া দেশের অবস্থান

২৫শে মার্চের পরে বাংলাদেশের পাট রপ্তানিকারক ও মিলমালিকেরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক পুরাতন চুক্তি এখনো অনিষ্পত্ত অবস্থায় রয়েছে এবং কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির আন্তর্জাতিক অঙ্গিকারনামা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। প্রায় সকল রপ্তানীমুখি পাটকল অনেকদিন পুরোপুরি বন্ধ ছিল। সেনাবাহিনীর নির্দেশনায় বর্তমানে ৪০% থেকে ৫০% উৎপাদন ক্ষমতায় সেগুলো চালু করা হয়েছে। অধিকাংশ দক্ষ শ্রমিকেরা ছিল নোয়াখালী অঞ্চলের যাদের সংখ্যা এখন অতি নগন্য। উৎপাদন কমে যাওয়ায় সব রপ্তানীমুখি পাটকল ৫০%-৬০% লোকসানের মুখে পড়ে কারণ উৎপাদন খরচ হিসেব করা হয় তিন শিফটের উৎপাদন ও পণ্য বিক্রির উপর অতিরিক্ত অর্থ প্রদানকে একত্রে ধরে। এই অতিরিক্ত অর্থের ভাউচার বিদেশী ক্রেতাদের কাছ থেকে চালান এবং মূল্যপরিশোধের কেবল ৪৫ দিনের মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই প্রায় ৪০% খরচ সর্বদা হিসেবের বাইরে খরচ হিসাবে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত রপ্তানিকারকেরা মূল্য পরিশোধের ও লভ্যাংশের রশিদ পাচ্ছেন। প্রায় ৫০% খরচ অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছে এবং লভ্যাংশের রশিদ পাবার আগ পর্যন্ত তাদের মেটানো সম্ভব নয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ পাটকলগুলো ব্যাংক থেকে মূলধন পাচ্ছে না। বেশিরভাগই ক্যাশ ক্রেডিট লিমিট কমানোর জন্য চাপের মধ্যে রয়েছে। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যাংকগুলো তাদের বিনিয়োগের টাকা উঠানোর জন্য যে কোন মূল্যে তাদের মজুত মাল বিক্রি করে দিচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে কোন কাঁচা পাট রপ্তানিকারক বা মিলমালিক নতুন চুক্তি করতে সাহস করছে না। (ক) ব্যবস্থাপনা (খ) ব্যাংক মূলধন (গ) শ্রমিক (ঘ) উৎপাদন নেমে যাওয়া (ঙ) যোগাযোগ এবং (চ) কাঁচা পাটের অভাবে তারা কোন নতুন চুক্তিতে আগ্রহী হচ্ছে না। 
বিদেশী ক্রেতারা পণ্যের চালানের পর আগ্রহ দেখায়। পণ্যের দাম ৪০%-৫০% বেড়ে যায় যখন পণ্য সামুদ্রিক মালবাহী জাহাজে থাকে। এসব অবস্থায় বিদেশী ক্রেতারা উদ্বেগের সাথে বাংলাদেশ থেকে কাঁচা পাট রপ্তানির দিকে চেয়ে আছে। কিছু বিদেশী ক্রেতারা বাংলাদেশের সাথে এমনকি ১/২ লক্ষ বেলের চুক্তির জন্যও প্রস্তুত। তার ইতোমধ্যে অধিকৃত দেশ থেকে আমদানি কমিয়ে দিয়েছে এবং বাংলাদেশি পাট আমদানীর জন্য যেকোনো সহায়তা দিতে আগ্রহী। 

সীমান্তে পাটের বাণিজ্যের জন্য বাংলাদেশের প্রস্তাব

বিষয়টা সমাধানের জন্য অর্থ সচিব ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করছেন। সরাসরি ক্রয়ের জন্য অর্থ সচিবকে একটি নতুন কর্মপরিকল্পনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু টাকা লেনদেনের ব্যাপারে আমরা জড়াতে চাচ্ছিলাম না বলে যতক্ষণ না রপ্তানির বিষয়ে পরিস্কার সিদ্ধান্ত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সরাসরি বাণিজ্যে আমরা আগ্রহী ছিলাম না। কিছু সত্যিকারের আন্তরিক পক্ষ ক্যাশ টাকা দিয়ে আমাদের পাট কেনার প্রস্তাব দিয়েছে। তারা এমনকি বাংলাদেশ সরকারকে সম্মানী হিসেবে লভ্যাংশ বা কমিশনও দিবে। তারা তাদের নিজস্ব চুক্তি, মূলধন, গুদামঘর, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নিয়ে সীমান্তে তাদের ক্রয় শুরু করবে। বাংলাদেশের পাট আহরণের জন্য তারা শুধুমাত্র আমাদের সম্মানী পরিশোধ করবে। অনুমতি প্রাপ্তরা আমাদের অর্থ মন্ত্রণালয়কে জড়িত না করেই তাদের সরাসরি পাট বিক্রি করতে পারবে। পাটের এ বাণিজ্য সহজ করার লক্ষ্যে সীমান্ত এলাকাকে ৬/৭টি বিশেষ অঞ্চলে ভাগ করা যেতে পারে। সম্মানীর ভিত্তিতে তাদের ক্রয়কারী
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দালাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালানোর আগে অগ্রিম হিসেবে কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রাখতে বলা যেতে পারে। 

পাট রপ্তানির ব্যাপারে প্রস্তাবনা এবং জনাব ডি. পি. ধরের সাথে সাক্ষাৎ 

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বাণিজ্য মিশনের নামে ইংল্যান্ড ও জার্মানীতে আমরা প্রায় ৪,৫০,০০০ পাউন্ডের অফিসিয়াল চুক্তি করি যার ভবিষ্যৎ এখন কর্তৃপক্ষের অনুমতির উপর নির্ভরশীল। রপ্তানির জন্য ৫০/৭৫,০০০ বেল পাট বাংলাদেশ সরকারের জন্য সবসময়েই প্রাপ্য যা আসবে বর্তমানে কর্মরত দালালদের মাধ্যমে। 
দিল্লিতে জনাব ডি. পি. ধরের সাথে সাক্ষাতে জনাব ধর বাণিজ্য পরিষদের সভাপতিকে জোর দিয়ে বলেন অতিদ্রুত ভারতের প্রাদেশিক বাণিজ্য সমিতির সাথে লভ্যাংশ বিনিময়ের ভিত্তিতে স্থানীয় ব্যবসা শুরু করতে। তিনি রপ্তানির জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করতে বলেন। ভবিষ্যতে উনাদের সরকার কর্তৃক কাচাঁ পাট রপ্তানির সম্ভাবনাও তিনি মাথায় রাখতে বলেন। জনাব ডি. পি. ধরের অনুরোধে আমরা জনাব স্বামিনাথান আই. সি. এস. এর সাথে দেখা করি যিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অর্থনৈতিক দিকে সহায়তা প্রদান করে থাকেন। জনাব স্বামিনাথান খুব সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তিনি বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কাচাঁ পাট রপ্তানির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সম্প্রতি ‘স্টেটসম্যান’ সহ কিছু ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় - রপ্তানির জন্য বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে পাট আসছে। প্রায় ৬/৭ লক্ষ বেল পাট ভারতে চলে আসবে। ভারতীয় পাটকলগুলোর ৬ লক্ষ বেল উৎপাদনের স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মোট পরিমানের শুধু মাত্র ১০% অথবা ৫০,০০০ বেলের একটি ছোট চালান রপ্তানির জন্য আমরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কে আশ্বস্ত করতে পারি। ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে আশ্বস্ত করতে আমাদের হাতে নিম্নে লিখিত রাজনৈতিক ও যুক্তিবাদী বিষয়গুলো আছে-
(ক) ভারতের মাধ্যমে পাট রপ্তানিতে ট্রানজিট সুবিধা নিয়ে যে সমস্যা তা তারা ভেবে দেখবে যেহেতু ইতোমধ্যে তারা উদ্বাস্তুদের দ্বায়িত্ব নিয়েছে এবং সকল প্রকার বস্তুগত সহায়তা প্রদান করছে। বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করতে জাতিসংঘ ও অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের পত্থ থেকে সরকারী ভ্রমণসমূহও তাদের সাহায্যে পরচালিত হচ্ছে। 
(খ) সঠিক মূল্য পেলে বাংলাদেশের পাট চাষিরা প্রচন্ড উৎসাহী হবে এদিকে আরো পাট আনতে। তারা একই সাথে পাকিস্তানী অর্থনীতিকে চালান দেয়া বন্ধ রাখবে।
(গ) বাংলাদেশের নামে পাট রপ্তানির মাধ্যমে গোটা বিশ্বে বাংলাদেশ সরকারের অস্তিত্ব এক স্বীকৃত বিষয় হবে। 
(ঘ) কাচাঁ পাট রপ্তানির ফলে বিশ্বের পাট আমদানীকারকেরা পাকিস্তান থেকে আমদানি কমাতে পারবে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য বাণিজ্য সমঝোতায় এগিয়ে আসবে। 
(ঙ) আমরা যদি সরবরাহের অভাবে এসব বড় প্রতিষ্ঠিত বাজার হারাই তবে বাংলাদেশ সরকার এমনকি স্বাধীনতার পরেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম সমস্যার সম্মুখীন হবে। এই বিশ্বাস অল্প পরিমাণ সরবরাহের মাধ্যমেই সৃষ্টি করা যাবে। 
(চ) যতক্ষণ পর্যন্ত না কিছু বাংলাদেশের পাট রপ্তানি হচ্ছে ভারতের পাটকলগুলো পর্যাপ্ত যোগান ও কম উৎপাদনের জন্য পাটের সর্বনিম্ন দাম বজায় রাখতে পারবে না। এ বিষয়ে ভারতীয় দৈনিকগুলোর মন্তব্যসমূহ দ্রষ্টব্য।
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(ছ) যখন ভালো মানের কাঁচা পাটের সরবরাহের অভাবে অন্যান্য দেশের পাটকলগুলো সমস্যায় পড়বে, উন্নতমানের কাঁচা পাটের অভাবে পাটজাত পণ্যের বিশ্ববাজারে মন্দা নামবে ।

(জ) পাট শিল্পগুলোর পরিবর্তিত হয়ে কৃত্রিম পণ্যমুখী হবার ঝোঁক সৃষ্টির মারাত্নক সম্ভবনা আছে যা ভারতসহ বিশ্বব্যাপী পাটশিল্পের জন্য সহায়ক হবে না । 

(ঝ) ভারতের আন্তরিকতা ও সততা পাকিস্তানসহ বিশ্বব্যাপি প্রতিষ্ঠিত হবে যে, সোনালি আঁশ হস্তগত করার কোনো ইচ্ছেই ভারতের নেই। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সম্মত করার জন্য আমাদের আলোচনা হবে উভয়পক্ষের স্বার্থ ও লাভের উদ্দেশ্যে। 


বাতিলকৃত টাকাঃ সকল নোট বিক্রি করবার সুবিধাজনক সুযোগ

	৭৫ ডলার বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় মূল্যে বাতিলকৃত সকল ‘১০০ রূপীর নোট’ বিক্রি করবার একটি সুবিধাজনক সুযোগ এসেছে যার ফলে প্রতি ১০০০ রূপীর আনুষ্ঠানিক হার দাঁড়ায় ৫৬২/৫০ রূপী (@৭.৫০ রূপী)  , যেখানে ভারতীয় বাজারে আমরা পাচ্ছি প্রতি ১০০ রূপীতে ৩৫/৪০ রূপী যা ভারতীয় মূদ্রায় ৩৫০/৪০০ রূপী দাঁড়ায় । ভারতীয় কর্তৃপক্ষের থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার পরে অর্থ মন্ত্রণালয় তা বিশ্ববাজারে যাচাই করতে পারবে এবং সকল নিরীক্ষণ শেষে সম্মত হতে পারবে । এই চুক্তির ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে বাংলাদেশ সরকার তা থেকে বড়মাত্রায় লাভবান হবে। যদি এই চুক্তির বিষয়ে আমরা সফল হতে পারি তাহলে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ আরেকটি বাধার সম্মুখীন হবে। আমি এই বিষয়ে তথ্য পেয়েছি যে কিছু বৈদেশিক ব্যাংক কিছু পুঁজিবাদী অথবা কুয়েতি শেখদের পক্ষ থেকে কল্পিত হিসাবের ঘোষণা দিয়েছে অথবা মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে পাকিস্তানের একটি লেনদেনের সম্ভবনা রয়েছে। সুইজারল্যান্ডের একটি ব্যাংক বেচাকেনায়  আগ্রহী । 

ধানঃ
	শিলং এলাকায় আমাদের বোর্ড সদস্য ব্যারিস্টার জনাব মোনতাকিম চৌধুরী, এমএনএ জানিয়েছেন যে শিলং এলাকায় উন্নতমানের ধান আসছে এবং তা খুব সস্তা দামে বিক্রি হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রায় ২০ লাখ টন পরিমান খাদ্যসংকট থাকায় ধান রপ্তানিতে আমরা সমর্থন দিতে পারি না। কিন্তু একান্তই বাধ্য অবস্থা হলে, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের এক্ষেত্রে ন্যায্য দাম পাওয়া উচিত। 

চাঃ 
	চায়ের অত্যধিক চাহিদা রয়েছে। অনেকে নিয়মিত আমাদের অফিসে আসছেন এবং অবিলম্বে নগদ মূল্যে যেকোনো পরিমাণের চা কিনতে চাচ্ছেন। তাৎক্ষণিকভাবে যেকোনো সময় আমরা ভালো দামে যে কোনো পরিমাণের চা বিক্রি করতে পারি। চায়ের ভান্ডারের কী হয়েছে সে সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। আমাদের চায়ের সংগ্রহ আছে কি না সেই বিষয়ে জানার জন্য যথাযথ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণভাবে জানা যায় যে বাংলাদেশ ৭০ মিলিয়ন পাউন্ড চা উৎপাদন করত। এখন চা উৎপাদন মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।  আরও বেশী পরিমানে চা নিয়ে আসার ভালো সম্ভবনা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে আরও গঠনমূলক পদক্ষেপ নিতে পারে। নিজেরা ৬০০০ মিলিয়ন পাউন্ড চা উৎপাদন করা সত্ত্বেও ভারতে চায়ের ভালো চাহিদা রয়েছে। এই বিষয়ে বাংলাদেশের সুপরিচিত চা বাগান মালিক জনাব জহিরূল কাইয়ুম এমএনএ –কে তার পরামর্শ দানের জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। 

তামাকঃ
	এই অংশে কী পরিমাণে তামাক আসছে তা জানার জন্য যথাযথ কোনো ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত নেই। আমি জানি যে চাংড়াবান্ধায় ১০০০ মণ পরিমাণ উপস্থিত রয়েছে। তামাক উৎপাদনে পাটগ্রাম এগিয়ে রয়েছে এবং বিপুল পরিমান তামাক খুব ভালো দামে রপ্তানি করা যেতে পারে। একই কারণে আগ্রহী অনেকে অফিসে আসছেন। কিন্তু সমন্বয়ের অভাবে এই বিষয়ে এই এলাকায় আমাদের সরাসরি কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় আমরা তাদেরকে আমাদের ভান্ডারের ব্যাপারে কোনো বিশদ খবর দিতে পারছি না। তামাক ব্যবসায় খুব ভালো সম্ভবনা রয়েছে । 
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চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যঃ
	আমি ভারতীয় রাজ্য বাণিজ্য সংস্থার সাথে আলোচনা করেছি যারা ক্রয় করতে অত্যধিক আগ্রহী। আমি জানি বাংলাদেশের কেউ কেউ এই ব্যবসা শুরু করেছে। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও তেতুলিয়ায় বিপুল পরিমানে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য আসছে। নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে স্থানীয় এমএনএ এবং এমপিএ-দের আলোচনা হয়েছে যারা শুল্ক ও কর কিংবা ব্যবসায়ীদের থেকে রপ্তানি ব্যবসার ক্ষেত্রে অন্য যেকোনো আয় আদায়ের ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন। এইসকল দ্রব্যের জন্য লাইসেন্স ইস্যু করার মাধ্যমে আমরা এই ব্যাপারে আমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারি । 

চলচ্চিত্রঃ
	এই বাণিজ্য মিশন লন্ডন থেকে একটি বৈদেশিক প্রস্তাব পেয়েছে যারা বৈদেশিক মুদ্রায় ৫০ শতাংশ লভ্যাংশ দেবার প্রস্তাবসহ বাংলাদেশি চলচ্চিত্র জহির রায়হানের ‘জীবন থেকে নেয়া’ ক্রয় করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চয়তা দিয়েছে। বিদেশী দেশগুলোতে এই ব্যবসার ভালো সম্ভবনা রয়েছে। চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধান জনাব এ খায়ের এমএনএ এর তত্ত্বাবধানে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই বিভাগ চলচ্চিত্র তৈরী ও ব্যবসার ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু এই বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্য মিশন বৈদেশিক দেশগুলোর সাথে দর কষাকষি করে সর্বোচ্চ দর পেতে পারে এবং বিদেশে বাংলাদেশী চলচ্চিত্রের বাণজ্যিক চাহিদার ব্যাপারটি দেখাশোনা করতে পারে যা জনাব এ খায়ের , এমএনএ – কে বাইরের দেশগুলোতে চলচ্চিত্র-বাণিজ্য চালাতে সাহায্য করবে। ভারতীয় অর্থায়নে যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রামের ওপর একটি চলচ্চিত্র তৈরীর প্রস্তাবনা রয়েছে। এই প্রস্তাবনাগুলোকে গ্রহণ ও নিরীক্ষণ শেষে বাংলাদেশ সরকারের কাছে পৌঁছাবার পথ করে দিতে হবে। যদি কোনো বাণিজ্য চুক্তির দরকার হয় তবে চলচ্চিত্র বিভাগ সে দায়িত্ব পালন করবে। বিদেশে চলচ্চিত্র ব্যবসার সাথে জড়িত হলে চলচ্চিত্র বিভাগের সুপারিশে বিদেশে চলচ্চিত্র বাণিজ্য চালাবার বৈধতার কাগজপত্র কিংবা লাইসেন্স বোর্ড থেকে ইস্যু করা যেতে পারে।   

	প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে আরও কিছু বাংলাদেশি চলচ্চিত্র আনা হয়েছে , যেগুলো চলচ্চিত্র বিভাগ সংগ্রহ করে জমা রাখবে এবং বাংলাদেশ বাণিজ্য মিশনের সহয়তায় বিদেশি দেশগুলোর সাথে সর্বোচ্চ দর কষাকষিতে অংশগ্রহণ করবে।

কর্পূরঃ  
	আমাদের মুক্তি বাহিনী সুন্দরবন এলাকায় শ্যামনগর পুলিশ স্টেশন থেকে আনুমানিক ৪০ প্যাকেট জাপানী কর্পূর এবং ১২ মণ ধূপ দখল করেছে। এসকল মালামালের মালিক জনাব উপেন্দ্র নাথ শিকদার বলেছেন, মালামালের মূল্য আনুমানিক ৩০/৩৫ হাজার রূপী।  বাংলাদেশ সরকারের উচিত একই দামে এই মালামাল বিক্রি করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া, অন্যথায় সমস্ত মালামাল নষ্ট হয়ে যাবে । 


ঔষধঃ 
	বাংলাদেশে ঔষধ সামগ্রীর যথেষ্ট যাহিদা রয়েছে যেখানে আমরা সম্ভব হলে সম্মানীর বিনিময়ে ঔষধ আনার জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের বৈধ লাইসেন্স ইস্যু করতে পারি।
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মুদি পণ্যঃ 
এই ট্রেড মিশনের মাধ্যমে বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত লাইসেন্স দ্বারা সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক রাষ্ট্রের বিধি নিষেধ মেনে রয়্যালটি ও কমিশন ভিত্তিক মুদি পণ্যের আমদানি ও রপ্তানির অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে। 

চারু ও কারুকলাঃ  
বাংলাদেশ সরকার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী জনাব কামরুল হাসানকে প্রধান করে একটি চারু ও নকশা বিভাগ চালু করেছে। তারা খুব ভাল কাজ করছে বিশেষ করে পোস্টার, নকশা ও মনোগ্রাম অঙ্কন ইত্যাদিতে।  বোঝা যায় যে, সরকারও তাদের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে উৎসাহী। বাংলাদেশের চারু ও কলা হিসেবে তাদের কাজ বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিলে চিত্রশিল্পীরা উৎসাহিত হবে। বাংলাদেশ মিশনের প্রদর্শনী কক্ষে এসব শিল্পকলা প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে যা বিদেশীদের কাছে আকর্ষণীয় হিসেবে ধরা দেবে। বিক্রয়লদ্ধ অর্থ বাংলাদেশ সরকারের নিকট জমা দেয়া যেতে পারে।  

আলোকচিত্রঃ 
বাংলাদেশের আলোকচিত্র গুলো তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে দেয়া উচিৎ। কোন আলোকচিত্রী বা অন্য কেউ বাংলাদেশের কোন আলোকচিত্র বিক্রি করতে পারবে না। সরকার বা বাণিজ্য ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের উচিৎ যেকোনো বাংলাদেশী আলোকচিত্র বিক্রয়ের ব্যপারে ওয়াকিবহাল থাকা। সারা দুনিয়াব্যপী এসব আলোকচিত্রের অভাবনীয় চাহিদা রয়েছে। বাণিজ্য মিশন বাংলাদেশের সংবাদ ও তথ্য দপ্তরের পরিচালকের সাথে মিলে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে এগুলো বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে পারে এবং বিক্রয়লদ্ধ টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিতে পারে। সরকার ক্যামেরা কেনার অর্থ সাহায্য দিয়েছে। তাছাড়া আলোকচিত্রশিল্পীদের দেখাশোনাও সরকার করছে। সরকারি আয়ের জন্য প্রচেষ্টা নেয়া যেতে পারে। 

সংবাদপত্রঃ  
জানা যায় যে, বহু সংবাদপত্র সরকারের অজান্তেই প্রকাশ করা হচ্ছে। এ ব্যপারে দেখাশোনার জন্য কাউকে দায়িত্ব অর্পণ করা যায়। আরও জানা গেছে যে, কিছু অসাধু ব্যক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নামে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া নিউজপ্রিন্ট দিয়ে ব্যবসা করছে। তথাকথিত সাময়িকী ও সাপ্তাহিক প্রকাশকদের এইসব অবৈধ ব্যবসা আমাদের জাতীয় মর্যাদার অপরিসীম ক্ষতি করছে। 

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকঃ  
যদি আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে বিলম্ব হয়, তবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি বিপুল সংখ্যক লেনদেন ও অন্যান্য আর্থিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অধ্যাদেশ জারির সিদ্ধান্ত বিবেচনা করতে পারেন। তাছাড়া ভারত ও অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক স্বীকৃতি অর্জিত হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠনের প্রয়োজন হতে পারে। রাজনৈতিক স্বীকৃতি পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যেকোনো স্থানীয় ব্যাংকের অনুমোদিত শাখাকে প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যারা নিরাপত্তা সহকারে আমাদের নগদ লেনদেন এবং আমানত জমা রাখার জন্য ব্যবস্থা করতে পারবে। এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পুরো পৃথিবী জুড়ে অর্থ সংগ্রহ ও লেনদেন করার অপরিমেয় সুযোগ করে দিবে। 
আমি ইংল্যান্ড ও অন্যান্য দেশে অবস্থানরত আমার অর্থনীতিবিদ বন্ধু ও বিশেষজ্ঞগণের কাছ থেকে পরামর্শ পেয়েছি যারা বাংলাদেশের সাথে তাদের সম্পর্কের কারনে 
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রুপির বিপক্ষে সর্বোচ্চ পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা আনতে সক্ষম। অসংখ্য সিলেটবাসি বিদেশ থেকে রেমিটেন্স পাঠানো বন্ধ রেখেছেন। প্রয়োজন হলে আমি এই পরিকল্পনার আরও বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করব। তাছাড়া সম্মুখ সাক্ষাতে আমি এ ব্যপারে আরও বিস্তারিত তথ্য দিব। 

বিপুল স্থাপনা ব্যয়!   
সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশ সরকারের নিকট উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্থিক সম্পদ রয়েছে। তারা অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের গুরু দায়িত্ব নিয়েছে। সরকার বিশাল যুদ্ধ ব্যয়, কূটনৈতিক স্থাপনা বজায় রাখা, বেতার সম্প্রচার, সমগ্র বিশ্ব জুড়ে প্রচার প্রচারণা চালানো এবং বেসামরিক প্রশাসন চালানোর মত বিপুল ব্যয়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো গ্রহণ করেছে।
তবে সরকারের উচিৎ প্রশাসনকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে জনশক্তির পুরোটা ব্যবহার করে মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার জন্য পদক্ষেপ নেয়া। সেইসাথে বেসামরিক প্রশাসন চালানোর বিপুল ব্যয় যেখানে যতটুকু সম্ভব কমানো উচিৎ। জানা গিয়েছে যে, সরকারি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জন্য ভাল কর্মদক্ষতা জরুরি। আরও জানা গিয়েছে যে, শুধুমাত্র কৃষ্ণনগর এলাকায় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ৭০,০০০ রুপী বেতন দেয়া হয়। অথচ এই খরচের ৩০% দিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীদের ব্যয় নির্বাহ করা যেত।  

রাজনৈতিক কর্মীঃ    
লক্ষণীয় যে রাজনৈতিক কর্মীরা তাদের পরিচ্ছন্ন হৃদয় ও অতীতের সুদীর্ঘ দুঃখভোগ, কারাভোগ ও নির্যাতন ভোগের মাধ্যমে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক চেতনার কারণে স্বাধীনতা আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ; এবং তারাই পাক বাহিনীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্যবস্তু। তারা নিজেদের সর্বাপেক্ষা নিবেদিত প্রাণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রমাণ করেছে। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয়, তারা দেখছে যে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা পাকিস্তান সময়ের মত এখনো তাদের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পাচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি সরকারি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের এই একই রকম ব্যবহার বজায় রাখার জন্য লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্ত প্রবাহিত হয়নি। রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা ও অগ্রাধিকার দান বিরল ঘটনা, যার ফলে ভুল বোঝাবুঝি, হতাশা ও অনাস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।         

দর্শন পরিবর্তন হওয়া উচিৎঃ    
পুরনো দেশ পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে। তাই, বাংলাদেশের প্রতিটি নরনারীর উচিৎ তাদের পুরনো দর্শনের পরিবর্তন করা। প্রত্যেক কর্মকর্তা, জননেতা, কর্মী প্রভৃতি সবার উচিৎ তাদের পুরনো অভ্যাসের পরিবর্তন করা। নতুন দেশ ও জাতির জন্য নতুন লক্ষ্য নির্ধারণে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা জরুরি। স্বাধীনতার বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি নরনারীর উচিৎ এই জরুরী অবস্থায় সরকারের নেতৃত্বে সক্রিয়ভাবে ও সততার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করা।    

স্বল্পমেয়াদী চিন্তা ভাবনা পরিহার করা উচিৎঃ    
অনেক বাঙালী জনতা, শ্রমিক ও জননেতা ডিসেম্বর বা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরে যেতে বদ্ধপরিকর। তবে আমাদের মধ্যে কম সংখ্যকই বাড়ি ফিরে যাওয়ার চিন্তার পাশাপাশি বর্তমান মুক্তিযুদ্ধ ও নতুন সমাজের ভবিষ্যৎ আর্থ-সামাজিক কাঠামো বিনির্মাণে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশ সরকার এ ব্যপারে সচেতন, তাই দেশের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে 
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আরও সক্রিয় ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ জয়ের জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা ও সহায়তা দেয়া এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেইসাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী আয় অর্জনের জন্য আমাদের দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রম করা উচিৎ এবং একীভূত প্রচেষ্টা নেয়া উচিৎ যাতে আমরা এই নতুন সমাজকে দীর্ঘমেয়াদী নীতি এবং ভবিষ্যৎ অর্থনীতি এনে দিতে পারি যেখানে স্বাধীনতার পর ভয়াবহ সঙ্কট ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে।

অতএব, আওয়ামী লীগের জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দর্শন ও নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান থেকে শুরু করে ভবিষ্যৎ অর্থনীতি পর্যন্ত বাণিজ্য কর্মকাণ্ড নির্ধারণে সরকারী যন্ত্র হিসেবে বাণিজ্য মিশনের স্থাপনা নিতান্তই প্রয়োজনীয়।      
তারিখঃ ৩০ নভেম্বর, ১৯৭১
(মুস্তাফা সারওয়ার)
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	বাংলাদেশ সরকার 
রাষ্ট্রপতির কার্যালয় 
	২ ডিসেম্বর, ১৯৭১ 


গোপন 
রাষ্ট্রপতির কার্যালয় 

বরাবর 
কমান্ডার ইন চিফ
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 

	বিষয়ঃ বাংলাদেশের স্বাধীন অঞ্চলগুলোর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণ 

	আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ সামনে বাড়ছেন, হানাদার বাহিনী পিছু হটছে এবং এমতাবস্থায় সেক্টর কমান্ডার, সাব-সেক্টর কমান্ডার ও ক্রমানুসারে অন্যান্য অফিসারের প্রতি স্পষ্ট নির্দেশনার প্রয়োজন যেন শত্রুমুক্ত এলাকাসমূহের সকল স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ও শস্যক্ষেত্রের নিরাপত্তা প্রদান করা হয় এবং কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র মাফিক বৈধ মালিকের কাছে তা ফিরিয়ে দেয়া হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, এটি অবশ্যই জনপ্রশাসনের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হবে এবং শীঘ্রই এ বিষয়ে তাদের নির্দেশনা দেয়া হবে। এর মধ্যবর্তী সময়ে মুক্ত অঞ্চলের সকল সম্পত্তি রক্ষার্থে সশস্ত্রবাহিনীকে জনপ্রশাসনকে সব ধরণের সাহায্য করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। 
২। আমাকে জননেতাগণ জানিয়েছেন সুন্দরি গাছের গুঁড়ি ও গোলপাতা সুন্দরবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ এবং এর সঙ্গে আমাদের জাতীয় স্বার্থ জড়িত। এদের ধ্বংস পরিহারে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সেক্টর কমান্ডারদের প্রতি লিখিতভাবে নির্দেশনা দেবার জন্য সুপারিশ করছি। 

(সৈয়দ নজরুল ইসলাম) 
ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি 

মেমো নং PS/SEC/VI 1/243 (1) 
তারিখঃ ২রা ডিসেম্বর 
প্রতিলিপি প্রতিরক্ষা বাহিনীর দায়িত্বরত মন্ত্রীর প্রতি প্রয়োজনীয় তথ্য ও ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য পাঠানো হল 

ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি 
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	শিরোনাম 
	সূত্র 
	তারিখ 

	বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী মহাসচিব নিয়োগ সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত 
	বাংলাদেশ সরকার 
কেবিনেট ডিভিশন 
	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ 



গোপনীয় 

৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার বৈঠকে
আলোচনা থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ

সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে এখনকার জন্য সরকারের তরফ থেকে একজন অস্থায়ী সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত করা হবে এবং নিয়োগ হবে নিছকই অস্থায়ী। মন্ত্রীসভা জনাব রুহুল কুদ্দুসকে এই পদের জন্য নির্বাচিত করেছে এবং তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারিত পদে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 

ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি 

মেমো নং- ....../ক্যাব.তারিখঃ ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ 
প্রতিলিপিঃ 
	১। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত সচিব 
	২। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব 
	৩। অর্থমন্ত্রির ব্যক্তিগত সচিব 
	৪। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব 
	৫। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব 
	৬। জনাব রুহুল কুদ্দুস 
	৭। সকল সচিবগণ
৮। সচিব, জিএ ডিপার্টমেন্ট, প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক স্থান ও স্টাফ প্রদান করে অস্থায়ী সেক্রেটারি জেনারেলকে সহযোগিতা করার অনুরোধ সাপেক্ষে। সেক্রেটারি জেনারেলের কার্যালয় হবে প্রধানমন্ত্রীর অফিস বিল্ডিংএ। 

(এইচ টি ইমাম)
মন্ত্রীপরিষদ সচিব 
০৭.১২.১৯৭১
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	তারিখ
	সুত্র
	শিরোনাম

	৭ডিসেম্বর,১৯৭১
	বাংলাদেশ সরকার 
	জাতির উদ্দেশ্যে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাষণ



সংগ্রামের শেষ প্রহরে নতুন অগ্নিশপথ
আমার প্রিয়দেশবাসী ভাইবোনেরা, 
     সংগ্রামময় , অমারাত্রির শেষমত প্রহর আমরা অতিক্রম করে এসেছি । স্বাধীনতার সূর্যাভাসে বাংলাদেশের দিকবিদিক আজ উদ্ভাসিত। স্বাধীনতার এই সূর্যসকালে আপনারা আমার অভিনন্দন ও সুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আজ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের পাতায় লিখিত হল আর একটি স্মরণোজ্জ্বল দিন।
      গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক ন্যায্য স্বীকৃতি দিয়েছেন আমাদের প্রতিবেশী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষ। বাংলাদেশের মাটিতে যে নির্মমতম গণহত্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে  বিশ্ববিবেক জাগ্রত করার জন্য মহান ভারতের প্রধানমন্ত্রী ওই দীর্ঘ আট মাসব্যাপী যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তার জন্য আমি   গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও  বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের তরফ থেকে তাঁকে ও ভারতবাসীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।
      মিত্র রাষ্ট্র ভারতের সৈন্য বাহিনীর জোয়ানরা আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলাদেশের মাটি থেকে হানাদার শত্রুদেরকে নির্মূল করার আজ যুদ্ধ করে চলেছে । আর এই ভাবেই দুই দেশের জনগণের মধ্যে যে অটুট বন্ধুত্ব রচিত হচ্ছে তা রক্ত দিয়ে  লেখা। মিত্র রাষ্ট্র ভারতের জোয়ানদেরকে আমি বাংলাদেশের জনগণের তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।
বাঙ্গালির শৌর্য-বীর্যের ইতিহাস
       প্রায় সাড়ে আট মাস হতে চললো , আমরা এ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে এসেছি।এই সংগ্রামের ইতিহাস, জয়ের ইতিহাস , শত্রুকে উপর্যুপরি আঘাত হানার ইতিহাস, বাঙ্গালির শৌর্য-বীর্যের ইতিহাস , শত্রুদের পর্যায়ক্রমে পরাজয়ের ইতিহাস। এ ইতিহাসে যাঁরা লিখেছেন , বাংলার সেই কোটি কোটি জনসাধারণ ,যাদের ত্যাগ ও তিতিক্ষা এ ইতিহাস লিখায় সাহায্য করেছে , তাদের সবাইকে আমি সংগ্রামী সালাম জানাই। বাংলার বীর সন্তানেরা যাঁরা অস্ত্র ধারণ করে হানাদার দস্যুকে আঘাত হেনেছেন, সেই মুক্তিবাহিনীর , বীর সৈন্যদেরকে আমি আজকের দিনে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।
       আজকের দিনে স্মরণ করি সেই সমস্থ বীর শহীদদেরকে যাঁদের রক্তে বাংলার শ্যামল প্রান্তর লাল হয়েছে , আর যাঁদের বীরত্বের ইতিহাস বাঙ্গালি জাতির জন্য এক গৌরবময় অধ্যায় করে গিয়েছে।
       বন্ধুরা আমার , রক্তের আখরে , এই সংগ্রামের ইতিহাসের সাফল্যের এ ক্লান্তিলগ্নে আজ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি বাঙ্গালী জাতির পিতা জনাব শেখ মুজিবুর রহমান কে। স্বাধীনতার এ ঊষালগ্নে আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই। বর্বর জঙ্গিশাহির কারাগারে আজ তিনি আবদ্ধ। আমার জানিনা অন্ধকার কারাগারে কি দুঃসহ জীবন তিনি যাপন করছেন। বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাদেশের বীর মুক্তিবাহিনী , আমরা সবাই যাঁর আদর্শে অনুপ্রানিত, আর যাঁর আদর্শকে রুপ দেওয়ার জন্য আজকের এই সংগ্রাম চলছে এবং চলবে - সেই মহান নেতাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমার চেষ্টা করছি এবং করে যাবো। যে হানাদার দস্যুরা বাংলার নয়নমণিকে আজও আবদ্ধ রেখেছেন , তাদের কাছে আমি বলতে চাই , সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর দুর্জয় সাহস আর প্রতিজ্ঞা যেমন অস্ত্রের ভাষায় রুদ্ধ করা যায়নি , তেমনি করে বাংলার অবিসংবাদিত নেতাকে কারাগারে রেখেও তারা নিস্তার পাবেন না। 
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প্রিয় দেশবাসীর কাছে আমি , আমার সরকারের তরফ থেকে আশ্বাস দিচ্ছি, বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য চেষ্টা করেছি , সেই চেষ্টা চালিয়ে যাবো।কেননা আমরা মনে করি , বঙ্গবন্ধুকে ফেরত না পেলে বাংলাদেশের মানুষের কাছে এই স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করা সম্ভবপর হবেনা।
                      
বিভিন্ন দেশের প্রতি আবেদন
  বন্ধুরা আমার , আজকের এই দিনে ভারতবর্ষ যখন আমাদেরকে স্বীকৃতি দিয়ে সারা পৃথিবীর সামনে সাড়ে সাত কোটি মানুষের ইচ্ছাকে পূরণ করেছে, সেই দিনে আমি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে আবেদন করবো, আপনারা স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সত্তাকে স্বীকৃতি করে দিন। স্বাধীনতা ও গনতন্ত্রের যে মূল্যবোধ যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে মানুষের অগ্রগতিকে সাহায্য করেছে , সেই স্বাধীনতার ও গনতন্ত্রের মূল্যবোধে যদি কারো কোনো আস্থা থাকে , আজকে তাঁদের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান , দ্বিধা না করে স্বাধীন বাংলাদেশ কে স্বীকৃতি দিয়ে গনতন্ত্র ও স্বাধীনতার মর্যাদাকে রক্ষা করুন।
  বন্ধুরা আমার , আর বিশ্বাস , ভারতবর্ষের  দৃষ্টান্ত অনুসরন করে অচিরেই পৃথিবীর আরও দেশ আমাদেরকে স্বীকৃতি দেবেন। পৃথিবীর যে সমস্ত বৃহৎ রাষ্ট্র আজকে রাজনীতির আর জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে নিতে পারছেন না , তাঁদের ভুমিকা ভবিষ্যৎ কালের বংশধররেরা কোনো দিনই ভুলবেন না। পৃথিবীর সকল দেশের শান্তিকামী মানুষের জন্য আমার দেশের জনগণের ভালবাসার কথা আমি আবার ঘোষণা করছি। কিন্তু যারা রাষ্ট্রীয় স্বার্থে আজকে ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বানচাল করার জন্য এখনো ক্ষীণ ও দুর্বল প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, সে সমস্ত রাষ্ট্র আজও একজন অত্যাচারী ক্ষয়িঞষু একনায়ককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন- সেই সমস্ত বৃহৎ রাষ্ট্রের কাছে আমি এখনো আবেদন করবো, আপনারা আপনাদের নীতি পরিবর্তন করুন , বাস্তবকে সিকারকরে নিন স্বাধীন বাংলাদেশের সত্তাকে আপনারা উপেক্ষা করতে পারেন নাই , ভবিষ্যতেও  পারবেন না
     বন্ধুরা আমার , স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হয়েছে , আজকে হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হটে যাচ্ছে ।আমাদের মিত্র বাহিনীর সহায়তায় মুক্তিবাহিনীর জোয়ানরা , মুক্তিবাহিনীর নৌ-বিভাগের দুর্ধর্ষ নাবিকেরা, মুক্তিবাহিনীর অসম সাহসী বৈমানিকেরা আজকে শত্রুকে আঘাত হানতে হানতে পিছু হটিয়ে দিচ্ছেন ।শুধুমাত্র কয়েকটি বড় বড় ক্যান্টনমেন্টে আজকে তারা আবদ্ধ।
আর বেশি দেরি নাই
প্রিয় দেশবাসী ভাইয়েরা, আপনারা বিশ্বাস করুন , আর বেশি দেরি নাই , যেদিন মিত্র বাহিনীর সহায়তায় আপনাদের মুক্তিবাহিনি ইয়াহিয়া খানের নৃশংস সৈন্য বাহিনীকে বাংলার মাটি থেকে সমূলে উৎখাত করবে।
           তাই আমি দেশবাসীর কাছে আবেদন করবো, শেষ আর চরম আঘাত হানার জন্য যখন আমাদের মুক্তিবাহিনী , আমাদের মিত্রবাহিনীর সহায়তায় জোরকদমে এগিয়ে চলেছে , তখন আপনারা তাঁদের প্রতি যে সহানুভূতি , সাহায্য বিগত আট মাস দেখিয়েছেন , সেই সহানুভূতি এবং সাহায্য দিয়ে শেষ বিজয়ের মুহুর্তটিকে ত্বরান্বিত করুন।
           বন্ধুরা আমার , প্রিয় দেশবাসী ভাইয়েরা আমার ,আজকে বাংলাদেশের গোটা কয়েক জায়গা ছাড়া বাকি অঞ্চল মুক্ত । এই সমস্ত মুক্তাঞ্চলে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শাসন ব্যাবস্থা কায়েম করা হচ্ছে, মুক্তাঞ্চলে মারা সরকারের তরফ থেকে যে শাসন ব্যাবস্থা কায়েম করা হচ্ছে , আমি আনন্দিত যে সেই শাসন ব্যাবস্থায় পরিপূর্নভাবে মুক্তাঞ্চলের জনগণের সাহায্য এবং সহযোগিতা আমরা পাচ্ছি।
           বন্ধুরা আমার ,অচিরেই সারা বাংলাদেশ জুড়ে  গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শাসন ব্যাবস্থা কায়েম হতে চলেছে। দীর্ঘ তেইশ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন এবং গত আট মাসে শত্রুদের নির্বিচার স্বেচ্চাচারিতার ফলে বাংলাদেশের শাসন কাঠামো ও অর্থনৈতিক  অবস্থা সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। এর অপরিহার্য পুনর্গঠনের দায়িত্ব আমাদের সকলের উপর রয়েছে। 
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বিপর্যস্ত দেশের অর্থনীতি ও সমাজ ব্যাবস্থা পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব আমাদের সরকারের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসী সবাইকে নিতে হবে। যে অটুট মনোবল ও অতুলনীয় বীরত্ব দিয়ে দেশকে আপনারা শত্রুমুক্ত করে চলেছেন ইতিহাসে তা অনন্য ঘটনা হিসেবে স্থান পাবে। সেই মনোবল এবং উদ্যমকে এখন দেশ গঠনের কাজে নিয়োগ করতে হবে। এক দিকে যেমন শেষ শত্রুটি নিধন না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম সংগ্রাম করে যেতে হবে, অন্যদিকে তেমনি স্বর্ণপ্রসবিনী বাংলা হৃদ সৌন্দর্য ও সম্পদের পুনরুদ্ধারের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।
                  বাংলাদেশ সরকারের মৌলিক নীতি
        স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠনের আমার সরকারের মোউলিক নীতি ইতিপূর্বেই ঘোষণা করা হয়েছে।ধর্মনিরপেক্ষতা , গনতন্ত্র আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের সুখী ও সমৃদ্ধিশালী বাংলা গঠন করতে হবে।
        স্বাধীন বাংলাদেশে  মানুষে মানুষে কোনও প্রভেদ থাকবে না। হিন্দু, মুসলমান , বৌদ্ধ , খৃষ্টান, যে যে ধর্মেই হোন না কেন , তাঁদের ব্যাক্তিগত আর সামাজিক জীবনে পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। রাষ্ট্রীয় জীবনে গণতন্ত্রের মূল আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই ভবিষ্যতের সুখী আর সমৃদ্ধশালী বাংলা আমরা গড়ে তুলবো।
        গনতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হবে। প্রত্যেক নাগরিককে গনতান্ত্রিক বাংলাদেশে তার রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হবে।
        জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারই ভবিষ্যতে বাংলাদেশের দায়িত্ব , স্বাধীনতা আর অগ্রগতির দায়িত্ব গ্রহণ করবে।
        বন্ধুরা আমার , আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই হবে ভবিষ্যৎ গনতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের মূল লক্ষ্য। তাই দেশবাসী ভাইদের কাছে আমি আবেদন করছি , সরকারের তরফ থেকে আইনের শাসন প্রবর্তন করে যুদ্ধবিধ্বস্ত সোনার বাংলার শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য সরকার যে পদক্ষেপ গুলি নেবেন, আপনারা এই পদক্ষেপে সরকারকে এবং সহযোগিতা করবেন।
         দেশবাসী ভাইদের কাছে আরো আবেদন করব, নিজের হাতে আপনারা আইনের ভার তুলে নিবেন না। আপনারা শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নিজ নিজ এলাকায় নিজের দায়িত্ব গ্রহণ করুন। মুক্তিবাহিনীর বীর সৈনিকেরা এবং আমার সরকারের নিয়োজিত  কর্মচারীরা আপনাদেরকে পরিপূর্ণভাবে সাহায্য করবে।
         বন্ধু আমার , তেইশ বছরের শোষণে বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংস করেছে পশ্চিমা পুঁজিপতিরা। বাংলার সম্পদকে লুণ্ঠন করে তেইশ বছরে সোনার বাংলাকে শ্মশান করেছে। নৃশংস সেনাবাহিনী আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড , অনেক সিল্প-কারখানাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। বিপর্যস্ত এ অর্থনীতিকে সম্বল করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের মানুষের জন্য  অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আর মুক্তি আনার শপথ নিয়েছে। আমার সরকারের তরফ থেকে আমি বলিষ্ঠ ভাবে ঘোষণা করতে চাই যে , একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর সকল স্তরের মানুষের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামের প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাবো । আমরা এমন একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করবো , যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান দূর হবে- যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিটি কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত মানুষ তার জীবন ধারণের পরিপূর্ণ সুযোগ পাবে।
          কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের কোনো সরকারের পক্ষেই কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভবপর হয় না যদি না দেশবাসীর পরিপূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায় ।
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আমার সরকার অচিরেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মুল বিষয়গুলো দেশবাসির সামনে প্রকাশ করবেন।আমি দেশবাসী ভাইদের কাছে আবেদন জানাই,সরকারের এই প্রচেষ্টায় আপনারা পুরিপুর্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন।
বন্ধুরা,বহু দুঃখ ,বহু কষ্ট আমরা করেছি। বহু রক্ত আমরা দিয়েছি,বহু মায়ের বুক খালি হয়েছে,বাংলার বহু নারী তার ইজ্জত খুইয়েছে স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য।যে স্বাধীনতা আজকে অর্জিত হতে চলছে,সেই স্বাধীনতাকে স্থায়ীভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য ফলপ্রসূ করার মহান দায়িত্ব দেশবাসী সবাইকে নিতে হবে।
তাই দেশবাসী ভাইবোনেরা, স্বাধীনতার সংগ্রাম সমাপ্তি হলেই আপনার আমার সংগ্রাম সমাপ্তি হবে এ যেন আপনারা না ভাবেন।দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন,গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মতোই দৃঢ় মনোবল নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের কাজ করে যেতে হবে।
                             নতুন সংগ্রামের আহবান 
প্রিয় দেশবাসী ভাইবোনেরা,অর্থনৈতিক,সামাজিক ,সাংস্কৃতিক সংগ্রামের এই আহবান আজকে আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি। আমি আশা করি ,স্বাধীনতা সংগ্রামে যেভাবে আপনারা বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছেন,আগামী দিনের সুখী সমৃদ্ধিশালী বাংলা গঠনের সংগ্রামে তেমনিভাবেই আপনারা সাড়া দিবেন।আমার যে সমস্ত প্রিয় দেশবাসী নৃশংস হানাদার দ্বারা বিতাড়িত হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়ে বাধ্য হয়েছেন নৃশংস হানাদার নৈস্য দ্বারা বিতাড়িত কথা বলতে চাই।
ইতিহাসের নজিরবিহিন এই দুর্নিপাকের মোকাবিলা করেছেন আপনারা,দুর্নিবার সাহস ও তিতিক্ষার সাথে।এর জন্য শুধু আমাদের নয়, সারা বিশ্বের সহানুভূতি আপনাদের জন্য আজ উম্মুখ।
আমি স্থিরবিশ্বাসী যে আপনাদের দুঃখের দীর্ঘরাত্রী প্রায় ফুরিয়ে এল,অতী শ্রীগই আপনারা আপনাদের প্রিয় মাতৃভুমিতে সসম্মানে ফিরে আসতে পারেন।বাংলাদেশ সরকার আপনাদের নিরাপদে দেশে ফিরে আসা এবং পুনর্বাসনের সব দায়িত্ব সানন্দে নিয়েছেন।
প্রিয় দেশবাসী ভাইয়েরা ,আজকের এই দিনে আপনাদের তরফ থেকে সারা পৃথিবীর ছোট বড় সকল রাষ্ট্রকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে,আমার সরকারের পররাষ্ট্রনীতি হবে –জোট নিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি।এই জোট নিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে বিশ্বের সকল শান্তিকামী দেশ আর শান্তিকামী মানুষের সঙ্গে আমরা সহ অবস্থানের নীতিতে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চাই।
আমরা সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদের বিরোধী। পৃথিবীর যেখানের মানুষ গণতন্ত্র আর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবে,আমরা সেই সমস্থ সংগ্রামী মানুষকে সমর্থন ও সহযোগিতা করবো।
প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,এই মহান আদর্শকে রুপ দেওয়ার জন্য আমাদের আজ এই চরমলগ্নে নতুন করে অগ্নিশপথ নিতে হবে।বীর মুক্তিবাহিনীর জোয়ানরা,বাংলার সংগ্রামী ছাত্র ও তরুণেরা,দেশমাতৃকাকে শত্রুর কবল মুক্ত করার জন্য তোমরা বীরত্বের সাথে সংগ্রাম করেছ।
                    শত্রুর উপর শেষ আঘাত
বীর মুক্তিবাহিনীর ভাইয়েরা,সংগ্রামের এই শেষ মুহুর্তে তোমাদের কাছে আমি উদাত্ত আহবান জানাবো,জোর কদমে তোমরা এগিয়ে চলো। 
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আমাদের মিত্রবাহিনীর ভাইয়েরা,আমাদের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তাদের বুকের তাজা রক্ত বাংলার শ্যামল মাটিতে ঢেলে দিচ্ছেন।তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর শেষ দুর্গগুলোর উপর প্রচন্ড আঘাত আনতে হবে।আঘাতের পর আঘাত করে শত্রুর দুর্গগুলিকে চুর্ণ করে দাও।
আজকে তোমাদের একটি দুর্জয় শপথ হোক- সেই শপথ ঢাকা চলো।ঢাকার বুকে বাংলাদেশের স্বাধীন পতাকা উড্ডিন করো।
আমি আল্লাহতালার কাছে মোনাজাত করছি। বাংলার দুর্জয় বীরেরা,তোমাদের চরম সাফল্য নিকটবর্তী হোক।
প্রিয় দেশবাসী ভাইবোনেরা, সংগ্রামের এই শেষ মুর্হুতে আপনারা ও মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শেষ চেষ্টায় শরিক হোন।আপনাদের কাছে আমার এই আকুল আবেদন।ইনশাআল্লাহ আমাদের সুনিশ্চিত সাফল্য আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি।
আল্লাহর মেহেরবানীতে,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকার বুকে প্রতিষ্ঠিত হবে ।বাঙ্গালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন পুরন হবে।

                  শেখ মুজিবুর রহমান –জিন্দাবাদ       
                  বাংলার সংগ্রামী জনতা- জিন্দাবাদ
                  বাংলার মুক্তিবাহিনী – জিন্দাবাদ
                                 জয় বাংলা
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মালীকানাহীন সম্পত্তি সংরক্ষণ সম্পর্কে অর্থমন্ত্রীর নির্দেশাবলী
	বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
	৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১



অনুলিপি
মেমো নং- 
তারিখঃ ৮ ডিসেম্বর ১৯৭১
আদেশ
এটা রিপোর্ট করা হয়েছিল যে বাংলাদেশে ভিতরে অনেক লোকই তাদের অস্থাবর সম্পতি যুদ্ধের কারনে বিভিন্ন স্থানে রেখে এসেছেন। এই সকল সম্পত্তির কিছু মালিক দালাল অথবা রাস্ট্রের শত্রুদের হতে পারে। 
এ ধরনের সম্পত্তি যেগুলো অবহেলিত অবস্থায় আছে তা সংরক্ষণের জন্য আঞ্চলিক কাউন্সিল,সেক্টর অথবা সাব সেক্টর কমান্ডার অথবা গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্বশীল কতৃপক্ষের অধীনে নেয়া যেতে পারে।
এই সকল সম্পত্তি প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেবার বিষয়ে পরে বিবেচনা করা হবে                                                     
 
এম মনসুর আলী
দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী
অর্থ,ব্যাবসা এবং বানিজ্য

মেমো নং- এফএম/৭৬(২/৭১ 
প্রতিলিপিঃ 
১। অর্থ,ব্যাবসা এবং বানিজ্য সচিব 
২। প্রতিরক্ষা সচিব। সেক্টর ও সাব সেক্টর কমান্ডারদের অবহিত করার জন্য 
৩। জনপ্রশাসন সচিব। আঞ্চলিক কাউন্সিলকে অবহিত করার জন্য 
৪। তথ্য ও যোগাযোগ সচিব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ,ব্যাবসা এবং বানিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বেতারের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য। 

এম মনসুর আলী
০৮.১২.১৯৭১
দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী
অর্থ,ব্যাবসা এবং বানিজ্য


মেমো নং-২৩২ তারিখঃ ১৫/১২/৭১

অনুলিপি দেয়া হল ডি সি ও এস এর পক্ষে তথ্য এবং একই তথ্য সেক্টর কমান্ডর বরাবর দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেয়ার জন্য প্রেরন করা হল।
                                          
প্রতিরক্ষা সচিব
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	জাতীর উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ-এর ভাষন 
	বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
	৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১



চলুন সোনার বাংলা গড়ি

আমার প্রিয় দেশবাসি এবং সহযোদ্ধাগন, 
পাকিস্তানী জেনারেলরা উপমহাদেশকে একটি ভয়াবহ যুদ্ধে নিমগ্ন করেছে। গত কয়েক মাস ধরেই এটা পরিষ্কার যে তারা তাদের বোকামি ও পাপের শাস্তিস্বরূপ এরকম একটা সমাপ্তির আশাতেই ছিল। 
ভারতের প্রতি আগ্রাসন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল এবং ভারত উষ্ণ হৃদয়েই বাংলাদেশের জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের যুদ্ধে সমর্থন দিয়েছে।  
দুই দেশের শত্রু থেকে সৃষ্ট বিপদ পূর্বের থেকে বাংলাদেশ এবং ভারতের মানুষকে পুর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় আরো কাছে নিয়ে এসেছে। আমাদের যোদ্ধারা এখন ভারতের যোদ্ধাদের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে যুদ্ধ করছে এবং তাদের রক্ত আমাদের রক্তের সাথে আমাদের মাটিতে মিশে যাচ্ছে। এই ছাপ দুই দেশের মানুষের মধ্যে বন্ধন এটে দিচ্ছে যা বন্ধুত্বের জন্য নির্ধারিত। 
ভারতের জনগন সবসময় আমাদের তাদের হৃদয় দিয়ে স্বীকৃতি দিত এবং এখন তাদের সরকারও আনুষ্ঠানিক ভাবে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটা যারা আমাদের স্বাধীনতার জন্য শহীদ হয়েছেন তাদের জন্য একটি রাষ্ট্র প্রদত্ত শ্রদ্ধা এবং বাংলাদেশের সকল শ্রেনীর মানুষের জন্য,তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য একটি বিজয় এবং মুক্তিবাহিনী যাদের চেষ্টা,আত্মত্যাগ এবং তাদের অজেয় একতাবোধ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে এই কূটনৈতিক স্বীকৃতি জয় করেছে। এটা ভারতের মানুষের জন্যও একটি বিজয় যাদের ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য। প্রকৃতপক্ষে এটিই বাংলাদেশ এবং ভারত উভয় দেশের জন্যই একটি চমৎকার সময়। 
বিশ্বের সবথেকে বড় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ভারতেরই উচিত ছিল সবার আগে স্বাধীন রাষ্ট্রের কাতারে বাংলাদেশকে আমন্ত্রন জানানো। স্বাধীনতা ও মানবিকতার প্রতি তার অঙ্গিকার, ১ কোটি উদ্বাস্তু বাঙ্গালিকে সহায়তা প্রদান এবং তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় যুদ্ধে সাহায্য করা এগুলো সবই আমাদের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতের এমন সাহসী সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই, একই সাথে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, ভারত সরকার, ভারতীয় সংসদের সদস্যবৃন্দ এবং ভারতের সাধারণ জনগণ যাদের সাহায্যে আমাদের রাস্ত্রসত্ত্বা স্থায়ী হয়েছে তাদের সকলকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। শ্রীমতী গান্ধীর দুরদর্শিতা ও দক্ষ রাষ্ট্রপরিচালনার গুণের কাছে বাংলাদেশ চিরঋণী হয়ে থাকল। ভারতের পরে ভুটানও আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এজন্য আমরা তাদের রাজার প্রতিও কৃতজ্ঞ। 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতিদান একটা বিরাট ব্যাপার। যতদিন পর্যন্ত আমাদের সাথে ভারতের সম্পর্কের বিষয় থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এই সম্পর্কের ভিত্তি হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্ব। যুদ্ধের ভয়াবহ সময়ে আমরা ভারতের সাথে যে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি তা ভাল ফলই বয়ে আনবে এবং আমি নিশ্চিত এটা আমাদের দুই দেশের জন্যই সুসংবাদ বয়ে আনবে। 
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সত্যিকার অর্থে বাঙ্গালিদের জয়ের আনন্দ আসলে বিষাদে পুর্ণ। বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই মুহুর্তে শত্রুর হাতে বন্দি,যখন বাংলাদেশ,তার স্বপ্ন,আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু,জনগনের দূরে অথবা কাছে যেখানেই থাকুক না কেন,সে সবসময় তাদের হৃদয়ে থাকে। সে চেতনার প্রতীক,যা আমাদের জন্য অতীতকে পরিবর্তন করে দিয়েছে এবং এবং ইতিহাসের একটি অংশ যা ভবিষ্যতে এই জাতিকে আরো প্রতিষ্ঠিত করবে। এবং এটা সত্যি যে এখন থেকে তার অনুপস্থিতি আমাদের জন্য বেদনাদায়ক।
স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে প্রত্যেক প্রগ্রতিশীল দেশ থেকেই স্বাগত জানান উচিত। নতুন রাষ্ট্র প্রতিনিধিত্ব করছে শান্তিপূর্ন সহবস্থান,আন্তর্জাতিক জোট নিরপেক্ষতা এবং সকল ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবিরোধী এবং এটি গণতন্ত্র এবং একটি অসাম্প্রদায়িক এবং সমাজতান্ত্রীক রাষ্ট্র গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি সমস্ত জাতিদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ভারত এবং ভুটানকে অনুসরন করবার জন্য এবং ৭৫ মিলিয়ন মানুষের বাস্তবতা মেনে নেবার জন্য। 
পশ্চিম পাকিস্তান সরকার শত্রুদের কড়াল গ্রাসে পূর্ণ এই ধারনা তারা সামনে নিয়ে আসছে। অন্যায়ের শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তার সমর্থকদের নেয়া পদক্ষেপ প্রায় ব্যার্থ হচ্ছে। এই বিষয়ে বাংলাদেশে  সংঘাতের কারনের গভীরে না গিয়েই এই উপমহাদেশে যুদ্ধ বিরতীর জন্য আমেরিকার সমাধানমুলক আহব্বান আমেরিকার অন্ধত্ব এবং নষ্টামির উদাহরণ। সঠিক বিচারে ব্যার্থ হবার জন্য চীনও একই অপরাধী। বাংলাদেশের মানুষ সোভিয়েত ভেটোর জন্য কৃতজ্ঞ।
আমরা বাংলাদেশের মধ্যে ইতিহাসের দেয়া অসম্পূর্ণ কাজ গুলো অবশ্যই শেষ করতে হবে এবং উন্মত্ত সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া একটি ফেসিস্ট রাস্ট্রের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকতে হবে। শত্রুর শেষ ঘন্টা বাজার সময় খুব দ্রুত আসছে। সে সকল জায়গা থেকে পশ্চাদপসরন করছে এবং মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনীর আঘাতের মধ্যে ঘূর্নিপাক খাচ্ছে। সময় এখন বাঙ্গালিদের পক্ষে এবং দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জেগে ওঠার এবং চরম আঘাত করার এটাই সময়।তাদের অবশ্যই মুক্তিকারীদের সম্ভব্য সকল ক্ষেত্রে সহযগিতা করা উচিত, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনকে সহযগিতা করা উচিত। এটা বাংলাদেশের  কাউকে বলতে দিয়েন না,তার জীবনের অবস্থান যাই হোক না কেন, যখন ডাক এসেছিল তখন সে ব্যার্থ হয়েছিল। 
আমি শত্রু সৈনিক এবং রাজাকারদের আহব্বান করছি তাদের অস্ত্র জমা দিতে এবং আত্মসমর্পন করার জন্য। তারা এখনো এই আহবান মেনে নিয়ে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। আমি বাংলাদেশের নাগরিকদের আহবান করছি আইনশৃঙ্খলা হাতে তুলে নেবার প্রলোভন এড়িয়ে যাবার জন্য। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আইন অনুযায়ী অপরাধিকে শাস্তি দেয়া  রাষ্ট্রের একটি বিশেষ ক্ষমতা। যদি বাংলাদেশের একটি নাগরিকও তার ভাষা কিংবা গোত্রের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ বা আঘাত প্রাপ্ত হয় তাহলে এটি হবে এই জাতির মূল আদর্শ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা।
বাংলাদেশ দীর্ঘ সময় তার বুকে  দখলদারী বাহিনীর একে দেয়া ক্ষত বহন করবে,কিন্তু সেখানে একটি স্বস্তি এবং উল্লাসের বিষয় হল আক্রমণকারীরা শেষ হয়ে আসছে,বাংলাদেশ সম্পূর্ন স্বাধীন হতে যাচ্ছে,এবং তার আশ্রয়হীন আহত শিশুরা শীঘ্রই দুঃখ এবং নির্বাসন শেষে ঘরে ফিরবে।
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আমরা যেমন যুদ্ধ জিতেছি,তেমনি আমাদের অবশ্যই শান্তি জয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।“সোনার বাংলা”র ভিত্তি একটি নৃশংস যুদ্ধের ধ্বংসাবশের উপরেই স্থাপিত হবে,এবং প্রত্যেক পুত্র এবং কন্যাদের অবশ্যই বিনির্মান এবং উন্নয়নের এই উল্লাসজনক এবং নতজানু কাজে অংশ নেয়া উচিত। এই বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর মাধ্যমে কেবল মাত্র শেষ হবে যখন গনতান্ত্রিক,সমাজতান্ত্রিক এবং অসাম্প্রদায়িক আদর্শ মানুষ পরিপূর্নভাবে উপলব্ধি করতে পারবে।


জয় বাংলা  




























জাতির উদ্দেশ্য জনাব তাজউদ্দীন আহমেদে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর প্রধানমন্ত্রী
সম্প্রচার ডিসেম্ব্র৮,১৯৭১
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রনালয় কতৃক প্রকাশিত এবং প্রচারিত।
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	             শিরোনাম
	                   সূত্র
	        তারিখ

	   মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকের
   কার্যবিবরণীর অংশ
	     বাংলাদেশ সরকার
     কেবিনেট ডিভিশন
	    ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১


                                                                  অবিলম্বে


১০/১২/৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার মিটিং এ গৃহীত সিদ্ধান্তের সারাংশ

বিবিধ বিষয়সূচি নং ২ 
মন্ত্রিসভা সানন্দে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যাংকে বাংলাদেশ সরকারের নামে যে সকল তহবিল ব্যাক্তি মালিকানায় আছে, তা অতিসত্ত্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নামে পরিবর্তন করতে বলা হচ্ছে। 

স্মারকলিপি নং….(১২)/ক্যাব                               
ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি
তারিখঃ......ডিসেম্বর, ১৯৭১

অনুলিপি পাঠানো হয়েছে :  
১) প্রধানমন্ত্রী
২) পররাষ্ট্রমন্ত্রী
৩) অর্থমন্ত্রী
৪) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
৫) পররাষ্ট্র সচিব 
৬) প্রতিরক্ষা সচিব
৭) অর্থ সচিব
৮) স্বরাষ্ট্র সচিব
৯) জনপ্রশাসন সচিব
১০) স্বাস্থ্য সচিব
১১) কৃষি সচিব
১২) তথ্য ও প্রচার সচিব 

(এইচ.টি.ইমাম)
মন্ত্রীপরিষদ সচিব
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	দখলীকৃত বাংলাদেশে কর্মরত সরকারী কর্মচারীদের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালা প্রচারের জন্য তথ্য সচিবকে লিখিত কেবিনেট সচিবের একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
কেবিনেট ডিভিশন
	১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১


			
অবিলম্বে কার্যকর

বাংলাদেশ মন্ত্রীপরিষদ সচিবালয়
মেমো নং : ক্যাব/৪৪৬ 
তারিখ : ১১ ডিসেম্বর ১৯৭১
প্রতি
জনাব আনোয়ারুল হক খান
সচিব তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গত ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১, রোজ শুক্রবারে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের বৈঠকে নিম্নোলিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ করা হয়েছে, যা যত দ্রুত ও সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আপনার প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ করা প্রয়োজন। 
সরকার এই বিষয়ে সচেতন আছে যে, যারা চাপ বা হুমকির মুখে নিজের চাকরিতে অব্যহতি দেননি তাদেরকে কোনও শাস্তির বা আইনের মুখোমুখি করা হবে না। 
সকল সরকারি চাকরিজীবী যারা শত্রু শিবিরে কাজ না করার লক্ষ্যে চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশেই অবস্থান করছে, মুক্তাঞ্চলে সরকারি কর্মতৎপরতা চালু রাখতে বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে স্ব স্ব পদে বহাল রাখবে। এবং তাদেরকে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় কোনও কর্মকর্তার যে পদ থাকবে যুদ্ধের পর পরবর্তি নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাকে তার পদে কাজ করার জন্য বলা হচ্ছে। যদি বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনায় বিশেষ কোনও পদে পদায়ন করা হয় তাকেও পরবর্তি নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত একই দায়িত্ব পালন করতে বলা হচ্ছে। 
যেসব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি নিজের পদ ছেড়ে প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদেরকে ২৫ মার্চ ১৯৭১ এর আগের পদে ফিরে যেতে বলা হয়েছে, যদি না সরকার তাঁকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সেখানে থাকার পরামর্শ দিয়ে থাকে। পরবর্তি নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এই নির্দেশনা বলবৎ থাকবে। 

(এইচ টি ইমাম) 
মন্ত্রীপরিষদ সচিব 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
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ক্রমিক ৪৪৬(৫)/ক্যাব 
উপযুক্ত কার্যক্রমের জন্য প্রতিলিপি দেয়া হইলো : 	
১. ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
২. চেয়ারম্যান, বেসামরিক প্রশাসন সচিবালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
৩. পুলিশ মহা পরিদর্শক 
৪. অর্থ সচিব  
৫. সচিব. সাধারণ প্রশাসন শাখা
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ সরকারের পলিশের ডিরেক্টর জেনারেল- এর অধীন কর্মকর্তাদের তালিকা 
	বাংলাদেশ সরকার 
পুলিশের ডিরেক্ট জেনারেলের দপ্তর 
	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ 



পুলিশ মহাপরিচালকের দপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর

স্মারক নং..									তারিখ............... 
প্রতি 
মাননীয় সচিব মহোদয়,
সংস্থাপন বিভাগ,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুজিবনগর।
     প্রসঙ্গঃ আপনার স্মারক নাম্বার গ/৩১৬৫ (৬) তারিখ-১৩-১২-১৯৭১। 
     প্রসঙ্গে বর্ণিত আপনার স্মারকে উল্লেখিত চাহিদামত এই ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাদের তালিকা এখানে সংযুক্ত করা হল।
(এ. খালেক)
পুলিশ মহাপরিচালক
বাংলাদেশ
স্মারক নং..
তারিখ ১৪-১২-১৯৭১

 
	প্রতিলিপি দেয়া হলঃ 
	

পুলিশ কর্মকর্তাদের জেলাভিত্তিক কর্মস্থলের একটি তালিকা সহ।   

	১) 
	মাননীয় সচিব, স্বরাষ্ট্র বিষয়ক
	বাংলাদেশ সরকার
	

	২)
	মাননীয় সচিব, অর্থ বিভাগ 
	ঐ
	

	৩)
	মাননীয় সচিব, প্রতিরক্ষা 
	ঐ
	

	৪) 
	মাননীয় রাষ্ট্রপতির পি.এস 
	ঐ
	

	৫)
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পি.এস
	ঐ
	

	৬)
	মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পি.এস
	ঐ
	



(এ. খালেক)
পুলিশ মহাপরিচালক,
বাংলাদেশ
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নিম্নবর্ণিত পুলিশ কর্মকর্তাগণ পাশে বর্ণিত জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত হয়েছেনঃ

১) জনাব এম.আই.তালুকদার (অতিরিক্ত পুলিশ সুপার) 			চট্টগ্রাম 
২) জনাব বিমলেশ্বর দেওয়ান (পুলিশ সুপার) 				পার্বত্য চট্টগ্রাম 
৩) জনাব ত্রিপুরা কান্তি চাকমা (সহকারী পুলিশ সুপার) 			নোয়াখালী 
৪) জনাব এ.এইচ.মাজহারুল হান্নান (অতিরিক্ত পুলিশ সুপার) 		সিলেট 
৫) জনাব চিনা বিনোদ দাস (সহকারী পুলিশ সুপার) 			কুমিল্লা 
৬) জনাব এ.কে.আর.কিউ.এ. মুত্তালেব (অতিরিক্ত পুলিশ সুপার) 		ময়মনসিংহ 
৭) জনাব ইন্দ্রজিত ঘোষ (সহকারী পুলিশ সুপার) 				টাঙ্গাইল
৮) জনাব সুলামার কর্মকার (সহকারী পুলিশ সুপার) 			ফরিদপুর
৯) জনাব ক্যাপ্টেন মাহাবুব উদ্দিন আহমেদ (অতিরিক্ত পুলিশ সুপার) 	ঢাকা 
১০) জনাব এম.এ.সামাদ (সহকারী পুলিশ সুপার) 				রাজশাহী 
১১) জনাব রফিকুল হোসেন (অতিরিক্ত পুলিশ সুপার) 			দিনাজপুর
১২) জনাব মোহাম্মাদ আফসার উদ্দিন (সহকারী পুলিশ সুপার) 		রংপুর
১৩) জনাব সিদ্দিক হোসেন (সহকারী পুলিশ সুপার) 				বগুড়া 
১৪) জনাব মাজেদুর রহমান (সহকারী পুলিশ সুপার) 			পাবনা
১৫) জনাব পঙ্কজ ভূষণ মিত্র (অতিরিক্ত পুলিশ সুপার) 			খুলনা
১৬) জনাব মোহাম্মাদ আবুল হাশেম মিয়া (সহকারী পুলিশ সুপার) 		যশোর 
১৭) জনাব এস.জে.এ. নুর এনায়েত (সহকারী পুলিশ সুপার) 		কুষ্টিয়া 
১৮) জনাব এ.কে. চাঁদ মিয়া (সহকারী পুলিশ সুপার) 			বাকেরগঞ্জ 
১৯) জনাব আতাউর রহমান খান (সহকারী পুলিশ সুপার) 			পটুয়াখালী 
২০) জনাব দুর্গাদাস লাহিড়ী (সহকারী পুলিশ সুপার) 			পুলিশ একাডেমী 
২১) জনাব তমিজুদ্দিন আহমেদ (সহকারী পুলিশ সুপার) 			সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলা
২২) জনাব মোহাম্মাদ ইব্রাহিম (সহকারী পুলিশ সুপার) 			চট্টগ্রাম রেলওয়ে জেলা


(এ. খালেক)
পুলিশ মহাপরিচালক,
বাংলাদেশ।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশে বিদেশী কর্মকর্তা নিয়োগ সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদ সভার কার্যবিবরণী
	বাংলাদেশ সরকার
কেবিনেট ডিভিশন
	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১



গোপনীয় 
অতীব জরুরী 

১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখের মন্ত্রীসভার বৈঠকের নথি ও সিদ্ধান্ত থেকে সংকলিত

বিবিধ 
ক. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে কর্মকর্তা নিয়োগ ও কর্মস্থল নির্ধারণ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক সংবাদ প্রতিবেদন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভার দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব, যিনি প্রশাসনিক বিষয়ে সরকারের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করবেন, এ বিষয়ে সরকারের নীতি স্পষ্ট করে একটি বিবৃতি প্রদান করবেন। এটা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে যে, যদি সরকারের নিকট পাওয়া না যায়, তবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অবিলম্বে বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ কর্মী উপদেষ্টা হিসেবে আনবে। সন্দেহ নিরসনের লক্ষ্যে আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত সরকারী কর্মকর্তাদের কর্মস্থল নির্ধারণের সময় তাদের নাম, পূর্বের কর্মস্থল ও বর্তমান কার্যভার পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করতে হবে।   
খ. সকল নিয়োগপত্রের অনুলিপি আঞ্চলিক কাউন্সিলেও পাঠাতে হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার কর্মচারীদের সকল বদলি/কর্মস্থল নির্ধারণী আদেশ কাউন্সিলে জানাতে হবে।  
গ. তাছাড়া মন্ত্রীপরিষদ প্রবেশ অনুমতিপত্রের ব্যপারেও বিবেচনা করেছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ভারত সরকারের জারীকৃত প্রবেশ অনুমতিপত্র ঐ সরকারের ......... অনুমতি হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশ দূতাবাস এই অনুমতির উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ দর্শনার্থীদের জন্য প্রবেশ অনুমতিপত্র জারী করবে।

স্বাক্ষরঃ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি
তারিখঃ ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ 

স্মারক নং …………(১০১/ক্যাব).
______________ 
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	দখলদার বাহিনীর সহযোগীদের বিচার সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকের কার্য বিবরণী
	বাংলাদেশ সরকার
কেবিনেট ডিভিশন
	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১



গোপনীয়
সর্বশেষ
ডিসেম্বর ১৩, ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত “সহযোগীদের বিচার” এবং “সরকারি, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীদের স্ক্রীনিং” বিষয়ে কেবিনেট মিটিংয়ে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের সারসংক্ষেপ সংযোজনীতে রয়েছে । এটি অনুকূল তথ্য এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য প্রযোজ্য ।  
এইচটি ইমাম
মন্ত্রীপরিষদ সচিব
১৫.১২.১৯৭১

ইউ ও নং (৯)/ ক্যাব তারিখ ১৫.১২.১৯৭১ 
১। ভারপ্রাপ্ত সচিব – সাধারণ 
২। সচিব, পররাষ্ট্র
৩। সচিব, প্রতিরক্ষা
৪। সচিব, সাধারণ সভা
৫। সচিব, স্বরাষ্ট্র / মহাপরিচালক, পুলিশ
৬। সচিব, স্বরাষ্ট্র বিষয়ক
৭। সচিব, অর্থ
৮। সচিব, তথ্য ও প্রচারণা
৯। সচিব, কৃষি

ডিসেম্বর ১৩, ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত কেবিনেট মিটিংয়ে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের সারসংক্ষেপ

বিষয় নং ২ – সহযোগীদের বিচারকাজ 
মন্ত্রীসভা ‘সহযোগীদের বিচারকাজ’ বিষয়ের সারসংক্ষেপ বিবেচনা করেছে এবং আলোচনা সাপেক্ষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহন করেছেঃ

ক। এই মর্মে একটি ঘোষণা অবিলম্বে দেওয়া উচিত যে সহযোগীদের বিচার কাজের জন্য একটি বিচার-ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং বিচারকাজ হওয়া পর্যন্ত সব সহযোগীদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ও ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা অবশ্যই প্রতিহত করতে হবে। 
খ। ‘সহযোগীদের বিচারকাজ’ বিষয়ের সারসংক্ষেপে সচিব কমিটির দ্বারা পেশকৃত, নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো গৃহিত হয়েছেঃ 
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ক/ বিভিন্ন ধরণের সহযোগীদের জন্য ট্রাইবুনাল গঠিত হবে।  
	খ/ বেতার এবং অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমে ঘোষণা দিতে হবে যে, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীনস্ত স্থানীয় সরকার,  বিচারাধীন ট্রায়ালের জন্য সকল সহযোগীদের দ্রুত গ্রেফতার ও নিরাপত্তা হেফাজতের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে । 
গ/ ‘সহযোগীদের বিচারকাজ’ – বিষয়টি জুরি এবং আইন বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি দ্বারা দ্রুততম সময়ের মধ্যে পুঙ্খানুপুংখভাবে পরীক্ষা করতে হবে – যারা সরকারকে সহায়তা করবেন, বিশেষত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতেঃ 
১/ সচিবদের কমিটি কর্তৃক মন্ত্রিসভায় পেশকৃত সুপারিশের আইনিরূপ দেওয়ার জন্য নতুন আইন খসড়া করতে হবে নাকি প্রচলিত আইনের কাঠামোতেই তা করা হবে। যদি সহযোগীদের বিচারের আইন, প্রচলিত আইন/আইনসঅমূহের কাঠামোতে করা হয়, তবে তা কিভাবে এপ্রিল ১০, ১৯৭১ তারিখের স্বাধীনতা ঘোষনার আইন অধ্যাদেশ এবং এপ্রিল ১০ , ১৯৭১ তারিখের ধারাবাহিক আইন অধ্যাদেশ এর সাথে এটি সেখানে সমন্বিত হবে? 
	২/ সহযোগীদের অপরাধ কি যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করা হবে নাকি রাষ্ট্রবিরোধী যুদ্ধ, রাষ্ট্রদ্রোহ, হত্যা,লুণ্ঠন অগ্নিসংযোগ এসব বিষয়ক প্রচলিত আইনের দ্বারাই নিরূপণ করা যাবে? 
	৩/ ট্রাইবুনাল কিংবা বিশেষ আদালতের গঠন কি রকম হবে ?
	৪/ কি ধরনের ব্যক্তিদের বিচার করা হবে? 
	৫/ সাদৃস্যপূর্ণ কোন ধরনের বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে এবং আইনি কাঠামোয় আনা হবে? 
	
	ঘ। আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জুরি এবং আইন বিশেষজ্ঞদের কমিটি অবিলম্বে গঠিত হবে এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় উদ্দ্যোগ উক্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত হবে। আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  প্রয়োজন হলে ভারত সরকারের আইন বিশেষজ্ঞদের সাহায্য চাইতে পারে। 

বিষয় নং – ৩:-  সরকারি, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীদের বাছাইকরণ

মন্ত্রীসভা ‘সরকারি, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীদের বাছাই’ বিষয়ের সারসংক্ষেপ বিবেচনা করেছে। সারসংক্ষেপে থাকা সুপারিশসমূহ কিছু সংশোধনীসহ গৃহিত হয়েছে । এই বিষয়ে সংশোধনীসহ সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ 
	১। নিম্নবর্ণিত ভাবে স্ক্রিনিং কমিটি গঠন করা হবেঃ
	ক/ বাছাই কমিটি কঃ ২০০০টাকা বা তদুর্ধ উপার্জন করা সকল ব্যক্তির জন্য ।
	খ/ বাছাই কমিটি খঃ ৭৫০টাকা থেকে অনূর্ধ ২০০০ টাকা উপার্জন করা সকল ব্যক্তির জন্য ।
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গ. বাছাই কমিটি গ ও ঘঃ ক ও খ এর আওতাভুক্ত ব্যাক্তিরা সহ ৩৫০-৭৫০ টাকা আয় করা ব্যক্তি বাদে সকল প্রথম শ্রেণীর  কর্মকর্তা। 
ঘ. বাছাই কমিটি ঙঃ গ ও ঘ এর অধীনে নয় এরকম সকল দ্বিতীয় শ্রেণীর (গেজেটেড) সরকারি কর্মকর্তা এবং
ঙ. নন-গেজেটেড সরকারি কর্মকর্তা এবং আধা-সরকারী ও সমমানের পদে স্বায়ত্তশাসিত কর্মচারীদের জেলা পর্যায়ে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত করা বাছাই কমিটি দ্বারা বাছাই করা হবে। 

২) বাছাই কমিটি “সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা ও শৃঙ্খলার বিধিমালা 1961” অনুসারে যে কাউকে পুরস্কৃত বা শাস্তিদানের অধিকার রাখবে। অপরাধের গুরুত্ব প্রতিটি নির্ধারিত মামলার উল্লেখিত তথ্য দ্বারা নির্ধারিত হবে।
৩) বাছাই কমিটির নিম্নলিখিত গঠনপ্রণালী থাকবে 
বাছাই কমিটি কঃ 
(ক) একজন চেয়ারম্যান থাকবেন যিনি বা হাইকোর্ট বা হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারক ছিলেন বা আছেন,
(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য ও 
(গ) এক জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি।
বাছাই কমিটি খঃ 
(ক) কেন্দ্রীয় সরকারের একজন সচিব যিনি চেয়ারম্যান হিসেবে সমতুল্য, 
(খ) এক জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং 
(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড / হেড পদমর্যাদার এক শিক্ষাবিদ। 
স্ক্রিনিং কমিটি গ ও ঘঃ 
(ক) চেয়ারম্যান হিসেবে একজন জেলা জজ. 
(খ) এক জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং 
(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। 
স্ক্রিনিং কমিটির ঙঃ 
(ক) চেয়ারম্যান হিসেবে একজন সাব-জজ. 
(খ) এক জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং 
(গ) একটি কলেজের এক অধ্যক্ষ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র প্রভাষক। 

৪) স্ক্রীনিং কমিটি তার অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে তাদের রিপোর্ট এবং তথ্যও জমা দিবে।




















[bookmark: a304]<003.144.304>		

	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদের সভার কার্যবিবরণী
	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন
	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১



গোপনীয়
ডিসেম্বর ১৫, ১৯৭১

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে হয়ে যাওয়া ‘জনপ্রশাসন পুনরুদ্ধার’ শীর্ষক মন্ত্রিসভার বৈঠকের প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত এবং এ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ও  সমস্যা সমাধানের জন্য সম্ভাব্য পন্থা এখানে সংযুক্ত করা হল। 
(এইচ টি ইমাম) 
কেবিনেট সহকারী

মেমো নং.৪৬৯(৫)\ক্যাব তারিখঃ ১৬/১২/৭১.
প্রাপক ১) প্রতিরক্ষা সচিব
     ২) পররাষ্ট্র সচিব
     ৩) স্বাস্থ্য সচিব 
     ৪) কৃষি  সচিব  
     ৫) বাণিজ্য সচিব 

গোপনীয়

১০ ডিসেম্বর ১৯৭১, রোজ শুক্রবার ‘জনপ্রশাসন পুনরুদ্ধার’ শিরোনামে 
সংগঠিত কেবিনেট মিটিং এর সিদ্ধান্তসমূহ

স্বাধীনতার প্রাক্কালে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান কাজ হবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ ও অপরিহার্য চাহিদার যোগানের ব্যবস্থা করা। এটা অর্জনের জন্য বেসামরিক প্রশাসন সংস্কার এবং তা অবিলম্বে পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন।
 	২. সমস্ত বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে,এটা মনে হচ্ছে যে জেলা পর্যায়ে বা নিচের দিকে প্রশাসনিক কাঠামোতে বিদ্যমান ব্যক্তিদেরকে রেখে দেয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্প পথ নেই। সরকার নিম্নলিখিত মর্মে অবিলম্বে বিবৃতি তৈরি করবেঃ  
(ক) সরকারের হেডকোয়ার্টার ঢাকায় প্রতিস্থাপনের দুই মাসের মধ্যে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠন করা হবে এবং প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী সংস্কার আইন খসড়ার মূলনীতিগুলো সঠিক সময়ে নির্ধারিত হবে। 
(খ) দেশপ্রেমহীন কর্মকর্তাদের অপসারণ করা বা শাস্তি দানের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্ক্রিনিং কমিটি গঠিত হবে। যারা সক্রিয়ভাবে শত্রুর সহযোগিতা করছে,তাদেরকে বিচারের জন্য আইনের আওতায় আনা হবে। সেই বিচারে কোনো ছাড় থাকবে না।
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গ)সরকার সচেতন ছিলো যে,অনেক সরকারি কর্মচারীরা সংযমী ছিলেন এবং এটা নিশ্চিত ছিল আইন অনুযায়ী ন্যায্য বিচার ছাড়া কাউকে দণ্ডিত করা হবে না। 
(ঘ)যেসব সরকারি আমলা শত্রু দখলদারিত্বের সময় নিজ নিজ পদ থেকে অপসারিত হয়েছেন,তাদের উচিত এলাকাগুলো বিমুক্ত হবার সাথে সাথেই স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে স্ব স্ব পদে ফিরে আসা। ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখের পর নিযুক্ত ব্যক্তিগণ একই জায়গা থেকে বিশেষ ডিউটির ​​অফিসার হিসেবে প্রত্যাবর্তন করবেন। যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা যে পদে কর্মরত ছিলেন,তারা স্বীয় পদেই বহাল থাকবে এবং পরবর্তী নির্দেশ আসার আগ পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে। 
সর্বোপরি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এইসব পদে নিয়োগ দেয়া অফিসারেরা বহাল থাকবেন এবং বর্তমান সরকারের মনোনীত কর্মকর্তারা পরবর্তী নির্দেশ আসা পর্যন্ত স্পেশাল ডিউটির অফিসার হয়ে থাকবেন।  
(ঙ)যেসব সরকারি কর্মকর্তারা স্বীয় পদে বহাল ছিলো এবং বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক কারণে প্রতিবেশী দেশগুলোতে চলে গিয়েছিল, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অন্য কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য তাদেরকে নিয়োগ না দিলে তাদের উচিত হবে নিকটস্থ সরকারি প্রশাসনের নিকট যোগাযোগ করা যাতে তারা আগের তথ্য জমা দিয়ে স্বীয় পদে ফিরতে পারবেন। পরবর্তী নির্দেশ আসার আগ পর্যন্ত এসব পদে বহাল থাকা বর্তমান অফিসারগন বিশেস ডিউটির অফিসার হিসেবে থাকবেন।  
(চ)স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা বর্তমানে নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের একটি তালিকা করবে যেখানে তাদের পূর্ববর্তী পদের কোনো উল্লেখ থাকবে না।
৩. স্থানীয় প্রশাসনের ২(চ)অনুচ্ছেদের আওতায় করা ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রধান কার্যালয়ে পাওয়া যাচ্ছে। যতই বাধা আসুক সকল প্রত্যন্ত এলাকার জন্য থানা ইউনিট গঠন করা হবে। ইউনিটের গঠন হবে নিম্নরূপ :
	উপাধি  
	কাজকর্ম

	১। থানা ম্যাজ্রস্ট্রেট
	আইন ও নীতিমালা বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধন 

	২। বিশেষ ত্রাণ কর্মকর্তা 
	ত্রাণ ও পুনর্বাসন 

	৩। থানা খাদ্য অফিসার 
	প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ

	৪। ওসি 
	আইনের যথাযথ প্রয়োগ                      

	৫। থানা পরিদর্শক\সহকারী ইঞ্জিনিয়ার
	যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার 

	৬। থানা কৃষি অফিসার\টিসিও\টিআই
	কৃষিজ পণ্যের সরবরাহ

	৭। থানা মেডিকেল অফিসার 
	স্বাস্থ্যসেবা 





আইন ও শৃঙ্খলা, পুনর্বাসন, নিত্যপণ্যের ও পুন: প্রতিষ্ঠা এবং পরিসেবার রক্ষণাবেক্ষণ ও সরবরাহ কার্যক্রম ঠিক রাখতে থানা ম্যাজেস্ট্রেট জরুরি প্রোয়োজনে পর্যাপ্ত কর্মী নিযুক্ত করার আইনগত ক্ষমতার অধিকারী হবেন। 
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তিনি হবেন থানা পর্যায়ের আর্থিক নিয়ন্ত্রক। আর্থিক নিয়ন্ত্রক হিসেবে তিনি তার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের বেতন সহ অন্যান্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য খরচের সাথে তাল মিলিয়ে ব্যয়ের হিসেব করতে হবে। সিও (উন্নয়ন) বিশেষ ত্রাণ অফিসার কাজ করবেন।
	সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাজ ও ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে সচিব নিয়োগ ও জন প্রশাসন কাঠামো তৈরি করা হবে। 
৪. অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীন প্রতিটি থানা ইউনিটকে তাদের কাজে নামার আগেই এক মাসের বেতন ও ভাতা দিয়ে দেয়া হবে। রাজস্ব কর্মকর্তাকে প্রাথমিকভাবে ১০ হাজার টাকা অগ্রিম প্রদান করা হবে। 
বাংলাদেশের জন প্রশাসন ব্যবস্থাকে পুনরায় নিয়ন্ত্রনে আনার জন্য মন্ত্রিসভা নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহন করতে পেরে তারা খুবই সন্তুষ্ট 
(ক) জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট,পুলিশ সুপার সব ১৯ টি জেলায় পোস্ট করা হবে। অন্যান্য  কর্মকর্তাদের প্রয়োজনবোধে পোস্ট করা হবে। 

পৌর / টাউন কমিটি ও গ্রাম প্রশাসন সংক্রান্ত নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে: 
(খ) পৌর ও টাউন কমিটি কাজ শুরু করার  উদ্দেশ্যে কিছু সময়ের জন্য সরকার কর্তৃক প্রশাসক নিযুক্ত করা হবে। সরকার কর্তৃক উপযুক্ত কমিটি নিয়োগ পাবার আগ পর্যন্ত এই প্রশাসকগণ  দায়িত্বে থাকবেন। যথাসময়ে কমিটি প্রদান করা হবে।
(গ) আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং গ্রাম পর্যায়ে মৌলিক চাহিদার বিধানের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত নিযুক্ত থাকবে। তাদের সাহায্য করবে ‘গ্রাম রক্ষী বাহিনী’।  
(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বেশ আগ্রহের সাথে খেয়াল করেছে যে প্রশাসনের যত বেশি সম্ভব স্তরে জনপ্রতিনিধি যুক্ত করা উচিত। বিশেষ প্রয়োজন যেমন ত্রাণ ও পুনর্বাসন, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সময়ে এদের সাথে যোগাযোগ করা হবে। ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদে একটি লেখা জমা দিবেন এ সিদ্ধান্ত আগেই নেয়া হয়েছিল। 


                                        স্বাঃ 
 - ভারপ্রাপ্ত সভাপতি 
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	ভারতীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনা সম্পর্কিত অস্থায়ী মহাসচিবের সার্কুলার
	বাংলাদেশ সরকার
ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের দপ্তর
	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
বিজ্ঞপ্তি
 ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ 

সকল বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার সচিবগণকে আমাকে সে সকল কর্মকর্তাদের নাম ও উপাধি পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো যারা তাদের অধীনে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রেরণ করা হবে। গুরুত্বের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ তালিকা আমার সাথে যোগাযোগ করে ঠিক করার জন্য অনুরোধ করা হল। 
 (আর কুদ্দুস) 
ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব. 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
১৫/১২/১৯৭১ 

নং ৪৫৪ (৯)/ ..............: 
১। প্রতিরক্ষা সচিব
২। পররাষ্ট্র সচিব
৩। অর্থসচিব
৪। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, 
৫। সচিব, GA, ডিপার্টমেন্ট. 
৬। স্বরাষ্ট্র সচিব, 
৭। স্বাস্থ্য সচিব, 
৮। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব, 
৯। কৃষি সচিব  
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	মন্ত্রী পরিষদের অনুষ্ঠিতব্য একটি সভার বিজ্ঞপ্তি
	বাংলাদেশ সরকার
কেবিনেট ডিভিশন
	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১



গোপনীয় 
অবিলম্বে কার্যকর 

মন্ত্রিসভার বৈঠক
বিজ্ঞপ্তি
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	তারিখ
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	বাংলাদেশ সরকার সংস্থাপন বিভাগ
	১৬ ডিসেম্বর,১৯৭১




বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী  সরকার সংস্থাপন বিভাগ
তারিখঃ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ 
মেমো নং সং বি ভি ৩১৭৯ (১৯) 
প্রেরকঃ মোঃ নুরুল কাদের
সচিব,সংস্থাপন বিভাগ

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক 

                  বিষয়: জেলা প্রশাসকদের জন্য তাৎক্ষণিক কর্ম 
 
১। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োগ দেয়া বেসামরিক প্রশাসকরা তাদের পদের করণে একটি বিশাল কাজের চাপের সম্মুখীন হবে। যুদ্ধের সময়ে শত্রু বাহিনীর সঙ্গে দেশের সমগ্র প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পরেছে যা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু করার আগেই পুনরুদ্ধার করতে হবে। ইতিবাচক দিক হচ্ছে জনসাধারণের মাঝে ব্যপক উদ্যম দেখা যাচ্ছে যাকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং দ্রুত পুনর্গঠনের দিকে কাজে লাগাতে হবে। প্রশাসকদের এই অবস্থা বজায় রাখতে হবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি, মুক্তিযোদ্ধা এবং অন্যান্য শ্রেণীর জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। 
২। অন্যান্য কাজগুলো মধ্যে নিম্নলিখিত গুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। 
ক) আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠাঃ স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা সহ অন্যান্য ব্যবস্থা ভেঙ্গে পরেছে। সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব হিসাবে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এজন্য ম্যাজিস্ট্রেসি ও পুলিশকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বৈধ কর্তৃপক্ষ হিসেবে তাদের আগের অবস্থানে ফেরত পাঠানো হবে।  
(অ) প্রতিটি থানায় ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেয়া ও নজর রাখা যে এসপি পর্যাপ্ত জনবল মোতায়েন করার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে কিনা। 
(আ) সহযোগী এবং অপরাধীদের দণ্ডদান প্রক্রিয়া অল্পের মধ্যে শেষ করতে হবে। এজন্য নির্বাচিত প্রতিনিধি,  রাজনৈতিক কর্মী, মুক্তিযোদ্ধাদের এবং সাধারণভাবে মানুষের পূর্ণ সমর্থন লাভ করতে হবে। এটি রাজাকারদের যত দ্রুত সম্ভব গ্রেফতার করার কাজেও প্রয়োজন হবে। 

খ) সরকার পুনরায় কার্যকরীকরণঃ সরকার ইতিমধ্যে একটি ঘোষণার মাধ্যমে সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের স্বীয় পদে ফিরে আসতে অনুরোধ করেছেন। যারা প্রকাশ্যে শত্রু বাহিনীকে সাহায্য করেছেন তারা ব্যতীত অন্যরা খুব বেশি প্রশ্ন বা বাছাইয়ের মুখে পরবেন না। এই কাজের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নেয়া হবে 















[bookmark: a310]<003.147.310> 

(অ) সব কর্মীদের তাদের কাজ ফিরে যাওয়ার জন্য সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঘোষণা দেয়া হবে। ফিরে আসার পর তারা আপনাকে তাদের পুনরায় যোগদান সম্পর্কে জানাবে। 
(আ) যারা প্রকাশ্যে শত্রু সঙ্গে সহযোগিতা করেছে তাদের হেফাজতে নেয়া হবে। এজন্য আপনি স্থানীয় মানুষের আলোচনার পর আপনার বিচার করবেন। 
(ই) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োগ যেখানেই হোক, তা দখলদার সরকার কর্তৃক প্রণীত আদেশ রহিত করবে। যেসব পদ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পূরণ করা হয়েছে তা বলবত থাকবে। এই পদে দখলদার সরকার দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তি স্পেশাল ডিউটি অফিসার হিসেবে থাকবেন।  
(ঈ) যারা স্বীয় পদ ছেড়ে গিয়েছিলেন কিন্তু বাংলাদেশ সরকার অধীনে পুনরায় চাকরি পাননি তাদের আগের পদে পুনরায় শুরু করতে বলা হয়েছে। হানাদার বাহিনী দ্বারা এই পদে করা নিয়োগ গুলো বাতিল করা হয়েছে। এইরকম কর্মচারীরা পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত স্পেশাল ডিউটি উপর অফিসার্স থাকবে। 
(উ) যারা তাদের পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং দখলদার সরকারের সেবা করা থেকে থেকে বিরত ছিল তাদেরকে তাদের অফিসে জয়েন করতে বলা হয়েছে। এবং বাকিরা স্পেশাল ডিউটি অফিসার হিসেবে থাকবেন। 

গ) অর্থনৈতিক জীবন পুনর্নির্মাণঃ স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম যত দ্রুত সম্ভব পুনরুদ্ধার করা অপরিহার্য। একই সাথে ব্যাংক সহ  অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দায় ও সম্পদ সহ শত্রুপক্ষ ও রাজাকারদের রেখে যাওয়া সম্পদের একটা সঠিক ধারণা থাকা দরকার। এসকল সম্পদ যেন লুট বা ধ্বংস না হয়ে যায় সেজন্য অতিদ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গুলো নেয়া উচিত 
(অ) পরবর্তি নির্দেশ দেবার আগ পর্যন্ত সকল ব্যাংক ও কোষাগারকে সমস্ত লেনদেন স্থগিত রাখবে। নগদ টাকা, সোনা সহ অন্যান্য মূল্যবান জিনিস ব্যাংকে যাচাই বাছাইয়ের আগ পর্যন্ত জমা থাকবে এবং পর্যাপ্ত প্রহরা মোতায়েন করে এগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। যাচাইয়ের প্রতিবেদন কোন বিলম্ব ছাড়াই সরকারের নিকট পাঠাবে। 
(আ) শত্রুপক্ষের ও পলাতক রাজাকারদের শিল্প প্রতিষ্ঠান,কলকারখানা,দোকানপাট সিল করে দেয়া হবে। দরকার মনে করলে শর্ত সাপেক্ষে জেলা প্রশাসক যথাযথ পরিচালক নিযুক্ত করে উপরোক্ত যেকোনো স্থাপনা চালু করতে পারবে। অন্যান্য স্থাপনাগুলোর ক্ষেত্রে কর্মচারীদের প্রস্তুত থাকতে বলা হচ্ছে যাতে সরকারি নির্দেশনা পাওয়া মাত্র তারা কাজে যোগ দিতে পারে। 
(ই) অন্যান্য সমস্ত কারখানা ও দোকানপাট পুনরায় যত দ্রুত সম্ভব খোলার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা হবে। হাসপাতাল,ডাক্তার খানা,পৌর পরিষেবা ইত্যাদি অবিলম্বে পুনরায় শুরু করা উচিত। 
(ঈ) পাওয়ার পাম্পের মাধ্যমে সেচ কাজে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। 
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(ঘ) যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠাঃ 
যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা অগ্রাধিকার পাবার মত একটি বিষয়। এটা ছাড়া সরকারের অন্যান্য সকল কার্যক্রম বিফলে যাবে।  অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুরোধ রইলঃ  
(অ) সকল টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ সেবা পুনরুজ্জীবিত করা উচিত। ডাক ও কুরিয়ারকেও যথযথ উপায়ে ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও আপনার উচিত যখনই সম্ভব সশস্ত্র বাহিনীর বেতার ব্যবস্থার সদ্ব্যবহার করা।  
(আ) সড়ক ও রেল যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করতে হবে। এজন্য এই বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং যা কিছু সম্ভব পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়াও এ বিষয়ে আপনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করতে হবে। 
(ই) নদীপথে যোগাযোগের উপর জোর দিতে হবে। 
 
(ঙ) ত্রাণ ও পুনর্বাসনঃ ত্রাণ সরবরাহ ও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার কৌশল সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে। এটা ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব না হলেও কঠিন হবে। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ নেয়া উচিতঃ 
(অ) উদ্বাস্তু এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের দেখাশোনা করার জন্য থানা পর্যায়ে মনোনীত ব্যক্তিদেরকে দায়িত্ব দেয়া হবে।  
(আ) সরকারি খাদ্য গুদামে খাদ্য শস্যের পরিমান যাচাই করে দেখতে হবে। 
(ই) শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে এবং একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতে জনসাধারণকে  অনুরোধ করতে হবে।  
(ঈ) এই বিষয়ে বিশদ আদেশ শীঘ্রই সরকার দ্বারা জারি করা হবে। এই সময়ের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে সম্ভাব্য সব ধরণের সহায়তা দেওয়া যেতে পারে। 

(চ) জরুরী সরবরাহঃ খাদ্য,কেরোসিন,লবণ,চিনি,সরিষার তেল সহ অপরিহার্য অনেক জিনিসের সরবরাহে অনেক ঘাটতি হতে পারে। সরকার এই সমস্যাকে বেশ ভাল ভাবেই বিবেচনা করছে। অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে 
(অ) এইসব পণ্যের বিদ্যমান মজুদের সঠিক তথ্য দরকার যাতে সঠিক বিতরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।
(আ) মজুদদারী এবং কালোবাজারি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
(ই) আগামী তিন মাসের জন্য আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য সরকারকে জানানো উচিত। 

সর্বশেষে আমি নির্বাচিত প্রতিনিধি,রাজনৈতিক কর্মী,মুক্তিযোদ্ধা এবং জনসাধারণের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করার জন্য জোর দিচ্ছি। আপনার সামনে যে কাজ তা আসলেই বিশাল মাপের এবং এটা সম্পন্ন করার জন্য সকল স্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। 
সব দিকের খবর সম্বলিত একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন খুব দ্রুতই সরকারের নিকট পাঠাতে হবে। এবং খুব শীঘ্রই পুর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পাঠানো হবে। 

(এম. নুরুল কাদের) 
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মেমো নং বিডি / ৩১৭৯ (১৯)/১ (২৩)  
তারিখঃ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ 
অনুলিপিঃ 
1. চেয়ারম্যান, ট্রেড, কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর বোর্ড. 
2. চেয়ারম্যান, পরিকল্পনা সেল. 
3. প্রতিরক্ষা সচিব 
4. পুলিশ কমিশনার  
5. ত্রাণ কমিশনার. 
6. প্রধান প্রকৌশলী. 
7. স্পেশাল অফিসার-ইন-চার্জ, পি & টি  বিভাগ 
8. রাষ্ট্রপতির পার্সোনাল সেক্রেটারি 
9. প্রধানমন্ত্রীর পার্সোনাল সেক্রেটারি  
10. দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পার্সোনাল সেক্রেটারি  
11. এ ডি সি সি-ইন-সি. 

তথ্যের জন্য. 
(কে আহমেদ) 
উপ-সচিব 
সংস্থাপন বিভাগ
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	তারিখ
	সুত্র
	শিরোনাম

	১৬ ই ডিসেম্বর,১৯৭১
	বাংলাদেশ সরকারের রাস্ট্রপ্রতির কার্যালয়
	জাতির উদ্দেশ্যে অস্থায়ী রাস্ট্রপ্রতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাষণ


    
 সুখী ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ গড়তে হবে।
আমার প্রিয় দেশবাসি,
আপনারা আমার সংগ্রামী সালাম নিবেন।
আজ পশ্চিম পাকিস্তান দখলদার বাহিনী ঢাকায় সম্মলিত বাহিনির অধিনায়কের কাছে বিনাশর্তে আত্মসমর্পন করেছে।গত ২৫শে মার্চ বিভিষীকাময় রাতে যে জাতিয় দুর্যোগের বীভৎসতা শুরু হয়েছিল,এই সাথে সমাপ্তি হলো সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়ের।এই দীর্ঘ নমাসে দখলদার বাহিনির কলঙ্কিত হাতে আমার প্রিয় দেশবাসিরা অনেকে অমূল্য জীবনদান করেছেন।আজ রাতে, তাঁদের সৃতিকে আমি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে স্বরন করছি  এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সর্ব শক্তিমান আল্লাহর কাছে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছি। মাতৃভূমিকে মুক্ত করার সংগ্রামে আমাদের যেসব মুক্তিযোদ্ধা আত্মদান করেছেন,শহীদ হয়েছেন ,আজকের এই রাতে তাঁদের ও স্বরন করি।তাঁরা আজ আমাদের প্রতিটি দেশবাসির হৃদয়ে অমর।তাঁদের এই অপুর্ব আত্মবলিদান অনাদি অনন্তকাল ধরে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের যোগাবে অনুপ্রেরণা,করবে উদ্ধুদ্ধ।বিশ্বের প্রতিটি মুক্তিকামি মানুষের জন্য তাঁদের সৃতি হয়ে থাকবে অনুপ্রেরণার উৎস।আমি আজ রাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আবার স্বরন করছি।তিনি আজ ও পাকিস্তানের কোন এক অন্ধ কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে দিনাতিপাত করছেন।আসুন, আজ আমরা আমাদের প্রিয়তম নেতাকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনবার দৃঢ় সংকল্পকে বলিষ্ঠ শপথের আগুনে আরেকবার ঝলসে নিই।স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ আজ এক বাস্তব সত্য।আগামি কদিনের মধ্যেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকায় বসবে।দেশ আজ ও নিশংস ও নির্মম শত্রুর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত।রক্ত ঝরছে এর বুকের সেই রক্তচিহ্ন থেকে।তাই এ জাতির ভবিষ্যৎকে নবরূপ দান করতে হবে আমাদের। নতুন করে গোড়ে তোলবার দায়িত্ব এই সরকারের।
সরকারের সামনে রয়েছে অনেক কাজ।কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আল্লহর অশেষ কৃপায় সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে সব বাধাই আমরা সফলতার সঙ্গে অতিক্রম করতে সক্ষম হবো।এই মুহুর্তে দেশবাসির কাছে আমার আবেদন শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে এই গৌববোজ্জ্বল ক্ষণটিকে যথাযত মর্যাদা ও শান্তভাবে গ্রহন করুন এবং সুখি ও সমৃদ্ধিশালী একটি সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত আমাদের সরকারের যাবতীয় কর্মপন্থার প্রতি সর্বাত্মাক সহযোগিতা করুন।আমাদের মহান প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারত গত নমাস ধরে আমাদের জন্য যা করেছেন তার জন্য এই সুবাদে আমি নিজের,আমার সরকারের এবং বাংলাদেশের জনগনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।আমাদের আরেকটি প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভুটান আমাদের স্বীকৃতি দিয়ে যে সাহস ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
আমাদের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন দানের জন্য আমি সোভিয়াত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র,পোল্যান্ড ও অন্যান্য দেশের নেতৃবৃন্দ,জনগন ও সরকারের প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।গত নমাস ধরে মুক্তিবাহীনির বীর মুক্তিযোদ্ধারা মাতৃভূমির মুক্তির জন্য যে স্বরনীয় শৌর্য ও দুরতিক্রম্য বীরত্বের প্রমান দিয়েছেন আমি তার জন্য দেশবাসির পক্ষ থেকে তাঁদের অভিবাদন জ্ঞাপন করছি। মাতৃভূমির মুক্তির জন্য আমাদের মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের মিত্রবাহীনির যেসব সৈনিকেরা অসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়েছেন আমি তাঁদের ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন জানাচ্ছি।
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সবশেষে আমি দেশবাসীকে দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমাদের মদত দেবার জন্য অসীম কারণিক আল্লাহ্‌তালার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি,মুসলমান,হিন্দু ,বৌদ্ধ খৃষ্টান সহ সব দেশবাসীকে আল্লাহর প্রতি শোকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য ও একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ গঠনে আল্লাহয় সাহায্য ও নির্দেশ কামনা করার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।
		              
                                                       
                                                         জয় বাংলা
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	যশোরের ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক প্রশাসন বিভাগের সচিবের কাছে প্রদত্ত বেসমরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার রিপোর্ট 
	বাংলাদেশ সরকার 
যশোরের ডেপুটি কমিশনারের দপ্তর 
	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সহকারী কমিশনারের কার্যালয়,
যশোর।

মেমো নং......  
তারিখঃ ১৭.১২.৭১
প্রেরকঃ 	জনাব ওয়ালিউল ইসলাম
জেলা প্রশাসক,যশোর।

প্রাপকঃ 	সচিব
প্রশাসন বিভাগ,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,মুজিবনগর।
নিম্নস্বাক্ষরিত আদেশটিতে থানা পর্যায় পর্যন্ত প্রশাসন গঠনের রূপরেখা দেয়া আছে। বর্তমান উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিজ এলাকার ও.এস.ডি. প্রসাশন হিসেবে কাজ করতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। নড়াইলের উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। সেকেন্ড অফিসারকে ভারপ্রাপ্ত ও.এস.ডি. প্রশাসন হবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। ২০টি থানার ১৮টি তেই পুলিশ কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ১৩টি থানায় সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) ইতিমধ্যে যোগ দিয়েছেন এবং যদি সোমবার নাগাদ বিদ্যমান কর্মকর্তারা যোগ না দেন তবে বাকি থানাগুলোয় সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন)নিয়োগ দেয়া হবে। ঐসব থানায় সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন)এর স্থলে সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) ভারপ্রাপ্ত হবেন। কর্মকর্তাদের যারা বাংলাদেশ সরকারে যোগদান করার প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন তাদের একটি তালিকা যুক্ত করা হল। 
উপ-বিভাগীয় পর্যায়ে নতুন উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তা নিয়োগ দেবার অনুরোধ করা হচ্ছে, যেহেতু পুরনো উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সুস্পষ্ট কারণেই সহজভাবে কাজ করা কঠিন হবে। 

জেলা প্রশাসক, যশোর
১৭.১২.৭১
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর তাজউদ্দিন আহমদের ভাষণ
	বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়
	১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১



                               স্বাধীনতার সূর্যোদয়ে

দেশবাসী সংগ্রামী ভাইবোনেরা,
বাংলাদেশে দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পন করেছে।সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তিসংগ্রাম আজ সাফল্যের তোরণে উপণীত হয়েছে।
গতকাল বিকেল পাঁচটা এক মিনিটে সম্মিলিত ভারতীয় সৈন্য বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর নিযুক্ত "খ" অঞ্চলের সামরিক প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি তার অধীনস্থ পাকিস্তানি স্থল,বিমান ও নৌবাহিনী ,আধা সামরিক ও বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনীসহ বিনা শর্তে আত্মসমর্পন করেছেন।
পঁচিশে মার্চ বাংলাদেশের জনসাধারণের যে দুঃস্বপ্নের রাত্রী শুরু হয়েছিল,এতদিনে তার অবসান হল।বাংলাদেশে আমাদের নিজেদের কর্তৃত্ব পুর্নরুপে প্রতিষ্ঠিত হল।এত অল্প সময়ে বোধহয় আর কোন জাতির স্বাধীনতার সংগ্রাম সফল হয়নি।স্বাধীনতার জন্য এত মূল্য ও বোধহয় আর কোন জাতি দেয়নি।
আজকের বিজয়,বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিজয়,ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর বিজয়,সত্য,ন্যায় ও গনতন্রের বিজয়।
আমরা যারা আজ স্বাধীনতার সুর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি,আসুন শ্রদ্ধ্যাপ্লুত হৃদয়ে,কৃতজ্ঞচিত্তে স্বরণ করি সেই বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে, যারা নিজেদের উতসর্গ করেছেন সকলের জন্য।
পাকিস্তানের সামরিক চক্র চেয়েছিল বর্বর শক্তি দিয়ে বাংলাদেশের জনগনকে দমন করে রাখতে।হানাদারেরা দেশের মানুষকে হত্যা করেছে,পঙ্গু করেছে,ঘরবাড়ি জ্বালিয়েছে,আমাদের জাতিয় সম্পদ ধ্বংস করেছে।এই দুঃসময়ে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে ভারত।আর তাই পাকিস্তানি সমর নায়কদের আক্রোশ গিয়ে পোড়ে ভারতের উপর।বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে তারা রূপান্তরিত করে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে।পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতীয় সেনারা পাকিস্তানি আক্রমন পতিহত করেছেন।আর পুর্ব রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনীর সাথে মিলিতভাবে সংগ্রাম করে তাঁরা মাত্র বারোদিনের যুদ্ধে দখলদার সেনাদেরকে আত্মসমর্পনে বাধ্য করেছেন। 
পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিপর্যয় এত দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হতে পারল ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনির সর্বাধ্যক্ষ জেনারেল মানেকশার নেতৃত্বে এবং সম্মিলিত বাহিনীর অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার নিপুণ রণকৌশলে।এই দুই সেনাপতির কাছে এবং ভারতের স্থল,নৌ ও বিমানবাহিনীর কাছে আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।
আমাদের সাফল্যে এই মুহুর্তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্ধিরা গান্ধীর কাছে বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধাবনিতা গভির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।তিনি যেভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার ও নেতাদের কাছে আমাদের ন্যায় সঙ্গত সংগ্রামের ব্যাখা দিয়েছেন এবং যেভাবে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর দায়িত্ব গ্রহন করেছেন,ইতিহাসে তার নজির  নেই। আমাদের সংগ্রামের ফলে ভারতের জনসাধারণের যে বিপুল ভার বহন করতে হয়েছে সে বিষয়ে ও আমরা সচেতন।তাদের এই কষ্ট স্বীকার সার্থক হয়েছে। শরণার্থীরা এখন মর্যাদার সঙ্গে প্রত্যেকে নিজের ঘরে ফিরে আসবেন।
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আমাদের সংগ্রামের প্রতি দৃড়তাপুর্ন সমর্থন দানের জন্য বাংলাদেশের মানুষ সোভিয়াত ইউনিয়নের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।পোল্যান্ড এবং অন্য যেসব দেশ আমাদের ন্যায্য সংগ্রামকে সমর্থন করেছে,তাদের কাছে ও আমরা কৃতজ্ঞ।
আমরা একথা ও ভুলিনি যে,পৃথিবীর বিভিন দেশের জনগন,সংবাদপত্র,বেতার ও টেলিভিশনের সাংবাদিকেরা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের জন্য আমাদের সংগ্রামকে যথার্থরুপে তুলে ধরে এই সংগ্রাম সফল করতে সাহায্য করেছেন।
দেশবাসী ভাইবোনেরা,
বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষ হয়েছে,কিন্তু আমাদের সংগ্রাম শেষ হয়নি।আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখন ও শত্রুর কারাগারে।পাকিস্তানি শাসকদের আমি আহবান জানাচ্ছি তাঁরা শেষ মুহুর্তের অন্ততঃ শুভবুদ্ধির পরিচয় দিন,বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করুন।এই দাবী মেনে নেওয়ার সুফল সম্পর্কে পাকিস্তানকে অবহিত করাও তার বন্ধুদের কর্তব্য বলে আমি মনে করি ।
বন্ধুগন,
বাংলাদেশের স্বাধীনতা এলো এক রক্তাপ্লুত ভূমিতে,এক ধ্বংসস্তুপের মধ্যে।জনগণের আশা ও আকাংখা অনুযায়ী এই দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার দায়িত্ব এখন আমাদের সামনে।দেশের দ্রুত পুনর্গঠনের কাজে আমরা ভারতের সহযোগিতা ও সাহায্য কামনা করবো।শুধু পুনঃনির্মাণ নয়- নতুন সমাজ গঠনের দায়িত্ব আমরা নিয়েছি।সংগ্রামের কালে সমগ্র জাতির যে ঐক্য ও আত্মত্যাগের পরিচয় আমরা দিয়েছি,সে ঐক্য ও ত্যাগের মনোভাব অটুট রাখতে হবে।তবেই গণতান্ত্রিক ,ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের ভিত্তি দৃঢ় হবে।সেই নতুন আলো পথে আমরা আজ যাত্রা করলাম।
                                                    জয় বাংলা	
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পরবর্তী দলিলসমূহের তারিখ নির্ধারন করা সম্ভব হয়নি,
ফলে সেগুলি সন্নিবেশের ক্ষেত্রে কালানুক্রম পদ্ধতি ব্যাহত হয়েছে।
দলিলসমূহের কালপর্যায় ২৬শে মার্চ হতে ১৬ ডিসেম্বর,১৯৭১
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	প্রবাশী বাংলাদেশীদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা (লিফলেট)
	বাংলাদেশ সরকার
প্রচার দপ্তর
	................ ১৯৭১



প্রবাসী বাংলাদেশি  এবং বাংলাদেশের মিত্রদের উদ্দেশ্যে
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর
বাংলাদেশ
সুধী,
বাংলাদেশ যুদ্ধরত। ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ থেকে বাংলার মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানী হানাদার সেনার বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের সেনা যথেষ্ট দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলেও আমাদের মুক্তিবাহিনীর সামনে তারা পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। পাকিস্তানের উদ্দেশ্য এখানে পরিষ্কার। বাংলাদেশ নিয়ে তাদের যে ঔপনিবেশিক অভিসন্ধি সেটাকেই তারা বহাল রাখতে চাচ্ছে। বাংলাদেশিদের কাছ থেকে তারা জীবন ছিনিয়ে নিতে চায়, বেঁচে থাকার অধিকার ছিনিয়ে নিতে চায়। তাই এখন মরিয়া হয়ে তারা ধ্বংস, হত্যা আর রক্তক্ষয়ের পন্থা বেছে নিয়েছে। পশিম পাকিস্তানী সেনারা শত শত গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে, লাখ লাখ মানুষ হত্যা করেছে, ধ্বংস করেছে বাংলাদেশি শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ সব স্থাপনা। ওদের বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়েছে দেশের সাধারণ মানুষ। আমাদের মায়েরা জীবন দিয়েছে পাকসেনার হাতে, ধর্ষিত হয়েছে আমাদের বোনেরা, দেশছাড়া হয়েছে হাজার হাজার অসহায় পরিবার। পাকিস্তানের বিভীষিকাময় সেনাদল শিশুদের হত্যা করেছে, লুটপাট করেছে ঘরবাড়ি, ছিনিয়ে নিয়েছে ফসল আর গবাদি পশু। ওদের অত্যাচার থেকে কোনো বাংলাদেশি নিরাপদ নয়।  
কিন্তু বাংলাদেশের বীর জনতা এই অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করছে না। তারা রুখে দাঁড়িয়েছে, চালিয়ে যাচ্ছে সংগ্রাম। ২৫শে মার্চের হত্যাযজ্ঞের খবর শোনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে দলে দলে মানুষ মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে।  
মানবসমাজের ইতিহাসে এমন গণহত্যার নজির আর দেখা যায় না। এখানে সে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের বিশদ বিবরণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কারণ ইতিমধ্যে বিশ্বের সব সংবাদমাধ্যমগুলোর সাহায্যে, বিশেষ করে ভারতীয় সংবাদপত্রের সাহায্যে সে খবর আপনাদের কাছে পৌঁছে গেছে বলেই বিশ্বাস করি। 
এ যুদ্ধ আমাদের সবার। প্রত্যেক বাংলাদেশি, তার অবস্থান ইংল্যান্ডে হোক বা আমেরিকাতে হোক বা জাপানে হোক, একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমরা আবেদন করছি আপনার হাতের কাছে যা আছে, আপনার যতোটুকু সামর্থ্য আছে তাই নিয়ে এ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। বিশ্বজুড়ে মানুষের সমর্থন অসহায় সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করবে। বাংলাদেশের মাটিতে এ যুদ্ধ যতোটা গুরুত্বপূর্ণ, দেশের বাইরেও ঠিক ততোটাই।
সুধী, আমাদের দেশের সন্তানেরা এখন স্বাধীনতার জন্য নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে লড়ে যাচ্ছে। আপনারা যারা দেশের বাইরে আছেন, তারা নিজেদেরকে মুক্তিযোদ্ধা ফ্রন্ট হিসেবে নিজেদের সংগঠিত করে, মিটিং বা সেমিনারের মাধ্যমে যুদ্ধের খবর ছড়িয়ে আর রিলিফ-এর জন্য অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে সাহায্য করতে পারেন। 

















[bookmark: a320]<003.151.320> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড			

কী করতে হবে?
১. বাংলাদেশ লিবারেশন/মুক্তি ফ্রন্টের মতো সংগঠন তৈরি করুন। যদি দেশে এমন একাধিক সংগঠন থেকে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে একটি বড় ফেডারেশন-এর মতো সংগঠন তৈরি করতে হবে। যদি একান্তই অসম্ভব না হয় তাহলে সবসময় উপরোক্ত পন্থা অনুসরণের অনুরোধ করা হচ্ছে। 
২. বাংলাদেশের নিয়মানুযায়ী একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। অ্যাকাউন্টটির দায়িত্বে যেন কমপক্ষে দুইজন মানুষ থাকেন। যোগাযোগ করার জন্য একটি কেবল কোডের দরকার পড়বে আর প্রতি যোগাযোগের জন্য একটি স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে। 
৩. বিশ্বজুড়ে যে জনমত, বিশেষ করে আমেরিকান এবং কানাডিয়ান সংবাদপত্রে প্রকাশিত মতামত বাংলাদেশকে সমর্থন করলে বাংলাদেশের জনগণের খুবই উপকার হবে। এ উদ্দেশ্যে আপনার সহায়তা একান্তভাবে কাম্য। আপনার সংগঠন থেকে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক-শিক্ষিকা বা উকিল সহ অন্যান্য পেশা থেকে মানুষ নিয়ে একটি কমিটি গঠন করুন। চাইলে দেশীয় সদস্যের সাথে অন্যান্য জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যরাও এ কমিটিতে যোগদান করতে পারেন, যারা আপনার অনুপস্থিতিতে এই আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন। বিশ্বজুড়ে অন্যান্য যেসব সংগঠন আপনাদের সাহায্য করতে পারে, বিশেষ করে জাতিসংঘ, তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে।  
৪. সোভিয়েত ইউনিয়নের দূতাবাস, ভারতীয় হাই কমিশন সহ বাংলাদেশের অন্যান মিত্র দেশের দূতাবাসের সাথে আপনাদের নিয়মিত যোগাযোগ রাখার ও সম্পর্ক আরও উন্নত করার অনুরোধ করা হচ্ছে।
৫. আপনার লবিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের মনোভাব যাচাই করে দেখার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। 
৬. বাংলাদেশী কূটনীতিবিদদের পাকিস্তান থেকে আলাদা হবার বিষয়ে সমর্থন ও প্ররোচিত করুন আর যেখানে সম্ভব সেখানে স্বাধীন বাংলার মিশন প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সেই দেশের সাহায্য নিন।
৭. গণহত্যা থামানো ও মানবতার বিরুদ্ধে গিয়ে বাঙ্গালিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালানোর জন্য ইয়াহিয়া খান এবং তার দোসরদের যথাযথ বিচার চাইতে হলে আপনাকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক আদালতে আবেদন করতে হবে। ইন্টারন্যাশনাল জুরি কমিশনের সদস্যদের সাথে দেখা করে তাদেরকে গণহত্যার ব্যাপারে খুলে বললেও উপকার হতে পারে। 
৮. জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ ও এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য ফোরামের নীতির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। গণহত্যা প্রতিরোধে জাতিসংঘের যে সনদ আছে সেটাও আপনার কাজে সহায়তা করবে। শিক্ষিত, দায়িত্বশীল ও অনুপ্রাণিত আন্তজার্তিক জুরি সদস্যদের সাথে কথা বলুন।
৯. আপনাদের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে জাতিসংঘ থেকে একটি দল বাংলাদেশে পরিদর্শনের জন্য আসতে পারে। 
১০. বাংলাদেশে অসুখ এবং দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বেড়ে যাওয়া প্রকট সম্ভাবনা আছে। পাক হানাদার সেনা বেশিরভাগ মজুদ করা ফসল বা শস্যক্ষেত্র লুটে নিয়েছে কিংবা বোমার আঘাতে ধ্বংস করে দিয়েছে। এ কারণে দেশে খাদ্যের ভয়ংকর অভাব দেখা দিয়েছে। লাখ লাখ মানুষ ইতিমধ্যে অনাহারে-অর্ধাহারে আছে। দয়া করে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস এবং অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ করুন ও ত্রাণ পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।   
১১. সবধরনের তদবিরের দায়িত্ব অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদের দ্বারা অত্যন্ত সতর্কতা ও কৌশলের সাথে চালাতে হবে। মনে রাখতে হবে যে সামান্য একটি মাত্র ভুলেও আমাদের বিশ্বমঞ্চে এতোদিনের অগ্রযাত্রার ক্ষতি হতে পারে। 
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যথাসময়ে আমাদের প্রতিনিধি পাঠানো হবে এবং সে মৈত্রী স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আপনাকে সাহায্য করবে। আমাদের মূলনীতি হচ্ছে “কারও সাথে শত্রুতা নয়, সবার সাথে বন্ধুত্ব।” সারা বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রেমী মানুষের সাথে আমরা বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই। আমরা বিশ্বজুড়ে শান্তি দেখতে চাই।  
১২. যেহেতু ভারতীয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে আপনি ইতিমধ্যে দেশে ঘটে যাওয়া রক্তক্ষয় আর ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে জানতে পেরেছেন, এ বিষয়ে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন মনে করছি না। বিদেশী সংবাদমাধ্যমগুলোকে একটা খবর হয়তো জানানো প্রয়োজনঃ পাকিস্তানীরা কোনো বিদেশী সাংবাদিককে দেশে থাকতে দিচ্ছে না। বাংলাদেশে ঢোকার এখন একটাই পথ আছে, ভারতের সীমানা পার করে। এভাবে সংবাদ সংগ্রহ করা কষ্টকর হলেও তা-ই হবে সত্য সাংবাদিকতা, আর আমরা যেভাবে সম্ভব এ ধরনের সাংবাদিকতাকে সমর্থন করবো। আমরা ব্রিটিশ সাংবাদিকদের দেশে আসার আবেদন জানাচ্ছি। যেন তারা নিজ চোখে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ও বাংলাদেশ সরকারের অবস্থা দেখতে পারে। বিশেষ করে দেশের মানুষ যে উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে লড়ছে তা তাদের জানা খুবই জরুরি বলে মনে করি।
১৩. পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাদল শুধু শহরাঞ্চল আর ক্যান্টনমেন্টগুলো দখল করতে পেরেছে। বাংলাদেশের বাকি সব অঞ্চল বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে। এই অঞ্চলগুলোর নিষ্পাপ, অসহায় মানুষেরা তাদের খাদ্য, বাসস্থান আর নিরাপত্তার জন্য সরকারের ওপরই নির্ভর করছে। এই বিশাল কাজে আমাদের দেশে থাকা বা প্রবাসী প্রত্যেক বাংলাদেশির সাহায্য দরকার।

অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিঃ
· কমপক্ষে ৩০০ মাইল রেঞ্জের মিডিয়াম ওয়েভ ব্রডক্যাস্ট ট্রান্সমিটার
· আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ (নির্দিষ্ট তথ্য ও সরবরাহের উপায় জানতে আপনার দেশে বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করুন। প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করার আগে এ বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা করবেন না।)
· যুদ্ধকালীন যোগাযোগের জন্য ওয়াকি-টকি আর ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার
· খাদ্যশস্য
· লবণ
· দেশলাই ও কেরোসিন
· পোশাক (সামরিক এবং বেসামরিক)
· ঔষধ এবং অন্যান্য মেডিক্যাল সাপ্লাই
· পেট্রোল, ডিজেল ও অন্যান্য জ্বালানি
· অন্যান্য অপরিহার্য সরঞ্জাম
· নগদ টাকা (স্পষ্ট নির্দেশনা পাবার আগে নয়)
· তাবু এবং তেরপল
· বুট
১৪. অন্যান্য তথ্যের জন্য নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুনঃ
বাংলাদেশ মিশন, ৯, সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৭

স্বাক্ষরঃ  রহমত আলি
(বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে)
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                 বাংলার বাণী
বাংলার নির্যাতিত,নিপিরিত,মুক্তিপাগল সংগ্রামী ভাইয়েরা-
        বাঙালী জাতি আজ এক চরম অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। তথাকথিত পশ্চিমা বেনিয়া গোষ্ঠী শেষবারের মত বাঙালী জাতির উপর চরম আঘাত হেনেছে। তারা চায় বাঙালী জাতিকে চিরতরে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে উঠিয়ে দিতে বাঙালীর অপরাধ তারা আর শোষিত হতে চায় না। ইসলামের নামে মিথ্যে প্রহসন দিয়ে, তাই বলে চব্বিশটি বছর বাংলাদেশকে শোষণ করেছে। সাধিনতা-উত্তরকাল থেকে আমাদের উপর চলেছে শাসন আর শোষণের যাঁতাকল। ১৯৫২ সালে মায়ের ভাষার জন্য আমরা রক্ত দিয়েছি, পর্যায়ক্রমে ‘৬২সাল, ‘৬৬সাল, ‘৬৯সাল এ দেশে “লাল রক্তের” ইতিহাস হয়ে রয়েছে। কত মা তার পুত্রকে, কত বোন তার ভাইকে, কত স্ত্রী তার স্বামীকে হারিয়েছে। শহীদের আত্মা আজ বাঙলার পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
        তাই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ একতাবদ্ধ। তারা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। পৃথিবীর কোন শক্তিই তাদের আজ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। শহীদের অতৃপ্ত আত্মাকে তারা তৃপ্ত করবেই। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, “রক্ত যখন দিয়েছি-আর রক্ত দেব,এদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ”। ইতিহাস কখনও মিথ্যে হতে পারে না। আজ জাগরিত বাংলার মানুষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুহস আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ-বাংলাকে শাসন ও শোষণমুক্ত গণপ্রজাতান্ত্রিক “বাংলাদেশ” রুপে প্রতিষ্ঠা করবেই।
                      সতর্কবাণী
(এক শ্রেণীর দুষ্কৃতকারী যারা সব সময় বাংলার সাথে বেঈমানি করেছে, তাদের কাছ থেকে সাবধান)
(১) মুসলিম লীগ ও জামায়েতের দালালদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। মনে রাখবেন-তারা আমাদের বড় শত্রু
(২)অবাঙালি বা অপরিচিত লোকের কাছে গোপন তথ্য প্রকাশ করবেন না।
(৩) ঢাকা বেতারের গায়েবী আওয়াজে বিশ্বাস করবেন না।
                         নির্দেশ
(১) পশ্চিমা পশুদের খতম করার আগে নিজেদের বিসশাসঘাতকদের খতম করুন।
(২) পশ্চিমা এবং চীনের দ্রব্য-সামগ্রী ব্যাবহার বর্জন করুন।
(৩) অবাঙালীদের দোকানে যাতায়াত বন্ধ করুন।
(৪) বাংলার সাথে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের নাম তাকিলাভুক্ত করুন এবং নিকটস্ত ‘মুক্তিবাহিনী’ কে প্রদান করুন।
(৫) সরকারি কর্মচারী যারা আছেন তারা কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকুন।
                “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম-
                 এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম”
                                             -বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান
                     জয় বাংলা
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                               স্বাধীন বাংলাদেশ
                        সংগ্রামী জনগনের প্রতি উদাত্ত আহবান
বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা এক হয়েছি। এক আওয়াজে মিলেছে সাত কোটি কণ্ঠঃ পশ্চিমা শোষণের অবসান চাই সোনার বাংলায়। তবু অগণতান্ত্রিক বেঈমান ইয়াহিয়া খানের সামরিক চক্রের সামরিক ষড়যন্ত্র আমাদের অধিকার দেয়নি, বাধ্য করেছে নড়াইয়ের পথ বেছে নিতে।
    খান নামে কুখ্যাত অমানুষ এই সেনা পিশাচের অত্যাচার চালিয়েছে শান্ত স্নিগ্ধ গ্রামের বুকে। আপ্নারা হাজারে হাজারে বেরিয়েছেন পথে। প্রথম দিন থেকে শহরে বেছে বেছে শিক্ষিত মানুষদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে তারা। শহরে আজ জনসমানুষ মেলা ভার-বলেছেন বেদেশি সাংবাদিকেরা। সৈন্যবাহিনী এবং তাদের আওতায় স্বার্থাম্বেষী স্হানীয় অত্যাচারীরা নির্বিশেষে তাদের মেরেছে। চেয়েছে সবকিছু নষ্ট করে দিতে। মাঠেঘাটে পথের পাশে রয়েছে খানসেনার শিকার অগণন মানুষ। এরা সব আপনার আমার আত্মীয়। যারা বেঁচে তাঁরা সবাই আজ পথে পথে। যারা রুদ্ধ ঘরে লুকিয়ে তাঁদের ঘরে ঘরে হাহাকার।
    আমরা চেয়েছি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টানের মিলিত বাংলা। শোষণের বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এরা সবাই। পশ্চিমা জঙ্গীশাহীর চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার মুখের বঙ্গবন্ধু আমাদের সাবধান করেছিলেন “শত্রুর চরেরা আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার জিগির তুলবে”। চরম প্ররোচনায় মুখেও তিনি জানিয়েছিলেন বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক সংখ্যালঘুদের ধনপ্রান ইজ্জত রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে।
    সারা পৃথিবীর বিবেকবান মানুষের কাছে ইয়াহিয়া চক্রের অত্যাচার এবং তার বীভৎসতা যতই প্রকাশিত হচ্ছে ততই বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনকে বিভ্রান্ত করার চরম হাতিয়ার হিসাবে সংখ্যালঘুদের উপর বিশেষ আক্রমণকে প্ররোচিত করছে জঙ্গীসেনা। এই নীতির তিন লক্ষ্য-(১) স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিভক্ত করা, (২) ভারতসহ অন্যান্য দেশের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা ও (৩) ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এককোটির অধিক সংখ্যালঘুর দায়িত্ব চাপিয়ে পর্যদস্ত করা। এ জঘন্য চক্রান্ত আমাদের বুঝতেই হবে।
   এবং এর জবাব চাই। এর জবাবে তৈরী হচ্ছে দেশের রক্ষীরা। দেশের ছাত্ররা, জোয়ানরা এগিয়ে আসুন। মুস্লমান,হিন্দু,বৌদ্ধ,খ্রীষ্টান-আপনাদের প্রতি অত্যাচার হয়েছে। আসুন সবাই মিলে তার জবাব দেই। “সাত কোটি মানুষের দাবিয়ে রাখতে পারবা না” বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। তাঁর সেই অমর বাক্য সত্য হবেই। কি করে পারবে খানসেনারা তাঁদের অপরিচিত এই সোনার দেশকে, বীর মায়েদের হাতে তৈরি সোনার টুকরো ছেলেদের চেপে রাখতে? এ অত্যাচার ভুলবে কে? আসুন মুক্তিফৌজে জগ দেই, মুক্তিফৌজকে সাহায্য করি, মোকাবিলা করি এই সুসজ্জিত কিন্তু বর্বর শত্রুসেনার সঙ্গে।
   তারপর আমরা ফিরে পাবো সেই হারানো বাংলাকে। বাংলাদেশ সরকার আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে-নিঃস্ব হয়ে যারা পথে দারিয়েছেন,এই অবস্থার শেষে জেলায় জেলায় জমিজায়গা, ভিটেমাটি আপনারা নিশ্চয়ই ফিরে পাবেন। জমি যে হারিয়েছে সে ফিরে পাবে তাঁর জমি। ঘর যার গেছে তাকে দশজন মিলে গড়তে সাহায্য করবে নতুন ঘর। মাঝি তাঁর লুকানো নৌকো আবার বের করবে মুক্ত নদীর বুকে। জেনে ফিরে পাবে তাঁর জাল। তাঁতি ফিরে বুনবে কাপড়। যে যার কাজে ফিরে যাবে।
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বাংলাদেশ বেশীদিন শ্মশান থাকবে না।দিনে দিনে তাঁর উন্নতি হবে অবাহত। কারন আমাদের ধান পাট মাছ গুড় চিনি,আমাদের সনাদানা,আমাদের চা কাগজ তামাক এখন থেকে আমরাই খরচ করব। আমরাই বিশ্বের দরবারে কেনা-বেচা করব আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। খুব তাড়াতাড়ি তাই আবার ফিরে পাবো আমাদের সোনার বাংলাদেশ। আবার জাতি ধর্ম দল মতবর্ণ নির্বিশেষে বাঙালী ফিরে পাবে তাঁর সম্মান। আজ যে শ্মশান বাংলাদেশে এনেছে খান্সেনারা,সেই শ্মশান দাঁড়িয়ে মনে রাখুন আগামি এই সোনার বাংলার ছবি। জঙ্গীশাহীর কুৎসায় ভুলবেন না। মনে রাখবেন চরম শাস্তি হবে তার, যে এই জঙ্গীশাহীর সঙ্গে হাত মেলাবে। জয় বাংলার আদর্শ, শেখ মুজিবের আদর্শ ভুলে তুচ্ছতা, নীচতা সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে জঙ্গীশাহীর চরের কাজ করবে যে, সে পাবে চরম শাস্তি-প্রাণদন্ড।
                                                           -গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার







































[bookmark: a325]<003.154.325> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড	


	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ

	“মোনাফেকদের ক্ষমা নেই”
	বাংলাদেশ সরকার,প্রচার দপ্তর
	............১৯৭১



                          গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার
	মোনাফেকদের ক্ষমা নেই
ক্ষমতার দম্ভে, উম্মত্ততায় মানুষ বিবেকবুদ্ধি হারিয়ে এমন সব কথাবার্তা বলে থাকে যখন মনে হয় মানুষ তাঁর আসন হারিয়ে জানোয়ারের স্তরে নেমে এসেছে।
   পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতহাস এরূপ বহু নজির সৃষ্টি করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে এতটুকু হতে পড়তে দেখলেই অস্থির হয়ে ওঠে। ন্যায় নীতির সমর্থকদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাঞ্জাবী গোষ্ঠী ও তাঁদের তাঁবেদারগণ তখন তাঁদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায়, ষড়যন্ত্রে লেগে যায়। পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাসের ষড়যন্ত্রের ইতিহাস, শোষণ ও পীড়নের ইতিহাস।
   সিরাজউদ্দৌলা নাটকে নাট্যকার নবাব  সিরাজউদ্দৌলার মুখ দিয়ে জানিয়েছেনঃ “মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদের দল কি আর জন্মগ্রহন করবে না গোলাম হোসেন?” নাট্যকারের সে আশঙ্কা অমুলক নয়। বাংলায় বহু বিশ্বাসঘাতক জন্ম নিয়েছে এবং তাঁরা বহাল তবিয়তে রাংলাদেশ ও বাঙালীর সাথে বেইমানী করে চলছে। বাংলার এই বেঈমান, বিশ্বাসঘাতকগণই কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর পদলেহী হয়ে দেশ ও দেশের সর্বনাশ করে চলছে। এদের দাস-সুলভ মনোভাবের উপর নির্ভর করে তাদের পাঞ্জাবী প্রভুরা বাঙালীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা, বাঙ্গালীদের উৎখাত করে।
     বাংলার মানুষ যখনই তাদের হক আদায়ের দাবী জানিয়েছে, ইনসাফের আওয়াজ তুলেছে, সুখে-শান্তিতে, মর্যাদার সাথে বাঁচতে চেয়েছে তখনই পশ্চিম পাকিস্তানী গোষ্ঠী তাদের “দেশদ্রোহী”, “বিচ্ছিনতাবাদী”, “ভারতের দালাল” বলে কুৎসা রটনা করে বাংলার সরল, সহজ মানুষের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্ঠির চেষ্টা করেছে।
   অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস! যে দেশের সিংহপুরুষ মরহুম এ, কে ফজলুর হক লাহোর প্রস্তাব উথাপন করল, যে দেশের মানুষ তাদের প্রিয় নেতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানির নেতৃত্বে পাকিস্তানের পক্ষে নিরঙ্কুশ সমর্থন দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে সুনিশ্চিত করেছিল, যে দেশের মানুষ তাদের প্রাপ্য আসন কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মরহুম লিয়াকত আলী খান, চৌধুরী খালিকুজ্জামান, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, খানা আবদুল কাইয়ুম খাঙ্কে ছেড়ে দিয়েছিল, সে দেশের মানুষ ও তাদের নেতৃবৃন্দের দেশপ্রেমে কটাক্ষ করা হয়েছে। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস! যে দেশের আবাল-ব্রিদ্ধ-বনিত, নিজেদের অটুট ধর্ম-বিশ্বাস পঞ্জেগানা নামাজ আদায়ে ভুল করে না, ধর্মীয়ও অনুশাসন মেনে মদ খেয়ে বেহুশ হয়ে থাকে না, কামুক নারীর উলঙ্গ নৃত্য ও উৎকট সঙ্গীত শুনে ক্লাবে,ক্যাবারেতে আল্লাহর শান খুঁজে ফেরে না, ধমীয় বিধান মেনে যারা জিঘাংসাকে সংযত করে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বাণী প্রচার করে, যে দেশের মানুষ পশ্চিম পাঞ্জাবী শোষণ ও শাসনকে ছোট ভাইয়ের উৎপাত বলে মনে করে নির্যাতনের অবসান কামনায় তাদের উপর আল্লাহতালার হেদায়েত বর্ষণের প্রাথনা জানায়, সেই বাংলাদেশের মানুষের ধর্ম বিশ্বাসে সন্দেহ সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস চালান হয়েছে ও হচ্ছে।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস! যারা কায়দে আজম মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহকে বিনা চিকিৎসায়, অবহেলায় মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করেছিল, যারা লিয়াকত আলী খাঙ্কে হত্যা করেছিল, যারা নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তারে রাজনিতিতে ষড়যন্ত্রের আমদানি করে পাকিস্তানের পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলেছে, যারা ব্রিটিশের গোলামি করেছে আর পড়ে গোষ্ঠীস্বার্থে জনপ্রতিনিধিদের সরিয়ে দিয়ে নিজেরাই পাকিস্তানের ভাগ্য বিধাতা হয়েছে, যারা 
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পাকিস্তানে গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে স্বৈরতন্ত্র ও সামরিক শাসন চালু করেছে, যারা কাসিম ভাট্টির মত চোরাচালানকারীর সাথে আঁতাত করে কোটি কোটি তাকার সোনার চোরাকারবার করেছিল, যারা ইরান, আফগান সীমান্তে চোরাকারবার ও চোরাচালানের খোলাবাজার চালু রেখেছে, যারা ইরান-তুরস্কের মাধ্যমে ইহুদীদের সাথে গোপন সংযোগ রেখেছে, বাংলাদেশের বরেণ্য নেতৃবেন্দ ও বাংলার গণপ্রতিনিধিবৃন্দকে দেশদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করছে।
   কায়েমি স্বার্থবাদী মহল ও তাদের পদসেবীগন, যারা জাতির স্বার্থের চাইতে, নিজেদের স্বার্থের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে, যারা তাদের স্বার্থে কোটি কোটি লোককে অভুক্ত রেখে, অনটনে রেখে, বেকার রেখে, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসে বাঙালীর জানমাল ধ্বংস হয়ে যেতে ষড়যন্ত্র করেছে আকাশচুম্বী বৈষম্যের সৃষ্টি করে মানুষের মনকে বিষাক্ত করে দিয়েছে; যারা ষড়যন্ত্র করে, সামরিক শক্তির প্রয়োগ এবং নির্বিচার গনহত্যার ও পোড়ামাটি নীতির অনুসরণে বাঙ্গালী, বেলুচী ও পাঠানদের মনকে তিক্ত করে দিয়েছে এবং যার ফলে নির্যাতিত-নিপীড়িত বাঙালী, বেলুচী ও পাঠান আজ পশ্চিম পাঞ্জাবীদের সাথে একাত্ম হতে পারছে না,যার অপরিহার্য ফল হিসাবে পাকিস্তান আজ খান খান হয়ে গিয়েছে, সেই কুটচক্রী, কায়েমি স্বার্থবাদী পশ্চিম পাঞ্জাবী গোষ্ঠী বেঁচে থাকার দাবীকে মুখর বাংলার মানুষের বিচ্ছিনতাবাদী বলে প্রচার করেছে।
অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস! মুসলমান মুসমানের উপর নিরজাতন করতে পারবে না, হত্যা করতে পারবে না, অমুসলমানদের জান্মালের পূর্ণ নিরাপত্তা মুসল্মাঙ্কে দিতে হবে,অহেতুক আশান্তি সৃষ্টি করতে পারবে না-ইসলামের এই সুস্পষ্ট নির্দেশ লুংঘন করে যারা স্রেফ নিজের প্রভুত্ব, শোষণ ও শাসন অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মুসলমানদের নির্বিচার হত্যা করছে, তাদের ধন-সম্পত্তি লুট করছে, তাদের বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে,হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টানদের উপর চরম নির্যাতন চালিয়ে তাদেরভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করেছে, যাদের ভাড়াটিয়া সৈন্য নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করছে আর বাংলার মুসলমান নারীদের উলঙ্গ করে মা-বাপের সামনে পর পর পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে শেষে গুলি করে মারছে, নিস্পাপ শিশু-কন্যাদের, যাদের সঙ্গে রাজনীতি বা দুনিয়ার কোন সম্পর্ক এখন গড়ে ওঠেনি তাদের খুন করছে, মুসলমান বাঙ্গালিকে গ্রেপ্তার করে তাদের দিয়ে গর্ত খুঁড়ে গুলী করে মারার পর তাদেরই সে গর্তে ফেলে দিচ্ছে, নিরাপরাধ সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও শিল্পীদের নির্বিচারে খুন করেছে ও করেছে, যারা মদে চুর হয়ে থাকে, কোরআন-হাদিসের বিধি-বিধানের ধার ধারে না, যার সুন্নী সম্প্রদায়কে দাবিয়ে রেখে শিয়া-কাদিয়ানি প্রভুত্ব কায়েমের চক্রান্ত্রে মেতে উথেছে-তারাই ইসলামের জিগির তুলে বাঙালীর সরল মনকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।
    পশ্চিম পাকিস্তান হানাদারগন যদি ইসলামে বিশ্বাসী হত তাহলে তাঁরা নিরাপরাধ বাঙ্গালিকে নির্বিচারে হত্যা করতে পারত না। বাঙালীর বুকে গুলী লেগে যখন মৃত্যু নেমে আসে, তখন তাঁর মুখ দিয়ে কি কালেমা উচ্চারিত হয় না? কি অপরাধ করেছিল বাংলার নারী ও শিশু সন্তানেরা? কেন আজ তাঁরা সর্বহারা হয়ে গ্রাম্থেকে গ্রামান্তরে প্রান ভয়ে ছুটে চলেছে? ইয়াহিয়া খান কেন নির্বাচন দিয়েছিল,কেন বলেছিল নির্বাচন সুষ্ঠ নিরপেক্ষ হয়েছিল,আজ আবার কেনই বা আওয়ামী লীগকে বে-আইনী করল,বাঙ্গালির উপর নরপিশাচ ভারাটিয়াদের অতর্কিতভাবে লেলিয়ে দিল?
     ধর্ম যদি রাষ্ট্রীয় বন্ধনী, তবে সাউদী আরব কেন ইয়ামেনের মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে-মিশর, সিরিয়া ইরাক,ইরস্ক, তুরস্ক,লিবিয়া, আলবেনিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো,সুদান পাকিস্তান এক হতে পারল না কেন? পাকিস্তান কেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছে? পাকিস্তান ইরান ও তুরস্কের মাধ্যমে কেন ইহুদীদের সাথে জগাজগ রক্ষা করে চলেছে আর বাইরে দেখাচ্ছে তাঁরা ইসরাইলের বিরধি-এ মোনাফেকীর জবাব দেবে কে?প্যালেস্টাইনের মুসলমান মুক্তিফৌজ আজ জর্ডানের মুসলমানদের হাতে কেন খুন হচ্ছে? বাঙালী কি এতই বুজদিল?বাঙ্গালি সব জানে,সব বোঝে, কেবল সময়ের অপেক্ষায় আছে।বাঙ্গালি আজ সম্পূর্ন সচেতন।
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আর এই ক্ষমতালোভী স্বার্থপর মহলের পদলেহন করে তাদের মনন্তুষ্টির জন্যে চাটুকারিতা করে চলেছে বাংলার কিছু সংখ্যক বিশ্বাসঘাতক, পিশাচ হানাদারদের সাময়িক সাফল্যকে তাঁরা স্হায়ী সাফল্য বলে মনে করে, হানাদার পশুদের সাথে হাত মিলিয়ে বাংলার গণজীবনে হাহাকার সৃষ্টি করেছে। বিশ্বাসঘাতকদের কেউ কখনো বিশ্বাস করে না- ইতিহাস তাঁর সাক্ষী। মীরজাফরকে রেহাই দেওয়া হয়নি। বিশ্বাসঘাতক যাদের জন্যে দেশ ও জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, স্বার্থসিদ্ধির পর তারাই তাদের খতম করে দেয়। তাই বিসসাসঘাতকের জান-মাল দু’দিক থেকেই বিপন্ন। বাংলার মুক্তিকামী মানুষ, বাংলার মাতি থেকে এসব বিশ্বাসঘাতক মোনাফেক, পরগাছাদের নির্মূল করে দিতে বদ্ধপরিকর। এ অভিযান চলছে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েকজন বিশ্বাসঘাতককে বিলোপ করে দেয়া হয়েছে। বিশ্বাসঘাতককে তাদেরর কাজের জন্য চরম মূল্য দিতে হবে। কোন ক্ষমা নেই। তাদের উৎখাত করা হবেই-তাদের পাঞ্জাবী প্রভুদের বেষ্টনী ভেদ করে মুক্তি সংগ্রামী বুলেত বিশ্বাসঘাতকের লাগবেই। নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের তীব্র জ্বালায় বিশ্বাসঘাতকদের ধন-সম্পত্তি দাউ দাউ করে জ্বলবে। জাতীয় স্বার্থে বাঙালী শত্রুকে ক্ষমা করবে না, করতে পারে না-তাদের চরম শাস্তি দেওয়া হবে।
    আজকের এ সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। বাঙালীর এ সংগ্রাম বাঁচার সংগ্রাম, সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রাম। মানুহস নিজের গরজে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের জন্য মানুষের সৃষ্টি নয়। মানুষকে মেরে রাষ্ট্র হতে পারে না। বাঙালী তাদের দু’যুগের তিক্ত অভিজ্ঞতায় নিজেরাই নিজেদের শাসন করার দাবী জানিয়েছে; বাঁচার মত বাঁচতে দাবী জানিয়েছে। বাংলাই তাদের সন্তানদের জন্যে উপযুক্ত শিক্ষা লাভের, চিকিৎসার দাবী জানিয়েছে; অনাহার- অনটনের তাহ থেকে মুক্তিলাভের দাবী জানিয়েছে, বন্যা ও প্লাবনের কবল থেকে রক্ষা করার দাবী জানিয়েছে, বেকারত্বের অবসানে কর্মসংস্হানের দাবী জানিয়েছে। মানুষের মৌলিক অধিকার শান্তিতে ও সুখে বাস করার দাবী জানিয়েছে। অন্য কোন অপরাধ করেনি। বাঙালীর অটুট সংকল্প, ঐক্য ও দৃঢ়তা তাঁর মুক্তি আনবে; বাঙালী পশ্চিম পাকিস্তানী অক্টোপাসের কবল থেকে মুক্ত হবেই।
     আল্লাহতা’লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেনঃ সত্যের জয় ও মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বাঙালী এত সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। 

                                                                          জয়বাংলা
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	মুক্তাঞ্চলের জনসাধারনের জন্য বাংলাদের সরকারের নির্দেশাবলী
	দেশাবলিবাংলাদেশ সরকার প্রচার দপ্তর
	............১৯৭১



                       মুক্তাঞ্চলের জনসাধারনের জন্য বাংলাদের
                           সরকারের নির্দেশাবলী
(১) মুক্তাঞ্চলের জনসাধারণকে দৃড়ভাবে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কর্মচারীদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করুন।
(২) বিচার ও শান্তির ভার কোন অবস্হাতেই নিজের হাতে নেবেন না। দেশদ্রোহীদের বিচারের ব্যবস্া বাংলাদেশ সরকার করেছেন।
(৩) ঐক্যবদ্ধভাবে আত্নবিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে বসবাস করুন। একে অন্যকে সাহায্য করুন।
(৪) এখন দেশের পূর্ণগঠনের দায়িত্ব আপনার,আমার-সকলের। পুর্ণোদ্যমে নিজ নিজ কার্যে লিপ্ত হয়ে যান-দেশের সম্পদ বাড়ানোর জন্য সর্বশক্তি নিয়গ করুন।














বাংলাদেশ সরকারের তথ্য প্রচার দফতর কর্তৃক মূদ্রিত ও প্রকাশিত
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স্বাধীন বাংলাদেশবাসী ভাইসবের প্রতিঃ

   আমাদের মুক্তিবাহিনীর বীর বিক্রমে হানাদার ইয়াহিয়া সরকারের বর্বর সেনাবাহিনীর সহিত লড়াই করিয়া চলিতেছে। বিপুল পরিমান অস্ত্র–শস্ত্র সীমাহীন অত্যাচার-অবিচার, নিরস্ত্র নর-নারী-শিশু-বৃদ্ধ হত্যা, নারী ধর্ষণ, অবাধ লুণ্ঠন ও ঘরে ঘরে অগ্নিসংযোগের তাণ্ডবলীলা বাঙালী জাতির ইস্পাতদৃঢ় মনোবল ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। সমস্ত দেশে নরখাদক পাক সরকার আজ পর্যন্ত অফিস-আদালত, রাস্তাঘাট চালু করিতে সক্ষম হয় নাই, খাজনা-শুল্ক আদায় ও দেশের কাঁচামাল লুণ্ঠন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ায় তাঁরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে।

     বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দখলদার বাহিনি নিজেদের দালাল খুঁজিয়া পাইয়াছে গণদুশমন মুসলিম লীগ, পি,ডি,পি জামাত ইত্যাদি জনসমর্থনহীন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। আপনারা এই সব দালালদের কলঙ্কময় অতীত ইতিহাস ভালভাবে জানেন আজ তাঁরা হানাদারদের সাহায্যে বাংলাদেশের নিরীহ জনসাধারনের উপর যে বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে, বিশ্বের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।

    স্বাধীন বাংলাদেশের জনসাধারণ মুক্তিফৌজের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়াই করিতেছেন। অপরদিকে পাক ফৌজকে তাহাদের দুষ্কর্ম ও পাশবিক কার্যকলাপে পি,ডি,পি মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলাম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের দালাল ও গুন্ডারা সহযোগিতা করিতেছে। দালালেরা গ্রামে গ্রামে পাক ফৌজকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসে, নিরীহ জনসাধারণের টাকা-পয়সা, গরু-খাসীসহ যাবতীয় খাদ্যবস্তু, লুটপাট করে, ঘরবাড়ি ভাঙ্গিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়, মহিলাদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়, মানুষের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করিয়া হাজারে হাজারে লোককে দেশত্যাগে বাধ্য করে। নির্বিচারে নারী শিশু-বৃদ্ধ-যুবকদিগকে হত্যা করিয়া নদি-নালায় ভাসাইয়া দেয়।

    তাই, হানাদার দুস্য বাহিনী পাকফৌজের মতো এই সমস্ত দালাল ও গুন্ডাদল বাংলাদেশীর জাত শত্রু এই দালাল-গুন্ডা দেশদ্রোহী বিভীষণদের খতম করার জন্য আমরা চিহ্নিত করিয়াছি। এদের প্রতিটি দুষ্কর্ম ও গতিবিধি সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অবগত আছি। এদের নির্মূল করা আমাদের প্রাথমিক ও অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। ইতিমধ্যে আমরা এই সমস্ত দেশদ্রোহীদের মধ্যে অনেককেই খতম করিয়াছি। বাকীগুলি মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনিতেছি। জানিয়া রাখুন, এদের ধ্বংসের দিন আর দূরে নয়।  
  
ভাইসব,
  হানাদার বাহিনীর প্রতি পদক্ষেপে দুর্বার গণপ্রতিরোধে অধিকতর দৃঢ় করুন। নিকটস্ত মুক্তিবাহিনীর শিবির ও স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কার্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও পরিপূর্ণ সহযোগিতা বজায় রাখিয়া চলুন। দুর্বার গতিতে মুক্তি সংগ্রামকে চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিন।

   আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম আজ প্রায় তিন মাস যাবৎ অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছে। সারা বিশ্বে বীর জাতি হিসাবে আমরা শির উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছি। রক্তের বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয়। আমরা বহু রক্ত দিয়াছি, প্রয়োজনে আর দিব। আমাদের সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম, আজাদীর সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।
   
মনে রাখিবেন, যে জাতি নিঃশেষে প্রান বিলাইয়া দিতে জানে, সে জাতির ক্ষয় নাই।
-জয় বাংলা-
বাংলাদেশ সংযোগ ও তথ্য দফতর তামাবিল, সিলেট হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত
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বাংলাদেশের বীর পলিশ ভাইসব,
   সাড়ে সাত কোটি নিরস্ত্র বাঙালী আজ মরিয়া হয়ে ইয়াহিয়া খানের সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আমরা বাংলাদেশের সন্তান, আমরা বাঙালী, আমরা বাংলাদেশের পলিশ আমরা মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের।
  অতীতে এবং বিগত ২৫শে মার্চ থেকে পাক ফৌজ বাংলাদেশে যে নিধনযজ্ঞ ও বর্বরতা চালিয়েছে তাঁর নজির ইতিহাসে নাই। সোনার বাংলা আজ এক প্রেতপুরী। সেখানে এখন কবরের শান্তি বিরাজ করছে। এই হত্যাযজ্ঞের প্রথম শিকার হয়েছিল বাংলার পলিশ বাহিনী। রাজারবাগ, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, কুমিল্লা ও অন্যান্য জেলাসমুহের পলিশ বাহিনীকে কিভাবে মেশিনগানের গুলিতে ও বোমার আঘাতে হত্যা করা হয়েছে তাঁর করুন দৃশ্য আমরা কোন দিন ভুলতে পারবো না।
    আপনারা স্বচক্ষে দেখেছেন নারী হত্যা, নারীধর্ষণ, শিশু-ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী হত্যার বীভৎস দৃশ্য। হারিয়েছি আমরা প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন,বেদনাক্লিষ্ট জিবনেরস সঞ্চয় ই সম্বল। ধ্বংসের ঢেউ শহর বন্দর ছড়িয়ে এখন পৌঁছেছে গ্রামে গ্রামান্তরে। রাস্তাঘাটে হাটে মাঠে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে নিরীহ বাঙালী পলিশ বাহিনীকে, ভাশিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের পরিবারকে দুঃখের অতল সাগরে। এই গণহত্যা ও ধ্বংসের তুলনা ইতিহাসে মেলে না।
    তাই আজ বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষ বজ্রকন্ঠে আওয়াজ তুলেছেন- স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পাক ফৌজকে দাঁড়াতে দেবে না। পশ্চিম পাক ফৌজের সর্বশেষ প্রাণীটি বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। 
    হালকা অস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের পলিশ বাহিনী মেশিনগান,ট্র্যাঙ্ক ও বোমার মুখে যে বীরত্ব দেখিয়েছে তা কখনও ভলা যায় না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে পুলিশের ত্যাগ ও আবদার ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।
   বাংলাদেশের পুলিশের মনোবলে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য পুলিশ কর্তাদেরকে মেশিনগানের মুখে রেখে বাধ্য করা হয়েছে একথা ঘোষণা করতে যেন বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী ইয়াহিয়ার জঙ্গি শাসকদের কাজে যোগদান করেন। মুক্তিফৌজের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে আঘাত হানার জন্য এই হীন প্রচেষ্টা। এই ঘোষণা বা দাকে বাংলাদেহসের পুলিশ বাহিনী সারা দেবেন না। নানা কৌশলে পুলিশ বাহিনীকে একবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলাই পাক ফৌজের উদ্দেশ্য একথা আমাদের ভুল্লে চলবে না । একবার ভেবে দেখুন কেন পাক ফৌজ আমাদের সহকর্মী পুলিশ ভাইদেরকে অকাতরে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে-কেন তাঁরা বাংলাদেশের পুলিশ লাইন পুরিয়ে জ্বালিয়ে ধ্বংস করেচে-কেন হাজার হাজার পুলিশকে দেশছাড়া করেছে। জঙ্গি সরকার অস্ত্রের শক্তিতে শক্তিশালী এবং সেই শক্তির দাপটে ইয়াহিয়া সরকার আমাদেরকে নিশ্চহ্ন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই জঙ্গি সরকারের সাথে সহযোগিতা করা বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয়। 
   আমরা বাংলাদেশের সন্তান-বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে আমরা বহু ত্যাগ করেছি।আম্রা আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করেছি। মুক্তিযুদ্ধে হাসিমুখে প্রান দিয়েছি।বাংলাদেশের শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করে বহু কর্মচারী শহীদ হয়েছেন। তাদের কাছে আমরা চিরঋণী। তাদেরকে চিরদিন জানাব শ্রদ্ধা। তাদের পরিবারবর্গকে   
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জানাবো সহানুভূতি যারা শত্রুসেনার হাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে ।তাঁদের জীবন বাচাবার জন্য আমরা সব করতে প্রস্তুত।বর্বর পাক ফৌজের অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য অনেক পুলিশ কর্মচারী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়েছেন।তাদেরকে আহবান জানাচ্ছি তারা যেন অবিলম্বে মুক্তিফৌজে যোগদান করেন।
আমরা পুলিশ-আমরা অস্ত্র চালনা জানি।বাংলাদেশের এই মুহুর্তে আমাদের অনেক কিছু করার আছে।আমরা শত্রু শিবিরে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে যাবো না- শত্রুর কাছে মাথা নত করবো না।তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার আহবানে আমরা সাড়া দেব না ।বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে প্রান দেব।আমরা জানি যারা শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছেন- বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা তাদের কোনদিন ক্ষমা করবে না ।পুলিশের সঙ্গে যারা অফিসে কাজ করছেন তাদের প্রতিও আমাদের একই আবেদন।
পুলিশের ভাইয়েরা যারা সীমান্তের ওপারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন তারা ৯নং সার্কাস এভিনিউ,কলিকাতায় ( বাংলাদেশ মিশন)অথবা সুবিধামত মুজিবনগরে পুলিশ সদর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন।
আমরা একথাই মনে রাখবো যে-আমরা বাংলাদেশের সন্তান –বাংলাদেশের স্বাধিনতা রক্ষার সংগ্রাম আমাদের বচার সংগ্রাম।আমরা লড়ছি সত্যের জন্য- ন্যায়ের জন্য।এই সংগ্রামে আমরা জয়ী হবোই।

                            -জয় বাংলা
                                                   -আবদুল খালেক
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                    নতুন শপথ    
আমার প্রিয় দেশবাসি,
আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার মরনজয়ী সংগ্রাম ধাপে ধাপে এগিয়ে আজ এক চুড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।মুক্তিযুদ্ধের এই সাফল্যের পরিপেক্ষিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব নতুন করে বুঝে নিতে হবে।বৃহত্তর জাতিয় স্বার্থের প্রতি গভির শ্রদ্ধ্যাবোধ,প্রত্যেকটি নতুন ঘটনার প্রতি সজাগ দৃষ্টি,সচেতন মানসিকতা এবং সর্বোপরি সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে একটি সুখি ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে পারি।
বন্ধুগন,নানারুপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমাদের মুক্তি সংগ্রামে যে সাফল্য অর্জন করেছে তাতে বিশ্ববাসী বিস্মিত না হয়ে পারেনি।বঙ্গবন্ধুর অগ্নিমগ্নে দীক্ষিত বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মপ্রত্যায় এবং শৌর্যবীর্যে যে ইতিহাস সৃস্টি হয়েছে যুগে যুগে পৃথিবীর মুক্তিকামি মানুষকে তা নতুন নতুন প্রেরণা জোগাবে।মানবতা ও ন্যায়নীতি বোধে উদ্ধুদ্ধ ভারতীয় মিত্রবাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা একের পর এক শত্রুঘাটি দখল করে চলেছে।
মহান ভারত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের মুক্তি সংগ্রামকে আর ও দুর্বার এবং বিশ্বের দরবারে আমাদের সম্মান উত্তরোত্তর  বৃদ্ধি করেছে।ভারতের এই মানবতাবাধী এবং বন্ধুসুলভ ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ এবং কৃতজ্ঞ।আমাদের আর এক প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভুটান ও আমাদের বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে।তাদের কাছে ও আমরা কৃতজ্ঞ।বাংলাদেশ আজ বিশ্বে এক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র- স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্ব আজ একটি বাস্তব সত্য।
সমগ্র মুক্তাঞ্চলে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে।সেখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক জনজীবনের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা ফিরে আসছে দ্রুত গতিতে।
তবু বন্ধুগণ,একথা সত্যি যে বর্বর হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সর্বাত্মক ক্ষতি সাধনে এখন ও আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।হামলার প্রথম স্তরে তারা বাংলাদেশের অনেক শিল্প-কারখানা জ্বালিয়ে দিয়েছে কিংবা কলকব্জা করে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করেছে।তারপর থেকে শহরের পর শহর ,গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে,সোনা-দানা,গরু-বাছুর লুটতরাজ করে ,তাদেরকে নিজ বাড়িঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালির জীবনে ডেকে এনেছে এক চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়।ক্ষেতে-খামারে বিষাক্ত ঔষধ ছিটিয়ে আমাদের ফসল করেছে বিনষ্ট।রাজাকার এবং চোর-ডাকাতদের লেলিয়ে দিয়ে ,দেশপ্রেমিক নাগরিকদের বাড়িঘর জবরদখল করিয়ে তারা আমাদের সমাজে বপন করতে চেয়েছিল অর্থনৈতিক বিশৃংখলার বীজ।
তারপর আমাদের শিক্ষিত এবং কর্মক্ষম ব্যক্তিদের হত্যা করে মানবিক সম্পদকে করেছে পর্যুদস্ত-আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতির পথকে করেছে দুস্তর।
আজ যখন মুক্তিবাহীনি আর মিত্রবাহিনীর মার খেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে,তখন ও চালাচ্ছে এই অবাধ ধ্বংসযজ্ঞ।
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এই পর্যুদস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনের বিরাট দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে।একটি নাবজাত স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে সে দায়িত্ব সুষ্টুরুপে আমাদের পালন করতেই হবে।পুনর্বাসন ও অর্থনৈতিক পুর্নগঠনকে প্রধান দায়িত্ব হিসাবে ধরে নিয়েই রচিত হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার খসড়া।প্রত্যেক বাস্তুহারা লোক যাতে সসম্মানে ফিরে আসতে পারে এবং তার দখলকৃত সম্পত্তি ফিরে পায় তার জন্য বাংলাদেশ সরকার শ্রীগ্রই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।যে সমস্ত দুষ্কৃতিকারী অন্যের বাড়িঘর জবরদখল করেছে তাদের কঠোর শাস্তি পেতেই হবে।কেউই তাদের রক্ষা করতে পারবে না ।
যুদ্ধের কারনে অনেক নাগরিককে তাদের অস্থাবর সম্পত্তি অরিক্ষিত অবস্থা রেখে পালিয়ে যেতে হয়েছে।এইসব সম্পত্তি যদি কেউ নিজের স্বার্থে বেদখল করতে চেষ্টা করে তাকে ও কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।যদি কেউ সরলভাবে বিশ্বাস করেন যে কোন সম্পত্তি লাওয়ারিশ অবস্থায় পড়ে আছে এবং নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে তবে তিনি যেন নিকটবর্তী থানা সেক্টর বা সাবসেক্টর অথবা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদাত্ত ব্যক্তি বা কর্মচারির কাছে তা জমা দেবার ব্যবস্থা করেন।প্রকৃত মালিককে এগুলো ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা যথাসময়ে করা হবে।
স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো হবে সমাজতান্ত্রিক।এ কাঠামোর ভিত্তিতে আমরা গড়ে তুলবো এমন এক সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ যেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না ।যেখানে শ্রমিক পাবে তার শ্রমের ন্যায্য মূল্য ,কৃষক পাবে তার ফসলের ন্যায্য অধিকার।অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রাচীর রুদ্ধ করবে মানুষের দক্ষতা এবং প্রতিভা বিকাশের পথ।বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে যেমন প্রতিটি পরিবারের দান রয়েছে,বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে যেমনিভাবে প্রত্যেকটি সক্ষম নাগরিকের অংশ নিতে হবে,তেমনি বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতির ফসলে ও থাকবে সমান অধিকার।এক শ্রেণীকে শোষণ করে আরেক শ্রেণী ফেঁপে উঠবে এমন অর্থনৈতিক অনাচার বাংলার মাটিতে বরদাস্ত করা হবে না ।
বন্ধুগন,মনে রাখবেন জনসম্পদই একটি দেশের সবচাইতে বড় সম্পদ।বাংলাদেশের মত দরিদ্র দস্যু –বিদ্ধস্ত দেশের পক্ষে এ উক্তি আর ও বেশি সত্য।পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের যে বিরাট কাজ শুরু হয়েছে তা সুষ্টুভাবে সম্পন্ন করতে আমাদের প্রচুর ত্যাগ তিতিক্ষা সহ্য করতে হবে।পুনর্গঠনের এই পর্যায়ে সম্মলিত শ্রমই বস্তুতঃ পুজি হিসাবে কাজ করবে।বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের মাধ্যমে জাতিয় অর্থনীতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে সম্মিলিত শ্রম একটি গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা গ্রহন করতে পারে।বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষ যেমনিভাবে এতদিন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে কাজ করে আসছে ঠিক তেমনিভাবে আজ প্রত্যেকটি বাঙ্গালিকে হতে হবে এক- একজন কর্মঠ পুনর্গঠক।দ্রুত এবং সুষ্টু  পুনর্গঠনের পূর্বশর্ত পুর্ন নিয়ম ও শৃংখলা।
তাই মুক্তাঞ্চলে আইন শৃংখলা বজায় রেখে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যান এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের সর্বোত্তভাবে সাহায্য করুন। কর্মচারীদের কাছে আমার অনুরোধ, জাতি গঠনের এই গুরুত্বপুর্ন মুহুর্তে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করে আপনাদের সমস্ত সময় ও শক্তি জনগনের সেবায় নিয়োজিত করুন।মনে রাখবেন,বাংলাদেশের মানুষ দীর্ঘ আটমাস ধরে হানাদার সৈন্যদের হাতে চরম অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করে আসছে।লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল  মানুষকে নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে গ্রামে-গ্রামান্তরে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে ,বিনিদ্র রজনীর কষ্ট করতে হয়েছে।এদের অভাব দুঃখ –দুর্দশার অন্ত নেই।আপনাদের পরম সুহানুভুতি এবং সমবেদনা সহকারে এদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব পালন করতে হবে।
বাংলার কৃষক শ্রমিক সবার কাছেই আমার আবেদন তারা যেন যত দ্রুত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজ নিজ কাজে যোগ দিয়ে জাতিয় সম্পদ এবং উৎপাদন বাড়িয়ে তোলেন।মিল-মালিকদের কাছে আমার অনুরোধ,যত শ্রীগ্রই সম্ভব কল কারখানা চালু করুন,যাতে শ্রমিকরা আপন কাজে যোগ দিতে পারে এবং জাতিয় সম্পদ বৃদ্ধি হতে পারে।
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বন্ধুগন,জাতীয় এই গুরুত্বপুর্ন মুহুর্তে আমি মুক্তিসংগ্রামে শহীদ এবং আহত ভাইদের স্বরণ করছি।নিজের বুকের রক্তে যারা স্বাধীনতা রক্ষা করতে এগিয়ে গেলেন সেইসব হাজার হাজার তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য  জাতি গর্বিত।মহান ভারতের মহীয়সী দেশনেত্রী শ্রীমতি গান্ধীর নেতৃত্বে মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ যেসব বীর ভারতীয় সৈনিক বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন আমি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধ্যার সঙ্গে স্বরণ করছি।
নানা অসুবিধার মধ্যে ও ভারতের জনগন ও সরকার আমাদের লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষকে তাঁদের মাটিতে আশ্রয় দিয়ে এবং সর্বোপরি বর্বর পাক সরকারের চরম সামরিক হুমকির মুখেও বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষের বাচার অধিকারকে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের কন্ঠে কন্ঠ মিলিয়ে আমিও ভারতকে আর একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।এই স্বীকৃতির ফলে বাংলাদেশ ও ভারতের অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।হাতে হাত মিলিয়ে পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে দুইটি দেশ এগিয়ে যাবে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে।
আমাদের মুক্তি সংগ্রামকে নৈতিক সমর্থন যুগিয়ে এবং জাতিসংঘ বাংলাদেশের মানুষের মানবিক অধিকারের মৌলিক প্রশ্নটিকে অত্যন্ত দৃঢ়টার সাথে এবং পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে সোভিয়াত রাশিয়া আর একবার প্রমান করেছেন যে বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামে চিরদিন তার সমর্থন ছিলো এবং থাকবে।
বিশ্বের আর ও যে সকল বন্ধুরাষ্ট্র বিভিন্নভাবে আমাদের মুক্তি সংগ্রামকে সাহায্য করেছে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।সাথে সাথে আমি বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে অনুরোধ করছি বাংলাদেশ একটি বাস্তব সত্য।এ সত্যকে মেনে নিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে আসুন।পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গি-শাহী,যারা বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে, তাদের সাহায্য দানে বিরত থাকুন।
বন্ধুগন,গত চব্বিশ বছর ধরে অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে বাঙ্গালি শুধু রক্ত দিয়ে এসেছে।কিন্তু আজ তারা রক্ত নিতে শিখেছে।জমাট বাঁধা রক্ত যেন এক একটি বুলেট।অত্যাচারে ভেংগে যাওয়া হাড়গুলো যেন ধারালো বেয়নেট।ক্রোধে আক্রোশে ফেটে পোড়েছে এতদিনের বঞ্চিত লাঞ্ছিত মানুষগুলো।মিত্রবাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা ছুটে চলছে বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।আঘাত হানছে শত্রুর প্রতিটি ঘাঁটি উপঘাটিতে ।এ আঘাত রোধ করতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীতে কোথাও নেই।
শত্রু তাই দিশেহারা।চরম পরাজয় তাদের সমাসন্ন।দীর্ঘ চব্বিশ বছরের অমানিশার অবসানে স্বাধীন বাংলার আকাশে দেখা যাচ্ছে সুপ্রভাতের নব আভাস।

                                     -জয় বাংলা












গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থও বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব এম, মনসুর আলী, কর্তৃক প্রদত্ত বেতার ভাষণ ।
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতর
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।
________________________
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১) নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের সাধারণ কর্মসূচী। 

১. সম্ভাব্য সময়সূচীঃ
১ম – ২য় দিনঃ			প্রশিক্ষণার্থীদের আগমন; নিবন্ধন; দল ও উপদলে বিভাজন।
৩য় – ১৬তম দিনঃ 		সকল প্রশিক্ষণার্থীদের প্রেরণামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
১৭তম – ১৮তম দিনঃ		প্রয়োজনমত সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগদান। স্বেচ্ছাসেবক ভিত্তি ফৌজের শপথ (সংযুক্তি দ্রষ্টব্য); পুনঃ দলগঠন।
১৯তম – ৩২তম দিনঃ		ভিত্তি ফৌজের স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়মতান্ত্রিক প্রশিক্ষণ প্রদান।
৩০তম – ৩৪তম দিনঃ		স্থানীয় নেতৃবৃন্দের নির্দেশনা; ভিত্তি কর্মের দায়িত্ব বণ্টন; দলনেতা নিবন্ধন।
৩৫তম দিনঃ			প্রশিক্ষণ সমাপ্তি।
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২.এই ব্যবস্থার আওতায় প্রতি ১৫ দিন পর পর প্রশিক্ষণার্থীদের একটি করে নতুন দল ডাকা হবে। প্রাথমিকভাবে সবাইকেই অনুপ্রেরণামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। পরবর্তীতে প্রয়োজনমত সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগদান করা হবে। তন্মধ্যে কেউ যদি সশস্ত্র বাহিনীতে অংশ গ্রহণ করতে না চান বা কাউকে যদি নিয়োগ দেয়া না হয়, তবে ভিত্তি কর্মের স্বেচ্ছাসেবকদের আরও দুই সপ্তাহ ব্যাপী নিয়মতান্ত্রিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ফলে পাঠ্যক্রমের (অনুচ্ছেদ ৬৮-৭২ দ্রষ্টব্য) অংশ দুটো যুগপৎভাবে প্রতিটি শিবিরের পর্যায়নুক্রমিক পদানুবর্তী দলগুলোকে দেয়া হবে।
৩.যাহোক, যেহেতু সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগের সংখ্যা ও সময়সূচী পরিবর্তনশীল, তাই কোন প্রকার বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকেই এই সময়সূচী পরিবর্তিত হতে পারে। তাই প্রতিটি শিবিরের প্রশিক্ষণ কর্মীগণ যত দ্রুত সম্ভব যথাসম্ভব পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করবেন। তাই, অনুচ্ছেদ ৭১-৭২ যা পাঠ্যক্রমের ন্যূনতম অপরিহার্য বিষয় তা আওতাভুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।        

২।  পাঠ্যক্রমের রূপরেখা।
- আবু ইউসুফ
ক. প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য
(গেরিলা যুদ্ধঃ একটি পরিপূর্ণ যুদ্ধ)

৪. কে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ করবে এবং কিভাবে?
এটা অবশ্যই স্পষ্ট যে, কোন বিদেশী শক্তি আমাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করবে না। তারা যা কিছুই করতে পারুক বা না পারুক, যে সাহায্যই তারা দিতে পারুক বা না পারুক, আমাদের স্বাধীনতা অর্জন বা হারানো নির্ভর করবে আমাদের আত্মনির্ভরশীল প্রচেষ্টার উপর। আমাদের একাই লড়াই করতে হবে।
৫. কিন্তু, আমাদের মধ্যে কারা  যুদ্ধ করবে এবং কিভাবে? 
আমাদের গেরিলা যোদ্ধাদের (মুক্তি ফৌজ) রণকৌশলের মাধ্যমে পাশবিক শত্রুদের ধ্বংস করতে হলে, অবশ্যই আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন সর্বোচ্চ সংখ্যক তরুণ যোদ্ধা সংগ্রহ, দ্রুততম সময়ে প্রশিক্ষণ নেয়া ও অস্ত্র সংগ্রহ করা।
৬. কিন্তু, আমরা যদি আমাদের সশস্ত্র যোদ্ধাদের শুধুমাত্র ধ্বংসের প্রশিক্ষণ দেই, তাহলে তারা ঘাঁটিতে বসে বা যুদ্ধ মধ্যবর্তী বা পরবর্তী সময়ে কিংবা শত্রু ধ্বংস করার পর কি করবে? তাহলে,আমরা যদি তাদেরকে কোন গঠন মূলক কাজের প্রশিক্ষণও না দেই,তবে কি তারা সম্ভাব্য পরনির্ভরশীল,এমনকি দস্যুদলে পরিণত হবে না,যারা জনগণের ঘৃণা অর্জন করবে,‘নিরাপদ ঘাঁটি’ হারাবে এবং পর্যায়ক্রমে নিজেদের গেরিলা যুদ্ধের জন্য অযোগ্য প্রমাণ করবে? সুতরাং ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি গঠন মূলক মৌলিক কাজে নিয়োজিত করা আমাদের সশস্ত্র যোদ্ধাদের জন্য অপরিহার্য।
৭. কিন্তু, অন্যান্য যেসব তরুণদের হাতে অস্ত্র দেয়ার সামর্থ্য আমাদের নেই, তাদের ব্যপারে কি করা যায়? আমরা কি তাদের যুদ্ধোদ্যমকে হতাশা এমনকি সম্ভাব্য স্ববিরোধীতায় রূপান্তরিত হতে দেব? আমরা কি ক্যাম্পকর্মী হিসেবে প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টার সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীর অগ্ররক্ষী ও পশ্চাৎরক্ষী হিসেবে কাজ করে ঘাঁটিকে নিরাপদ ও প্রস্তুত রাখার জন্য তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করব না?
৮. কিন্তু, বাংলাদেশের বাকি জনগণের করনীয় কি? আমাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় তাদের কি কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই? তারা কি কেবল অসহায় ভাবে আমাদের সশস্ত্র যোদ্ধাদের ওপর নির্ভর করে নিরাপদ স্থানে নিস্ক্রিয় হয়ে থাকবে? এভাবে আসলেই কি গ্রামবাসীরা নিরাপদে থাকতে পারবে? প্রতিবাদের ভাষা ......... কিংবা ক্যাম্প কর্মীদের কাছ থেকে, কোন কিছুতেই কিছু হবে না। কারন, আমাদের শত্রুরা হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও ধর্ষণের সীমাহীন নৃশংসতা এখনো বন্ধ করছে না। বরং দাসত্ব বরণের বিরুদ্ধে জনগণের সর্বশেষ প্রতিরোধ ব্যর্থ করার জন্য আর্থ সামাজিক কৌশল হিসেবে অনাচার ও দুর্ভিক্ষ এই দ্বিমুখী বিপদকে ঠাণ্ডা মাথায় ব্যবহার করছে । 
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৯. একটি গ্রাম যদি অন্ততপক্ষে খাদ্য ও সমাজশৃঙ্খলা,অল্পতম সরলীকরণযোগ্য সামাজিক জীবন,শত্রুর করুণা,ত্রাণ বা সুরক্ষা ভিক্ষা ছাড়া নিজেকে বজায় রাখতে পারে কেবল তাহলেই নিরাপদ ভূমি হিসেবে কাজ করতে পারে। অর্জনযোগ্য মান যাই হোক না কেন আমাদের গ্রামবাসীরা আইন-শৃঙ্খলার জন্য শত্রুর আমলাতন্ত্র বা জীবনযাপনের জন্য তার অর্থ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর ছাড়া শুধুমাত্র খাদ্য এবং নিরাপত্তার জন্য অদম্য ইচ্ছার মাধ্যমে গ্রাম্য পঞ্চায়েতে শ্রম,সহযোগিতা ও শৃঙ্খলা সর্বাধিক কার্যকারী করণের মাধ্যমে অনুমেয়ভাবে তা করতে পারে। 
১০. এবং একবার যখন গ্রামবাসীরা অদম্য সাহসকে ঢালের মত কাজে লাগিয়ে শত্রুপক্ষের পরোক্ষ অস্ত্র হতে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে,তারা শুধুমাত্র শত্রু হানাদার বাহিনীর দখলের বাইরে একটি নিরাপদ ঘাঁটি হিসেবেই না বরং অর্থনৈতিক যুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে মারাত্মক অস্ত্র হিসেবে সবচেয়ে কার্যকরী যোদ্ধা হবেন। 
১১. শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত মানব সম্পদের সক্রিয় যোগদান নিশ্চিতকরণের জন্য সংশয়াতীত আত্মনির্ভরশীল গ্রাম্য ভূমির সক্রিয়করণ আমাদের বর্তমানের মূল যুদ্ধ প্রচেষ্টা হিসেবে প্রয়োজন। 
১২. "স্বাধীন বাংলা বেতার" কে অবশ্যই ক্রমাগত উন্নতি করতে হবে এবং সেদিকে জোরদার প্রচেষ্টা চালাতে হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু শুধুমাত্র শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিক, গ্রাম্য জীবনের জ্ঞানে জ্ঞানী,শত্রুর কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে উৎসাহ,পথপ্রদর্শন এবং দৈনন্দিন আত্মনির্ভরশীলতায় সক্রিয় করতে সক্ষম হবে এরকম লোক দরকার। 
১৩. সামগ্রিক যুদ্ধের প্রেক্ষিতে যুব শিবির পরিচালনা প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের বিদ্যমান সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সাথে এরকম কর্মীদের নিয়ে একটি বাহিনী (ভিত্তি ফৌজ) সৃষ্টি করা। যাতে করে আমরা একই সাথে শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করার পাশাপাশি আমাদের সামাজিক ভিত্তি মজবুত করতে পারি এবং এইবারে আমরা শুধু নামেই জেতার জন্য না, সামগ্রিক ভাবে জিততেই যুদ্ধে নামবো। 

খ. ব্যবহারিক কাজ
প্রশিক্ষকদের জন্য টীকা 
১৪. প্রাথমিকভাবে এই সিলেবাস পুরোপুরিভাবে ব্যবহারিক কাজের জন্য,কারণ এটি একটি মাত্র ভিত্তির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। তা হল শুধুমাত্র গঠনমূলক কাজের জন্য নিবিড় শ্রমের মধ্য দিয়ে আসতে পারে সহযোগীতা,শৃঙ্খলা এবং অকপটতা যা এমন এক স্তম্ভ যার উপর একটি আর্থ-সামাজিকভাবে স্বয়ংসম্পুর্ন সমাজ তৈরির জন্যে অদম্য ইচ্ছা জাগতে পারে কেননা স্বাধীনতা হিসেবে যুদ্ধ অথবা শান্তির মধ্য দিয়ে কল্যাণের জন্য বজায় থাকতে পারে। 
১৫. প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্রিয় করা-এমন কাজ করার জন্য, নিছক এমন কাজ করার জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করতে না। তাই প্রশিক্ষিত সদস্যরা যাতে বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামবাসীদের একই রকমভাবে কাজ করার জন্য সক্রিয় করতে পারে, কোর্সের মূল উদ্দেশ্য সেটাই। অন্য কথায়,প্রশিক্ষিত সদস্যদের যুদ্ধ ও শান্তির প্রাথমিক অস্ত্র হিসেবে অবশ্যই গঠনমূলক কাজে শ্রম দেবার অভ্যাস থাকতে হবে। তার হাতে গঠনমূলক শ্রমের অভ্যাস থাকতে হবে। এটির একমাত্র উদ্দেশ্য হল তার কথাগুলো যেন শ্রোতার হৃদয়ে অনুপ্রেরণার জন্ম দেয় মস্তিষ্কে কাজ করার পদ্ধতির ধারণা তৈরি হয়। 
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১৬. প্রথমেই,কায়িক শ্রম করলে শিক্ষিতদের মর্যাদার হানী হবে এরূপ প্রচলিত বাঙালী অনুভূতি ভাঙতে হবে। প্রশিক্ষণদাতা "কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে" কাজ করা এবং "যৌথ উদ্যোগের" উদ্দীপনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারেন নিজেই। কোর্সের শেষে প্রশিক্ষণার্থীকে অনুভব করাতে হবে যে প্রাথমিক শ্রম হিসেবে কায়িক শ্রম ছাড়া কিছুই অর্জিত হবে না এবং এই কায়িক শ্রমের প্রতি অনীহা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এবং এটি করা সম্ভব হবে শুধুমাত্র যদি প্রশিক্ষণদাতারা দূরে দাড়িয়ে শুধু কথা না বলে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে একত্রে কাজ এবং কথার মাধ্যমে তাদের প্রচেষ্টার উপর নিবেদিত থাকে।  
১৭. ব্যবহারিক কাজসমূহ ( বিস্তারিত এর জন্য অনুচ্ছেদ ৭১ দেখুন) 
১. সারিবদ্ধ থাকা। 
২. শারীরিক প্রশিক্ষণ। 
৩. পরিচ্ছন্নতা। 
৪. ক্যাম্পের কাজ।  
৫. গ্রামীণ কৃষি চর্চা ( ক্যাম্পে যা কিছুই প্রশিক্ষণযোগ্য আছে তা করা, এবং গ্রামে অন্যান্য সম্ভাবনাগুলো নিয়ে আলোচনা করা)। 
৬. গ্রামীণ শিল্পকলা, কারুশিল্প, দক্ষতা এবং শিল্প (উপরপর মতই)। 
৭. স্বনির্ভরতা অনুশীলন। 
৮. স্বায়ত্বশাসণ প্রশিক্ষণ। 
৯. গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও যোগাযোগ ( যেমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে)।
১০. ছোট অস্ত্র ব্যবহার ( উপরের মত) 
১৮. দলবদ্ধ কর্মের জন্য দলীয় নীতি 

চেতন বা অবচেতন মনে উপরোক্ত কর্মপদ্ধতি ও নিয়মনীতি মেনে নেয়া ও অনুসরণ করার ইচ্ছা প্রত্যেক প্রশিক্ষনার্থীর মধ্যে জাগ্রত করতে হবেঃ 
১. আমরা যুদ্ধেরর মধ্যে আছি। কঠোর শৃঙ্খলা ছাড়া আমরা লড়াই করতে পারবো না বা জয়ী হতে পারবো না। আমাদের অংশে শৃঙ্খলার সামান্যতম শিথিলকরণ হতে পারে শত্রুদের অস্ত্রের সমান ভয়ঙ্কর। 
২. কিভাবে একজন নেতা তৈরি হয় অথবা সময়ে সময়ে নেতাকে কেন পরিবর্তিত করা হয়? এর পিছনে যে কারণই থাকুক না কেন, একই সময়ে সবাই নেতা হতে পারে না। একটা সময়ে শুধুমাত্র একজন নেতা থাকবে এবং তাকেই অনুসরণ করতে হবে। 
৩. যতক্ষণ সম্ভব গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু একবার কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এর বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য। 
৪. কোনটা বাস্তবায়ন করতে হবে তা জানা উচিত। শুধুমাত্র “কাজ করা”র জন্য না করে লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে কাজ করা উচিত। 
৫. উন্নতির পরামর্শ ব্যতীত সমালোচনা করবে না। আজকে আমরা সবাই নিজেদের কষ্টের জন্য দায়ী। ভবিষ্যৎ উত্তম হবে যদি আমরা সবাই সহযোগীতা করতে পারি। 
৬. প্রথমে পালন কর,পরে তর্ক কর। আমাদের একটা যুদ্ধ জিততে হবে,বিতর্ক নয়।
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৭. অন্যদের সাহায্য কর,কিন্তু কারো কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। 
৮. কোন কাজ অন্য কেউ করার জন্য অপেক্ষা করবে না। যদি তুমি এটি নিজে করতে পারো,তবে করে ফেল। 
৯. আটকে থেক না,বের হবার চেষ্টা কর। 

গ. ভাষণ
প্রশিক্ষকদের জন্য ভাষণ
১৯. প্রশিক্ষনার্থীদের কর্মপদ্ধতিকে উৎকর্ষ করতে এবং যুদ্ধের আবশ্যক ধ্বংসকে প্রাধান্য না দেয়ার ধারণা দিতে বিভিন্ন কাজের বিরতির ফাকে ফাকে লেকচারগুলো দেয়া হবে। নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলোর এক বা একাধিক হতে পারে লেকচারের বিষয়ঃ 
ক. জাতি এবং ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালী জাতীয়তাবাদের গর্ব শেখ মুজিব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 
খ. বাংলাদেশের জনগণের জন্য ভালবাসাই দেশের কল্যাণের একমাত্র কারণ এবং তা করা সম্ভব স্বাধীনতার মাধ্যমে। 
গ. অসভ্য শত্রুদের জন্য ঘৃণা যারা মানব সভ্যতার জন্য একটি কলঙ্ক। 
ঘ. বাংলাদেশের সকল স্তরের মানুষের যুদ্ধ সম্পর্কে এবং ভিত্তি ফৌজ ও মুক্তি ফৌজের অসাধারণ ভূমিকার বর্ণনা। ভিত্তি ফৌজ সদস্য হিসেবে দেশের কল্যাণের জন্য প্রত্যেক মানুষের ভূমিকা। 
ঙ) বাংলাদেশের মানুষদের স্বাধীনতার মাধ্যমে self sustained গ্রাম্য ঘাটির আমাদের আত্মনির্ভরশীল সংগ্রামের প্রতি নিবেদন।। (‘প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে দূর্গ গড়ে তোলো’-শেখ মুজিব) 
২০. কোর্সের মূল উদ্দেশ্য সাধনের নূন্যতম চাহিদা হিসেবে ৭২ নং অনুচ্ছেদে লেকচারের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের নির্দিষ্ট রেফারেন্সসহ মূলকথা গুলো বলা আছে। সময় সাপেক্ষে আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থীদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হবে। কিন্তু যেকোনো পরিস্থিতিতে লেকচারগুলো এমন ভাষায় দিতে হবে যাতে এগুলো প্রশিক্ষণার্থীদের শুধু তত্ত্বীয় প্রেরণাই যোগাবে না বরং সবার সাথে মিশে একত্রে কাজ করার ইচ্ছা জাগাবে এবং এটা অবিলম্বে করতে হবে। 
ক। সূচনা 
২১. আমরা এখানে আমাদের আমাদের এলাকার মানুষের ভয় দূর করার জন্য আসিনি, বরং আমাদের উপর বর্তানো যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য এসেছি। এটি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রকৃত বাংলাদেশীদের সর্বাত্মক যুদ্ধ। আমাদের একজন নেতা- শেখ মুজিব,একটাই শ্লোগান-জয় বাংলা,এবং একটাই কারণ- বাংলাদেশের মানুষদের স্বাধীনতার মাধ্যমে কল্যাণ করা। 
২২. এই যুদ্ধ আমাদের হৃদয় এবং আবাসে, যা লড়তে হবে এবং জিততে হবে। যত মুহূর্ত আমরা দেরী করবো,ততই আমাদের ভাই বোনদের হত্যা,পোড়ানো,অপহরণ ও ধর্ষন করা হবে,ততই আমাদের স্বাধীনতা হারিয়ে যাবে,এবং ততই আমাদের সামাজিক ভিত্তি ধ্বংস করা হবে।
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খ)  শত্রু 

(১) তাদের অমানবিকতাঃ
২৩। সমগ্র মানব সভ্যতার সবচেয়ে খারাপ শত্রুদের সমস্ত পাশবিকতার চেয়েও জঘন্যতম। অপ্রতিরোধ্য নিষ্ঠুরতা, অনৈতিকতা ও বর্বরতা; গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, বুদ্ধিজীবী ও যুব জনশূন্যতা; প্রকাশ্য ধর্ষণ, নির্যাতন ও অমানবীকরণ; দুর্ভিক্ষ ও অনাচার কে অস্বীকার; আমাদেরকে তাদের অর্ধমানবিক দাস ও বেশ্যায় পরিণত করে আমাদের সমাজকে ধংস করার জন্য ঠান্ডা মাথায় এই সব এ ছাড় দিচ্ছে।
(২) তাৎক্ষণিক পটভূমিঃ তাদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং রাষ্ট্রদ্রোহীতাঃ
২৪। ইয়াহিয়া নিজেই নির্বাচন পরিচালনা করেন যা শেখ মুজিবের খোলাখুলি ঘোষিত ছয় দফার উপর ভিত্তি করে যাতে শুধুমাত্র বাংলার নয় পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্যেও সমঅধিকার নিশ্চিত করে। তখন ছয় দফার দেশপ্রেম নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠেনি। যখন ছয়দফা প্রতিষ্ঠিত হয় একটি সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নিরঙ্কুশ জাতীয় দাবী হিসাবে,ইয়াহিয়া নিজেই তখন নির্বাচনকে “সুষ্ঠু ও অবাধ” হিসেবে ঘোষনা দেন কারন তখন বৈধভাবে জাতীয়তার বন্ধনে বাঁধা পরে পুরো জাতি,যদি নাগরিকদের এক জাতী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইয়াহিয়া নিজেই শেখ মুজিবের প্রশংসা করে সমগ্র পাকিস্তান এর ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সম্বোধন করেন। 
২৫।  কিন্তু এম এম আহমেদ-হামিদ-ভুট্টো-ইয়াহিয়া গোপনে দুর্ধর্ষ চক্রান্ত চালায় এই জাতীয় দাবীকে সহিংস উৎখাতের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য। সংসদীয় অধিবেশনে বিলম্ব,অতপর স্থগিত;অপ্রয়োজনীয় গোলটেবিল বৈঠকের শুরু করা;এসবই ছিল সামরিক প্রস্তুতিকে আড়াল করার জন্য। তারপর,যখন শেখ মুজিব এর অধীনে কথিত অন্তর্বর্তী সরকার এর কাজ শুরু করার কথা, তখনি হঠাৎ কোনপ্রকার আগাম সতর্কতা ছাড়াই বাংলাদেশের উপর চালানো হলো এক নৃশংস গণহত্যা। জাতীয় দাবীর লঙ্ঘন একটি সর্বোচ্চ বিশ্বাসঘাতকতা,দেশবাসীর উপর কসাইয়ের মতো অতর্কিত আক্রমণ শুধু সর্বোচ্চ স্তরের বিশ্বাসঘাতকতাই নয় অত্যন্ত নীচু মাপের অমানবিকতা। গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর বর্বরোচিত এই হামলার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বর জাতি একতা,অখণ্ডতা এবং অখন্ড পাকিস্তানের অস্তিত্বকে চিরতরে শেষ করে দিয়েছে।
২৬। ভারতীয় ‘অনুপ্রবেশকারী’,'হিন্দু আধিপত্য'এবং 'ইসলামী সংহতির’ সম্পর্কে বর্তমান ডাহা মিথ্যার যে অপপ্রচার তা ২৬শে মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া কর্তৃক অধিবেশন পেছানোকে ঢাকতেই করা হয়েছে। পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে তারা নিজেরা ধ্বংস করে দেয়ার পর,তারা এখনপাকিস্তানের অখণ্ডতার নাম করে আমাদের হত্যা করছে। ইসলামের নামে বাঙালি মুসলমানদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে তারা ইসলাম ধর্মকেই চিরদিনের জন্য লজ্জিত করেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তার সংখ্যাগুরুকেই ‘আভ্যন্তরীণ ব্যাপার'হিসেবে উল্লেখ করছে। সশস্ত্র গুন্ডাদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হাজার হাজার নারী এবং শিশু সহ নিরস্ত্র ও অসহায় মানুষদের ‘দুর্বৃত্ত'বলে ডাকা হচ্ছে। ‘বাংলাদেশের জন্য ত্রাণ’ নামে আমাদের ধ্বংসের পায়তারা করা হচ্ছে।

(গ) পাকিস্তান এর পটভূমিঃ তার শোষণ এবং মিথ্যাচারঃ 
২৭। ভারতের সম্ভাব্য অবিচারের ভয়ে বাঙালি মুসলমানেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ন্যায় বিচারের জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি জমিদার-পুঁজিবাদী-আমলাতান্ত্রিক অক্ষশক্তি বাংলাদেশকে শোষণ করার মাধ্যমে শৃঙ্খলিত দাসে পরিনত করতে ষড়যন্ত্র করে এবং সেজন্য ন্যায়বিচার হতে বাঙ্গালীদের বঞ্চিত করেছে (বাংলার বিশ্বাসঘাতকদের সম্মতি নিয়ে)।ইসলাম ও অখন্ডতার ছদ্মবেশে রাজনৈতিক-অবিচার,অর্থনৈতিক শোষণ এবং সাংস্কৃতিক দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে রেখেছিল। কিছু অক্ষশক্তির মদত এই অমানবিক আগ্রাসন যুদ্ধের পেছনে রয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে রয়েছে তস্করের ঐক্য,সাম্রাজ্যবাদ বন্দুকের ডগায় তাদের নগ্ন দুষ্কর্ম চালায়।  
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গ) যেভাবে সে দুঃসাহস পেয়েছেঃ
(১) অপরিণামদর্শী পরনির্ভরশীলতা।
২৮। শত্রুপক্ষ মানব সভ্যতার সমস্ত বিধি লঙ্ঘনের দুঃসাহসই শুধু করেনি এমনকি তাদের দুষ্কর্মের দায়ভার চাপিয়েছে আমাদের উপরেই,কারন তারা ভেবেছিলো আমরা শুধু সামরিক অভিযানের জন্যই অপ্রস্তুত ছিলাম না বরং আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও মানসিক অপ্রস্তুতিকে আমাদেরই বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে  আমাদের উপরে তারা দখল চালাবে। আমরা অন্যের উপর নির্ভর করি,কাজেকর্মে, কথাবার্তায়,নির্বাচনী মনোনয়নে,আন্দোলনে,হুমকি-ধমকিতে এবং এমনকি আমাদের নিজেদের জীবন দিতেও,কিন্তু অন্যদের কাজ করার জন্য অপেক্ষা করি।
(২) বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসঃ 
২৯। পাকিস্তান (৪৭), ভাষা (৫২), যুক্তফ্রন্ট (৫৪), সাংবিধানিক সমানাধিকার (৫৬), গণঅভ্যুত্থান (৬৯)। কিভাবে ধারাবাহিক সমস্যাবলীর সমাধান করতে হয় তা নির্ণয়ে বাঙালীর অক্ষমতার কারনে এগুলোর প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের বিজয় ‘মুকুট’ পরিণত হয়েছিল একটি শোচনীয় পরাজয়ে। বিশ্বাসঘাতকদের ভূমিকা এবং তাদের শাস্তিদানে আমাদের গড়িমসিও অন্যতম কারণ। এমনকি এখনও অনেক বিশ্বাসঘাতক,অন্তঃশত্রু,এবং সুবিধাবাদী আছে যাদের শাস্তি দেয়া যায়নি। সম্ভবত আমরাই শ্রেষ্ঠ মানব জাতি যারা বারবার কল্যাণের ডাকে ব্যাপক আকারে উজ্জীবিত হয়েছে; তারা ভোট দিয়েছে,আন্দোলন করেছে এবং প্রয়োজনে জীবনও দিয়েছে;কিন্তু তারা বারবার বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছে এবং বারংবার হতাশ হয়েছে কারণ কেউ তাদেরকে বলেনি কিভাবে আগাতে হবে।
৩০। সাময়িক ঐক্যই ছিল এই পর্যন্ত আমাদের একমাত্র শক্তি,কিন্তু নিয়মিত সুশৃঙ্খল কর্মের মাধ্যমে সমাধান বাস্তবায়িত না হলে তা শুণ্যই থেকে যায়। আমরা এই কাজের জন্য অন্যদের ওপর নির্ভরশীল হয়েছি এবং  এই সুযোগে বেঈমান,অন্তঃশত্রু এবং বিশ্বাসঘাতকেরা দুষ্কর্মের মাধ্যমে শক্রকে সাহায্য করতে আমাদের সংকল্পকে নস্যাৎ করার চেষ্টায় উদিত হয়েছে। শত্রু এদের উপর নির্ভর করছে আর আমরা নির্মূল হচ্ছি।

ঘ) যেভাবে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি 
(১) আমাদের কি ইয়াহিয়া উপর নির্ভর করে এবং তার সাথে নিষ্পত্তি করা উচিত?(বা তার সমতুল্য)
৩০। ইয়াহিয়ার কাছে প্রাণভিক্ষা বা আপোষ করলেও আমাদের জীবনের অনাবশ্যক কষ্টের শেষ হবে না। বাঙ্গালীরা কি এই অমানুষিক দাসত্ব ও পতিতাবৃত্তির মধ্যে বেঁচে থাকতে পারবে? পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ এখন চিরতরে শেষ। বাঙ্গালীরা কি চতুর্থ শ্রেণীর ভূমিদাসদের মতো পাঞ্জাবিদের মনোরঞ্জন করে,অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানীদের,অন্যান্য অবাঙ্গালীদের,এবং বাঙ্গালী নিষ্ঠুর উচ্চশ্রেণীর অধীনস্থ হিসেবে বসবাস করতে পারবে?

(২) আমাদের কি শুধু বিদেশী শক্তির উপর নির্ভর করা উচিত?
৩২। বিদেশীরা হয়ত আক্রান্ত মানুষের অন্তর্বেদনায় সহানুভূতি দিতে পারে,কিন্তু বিদেশি সরকারগুলোর নিছক নৈতিকতার মূলনীতির উপর চলে না। যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানের গণতন্ত্র বা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে না বা যুক্তরাজ্য কাজ করে না সংসদীয় প্রক্রিয়ার জন্য বা চীন পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির জন্য কাজ করে না। সরকারগুলো বিশ্ব ক্ষমতার রাজনীতির অংশ হিসেবে তাদের নিজেদের স্বার্থে কাজ করে। ক্ষমতাহীন জাতিসংঘ সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভাল। যতক্ষণ না আমরা নিজেরা শক্তিশালী অবস্থান থেকে কথা না বলতে পারছি, ততদিন বৈদেশিক শক্তি আমাদের জন্য দৃঢ়ভাবে কাজ করার সম্ভাবনা কম। শত্রুপক্ষের একটি সৈন্যও দেশে থাকা পর্যন্ত একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখবে, আমরা তাদের কাছ থেকে খুব বেশী হলে এটুকু আশা করতে পারি। 

(ঙ) আমাদের কি শুধু নিজস্ব সশস্ত্র যোদ্ধাদের উপরই নির্ভর করা উচিত? 
 ৩৩। তাদের অদম্য বীরত্ব সত্ত্বেও,আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সুসজ্জিত হচ্ছে। এটা শত্রুর রক্ত ঝরানোর জন্য যা যথেষ্ট,কিন্তু বিভিন্ন সরঞ্জামে সুসজ্জিত পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনীর সামনে এটা সামঞ্জস্যহীন এবং সত্যিকার অর্থে কোন শক্তিশালী অবস্থান আমরা তৈরি করতে পারব না। 
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(৪) সফল বিপ্লব থেকে শিক্ষাগ্রহণঃ
৩৪। শুধু সশস্ত্র অভিযান দ্বারা কখনও কোন বিপ্লবই সফল হয়নি। প্রথম প্রচেষ্টায় ফরাসি বিপ্লবও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ ছিল। এটা চীন বা ভিয়েতনাম বা আলজেরিয়া বা কিউবা যাই হোক না কেন, বিপ্লব শুধুমাত্র তখনই আনুপাতিক সফলতা পেয়েছে যখন সাধারণ মানুষ সশস্ত্র যোদ্ধাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে গঠনমূলকভাবে কাজ করেছে। এই ধরণের বোঝাপড়া ছাড়া গেরিলা যুদ্ধ সম্ভব না। আমাদেরও ঠিক একই কাজ করতে হবে। 
(৫) আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশের মানুষের সর্বাত্মক  যুদ্ধঃ 
৩৫। শত্রুপক্ষ পররাষ্ট্রনীতিতে শক্তিশালী কারন তারা সমরনীতিতে শক্তিধর। কিন্তু এই শক্তিশালী অস্ত্রের মূলে, অর্থনৈতিক ভাবে শত্রুপক্ষ অত্যন্ত দুর্বল কারণ তারা অত্যাবশ্যকরূপে বাংলাদেশের উপর নির্ভরশীল, এমনকি যখন তারা আমাদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত তখনও। সাম্রাজ্যবাদী সরকার চালানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন তাদের অনির্দিষ্টকাল অর্থায়ন করবে না। অতএব,যদি আমরা আমাদের পররাষ্ট্র ও সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মসংস্থান করি,তাহলে আমাদের জনগণের সাথে তাদের একটি অর্থনৈতিক যুদ্ধ শুরু হবে যাতে আমরা শুধু তাদের পরাজিতই করতে পারব তা না বরং পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের ভিত্তিও নড়ে যাবে। আমাদের যা করতে হবে তা হল, যে অর্থনৈতিক অসহযোগ শেখ মুজিব দ্বারা শুরু হয়েছিলো,  জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে শত্রুদের চালানো পাশবিক অত্যাচারকে অগ্রাহ্য করেই শত্রুর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য। কারণ এই অর্থনৈতিক যুদ্ধই  হচ্ছে শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সবথেকে মারাত্মক অস্ত্র।  

(৬) শত্রু কৌশলঃ 
৩৬। কিন্তু, এসকল পাশবিক উন্মাদনার মধ্যে আমাদের জনগণের এই অর্থনৈতিক যুদ্ধ মোকাবিলা করার জন্য শত্রুপক্ষ এক অসৎ রণকৌশল অবলম্বন করছে। রাজধানী এবং শহরগুলিতে আমলাতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক নির্দেশনাকেন্দ্রগুলো শত্রুপক্ষ দখল করে নিয়েছে। তারা জানে গ্রাম বাংলার শস্যক্ষেত্র সরাসরি তারা দখল করতে পারবে না, তাই তারা এসবের দখল নেবার জন্য দ্বিমুখী আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে। তারা দুর্ভিক্ষ তৈরি করার জন্য কৌশলে আমাদের খাদ্যশস্য ধ্বংস করছে এবং শত্রুদের গুপ্তচরের কাজ করা কিছু বিশ্বাসঘাতকের আশ্রয়ে থাকা কিছু চোর ডাকাত সহ অন্যান্য নিচুস্তরের মানুষের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সামাজিক অনাচার তৈরি করে তারা আমাদের ধ্বংসের এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া তৈরি করতে চাচ্ছে। 
৩৭। তাদের সব সন্ত্রাস ও আতঙ্কের মধ্যে আমাদের জনসাধারণ খাদ্য ও অভ্যন্তরীণ সামাজিক শৃঙ্খলা হতে বঞ্চিত হচ্ছে,যে দুটোই মানবসমাজের টিকে থাকার জন্যে অপরিহার্য। শত্রুপক্ষ আশা করে যে, সমাজের এরকম ধ্বংস দেখে নিজেরাই আবার স্বভাববশত অন্যের উপরে নির্ভরশীল অবস্থায় ফিরে যেতে চাইবে এবং "আইন,শাসন ও ত্রাণ" এর জন্য শত্রু নিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। আর এভাবেই তারা আরও একবার বন্দি হয়ে যাবে আমলাতান্ত্রিক অবিচারের দাসত্বে এবং শত্রুপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর্থিক শোষণ ব্যবস্থায়। 
 ৩৮। এমনকি যদি আমাদের জনগণ শেখ মুজিবের বার্তা ভুলে গিয়ে দাসত্ব মেনেও নেয়, শত্রু ইতিমধ্যে আমাদের অর্থনৈতিক উপরিকাঠামো এতটাই ধ্বংস করেছে যে সেই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য শীঘ্রই ফিরে পেতে পর্যাপ্ত পুনর্নির্মাণের কাজ করতে হবে। যেন উম্মাদনার চিন্তা দ্বারা তারা আমাদের সমাজে আবির্ভূত হয়েছে প্রতিশোধপরায়ণ ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে যা তৈরি করবে আরো আরো দুর্ভিক্ষ,অনাচার এবং অবমূল্যায়ন। কাজেই তারা যখন চলে যাবে হয়ত পিছনে বাঙ্গালিদের মধ্যে রেখে যাবে এক ঝাঁক অমানুষ।
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(৭) আসল শত্রুঃ
৩৯। একটি জাতি হিসেবে গুরুতর বিপদের সময়েও আমাদের প্রধান শত্রু সুসজ্জিত বর্বর পশ্চিম পাকিস্তানী আর্মি না বরং সেই আদিম কালের সামাজিক কীট যারা এখন শত্রুদের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করছে। এরা অতীতে আমাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকদের সাথে মিলে তাদের সমর্থক হয়ে আমাদের উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করেছে।
৪০। শত্রুপক্ষ এবং তাদের দালাল-গুপ্তচরেরা তাদের সাফল্যের জন্য যতটুকু না তাদের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে,তারচেয়ে বেশি নির্ভর করে আমাদের নিজেদের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীলতার মারাত্মক অভ্যাসের উপর, এক্ষেত্রে “আইন,শৃংখলা ও ত্রাণ” এর জন্য “উপরমহলের” আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের উপর নির্ভরশীলতা। এই মারাত্মক অভ্যাসই আমাদের আসল শত্রু।

(৮) স্বাবলম্বনঃ
৪১। কিন্তু এখন পর্যন্ত শুধু নিছক আমাদের স্বাধীনতাই ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি বরং সমাজও ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের বাংলাদেশের মানুষদের উচিৎ অন্যের কাজের উপর এই সর্বনাশা নির্ভরশীলতা ছেড়ে দিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা,যেন আমাদের সামাজিক ভিত্তির এই প্রাণঘাতী শত্রুদের আগাছার মতো উপড়ে ফেলা যায়। এতেই আমাদের জাতীয় জীবন বাঁচবে।
৪২। কিন্তু এই গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র দেশপ্রেমিকদের অসংগঠিত ও অনিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপ ফলপ্রসূ হবে না, কারণ এই বিপথগামী পদক্ষেপগুলো অন্যান্য পথগুলোর মতোই আইনবিরোধী ও অসহনীয় হবে। এমন শাস্তিমূলক পদক্ষেপকে সত্যিকার অর্থে ফলদায়ক করতে হলে সার্বজনীন কারো অনুমোদন দরকার। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার (চাইলেও) এর আমলাতান্ত্রিক “অনুমোদন” জারি করতে পারে না কারণ মুক্তিফৌজ এখনো শত্রুপক্ষকে তাড়িয়ে দিতে পারছে না। 
৪৩। এখন একটি সহজ উপায় হচ্ছে শত্রুদের নজরদারির বাইরে থাকা আমাদের গ্রামগুলোতে যতদুর সম্ভব অভ্যন্তরীণ শৃংখলা সংরক্ষণ করা। আমাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে আমাদের প্রাচীন গ্রামগুলোর পঞ্চায়েতকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং এর “শৃংখলা” জোরদার করা যেন চোর ও ডাকাতদের প্রতিরোধ করা যায় এবং গুপ্তচরদের কার্যকরীভাবে দমন করে সম্ভাব্য শত্রুদের আশ্রয় থেকে তাদের বঞ্চিত করতে হবে যেন তাদের শাসন করে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফেরানো যায়।
৪৪। আর পঞ্চায়েত প্রশাসন থেকে আমাদের সমাজমূলে প্রাপ্ত শৃংখলা ও নিরাপত্তার সাথে স্বাবলম্বী হওয়ার ইচ্ছাসহ আমাদের গ্রামবাসীরা (অন্তত যারা শত্রুদের নজরদারির বাইরে) সর্বোচ্চ খাদ্য উৎপাদনের জন্য তাদের শ্রম ও সহযোগিতাকে একত্রিত করতে পারে (একে অন্যের প্রতি সামাজিক সৌজন্যতার সাথে) এবং শত্রুপক্ষের শিকার হওয়া ছাড়াই নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে পারে (যদি তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ না-ও হয়)। এখানে নিঃসন্দেহে অনেক কষ্ট হবে। বিভিন্ন উদ্ভাবনী পন্থায় দেশীয় মাধ্যম এবং পদ্ধতি ব্যবহার করে আঞ্চলিক পণ্য সমৃদ্ধ ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে আমাদের মানুষেরা রুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।এছাড়াও যেসকল পণ্য গ্রামে উৎপাদন করা সম্ভব না এমনকি আশেপাশের এলাকা হতেও পাওয়া সম্ভব নয় সেগুলোর জন্যেও এই উদ্ভাবনী ক্ষমতা কাজে আসবে। 
৪৫। যুদ্ধকালীন প্রস্তুতির সময়ে শেখ মুজিব এর বলা “ঘরে ঘরে দুর্গ” আমরা আমাদের গড়তে পারি শুধু একটি মাত্র উপায়ে, তা হল আর্থ-সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী  হয়ে, যা আমাদের শাশ্বত স্বাধীনতার বীজস্বরূপ। 
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(৯) গ্রাম ইউনিটঃ
	৪৬। প্রাথমিকভাবে গ্রামই হবে এসব কাজের মৌলিক ইউনিট কারন দৈনন্দিন (এসব কাজের ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষন) ব্যবস্থাপনা এবং এসব কাজ, সহযোগিতা এবং শৃঙ্খলার উপর নজরদারি গ্রামের চেয়ে বড় কোনো ইউনিটে সহজসাধ্য হবে না, যা আমাদের সমাজের মৌলিক, চলমান এবং অবিভক্ত একক। অনান্য ইউনিটগুলো ( ইউনিয়ন,থানা ইত্যাদি) শুধুমাত্র গ্রামগুলোর প্রশাসনিক জোট এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে,সেগুলো এখন শত্রু কবলিত হয়ে এবং দখলের ধরন অনুযায়ী আশ্রিত এবং লন্ডভন্ড অবস্থায় আছে । দখলকৃত, নজরদারীতে অথবা মুক্ত যে অবস্থাতেই থাকুক, ইউনিট হিসেবে শুধুমাত্র গ্রামই রয়েছে। 

(১০) স্বায়ত্তশাসনঃ
	৪৭। অন্য কোনো ‘প্রশাসন’ এর উপর নির্ভরশীলতা ছাড়াই গ্রামের দৈনন্দিন জীবনে গ্রামের পঞ্চায়েত হয়ে উঠবে সত্যিকার স্বায়ত্তশাসন। সত্যিকার অর্থে এটিই বাংলাদেশের প্রাচীন জনপ্রশাসন ব্যবস্থা ছিলো,যা ব্রিটিশদের প্রবর্তিত দ্বৈতশাসন নীতির মাধ্যমে অপসারিত ও অবমূল্যায়িত হয় এবং এখনো তা বজায় আছে । তবুও,আজকের দিনে প্রশাসনিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন হবে না, কারন ৭১ এর মার্চে শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক গন-অসহযোগ এর সময়  গ্রামবাসী তা চালু করেছিলো, যখন আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা বাস্তবিক অর্থেই অকার্যকর হয়ে পড়েছিলো এবং তখন এই ধরনের পঞ্চায়েত দিয়ে অথবা ভিন্ন (সালিশ,দরবার,বৈঠক ইত্যাদি) মাধ্যমে আমাদের গ্রামের আইন,শৃঙ্খলা এবং বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছিলো। এখন প্রায় একই ধরনের পরিস্থিতি চলছে, এখন আমাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে আমাদের গ্রামের পঞ্চায়েতগুলো নিজেদের প্রাথমিক সংগ্রাম হিসেবে পুনরায় চালু করতে হবে। এই মূলনীতি মনে রাখতে হবে যে,গ্রামবাসীদের নিজদের পঞ্চায়েত নিজেদেরকেই নির্বাচন করার জন্য উৎসাহ দিতে হবে যেন তারা নিজদের জীবনে পঞ্চায়তের সিদ্ধান্ত এবং বিধিমালা মেনে নিতে নৈতিকভাবে সম্মত থাকে । (বিস্তারিতের জন্য ৬৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)
৪৮। আমাদের সমগ্রিক যুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হওয়া সত্বেও,গ্রাম পঞ্চায়েত এর পুনঃপ্রবর্তন ইচ্ছাকৃতভাবে শত্রু কিংবা তার আমলাদের আরোপিত কোনো নিয়ম, আইন, বিধিমালা বা অধ্যাদেশ এর বিপক্ষে বা ভঙ্গে জড়িত থাকবে না। মূলত,শত্রু আমলাতন্ত্রে এই পঞ্চায়েতের কোনো নিবন্ধনও প্রয়োজন নেই; এটি গ্রামবাসীদের জন্য,গ্রামবাসীদের দ্বারা,গ্রামবাসীদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়;এর আওতাধীন (অনুচ্ছেদ ৬৭) কোনো নাম ছাড়াই অথবা শত্রুদের জিঘাংসার কোনো কারন হবে না এমন কোন উপযুক্ত নামে (এমন কি ‘শান্তি কমিটি’ এর নাম ব্যবহার করেও) গ্রামবাসীদের সাধারণ উৎপাদন এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্ম উন্মুক্তভাবেই চলবে। 
 
(১১) অর্থনৈতিক যুদ্ধঃ
 	৪৯। পঞ্চায়েত প্রশাসনের অধীনে স্বাবলম্বী আর্থসামাজিক “দূর্গ” এর সুরক্ষায় থেকে গ্রামবাসীরা তাদের কঠিন অর্থনৈতিক যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে তা শুধুমাত্র সহজ ব্যাপারই হবে না, একই সাথে তাতে শত্রুদের আরোপিত কোনো আইন ভঙ্গও হবে না। শত্রুদের আমলাতন্ত্রের আইন, আদেশ এবং বিচার ব্যবস্থায় জনগন অংশগ্রহন করবে না, শত্রুদের উৎপাদিত পন্য (বস্ত্রবয়ণশিল্প, সিমেন্ট, ময়দা, তৈরীকৃত পণ্য) ব্যবহার করবে না এবং আমাদের পণ্য (পাট, চামড়া, চা ইত্যাদি) ব্যবহার করা থেকে শত্রুদের বিরত রাখতে হবে (প্রয়োজনে উৎপাদন বন্ধ রেখে),  যা তারা আমাদের শোষণ করতে ব্যবহার করে। প্রতি বছর পাক মূদ্রায় ২৫০ কোটি রূপী এবং বৈদেশিক মূদ্রায় ১০০ কোটি রূপী ক্ষতি স্বীকার করে  এভাবে শত্রুপক্ষ খুব বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না  যার উপর তাদের শিল্প-সামরিক অর্থনীতি নির্ভরশীল।   জমির খাজনা দেয়ার উপরে এই অর্থনৈতিক যুদ্ধের প্রভাব খুব কম পরবে। যখন মানুষ শুধুমাত্র নিজেদের ব্যবহারের জন্য পণ্য উৎপাদন করবে এবং বিনিময় প্রথায় ব্যবসা শুরু করবে, এরকম অবস্থায় খাজনা নেবার মত খুব বেশি জায়গা থাকবে না। 













[bookmark: a345]<003.159.345> 	
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড		

১২। প্রতিরোধঃ
৫০। কিন্তু শত্রুরা সসভ্য উপায়ে যুদ্ধ করছেনা, তারা অমানবিকভাবে ছুটছে। তারা হত্যা, খুন, ধর্ষণ, বাড়িঘরে আগুন লাগানো ও লুটতরাজ করছে। যা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে আমাদের নিরস্ত্র গ্রামবাসীকে অবশ্যই যেকোন উপায়ে প্রস্তুত থাকতে হবে। ছদ্মবেশ ধারণ, লুকানো এবং শত্রুদের থেকে পালানোর সময় নিজেদের জানমাল এবং দ্রব্যসামগ্রী বিশেষ করে খাদ্য সাথে রাখতে হবে যাতে তারা শত্রুদের বার্তাবাহকদের বিরুদ্ধে তাদের অদূরবর্তী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারে। একই সময়ে শত্রুপক্ষের নিষ্ঠুরুতার প্রতি অন্ধ উত্তেজনাকে প্রতিনিয়ত জমিয়ে রেখে বিভিন্ন যুদ্ধকালীন কার্যক্রমের মাধ্যমে অদম্য ইচ্ছা ও সহ্যশক্তিকে গেরিলা যোদ্ধাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে (৬৭ অনুচ্ছেদ বি ২)। উক্ত সংগঠন এবং এইসকল কার্যক্রমের নীতিমালাগুলি তাদের নিজস্ব পঞ্চায়েতের দ্বারাই সর্বোচ্চভাবে মেনে চলতে হবে এবং যখন, যেভাবে, যেকোন উপায়ে এই ভিত্তিগুলি তাদের আর্থসামাজিক নীতি "গ্রামে গ্রামে দুর্গ" প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে হবে।
১৩। নিরাপদ ঘাটিঃ 
৫১। গ্রামে "দুর্গ" গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী এলাকাগুলি হচ্ছে যেসকল এলাকায় এখনো শত্রুপক্ষ হানা দেয়নি। শীঘ্রই কার্যক্রমগুলি একবার হানা দেওয়া গ্রামগুলিতেও ছড়িয়ে পড়বে যাতে জনগণ নতুন করে দল গঠন ও কাজ শুরু করতে পারে এবং আস্তে আস্তে অতি গোপনীয় প্রক্রিয়ায় এই কাজগুলি শত্রুদের পাহাড়াকৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে এবং এমনকি শত্রুদের দখলকৃত গ্রামগুলিতেও শত্রুদের নাকের ডগার সামনে দিয়ে কার্যক্রমগুলি ছড়িয়ে পড়বে। এই সকল গ্রামের দুর্গগুলিতেই আমাদের গেরিলারা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিরাপদ ঘাটি খুজে পাবে, শত্রুপক্ষের ভাড়াটে বিদেশি সৈন্যদের বিরুদ্ধে আমাদের সৈন্যরা যারা বিদেশী বা ভাড়াটে নয়, জনগণের সৈনিক হিসেবে কাজ করবে, জনগণের সহায়তায় ও নিরপত্তায় তারা জনগণকে সহায়তা ও রক্ষা করবে।
১৪। অংশগ্রহণঃ
৫২। অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তা ঘাটির সুবিধার চেয়েও গ্রাম "দুর্গ" চালু করলে তা আমাদের সামাজিক ভিত্তিকে ঐ বর্বর শত্রুদের কাছ থেকে রক্ষা করবে। এটি আমাদের একটি ইতিবাচক গঠনকৌশল দেবে এবং অসহায় গ্রামবাসীকে একটি গঠনমূলক লক্ষ্য দেবে যারা সম্ভবত বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে শোষিত ও নিষ্পেষিত মানুষ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, মূক্তিফৌজের একার দ্বারা খুব দ্রুত বিজয় অর্জনের অনির্ধারিত প্রত্যাশার অসহিষ্ণুতা এবং এর ফলশ্রুতিতে তৈরি হওয়া হতাশা থেকে এদের রক্ষা করবে এবং আমাদের উদ্দেশ্যের অনিবার্য দেরির ভয়াবহ বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত রাখবে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ ও দায়িত্ব দেওয়ার মাধ্যমে একদিকে তারা আমাদের নেতৃত্ব ও মুক্তিফৌজের সাথে সংহতি প্রকাশ করবে এবং শত্রুপক্ষ ও তাদের অনুচরদের প্রতি তাদের ঘৃণা অব্যাহত রাখবে। একমাত্র এভাবেই আমরা সাড়ে সাত কোটি জনগণকে পাশে নিয়ে শত্রুদের আমাদের মাটি থেকে নির্মূল করার এক যুদ্ধ শুরু করতে পারব এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের এই অস্থায়ী ঘাটিকে ভীষণভাবে নাড়া দিতে পারব। 

১৫। বৈদেশিক নীতিঃ 
৫৩। শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করে দেওয়ার মত এমন প্রাথমিক আত্মনির্ভরশীল আত্মবিশ্বাস আমাদেরকে একটি সফল বৈদেশিক নীতি তৈরির ক্ষেত্রে শক্ত অবস্থান দিতে পারে। 
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একমাত্র এরপরই তখন আমরা স্পষ্ট এবং পরিস্কারভাবে বলতে পারব, পাকিস্তান মৃত এবং তারা তারা চিরদিনের মত বিদায় নিয়েছে ও পাকিস্তানিদের আবরণ লাগিয়ে চলা পশ্চিম পাকিস্তানি সন্ত্রাসীদের বাংলাদেশের ভাগ্যের উপর কোন ধরনের আইনগত অধিকার নেই। যাতে আমাদের উদবাস্তু ব্যাক্তিরা আমাদের নিজস্ব নিরাপত্তায় ঘরে ফিরে যাবে,যতক্ষণ না পর্যন্ত স্বাধীনতার চেয়ে কোন অংশে কম বিজয় অর্জিত না হয় এবং শত্রুপক্ষে সাথে আত্মসমর্পণ ব্যাতীত কোন ধরনের আলোচনার অবকাশ নেই। আমরা এরপর বিশ্বমানবতার বিবেকের উপর এসকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ব্যাপারে কষাঘাত করব যারা বা যেসকল সরকার 'ইয়াহিয়ার সন্ত্রাসীদের" সহযোগিতা করছেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের এমন অমানবিক বর্বরতার প্রতি বিশ্বশক্তিদের নীরবতামূলক ষড়যন্ত্রকেও প্রশ্নের সম্মুখীন করব।
১৬। প্রথাগত বনাম গেরিলা যুদ্ধঃ 
৫৪। এমন একটি সামগ্রিক যুদ্ধ শুরুর ক্ষেত্রে প্রথমে এবং মুখ্যভাবেই এই উপলধ্বি আমাদের সকলের মধ্যে নিয়ে আসা আমাদের জন্য জরুরি,বিশেষ করে আমাদের তরুণদের মধ্যে যে,আমরা কোন প্রথাগত যুদ্ধে লড়ছিনা যেখানে আমরা আমাদের সামরিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একটি সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুদলকে বিধ্বস্ত করতে এসেছি। আমাদের যুদ্ধটি হচ্ছে গেরিলা যুদ্ধ যেখানে আমরা শেখ মুজিবের মতে "যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে" শত্রুকে ধ্বংস করে দিতে হবে। এর প্রথম পর্যায়ে যখন আমাদের গেরিলারা শক্তি সঞ্চয় করছে তখন তাদের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে সন্দেহজনক বিশ্বাসঘাতক ও অর্থ পাচারকারীদের নির্মূলে লোকজনকে সহযোগিতা করে সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা এবং দ্বিতীয়ত যুদ্ধে ওৎপাতা ও শত্রুপক্ষের বাণিজ্যিক যোগাযোগ নষ্ট করে দেওয়া এবং এতে করে তাদের যুদ্ধকালীন খরচকে অসহনীয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। একমাত্র যখন শত্রুপক্ষের অবস্থা যথেষ্ট নড়বড়ে হয়ে যাবে তখনই আমাদের যুদ্ধের সর্বশেষ পর্যায় সকল স্তরের জনগণ একত্রিত হয়ে তাদের সর্বশেষ আক্রমণটি করতে হবে। আমাদের সৈন্যদের অবশ্যই যেকোনভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে "সামরিক যুদ্ধের" জন্য সবাই একসাথে না বরং একটি অংশ হিসেবে, যদিও এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, আর্থসামাজিক যুদ্ধে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে একটি সমষ্টিগত যুদ্ধ গড়ে তুলতে হবে। কারণ এছাড়া অন্য কোন উপায়ে গেরিলা যুদ্ধ লড়ার সুযোগ নেই।
১৭। মাঠকর্মীঃ 
৫৫। এই সমগ্র যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের জনগণের সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা হচ্ছে নিবেদিতপ্রাণ কিছু মাঠকর্মীদের নিয়ে গঠিত সেনাদল। বাংলাদেশের গ্রামগুলিতে আর্থসামাজিক "দুর্গ" গড়ে তুলতে কর্মীদের সক্রিয় করতে হবে। প্রথমেই প্রত্যেক কর্মীকে কঠোর পরিশ্রমের অভ্যাস গঠন করতে হবে, দেশমাতৃকার স্বয়ংসম্পূর্ণতা কেন আনতে হবে (উদ্দীপনা) এবং কিভাবে  আনা যায় (পদ্ধতি), তা নিয়ে ভাবা শিখাতে হবে। এছাড়াও তাকে গ্রামের অর্থনৈতিক জীবনে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে খাপ খাইয়ে নিতে হবে যাতে সে গ্রামবাসীকে সক্রিয় করার আগে তাদের আস্থা অর্জন করতে পারে।
৫৬। এরপর সে যেকোন একটি গ্রামকে তার উপর সমর্পিত নির্দিষ্ট কাজ হিসেবে নির্বাচন করতে পারে এবং নিয়মানুবর্তী প্রক্রিয়ার (অনুচ্ছেদ ৬৪ দ্রষ্টব্য) মাধ্যমে গ্রামের বয়োজ্যোষ্ঠদের আড়ালে ত্থেকে জনগণের অদম্য ইচ্ছাকে উঁচুতে তুলে ধরতে পারে, শত্রুদের বর্বরতাকে তুলে ধরে তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থসামাজিক "দুর্গ" কে প্রাথমিক ঢাল হিসেবে নিয়ে শত্রুদের মরণঘাতী অস্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে।
৫৭।এবং এভাবেই আমাদের রাজনৈতিক যুদ্ধের ভিত্তি মাঠর্মীদের সাথে নিয়ে,সামরিক যুদ্ধের সম্মুখভাগে থাকা সশস্ত্র যোদ্ধাদের নিয়ে,আর্থ সামাজিক যুদ্ধের আসল হাতিয়ার জনগণকে পাশে নিয়ে আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে সত্যিকার ও বাস্তবিকভাবেই শত্রুদের পরাজিত করতে পারব। 
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ঘ। কেন পরাভূত করতে হবে?
৫৮। কিন্তু এর পরে কি? যখন শত্রু পরাজিত হয়ে যাবে তখন আমরা এই স্বাধীনতা দিয়ে কি করবো? একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর হলো আমরা স্বাধীনতাকে আমাদের কল্যাণের জন্য ব্যয় করবো।
৫৯। আমরা কিন্তু ২৩ বছর আগেই হয়ে সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে স্বাধীন হয়েছি। যখন তারা তাদের স্বাধীনতার ন্যায্য অংশ থেকেও বেশি নিজেদের উন্নতি এবং শক্তি সমৃদ্ধিতে ব্যয় করেছে, তখন আমরা তা করিনি। আর তাই এখন আমরা যে শুধু আমাদের উন্নতি এবং শক্তিই হারিয়েছি তা নয় বরং আমরা আমাদের ‘স্বাধীনতা’কেও হারাতে চলেছি।
৬০। কিন্তু কোন জাতি বা সমাজই সম্পূর্ণ স্বাধীন অথবা সম্পূর্ণ পরাধীন হতে পারে না, কারণ প্রতিটি সমাজই তার কাজকে এক অনন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে পারে। স্বাধীনতা যতটুকু আছে তা ধরে রাখা এবং একইসাথে উন্নতি ও শক্তিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে অবশিষ্ট স্বাধীনতাকে সম্ভাব্য সকল উন্নতি ও শক্তির জন্য ব্যবহার করা। অন্যথায় শক্তি, সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আমরা বাংলাদেশের মানুষেরা এখন নিদারুণ যন্ত্রণায় তা খুঁজে বেড়াচ্ছি।
৬১। আর এই পদক্ষেপ প্রতিটি মানুষেরই নিজে থেকে নিতে হবে। নেতাদের অবশ্যই পথ প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজন; কিন্তু যতক্ষণ না সমাজের প্রান্তিক স্তরের মানুষেরা আমাদের সাথে শৃংখলাবদ্ধ হয়ে এবং পারস্পরিক সহযোগিতায় তাদের ফলপ্রসূ (আর্থিক) এবং প্রতিরক্ষামূলক (সামাজিক) কাজ শুরু করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়। মানুষের হাতেই স্বাধীনতা, শক্তি ও সমৃদ্ধির চাবি রয়েছে।
৬২। শেখ মুজিব আমাদের কল্যাণের জন্য গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রকে বেছে নিয়েছিলেন। এই পথে আমরা যা-ই অনুসরণ করি না কেন, (বিভিন্ন ‘মতবাদ’এ একাত্ম না হয়ে) আমাদের স্থায়ী কল্যাণের জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হবে গণতান্ত্রিক স্বায়ত্বশাসক কর্তৃক সামাজিক সহযোগিতা দ্বারা সমাজের ভিত্তি স্থাপন করা (যা প্রতিটি গ্রামের দুর্গস্বরূপ), যেখানে সকলে সমাজের প্রতারকের অধীনতা এবং শোষণ থেকে তাদের গঠনমূলক জীবনীশক্তি রক্ষা করতে পারবে। সকল উন্নয়নশীল দেশগুলো বিভিন্ন ‘মতবাদ’কে উপেক্ষা করে সাম্য বা যৌথ, গ্রাম বা নগর, সমষ্টিগত বা বিভক্ত ইত্যাদি যেমনই হোক না কেন, এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই গণতান্ত্রিক স্বায়ত্বশাসন যা সমাজের নিম্নস্তরের একমাত্র কর্তৃপক্ষ। আমাদেরও তেমনই করা উচিৎ। নেতা, তার প্রতিনিধি এবং তার কর্মচারি সবাইকেই অবশ্যই সচল, পথপ্রদর্শিত এবং তাড়িত হতে হবে। কিন্তু আমাদের সমাজের নিম্নস্তরের মানুষকে অবশ্যই এই পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সক্রিয় হতে হবে।
৬৩। যদি এরপর, আজকের শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের মানুষদের অন্ধ মানসিকতাকে যদি তাদের আত্মনির্ভরশীলতার অদম্য ইচ্ছায় রূপান্তরিত করা যায় এবং তাদের শ্রম, সহযোগিতা এবং শৃংখলাকে ঘৃণিত শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের হাতিয়ার এবং ঢালস্বরূপ প্রতিটি গ্রামে গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যতভাবে এবং যতটুকু পরিসরে ছড়িয়ে দিয়ে একই সামাজিক-অর্থনৈতিক ‘দুর্গ’ গঠনে  সক্রিয় করা যায়, তাহলে সময়ের সাথে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করার মাধ্যমে আমাদের কল্যাণের একটি নতুন সূচনা হবে। এবং এই গঠনশীল গ্রামগুলোর শক্ত অবস্থানেই আমাদের জাতীয় কল্যাণের মহাপরিকল্পনার ভিত্তি রচিত হবেএবং আমাদের দেশ দ্রুত, নিশ্চিতভাবে, উচ্চমাত্রায় উন্নয়নশীল এবং বৃহত্তর কারো অসহায় শিকার না হয়ে উপরে উঠবে।
আমাদের জাতির এই অবশ্যম্ভাবী জন্মলগ্নে মাঠকর্মীদের এখনই সুযোগ বাংলাদেশের মানুষদের দুর্ভোগকে অনুকূল সময়ে রূপান্তরিত করার। 
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৩। মাঠকর্মীদের করণীয় এবং বর্জনীয় 		
৬৪। করণীয়ঃ
১। কাজের জন্য নিজের গ্রামটিকে বেছে নিন যেখানে আপনি নিজেকে সবচাইতে নিরাপদ এবং সমাদৃত মনে করবেন (একের অধিক কর্মী একই গ্রামে কাজ করতে পারবেন কিন্তু একটি গ্রামে যদি ইতিমধ্যে তালিকার ৮ নম্বর পর্যায়ে চলে যায় তবে সেখানে ভিড় করবেন না)
২। শান্তভাবে অবস্থান করুন এবং আমাদের উদ্দেশের প্রতি তাদের মনোভাব খেয়াল করুন (যদি মনোভাব বেশি শত্রুভাবাপন্ন হয় আপনি তাদের সাথে যোগ দেওয়ার ভান ধরতে পারেন এবং শত্রুদলের একজন হয়ে কাজ করুন অথবা আপনি গ্রাম ত্যাগ করতে পারেন এবং আপনার পছন্দানুযায়ী অন্য কোন গ্রামে চলে যেতে পারেন! যদি না হয়)
৩। গ্রামবাসীদের মধ্যে শ্রেণিবিভাগ করুন, বিশেষকরে প্রভাবশালী বয়োজ্যেষ্ঠ এবং কর্মঠ কর্মীদের আপনি মনে মনে উদ্দ্যেশ্য অনুযায়ী (১) বন্ধুভাবাপন্ন (২) নিরপেক্ষ এবং (৩) শত্রুভাবাপন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলুন। আমাদের উদ্দ্যেশ্যের প্রতি নিবাদিত প্রাণদের খুঁজে বের করুন।
৪। উৎপাদনক্ষম পরিশ্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনের সাথে তাড়াতাড়ি মিশে যান।
৫। আন্তরিকভাবে মানুষ্কে সহযোগীতার মাধ্যমে বন্ধু বানাতে শুরু করুন এবং তাদের আস্থা অর্জন করতে থাকুন।
৬। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে ভবিষ্যত গ্রামরক্ষা কর্মীদের বিশ্বস্ত কেন্দ্র গড়ে তুলতে চুপসারে প্রচারাভিযান শুরু করুন তাদেরকে “প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়ে তোলার” চেতনায় অণুপ্রাণিত করুণ (গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠোদের সাথে মন্ত্রণাকারী আসন্ন বিপদজনক শত্রুদের দমন করুন)
৭। এসকল কেন্দ্রের মাধ্যমে কাজ করে গ্রাম পঞ্চায়েতকে নতুন দল গঠনে সক্রিয় করা (যদি প্রয়োজন হয়) এবং স্বাভাবিক কার্যক্রমগুলির আয়োজন করা (অনুচ্ছেদ ৬৭ বি১ দ্রষ্টব্য)
৮। যুদ্ধকালীন কার্যক্রমে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সহযোগীতা এবং উৎসাহিত করা (অনুচ্ছেদ ৬৭ বি ২)।
৯। আপনার ধারনানুযায়ী গ্রামটি যখন আমাদের গেরিলাদের জন্য নিরাপদ মনে হবে আপনি তখন আপনার দলনেতা অথবা স্থানীয়ভাবে প্রসিদ্ধ কোন নেতা বা আমাদের একই উদ্দেশ্যের কোন কর্মীর মাধ্যেমে উপযুক্ত অঞ্চলকে জানিয়ে দিন।
১০। গ্রামের লোকদের তাদের নিজেদের স্বনির্ভরতা সক্ষমতার উৎসাহ দানের মাধ্যমে গ্রামের দুর্গকে আরো শক্তিশালী করে তুলুন।

৬৫। টিকাঃ ক) উপরোক্ত ধাপগুলি গৃহীত হবে সাফল্যের উপর। একটি ধাপের পর আরেকটি ধাপের ব্যাপারে আপনি যখন নিশ্চিত হবেন- শত্রুপক্ষের লুটতরাজ অথবা শত্রুদলের দালালদের উপস্থিতি সাজানো কার্যক্রমে সমস্যা করতে পারে এবং আপনাকে সবকিছু আবার নতুন করে শুরু করতে হতে পারে। 
খ) ৫ম ধাপ থেকে ১০ম ধাপগুলিকে চলমান, তীব্রতর ও বিস্তৃত করতে হবে।

৬৬। বর্জনীয়ঃ “ভিত্তি ফৌজ”এর প্রশিক্ষণ নেওয়া এবং শপথ গ্রহণের পর-
(১) বাংলাদেশ ছেড়ে যাবে না (একদম যদি বাধ্য না হয়)। যুদ্ধটি বাংলাদেশে হচ্ছে এবং এটি সেখানে লড়তে হবে এবং সেখানেই জিততে হবে। যতদূর ব্যাপ্তি পর্যন্ত ততদূর সম্ভব আপনার কাজ করে যেতে কারণ প্রতিটি ক্ষুদ্র কাজেই আমাদের উদ্দেশ্যকে সহায়তা করবে।
(২) ৬৪ অনুচ্ছেদের  ৩য় ধাপে পৌছে থাকার পর হাল ছেড়ে দেবেন না। ৮ম ধাপ পর্যন্ত চালিয়ে যান এবং শুধুমাত্র তখনই আপনি কাজের জন্য অন্য গ্রামে চলে যেতে পারেন।
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(৩) একই সময়ে আপনার উদ্যমকে একটি গ্রামের চেয়ে বেশি জায়গায় ছড়িয়ে দেবেন না।
(৪) জনগণের থেকে কোনরূপ নেতৃত্ব গ্রহণ বা অন্বেষণ করবেন না। এটি দোষ প্রকাশ করে এবং তৃণমূলকর্মীদের মৃত্যু ঘটায়। গতি নির্ধারক হিসেবে কাজ করুন।
(৫) কারো করুণা গ্রহণ করবেন না,  এটা আত্ম-স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রতি অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়।
(৬) কোন ধরনের তহবিল সংগ্রহ করবেন না। সহযোগিদের শ্রম এবং সম্পদের উপর নির্ভর করুন।
(৭) নিজের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে শাস্তি প্রদান করবেন না (বার্তাবাহক বা যেকেউ হোক) যা ন্যায়হীনতা। স্থানীয়দের সম্মতি নিন।
(৮) বার্তাবাহকদের উপর দন্ডবিধায়ক কাজের কোনরুপ চিহ্ন রাখবেন না বা জনসম্মুখে প্রকাশ করবেন না। 
(৯) শত্রুদের আক্রমন করবেন না; ছদ্মবেশ নিন বা তাদের থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন, শত্রুদের মুক্তিফৌজদের কাছে ছেড়ে দিন।
(১০) জনগণের সাথে প্রতারণা বা লুটরাজ করবেন না অথবা মুক্তিযুদ্ধের ন্যায় তাদের আথিতেয়তার উপর কোন ধরণের কর নির্ধারণ করবেন না। প্রকৃত মুক্তিফৌজ অবশ্যই এগুলো করবে না।

৪। গ্রাম পঞ্চায়েতের মূলকাঠামো
৬৭। ক) একটি সংগঠনঃ 
১। আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসী গ্রামবাসীদের একটি সাধারণ সভার মাধ্যমে এর সদস্য ও গ্রামের অধিবাসীদের নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। পঞ্চায়েতের অধিক সদস্যর উপস্থিতি বিশৃখলা তৈরী করতে পারে। গ্রামের আকারের উপর নির্ভর করে ৩ থেকে ৭ সদস্য নিয়ে এটি গঠন করতে হবে।
২। উক্ত সভাতেই নতুন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে একজন পঞ্চায়েত নেতা মনোনীত করতে হবে এবং গ্রামবাসীদের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হতে হবে। অর্থাৎ পঞ্চায়েতের নেতার সকল সিদ্ধান্ত এবং নিয়ম মেনে চলার অঙ্গিকার করতে হবে। তিনি পঞ্চায়েতের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করবেন এবং গ্রাম সরকারের প্রধান হিসেবে থাকবেন।
৩। নিজেদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য নিজস্ব প্রণালী ও প্রক্রিয়া পঞ্চায়েতকে নির্ধারণ করতে হবে। সংকটকালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও গ্রামবাসীদের শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা নেতার কাছে অর্পণ করতে হবে।
৪। দুমাস বা এর পাশাপাশি সময়েই গ্রামবাসীদের মধ্যে সাধারণসভা হতে হবে। প্রতি সভাতেই নিন্দাপ্রস্তাব থাকবে। যদি কোন পঞ্চায়েত সদস্য খুবই অপরিহার্য হয়ে উঠেন আলোচনা এবং সিদ্ধান্তের পর সদস্য পুনঃনির্ধারণ বা পুনঃস্থাপিত হবেন।

৬৭। খ) কার্যাবলীঃ 
১। সাধারণ কার্যাবলীঃ নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল আর্থ সামাজিক গ্রাম দূর্গ গড়ে তুলতে হবেঃ
অ) চোর-ডাকাত, কর্তব্যচ্যুত ও প্রতারকদের গ্রাম নিরাপত্তাকর্মীদ্র মাধ্যমে কঠোর হাতে দমন ও প্রতিরোধ করতে হবে।
আ) গ্রামের সকল বিবাদ স্বচ্ছতা ও তৎপরতার সাথে নিষ্পত্তি ও ন্যায় নির্ধারণ করতে হবে যাতে বাহিরের সংস্থার উপর “আইন, শৃঙ্খলা ও বিচারের” জন্য নির্ভরতা দূর করা যায়। 
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ই) সকল ক্ষেত্রে সমন্বিত শ্রম বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মালিক-শ্রমিকের মধ্যে ফলন ভাগ করার চর্চা পুনরূজ্জীবিত করা।
ঈ) গ্রামের সকল ভূমি, পানি, সবজি এবং প্রাণীজ সম্পদ ব্যবহার করে সমন্বিত শ্রমের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন সর্বোচ্চকরণ।
উ) দেশীয় সম্পদ (কৃষি, শিল্প, কারুশিল্প, দক্ষতা এবং শ্রমের মাধ্যমে) থেকে সর্বোচ্চ এবং বৈচিত্রময় গ্রামীণ পণ্য উৎপাদনে চিন্তা ও পদ্ধতিতে স্থানীয় উদ্ভাবনীক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং স্ব-পুষ্টিসাধনে যতটা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, সংস্কৃতি ও বিনোদন, গ্রামে উৎপন্ন করা যায় এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ বিনময়ের মাধ্যমে পাওয়া যায় তা অর্জনে অদম্য ইচ্ছা বজায় রাখা।

২. যুদ্ধকালীন কর্মকান্ডঃ নিম্নলিখিত কাজের মাধ্যমে গ্রাম্য "দুর্গ" গুলোকে প্রাথমিক ঢাল এবং একইসাথে শত্রুর বিরুদ্ধে মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হবেঃ
(এ) শত্রু গুপ্তচরদের এতটা কার্যকরীভাবে দমন করতে হবে যেন সম্ভাব্য কেউও ভীত হয়। 
(বি) শত্রু অভিযানের হাত থেকে লুকানো, ছদ্মবেশ ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল এবং ভান্ডার তৈরি করা ও প্রস্তুত রাখা।
(সি) শত্রুপক্ষের প্রতি আর্থ-সামাজিক বয়কট বজায় রাখা। 
(ডি) অননুমোদিত আগ্নেয়াস্ত্র হেফাজতে নেয়া এবং তার প্রকৃত ব্যবহার নিশ্চিত করা।
(ই) মুক্তিফৌজের জন্য খাদ্য, আশ্রয়, তথ্য এবং সহায়তা নিশ্চিত করা। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা, বিশেষ করে শত্রুপক্ষ ও তার দালালদের অবস্থানের তথ্য। প্রয়োজনে ভিত্তিফৌজের দলনেতা অথবা গুরুত্বপূর্ণ নেতা অথবা স্থানীয় কেউ যে আমাদের সাথে একই উদ্দেশ্যে কাজ করছে।

৬৭। গ) গ্রাম রক্ষীবাহিনীঃ
পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে কর্মচঞ্চল এবং সক্রিয় সদস্য বাছাই করে গ্রাম প্রতিরক্ষার জন্যে বাহিনী বানাতে হবে। ‘জনতা’র সুবিধার্থে পঞ্চায়েত প্রধানের আদেশাধীনে তারা সকল সমন্বিত শ্রমিকদের একেবারে পুরোভাগে নিযুক্ত হবে, যেমন সামাজিক রীতি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বাঁধ নির্মাণ, নিষ্কাশন, সেচ, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং যোগাযোগ। সকল কাজের সাথে রক্ষীবাহিনী গ্রামের পরিচ্ছন্নতা এবং সৌন্দর্যায়নে দায়িত্ব পালন করবে। যুদ্ধাবস্থায় তাদের বিশেষ কাজ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।
৬৭। ঘ) আর্থিক সংস্থান 
যখন গ্রামীণ কর্মকাণ্ড সমন্বিত শ্রম, সম্পদের বিনিময় এবং ফলনের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হয়, তখন আর্থিক সমস্যা আবির্ভূত হওয়া উচিৎ নয়। যেকোনো ক্ষেত্রে, টাকাই হচ্ছে প্রতারণা ও দুর্নীতিগ্রস্থ হওয়ার  প্রধান উপায় এবং এটা থেকে সর্বাত্মকভাবে দূরে থাকতে হবে। এবং এই সময়ে এটি একটি শত্রুপক্ষের ফাঁদ।
৬৭। ঙ) পারিশ্রমিক
পঞ্চায়েত এবং গ্রামরক্ষীবাহিনীর সদস্যরা প্রাথমিক ভাবে তাদের সাধারণ কাজের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবা এবং অবৈতনিক দায়িত্ব পালন করবে। গ্রামীণ পণ্যের পূর্ব-অনুমোদিত বন্টনের মাধ্যমে সাপ্তাহিক অথবা মাসিক সম্মানী দেয়া হবে যা 
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পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় গ্রামীণ প্রচেষ্টার ফলে বর্ধিত উৎপাদন থেকে দেয়া হবে। এই সম্মানী সাধারণ সভায় গ্রামবাসীদের তরফ থেকে হয়ত প্রদান করা হবে যখন পঞ্চায়েত বিপরীত কোন পন্থা খুঁজে বের করবে।
                                                               
৫।ক্যাম্প রুটিন
(এবং পাঠ্যসূচীর আওতা)
৬৮. সকল ক্যাম্পের প্রশিক্ষণেই একই রকম মনোভাব বজায় রাখা খুব জরুরী। প্রশিক্ষণ এবং লেকচারের নির্বাচিত বিষয়গুলো পাঠসূচি থেকে এই অংশে তালিকাভুক্ত করা হবে যেন প্রাত্যাহিক সূচীর মাধ্যমে ক্যাম্পের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়। সময় থাকলে উন্নতির জন্য আরও বেশি কাজ অথবা লেকচার প্রদান করা হবে।
৬৯. প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে এবং ক্যাম্পের সুযোগ-সুবিধা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের শুরুতেই একজন জেনারেল এবং শারীরিক প্রশিক্ষকের অধীনে ২৫০ জনের গ্রুপে ভাগ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। প্রতিটা গ্রুপ আবার ১০টি করে কর্মীদলে ভাগ করে দেয়া হবে।
৭০. প্রতিটি ক্যাম্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা এবং প্রশাসকের পরামর্শে প্রশিক্ষকদের সাহায্যে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার করে হলেও প্রকৃত সময়সূচী দেখানো হবে। ক্যাম্পে দিন শুরু হবে পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে সকাল ৫টা ৩০ এ এবং শেষ হবে রাত দশটায় আলোচনার মাধ্যমে। ব্যবহারিক কাজগুলোর সময়সীমা ১২০ মিনিট করে হতে পারে কিন্তু লেকচারের বিষয়গুলো ৬০ মিনিটের বেশি হবে না। ভিন্ন ভিন্ন দলের জন্য লেকচারগুলোর পুনরাবৃত্তি হবে। 

৭১. ব্যবহারিক কাজের বিষয়ঃ 
এ. প্রেরণামূলক (সকল প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য)
পি.১ ক্যাম্প জীবনের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলায় রূপান্তরিত করা।
পি.২ দৈনিক সকালের শরীরচর্চা এবং বিকালের খেলাধুলা (কোন অনুশীলন বা কুচকাওয়াজ নয়)
পি.৩ ক্যাম্পের পরিচ্ছন্নতা এবং সৌন্দর্যবর্ধন জন্য প্রতিটি ক্যাম্পের সকল ছেলের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গা বরাদ্দ করে দেয়া হবে।
পি.৪ দলগত ভাবে ক্যাম্পের কাজ করা। প্রতিটি দল নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো আবর্তন পদ্ধতিতে করবেঃ
(অ) ক্যাম্পের স্বাস্থ্যব্যবস্থা, আবর্জনা নিয়ন্ত্রণ এবং সদ্ব্যবহার।
(আ) ক্যাম্প পরিষ্কার করা এবং যোগাযোগ। 
(ই) ক্যাম্পের জন্য পানি আনা এবং ব্যবহারের জন্যে সঞ্চয় করা।
(ঈ) ক্যাম্পের জন্য জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ এবং বাজারজাতকরণ।
(উ) ক্যাম্প আবাসন, হাসপাতাল, মসজিদ, মন্দির সংস্কার এবং উন্নয়ন।
(ঊ) ক্যাম্পে রান্না, পরিবেশন এবং কর্মীদলের জন্য খাদ্য পরিবহন।
(ঋ) ক্যাম্প নিষ্কাশন, জলপ্রবাহ, বন্যা এবং খরা থেকে সুরক্ষা। 
(এ) ক্যাম্পে নাপিত এবং ধোপার কাজ। 
পি.৫ দলগত ভাবে গ্রাম্য কাজ (সকল দলের জন্য আবর্তন পদ্ধতিতে)
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(ঐ)কোদালের ব্যবহারঃ মাটি খোঁড়া এবং মাথায় করে জলাশয়,বাঁধ এবং রাস্তা তৈরির কাজের জন্য বয়ে নিয়ে যাওয়া।
(ও)ব্যবহারিক ক্ষেতে লাঙ্গল এবং নিড়ানীর ব্যবহার। 
(ঔ)ফল এবং সবজি ফলন, চাষের বেড তৈরি করা, সারের মিশ্রণ, বীজ বপন এবং চারাগাছের রক্ষা।

৭১) বি) পদ্ধতিমূলক ( বিশেষ করে কর্মচারীদের জন্য)
পি.৬ গ্রামীন কারুশিল্প/এবং কারখানাঃ প্রত্যেক প্রশিক্ষনার্থীকে নিম্নের যেকোন একটিতে অংশগ্রহন করতেই হবে –
বাঁশ, বেত, ঘাস, পাতা এবং কাঠের কাজ, সেলাই, মৃৎশিল্প, প্রাথমিক চিকিৎসা, গ্রাম্য মূর্তিনির্মান, ছবি আঁকা, রঙ করা, গান গাওয়া, বাদ্য বাদন সহ যেকোন প্রকার গ্রামীণ কারু এবং শিল্প যা ক্যাম্পে করা সম্ভব।

পি.৭ স্বায়ত্বশাসন অনুশীলনঃ
(ক) এই কাজের শুরুতে প্রত্যেক কর্মচারীকে তার গ্রামের বাড়ির ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ী পুনরায় সাজানো হবে এবং নতুন দল তাদের দলনেতা বাছাই করবে। 
(খ) নির্দেশক দল সমান সংখ্যক প্রশিক্ষনার্থী সদস্য নিয়ে পুনরায় সংঘঠিত হবে, তারা তাদের নিজস্ব পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েতের নেতা নির্বাচন করবে (কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা হবে না। দলের সবাই একসাথে বসবে এবং নির্দেশককে বিচারক রেখে নিজেদের মধ্যে আলাপ এবং কন্ঠ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করবে)। 
(গ) দলনেতা তার দলের পঞ্চায়েত এবং নির্দেশকের সাথে প্রতি রাতে বসে সারা দিনের অগ্রগতি এবং সমস্যা নিয়ে আলাপ করবেন, শাস্তিমূলক বিষয়সমূহ বিবেচনা করবেন এবং প্রয়োজনে শাস্তির জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করবেন এবং পররবর্তী দিনের কর্মসূচি ঠিক করবেন।
(ঘ) তিনদিন অন্তর দলের সকল প্রশিক্ষনার্থী সহ পঞ্চায়েতের সভা হবে। দলনেতা, পঞ্চায়েতের সদস্য কিংবা পঞ্চায়েতের নেতার নামে কোন অভিযোগ থাকলে এতে শোনা হবে এবং প্রয়োজন হলে পুনরায় নির্বাচন অথবা পরিবর্তন করা হবে।

পি.৮ স্ব-নির্ভরতার অনুশীলনঃ
পি৪ এবং পি৫ এর প্রতিটি দলের কাজ শিবিরের কর্তৃপক্ষ মূল্যায়ন করবে এবং পি৬ এর পণ্য স্থানীয় বাজারে জন্য বিক্রি করে উন্নত খাবারের ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিটি সদস্য অথবা দল যাদের সামগ্রিক ফলাফল সবচেয়ে ভালো হবে, তাদের বিশেষভাবে প্রশংসিত করা হবে। 

পি৯ এবং পি ১০ তথ্য সংগ্রহ এবং ছোট অস্ত্রের প্রশিক্ষন সাধ্যমতো দেওয়া হবে। 

৭২) বক্তৃতার বিষয়সমূহঃ

(ক) সাধারণ (জি)
১) উৎসাহ প্রদান/ অনুপ্রেরণামূলক (সকল প্রশিক্ষনার্থীর জন্য)
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	জি-১
	জরুরী; কিভাবে এটাকে  শেখ মুজিবের “সাড়ে সাত কোটি মানুষের যুদ্ধে” পরিনত করা যায়
	৪-৫, ৮-১০, ৫৪ পেজের লেখা দ্রষ্টব্য

	জি-২
	দলীয় কর্মসূচির নিয়মাবলী 
	১৮

	জি-৩
	আমরা কেন এখানেঃ শেখ মুজিবের ৬ দফা দাবীর পক্ষে বাঙালি জাতীয়তাবাদ
	২১-২২

	জি-৪
	শত্রুপক্ষঃ তাদের অমানবিকতা
	২৪

	জি-৫
	ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
	২৩-২৬

	জি-৬
	
	২৭

	জি-৭
	আমাদের সম্পদ ও ঘাটতি
	২৯

	জি-৮
	অন্যান্য বিপ্লব থেকে শিক্ষাঃ     শত্রুর অবস্থান এবংআমাদের শক্তি 
	৩০, ৩৪-৩৫ 

	জি-৯
	শত্রুপক্ষের কৌশলঃ সত্যিকারের শত্রু
	৫৪

	জি-১০
	মুক্তির উপায়ঃ “শেখ মুজিবের ঘরে ঘরে দূর্গ” 
	৩৬-৪০, ৪৩-৪৫

	জি-১১
	অর্থনৈতিক যুদ্ধ, প্রতিরোধ এবং নিরাপদ ঘাটি 
	৪৯-৫১

	জি-১২
	গেরিলা যুদ্ধ এবং তৃণমূল কাজ
	৫৪-৫৭



২) ম্যাথোডিকাল (সেচ্ছাসেবকদের জন্য)
	জি-১৩ 
	কিভাবে আমরা কাটিয়ে উঠবো 
	৩১-৩৫

	জি-১৪
	শত্রুপক্ষের কৌশল 
	২৯, ৩৬-৪০

	জি-১৫
	আত্মনির্ভরতা 
	৪১-৪৫

	জি-১৬
	স্বায়ত্বশাসন
	৪৬-৪৮

	জি-১৭
	অংশগ্রহণ, বৈদেশিক নীতি 
	৫২-৫৮

	জি-১৮
	আমাদের সংগ্রামের অনুমেয় প্রধান বিষয়সমূহ 
	৬-৭, ১২-১৩

	জি-১৯
	কেন কাটিয়ে উঠতে হবেঃ স্বনির্ভর আর্থসামাজিক অবস্থা এবং শেখ মুজিবের “গ্রামে গ্রামে দূর্গ গড়ে তোলা” হল আমাদের প্রধান ভাবাদর্শ 
	৫৮-৬৩ 

	জি-২০
	আলোচনা-পর্যালোচনা 
	




৭২) (খ) অর্থনৈতিক পুষ্টিসাধকতা (সকল প্রশিক্ষণার্থীর জন্য) 

ই-১ খাদ্য এবং কৃষির অনুশীলন এবং বাংলাদেশের গ্রাম সমূহে দেশীয় উন্নতির সম্ভাবনাঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ

















[bookmark: a354]<003.159.354> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড				

ই-৪	বাঁধ নির্মাণ, সেচ, সবুজ সার, জমি চাষ, বীজবপন, ফসল উত্তোলন, ফল, সবজি, হাঁস-মুরগী, গবাদি পশু, মৎস্য, জমি ও জলাশয়ের প্রতিটা ইঞ্চির ব্যবহার।
ই-৫ 	গ্রামীণ পোশাক এবং আবাসন।
ই-৬	গ্রামীণ সাস্থ্যঃ পরিচ্ছন্নতা, নিষ্কাশন, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পানি পরিশোধন, মহামারী প্রতিরোধে মশা-মাছি দমন; প্রতিকারক হিসেবে দেশীয় প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ভেষজ ও অন্যান্য দেশীয় ওষুধ; অন্যান্য সুলভ চিকিৎসা সেবা।
ই-৭	গ্রামীণ শিক্ষা।
ই-৮	গ্রামীণ যোগাযোগঃ রাস্তা, পথ, সেতু, জলপথ- এসবের সংস্কার ও পরিচর্যা, এবং শত্রুর বিরুদ্ধে এসবের ব্যবহার।
ই-৯	গ্রামের সৌন্দর্যবর্ধন, সাংস্কৃতিক এবং বিনোদনমূলক কার্যক্রম।
ই-১০	গ্রাম্য চারুশিল্প, কারুশিল্প, দক্ষতা এবং কুটির শিল্প।

বি.দ্র. উপরের বিষয়গুলোর হয়ত মাঠকর্মীদের পদ্ধতিগত অংশের সাথে পুনরাবৃত্তি হতে পারে যা তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার উন্নয়ন করবে। প্রশিক্ষকেরা সবসময় কার্যধারার সমৃদ্ধির জন্যে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা নোট করবেন। 

৭২। গ) সামাজিক (সব মাঠকর্মীদের জন্য প্রদত্ত সময় পরিসীমা)
এস-১ মানবসমাজের প্রয়োজনঃ সমাজে বেঁচে থাকার জন্যে ন্যুনতম পরিমাণ হলেও খাদ্য এবং সমাজশৃঙ্খলা দরকার। এর যে কোনো একটির অভাবেই সমাজ ভেঙে পড়ে। অন্যান্য বিষয়গুলো (বাসস্থান, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা, যোগাযোগ, সংস্কৃতি এবং বিনোদন) সামাজিক কল্যাণের জন্য দরকারী।
এস-২	গ্রামীণ বাংলাদেশে মালিক-শ্রমিক অংশীদারিত্বের চর্চাঃ বর্ধিত শ্রমিক এবং বর্ধিত উৎপাদনের জন্য সমন্বয় এবং সমবন্টন। সামাজিক নিরাপত্তা এবং উন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা।
এস-৩ গ্রাম্য পঞ্চায়েতের গঠন। (৬৭,এ,ডি-ই)
এস-৪ গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সাধারণ কার্যক্রম। (৬৭. বি-১)
এস-৫ গ্রাম্য পঞ্চায়েতের যুদ্ধকালীন ভূমিকা। (৬৭. বি. ২)
এস-৬ উৎপাদনশীল খাতে গ্রামীণ পাহারা। (৬৭. সি)
এস-৭ নিরাপত্তা খাতে গ্রামীণ পাহারা। (৬৭. সি)
এস-৮ মিথ্যা তথ্যদাতা ধরার উপায়। (৬৪. ৬-৮)
এস-৯ মাঠকর্মীদের করণীয়। (৬৪-৬৫)
এস-১০ মাঠকর্মীদের অকরণীয়। (৬৬)
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সংগঠন
১। ভিত্তি ফৌজ-কর্মি গ্রামবাসির সাথে গ্রামের দৈনন্দিন কাজে মিশে গিয়ে গ্রামবাসীকে শেখ মুজিবের অমর নির্দেশ "গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়" ব্যাখা করে আত্মনির্ভরশীল জীবন-যাপনের উৎসাহ উদ্দীপনা দিবে এবং তার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী শ্রম-সমবায়-শৃংখলার পথ দেখাবে।ভিত্তি ফৌজ-কর্মি গ্রামবাসি মুরব্বিদের আশ্রয়ে থেকে পরামর্শ –অনুপ্রেরণা দিয়ে কাজ করাবে কিন্তু নিজে কোন নেতৃত্বের মাতব্বরি করবে না।
২। গ্রামের সকল কাজে শৃংখলা রক্ষার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাধীনতাকামী গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে হবে।গ্রামবাসীর সাধারন বৈঠক মনোনয়নে সমাজ সেবক শ্রদ্ধ্যাভাজন নেতাদের পঞ্চায়েতে নিযুক্ত হবেন।গ্রামের লোকসংখা অনুযায়ী ৩ থেকে ৭জন পঞ্চায়েত সদস্য হলেই চলবে।
৩।একই বৈঠকে সদস্যরা নিজেদের মধ্যে,গ্রামে স্থায়ী অধিবাসী একজনকে নেতা মনোনিত করবে।এবং গ্রামবাসীর অনুমোদন পেলে তিনি পঞ্চায়েতের নেতা হিসাবে নিযুক্ত হবেন।নেতার জন্য গ্রামবাসীর সাধারন অনুমোদন অবশ্য প্রয়োজনীয়,কেননা পঞ্চায়েতের মুখপাত্র হিসাবে তিনি ই গ্রামের শাসন-বিচার-শৃংখলার অধিপতি হবেন।
৪।পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কার্যপ্রনালী পঞ্চায়েত নিজেরাই স্থির করে নিবেন।তবে সকল জরুরী অবস্থায় বিচার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা পঞ্চায়েত নেতার হাতে থাকবে।
৫।প্রতি দুই মাসের মধ্যে গ্রামবাসীর সাধারন বৈঠক বসবে, এবং পঞ্চায়েত সদস্যদের বিরুদ্ধে সমালোচনা কিছু থাকলে তা করতে হবে।সমালোচনার পর সদস্যেরা পুনরায় নিযুক্ত অথবা পরিবর্তিত হবে।
কার্যক্রম
১।গ্রামের আত্মনির্ভরশীলতা বাড়িয়ে তোলার সকল কাজে,বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতা দমনের কাজে আবালবৃদ্ধাবনিতা গ্রামবাসীর সকল সম্ভাব্য পরিশ্রম এবং সমবায় যতদুর সম্ভব বাড়াতে হবে।
২।পল্লী রক্ষি বাহিনীর মাধ্যমে এবং কঠোর শাসন-শৃংখলায় গ্রামের অভ্যন্তরীণ চুরি,ডাকাতি,লুটতরাজ,বিশ্বাসঘাতকতা এবং শত্রুপক্ষের আনুগত্য নিশ্চিহ্ন করে রাখতে হবে।
৩।গ্রামের অভ্যন্তরীণ সকল ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে,প্রয়োজনীয় শাস্তি দিয়ে,কোট কাছারি যাওয়া বন্ধ করতে হবে।মামলাবাজি নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।
৪।শ্রমিক-মালিকদের ঘনিষ্ঠ সহযোগ এবং প্রচলিত সকল উৎপাদনের ভাগাভাগি বিনিময় এবং বিতরন ব্যবস্থা করে সুখী সমাজ গড়ে তুলতে হবে।
৫।গ্রামবাসীর সাধ্যমত পরিশ্রম এবং সামবায়ের সাথে সাথে কৃষি আবগ কুটির শিল্পের সকল ক্ষেত্রে গ্রামে আর কি কি উৎপাদন হতে পারে এবং গ্রামের উৎপাদন দিয়েই কি করে বাইরে থেকে আসা জিনিসের কাজ চলতে পারে সেই উদ্ভাবনা শক্তিও বাড়াতে হবে।যে যে কোন বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে শুধু খাদ্য এবং সমাজ শৃংখলাতেই নয়,বস্ত্র,আবাস ,স্বাসহ্য,শিক্ষা,গামের পথ-ঘাট,শরীর চর্চা এবং মানসিক ও আধ্যাত্ব্যিক কৃষ্টির সকল ক্ষেত্রেই অদম্য মনোবলে আত্মনির্ভরশীল গ্রামের জীবন-যাপন শৃংখলা রক্ষা করা যায়।
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গ্রামরক্ষীঃ
পঞ্চায়েত নেতার নির্দেশ শৃংখলায় সমাজসেবি কর্মঠ স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রামরক্ষী দল গড়ে তুলতে হবে।নেতার নির্দেশে প্রয়োজন হলে প্রাণ দিবে এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে তারা কাজ করবে।শুধু গ্রাম পাহারা দেওয়া এবং চুরি-ডাকাতি,শত্রুর চরানাচুর দমনের কাজ ই নয়,গ্রাম-জীবনের সকল কাজে ও এরা অগ্রনী হয়ে থাকবে।এরাই হবে গ্রামের সত্যিকার ভিত্তি ফৌজ।এই গ্রামরক্ষা বাহিনীকে অনুপ্রেরণা দেওয়াই হবে ভিত্তি-ফৌজ কর্মীর অন্যতম কাজ।
অর্থব্যবস্থাঃ
শ্রম-সমবায় এবং ভাগাভাগি বিনিময় ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত গ্রাম জীবনে টাকা পয়সার তেমন কোনো প্রয়োজন থাকবে না।দুর্নীতি ও সামাজিক প্রতারণার বাহন হিসাবে টাকার ব্যবহার যত কমবে ততই মঙ্গল।
পারিশ্রমিকঃ 
পঞ্চায়েত এবং গ্রামরক্ষীরা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবেই এইসব দায়িত্ব নিবে।তবু ও তাদের  নামমাত্র পারিশ্রমিক যদি কিছু দিতেই হয় তবুও তার জন্য টাকা-পয়সার সত্যিই প্রয়োজন নেই।ঘরে ঘরে পঞ্চায়েতী "তোলা"তুলে তাদের জন্য মাসিক পণ্যের ব্যবস্থা করলেই চলবে।কিন্তু তারমধ্যে ও যেন শোষণ দমননীতির বিষ না ঢোকে,তার জন্য এ নীতি ও গ্রহন করতে হবে যে পঞ্চায়েতী শৃংখলায় গ্রামীন উৎপাদন যা বাড়তে তার উপরই "তোলা" উঠবে।উৎপাদন যদি না বাড়ে,গ্রামবাসী যদি পঞ্চায়েতের উপর সন্তষ্ট না থাকে, তবে দ্বৈমাসিক সভায় গোটা পঞ্চায়েত বদল করে নিলেই চলবে।
            স্বাধীন বাংলা সরকার অনুমোদিত ভিত্তি ফৌজের মূলনীতি
                        গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়
                        শেখ মুজিবের অস্ত্র ধর
পশ্চিমা হানাদার বর্বর এবং চরানুচর বিশ্বাসঘাতকদের জঘন্য আক্রমনের হাত থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং বাঙ্গালি জাতির ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য আজকের এই মুক্তিযুদ্ধ।শুধু মুসলমান অথবা শুধু হিন্দু বাঙ্গালির যুদ্ধ নয়,এ শুধু ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবি অথবা শুধু কৃশক-শ্রমিক-বুদ্ধিজীবি শুধু কৃশক-শ্রমিক-মেহনতী বাঙ্গালির যুদ্ধও নয়।সকল বাঙ্গালির মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের অমর আদর্শে আজকের এই যুদ্ধ,যে বাঙ্গালি যেখানে আছে,যে যেই কাজে যতটুকু পারে তারই সম্মিলিত দল-মত,শ্রেনী-ধর্ম নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালির সর্বাঙ্গীন জন –যুদ্ধ।
বাইরের কোন শক্তি এসে বাঙ্গালিকে এই যুদ্ধ করে দিবে না ।অথবা করলে ও তাতে বাঙ্গালির লাভ হবে না ।বাইরের কেউ সাহঅ্যা করুক বা না করুক এবং তা যতটুকুই করুক, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের চেষ্টায় বাঙ্গালি যতটুকু করবে এ যুদ্ধে বাঙ্গালির জয় ততটুকু ই হবে।কেননা পরম করুণাময় সর্বশক্তিমানও বলেছেনঃআমি কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে ততটুকু ই সাহায্য করব যতটুকু সে জাতি নিজের চেষ্টায় করবে।তাই আজ অতীতের সকল পরনির্ভরতা ভুলে গিয়ে বাঙ্গালিকে আত্মনির্ভরশীল সংগ্রামের পথ ধরতে হবে।
কিন্তু শুধু নেতৃত্বের মুখে যুক্তি-তর্ক দিয়ে আজকের এই জয় হবে না অথবা শুধু মুক্তিসেনার হাতে অস্ত্র দিয়েও নয়।তার সাথে সাথে চালিয়ে যেতে হবে শেখ মুজিবের দেওয়া মারণাস্ত্র- গ্রামে গ্রামে কোটি কোটি মুক্তিকামী বাঙ্গালির হাতে অর্থনৈতিক যুদ্ধ ।এই অর্থনৈতিক যুদ্ধের ভয়েই পশ্চিমা দুর্বৃত্ত আজ নৃংশস উম্মাদ হয়ে উঠেছে।
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কেননা বংগ-লুন্টন বন্ধ হয়ে গেলেই তার জঙ্গিশাহী বিকল হয়ে যাবে।তাই অর্থনৈতিক মারণাস্ত্র দিয়েই তাকে উৎখাত করতে হবে-বাঙ্গালির উৎপাদন পশ্চিমার জন্য এবং পশ্চিমার উৎপাদন বাঙ্গালির জন্য হারাম করে দিয়ে তাকে ভাতে পানিতে মারতে হবে- পশ্চিম পাকিস্তানের চোরে চোরে লড়াই বাধিয়ে দিয়ে তাদের শয়তানির অস্তিত্ব চিরতরে ধ্বংস করে দিতে হবে।
সেই ভয়ে ,এই অর্থনৈতিক যুদ্ধ থেকে বাঙ্গালিকে নিরস্ত্র করার জন্য পশ্চিমারাআবার এক জঘন্য ফাদ পেতেছে।অন্য সকল পৈশাচিকতার সাথে সাথে তাদের হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের খাদ্য শস্য ধ্বংস করে দিচ্ছে।এবং তারই সাথে সাথে দুষ্কৃতকারী পঞ্চম বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে তারা বাংলাদেশে এক ভীষন লুটতরাজ- অরাজকতার আতঙ্ক ছড়িয়ে দিচ্ছে।যেন একদিকে দুর্ভিক্ষ অন্যদিকে অরাজকতার ত্রাসে বর্তমানের পরনির্ভরশীল বাঙ্গালি জনগণ আবার "সাহায্য" এবং "আইন শৃংখলার" জন্য পশ্চিমা প্রভুর আমলাতান্ত্রিক শাসনশোষনের জালে আত্মসমর্পন করে,যেন বাঙ্গালির জন্য সকল চেষ্টা,মুক্তি-ফৌজের সকল অস্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়।
তাই,আজ আর কোন আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে অসহায় হয়ে বসে থাকলে চলবে না।আজ সর্বাঙ্গিন জনযুদ্ধের সর্বপ্রথম পদক্ষেপে গ্রামে গ্রামে বাঙ্গালিকে নিজের হাতে দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতা দমনের পথ ধরতে হবে।এজন্য গ্রামে গ্রামে আজাদী পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে হবে এবং তার শাসন- সস্থার মাধ্যমে সবদিকে সকল দুষ্ক্রতি-অরাজকতার বাহন হিসাবে শত্রুর চরানুচরকে কঠিন শাস্তি দিয়ে দমন করে রাখতে হবে,অন্যদিকে শত্রু কবলিত শহরে অর্থনীতির মুখাপেক্ষী না হয়ে গ্রামে গ্রামে আপন শ্রমে আয়ত্তগত খাদ্য এবং কুঠির শিল্পের উৎপাদন যতটুকু সম্ভব বাড়িয়ে তুলতে হবে-যেন যত কষ্ট করেই হোক না কেন গ্রামে গ্রামে বাঙ্গালি আপন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ম শৃংখলার ভিত্তিতে এবং পঞ্চায়েতী শাসনের মাধ্যমে মোটা ভাত মোটা কাপড়ে জীবন –যাপন করে সমাজ-শৃংখলা বাচিয়ে রাখতে পারে,কোনমতেই যেন শত্রুর কাছে হাত পাততে না হয়।
হোক না তা সরল অথবা আদিম অর্থনিতি,তবুও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মতো পশ্চিমা শত্রু ধ্বংসের জন্য বাঙ্গালিকে সেই পথই ধরতে হবে।সেই গ্রামে গ্রামে আত্মনির্ভরশীল দুর্গের বজ্র-কঠিন ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে বাঙ্গালি তার অর্থনৈতিক মারণাস্ত্র চালিয়ে যাবে,শত্রুকে ভাতে-পানিতে পঙ্গু করে দিবে এবং সেই দুর্গের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে শেষ মুহুর্তে মুক্তিসেনার সহযোগিতায় শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বাংলার মাটি চিরতরে পুত পবিত্র করে তুলবে।
তারপর বাঙ্গালি তার মুক্ত দেশে,আপন শ্রমে আপন জনকল্যাণের চির –নির্ভর জয়যাত্রা আরম্ভ করবে।গ্রামে গ্রামে আত্মনির্ভরশীল বাঙ্গালির সম্মীলনে গড়ে উঠবে বৃহত্তর অর্থনীতি,বলিষ্ঠ দুর্জেয় বাংলাদেশ।
বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে,গ্রামের দৈনিক কাজে মিশে গিয়ে,গ্রামবাসীকে এই দুর্গ সংগঠন এবং উন্নয়নের কাজে সাহায্য করাই হল ভিত্তি-ফৌজের মূলনীতি ও কার্যসুচী।

                           জয় মুজিব
                           জয় বাংলা           
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যুব শিবির প্রণোদনা কোর্স
১। এমন প্রেষণা দরকারঃ 
একজন তরুন যদি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়, তবে একথা তাকে অবশ্যই  বুঝতে হবে যে, এখানে শারীরিক এবং মানসিক উভয়ভাবেই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। একটি প্রণোদনা কোর্সের লক্ষ্য হচ্ছে একজন যোদ্ধাকে এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে।
২। আমাদের সংগ্রামে প্রাথমিক লক্ষ্যঃ 
এই নিষ্ঠুর সশস্ত্র বাহিনীর হাত থেকে  আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে মুক্ত করে নতুন ভাবে নতুন নিয়মে  একটি স্বাধীন, গনতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একটি সুখি সমৃদ্ধ দারিদ্র, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে এই মুক্তিযুদ্ধ একটি ছোট্ট পদক্ষেপমাত্র। যেখানে সকলের অধিকার সংরক্ষণ করা হবে এবং সমাজে কোনো ভেদাভেদ থাকবেনা।
৩। কেবল লড়ে যাওঃ
আমরা সবচেয়ে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধটি করছি। আমরা যুদ্ধ করছি স্বাধীনতার জন্যে, আমরা যুদ্ধ করছি গণতন্ত্রের জন্যে। আমরা ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অপশক্তি ধ্বংস করার যুদ্ধ করছি। অতএব, এই লড়াইয়ে আমরা বিশ্বের সব অধিকার সচেতন  মানুষের নৈতিক সমর্থনপাচ্ছি। আমাদের সংগ্রামের খবর এবং সাড়া দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে।
৪।আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যঃ
আমাদের সকল যোদ্ধাদের  আমাদের জাতীয় ইতিহাস, সংগঠিত গণহত্যা এবং জাতির সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তনের দিক জানা প্রয়োজন। বর্তমান সময় আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। হয় বাঙ্গালি রক্ত ঝরিয়ে স্বাধীন হবে, নতুবা চিরদাসত্ব মেনে নেবে। আমাদের যোদ্ধারাই আমাদের ইতিহাস বানিয়েছে। এবারো তার ধারা অক্ষুণ্ণ থাকবে।
৫।সশস্ত্র. সংগ্রামঃ 
শত্রুরা আমাদের অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য করেছে। যদিও  আমরা শুরুতে  নিরস্ত্র ও অপ্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আমরা দ্রুত শিখে গেছি কি করে অস্ত্র চালাতে হয়। বাঙ্গালিরা নিজেদের সেরা যোদ্ধা হিসেবেই প্রমান করেছে। 
প্রকৃতপক্ষে আমাদের জনগণ অমানবিক নির্যাতন ও নিপীড়নে জর্জরিত একটি জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনার পরিবারের সদস্যদের অনেকে হয়তবা প্রাণ হারিয়েছে, অবর্ননীয় যন্ত্রণা ভোগ করেছ, কিংবা  আপনার নিজের আত্মীয়দের অনেকেই সাগ্রহে একজন ‘বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধা’ হিসেবে আপনাকে বরন করবার  জন্য অপেক্ষা করে আছে।.
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৬। আমাদের জনগণঃ
(ক) আমাদের জনগণই আমাদের শক্তি। এটা খেয়াল রাখতে হবে যে তারা এই মুহুর্তে সবচেয়ে কঠিন সময় পার করছে। বুঝতে হবে যে তারা দরিদ্র এবং একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব অধীনে তারা  বাস করছে।  কিন্তু তারা তাদের অন্তর দিয়ে আমাদের সমর্থন করছে।  প্রতিকুল সময়ে হয়তোবা কিছু মানুষ আমাদের বিরোধিতা করছে। তবে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের একটি  কার্যকর, সুসংগঠিত এবং সুশৃঙ্খল দল হিসেবে প্রমাণ করতে হবে। তাদের কাজের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে তাদের আস্থা অর্জন করতে হবে। আমাদের সব কার্যক্রম দ্বারা সাধারন মানুষের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা প্রকাশ করতে হবে। জনসমর্থন হারানোটা হবে একটা বিপর্যয়ের নামান্তর।  
(খ) একজন মুক্তিযোদ্ধার সংগ্রাম শুধু যুদ্ধের ময়দানেই নয়, সকল ক্ষেত্রেই।  বিভিন্ন অপপ্রচার ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শত্রুরা আমাদের দ্বিধাবিভক্ত করবার চেষ্টা চালাচ্ছে। কাজেই লোভ, বিভিন্ন অপপ্রচার, আত্মচিন্তা প্রভৃতি যেন কনো ভাবেই আমাদের নিরস্ত করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সকল ধরণের প্রচেষ্টাই কাজে লাগাতে হবে কারণ আমরা যুদ্ধ করছি। এই যুদ্ধটা কেন করছি সবসময় মাথায় রাখতে হবে।
৭। জয় আমাদের হবেইঃ  
ভবিষ্যত স্পষ্টতই আমাদের হাতে। বিশ্বের সকল সংবাদ সংস্থা এবং বিশ্বের রাজনৈতিক চিন্তাবিদেরা  বিশ্লেষণ  করে আজ এই বিষয়ে একমত যে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র আজ মৃত। সকল সামরিক সরবরাহ ইতোমধ্যেই পরিষ্কার করে দিয়েছে যে পাকিস্তান খুব বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের উপর  সশস্ত্র দখল ধরে রাখতে পারবে না। স্বাধীনতা যুদ্ধে গেরিলাদের সাফল্য আজ বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত ও নন্দিত। কত জলদি স্বাধীনতা চাই, শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। এটা আপনি-বা আমাদের সকলের ওপর নির্ভর করে চলুন প্রতিজ্ঞা করি এবং যত তাড়াতাড়ি পারা যায় একে সম্ভব করি। 
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	৮
	রেজিস্ট্রার ও অন্যান্য হিসাব

	   ক
	ক্যাম্প অফিসারের তালিকা 
    *রোজকার প্রবেশ/প্রস্থানের হিসাব 
    *দৈনিক আয় 

	   খ
	দৈনিক ঘটনার রেজিট্রার 
    *শত্রু পক্ষের কাজ 
    *আমাদের কাজ 

	   গ
	সাপ্তাহিক উন্নয়ন প্রতিবেদন 



কেন যুব ত্রাণ শিবির দরকার?
১। উদ্দেশ্যসমুহঃ 
(ক) বাংলাদেশে পাকবাহিনীর নৃশংস নিপীড়ন থেকে পালিয়ে বাঁচতে দেশ ত্যাগ করা মানুষের সংখ্যা বাড়ছেই যাদের একটি বিরাট অংশ হচ্ছে যুবক যা নিজেদের বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ দল গঠন করেছে। 
(খ) তাই তারা ফেরত আসা মাত্রই তাদের এই তারুন্যের শক্তিকে গঠনমূলক কাজে পরিচালনা করাটা অতি জরুরি। 
(গ) বলাই বাহুল্য, এইসব তরুণরা বর্তমানের চরমপন্থি ও নৃশংস রাজনৈতিক কার্যকলাপের কারনে ও স্থানীয় পুলিশের সহিংস কাজকর্মের জন্য ভুল পথে নির্দেশিত হবে যা স্থানীয় সরকারের জন্য গুরতর সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। 
২। পরিকল্পনাঃ
ক) এই উদ্দেশ্যে যুবকদের প্রয়োজন ও চাহিদা অবিলম্বে পূরণের জন্য বিশেষ ত্রাণ শিবির স্থাপন করে সেখানেই যথাযথ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। 
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খ) এই যুব শিবির প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করবে। 
৩। ক্যাম্পের ধরণ
ক) যুবাদের গ্রহণ শিবিরঃ 
সীমান্ত থেকে প্রায় ৫ মাইল দূরত্বে বিভিন্ন প্রবেশ পথে অভ্যর্থনা শিবিরগুলো নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেঃ
(অ) বাংলাদেশ থেকে একটি দীর্ঘ এবং শ্রমসাধ্য যাত্রার পর যুবকদের জন্য কিছু বিশ্রাম ও আশ্রয় প্রদান করতে, 
(আ) তাদের পরিচয় যাচাই করার জন্য, 
(ই) শত্রু এজেন্টদের অনুপ্রবেশ হল কিনা সেটা চেক করতে, 
(ঈ) যুব শরণার্থী শিবিরে ভর্তির আগে তাদের কয়েক দিনের জন্য ধরে রাখতে। 
খ) নিয়মিত যুব ত্রাণ শিবির কেন্দ্র দ্বারা পরিচালিত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা তাদের বাংলাদেশে দরকারী নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ  দানের জন্য একটি নির্বিঘ্ন পরিবেশ প্রদান করবে। 
যুব ত্রাণ শিবির
(একটি ভূমিকা)
তারিখ: ০৬-০৬-১৯৭১
১। উদ্দেশ্য 
 ক) বাংলাদেশ থেকে বেরিয়ে আসা যুবকদের কোন সংগঠিত ও উদ্দেশ্যমূলক কাজের দিকে উৎসাহিত, প্রশিক্ষিত ও পরিচালিত করা যাতে তারা দেশে ফেরার পরে কাজে লেগে যেতে পারে। 
খ) রক্ষনাগার হিসেবে কাজ করা, যেখান থেকে পরবর্তিতে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগের জন্য লোক সরবরাহ করা হবে। 
গ) মাঠকর্মী হিসেবে সবাইকেই প্রশিক্ষন দেয়া হবে যারা পর্যাপ্ত সুযোগ পেলে অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম চালনাসহ খ-তে উল্লেখিত সুবিধা পাবে। 
২। কর্মসুচি
(ক) আগামী ছয় মাসের মধ্যে যাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে
অ) ১ লাখ মাঠকর্মী 
আ) ৩৬,০০০ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য 
(খ) গড় মাসিক খরচ হবে ২৪,০০০ 
(গ) ১৫ দিনের দুই অংশে বিভক্ত করে এক মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ হবে 
অ) প্রথম অংশ বিশেষত নতুন করে আসা প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রেরণামূলক প্রশিক্ষণ। সশস্ত্র বাহিনীর নিয়োগ প্রক্রিয়া এর পরে শুরু করা হবে। 
আ) দ্বিতীয় অংশ সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগ না পাওয়া মাঠ কর্মীদের জন্য, কৌশলগত প্রশিক্ষণ। 
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পাঠ্যক্রমের একটি রূপরেখা পরিশিষ্ট-ক তে সংযুক্ত করা হয়েছে (পতাকা-এক্স এ সংক্ষিপ্তসার).
৩। বাজেট
প্রতিটি ক্যাম্পের ৫০০ প্রশিক্ষণার্থীর জন্য ব্যয় হিসাব করা হয়েছে নিম্নরূপ
ক) অ আবর্তক-৭২,০০০/- টাকা 
খ) আবর্তক-প্রতিমাসে ৮৩,০০০/- টাকা 
১,২৫,০০০/- টাকার একটি সামগ্রিক বাজেটের পরিকল্পনা অনানুষ্ঠানিকভাবে ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে (বিস্তারিত সংযুক্তিতে)। 
৫০০ জনের একটি ক্যাম্পের জন্য মাসে প্রায় ১ লাখ টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। 
৪। শিবিরের গঠনঃ 
দুই ধরনের হতে হবেঃ 
(ক) অভ্যর্থনা শিবিরঃ ত্রিপুরায় সীমান্তবর্তী প্রবেশ পথের ৫ মাইলের ভিতরে প্রায় ১৬ টি এরকম ক্যাম্প আছে। এগুলোর কাজ হচ্ছেঃ 
অ) প্রাথমিক বিশ্রাম ও অভিযোজন.
আ) নিজস্ব রাজনৈতিক নেতা দ্বারা নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, 
ঈ) কিছু প্রাথমিক প্রশিক্ষণ, নিয়মিত ক্যাম্পে ভর্তির জন্য অপেক্ষা সম্ভব হলে। 
(খ) যুব শিবিরঃ প্রতিটিতে প্রায় ১০০০ ধারনক্ষমতা সম্পন্ন ১০ টি ক্যাম্প ত্রিপুরার তিনটি এলাকায়, আগরতলার ৩০ মাইলের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। 
ক্যাম্প একটি তালিকা ‘পরিশিষ্ট খ’ তে সংযুক্ত করা হয়েছে- 
৫। শিবির পরিচালনাঃ
অ) অভ্যর্থনা শিবির নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা পরিচালিত হবেঃ 
	একজন শিবির পরিচালক 
	একজন সহকারী শিবির পরিচালক 
	একজন সুপারভাইজর 
	একজন ছাত্র প্রতিনিধি 
এক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা.
আ) যুব শিবিরঃ প্রতিটি প্রশিক্ষণ শিবির তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে পরিচালনা ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তা থাকবেঃ 
একজন শিবির প্রধান 
একজন সহকারী শিবির প্রধান 
 প্রতি ২৫০ প্রশিক্ষণার্থীর জন্য একজন রাজনৈতিক প্রশিক্ষক 
একজন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা 
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২)প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সামগ্রিক দিক পরিচালিত হবে প্রশিক্ষণ কো-অর্ডিনেটর (ডঃ আবু ইউসুফ) এর অধীনে। 
৩)ভারত সরকার সকল শিবির সুবিধা ও নিরাপত্তা সরবরাহ করবে।

৬। নিয়োগঃ
ক)যুব শিবির পরিচালনা পরিষদ সেখানকার জনপ্রতিনিধিদের মধ্য থেকে একজন ক্যাম্প প্রধান মনোনীত করবেন। 
খ) ক্যাম্প প্রধাননিম্নরুপ প্রক্রিয়াতে অন্যান্য কর্মকর্তা  নিয়োগ দিবেনঃ 
ক) যুব ক্যাম্প পরিচালকের পরামর্শে কর্মচারী ও পেশাজীবীদের মধ্য থেকে সরকারি কর্মকর্তা সুপারভাইসর হবেন। 
খ) রাজনৈতিক প্রশিক্ষক হবেন অধ্যাপকগণের মধ্য থেকে একজন, প্রশিক্ষণ সমন্বয়কের পরামর্শে। 
গ) সেক্টর কমান্ডারের পরামর্শে চাকুরীজীবী বা প্রাক্তন চাকুরীজীবীদের একজন হবেন শারীরিক প্রশিক্ষক। 
ঘ) বাংলাদেশ ছাত্র কমিটির মনোনয়নের মাধ্যমে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। 
ঙ) মেডিকেল সমন্বয়কের পরামর্শে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিয়োগ হবেন। 
চ) নিয়োগপ্রাপ্ত সকলেই তাদের নিজস্ব শিবিরে থাকবেন।

৭। অর্থ ও হিসাবঃ 
ক্যাম্প সুপারভাইজর বা ক্যাম্প প্রশাসক হবেন নির্বাহী কর্মকর্তা। সব হিসাব একত্রিত করে সাপ্তাহিক ব্যয় নির্ধারণ করে পূর্ণ হিসাব তারা শিবির পরিচালকের কাছে জমা দেবেন। 
৮। সদর দপ্তরঃ 
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা অধিদপ্তরে সকল প্রকল্প পরিকল্পনার জন্য একটি সদর দপ্তর স্থাপিত হবে। 
অসংশোধিত 
৫০,০০০ যুবকের প্রশিক্ষণের জন্য ছয় মাসের ব্যায়ের সংক্ষিপ্ত চার্টঃ
১) অনাবৃত ব্যায়:
ক) প্রতি ৫০০ জনের জন্য ঘর (২১টি) 
প্রতি ঘরে খরচ ৪৫,০০০ রুপি 				মোট ৯,৪৫,০০০ রুপি 
খ) প্রতি ৫০০ জনের জন্য নলকূপ 
প্রতিটিতে খরচ ৩,০০০ রুপি 				মোট ৬৩,০০০ রুপি 





















[bookmark: a364]<003.161.364> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড				

গ)বিছানা জনপ্রতি ১৩০০০ রুপি 					মোট ২,৭৩,০০০ রুপি 
ঘ)লাইটিং জনপ্রতি ৪০০ রুপি						মোট ৮, ৪০০ রুপি 
ঙ)বাসন জনপ্রতি ২০০০ রুপি  					মোট ৪২০০০ রুপি 
চ)হাত সরঞ্জাম জনপ্রতি ৫০০ রুপি 					মোট ১০,৫০০ রুপি
ছ) শিক্ষা উপকরন জনপ্রতি ১৭০০ রুপি 				মোট ৩৫,৭০০ রুপি 
জ)আসবাবপত্র প্রতি ১৫ জনে ১০০০ রুপি 				 
মোট ৭৫০ জনের ধারন ক্ষমতাতে 					মোট ১,০০,০০০ রুপি 
ঝ) অন্যান্য – 								১৪,৯২,৬০০ রুপি

সর্বমোট – ১৫,০০,০০০ রুপি 

২) আবর্তক ব্যায়ঃ 
ক) প্রশিক্ষণার্থীদের রক্ষণাবেক্ষণে জনপ্রতি ৬০০০ রুপি এবং বাইরের পোশাকের জন্য জনপ্রতি ১২,০০০ রুপি মোট ৭,২০,০০০ রুপি ছয় মাসের জন্য এবং খাবারের জন্য মাথা পিছু ৯০ রুপি করে মোট ১০,৫০০ রুপি হিসেবে ছয় মাসের জন্য মোট ১০,৩৫,০০০ রুপি। সর্বোমোট ৪৩,২০,০০০ রুপি। 
খ) ক্যাম্প তত্ত্বাবধান এবং প্রশিক্ষণকর্মীদের জনপ্রতি প্রতিমাসে ৪৩,২০০ রুপি হিসেবে ১৫ টি ক্যাম্পের জন্য ৬ মাসে সর্বোমোট ৬২,১৩,০০০ রুপি।
গ) সাময়িকী প্রকাশের জন্য প্রতি মাসে প্রতি ক্যাম্পে ১০০ করে মোট- ১৫০০ রুপি হিসেবে ৬ মাসের জন্য ৯০০০ রুপি। 
ঘ) পরিবহন বাবদ ক্যাম্পপ্রতি প্রতিমাসে ১৬৫০০ রুপি করে ১৫ ক্যাম্পের জন্য
ঙ) কেন্দ্রীয় সেবা বিতরণের জন্য প্রতি মাসে মোট ৪২০০ রুপি (১৫ ক্যাম্পে ছয় মাসের জন্য)
চ)ঔষধ পত্র, সম্ভাব্য এবং বিবিধ: প্রতি মাসে ক্যাম্প প্রতি- ১০০০ রুপি

সর্বোমোটঃ ১,১০,০০,০০০ রুপি 

সারাংশ: 
১) সকল অনাবৃতক ব্যায় - ১৫,০০,০০০ রুপি
২) সকল আবর্তক ব্যায়- ১,১০,০০,০০০ রুপি
মোট ১,২৫,০০,০০০ রুপি  
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যুব ত্রান শিবির
১। ফেরত- ব্যয়

প্রতি ৫০০ জন নতুন ভর্তি হওয়া সৈনিকের গ্রুপের জন্য খরচের তালিকাঃ


	ক) প্রত্যেক প্রশিক্ষনার্থীর জন্য ২৫ বর্গ ফুট আয়তনের বাশের তৈরি কুড়ে ঘর। এবং ৩.৫০ রুপি/ বর্গ ফুট করে খরচ উল্লেখ করা হয়েছে। 

	৪৫,০০০ রুপি


	খ) ৩ টি টিউবওয়েল , প্রতিটি ১০০০
	৩০০০ রুপি

	 গ) বিছানা-	
 সতরঞ্জি প্রতিটি ৮ রুপি
            বালিশ প্রতিটি ৫ রুপি
            মশারি প্রতিটি ১ রুপি 
            বিছানার চাদর প্রতিটি ৫  রুপি                       
            জনপ্রতি  ২৬ রুপি x ৫০০ জন= 
	১৩০০০ রুপি

	ঘ) লন্ঠন বাতি ২৫ টি প্রতিটি ৭০ রুপি করে= 

	১৭৫০ রুপি

	২ কেরোসিন বাতি (c) ১০০                       

	২০০ রুপি

	
	




অফেরত- ব্যয়ঃ  
	ঙ) প্রতি গ্রুপের জন্য পাত্রের তালিকা=
	

	থালা ২৫০ টি প্রতিটি ২ রুপি
	৫০০ রুপি

	গ্লাস ১০০ টি প্রতিটি ১.৫০ রুপি
	১৫০ রুপি

	জগ ২৫ টি,প্রতিটি ৬ রুপি 
	১৫০ রুপি

	বদনা ২৫ টি,প্রতিটি ৫ রুপি
	১২৫ রুপি

	ড্রাম ২ টি প্রতিটি ৭৫ রুপি
	১৫০ রুপি


	ডেকচি ৬ টি,প্রতিটি ৯০ রুপি
	৫৪০ রুপি

	৫’’ ৫ প্রতিটি ২০ রুপি
	১০০ রুপি

	
	

	চ) প্রতিটি গ্রুপের কায়িক কাজের জন্য হস্তচালিত
যন্ত্রপাতি		

	১৯১৩ রুপি/ ধরি ২০০০ রুপি

	ছ) শিক্ষা উপরণঃ
ব্ল্যাক বোর্ড ইত্যাদি, 
শ্রবণ-দর্শন (২) ২০০
রেডিও প্রতি শিবিরে ৬ টি ১২০০
চক ৩০০ 

	১৫০০ রুপি

	প্রতি গ্রুপের জন্য ১৭০০ রুপি

	১৭০০ রুপি

	
	



খ) শিবির স্থাপনঃ 
	কর্মচারীদের জন্য আসবাবপত্রঃ
একটি টেবিল (২০ রুপি) এবং 
একটি চেয়ার (১০ রুপি) এবং 
একটি বিছানা(৪০ রুপি) জন প্রতি
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১ শিবির প্রধান
১ শিবির এর দায়িত্বপ্রাপ্ত
৩ প্রশিক্ষক (প্রতি ৭৫০ নতুন সৈনিকের জন্য এক জন)
৩ পিটি’র পাশাপাশি কায়িক কাজের প্রশিক্ষক ৭৫০ জন নবীন সৈনিকের জন্য
১ ভ্রাম্যমান চিকিৎসা 
১ চিকিৎসা কর্মকর্তা

১০ জন ১০০রুপি জন প্রতি =১০০ প্রতিটি শিবিরের জন্য ১০০০ রুপি

২। ফেরত ব্যয়ঃ 
	ক) প্রতি প্রশিক্ষনার্থীর

	

	প্রয়োজনীয় জিনিস
	৮ রুপি

	লুঙ্গী
	৫ রুপি


	শার্ট (২)	
	১৫ রুপি


	পোশাক (২)                                       
	১০ রুপি


	জুতা (বাটা)
মোজা
	১০ রুপি 


	নোট বই 	পেন্সিল ইত্যাদি	
	৫ রুপি

	
	৫৮/০০, ধরা যাক ৬০ রুপি


	তাহলে ৬০x১২০০০ = 
	৭২০০০০ রুপি প্রতি মাসে




		
	খাবার জন প্রতি প্রতিদিন 	৩ রুপি ৩০ দিনের জন্য 	৯০x১০,৫০০=
	১০,৩৫,৫০০ রুপি প্রতি মাসে




ফেরত ব্যয়ঃ
খ) শিবির স্থাপনের জন্যঃ
সচিবের জন্যঃ ১৫ টি শিবির ৭৫০ জনের ধারন ক্ষমতা বিশিষ্ট 
(৫০০-১০০০ উঠানামা করছে)
১৫ শিবির প্রধান
১৫ শিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত
৪২ প্রশিক্ষক (প্রতি ২৫০ জনের জন্য একজন)
৪২ পি টি প্রশিক্ষক      (ঐ) 
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১৫ ছাত্র সংগঠক
১৫ মেডিকেল অফিসার
	১৪৪ টি জন প্রতি ১০/০০ রুপি ৩০ দিনের জন্য
	৪৩,২০০ রুপি প্রতি মাসে

	১/০০’’ ৩০০ প্রতি মাসে
	

	গ) মাসিক পত্রিকা প্রতি শিবিরের জন্যঃ
ঔষধ,হঠাত দূর্ঘটনা,বিবিধঃ	
	১০০ রুপি প্রতি মাসে
১০০০ রুপি প্রতি মাসে

	ঘ) যাতায়াতঃ
গুদাম এবং প্রশিক্ষনার্থীদের চলাচলের জন্যঃ
রক্ষনাবেক্ষন এবং চালনা 
১৫ টি পিকাপ চালানোর জন্যঃ
১৫ স্কুটারঃ
	১৫০০০ রুপি প্রতি মাসে

১৫০০ রুপি প্রতি মাসে

৩০০রুপি প্রতি মাসে

	ঙ) গুদামের জন্য সেন্ট্রাল সার্ভিস অফিসঃ
১ কর্মকর্তাঃ
২ সহযোগী একই সাথে টাইপিস্টঃ
৩ টি ট্রাক রক্ষনাবেক্ষন চালকঃ
১ জীপ ১ বাইসাইকেল চালকঃ
আকস্মিক প্রয়োজনঃ
	২০০ রুপি প্রতি মাসে
৩০০০ রুপি প্রতি মাসে
৫০০ রুপি প্রতি মাসে
৪১০০ রুপি প্রতি মাসে
৪১০০ রুপি প্রতি মাসে
১০০ রুপি প্রতি মাসে


	
	৪২০০ রুপি প্রতি মাসে




									
			
			
যুব ত্রাণ শিবির
৫০০ প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য বাজেট
(একটি সারাংশ)

অফেরত ব্যয়ঃ 
	১। কুড়ে ঘর  (১২৫০০০ বর্গ ফুট)
	৪৫০০০ রুপি

	২। টিউবওয়েল ৩ টি
	৩০০০ রুপি

	৩। বিছানা 	
	১৩০০০রুপি

	৪। বাতি 	
	৪ (x)রুপি

	৫। পাত্র
	২০০০ রুপি

	৬। হাতের কাজের জন্য যন্ত্রপাতি
	১৭০০ রুপি

	৭। অফিসের ব্যবহারের জন্য আসবাবপত্র 	
	১০০ রুপি

	৮। আকস্মিক ঘটনা
	৫০০০ রুপি

	মোটঃ
	৭১০০০ রুপি (প্রায় ৭২০০০ রুপি প্রতি মাসে) 
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ফেরত ব্যয়ঃ (মাস প্রতি)

	১. পোশাক-পরিচ্ছদ 
(ক) মাথাপিছু ৬০/০০ রুপি
	৩০,০০০ রুপি


	২. (i) খাদ্য (ক) মাথাপিছু ৩ রুপি 	
    (ii) অফিসার এবং স্টাফদের জন্য খাদ্য
	৪৫,০০০ রুপি
২,০০০ রুপি

	৩. অফিসার এবং স্টাফদের জন্য ভাতা 
	৩‌৫০০ রুপি


	৪. সাময়িকী
	১০০ রুপি

	৫. পরিবহন (পি.ও.এল) (ট্রাক-১, স্কুটার-১)
	১১০০ রুপি

	৬. ঔষুধপত্র এবং সম্ভব্য সংকট ব্যয়      
	১০০০ রুপি


		মোটঃ 
	৮২,৭০০ রুপি

		প্রাক্কলিত 
	৮৩,০০০ রুপি


 

সারসংক্ষেপ

শিবির প্রতি ব্যয় (প্রতি ছয় মাসে ৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থী)

	অনাবর্তক ব্যয় ৭২০০০ রুপি
	৭২০০০ রুপি

	আবর্তক=  প্রতি মাসে ৮৩০০০X৬
	৪৯৮০০০ রুপি

	সর্বমোট
	৫৭০০০০ রুপি

	
	৬০০০০০ রুপি


অর্থাৎ প্রতি মাসে শিবির প্রতি গড়ে এক লক্ষ রুপি
	

পাঠ্যক্রম

১. সকল প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রযোজ্যঃ 
(ক) নিরাপদ ঘাঁটির এর প্রয়োজনীয়তাঃ পুরো যুদ্ধ সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং বাংলাদেশের জনগণের সহায়তায় এবং সাহায্যে মাঠকর্মী এবং সশস্ত্র যোদ্ধাদের পালনীয় ভূমিকা। হাতিয়ার হিসেবে অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভূমিকা। 
(খ) শত্রু বাহিনীর প্রতি ঘৃণাঃ অনাচার, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং অপরাধ বিষয়ক তাদের অতীত ইতিহাসঃ প্রতিশোধের প্রয়োজনীয়তা
(গ) স্বজাতির প্রতি ভালোবাসাঃ ন্যায়ের পক্ষে একতা এবং আত্মত্যাগের অতীত ইতিহাসঃ কল্যাণের তরে আত্মত্যাগের প্রয়োজনীয়তা
(ঘ) সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠাঃ পরনির্ভরতার মর্মান্তিক ইতিহাস। অন্য কোন সফল আন্দোলনের  উদাহরণ।
(ঙ) শ্রম,সহযোগিতা আর নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তা
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৪. মাঠকর্মীদের জন্য নিয়মাবলিঃ 
অ) গ্রামীণ সমাজের প্রয়জনঃ দরকারী (খাবার এবং সামাজিক ক্রম) এবং অতিরিক্ত (কাপড়, আশ্রয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ এবং বিনোদন); কিভাবে দরকারি এবং এমনকি কিছু অতিরিক্ত বিষয় পুরোপুরি সরবরাহ করা যায় গ্রাম্য শ্রম এবং সম্পদের মাধ্যমে। 
আ) টেকসই গ্রামীণ জীবন বজায় রাখার জন্য স্থানীয় মানুষের অদম্য এবং উদ্ভাবনী ইচ্ছার ভূমিকা।
ই) দৃষ্টি আকর্ষণ না করেই ফিরে পাওয়া গ্রামীণ জীবনে মিশে যাওয়াঃ জবরদস্তি ছাড়াই আহ্বান জানানো, উদাহারণের মাধ্যমে নেতৃত্ব, গ্রামীণ বয়স্কদের সাথে থেকে কাজ করা। 
ঈ) আত্মনির্ভরতা ও স্বায়ত্তশাসনের পদ্ধতি।
উ) সর্বাত্মক যুদ্ধে বেসামরিক কার্যাবলিঃ সংগ্রামী মনোবল, অর্থনৈতিক যুদ্ধাবস্থা, বিদেশী এজেন্ট এবং দেশের অভ্যন্তরে তাদের দোসরদের মিথ্যাচার, নিরাপদ ঘাঁটি, গোয়েন্দা যোগাযোগ, কমান্ডো ও সামরিক যুদ্ধে সহযোগিতা। 

ইয়ুথ ক্যাম্পের তালিকা
(পূর্বাঞ্চল)
	হইতে 
	পর্যন্ত 
	বর্তমান সংখ্যা (শক্তি)
	শিবির প্রধান 

	চট্টগ্রাম ও পার্বত্য অঞ্চল
	১। হারিয়ানা
	৭৫০
	এম এ হারিনান (ডি এ এল সেক্রেটারি)

	
	২। হরিষামুখ 
	৩০০
	অধ্যাপক এ হানিফ, এমএনএ 

	নোয়াখালী
	৩। রাজনগর 
	৩৫০
	খাউজা আহমেদ, এমএনএ 

	
	৪। ছোটখোলা 
	৫০০
	আব্দুল আউয়াল, এমএনএ 

	
	৫। কাঁঠালিয়া (বড়মুরা)
	-
	ক্যাপ্টেন এস আলী, এমপিএ

	কুমিল্লা
	৬। উদয়পুর 
	৩৫০
	ক্যাপ্টেন আলম 

	
	৭। মালাঘর 
	৩৫০
	এম এ রশিদ, এমপিএ 

	
	৮। হাতিমারা (কামালনগর) 
	৩০০
	অধ্যাপক এ রউফ, এমপিএ 

	
	৯। বুক্সানগর (ছ্যানমারা)
	
	

	কুমিল্লা, ঢাকা ও ফরিদপুর
	১০। কোনাবান 
	
	

	
	১১। চারিপারা
	
	

	
	১২। জয়নগর 
	৫০০
	শামসুল হক, এমপিএ 

	
	১৩। নরসিংগড়
	২৫০
	আফজাল হোসেন, এমপিএ 

	সিলেট 
	১৪। মোহনপুর
	৫০০ 
	ডি এ আব্বাস, এমএনএ

	
	১৫। খোয়াই
	১৫০ 
	শরফুদ্দিন, এমপিএ 

	
	১৬। কৈলাশার
	২৫০ 
	মুস্তফা শহীদ, এমপিএ 

	
	১৭। করিমগঞ্জ (আসাম) 
	৩৫০
	মানিক চৌধুরী, এমএনএ 

	
	
	৪৫০
	এ রশিদ, এমএনএ 


     ৫৬৫০
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এপেন্ডিক্স "সি"
পূর্বাঞ্চল
যুব শিবিরের পরিচালকবৃন্দ
	ক্রম
	নাম
	পদবী
	দায়িত্ব

	১
	জনাব এম. আলম 
	পরিচালক, যুব শিবির
	অ) সার্বিক সমন্বয় 
আ) সম্পদ স্থানান্তর 

	২
	প্রফেসর নুরুল ইসলাম চৌধুরী,এমএনএ
	পরিচালক, প্রশাসন ও প্রেষণা  
	

	৩
	জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলী, এমএনএ 
	পরিচালক, যুব শিবির 
	অ) সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার 
আ) প্রশিক্ষণ কাজের ব্যবস্থা ও পরিচালনা করা

	৪
	ডঃ আবু ইউসুফ 
	প্রশিক্ষণ সমন্বয়ক
	

	৫
	জনাব মোঃ বজলুর রহমান 
	সরবরাহ অফিসার
	অ) প্রশিক্ষণার্থীদের যাওয়া ও আসার ব্যবস্থা করা
আ) ক্যাম্পের জন্য বিশাল যোগানের ব্যবস্থা করা ও বিতরণ 

	৬
	জনাব মোশাররফ হুসাইন 
	সাধারণ অফিসার
	অ) অফিস রক্ষণাবেক্ষণ 
আ) সঞ্চয় ও হিসাব 


                                                                                                        
কাজ তদারককারীদের তালিকা
ক) ক্যাম্প কর্মকর্তাদের তালিকা
খ) (i) দৈনিক প্রবেশ/প্রস্থান নিবন্ধন
     (ii) দৈনিক প্রত্যাবর্তন
গ) দৈনিক ঘটনাবলী নিবন্ধন
(i)শত্রু কার্যকলাপ
(ii)আমাদের কার্যকলাপ
ডি) সাপ্তাহিক উন্নতি প্রতিবেদন।

নাম 
 শুরুর তারিখ
বর্তমান শক্তিমত্তা
ইয়ুথ রিলিফ ক্যাম্প
(ট্রানজিট/রেগুলার) 
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কর্মকর্তাবৃন্দ
১. ক্যাম্প প্রধান......
২. ভারপ্রাপ্ত ক্যাম্প প্রধান...
৩. ক্যাম্প তত্ত্বাবধায়ক
৪. রাজনৈতিক উপদেষ্টা,...
   
ii) . . .
iii) . . .  
৫. শরীরচর্চা প্রশিক্ষক ...
ii).
iii)...
৬. ছাত্র প্রতিনিধিঃ
৭. স্বাস্থ্য কর্মকর্তাঃ				
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যুব অভ্যর্থনা শিবির
প্রবেশ/প্রস্থান নিবন্ধ

	  ক্রমিক
	 নাম
	  পিতার
	  গ্রাম
	 পোস্টঅফিস
	  জেলা
	  বয়স

	   ১
	   ২
	    ৩
	   ৪
	    ৫
	    ৬
	   ৭




 
	   শিক্ষা
	  বহিরাগত
	বিশেষ দক্ষতা
	যুব প্রশিক্ষন ক্যাম্পে 
পাঠানো হয়েছে
	 গড় ক্যাম্প
	মন্তব্য 

	   ৮
	    ৯
	   ১০
	   ১১
	   ১২
	   ১৩
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রিসেপশন
পরিবহন শিবির

দৈনিক ব্যায়

 ক্যাম্পের নামঃ .............. 
১. নতুন সদস্যের সংখ্যা  
অ) আগমন 
আ) বহির্গমন 
ই) থাকার সময় (অ-আ) 			নতুনঃ .... 
						মোটঃ .... 
						নিয়মিত ক্যাম্পেঃ 
						উদ্বাস্তু ক্যাম্পেঃ 
						মোটঃ...... 
ব্যায়ঃ 
২। 	অ) নিয়মিত ক্যাম্পে পরিবহন খরচঃ 
আ) অন্যান্যঃ মোট খরচঃ .... 
স্থিতিপত্রঃ 

আগের দিনের জমাঃ . . . . 
নতুন রসিদঃ 
মোটঃ 
আজকের খরচঃ 
জমাঃ 
শিবির প্রশাসক 
রিটার্নিং অফিসার 
কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত অফিসার  
শিবিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 
(রিক্রুটিং অফিসার/ রিক্রুটিং অফিসার
 কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত অফিসার) 

যুব কল্যান শিবিরঃ শত্রুপক্ষের কার্যক্রম 
১. সংবাদদাতা ও সাক্ষী (যদি থাকে) এবং তারিখ 
২. অবস্থান- উৎসের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে 
৩. তারিখ এবং ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরন 
৪. প্রমানিত সহযোগী (যদি থাকে)  
৫. স্থানীয়দের মতামত
৬. ঘটনাসমূহের শ্রেণীভুক্তকরণ
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শত্রুপক্ষের কার্যক্রমঃ 
১. খুন 
২. আগুন ধরিয়ে দেয়া 
৩. লুটপাট 
৪. ধর্ষন 
৫. পদমর্যাদাহানি 
৬. তারুণ্য 
৭. শস্য 
(অ)ধ্বংস 
(আ)প্রতিরক্ষা 
৮. যোগাযোগ 
৯. আইনশৃংখলার অবনতি 
১০. প্রশাসন 
১১. ব্যাবসাবানিজ্য 
১২. শিক্ষা 
১৩. মনোভাব
(অ) রাজনীতিবিদ 
(আ) মুসলমান 
(ই) হিন্দু 
(ঈ) বৌদ্ধ 
(উ) অন্যান্য 
ক) পাক আর্মিদের কার্যক্রম (পরিমান, সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ) 
খ) সহযোগীদের কার্যক্রম (পরিমান, সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ) 

যুব উন্নয়ন শিবির
দৈনন্দিন ঘটনার প্রতিবেদন
তারিখঃ........... 
আমাদের কার্যক্রম
১. সংবাদদাতা ও সাক্ষীদের তথ্য   
২. অবস্থান (ক্রস ইনডেক্স পেজ নম্বরসহ) 
৩. ঘটনার দিন ও সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ 
৪. প্রমানিত সহানুভূতিশীল (যদি থাকে- ক্রস ইনডেক্স পেজ নাম্বার সহ) 
৫. শত্রুপক্ষের পাল্টা আচরণ (যদি থাকে) 
৬. স্থানীয়দের আচরণ ও মতামতঃ 
৭. ঘটনাসমূহে শ্রেণিভুক্তিকরণ- ক্রস ইনডেক্স পেজ নাম্বার সহ
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তালিকা
আমদের কার্যক্রম

নেতিবাচকঃ 
1. পাক আর্মি 
(i) সম্মিলিত
(ii) ধৃত 
2. রাজাকার 
(i)নিহত
(ii)শাস্তিপ্রাপ্ত অন্যান্য 
(iii)তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এমন  
3. ক্ষয়ক্ষতি 
(i)যোগাযোগ
(a)রাস্তাঘাট 
(b)রেলপথ 
(c)টেলিফোন 
(ii)গুরুত্বপূর্ন স্থাপনা 
(a)পাওয়ার লাইন 
(b)পানি সরবরাহ 
(iii)আর্মি ইকুইপমেন্ট এবং যোগাযোগ 
(iv) রপ্তানিযোগ্য পণ্য 
4. সন্ত্রাসবাদ (ভীতি) 
5. পশ্চিম পাকিস্তানি পণ্য বয়কট 

ইতিবাচক 
6. শস্য উৎপাদন 
7. দুর্বৃত্তদের প্রতিরোধ ও এদের নিয়ন্ত্রন 

সাপ্তাহিক উনয়ন প্রতিবেদন
নামঃ 
তারিখঃ 
যুব উন্নয়ন শিবির 
(চেক লিস্ট)
1. অফিসের কর্মচারী
(অ) অফিসের কর্মকর্তাদের তালিকা সম্পুর্ন হয়েছে কি? 
(আ) সম্পুর্ন না হলে শূণ্যপদ রয়েছে কোথায়?  
(ই) শূণ্যপদ পূর্ণ করার জন্যে কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে? 
(ঈ) অফিসের কর্মচারীরা কি শিবিরেই অবস্থানরত? 
2. অবস্থানঃ 
(অ) বর্তমানে 
(আ) নতুন ঠিকানা 
(ই) নিকটতম সীমান্ত থেকে দূরত্ব 
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৩. নির্মাণ
(অ) তাবুর সাইজ
সংখ্যাঃ
(আ) কুঁড়েঘর 
(i) সাইজঃ
সংখ্যাঃ 
(ii) সম্পন্নঃ
(iii) নিরমানাধীনঃ  
(iv) কাজ শুরু হয়নিঃ
নির্মাণকাজ শুরু হবার প্রত্যাশিত তারিখ
(v) সকল নির্মাণ সমাপ্তির প্রত্যাশিত তারিখঃ 
পানি সরবরাহঃ 
(i) খাবার পানির উৎস কী?
(অ) এটা কি পর্যাপ্ত? 
(আ) যদি না হয় তবে, কী প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে?
(ii) স্নানের জলের উৎস কী?
অ) এটা কি পর্যাপ্ত?  
আ) যদি না হয় তবে, কী প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে?
স্বাস্থ্যব্যবস্থা
i) শৌচাগারের ব্যবস্থা কী? 
ii) আবর্জনা নিয়ন্ত্রণের ধাপগুলো কী?
৪. বিছানাপত্র
                                                                                                                                      অতিরিক্ত তহবিল
সপ্তাহান্তে গৃহীত
মোট
হাতে থাকা আইটেম
i)
ii)
iii)
iv)
v)

৫. পোশাক
	স্টকে আছে            
	সপ্তাহে ইস্যু করা             
	হাতে থাকা অবশিষ্ট        
	পরবর্তী ব্যাচের জন্যে          
	তারিখক্রমে যে সরবরাহ দরকার

	১
	
	
	
	

	২
	
	
	
	

	৩
	
	
	
	

	৪
	
	
	
	

	৫
	
	
	
	








[bookmark: a377]
<003.161.377> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড				

৬. খাদ্য
 অ) প্রদত্ত
       i) সকালের নাস্তাঃ
       ii) দুপুরের খাবার :
       iii) রাতের খাবারঃ
       iv) পরিশিষ্টঃ
আ) অতিরিক্ত প্রয়োজন
৭. পকেট ভাতা/ ব্যাক্তিগত প্রয়োজনঃ
    i) পকেট ভাতা দেয়া হয়েছে?
    ii) যদি হয় তবে, মাথাপিছু কত করে?
    iii) কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজন?
৮. প্রশিক্ষণঃ
	প্রশিক্ষকের নামঃ                                                            
	অ) রাজনৈতিক
আ) শারীরিক 

	দৈনিক অনুসৃত রুটিনঃ                                                      
	অ) রাজনৈতিক 
আ) শারীরিক 



৯. অর্থ ও হিসাবঃ
শেষ সপ্তাহ                                 চলতি সপ্তাহ                                         শুরু থেকে মোট 
                                                                                                      ( ..................)
১
২
৩
৪
মোট ব্যয়ঃ 
মোট প্রাপ্তিঃ
হাতে থাকা অবশিষ্ট

১০. নিয়োগ
 i) সামরিক প্রশিক্ষনের জন্যে পাঠানো হয়েছেঃ
 ii) ঘাঁটি কর্মীর প্রশিক্ষণের জন্যে রেখে দেয়াঃ
 iii) চলে যাওয়া মাঠ কর্মীর সংখ্যাঃ
 iv) অন্যান্যঃ

১১. সাধারণ মন্তব্য                                                                                 ক্যাম্প প্রধান/ কর্মকর্তা
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                                                      ইয়ুথ ক্যাম্পের তালিকা
                                                             (অভর্থ্যনা)

	ক্রম
	জেলার নাম
	ক্যাম্পের নাম
	  ঠিকানা
	ক্যাম্পের ইন-চার্জের
নাম
	  শক্তি
	 মন্তব্য

	১
	২৪ পরগণা 
	তাকিপুর 
	পশ্চিম বঙ্গ 
	
	
	

	২
	ঐ 
	হাকিমপুর 
	বসির হাট সাব ডিভিশন
	নুরুল ইসলাম মঞ্জু 
মোশাররফ হোসেন
	
	পি ওয়াই টি 

	৩
	ঐ
	হিঙ্গলগঞ্জ
	ঐ
	ঐ 
	
	

	৪
	ঐ
	হাসনাবাদ 
	
	নুরুল ইসলাম 
	টি
	

	৫
	ঐ
	তালিখোলা 
	বানিওন
	লেঃ মতিউর রহমান 
	
	

	৬
	ঐ
	চাপাবড়া 
	ঐ
	ঐ
	
	

	৭
	ঐ
	ঘোষপুর
	মসলন্দপুর
	হাদিউজ্জামান 
এনায়েত হোসেন এমপিএ
	
	

	৮
	ঐ
	চাঁদপুর 
	বারাসাত সাব ডিভিশন
	মতিউর রহমান 
	
	

	৯
	নদীয়া
	রানাঘাট
	রানাঘাট
	আসাদুজ্জামান এমপিএ
	
	

	১০
	ঐ
	মাজদা
	রানাঘাট 
	আবুল হাসেইন মুক্তার 
	
	

	১১
	
	কচুডাঙ্গা 
	কৃষ্ণনগর  
	
	
	

	১২
	
	করিমপুর 
	ঐ
	আব্দুর রউফ চৌধুরী 
	
	

	১৩
	
	বেতাই
	ঐ
	শাহি উদ্দিন 
	
	

	১৪
	
	শিকারপুর
	ঐ
	
	
	

	১৫
	
	হিদাইপুর
	
	
	
	

	১৬
	মুর্শিদাবাদ
	কাহেরপারা 
	
	
	
	

	১৭
	ঐ
	লালগোলা
	
	
	
	

	১৮
	ঐ
	শেখ পারা 
	
	এ হাদি এমপিএ
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	১৯
	মালদা
	এনায়েতপুর
	
	ডঃ মেসবাউল হক
	
	

	২০
	ঐ
	গৌড়
	
	
	
	

	২১
	ঐ
	মেহদিপুর
	
	
	
	

	২২
	পশ্চিম দিনাজপুর
	বাঙালিপারা
	
	সেক্টর কমান্ডার মেজর নাজমুল হক
	
	

	২৩
	ঐ
	ডালিমগাঁও
	
	ডঃ নাইমুদ্দিন 
এস এম ইউসুফ
	
	

	২৪
	ঐ
	গঙ্গারামপুর
	
	শাহ মাহতাব 
	
	

	২৫
	ঐ
	কুরমাইল
	
	অধ্যাপক সাঈদ
	
	

	২৬
	ঐ
	কাতলা, 
কুমারগঞ্জ  
	
	আব্দুর রহমান 
	
	

	২৭
	ঐ 
	মালো 
	
	আজিজুর রহমান 
	
	

	২৮
	ঐ
	প্রাণসাগর 
	
	
	
	

	২৯
	ঐ
	তাপান
	
	ডঃ মাশরুল হক
	
	

	৩০
	ঐ
	ঠোকারবাড়ি
	
	ফজলুল করিম 
	
	

	৩১
	দিনাজপুর 
	তেতুলিয়া 
	
	
	
	

	৩২
	পশ্চিম দিনাজপুর 
	আঙ্গিনাবাদ 
	
	
	
	

	৩৩
	ঐ
	তারাঙ্গাপুর
	
	
	
	

	৩৪
	পুর্নয়া
	ইসলামপুর
	
	আফসার আলী আহমেদ 
	
	

	৩৫
	জলপাইগুড়ি
	দেওয়ানগঞ্জ 
	
	
	
	

	৩৬
	ঐ
	হলদিবাড়ি
	
	
	
	

	৩৭
	ঐ
	পাপড়ি
	
	
	
	

	৩৮
	কুচবিহার
	দিনহাটা
	
	 সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ
	
	

	৩৯
	ঐ
	কাপুরহাট
	
	
	
	

	৪০
	মেঘালয়
	বেগমারা
	
	আ মজিদ 
তারা মিয়া 
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	৪১ 
	ঐ
	দালু 
	
	প্রিন্সিপ্যাল মতিউর রহমান 
	
	

	৪২
	ঐ
	মেহন্দ্রাগঞ্জ
	৩ আসাম 
	লতিফ সিদ্দিকি, এমপিএ
	
	

	৪৩
	করিমগঞ্জ
	সোনাখিরা
	৪ ত্রিপুরা 
	আ মোমেন উকিল 
	
	

	৪৪
	সাব্রুম 
	হারিনা 
	
	এম এ হান্নান, সেক্রেটারি ডিএএল
	৭৫০
	

	৪৫
	ঐ
	হরিষামুখ (শ্রিংগার)
	
	খায়রুদ্দিন, এমপিএ 
	
	

	৪৬
	বেলোনিয়া 
	রাজনগর
	
	অধ্যাপক এ হানিফ এমএনএ
	
	

	৪৭
	ঐ
	ছোটাখোলা 
	
	খাউজা আহমেদ, এমএনএ
	
	

	৪৮
	ঐ
	কাঁঠালিয়া (বারামুরা)
	
	আব্দুল আউয়াল,  এমএনএ 
	
	

	৪৯
	উদয়পুর 
	উদয়পুর
	
	ক্যাপ্টেন এস আলী, এমপিএ
	
	

	৫০
	সোনামুরা
	মেলাগড়
	
	ক্যাপ্টেন আলম 
	
	

	৫১
	ঐ
	হাতিমারা (কামালনগর)
	
	এম এ রশিদ, এমপিএ
	৩৫০
	

	৫২
	ঐ
	বুক্সানগর
	
	
	
	

	৫৩
	সদ্দর
	কোনাবান
	
	অধ্যাপক এ রউফ, এমএনএ 
	৩০০
	

	৫৪
	ঐ
	চারিপারা
	
	শামসুল হক, এমপিএ
	৫০০
	

	৫৫
	ঐ
	জয়নগর 
	
	আফজাল হুসাইন, এমপিএ
	২৫০
	

	৫৬
	ঐ
	নরসিংগড়
	
	ডি এ আব্বাস, এমএনএ 
	৫০০
	

	৫৭
	ঐ
	মোহনপুর
	
	শরিফুদ্দিন, এমপিএ
	১৫০
	

	৫৮
	খোয়াই
	খোয়াই
	
	মুস্তফা শহীদ 
	২৫০
	

	৫৯
	কৈলাশার
	কৈলাশার
	
	মানিক চৌধুরী, এমএনএ
	৩৫০
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	যুব শিবিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দেশ
	বাংলাদেশ সরকার 
যুব শিবির পরিচালনা বোর্ড
	......... ১৯৭১



যুব শিবিরের নিরাপত্তা
বাসস্থানঃ  
১। যথাযথ ভাবে অনুমোদিত শিবির সদস্য এবং আন্তরিক প্রশিক্ষণার্থী ব্যাতীত অন্য কেউ শিবিরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে না। 
২। শিবিরের বাসিন্দারা কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া বের হতে পারবেনা। কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতে শিবির প্রধান/প্রশাসকের অনুমতি নিতে হবে। যে কোন ধরনের অননুমোদিত অনুপস্থিতি অপরাধ হিসাবে গন্য হবে, এবং সেই অনুযায়ী ব্যাবস্থা গৃহীত হবে। 
৩। শিবির প্রধান / প্রশাসক প্রয়োজনীয় কাজে শিবির ত্যাগ করতে পারবেন, তবে দুইজন একই সাথে নয়। ৪। কোন অননুমোদিত বা ব্যক্তিগত দর্শনার্থী শিবিরে প্রবেশের অনুমতি পাবে না। 

দর্শনার্থী
৫। যুব প্রশিক্ষণ/সহ পরিচালকের (রিলিফ) যথাযথ অনুমোদন ব্যাতিত অন্যকোন দর্শনার্থীর শিবিরে প্রবেশাধিকার থাকবে না। শিবির প্রধান/ প্রশাসকের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে অন্যান্য দর্শনার্থীর প্রবেশাধিকার থাকবে। 

প্রশিক্ষণ
৬। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি সর্বোচ্চ নিষ্ঠার ব্যত্যয় অথবা যুব প্রশিক্ষনে পাঠ তালিকার সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোন কিছু শেখানো বা প্রচারিত হবে না। 
৭। হালকা সমরাস্ত্র অনুশীলন ধরন ও প্রকৃতি, সহকারী প্রশিক্ষক সমন্বয়কারী দ্বারা অনুমোদিত হবে, যা সমন্বয়কারী যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিবেন।

সৈনিক নিয়োগ
৮। প্রশিক্ষক সমন্বয়কারীর অনুমোদন ব্যতীত প্রশিক্ষণ শিবির হতে নতুন কোন সৈনিক নেওয়া যাবে না। একই বিধি নিষেধ প্রশিক্ষিত অফিস কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। 

শৃঙ্খলা
৯। “গ্রাউন্ড রুলস ফর গ্রুপ এ্যাকশন" এ অনুমদিত পাঠ্যক্রমে যে শৃঙ্খলা প্রদত্ত হয়েছে তার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটলে সংঘটিত বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ত্ব সহকারে বিবেচনায় এনে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালককে অবগত করতে হবে। 

গোপনীয়তা 
১০। প্রশিক্ষণার্থীদের নাম, ঠিকানা, গন্তব্য এবং সম্ভাব্য গতিবিধি সম্পর্কে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। শুধুমাত্র শিবির প্রধান/ সহকারীর কাছেই এই সমস্ত তথ্যাদি থাকবে। শিবিরে অবস্থানরত সকলকেই এই গোপনীয়তা রক্ষার শপথ নিতে হবে।
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ষড়যন্ত্র 
১১। প্রত্যেক প্রশিক্ষককেই তার দলকে ছোট ছোট কয়েকটা ভাগে ভাগ করে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষানবিসদের অংশীভূত করে পার্শ্ববর্তী এলাকাস্থিতের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন তার উন্নতি এবং অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। যে কোন সম্ভাব্য অন্তর্ঘাত, দলত্যাগ অথবা গুপ্তচরবৃত্তির ঘটনা ঘটলে সাথেসাথেই তাকে চিহ্নিত করে যুব প্রশিক্ষক পরিচালককে অবহিত করতে হবে।
শিবির রক্ষী
১২। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর দল থেকে কিছু শিবির রক্ষী উপরোক্ত যোগ্যতানুসারে নিয়োগ করা হবে। বাছাইকৃতদের পরবর্তি দলের সাথে নিয়মমাফিক প্রশিক্ষনে পাঠানো হবে। 

গোপন
সকল যুব শিবির 
কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমস্ত চাকুরীজীবীদের ( চলতি/ অবসর) নিম্নোক্ত নিয়মানুসারে "জয়বাংলা কার্যালয়ে" হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছেঃ 
১/ চাকুরীরত সকল সেনা, নৌ, বিমান এবং ইপিআর 
২/ অবসরে যাওয়া সকল সেনা, নৌ, বিমান এবং ইপিআর 
৩/ চাকুরীরত সকল আনসার, মুজাহিদ ও পুলিশ 
৪/ অবসরে যাওয়া সকল আনসার, মুজাহিদ ও পুলিশ।  
সকল শিবির সর্বাধিনায়ক/প্রধান/প্রশাসকগণকে উপরোক্ত ক্রমানুসারে সকল ব্যক্তিগনকে নির্দেশিত কার্যালয়ে যথাসময়ে প্রেরণ করতে নির্দেশ প্রদান করা হল। এই বিষয়ে কোন ধরনের অপারগতা গ্রহনযোগ্য না। 

এই চার ক্রমানুযায়ী বাছাইকৃত ব্যক্তিদের ২-৮ দিনের বিরতিতে ধারাবাহিকভাবে পাঠাতে হবে। প্রতিটি শিবিরেই ১৫ জন আনসার, মুজাহিদ (অবৈতনিক) রক্ষী দ্বারা প্রয়োজনানুসারে পরিপূর্ণ থাকবে। তবে ঐ সমস্ত রক্ষীদের নিয়োগ প্রশিক্ষণার্থীদের অনুরূপ হবে না। 

আদেশক্রমে
পরিচালকমন্ডলী
যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
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	বাংলাদেশে সরকারের স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ বিভাগের কর্মকান্ডের উপর একটি প্রতিবেদন
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
মুজিবনগর
উন্নয়নের ধাপসমূহ।
১ম ধাপঃ
	ডঃ টি. হোসেনকে (এমএস, এফআরসিএস) স্বাস্থ্য পরিষেবা বিভাগের মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১ সালের মে মাসের ১ তারিখে স্বাস্থ্য পরিসেবা বিভাগ খোলা হয়।

	সরকার যখন গঠন করা হয়েছিল তখন ডঃ হোসেন আমাদের সাথে জড়িত ছিলেন। পাক সেনাবাহিনীর সেই অভিযানের পরে দুই সপ্তাহের জন্যে আমাদের কিছু সদস্য তাঁর ক্লিনিকে আশ্রয় নিয়েছিলো। ঢাকায় প্রায় ছয় লাখ রুপি মূল্যমানের সরঞ্জামসহ তাঁর নার্সিং হোম ফেলে রেখে আসা হয়েছিল। তিনি স্বেচ্ছায় আমাদের সহযোগীতা করতে এসেছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হতে বঙ্গবন্ধুকে রেহাই দেওয়ার সময় থেকেই আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তাঁর নার্সিং হোম থেকেই আমাদের সকলের চিকিৎসাই নিতাম। কলকাতায় ছাত্র জীবনের প্রস্তুতির দিন থেকেই তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক বন্ধু ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হতে স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করতে চিকিৎসা পেশায় বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের মধ্যে একমাত্র ডঃ হোসেনকেই পাওয়া গিয়েছিলো। 

	তাঁর নিয়োগের পরপরই তিনি ডাঃ আহমেদ আলীকে তার সহযোগী হিসেবে নিয়ে প্রথম অফিসটি চালু করেছিলেন। শুরুর প্রথম তিন মাসের মধ্যেই উদ্বাস্তুরা চিকিৎসার যে প্রকান্ড সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল এই অধিদপ্তর তা মোকাবিলা করার কাজটি হাতে নেয়। সদর দপ্তর এবং সীমান্তের অন্যত্র অবস্থানে থাকা সকল ডাক্তার ও চিকিৎসা কাজের সহায়ক সকল কর্মীরা মূলত পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যে নিজেদেরকে পুনর্বাসিত করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রায় ১৪শয়েরও বেশী চিকিৎসা কর্মীদেরকে সেখানে নিয়োগ করা হয়েছিল। সেই সময়ে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ৬০ লক্ষ পৌঁছানো পর্যন্ত ডঃ হোসেন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল উদ্বাস্তু শিবিরই পরিদর্শন করেছিলেন। ইতোমধ্যেই ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তুদের বসবাস করার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

২য় ধাপঃ
	মধ্য জুলাইতে সরকার যখন সংগঠিত হয়, চিকিৎসা অধিদপ্তর ডঃ হোসেনকে সচিব হিসেবে নিয়ে স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ পূর্ণবর্ধিত বিভাগ হিসেবে রুপান্তরিত হয় এবং চারটি অধিদপ্তরের নাম প্রস্তাব করা হয়, সেগুলো হলঃ প্রতিরক্ষা মেডিক্যাল সার্ভিস, সিভিল মেডিক্যাল সার্ভিস, ওয়েলফেয়ার সার্ভিস এবং চিকিৎসা শিক্ষার জন্য একটি অধিদপ্তর। 

	(১) প্রতিরক্ষা মেডিক্যাল সার্ভিস- বর্তমানে এটাই আমাদের প্রধান উদ্বেগের বিষয়। ৭১ এর আগষ্ট মাস থেকে ডঃ হোসেন প্রায় প্রতিটি বিভাগ ও উপ-বিভাগে দুই বা ততোধিক বার ছিলেন। উপ বিভাগীয় পর্যায়ে চিকিৎসা পরিষেবাকে সংগঠিত করতে ডঃ হোসেন প্রায় সকল ডাক্তার ও চিকিৎসা শিক্ষার ছাত্রদের নিয়ে তাঁর সর্বোচ্চ চেষ্টাটুকু করেছেন। 
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প্রতিরক্ষা মেডিক্যাল সার্ভিসকে সংগঠিত আসলেই অনেক জটিল ছিল কিন্তু ডঃ হোসেন বর্তমানে সাংগঠনিক বিন্যাসকে সচল করেছেন এবং (ক) আয়োজক দলের উৎস, (খ) গণ অনুদান এবং (গ) আমাদের সরকারী সম্পদ- এই তিন নামের মেডিকেল সরবরাহের তিনটি  উৎসকে সংযুক্ত করেছেন।
	তিন সেক্টরে আগামী তিন মাস কাজে লাগানোর জন্য আমরা দশ লাখ রুপির ব্যবস্থা করেছি। আমরা প্রতি ব্যাচের যোদ্ধাদের সাথে ১০০ টাকা মূল্যমানের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের ঔষধ সরবরাহ ও প্রতিটি সাব-সেক্টরে ঔষধের দোকান (আরএপি) স্থাপন করতে যাচ্ছি। 
	প্রতিটি সাব-সেক্টরে একটি ভ্রাম্যমাণ ইউনিট রাখা এবং ১০টি সেক্টরে অন্তত ৫০ শয্যাবিশিষ্ট  ১০টি এডিএস (এ্যাডভান্স ড্রেসিং স্টেশন) স্থাপনের চেষ্টা করছি। আমরা প্রথমবারের মতো ২নং সেক্টরে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট বাংলাদেশ বাহিনী হাসপাতাল স্থাপন করেছি। প্রতিটি সেক্টরেই আমরা এইরকমের অন্তত একটি করে পেতে যাচ্ছি। 
	১,২ ও ৩ নং সেক্টরে একটি করে এইরকম তিনটি এডিএস স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।
	আমরা করিমগঞ্জে ২৫ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল এবং তেঁতুলিয়াতে ৩০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল, পাটগ্রামে ১০ শয্যার, সাহেবগঞ্জে ১০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন করেছি। দৌকি এবং দালুর জন্য আমরা ৫০ শয্যার ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল স্থাপনার আশা প্রকাশ করছি।
	এক মাসের মধ্যে আমরা রৌমারিতে ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন করতে চলেছি। মুক্তিবাহিনীর আহত যোদ্ধাদের জন্য আমরা উপহার হিসেবে ৪টি ‘ক্রমান্বয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারকারী হোমস্‌’ পেয়েছিঃ এর মধ্যে একটি আগরতলায় ৪০ শয্যার; একটি করে ১০ শয্যার শিলঙ, তুরা এবং কোচবিহারে। এই হাসপাতালগুলোতে শয্যার হিসাব বাড়তে থাকা দাবীর সাথে গ্রহণ করা হবে- পশ্চিমের কোন এক স্থানে ৩০০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপনার পরিকল্পনা চলছে। জনাব এম.কে. ভিমানী হরিয়ানা বাংলাদেশ মুক্তি সহায়ক সমিতির হয়ে এইসব হাসপাতাল চালানোর কথা দিয়েছেন।
	রোগীদের চিকিৎসা ও পরিবহনজনিত আমাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা পুরোপুরি সচেতন আছি।

	এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পরিবহনঃ (ক) আমাদের কাছে ময়দান থেকে হাসপাতালে রোগীদের বহনের জন্য পর্যাপ্ত পরিবহন নেই। যথাসময়ে পরিবহণ ব্যবস্থার অভাবে আমরা মূল্যবান কিছু প্রাণ হারিয়েছি ও অঙ্গহানি ঘটেছে, (খ) পরিবহণের অভাবে যথাসময়ে ঔষধপত্রাদি পাঠানোর ক্ষেত্রেও আমরা অক্ষম। যাই হোক, আমাদের সীমাবদ্ধ সম্পদ ও অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে আমরা এই সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি।
	আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে ঔষধঃ এখন পর্যন্ত ঔষধ কেনার জন্য আমরা কোনপ্রকারের অর্থ ব্যয় করিনি। ডঃ হোসেন প্রায় দেড় লক্ষাধিক রুপি মূল্যমানের ঔষধ উপহার হিসেবে সংগ্রহ করেছেন যা সবগুলো সেক্টরের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। অনেক সংগঠনই মুক্তি বাহিনীর নাম করে ঔষধ সংগ্রহ করেছে যার কোন চিহ্নই কোন সেক্টর কমান্ডার কাছে নেই। সকল ঔষধগুলোকে আমাদের কেন্দ্রীয় গুদামঘরে সংগ্রহ করার জন্য আমাদের সকলের সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করা উচিত।
	তৃতীয় সমস্যাটি হচ্ছে ডাক্তারঃ প্রাথমিকভাবে আমরা আমাদের প্রায় সকল ডাক্তারদেরকে উদ্বাস্তু শিবিরে পাঠিয়ে দেই, তাই মুক্তি বাহিনীর জন্য পর্যাপ্ত ডাক্তার নেই। সেই সাথে, প্রশিক্ষিত শল্যচিকিৎসকের সংখ্যাও খুবই অল্প। ইংল্যান্ড হতে  শল্যচিকিৎসকের জন্য আমরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি।
	মূলত খারাপ রাস্তা, বন এবং জঙ্গলই হচ্ছে আমাদের যোগাযোগের অসুবিধার মূল কারণ। যাই হোক, আমরা আমাদের আয়োজকদের সাহায্যে এই সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে চলেছি।
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	চিকিৎসা সহায়তার ব্যাপারে আমরা প্রতিনিয়তই উন্নতি করতে চলেছি। ডঃ হোসেন সরকারী ও বেসরকারী উভয় পর্যায়েই কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে সাফল্যের সাথে দরকষাকষি চালিয়েছেন এবং আমি নিশ্চিত যে যুদ্ধে নিয়োজিত বাহিনী এতে আরো নিরাপদ অনুভব করবে। এই বিষয়ে ডঃ হোসেন দৃঢ় সংকল্পের সাথে কাজ করে চলেছেন। 
	(২) বেসামরিক মেডিকেল সার্ভিসঃ- আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের সাথে পূর্বাঞ্চল চিকিৎসা পরিষদের অধীনে আঞ্চলিক চিকিৎসা কর্মকর্তা পেতে যাচ্ছে যা আমাদের সেই অঞ্চলের মূলতঃ উদ্বাস্তু শিবির, যুব শিবির, অতিক্রমণ শিবির এবং মুক্তাঞ্চলের জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করবে। মুক্তাঞ্চলে প্রয়োজনীয় ডাক্তার এবং ঔষধপত্রাদি আমাদের সরবরাহ করা উচিৎ। আমাদের আয়োজকদের কাছ থেকে দায়িত্ব হস্তান্তরের জন্য এবং সামনের মাসের আমাদের নিজস্ব স্বাস্থ্য বিভাগের যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য আমরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি।
	(৩) ওয়েলফেয়ার সার্ভিসঃ হাসপাতালে থাকা কালীন এবং আরোগ্য লাভের সময়ে আমাদের রোগীদের মঙ্গলসাধন করাই আমাদের কাজ। আমাদের রোগীরা সীমান্তবর্তী বেসামরিক এবং মিলিটারী হাসপাতালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যতদ্রুত সম্ভব আমরা প্রতিটি হাসপাতাল, এমনকি শিবিরেও একজন করে ওয়েলফেয়ার কর্মকর্তা নিয়োগ করতে চলেছি।
	(৪) চিকিৎসা শিক্ষার ছাত্রঃ বিভিন্ন মুক্তিবাহিনী এবং উদ্বাস্তু শিবিরে আমাদের যে সকল চিকিৎসা শিক্ষার ছাত্ররা তাদের মূল্যবান সেবা দিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রতি আমরা উদাসীন হতে পারি না। অধিকাংশ চিকিৎসা শিক্ষার ছাত্ররাই ছাত্র লীগের সদস্য এবং তাদের দেশপ্রেমের তাগিদে আমাদের সাথে তারা এগিয়ে এসেছে। যদিও এই পর্যায়ে আমরা চিকিৎসার শিক্ষা দিতে পারছি না, তবুও জাতীয় স্বার্থ মাথায় রেখে সকল চিকিৎসা শিক্ষার ছাত্রদের তথ্য সংগ্রহ ও সর্বোচ্চ উপায়ে তাদের দক্ষতা কাজে লাগাতে চিকিৎসা শিক্ষায় আমাদের একজন মহাপরিচালক থাকা উচিৎ।



									  দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী
								জাতীয় স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ বিভাগ






___________________
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বাংলাদেশ সরকারের অফিসার/কর্মাচারীর তথ্য

	ক্রম
	 নাম
	বয়স
	বাবা’র
 নাম
	আবাসিক
ঠিকানা
	আবাসিক
ঠিকানা
	পরিবার
	ভারতে
প্রবেশের 
তারিখ
	মন্তব্য

	
	
	
	
	বাংলাদেশে
	কলকাতায়
	
	
	

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯

	১
	আ সামাদ 
	৩৫
	আ জব্বার 
	সিলেট 
	২১৪/১/১৫ লোয়ার সার্কুলার রোড 
	১ 
	আগস্টের ১ম সপ্তাহ
	

	২
	আকবর আলী খান 
	২৭
	জনাব খান
	হবিগঞ্জ 
	৩ সোহরাওার্দী এভিনিউ
	১
	এপ্রিল ৭১
	

	৩
	এস এ ইমাম 
	৩১
	প্রয়াত এস এ আবসার
	সিলেট
	৭, তাঁতি বাগান রোড, কলকাতা 
	৬
	২৪.৪.৭১
	

	৪
	এন আই চৌধুরী 
	৩৯
	শামসুল হক চৌধুরী 
	যশোর বিমানবন্দর 
	বনগাঁও, ২৪ পরগণা
	৩
	৫.৪.৭১
	

	৫
	বি হোসেন 
	৩৪
	শারাফাত আলী
	পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ঢাবি
	২১৪/১/৫, লোয়ার সার্কুলার রোড। কলকাতা-১৭
	১
	২৪.৪.৭১
	

	৬
	নজরুল ইসলাম
	২৮
	মৌলভি আব্দুল হাই 
	দৈনিক ইত্তেফাক, আরকে মিশন রোড
	২১, ডঃ রাজেন্দ্র রোড
	১
	৪.৬.৭১
	

	৭
	আল মুজাহিদি
	২৮
	প্রয়াত আ হালিম
	টাঙ্গাইল
	প্রযত্নে খন্দকার আসাদুজ্জামান। ৩, সোহরাওার্দী এভিনিউ
	
	
	






















[bookmark: a387]<003.164.387> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড				


	৮
	আল মাহমুদ 
	৩৬
	মৌলভি আব্দুর রব
	মোরালি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা
	২১৪/১/৫ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা
	৪
	৬.৫.৭১
	

	৯
	জাহিদ হোসেন 
	২৬
	আমির আলী 
	১৯, পার্টি হাউজ, আজিমপুর 
	১১৮, ইলিওট রোড কলকাতা
	৩
	২৪.৭.৭১
	

	১০
	এস এম এ হারুন 
	২৫
	এম এ কাদের 
	৮৪, মসজিদ রোড, শান্তিবাগ
	১১২/১ পার্ক স্ট্রিট কলকাতা
	১
	২১.৫.৭১
	

	১১
	দিবাকর ব্যানার্জি
	৩০
	এম এম ব্যানার্জি 
	কালীবাড়ি রোড, খুলনা 
	৯, দ্বারিক গাঙ্গুলি রোড, কালীঘাট
	৪
	২৯.৫.৭১
	

	১২
	সুরেশ সাহা
	২৭
	পুলিন সাহা
	৪৮, নয়নমতি রোড, নারায়নঙ্গঞ্জ
	৯, কঙ্করগাছি রোড কলকাতা 
	৪
	২৭.৫.৭১
	

	১৩
	মোঃ আমিরুল ইসলাম 
	৩৪
	ওয়াজেদ আলী সরকার
	বারাকুটি, রাজশাহী
	১৬২/১, বি বি গাঙ্গুলি রোড, কলকাতা 
	৬
	২৭.৪.৭১
	প্রযত্নে মোশাররফ হোসেন, মুর্শিদাবাদ ঠিকানায়  পরিবার সহ আছেন 

	১৪
	মোঃ শরিফুর রহমান
	২৭
	আব্দুল করিম 
	লোণ অফিস পারা, যশোর
	১১/এ ওয়েলসলি রোড, কলকাতা
	১
	১৬.৬.৭১
	আরপি নং ৩৯২

	১৫
	সমরেন্দ্র ভূষণ রায় 
	৩১
	কে সি রায়
	চৌহাট, সিলেট
	প্রযত্নে, ইউ এন হালদার, উদয়পুর, কলকাতা 
	
	
	


























[bookmark: a388]<003.164.388> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড	

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯

	১৬
	জনাব মীর মোশারফ হোসেন
	৩২
	মৃত মীর মোসলেম হোসেন
	গ্রাম. চৌরাস, পোস্ট জাগাটি, কুষ্টিয়া
	প্রযত্নে. জনাব মীর ইমাম হোসেন, ৫ ব্রজদুলাল সড়ক, কলকাতা
	৯
	১০.৪.৭১
	পরিবারের বসবাসঃ প্রযত্নে. মোঃ আফসার হোসেন। গ্রাম- বামনপুকুর, সদ্দারপাড়া, পো- শ্রী মায়া, পো স্টে.-নবদ্বীপ, 
জেলাঃ নদীয়া

	১৭
	জনাব এস. এন. সাহা
	৩৬
	মৃত শশী মোহন সাহা
	৩৬ উসাপ পোদ্দার লেন, ঢাকা।
	২৮, মুসলমান পারা লেন, কলকাতা-৯
	৬
	১৮.৬.৭১
	

	১৮
	জনাব মোঃ নুরুল হাসান
	৩২
	মোঃ মাহতাফ হোসেন
	গ্রা্ম ও পোঃ মেহেরপুর, কুষ্টিয়া
	গ্রাম ও পোঃ পঞ্চগ্রাম, জেলাঃ মুর্শিদাবাদ
	৬
	১৬.৪.৭১
	

	১৯
	জনাব আবদুল লতিফ
	৩৬
	মোঃ ফকির
	গ্রা্ম ও পোঃকুষ্টিয়া, জেলা-কুষ্টিয়া
	গ্রা্ম ও পোঃশান্তিপুর, নদীয়া
	৭
	১৫.৪.৭১
	

	২০
	জনাব কোটেশ্বর বিশ্বাস
	৩৯
	বসন্ত কুমার বিশ্বাস
	গ্রামঃ গোপালপুর, পোঃবনিপুর, জেলা-যশোর
	গুরুলিয়া ডি ক্যাম্প কলোনী, প্রযত্নে- সুরেন্দ্রনাথবিশ্বাশ, পোঃ পুরুলিয়া, ২৪ পরগনা
	৮
	১.৫.৭১
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ব্যক্তিদের তালিকা
	বাংলাদেশ সরকার 
তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়
	.....................১৯৭১



	
	বর্তমান অবস্থান
	প্রস্তাবিত
গন্তব্যস্থান এবং অর্থের পরিমাণ
	মন্তব্য

	কঃ সংবাদ শাখা
	
	
	

	১. জনাব কামাল লোহানি
	সংবাদ সম্পাদক, পরিষদ। ৪২৫/-
	সংবাদ শাখার অধিকর্তা,                  চুক্তিভিত্তিক। ৪২৫/-
	চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে যে, তারা সংবাদ বিভাগে কাজ করবে এবং তাদের দায়িত্ব হচ্ছে প্রতিদিনের সংগৃহীত সংবাদ বুলেটিন মিলিয়ে দেখবে এবং তৈরী করে দিবে। যখনই প্রয়োজন হবে তখনই তারা সেই মোতাবেক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে।

	২. জনাব জে ইউ আহমেদ
	সহ-সম্পাদক, চুক্তিভিত্তিক। ৩০০/-
	কোন পদবী নেই,                     চুক্তি ভিত্তিক- ৩০০/-
	

	৩. ভ্লি সুব্রাইন ইলামা
	সহ-সম্পাদক, চুক্তিভিত্তিক। ৩০০/-
	কোন পদবী নেই,                     চুক্তি ভিত্তিক- ৩০০/-
	

	৪. আবুল কাশেম
	সহ-সম্পাদক, চুক্তিভিত্তিক। ৩০০/-
	কোন পদবী নেই,                     চুক্তিভিত্তিক- ৩০০/-
	

	৫. জনাব ইহবিবুদ্দিন
	সহ-সম্পাদক, নিয়মিত।৩০০/-
	কোন পদবী নেই,                     চুক্তিভিত্তিক- ৩০০/-
	

	৬. জনান মৃণাল কান্তি রায় 
	এড-হক। ২৫০/-
	কোন পদবী নেই,                     চুক্তিভিত্তিক- ৩০০/-
	

	৭. জনাব রঞ্জিত পাল চৌধুরী 
	এড-হক। ২৫০/-
	কোন পদবী নেই,                     চুক্তিভিত্তিক- ৩০০/-
	

	৮. জনাব এম. মামুন
	সহ-সম্পাদক, নিয়মিত।
	 
	





	৯. জনাবা 
পারভিন হোসেন
	সংবাদ পাঠক, চুক্তিভিত্তিক। ৩০০/-
	বর্তমানে কর্মরত আছেন।
	চুক্তিতে উল্লেখ থাকতেহবে যে, তাদের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে সংবাদ পাঠ করা, কিন্তু তারাও যখনই প্রয়োজন হবেতখনই সেই মোতাবেক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে।



	১০. জনাবা 
জেরিন আহমেদ
	সংবাদ পাঠক, চুক্তিভিত্তিক। ২৫০/-
	বর্তমানে কর্মরত আছেন।
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	বর্তমান অবস্থান
	প্রস্তাবিত পদবী এবং সম্মানী
	মন্তব্য

	১১. জনাব আলী রেজা চৌধুরী
	সংবাদ পাঠক,চুক্তিভিত্তিক। ২০০/-
	বর্তমানে কর্মরত আছেন।
	

	১২. জনাব নুরুল ইসলাম সরকার
	সংবাদ পাঠক,এড-হক। ৩০০/-
	সংবাদ পাঠক, চুক্তিভিত্তিক। ৩০০/-
	

	১৩. জনাব ইজাজ হোসেন
	সংবাদ পরিদশক, চুক্তিভিত্তিক। ২০০/-
	বর্তমানে কর্মরত আছেন।
	

	১৪. জনাব
	সংবাদ পরিদশক, চুক্তিভিত্তিক। ২০০/-
	বর্তমানে কর্মরত আছেন।
	

	খঃ ইংরেজী ভাষার অনুষ্ঠান এবং সাক্ষাৎকার

	১. মোঃ আলমগীর কবীর
	ইংরেজী অনুঠানের সংগঠক, চুক্তিভিত্তিক। ৫০০/-
	বর্তমানে কর্মরত আছেন।
	

	২. জনাব আলী যাকের
	ইংরেজী অনুঠানের প্রযোজক, চুক্তিভিত্তিক। ২৭৫/-
	বর্তমানে কর্মরত আছেন।
	

	গঃ প্রোকৌশল শাখা

	১. জনাব এস. এ. শাকের
	রেডিও প্রোকৌশলী, নিয়মিত এক্স-জি। ৪০০/-
	বর্তমানে কর্মরত আছেন।
	

	২. জনাব রাশেদুল হাসান
	কারিগরি সযোগী, নিয়মিত এক্স-জি। ৩০০/-
	বর্তমানে কর্মরত আছেন।
	

	সংগীত পরিচালক

	১. জনাব সমর দাস
	পরিচালক, নিয়মিত। ৫০০/-
	বর্তমানে কর্মরত আছেন।
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	নাম 
	বর্তমান পদবী
	প্রস্তাবিত পদবী ও সম্মানী 
	মন্তব্য 

	২. জনাব আব্দুল জব্বার 
	সঙ্গীত প্রযোজক, চুক্তিভিত্তিক, ৫০০/-
	নবায়ন নেই 
	

	৩. জনাব আপেল মাহমুদ 
	শিল্পী  চুক্তিভিত্তিক,  ৩৫০/-
	নবায়ন নেই 
	

	৪. জনাব রথীন রায় 
	শিল্পী  চুক্তিভিত্তিক ৩০০/-
	নবায়ন নেই 
	

	৫. জনাব অরুন গোস্বামী 
	শিল্পী  চুক্তিভিত্তিক,৩০০/-
	আগের মত 
	

	৬. জনাব প্রনোদিত বড়ুয়া
	স্টাফ সুরকার, চুক্তিভিত্তিক,৩০০/-
	আগের মত	
	

	৭. জনাব মান্নান হক
	শিল্পী  চুক্তিভিত্তিক,৩০০/-
	নবায়ন নেই
	

	৮. জনাব হাসান ইমাম 
	নাটকীয় প্রযোজক, চুক্তিভিত্তিক
	আগের মত
	

	৯. জনাব সাদেকীন 
	চিত্রনাট্যকার, নিয়মিত ৩০০/-
	আগের মত
	

	১০. জনাব শহিদুল ইসলাম 
	ঘোষক, চুক্তিভিত্তিক ৩০০/-
	আগের মত
	

	১১. জনাব মোতাহার হোসাইন 
	ঘোষক, নিয়মিত ২৭৫/-
	আগের মত
	

	১২. জনাব মঞ্জুর কাদের
	সহ-সম্পাদক, নিয়মিত ৩০০/-
	আগের মত
	

	










ঘ. অনুষ্ঠান বিভাগ 

	১. জনাব হুদা চৌধুরী
	অনুষ্ঠান সংগঠক, নিয়মিত  ৪০০/-
	আগের মত
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	২. জনাব আশফাকুর রহমান 
	অনুষ্ঠান সংগঠক, নিয়মিত ২৮০/-
	আগের মত
	

	৩. জনাব মেসবাহউদ্দিন আহমেদ 
	অনুষ্ঠান সংগঠক, নিয়মিত  ২৮০/-
	আগের মত
	

	৪. জনাব বেলাল মোহাম্মদ 

	অনুষ্ঠান সংগঠক, নিয়মিত 
	আগের মত (তবে তাকে ৪০০/-রুপি দেয়া যেতে পারে) 
	

	৫. জনাব টি. এইচ. সিকদার 
	অনুষ্ঠান সংগঠক, নিয়মিত 
	আগের মত
	

	৬. জনাব তাহের সুলতান 
	অনুষ্ঠান সংগঠক, নিয়মিত ২৮০/-
	আগের মত
	

	৭. জনাব মুস্তাফা আনোয়ার 
	অনুষ্ঠান সংগঠক, নিয়মিত ২৮০/-
	আগের মত 
	

	৮. জনাব নজরুল ইসলাম 
	অনুষ্ঠান সংগঠক, নিয়মিত ২৮০/-
	আগের মত 
	

	৯. জনাব আব্দুল্লাহ-আল ফারুক 
	অনুষ্ঠান সংগঠক, নিয়মিত ২৮০/-
	আগের মত 
	

	১০. জনাব মাহমুদ ফারুক 
	অনুষ্ঠান সংগঠক, নিয়মিত ২৮০/-
	আগের মত 
	

	১১. জনাব আশরাফুল আলম
	ঘোষক ও সংবাদ পাঠক, চুক্তিভিত্তিক ২৭৫/-
	আগের মত 
	

	১২. জনাব জাহেদ সিদ্দিক 
	সংবাদ পাঠক, চুক্তিভিত্তিক ২৭৫/-
	অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে চুক্তি ৩৫০/- টাকা
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	১৩. জনাব শাহিদুর রহমান 
	সংবাদ পাঠক, চুক্তিভিত্তিক ৩৫০/-
	নবায়ন নেই
	

	১৪.জনাব শামসুদ্দিন আহমেদ 
	সহকারী ও রিসেপশনিস্ট, নিয়মিত ৩০০/-
	প্রেজেন্টেশন সুপারভাইজার , নিয়মিত। ৩০০/-
	

	১৫. জনাব এম. আশরাফউদ্দিন 
	শাটলিপিকার, চুক্তিভিত্তিক ২৫০/-
	আগের মত
	

	১৬.জনাব নবাব জামান চৌধুরী 
	অনুলিপিকারি, নিয়মিত ১৭৫/- 
	আগের মত
	

	১৭. জনাব আবুল বারকাত 
	অনুলিপিকারি, নিয়মিত  ১৭৫/- 
	আগের মত
	

	১৮. জনাব অনিল কুমার মিত্র 
	হিসাব রক্ষক
	জীবন বৃত্তান্ত দেখার পর নিরধারণ করা হবে । 
	

	১৯. জনাব বিমল চন্দ্র নিয়োগী
	পিয়ন ১০০/-
	আগের মত , চুক্তি করা হবে 
	

	২০. জনাব পাঁচু গোপাল ঘোষ 
	পিয়ন 
	আগের মত , চুক্তি করা হবে
	

	খ. নতুন কর্মীবৃন্দ 
	
	
	

	১. জনাব রুঞ্চন কুশারী 
	
	চুক্তিভিত্তিক নাট্য প্রযোজক, ৪০০/-
	

	২. জনাব মাধুরী চ্যাটার্জী 
	
	চুক্তিভিত্তিক শিল্পী  ৩০০/-
	

	৩. জনাব নাসিম চৌধুরী 
	
	চুক্তিভিত্তিক স্ক্রিপ্ট রাইটার , ২০০/-
	

	৪. জনাব এম.চাঁদ
	
	চুক্তিভিত্তিক শিল্পী  ৩০০/-
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	বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন 
	বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা সেল 
	১৬-৯-১৯৭১ 



বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবক দল
১) ভূমিকাঃ 
বাংলাদেশ থেকে ভারত যাওয়া বিশাল সংখ্যক শরণার্থীদের খাদ্য, চিকিৎসা এবং বাসস্থান পরিস্থিতি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ভারতীয় সরকারী ত্রাণ সংস্থা পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে এবং শরণার্থীদের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। 
শরণার্থী শিবিরের খাদ্য এবং আবাসন পরিস্থিতি যতই সংগঠিত হচ্ছে এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনা হচ্ছে, শরণার্থীদের নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মান তত দ্রুত নামছে এবং বাসিন্দারা মনে করছে যে তারা একরকমের উদাসীনতার মাঝে পরে রয়েছে। 
এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবক দল একটি কার্যক্রম শুরুর জন্য কাজ করে যাচ্ছে শরণার্থী শিবিরের মানুষদের নৈতিকতা পতন থেকে সাহায্য করতে। এমনটা বিশ্বাস করা যাচ্ছে যে, ত্রাণ কার্যক্রম আরও বেশি কার্যকর ও অর্থপূর্ণ হবে যদি এর সাথে নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রম সমন্বিত করা যায়।

২) উদ্দেশ্যঃ
ক) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শরণার্থীদের নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমের মাধ্যমে নিশ্চিত পতনের হাত থেকে রক্ষা করা। এই লক্ষ্যে প্রতিটি শরণার্থী শিবিরে স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক দল থাকতে হবে, যারা নিযুক্ত হবে কেন্দ্রীয় সংস্থা দ্বারা। প্রতিটি ক্যাম্পের স্বেচ্ছাসেবকেরা দায়ী থাকবেঃ
(অ) ক্যাম্পের বাসিন্দাদের সুযোগ-সুবিধা দেয়া এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রিতি বজায় রাখা,
(আ) শরণার্থীদেরকে শিক্ষাগত ও কারিগরি সেবাদান, 
(ই) শরণার্থীদেরকে নৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করা,
(ঈ) নারী কল্যাণে (নারী স্বেচ্ছাসেবকদের তত্ত্বাবধানে)- তরুণীদের নৈতিক, মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষাদান। মায়েদের গর্ভকালীন এবং জন্মদান পরবর্তী সেবা, বিনোদন; এবং সেলাই, এম্ব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ।		 
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উ) শিবিরের শিশুদের জন্য পুষ্টি সরবরাহ কর্মসূচি পালন করা 
খ. স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঠন করা।
গ. রোগ এবং দুর্ভিক্ষ নিরোধের জন্য ঔষধ ও ত্রাণ সংগ্রহণ।
ঘ. বাংলাদেশ থেকে আগত পরিবারদের জন্য সুবিধা প্রদান।
ঙ. শিবিরে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান।

৩) কমিটি ও সভাঃ
ক. স্বেচ্ছাসেবকদের একত্রে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা এবং সকল কার্যক্রমের তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা উচিত। বিস্তারিত কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে পরে তা সভায় গ্রহণ করা যেতে পারে। কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা এবং এই সম্পর্কিত আলোচনা সপ্তাহে একবার অন্তত অনুষ্ঠিত হবে। এধরনের সভা করার কার্যধারা বজায় রাখতে হবে। 
খ. সব স্বেচ্ছাসেবকদের বিভিএমসি কমিটির সদস্য বলে অভিহিত করা হবে। স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে শিবিরের বাসিন্দাদের প্রতিনিধিত্ব করবে। কিছু অ-স্বেচ্ছাসেবক বাসিন্দা নির্বাচিত সদস্যদের সাথে কাজ করতে পারবে। শিবিরের স্বেচ্ছাসেবক প্রধান কমিটির সভাপতি হতে পারবেন। 
তিনি অন্তত সকল কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত থাকবেন। স্বেচ্ছাসেবকদের ভেতর থেকে যেকোনো একজন সহকারী হিসেবে কাজ করবেন। 

৪) আয়োজকঃ 
সংগঠক এলাকার কর্মসূচি ইতিমধ্যে শুরু করা যেতে পারে। 
৫) স্বেচ্ছাসেবকঃ 
ক. শিবিরে বসবাসকারীদের মধ্যে থেকে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করতে হবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে অথবা ট্রানজিটের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা যাবে। কিন্তু একবার নিয়োগ হয়ে গেলে তাকে অবশ্যই সেই শিবিরে অন্য সবার সাথে থাকতে হবে। খ. প্রয়োজনীয় নির্দেশ সময় সময় কেন্দ্রীয় সংগঠন থেকে জারি করা হবে। কিছু স্বেচ্ছাসেবক চাহিদা অনুযায়ী স্থানীয় শিবিরের প্রয়োজনীতা অনুসারে তাদের কর্মসূচি প্রণয়ন করবে এবং কাজ করবে। 
গ. স্বেচ্ছাসেবকদের শিবিরে থাকার ব্যবস্থা দেওয়া হবে। তারা শিবির হতে বিনামূল্যের রান্না খাদ্য গ্রহণ করবে যেখান থেকে খাদ্য বিতরণ করা হয়। অন্যান্য শিবিরে তারা শুষ্ক খাবার বিনামূল্যে পাবে। তারা স্বল্প হাত খরচ পেতে পারেন। 
ঘ. স্বেচ্ছাসেবকেরা সামাজিক কাজ এবং পুনর্বাসনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রশিক্ষণ পাবেন।
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৬/ সংগঠন: 
কেন্দ্রীয়ঃ
পরিচালন পর্ষদঃ ম্যানেজিং কমিটি পরিচালন পর্ষদের নিয়োগ দিবেন। পরিচালন পর্ষদ সম্পূর্ণ আন্দোলন তদারকির দায়িত্বে থাকবেন। সাধারণত তারা বছরে এক অথবা দুইবার দেখা করবেন। 
উপদেষ্টাঃ উপদেষ্টা তারাই হবেন যাদের বিশেষ আগ্রহ এবং অবদান থাকবে। উপদেষ্টা কর্তৃক নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। 
ম্যানেজিং কমিটিঃ ম্যানেজিং কমিটি সকল পরিকল্পনার দায়িত্বে থাকবেন এবং পরিকল্পনা ও পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। সকল পরিচালন পর্ষদ, সকল উপদেষ্টা এবং সকল সংগঠনের প্রতিনিধি যারা BVSC এর সাথে সম্পর্কিত অথবা একসাথে কাজ করে, তাদের নিয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হবে। ম্যানেজিং কমিটি মাসে একবার দেখা করবে। ম্যানেজিং কমিটি একজন চেয়ারম্যানকে নিয়োগ দিবে। 
নির্বাহী কমিটিঃ নির্বাহী কমিটি সংগঠনের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের দায়িত্বে থাকবে। এটি গঠিত হবে চেয়ারম্যান, কমিটিকে সেবা দিতে ইচ্ছুক পরিচালকবৃন্দ, সাবকমিটির আহবায়ক ও সাবকমিটির অর্থবিষয়ক সদস্যদের দ্বারা। এটি সর্বোচ্চ তিনজনকে সহযোগিতার্থে নিয়োগ দিবে। 
সাবকমিটিঃ ম্যানেজিং কমিটি সাবকমিটিকে নিয়োগ দিবে কিছু স্পেশাল কাজের জন্য। তারা নিম্ন বর্ণিত কাজের জন্য নিয়োজিত থাকবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদেরকে অন্যান্য কাজে নিয়োজিত করা হবে। 
1) ক্যাম্প উপকমিটি (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সহ) 
2) ফাইন্যান্স 
3) রেডিও প্রোগ্রাম
4) নারী-কল্যাণ 

স্থানীয় প্রশাসনঃ ক) স্বেচ্ছাসেবকদের যতগুলো ক্যাম্পে সম্ভব ততগুলো ক্যাম্পে নিয়োগ দেওয়া হবে এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে তাদেরকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করা হবে। একজন স্বেচ্ছাসেবককে ইনচার্জ পদবী দেওয়া হবে। 
খ) একজন ক্যাম্প সংগঠককে সার্বিক তদারকির জন্য একজনের বেশি(কিন্ত কোনো অবস্থাতেই দশজনের বেশি নয়) লোককে নিয়োগ দিতে পারবে। 
গ) অঞ্চল সংগঠকঃ যে সকল ক্যাম্প এলাকায় এরিয়া সংগঠকের প্রয়োজন সেখানে তাদেরকে নিয়োগ দেয়া হবে। তারা ক্যাম্পের স্বাভাবিক কার্যক্রমের বাইরে কিছু হলে তা দেখাশুনা করবেন। 

৭)হিসাব নিকাশঃ 
এ) উপরের কার্যাবলীর জন্য শুধুমাত্র ফান্ড ও সম্পদ থেকে ব্যয় করা হবে, অন্যথায় নয়।
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বি) সকল ব্যয়ের পরিপূর্ণ রেকর্ড রাখা হবে এবং মাস অন্তর তার হিসাব করা হবে। 

সহযোগিতার ক্রম ও তার রুপরেখা 
1. সহযোগিতার মূলনীতি – স্বেচ্ছাসেবিতা। স্বেচ্ছা আগ্রহের আলোকে নির্ধারিত হবে দলীয় কর্মকাণ্ড। 
2. সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস-Rochdale Pioneers - জার্মান নাগরিক এর অভিজ্ঞতা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা (রাশিয়া. চীন. যুগোস্লাভিয়া), ভারত ও পাকিস্তান এর মধ্যে সহযোগিতা 
3. বাংলাদেশে সমবায় অভিজ্ঞতা - ১) কুমিল্লা প্রস্তাব ২)চট্টগ্রাম আন্দোলন 
4. সমবায়ের প্রকারভেদ 
a) সমবায় পরিষেবা। b) ভূমি সমবায় (সমষ্টিগত চাষ বনাম যৌথ চাষ) c) বিপণন সমবায় d) ঋণ সমবায় e) শিল্প সমবায় f) হাউজিং সমবায় g) মৎস্যজীবী সমবায় h) সমবায় তাঁতি i) ভোক্তা সমবায় j) অন্যান্য। 

5. কৃষি সমবায় -বিশেষ বৈশিষ্ট্য a. গ্রাম থেকে শীর্ষ পর্যন্ত তাদের কাঠামোগত প্যাটার্ন b. বহুমুখী উদ্দেশ্য c. সমবায়ের মাধ্যমে গোষ্ঠীর উন্নয়ন d. সমবায় এবং পঞ্চায়েতের এবং অন্যান্য স্থানীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক। 
6. সমবায়ীদের ম্যানেজমেন্ট i. পরিচালন পর্ষদ বা ব্যবস্থাপনা কমিটি ii. সাধারণ সভা iii. কর্মীদের উপর সদস্যদের নিয়ন্ত্রন iv. হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ v. নিয়মিত নিরীক্ষণ. 

7. প্রশিক্ষণ a) পরিচালকমণ্ডলী b) সাধারণ সদস্য c) স্টাফ.
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গোষ্ঠীর উন্নয়ন কর্মসূচির সারমর্ম

এই কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য আমাদের প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে বাংলাদেশে নতুন আন্দোলন শুরু করা। উক্ত আন্দোলনের তত্ত্ব আমাদের মানুষদের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র পরিকল্পনা, উন্নয়ন এবং প্রশাসনের ভিত্তি হবে। 

গ্রামীণ সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রামবাসীদদের নিজেদের ভেতর থেকেই আসতে হবে। আত্মসচেতনতা, আত্মনিরীক্ষণ এবং স্বনির্ভরতা এই আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি। এটি পুরোপুরিভাবে মানুষের ইচ্ছা এবং স্বতঃস্ফূর্ত ও উদ্যমী অংশগ্রহণের উপর নির্ভর করে। 

এই আন্দোলন বৃদ্ধির উপযোগী শর্ত সৃষ্টির জন্য, স্বেচ্ছাসেবকদের একটা গোষ্ঠীকে এর পিছনের দর্শনে অনুপ্রাণিত হওয়া আবশ্যক। অনেক যুবক রয়েছে যারা মুক্তিবাহিনীতে অংশগ্রহণের জন্য অপেক্ষা করছে, কিন্তু তাদের সকলকে মুক্তিবাহিনীতে নেওয়া নাও হতে পারে। আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক স্বেচ্ছাসেবকদের উক্ত যুবকদের মধ্য থেকে নিয়োগদান করা হবে। তাদের কাজের গতিপথে তাদের আন্দোলনের দর্শনের (সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ) প্রশিক্ষণের উপর সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হতে পারে। এই পটভূমিতে সামাজিক কর্মীরা আমাদের মানুষদের প্রেরণা প্রদানের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। তাদের মূল কাজ হবে একটি আন্দোলন সৃষ্টি করা যা সকল শ্রেণীর গ্রামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করবে, এবং পরিস্থিতি তৈরি করা যাতে আন্দোলন টিকে থাকে এবং গ্রামবাসীদের তাদের সর্বোচ্চ প্রয়োজনীয়তায় সচেতনতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে নিজেদের দ্বারা চালিয়ে নিতে হবে। 

অতীতে দেশের কোনো স্তরেই প্রকৃত অর্থে কোনো গণতন্ত্র ছিল না। স্বৈরচারী ও একনায়ক্তান্ত্রিক কেন্দ্র থাকলে, তার পরিসীমাতে কোন গণতন্ত্র থাকতে পারে না, এর উল্টোটাও সত্য। আশা করা যায় ভবিষ্যতে কেন্দ্র এবং তার পরিসীমাতে গণতন্ত্র থাকবে। এটি একাই আন্দোলনে মানুষদের কার্যকর এবং অর্থপূর্ণ সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে পারে। আন্দোলনের চরিত্র এমন হতে হবে যেন তা মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে। 

সামাজিক কর্মীদের যথাযথ সংখ্যা এলাকা এবং জনসংখ্যার আকার এবং কর্মীদের প্রাপ্যতার উপরেও নির্ভর করে। কর্মীদের অনুগত এবং কর্মচঞ্চল হতে হবে। তাদের মানুষদের সাথে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং গ্রামীণ মানুষদের সাথে প্রাণবন্ত বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে হবে। তাদের আচার, চরিত্র, আচরণ ও মনোভাব দ্বারা তাদের প্রভাব তৈরি করতে হবে যাতে তারা গ্রাম্য সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক ও সাধারণ অপরিহার্য অংশ। দাম্ভিকতা সম্পূর্ণ পরিহার এবং তাদের অংশের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব আন্দোলনে মানুষদের আকর্ষণ করবে। সামাজিক কর্মীদের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত আছে যারা নিজেরা এটি অনুভব করতে পারে। রাজনৈতিক নেতাদের সৃজনশীল ও কার্যকর সমর্থন দরকার যারা মানবজাতির সেবার প্রধান উপায় হিসাবে রাজনীতির দেখাশোনা করবে।
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সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি

আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধ। "একটি বাস্তব জীবিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে মানুষেরা স্বাধীনতা এবং মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকবে, এবং ন্যায় ও সাম্য চালু থাকবে", এটাই আওয়ামীলীগের ইশতেহার। আওয়ামীলীগ সকল নাগরিকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায় নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 'একটি বাস্তবসম্মত জীবিত গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের একটি ধারা ইশতেহারে অঙ্গীভূত আছে। এর অন্তর্ভুক্ত আছে: সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার, সরাসরি এবং অবাধ নির্বাচন, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ, ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক শৃঙ্খলা, সংখ্যালঘুদের জন্য পূর্ণ অধিকার এবং নাগরিকত্ব, সংসদীয় সরকার যেখানে আইনসভা সর্বোচ্চ হবে এবং যার প্রতি শাসক দায়ী থাকবেন। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এটি বাস্তবতার দুটি মৌলিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে রূপান্তরিত হয়- স্বাধীনতা ও সমতা। 

আওয়ামীলীগ জানে এবং বিশ্বাস করে যে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের স্বাধীনতা এবং সমতা দাবিয়ে রাখা যায় যদি না তারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সমতা দ্বারা সম্পূর্ণ হয়। স্বাধীনতা, যদি এটি বাস্তবে হতো, অভাব,দারিদ্রতা এবং ক্ষুধা হতে অর্থনৈতিক অবরোধ হতে স্বাধীনতা বোঝায়, এবং এটি অনেক অপরিহার্য যেমন সামরিক একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের অর্থনৈতিক অবরোধ হতে স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সাধারণ মানুষদের অভাব হতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সফলতার জন্য, আওয়ামীলীগ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক শৃঙ্খলার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আওয়ামীলীগের ইশতেহারে বলা হয়েছে যে, "অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে একটি সমমাত্রিক শোষণমুক্ত সমাজের সৃষ্টি। লক্ষ্য একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা, যেখানে অর্থনৈতিক অবিচার দূরীভূত হবে, দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি উন্নীত হবে এবং সমাজের সকল স্তরের জনগণের মধ্যে শুধু এমন উন্নতির সুফল বিতরণের জন্য বিধান তৈরি করা হবে"। এই লক্ষ্য উপলব্ধির জন্য ইশতেহারে কিছু নির্দিষ্ট প্রস্তাব রূপায়িত হয়েছে, এগুলো হলো: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একমাত্র বাহন হিসেবে ব্যক্তিগত মুনাফার সঙ্গে বেসরকারী এন্টারপ্রাইজ, যেহেতু মূল উদ্দেশ্যটি কয়েকটি হাতেই সম্পদের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে এবং অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরগুলো কিছু বেসরকারী গোষ্ঠীর হাতেই রেখে দেয়। যেজন্য সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্য বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। জাতীয়তাবাদ এবং সরকারি সেক্টরসমূহের পরিবৃদ্ধি, সমবায় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং নতুন প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্তের বিবর্তন দ্বারা একে উলটে দিতে হবে এবং মুছে ফেলতে হবে।

আওয়ামীলীগ এইভাবে নীতি এবং মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক শৃঙ্খলার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এর মূল কাজ হলো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব আনয়ন। 

গ্রামগুলো, সংখ্যায় যা ৬৫,০০০ এরও বেশি, সঠিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে যেখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক লক্ষ্যগুলো কর্মে রূপান্তরিত হতে পারবে। এবার বাংলাদেশে সচরাচর বিদ্যমান বৈষয়িক অবস্থার দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক। বাংলাদেশ একটি গ্রাম্য কৃষিভিত্তিক সমাজ, যার খাদ্য, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি কৃষির উপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের ৬৫ শতাংশেরও বেশি কৃষি হতে আগত হয়, এবং শিল্প ক্ষেত্র মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ১০ শতাংশ অবদান রাখে। মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫.২ শতাংশ শহর এলাকায় এবং ৯৪.৮ শতাংশ গ্রামে বাস করে। এটি অধিক ঘনত্বের জনসংখ্যার মধ্যে একটি, প্রতি বর্গমাইলে বাস করে ৯২২ মানুষ।
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মাথাপিছু আয় মাত্র ৫৬$। এর শিল্পায়ন অপূর্ণাঙ্গ, এর নগদীকরণ সীমাবদ্ধ, এবং এর আর্থিক অবকাঠামো অপর্যাপ্ত। তার উপর সেখানে খাদ্যের একটি অর্থনৈতিক ঘাটতি আছে, যা ১৯৭০ সালের সাইক্লোন দ্বারা এবং বর্তমানের বাংলাদেশের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসক কর্তৃক তুলনাহীন নৃশ্নগসতা দ্বারা প্রকট আকার ধারণ করেছে । 

প্রকৃত বাংলাদেশ গ্রামের মধ্যেই নিহিত, ৬৫,০০০ এরও বেশি গ্রাম। আমাদের জনগণ কৃষিতে সরকারের অপরাধমূলক অবহেলার কারণে মানুষের অকল্পনীয় দারিদ্র এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনুসরণ, যাতে সম্প্রদায়ের ২২ পরিবারের সদস্যদের ক্রয়ক্ষমতা রূপান্তরের প্রভাব রয়েছে, এর জন্য নিন্দিত। আমাদের ভূমি পৃথিবীর অন্যতম উর্বর ভূমি এবং তারপরেও আমাদের মানুষ দরিদ্রতম। কিন্তু বর্তমানের স্বাধীনতা সংগ্রাম যা মহৎ সামাজিক বিপ্লবের সাথেও জড়িত তা আমাদের মানুষদের অভূতপূর্ব মাত্রায় জাগ্রত করেছে। মানুষেরা আজ পূর্ণসতর্ক। তারা আর নীতির পরোক্ষ কোনো বিষয় নয় বরং এর মূল চালিকাশক্তি। স্থূল উদ্বিগ্ন অনুসন্ধান "কারা গরীব?" থেকে মৌলিক প্রশ্ন "কেন তারা গরীব?"-এ সরানো হয়েছে। এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না। দারিদ্রের সমস্যা কোনো শিল্প প্রকৃতি এবং এর উদ্দামতার সমস্যা নয়, বরং অর্থনৈতিক এবং শিল্প-নীতি ও সংগঠনের সমস্যা। প্রথমত বিষয়টিকে তার উৎস হিসেবে মোকাবেলা করতে হবে, এবং দ্বিতীয়ত মোকাবেলা করতে হবে এর প্রতিভাসে। 

ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রামগুলো গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তির উপর সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক শৃঙ্খলার প্রভাব স্থাপনের জন্য সঠিক কেন্দ্র। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব আনয়নের কাজ গ্রামেই শুরু করতে হবে যেখানে ৯৪.৮ শতাংশেরও বেশি মানুষ বাস করে। সমাজ উন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ প্রকল্প গ্রামের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তর আনার কার্যকর মাধ্যম। আমাদের জীবনের উক্ত স্তরে সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান তাৎপর্য রয়েছে, যা গ্রাম্য মানুষদের কল্যাণ ঘনিষ্ঠভাবে বহন করে। 

সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর তিনটি দৃষ্টিকোণ রয়েছে। প্রথম, সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পগুলো এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাগুলো নিবিড় প্রচেষ্টার ক্ষেত্র হিসেবে সংকল্পিত হয়েছে যেখানে সরকারের উন্নয়ন সংস্থাগুলো প্রোগ্রামগুলোর সাথে একটি দল হিসেবে একত্রে কাজ করে যা পূর্বেই পরিকল্পিত এবং সমন্বয় করা। সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ক্রিয়াকলাপগুলো গ্রাম্য জীবনের সকল দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের জন্য কর্মসূচির অখণ্ড অংশ হিসেবে গণ্য হবে। দ্বিতীয়, কর্মসূচির সারমর্ম হলো, গ্রামবাসীরা যারা তাদের দুর্ভোগের ব্যাপারে কঠোরভাবে সচেতন তারা সমাজের পরিবর্তনের জন্য একসাথে এগিয়ে আসবে, অর্থাৎ, নিজেদের জন্য নতুন জীবন গড়ে তোলা এবং প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য সচেতনতা ও দায়িত্ব বাড়ানোর জন্য অংশগ্রহণ করবে, যা তাদের ভালো হওয়ার উপাদান। কর্মসূচিগুলো তাদের নতুন সুযোগ প্রদান করে, এবং বিনিময়ে, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, তারা তাদের একটি বৈশিষ্ট্যসূচক মান প্রদান করে এবং তাদের পরিধি ও প্রভাব সম্প্রসারিত করবে। স্বনির্ভর এবং সহকারিতা মূল নীতি যার উপর আন্দোলন অবলম্বন করে। এর প্রধান উদ্দেশ্য একদম ভেতর থেকে নেতৃত্বের উত্থানে সহায়তা প্রদান করা। সংক্ষেপে এটি সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি আন্দোলন, যা গ্রাম্য সমাজের সকল স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করবে। তৃতীয়, আন্দোলনটি পুরো গ্রাম্য সমাজকে এর সুযোগের মধ্যে নিয়ে আসবে এবং তাদেরকে সমবায় আন্দোলনে এবং
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অন্য স্তরে নিজেদের অধিকারে নিজেদের স্থান গ্রহণের জন্য সক্ষম করা। এটি কর্মোদ্যোগকে বিকশিত করবে এবং আমাদের মানুষদের মধ্যে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী যুক্ত করবে। এটি উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর ফল যা সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কার্যকলাপের উপর ভিত্তি হওয়া সামাজিক অর্থনীতির সাধারণ নমুনা হিসেবে গণ্য হবে। 

সমবায় উন্নয়ন বোঝায় গ্রাম্য গোষ্ঠী দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত স্বনির্ভরতা। এর উদ্দেশ্য গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন পরিবর্তন। উক্ত কর্মসূচির অন্তর্নিহিত মৌলিক দর্শন হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি টেকশই হবে না যদি না গ্রাম্য মানুষেরা এরূপ উন্নতির প্রয়োজনে প্রতীত হবে এবং সক্রিয়ভাবে ও উদ্যমী হয়ে কাজে অংশগ্রহণ করে। মূল সমস্যাগুলো গ্রামবাসীদের নিজেদেরকেই সমাধান করতে হবে। সরকারি সংস্থাগুলো গ্রাম্য সমাজগুলোকে স্বীকৃত চাহিদা মেটাতে সাহায্য করবে তাদের যখন প্রয়োজন হবে তখন নতুন দক্ষতা শিখিয়ে, বিদ্যমান দক্ষতার উন্নতি করে, গ্রাম্য চাহিদা পূরণের জন্য অগ্রবর্তী প্রযুক্তি আনা, সেচ্ছাকৃত সমবায় প্রচেষ্টা সমর্থন ও গ্যালভানাইজ করার জন্য সরকারি তহবিল হতে অর্থ সহায়তা প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। নেতৃত্ব অবশ্যই মানুষের মধ্য থেকে আসতে হবে। এটি এমন আন্দোলনের রূপ নেয় যেখানে গ্রাম্য মানুষেরা প্রধান অবস্থানে আছে এবং সরকারি সংস্থাগুলো নিম্নের গুলো অধিষ্ঠিত করবে। 
সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প স্বেচ্ছাকৃত সামাজিক প্রচেষ্টা সমর্থন করার জন্যই পরিকল্পিত হয়। এটি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিকল্পনা নিয়ে গঠিত যাদের প্রত্যেকটি গ্রাম্য সামাজিক জীবন নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর যেকোনো একটির মধ্যে সংঘটিত হয়। 
১। কৃষি (ক) পশুপালন (খ) সেচ (গ) উদ্ধার (ঘ) ভালো বীজ (ঙ) সার (চ) অন্যান্য ইনপুট 
২. স্বাস্থ্য এবং গ্রামীণ স্যানিটারি (ক) মেডিক্যাল সুবিধা (খ) ডাক্তার (গ) বিশুদ্ধ খাবার পানি (ঘ) পরিষ্কার পরিবেশ 
৩. শিক্ষা (ক) প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা (খ) সামাজিক শিক্ষা 
৪. যোগাযোগ (ক) রাস্তাঘাট (খ) ব্রিজ এবং কালভার্ট
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পুরো গ্রামাঞ্চলকে উপযুক্ত ব্লক বা দলে বিভক্ত করা উচিত, যার প্রতিটি ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ ব্যক্তি নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক ব্লক তাদের নিজেদের দলপতি এবং নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করবে। তারা সরাসরি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হবে। কর্মকর্তারা শুধুমাত্র তাদের সহকারী হিসেবে কাজ করবে। যদি কোনো সময় নির্বাচন সম্ভব না হয় তবে সম্মানিত স্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা এড-হক কমিটি গঠিত হতে পারে। এটি জরুরী অবস্থার বর্তমান পরিস্থিতির সাথে মিলিত হবে। কমিটি গঠন সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনার অংশ হবে। 
মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী।
 বি.দ্র. আপনার মন্তব্য অনুযায়ী গঠিত সংগঠন আন্দোলনে যেতে পারে। কার্যক্রম আরম্ভের জন্য রৌমারির উপর প্রতিবেদন এর সাথে সংযুক্ত করা হলো
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১...সাংগঠনিক অবকাঠামো
১) গ্রাম পঞ্চায়েত
এই অংশটি পল্লী অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ রাখবে এবং কমিটির নাম সাধারণভাবে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য অনুসারে পঞ্চায়েত রাখা হবে।
গঠনঃ সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে সভাপতি এবং সদস্যদল নির্বাচন করা হবে, জনসংখ্যা অনুযায়ী ৩ থেকে ৭ জন।
ভূমিকাঃ পঞ্চায়েত গ্রাম সম্পর্কিত সকল প্রশাসনিক বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা রাখবে। তদুপরি পঞ্চায়েত জাতীয় নীতিমালার বাধ্যবাধকতার ভেতর বিচারিক ভূমিকা রাখবে।
কার্যক্রমঃ .........
২) ইউনিয়ন পরিষদ
গঠনঃ পরোক্ষ। গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতিগণ একজন পঞ্চায়েত নেতাকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করবেন যিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন।
ভূমিকাঃ জেলা বোর্ডের নির্বাহী বিভাগ হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের আওতাভুক্ত একাধিক গ্রামের ভেতর ব্যবস্থাপনা এবং তদারকির কাজ করবে।
কার্যক্রমঃ .........
৩) থানা বোর্ড
গঠনঃ পরোক্ষ। ইউনিয়ন পরিষদ সভাপতি একজন থানা বোর্ড চেয়ারম্যান নির্বাচন করবেন।
ভূমিকা ও কার্যক্রমঃ  জেলা বোর্ডের নির্বাহী বিভাগ হিসেবে থানা বোর্ডের আওতাভুক্ত একাধিক ইউনিয়নের ভেতর ব্যবস্থাপনা এবং তদারকির কাজ করবে।
৪) জেলা বোর্ড
গঠনঃ সদস্যগণ সরাসরি নির্বাচিত হবেন এবং তারা একজন সভাপতি নির্বাচন করবেন।
ভূমিকা ও কার্যক্রমঃ  স্থানীয় সরকারের আওতায় জেলাভুক্ত গ্রাম সমূহের সকল পরিকল্পনা, নির্বাহী, এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

২...পল্লী ক্যাডার পুনর্গঠন

১) চাহিদাঃ  প্রশিক্ষিত মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণের মূল লক্ষ্য যুদ্ধের সময় গেরিলা বাহিনীর আর্থ-সামাজিক ‘নিরাপদ ভিত্তি’ নিশ্চিত করা হলেও যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনে তাদের ভূমিকা আরো বহুল ও ব্যাপক হবে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনকে সামনে রেখে তৃণমূল পর্যায়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, প্রশিক্ষিত তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীরা পল্লী পুনর্গঠনের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করবে।
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২) পাঠ্যসুচীঃ  তৃণমূল কর্মীদের বর্তমান পাঠ্যসুচী (সংযোজিত) তাই চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে এবং ক্রমান্বয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলে পাঠ্যসুচীতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। পাঠ্যসুচী প্রয়োজন অনুযায়ী বোর্ডের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হবে।
৩) প্রশিক্ষণ শিবিরঃ  বর্তমান ধাঁচের স্থায়ী প্রশিক্ষণ শিবির গ্রহনযোগ্য।  তাদের অনুপস্থিতিতে মুক্তাঞ্চলের স্কুল/কলেজ প্রাঙ্গণে সাময়িকভাবে ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৪) অর্থায়নঃ  বর্তমান বাজেটের প্রতি মাসে প্রশিক্ষণ কর্মী প্রতি ২০০ শত টাকা ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।
৫) ভর্তিঃ   
ক) তাৎক্ষণিকঃ  ষষ্ঠ শ্রেনী এবং তধোর্ধ্ব যুবক, গ্রামে স্থায়ী, অন্তত পল্লী অঞ্চলে সাময়িকভাবে কাজ করতে আগ্রহী স্বেচ্ছাসেবীগণ প্রার্থনীয়।  
খ) দীর্ঘমেয়াদঃ  মেট্রিক পরীক্ষার্থীগণ যারা পরীক্ষা দেবার পর ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করবে এবং যারা গ্রামে স্থায়ীয়ভাবে বা অন্ততপক্ষে প্রশিক্ষণের পর দুই মাস থাকবে তাদের নিয়মিত ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
৬) ক্যাডার শ্রেনীবিন্যাসঃ 
(i)  তৃণমূল কর্মী, অস্থায়ী কর্মী, অথবা যাদের গভীর চেতনাবোধ জাগ্রত হবে না তাদের প্রশিক্ষণ শেষে পরীক্ষা নেওয়া হবে।
(ii) (ক)পুনর্গঠন দলঃ শিক্ষানবীশ (এবং প্রশিক্ষণ শেষে নির্বাচিত সম্ভাব্য ‘দলনেতা’), মেট্রিক সমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ, গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের গভীর চেতনাবোধ পরখ করা হবে।
  (খ)পুনর্গঠন দল – সদস্যঃ এক বছর পল্লী বা মুক্তাঞ্চলে কাজ করার পর কার্যকরী জরিপের ভিত্তিতে (নীচে দেখুন)। 
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(গ) পুনর্গঠন দল – জ্যেষ্ঠ্যঃ পুনর্গঠন সদস্যদের ভেতর থেকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে নির্বাচিত, থানা পর্যায়ের সম্ভাব্য সংগঠক।

৩...পল্লী পুনর্গঠন বোর্ড

(ক) বোর্ডঃ 
একটি উচ্চ পর্যায়ের এবং উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি প্রয়োজন যারা প্রকল্পের কাজ শুরু এবং তত্ত্বাবধানের কাজ করবে, সাথে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন প্রকল্পের পরিকল্পনাকারীগণ পরিকল্পনা সফলভাবে কার্যকর করার দায়িত্ব পালন করবেন।  বোর্ড নিম্নলিখিত বিন্যাসে সাজানো যেতে পারেঃ
				১) সভাপতিঃ  ড মোজাফফর আহমদ চৌধূরী
				২) সদস্যগণঃ ৩ জন এম, এন, এ, এমপি
				           ১ জন সদস্য, প্রশিক্ষণ
১ জন সদস্য, জরিপ এবং স্থানীয় কমিটির কার্যকর নিরীক্ষক	
১ জন সদস্য সচিব

(খ) প্রারম্ভঃ জেলা এবং থানা সংগঠকগণ (তদসংগে কৃষিবিদ, চিকিৎসক, এবং প্রকৌশলীগণ) প্রাথমিকভাবে সদস্য সচিবের অধীনে মিডিয়ার সাহায্যে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে প্রকল্প শুরু করবেন এবং একই সাথে স্থানীয় সমিতি সমূহের (গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জেলা পরিষদ) নির্বাচনে নির্বাচনী অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন।  জেলা সংগঠক সদস্য সচিবের অধীনে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিসের সদস্য হিসেবে কাজ করতে পারেন, থানা সংগঠক এবং অন্যান্যরা জেলা পাবলিক সার্ভিসে একীভূত হতে পারেন।

(গ) প্রশিক্ষণঃ শিবির প্রশাসক এবং প্রশিক্ষণ কর্মীরা সদস্য প্রশিক্ষণের অধীনে কাজ করবেন।

(ঘ) জরিপ নিরীক্ষণঃ  থানা জরিপ এবং নিরীক্ষণ কর্মীগণ সদস্য জরিপ নিরীক্ষণের অধীনে কাজ করবেন এবং নিয়মিত রিপোর্ট পেশ করবেন।

পাঠক্রমঃ
১)  স্থানীয় সম্প্রদায় কি? স্থানীয় সম্প্রদায় উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব – উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্পর্কে সাধারন তথ্য।
২) স্থানীয় সম্প্রদায় পরিবর্তনের বর্তমান সংগঠন – ভবিষ্যত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সংগঠন।  স্থানীয় সম্প্রদায় উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি।
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iii) উন্নয়নকাজ, কৃষিকাজ, পশুপালন, বন, মৎস্য, কৃষি বাজারজাত, উন্নয়নমূলক সমবায়, সংরক্ষণ সমবায় এবং মৎস্য বিপণন সমবায়- প্রাথমিক ঋণদান সমিতি। i) শিল্প, শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, আবাসিক নির্মাণ, সড়ক উন্নয়ন, অনগ্রসর শ্রেণীর মঙ্গল ইত্যাদি। v) পৃথক ভাবে না হয়ে পুরো গ্রাম সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধনসহ সুসংহত উন্নয়ন সাধন। vi) স্ব-নির্ভরতা এবং সমবায় হবে একটি পদ্ধতি- সম্প্রদায়ের উন্নয়ন, সাধারণ কল্যাণ ও জীবনধারণের। vii) বাঙালি জাতীয়তাবাদ, তার লক্ষ্য এবং বিষয়বস্তু ও সমষ্টিগত উন্নয়ন, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। viii) জাতীয় সম্পদ সৃষ্টির সুরক্ষা এবং উৎপাদনশীল শ্রমের সদ্ব্যবহার, অলস শ্রম বর্জন, বেকার সমস্যার সমাধান। ix) নিরাপত্তা ও সম্প্রদায় আনুগত্য, সংহতি, ঐক্য, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক- শান্তি ও শৃংখলার জন্য। X) নারী ও সমাজ- সমাজ এবং গৃহায়ন, গৃহস্থালি বিষয়াবলী, ও নারী এবং অক্ষমদের জ্ঞানের অভাব, স্বল্প অবসর এবং শিক্ষা ইত্যাদি। xi) জনপদ এবং নতুন জাতি- মন, শান্তি ও সমৃদ্ধ জীবন। প্রশিক্ষক কোর্সের জন্য পাঠ্যক্রম সাধারণ সিলেবাস এ) জাতীয় অর্থনীতিতে গ্রাম এবং গ্রামের জনসাধারনের উন্নয়নের গুরুত্ব। গ্রামবাসীর সংখ্যা, জনসংখ্যা, এলাকা, জনসংখ্যার ঘনত্ব, কৃষিকাজ, কুটিরশিল্প গ্রামের তথা জাতীয় আয়ের উৎস ও গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যার মাথাপিছু আয় নিয়ে তুলনামূলক গবেষণা। বি) জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে গ্রাম্য শ্রমের প্রতুলতা- শ্রমের সদ্ব্যবহার, শ্রম সমন্বয়, শিক্ষা এবং শ্রমের প্রশিক্ষণ। সি) গ্রামবাসীদের সমবায়, সমবায় সমিতি প্রত্যয়ন। ডি) গ্রাম পঞ্চায়েত স্থানীয় সরকার হিসেবে। গণতান্ত্রিক উপায়ে পঞ্চায়েত প্রত্যয়ন, পঞ্চায়েতের ভূমিকা শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, পঞ্চায়েতের সুবিধা এবং লাভ, ন্যায় বিচার এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সহযোগিতা, পঞ্চায়েত জীবনের একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি। ই) পঞ্চায়েতের কার্যাবলীঃ চোর, ডাকাত, দলত্যাগী এবং প্রতারক প্রতিরোধ ও দমন করতে গ্রাম বা প্রতিরক্ষাবাহিনী কঠোর সুশৃঙ্খলায় ব্যবহার করুন।
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(ii) আইন, আদেশ ও ন্যায়- বিচার এর জন্য বাইরের সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা বর্জন করতে সকল বিরোধ পরিষ্কার ও যথাযথ নিষ্পত্তি ও সমাধান করতে হবে। (iii) মালিক-শ্রমিক উৎপাদন বণ্টন, অনুশীলন, পর্যালোচনা করতে হবে সবক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্মান প্রদর্শনে গুরুত্বারোপের জন্য (iv) গ্রামের সব জমি, পানি, শাকসবজি ও পশুসম্পদ ব্যবহার করে সমবেত শ্রমের মাধ্যমে সর্বোচ্চ খাদ্য উৎপাদন। (v) পাওয়া উৎসের দ্বারা স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন। 

২. বেজ ওয়ার্কার্সঃ --------------------- (i) বেজ কর্মীর সংস্থা এবং পরিচিতি- বেজ কর্মীর গুরুত্ব- গ্রাম উন্নয়ন- স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি 'দূর্গ' বাংলাদেশের গ্রামে এবং মাঠ পর্যায়ে বেজ কর্মীর ভূমিকা। (iii) বেজ কর্মীদের প্রকৃতি, জ্ঞান,চরিত্র, কঠোর শ্রমাভ্যাস, সক্রিয়করণ ক্ষমতা এবং কর্ম প্রক্রিয়া- বেস কর্মীদেরকে গ্রামবাসীর আস্থা অর্জন করতে হবে তাদেরকে সক্রিয় করার পূর্বে। (iii) যতটা সম্ভব কল্যাণ ও শক্তির নিমিত্তে সহজপ্রাপ্ত স্বাধীনতার রক্ষণাবেক্ষণ- অন্যথায় কল্যাণ, শক্তি এবং স্বাধীনতা নিজেরাই কলুষিত হবে। (iv) কল্যাণের পথ হিসেবে শেখ মুজিবের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ বুঝাতে বেস কর্মীরা জনগনকে উদ্বুদ্ধ করবে। 'ইজম' নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র হবে জনগনের স্থায়ী কল্যাণে আমাদের মৌলিক পদক্ষেপ- সামাজিক সহযোগিতা এবং গণতান্ত্রিক সরকার হবে সমাজের মূল ভিত্তি- জোচ্চুরদের দ্বারা কোন প্রতারণা এবং কলুষিত হওয়া নয়। (v) আত্মনির্ভরশীলতা- শ্রম- সমবায় ভিত্তিক গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বেস কর্মীর সহায়তায় জনগনের মৌল পদক্ষেপ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে জোরদার করবে। গ্রামবাসী কল্যাণের এক মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়াবে। সকলে শান্তিতে বসবাস করবে। স্ব-রিযিক অর্থনীতিঃ ------------------- (i) খাদ্য ও কৃষি চর্চা এবং আদিবাসী সম্ভাবনার বাংলাদেশের গ্রামে উন্নয়ন। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, বাঁধ, সেচ, সবুজ সার, গভীর চাষ, বীজ বপন, ফসল, ফল, শাকসবজি, হাঁস-মুরগী, দুগ্ধ, মাছধরা, ভূমি ও পানি প্রতিটি ইঞ্চি ব্যবহার। গ্রামে পোষাক ও আবাসন। গ্রাম স্বাস্থ্য পরিচ্ছন্নতা, নিষ্কাশন, স্বাস্থ্যবিধি, পানি পরিশোধন, মহামারী প্রতিরোধ হিসেবে মশা ও মাছি নির্মূল, প্রতিরোধক হিসেবে আদিবাসীদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও নিরপেক্ষ ঔষধ প্রদানসহ অন্যান্য প্রবেশযোগ্য চিকিৎসা।
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গ্রাম্য শিক্ষা - 
	গ্রাম্য যোগাযোগ-রাস্তা , পথ, ব্রিজ, জলপথ – তৈরী ও ব্যবস্থাপনা এবং শত্রুদের বিরূদ্ধে সেগুলোর ব্যবহার ।
	গ্রাম্য সৌন্দর্য-সংস্কৃতি এবং  বিনোদনমূলক কার্যক্রম - গ্রামীণ শিল্পকলা, কারুশিল্প, কুশলতা এবং শিল্প.

প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণার্থীদের অধ্যয়নের দিক নির্দেশনাঃ

১। কৃষিঃ 
	ক। বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে কৃষি বিষয়ে পরিচিতি	- দেশ ও কৃষি অর্থনীতি – কৃষিজ প্রয়োজনীয়তা – মোট জনসংখ্যায় কৃষি নির্ভরশীলদের শতকরা হার – জাতীয় আয় , জিডিপি , এনএনপি এর উৎস হিশেবে প্রাথমিক ইন্ডাস্ট্রিসমূহ 

	খ। চাষাবাদের সনাতন পদ্ধতি এবং আধুনিক উন্নত চাষাবাদ – চাষাবাদের প্রাচীন পদ্ধতির ত্রুটি এবং আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের সুবিধা – বিস্তৃত এবং নিবিড় চাষাবাদ ইত্যাদি

	গ। সেচ – সারের প্রয়োগ – কীটনাশক এবং উন্নত প্রচলিত অনুশীলন – উন্নত বীজ – উন্নত চাষ এবং চারার পরিচর্যা ইত্যাদি

	ঘ। বিভিন্ন খাদ্য শস্য- যেমন ধান , বোরো ধান আটা এর উৎপাদনের জন্য নির্দেশনা – ডাল, সবজী, উঠোনে চাষ ইত্যাদি

	ঙ। উৎপাদিত পণ্যের গুদামজাত সংরক্ষণ – বাজারজাতকরণ – পণ্যের পরিবহন ও বিতরন – পোলট্রি, ডেইরি এবং এই সম্পর্কিত বিষয়াদি ।
	চ। বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা এবং তার সমাধান - আমন্ত্রিত সব পরামর্শ-মতামত এর সঙ্গে সহযোগিতা

২। বুনন-শিল্প:
ক। কুটির শিল্পের গুরুত্ব – খাদ্যের পরেই কাপড়ের প্রয়োজনীয়তা – কাপড়ের মান – রঙ – নকশা ইত্যাদি
খ। সুতার সরবরাহ – রঙের সরবরাহ – রঞ্জক – কাপড়ের বিভিন্ন ধরনের পন্য যেমন শাড়ি , লুঙ্গী , গামছা ইত্যাদি
গ। তুলাজাত পণ্যের দাম – বাজারজাতকরণের সুবিধা ইত্যাদি
ঘ। সমস্যাসমূহ – সমস্যাসমূহ নিয়ে আলোচনা – মতামত এবং পরামর্শ ইত্যাদি

৩। মৎস্য শিকারঃ
	ক। মৎস্য এবং মৎস্য শিকার বিষয়ে পরিচিতি – মৎস্য বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাসে অতি প্রয়োজনীয় প্রোটিন যোগান দেয় – মৎস্য শিকারের কলাকৌশল ইত্যাদি 
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খ। মাছ ধরার জাল সরবরাহ করা-নৌকার জন্য আলকাতরা সরবরাহ করা- নদ নদী থেকে বিভিন্ন ধরনের মিঠা পানির মাছ উৎপাদন করা- মৎস্যচাষের গুরুত্ব ইত্যাদি।
গ। মাছ সংরক্ষণ এবং গুদামজাতকরণ। মাছ বরফজাতকরণ- বাছাইকরণ- বাজারজাতকরণ। প্রয়োজনীয় মূলধন- ঋণপ্রদান- ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি। সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা- মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে নির্দেশনা প্রদান।
৪। বয়স্ক শিক্ষাঃ
 ক। ভূমিকা- বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা- নিরক্ষরতা অভিশাপ। সুন্দর জীবন এবং শিক্ষা: জাপান, পশ্চিম জার্মানি, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্সসহ বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের প্রেক্ষিতে আমাদের দেশের তুলনামূলক আলোচনা- অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সাথে সম্পর্ক আলোচনা। 
খ। বাঙালি জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত আলোচনা- আধুনিক নগরায়ন- সংবাদপত্র পাঠ- কাব্যগ্রন্থ পাঠ- পারিবারিক চিঠিপত্র পাঠ- চরিত্র গঠন প্রভৃতি। 
গ। সামাজিক এবং রাজনৈতিক শিক্ষা- প্রচেষ্টার মাধ্যমে কিভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ উন্নতিলাভ করেছিল- তুরস্কের আধুনিকায়ন।  
ঘ। সকল ধর্মের একতায় জোর দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা- ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং বাস্তব জীবনে নৈতিকতা- ধর্ম, মানবতা ও মানুষের মানসিক উন্নয়ন প্রভৃতি। 
ঙ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি- দাতব্য কাজ- ন্যায়বিচার- বিভিন্ন সংগ্রামের উদাহরণ যেমন কারবালার যুদ্ধ, বিশ্বজনবোধ- জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নিঃস্বার্থভাবে সমাজের জন্য কাজ করা ইত্যাদি। 
চ। সমস্যাবলি আলোচনা করা, দ্রুত অগ্রগতির লক্ষ্যে মতামত ও পরামর্শের জন্য আমন্ত্রণ করা।


৫। কুটির শিল্পঃ
ভূমিকা- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কুটির শিল্পের গুরুত্ব- জাপান, চিন, ভারত, হল্যান্ড ও বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের তুলনামূলক আলোচনা। কুটিরশিল্প এবং বেকার সমস্যার সমাধান- অলস শ্রমিক এবং কুটিরশিল্প। 
ক। কুটিরশিল্পের প্রকৃতি- বেত ও বাঁশের তৈরি পন্য সামগ্রী- ঘানি এবং সরিষার তেল, খেলনা সামগ্রী, মৃৎশিল্প ইত্যাদি। 
খ। অর্থ সংস্থান- বাজারজাতকরণ- সমস্যা নির্ণয়- উন্নতিকল্পে মতামত ও পরামর্শ প্রদান।

৬। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শোভাবর্ধনঃ
ক। পয়ঃপ্রণালী ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার গুরুত্ব- দৈনন্দিন জীবনের অংশ হিসেবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা- পয়ঃপ্রণালী এবং টিকা প্রদান- বিশুদ্ধ পানীয়জলের ব্যবস্থাকরণ- পানি বিশুদ্ধিকরণ- মশা, মাছি নির্মূল- কলেরা, গুটি বসন্ত প্রভৃতি মহামারী রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি। 
খ। আদর্শ গ্রাম- পরিচ্ছন্ন এবং খোলামেলা বাতাসসমৃদ্ধ বাড়ি- উত্তম নিষ্কাশন ব্যবস্থা- পুকুর, খাল প্রভৃতি পরিষ্কার করা- কচুরিপানা, অবাঞ্ছিত ঝোপঝাড় পরিস্কার করা। বৃক্ষরোপণ- বাগান করা- স্বাচ্ছন্দ্যকর ও ব্যয়বান্ধব গ্রামীণ গৃহ পরিকল্পনা গ্রহণ। 
গ। সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ করা।
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	…১৯৭১



সামাজিক উন্নয়ন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসক দল, গ্রাম্য পঞ্চায়েত, ইউনিয়ন পরিষদ, থানা সমন্বয়ক দল এবং জেলা পরিষদকে সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে একীভূত হতে হবে। এসব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া এই উদ্দেশ্য সাধনে যথাযথ। 
যে মৌলিক ধারণার উপর ভিত্তি করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের স্থাপনা দাঁড়িয়ে আছে তা হল, একটি ভালো সরকার কখনোই একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকারের বিকল্প হতে পারে না। এটি শুরু হয় একটি সুস্পষ্ট কারণ মেনে নেয়ার মাধ্যমে, আর তা হল সকল সমস্যা সরাসরি কেন্দ্রীয় সমস্যা না এবং সকল সমস্যা কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য রেখে দেয়া হলে তা সমাজের একটি অংশের দায়িত্বজ্ঞান এবং উদ্ভাবনের অভ্যাসকে নষ্ট করে দিতে পারে। কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে একটি সার্বজনীন উদ্দেশ্যে সচেতনতা থাকতে হবে, আশপাশের মানুষের প্রয়োজন সম্পর্কিত জ্ঞান থাকতে হবে যা শুধু তারাই পুরোপুরিভাবে জানতে পারে। They then find that the power to satisfy them of themselves gives to them a quality of vigour far greater in the happiness it produces than would be the case if satisfaction were always provided by, or controlled from, without. Because administrations firm without lacks the vitalizing ability to be responsible to local opinion; 
এতে চিন্তাধারার ছায়া ও প্রকাশগুলো অনুপস্থিত যা একটি সফল সরকারের জন্য জরুরী। এতে স্থানিক প্রতিভাও অনুপস্থিত। যাদের শাসন করা হয় তাদের থেকে প্রকাশ্য সৃজনশীল কোনো সমর্থন এটি দেয় না। এটি যান্ত্রিক সর্বসাম্য বিরাজের জন্য, যা বিসদৃশ ব্যাপারে সদৃশ নিয়মগুলো খাটানোর একটি প্রচেষ্টা। এই প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত কারো আগ্রহ তৈরি করতে যা করা দরকার তা থেকে এটি অনেক দূরে। স্থানীয় বিষয়সমূহের কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপন জনরোষের সৃষ্টি করতে পারে, এবং এটি কখনোই সৃজনশীল সহায়তা প্রকাশ করতে পারবে না যা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং সামাজিক উন্নয়নের নীতি সংগঠিত করে। 
কিছু সমস্যাঃ
১. অঞ্চলঃ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অঞ্চল যতটা সম্ভব ছোট হতে হবে।
২. গ্রাম ও জেলা পর্যায়ের স্থানীয় দলগুলোর সংবিধান।
  এ) (i) ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে নির্বাচিত গ্রামের মেম্বারের নেতৃত্বে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েত সকল গ্রামীণ উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য দায়ী থাকবে।
  (ii) ইয়ুথ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেজ কর্মীরা তাদের নিজ নিজ গ্রামে স্থানীয়ভাবে আয়োজিত গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যক্রমে কাজ করবে। 
  (বি) ইউনিয়ন পরিষদের ১০-১৫ জন সদস্য সরাসরি জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে।
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(সি) থানা সমন্বয় দলঃ সমন্বয়ের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের নিয়ে থানা পর্যায়ের সমন্বয় দল গঠন। 
(ডি) জেলা পরিষদঃ প্রতিটি জেলার জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হবে। তারা সার্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকারের মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচিত হবে।
      (I) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জেলার প্রধান নাগরিক হবেন। তাকে উপমন্ত্রীর পদমর্যাদা দেয়া হবে।
৩. কর্মকান্ডঃ
    (এ) বিধিবদ্ধ এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম,
     (বি) উন্নয়ন কাজ- সমাজ উন্নয়ন
৪. সভার নিয়মতন্ত্রঃ
৫. আর্থিক সংস্থানঃ
    (এ) স্থানীয় কর আদায়
     (বি) সরকারি অনুদান
     (সি) উন্নয়ন অনুদান
৬. কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সম্পর্ক।
৭. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত বেসামরিক সেবাঃ
  (এ) সংগ্রহ
  (বি) স্থানীয় দলের অধীনে কাজ করা কার্যালয়গুলোর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাদের উপর থাকবে।
  (সি) বেতন ও সেবার অন্যান্য শর্ত।
৮. সমাজ উন্নয়নে সম্পূর্ণ নিবেদিত শ্রমিক পুনর্গঠনের একজন ক্যাডার।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	কমিউনিটি উন্নয়নের “রওমারী” প্রকল্প সভার কার্যবিবরণী
	রওমারী প্রকল্প
	৯-১০-৭১



রৌমারীর জন্য স্বনির্ভর পুনর্গঠন কার্যক্রম
৯ই অক্টোবর, ৭১ এ অনুষ্ঠিত; পররাষ্ট্র সচিব, জনপ্রতিনিধি, "আওয়ামী লীগ" কর্মী এবং কর্মকর্তাদের আলোচ্য বিষয়ের তালিকা

আলোচনাটি রৌমারী উপ-অঞ্চলের উন্নয়নে নিবিষ্ট ছিল। ঐ অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা প্রায় তিন লাখ। পেশার উপর ভিত্তি করে মোট জনসংখ্যার শ্রেণীবিন্যাসঃ
  ১. কৃষক - ৯৫%
  ২. জেলে- ১%
৩. তাঁতি- ২%
৪.অন্যান্য- ২%
যেসব ক্ষেত্রে উন্নয়ন জরুরী বিবেচিত হয়েছেঃ
  ১. কৃষি
  ২. জনস্বাস্থ্য 
  ৩. শিক্ষা
  ৪. যোগাযোগ

কৃষিঃ 
 ১. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যেঃ
   এ) পাওয়ার পাম্পের মাধ্যমে সেচঃ
        পাওয়ার পাম্পের সংখ্যাঃ ১৭
        ব্যবহারযোগ্য                  ১২
        ব্যবহার অযোগ্য                ৫ 
এই ১২টি পাওয়ার পাম্প ১২ x ২৫= ৩০০ একর জমি সেচ করতে পারবে,
বি) উন্নত প্রজাতির বীজ ব্যবহারঃ
  i. ইরি ৮ এবং ৫
  ii. ম্যাক্সিপাহ গম
  iii. আলু (হল্যান্ডের প্রজাতি) 
  iv. সরিষা (সুইডেনের প্রজাতি)
 v. কৃষকদের ঋণ সরবরাহ।
ইরি ৫ এবং ৮ নং প্রজাতি সেচ সুবিধা থাকা জমিতে চাষ করা যাবে।
বর্তমান উৎপাদন বৃদ্ধিতে ম্যাক্সিপাহ গম একটি অসাধারণ প্রজাতি।
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যেহেতু কৃষকেরা সাধারণত গরীব শ্রেণীর হয়ে থাকে সুতরাং নগদ অর্থ ঋণ অথবা অন্যান্য ঋণ এর প্রয়োজন হয়। ধান চাষের জন্য প্রতি একরে ইরি বীজের মূল্য ৩০০ রুপী হিসেবে সম্পূর্ণ ইরি ধান চাষের খরচ ৯০ হাজার রুপী হতে পারে। ইরি বীজ স্থানীয় বাজারে সহজলভ্য হলেও, গম চাষের বীজ বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়।

জেলে :
জেলের সংখ্যা – ২০০০ (প্রায়)
জেলেরা স্বাধীন এলাকার বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের কাছে কোন মূলধন নেই তাদের ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে তাদেরও ঋণ এর প্রয়োজন।
প্রয়োজনীয় ঋণ এর পরিমাণ অন্তত ১ লক্ষ রূপী।

তাঁতী :
অন্তত ৩ শতাধিক পরিবার কাপড় বুনে জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমানে তাদের কাছে অবশিষ্ট সম্পদ দিয়ে নিজেদের ব্যবসা চালানো তাদের জন্য প্রায় অসম্ভব। যদি তাদেরকে কিছু অর্থ সাহায্য প্রদান করা হয় তাহলে হয়তো তারা নিজেদের ব্যবসা চালিয়ে নিতে পারবে।
প্রয়োজনীয় ঋণ এর পরিমাণ – ৬০ হাজার রুপী। (পরিবার প্রতি ২০০ রুপী)

গণস্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন :
কলেরা বা বসন্তের মত মহামারী অনেক বড় একটি সমস্যা। ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি বড় মহামারীর ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং এই ধরণের মহামারী ঠেকাতে সব ধরণের প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া জরুরী।
১. ঔষধ সরবরাহ
প্রয়োজন :
•	কলেরা প্রতিরোধক ভ্যাকসিন – ৩০,০০০ সিসি
•	বি সি জি – ১০,০০০ সিসি
•	টি এ বি সি ইনজেকশন
•	ব্লিচিং পাউডার – ১০ ড্রাম
•	সালফাজুয়ানাইডিন ট্যাবলেট – ১৫,০০০
•	স্যালাইন – ১০০০ ফাইল
•	গ্লুকোজ ইনজেকশন – ১০০০
•	ফার্স্ট এইড সেট – ১০টি

২. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা :
সবাইকে নিজেদের ঘর ও ঘরের চারপাশ পরিষ্কার রাখা উচিত। গ্রাম পরিষ্কার ও পরিচর্যা এবং সৌন্দর্য্য বর্ধন স্কিম চালু এবং বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মিলে এই কাজটি করতে পারেন।

হাসপাতাল :
রৌমারী তে অবস্থিত হাসপাতালে সুযোগ সুবিধা নগণ্য। এটিকে প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং চিকিৎসার যন্ত্রপাতি সহকারে ২৫ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতালে উন্নীত করা জরুরী।
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শিক্ষা :
১. প্রাথমিক – এখন পর্যন্ত ৬৩ টি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৩ টি খুলেছে।
২. বয়স্ক শিক্ষা – প্রতিটি গ্রাম মহল্লায় একটি করে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা জরুরী।

যোগাযোগ :
১. ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলো মেরামত।
২. নতুন রাস্তা খনন ও তৈরী।
৩. এই কাজের শতকরা ৮০ ভাগ স্বেচ্ছাসেবী কাজ এবং ২০ শতাংশ আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে করা জরুরী।

উন্নয়ন কমিটি ( রৌমারী সাব জোন) :
রাজনৈতিক :
১. জনাব সাদাকাত হুসেইন এম এন এ, চেয়ারম্যান।
২. জনাব নুরুল ইসলাম এম পি এ, ভাইস চেয়ারম্যান।
৩. জনাব আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, মেম্বার।
৪. ড: মাফিজার রহমান এম এন এ, মেম্বার।
৫. জবাব ফজলুল হক খান, মেম্বার।
৬. জনাব আজিজুল হক, প্রধান শিক্ষক, রৌমারি হাই স্কুল।
৭. জনাব নুরুল ইসলাম, থানা আওয়ামী লীগ।
৮. জনাব নওশের আলী (চেয়ারম্যান)
৯. জনাব সিরাজ উদ্দিন আহমেদ (চেয়ারম্যান, মোল্লারচর হাট কমিটি)

দাপ্তরিক:
১০. জনাব আবদুল লতিফ, সাব জোনাল প্রশাসক।
১১. জনাব আবদুল করিম মিয়া, সি ও, (উন্নয়ন) রৌমারী।
১২. জনাব আবদুল সহিদ চৌধুরী সি ও, (উন্নয়ন) উলিপুর।
১৩. জনাব আবদুল মতিন টি এ ও, ভারপ্রাপ্ত।
১৪. জনাব আবদুল জলিল, টি ই ও, ভারপ্রাপ্ত।

সমাজসেবক :
১৫. জনাব এন এ জাহাঙ্গীর।
১৬. জনাব ফজলে রাব্বী।
১৭. জনাব সাইফুল আলম।
১৮. জনাব আজিজার রহমান।
১৯. জনাব আজমল হুসেইন।
২০. জনাব মতিয়ার রহমান।
২১. জনাব নুরুল ইসলাম (রাজিবপুর)
২২. জনাব শামসুল হক।
২৩. জনাব সাদা আলী সরদার (মাইনকার চর)।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	রৌমারী প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকদের সভার কার্যবিবরণী
	রৌমারী প্রকল্প
	২৪-১১-৭১



বাংলাদেশ সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প
২৪ নভেম্বর, ১৯৭১ বিকেল সাড়ে তিনটায় সার্কাস এভিনিউতে রৌমারী সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়, যারা এই মিটিং এ যোগদান করেন তারা হলেন –
১. জনাব মাহবুব আলম।
২. জনাব তাহেরউদ্দিন ঠাকুর
৩. জনাব মোহাম্মদ খালেদ।
৪. জনাব আবুল কাশেম স্বন্দ্বীপ।
৫. জনাব নির্মল দাশ গুপ্ত
৬. স্বপ্না দেব। ( বিশেষ আমন্ত্রণে যোগদান করেন।)
৭. জনাব বিধু ভূষণ ভৌমিক।

জরিপ :
প্রকল্পে কাজ শুরু করার পূর্বে একটি জরিপ করা জরুরী। এই জরিপে সকল প্রয়োজনীয় তথ্যের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবকদের কাজের ইচ্ছা এবং উৎসাহের ব্যাপারটা পরিমাপ করা প্রয়োজন।

চার্ট :
একটি চার্ট আপাতত কিছু সময়ের জন্য ব্যবহার করা হবে। এবং কিছুদিন পর বন্ধুদের কাছ থেকে আরো ৫০০ চার্ট পাওয়া যাবে।

উপাদানমূলক বই :
বর্তমান বইটিকে নতুন রূপে প্রকাশ করা জরুরী। জনাব কাশেম এবং জনাব বেলাল আগামী ৭ দিনের মধ্যে এই কাজটি সমাধান করবেন। এই কাজটি করার সময় তারা চার্টটি আরো একবার চেক করবেন এবং প্রয়োজনে চার্টের ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারবেন।

নির্দেশক দের প্রশিক্ষণ :
· সম্পূর্ণ প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
· প্রতি গ্রামে একজন সুপারভাইজার থাকবে।
· সুপারভাইজাররা নির্দেশক কর্তৃক প্রশিক্ষিত হবেন।
· যেসব শিক্ষক বাইরে থেকে যাবেন তারা অর্গানাইজার হিসেবে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।
· দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত শিক্ষক এবং স্বেচ্ছাসেবকরা কলকাতায় অর্গানাইজার হিসেবে প্রশিক্ষণ পাবেন।
· বয়স্ক শিক্ষার জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একজন করে শিক্ষক থাকবেন।
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পাঠ্যক্রম :
•	সমগ্র প্রকল্পের জন্য এই পাঠ্যক্রমে প্রশিক্ষণ গ্রহণযোগ্য। এটি সংগঠক এবং পরিদর্শক সকলের জন্যই প্রযোজ্য।
•	সাহিত্যের উপর আরেকটি পাঠ্যক্রম রয়েছে যা শিক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য।

সামাজিক উন্নয়ন এর জন্য প্রশিক্ষণ:
প্রশিক্ষণ এর বিষয়	               প্রশিক্ষক
স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন এবং সৌন্দর্য্য বর্ধন	 ডঃ টি হোসাইন।
ডঃ জন রোড এবং মিস্টার এলান টেইলর।
স্বপ্না দেব।
বয়স্ক শিক্ষা	ডঃ ডি কে বিশ্বাস।
যৌথ খামার এবং সমবায়	জনাব মোহাম্মদ আলম।
স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য 	জনাব আবুল কাশেম স্বন্দ্বীপ।
রাজনৈতিক শিক্ষা ও লক্ষ্য	জনাব তাহেরঊদ্দিন ঠাকুর।
অন্তর্দেশীয় বিজ্ঞান, ছোট সাশ্রয়, পরিবারের বাজেট ও শিশু.	জনাব কাশেম।
পশুপালন	
কুটির শিল্প	
তাঁত শিল্প	
মাছ ধরা	

বয়স্ক শিক্ষা সংঘ :
জনাব খালেদ এবং জনাব কাশেম বাংলাদেশ বয়স্ক শিক্ষা সংঘকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং এটিকে সংস্থায় পরিণত করার অনুরোধ করেছেন।

চলচ্চিত্র :
সাহিত্য এবং উন্নয়ন প্রকল্পের উপর নির্ভর করে চলচ্চিত্র তৈরী করার উচিত্, যদি সম্ভব হয়।

কার্যক্ষম দল :
একটি সক্রিয় কার্যক্ষম দল হিসেবে জনাব মোহাম্মদ খালেদ, ডঃ আনিসুজ্জামান, জনাব আবুল কাশেম স্বন্দ্বীপ এবং জনাব মওদুদ আহমেদ উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ক সকল বিষয়াদি দেখাশোনার কাজ করবেন।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	রৌমারী প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর রিপোর্ট
	রৌমারী প্রকল্প
	২৬-১১-৭১



বরাবর,
সচিব,
রৌমারী উন্নয়ন প্রকল্প
রৌমারী জেলা, রংপুর।
বাংলাদেশ।

১. প্রশিক্ষণ :
প্রশিক্ষণ ক্লাস ২৬ নভেম্বর ১৯৭১ থেকে শুরু হয়েছে যেখানে ৪৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নিয়েছেন। নিচের ইউনিয়ন সমূহ থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা এই ১৪ দিনের প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন।
	ক্রমিক 
	ইউনিয়নের নাম
	পি. এস.
	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

	১.
	রৌমারী
	রৌমারী
	১১

	২.
	মোহনগঞ্জ
	চিলমারী
	৪

	৩.
	শাউলমারী
	রৌমারী
	১১

	৪.
	বান্দাবের
	রৌমারী
	৫

	৫.
	দাঁতভাঙ্গা
	রৌমারী
	৮

	৬.
	জাদুর চর
	রৌমারী
	৪

	৭.
	রমনা
	চিলমারী
	১

	
	সর্বমোট
	
	৪৪



সকল প্রশিক্ষণার্থীকে খাতা এবং পেন্সিল সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা :
প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ সন্তোষজনক। নিচের চার্টে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করা হলো –
	ক্রমিক
	শিক্ষাগত যোগ্যতা
	সংখ্যা

	১.
	স্নাতক
	৪ জন

	২.
	ডিগ্রী শিক্ষার্থী
	১২ জন

	৩. 
	মেট্রিক/এসএসসি/এইচএসসি
	১৪ জন

	৪.
	সর্বোচ্চ দশম শ্রেণী
	৭ জন

	৫. 
	ন্যুনতম পঞ্চম শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত
	৭ জন

	
	সর্বমোট
	৪৪ জন
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	সারণি খ
	বয়সের শ্রেণী
	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

	
	মধ্যবর্তী
	১৬ – ২০  বছর
	১২ জন

	
	,,
	২১ – ২৫  বছর
	২২ জন

	
	,,
	২৬ – ৩০ বছর
	৭ জন

	
	,,
	৩১ – ৩৫  বছর
	১ জন

	
	,,
	৩৬ – ৪০  বছর
	২ জন

	
	,,
	৪১ – ৪৫   বছর
	------

	
	,,
	৪৬ – ৫০  বছর
	------

	
	
	সর্বমোট 
	৪৪ জন


৩. বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রঃ
বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র গঠনের আয়োজন করা হচ্ছে। এই আয়োজন যেখানে করা হয়েছে সেখানকার গ্রামবাসীদের মাঝে বিপুল উদ্যম দেখা গেছে। ৩০ নভেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত মাত্র ছয়টি (৬) বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় উদ্যমী তরুণরা এসব বিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন। এসব বিদ্যালয়ে রাতে পাঠদান করা হয়। প্রতিটি বিদ্যালয়ে কিছু কিছু পোস্টার, তালিকা প্রভৃতি প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া উন্নয়ন কমিটি নিয়মিত ভাবে বিদ্যালয়ে কেরোসিন তৈল সরবরাহ করছে।
নিম্নের বিবৃতিতে বয়স্কদের সংখ্যা, শিক্ষকদের সংখ্যা ও অংশগ্রহণকারীদের বয়স উল্লেখ করা হলঃ
	বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা
	বয়স্কদের সংখ্যা
	শিক্ষক সংখ্যা

	৬
	(ক) প্রতি কেন্দ্রে ২০ জন 
	৬

	
	(গড়ে)
	

	
	১২০
	


*দ্রষ্টব্যঃ প্রত্যেকেই স্বেচ্ছাসেবক
বয়স ভিত্তিক বয়স্কদের তালিকাঃ    
	বয়স শ্রেণী 
	
	সংখ্যা 

	মধ্যবর্তী
	১৪ থেকে ১৯ বছর
	--------------

	,,
	২০ থেকে ২৫ বছর
	--------------

	,,
	২৬ থেকে ৩১ বছর
	--------------

	,,
	৩২ থেকে ৩৭ বছর
	-------------- এখনো নয় 

	,,
	৩৮ থেকে ৪৩ বছর
	--------------

	,,
	৪৪ থেকে ৪৯ বছর
	--------------

	,,
	৫০ থেকে ৫৫ বছর
	--------------

	
	৫৬ থেকে ৬১ বছর
	-------------- সহজলভ্য 

	
	৬২ থেকে বেশী 
	--------------


ব্যবহারিক প্রশিক্ষণঃ
প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিদিন ব্যবহারিক প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়। পাশাপাশি ৭ (সাত) দিনের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।   
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৩. পরীক্ষাঃ 
চৌদ্দ দিনের প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত হওয়ার পর প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা নেয়া হবে। পরীক্ষায় উদ্দেশ্যমূলক প্রকৃতির প্রশ্ন থাকবে।
৪. সনদঃ
সফলতার সাথে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে একটি অনাড়ম্বর পূর্ণ অনুষ্ঠানে সনদ প্রদান করা হবে।
৫. প্রশিক্ষকঃ  
প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিচালক সহ বর্তমানে দুই জন নিয়মিত প্রশিক্ষক রয়েছেন, পাশাপাশি পাঠদান করবেন, উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক জনাব এম. এ. শহীদ চৌধুরী, C. O. (Dev.), উলিপুর থানা; ডাক্তার মতিউর রহমান, ডাক্তার, রৌমারী হাসপাতাল, C. O. (Dev.), রৌমারী থানা; জনাব এডভোকেট ফজলে রাব্বি প্রমুখ।          
৬. গ্রাম পঞ্চায়েতঃ 
গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত সফলভাবে গঠিত হয়েছে (৩০ নভেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত) ।
৭. কর্মসূচীঃ  
২৬.১১.৭১ থেকে ১২.১২.৭১ পর্যন্ত প্রশিক্ষণের (প্রথম ব্যাচ) বিস্তারিত কর্মসূচী এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।
৮. উদ্বোধনঃ   
জনাব সাদাকাত হোসেন, এম.এন.এ পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন।  

৯. প্রয়োজনীয় উপকরনের তালিকাঃ   
ক) বাংলাদেশের ২০টি মানচিত্র
খ) বাংলাদেশ অন ডকুমেন্টস – ২ কপি
গ) বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের ২২০ জন ছাত্রের জন্য স্লেট, বই প্রভৃতি
ঘ) স্বেচ্ছাসেবক নেতাদের প্রয়োজনমত শীতবস্ত্র।   
স্বাক্ষর / অধ্যাপক বি. এন. মজুমদার
পরিচালক, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
রৌমারী উন্নয়ন পরিকল্পনা
ডাকঘরঃ রৌমারী, জেলাঃ রংপুর,
বাংলাদেশ।
-----------------------------------------
রৌমারী উন্নয়ন পরিকল্পনা
রৌমারী-রংপুর-বাংলাদেশ
২৬.১১.৭১ থেকে ১২.১২.৭১ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
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	সময়
	২৬.১১.৭১
	বক্তা

	১১.00 থেকে ১২.00
	সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপর সাধারণ আলোচনা। 
	জনাব এম. এ. শহীদ চৌধুরী, 
C. C. (Dev)

	১২.00 থেকে ১৪.00
	সমাজ উন্নয়নের ধারণা, নীতি ও প্রয়োজনীয়তা
	অধ্যাপক বি. এন. মজুমদার

	১৪.00 থেকে ১৫.00
	বাংলাদেশের গ্রাম, জনসংখ্যা, এলাকা, মাথাপিছু আয় প্রভৃতি।
	জনাব এস. বি. দে, বি.কম

	
	
২৭.১১.৭১
	

	১১.00 থেকে ১২.00
	গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন ও সংগঠনে এর সুফল
	জনাব এম. এ. শহীদ চৌধুরী, 

	১২.00 থেকে ১৩.00
	জাতীয় উন্নয়নে গ্রাম বাংলার শ্রমিক
	C. O. (Dev.)
জনাব এস. বি. দে, বি.কম

	১৩.00 থেকে ১৫.00
	সমাজ ও এর গঠন অতীত ও বর্তমান এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমূহ  
	অধ্যাপক বি. এন. মজুমদার



	
	২৮.১১.৭১
	

	১১.00 থেকে ১২.00
	সমাজে আইন শৃঙ্খলা ও শান্তি 
	জনাব এডভোকেট ফজলে রাব্বি

	১৩.00 থেকে ১৪.00
	স্বাস্থ্য শিক্ষা
	ডাক্তার মতিউর রহমান

	১৫.00 থেকে ১৬.00
	বাঙ্গালদেশের কৃষি ও অর্থনীতি
	জনাব এস. বি. দে, বি.কম

	১৫.৩0 থেকে ১৬.৩0
	সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড 
	



	
	২৯.১১.৭১
	

	১১.00 থেকে ১২.00
	শস্য উৎপাদন সর্বাধিক বৃদ্ধিতে পুরনো চাষাবাদ পদ্ধতি ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি 
	জনাব এস. বি. দে, বি.কম

	১২.00 থেকে ১৩.00
	সমাজ উন্নয়নে মানব প্রেরণা ও সংহতি 
	জনাব এডভোকেট ফজলে রাব্বি

	১৪.00 থেকে ১৬.00
	সমাজ উন্নয়নে কুটির শিল্পের সংশ্লিষ্টতা 
	অধ্যাপক বি. এইচ. মজুমদার

	১৬.00 থেকে ১৭.00
	সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড
	

	১৮.২0 থেকে ২০.00
	মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারিক কাজ – বয়স্ক শিক্ষা
	

	

	৩০.১১.৭১
	

	১১.00 থেকে ১২.00
	সেচ, সার ব্যবহার, কীটনাশক, উন্নত বীজ ও উন্নত চাষাবাদ
	জনাব এস. বি. দে, বি.কম

	১২.00 থেকে ১৩.00
	গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যাবলী
	জনাব এডভোকেট ফজলে রাব্বি
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	১৩.00 থেকে ১৩.৩0
	উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জাতীয়তাবাদী প্রেরণার প্রয়োজনীয়তা
	জনাব এন এ জাহাঙ্গীর বিএসসি. 

	১৪.00 থেকে ১৫.00
	আত্মনির্ভর সাধারণ জনকল্যাণ, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ এবং সমাজ উন্নয়ন
	অধ্যাপক বি. এইচ. মজুমদার

	১৫.00 থেকে ১৬.00
	আন্দোলন সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড গঠন 
	ব্যবহারিক প্রদর্শন

	১৮.00 থেকে ২০.00
	বয়স্ক শিক্ষার ওপর ব্যবহারিক পাঠদান
	

	
	১.১২.৭১
	

	১১.00 থেকে ১২.00
	গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যাবলী 
	জনাব এডভোকেট ফজলে রাব্বি

	১২.00 থেকে ১৩.00
	বিভিন্ন খাদ্য শস্য যেমন ধান, গম, শাকসবজি ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা 
	জনাব এস. বি. দে

	১৩.00 থেকে ১৩.৩0
	গ্রাম উৎপাদনকারীদের সমন্বয়ে সমবায় সমিতি গঠন 
	জনাব মোহাম্মাদ নুরুল ইসলাম, Thana Coop. Officer.

	১৪.00 থেকে ১৫.00
	সমাজ উন্নয়নে ভিত্তি কর্মী ও তাদের গুরুত্ব
	অধ্যাপক বি. এন. মজুমদার

	১৫.00 থেকে ১৬.৩0
	সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড
	

	১৮.00 থেকে ২১.00
	মাঠ প্রস্তুত, পঞ্চায়েত গঠন এবং বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের গঠন ও জরীপ।
	

	
	২.১২.৭১
	

	১১.00 থেকে ১২.00
	খাদ্যশস্যের গুদামজাতকরন ও সংরক্ষণ, পরিবহন এবং বিপনন
	জনাব এস. বি. দে

	১২.00 থেকে ১৩.00
	সমাজ উন্নয়নে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের চেতনা প্রতিষ্ঠায় স্বেচ্ছাসেবী নেতাদের নিয়োগ  
	জনাব এডভোকেট ফজলে রাব্বি

	১৩.00 থেকে ১৩.৩0
	বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায় নীতি 
	অধ্যাপক বি. এন. মজুমদার

	১৪.00 থেকে ১৫.00
	গ্রামবাসীদের আস্থা অর্জনে ভিত্তি কর্মীদের আচার ব্যবহার ও অভ্যাস
	অধ্যাপক বি. এন. মজুমদার

	১৫.00 থেকে ১৬.০০
	সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড
	

	














১৬.00 থেকে ২১.00
	














গ্রাম ভিত্তিক মাঠ পর্যায়ের কাজ
	

	
	৪.১২.৭১
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	১১.00 থেকে ১২.00
	কৃষিপণ্যের গুদামজাতকরন, সংরক্ষণ, বিপনন ও বণ্টন।
	জনাব এস. বি. দে, বি.কম

	১২.00 থেকে ১৩.৩0
	উদ্ভিদ সংরক্ষণ 
	জনাব এন হক, A. O. রৌমারী

	১৪.00 থেকে ১৬.00
	বাংলাদেশের উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে বয়স্ক শিক্ষার নীতি ও প্রয়োজনীয়তা 
	অধ্যাপক বি. এন. মজুমদার

	১৮.00 থেকে ২০.00
	ব্যবহারিক – গ্রাম সংগঠন
	

	
	৫.১২.৭১
	

	১১.00 থেকে ১৩.৩0
	পোলট্রি খামার, দুগ্ধজাত ও সমগোত্রীয় বিষয়াদি
	জনাব এস. বি. দে, বি.কম

	১৪.00 থেকে ১৫.00
	সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বয়স্ক শিক্ষা
	অধ্যাপক বি. এন. মজুমদার

	১৫.00 থেকে ১৬.০০
	সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিষয়ক ব্যবহারিক পাঠ 
	

	১৮.00 থেকে ২০.00
	ব্যবহারিক – গ্রাম সংগঠন
	

	
	৬.১২.৭১
	

	১১.00 থেকে ১২.00
	উচ্চফলনশীল জাতের শস্য যেমন IR-20, IR-8 ইত্যাদি
	জনাব এস. বি. দে, বি.কম

	১২.00 থেকে ১৩.00
	উদ্ভিদ সংরক্ষণ
	জনাব নুরুল হক, কৃষি কর্মকর্তা, রৌমারী 

	
	৭.১২.৭১
	

	১১.00 থেকে ১২.00
	বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে মাটি, মাটির শ্রেণীবিন্যাসের গুরুত্ব 
	জনাব এস. বি. দে, বি.কম

	১২.00 থেকে ১২.৩0
	দলগত আলোচনার পাঠ
	জনাব এস. বি. দে, বি.কম

	১২.৩0 থেকে ১৩.৩0
	গ্রাম উন্নয়নের পদ্ধতি হিসেবে সমবায়
	জনাব নুরুল ইসলাম, T. C. O

	১৪.00 থেকে ১৪.৩0
	নিঃস্বার্থ সমাজ সেবা এবং ন্যায়বিচার ও দানশীলতার বিশ্ববোধ
	জনাব এডভোকেট ফজলে রাব্বি

	১৪.৩0 থেকে ১৫.00
	গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হিসেবে মৎস্য শিকার 
	অধ্যাপক বি. এন. মজুমদার

	১৫.00 থেকে ১৬.00
	সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড
	

	১৮.00 থেকে ২০.00
	ব্যবহারিক – গ্রাম সংগঠন
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	০৮.১২.৭১ 
	

	
	
	

	১১.০০-১২.০০
	তাঁতশিল্পঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ কুটির শিল্প
	জনাব এস.বি দে 

	১২.০০-১২.৩০
	সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে সম্মিলিত আলোচনা 
	জনাব এস.বি দে বি.কম 

	১২.০০-১৩.৩০

	কীটনাশকের ব্যবহার
	জনাব নুরুল হক, A. O.
রওমারী .

	১৪.০০-১৫০০


	জাপান, চীন, ভারত, হল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের তুলনামূলক আলোচনা 
	প্রফেসর বি.এন মজুমদার

	১৫.০০-১৬.০০
	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
	

	১৮.০০-২০.০০
	গ্রাম্য সভা 
	

	
	
	

	
	০৯.১২.৭১ 
	

	
	
	

	১১.০০-১২.০০ 
	দৈনন্দিন জীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা 
	জনাব এস.বি দে বি.কম

	১২.০০-১৩.৩০
	গ্রামীন জীবন বিষয়ে সম্মিলিত আলোচনা 
	জনাব এস.বি দে বি.কম

	১৪.০০-১৫.০০
	গ্রামীন যোগাযোগব্যবস্থা
	প্রফেসর বি.এন মজুমদার

	১৫.০০-১৬.০০ 
	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
	

	
	
	

	
	১১.১২.৭১
	

	
	
	

	১১.০০-১২.৩০
	গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র- বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ নেতা শেখ মুজিবের দর্শন 
	প্রফেসর এস.এন মজুমদার

	১২.৩০-১৩.০০
	পরীক্ষা 
	

	১৪.০০-১৬.০০
	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
	

	১৮.০০-২০.০০ 
	গ্রাম্য সভা
	

	
	
	

	
	১২.১২.৭১
	

	
	
	

	১১.০০-১২.০০
	আমাদের শ্রেষ্ঠ নেতার দর্শন 
	জনাব ফজলে রাব্বি, এডভোকেট

	১২.০০-১২.৩০ 
	সম্মিলিত আলোচনা 
	জনাব এস.বি দে বি.কম

	১২.৩০-১৩.০০ 

	অর্থনৈতিক উন্নয়নে তরুনদের ভূমিকা 
	জনাব এম.এ শহীদ চৌধুরী 
 C. O. (Dev.)

	১৪.০০-১৬.০০
	সাধারণ সভা এবং প্রশিক্ষিতদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ 
	

	১৬.০০-১৭.০০ 
	চা-পর্ব 
	


এডভোকেট ফজলে রাব্বি,                                                      বি.এন. মজুমদার 
২৯.১১.৭১                                                                           ট্রেনিং ডিরেক্টর, রৌমারী 
                                                                                       ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, রৌমারী 
                                                                                      বাংলাদেশ 
For Secretary
রৌমারী উন্নয়ন কমিটি 
২৯.১১.৭১
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ 

	রওমারী প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকদের সভার কার্যবিবরণী 
	রওমারী প্রকল্প 
	০১.১১.৭১




বাংলাদেশ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম

গত ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭১ ইং তারিখ, বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে সার্কাস এভিনিউতে রৌমারী কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের অধীনে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যকার একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। 

উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেনঃ 
১. জনাব মাহবুব আলম  
২. ড: আনিসুজ্জামান 
৩. প্রফেসর খালেদ 
৪. জনাব আবু জাফর 
৫. জনাব মকসুদ আলি 
৬. জনাব আবুল কাশেম 
৭. জনাব আলিমুজ্জামান 
৮. জনাব মুনিরুজ্জামান চৌধুরী 
৯. মিসেস সেলিনা বানু 
এবং 
১০. মিসেস স্বপ্না দেব ( আমন্ত্রিত ) 
জরিপঃ
জরিপ চলাকালীন কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের সমস্ত খুঁটিনাটি আলোচনার আওতায় আনতে হবে। 

স্থানীয় পর্যায়ে সাড়াঃ 
আলোচ্য সভা প্রফেসর মজুমদার এবং অন্যান্য স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের নিখোঁজ হবার ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। উল্লেখ্য, তিনি চলে যাবার পর থেকে প্রফেসর বিমল মজুমদার এর কাছ থেকেও কোনরূপ সংবাদ পাওয়া যায় নি। সভা থেকে আলোচ্য ইস্যুতে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। 

পরিচয়পত্রঃ 
প্রকল্পে কর্মরত এবং প্রকল্পের কাজে বাহিরে থাকা স্বেচ্ছাসেবকদের পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে। 

রৌমারীর স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত সাড়াঃ 
যদি রৌমারীর স্থানীয় মানুষদের কাছে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়া যায় তবে প্রকল্পের কাজ অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হবে।

আপদকালীন সময়ঃ 

১. অর্থঃ 
সভায় প্রকল্পের জন্যে একটি এডহক ফান্ডের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা হয় কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। 
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২. ইয়ুথ ক্যাম্পঃ 

যেহেতু যুব প্রশিক্ষন কেন্দ্রের বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, এই প্রশিক্ষিত তরুণদের কিভাবে 
কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে সভায় যা কি না এই তরুণদের পরবর্তী প্রকল্পে ব্যবহারের দ্বার খুলে দেবে। 

৩. বয়ষ্ক শিক্ষা কার্যক্রমঃ 

বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ যুব প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের চেয়ারম্যান এর কাছে একটি সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম পেশ করা হতে পারে।  
.
৪. ডঃ মনিরুজ্জামান পশুপালন এর ওপর একজন প্রশিক্ষক এর খোঁজ করবেন। জনাব আলম কৃষি সংক্রান্ত একজন প্রশিক্ষক খুঁজে পাবার চেষ্টা করবেন।

৫. প্রশিক্ষণ এর সময়সূচী নির্ধারণঃ 
সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়েছে যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী মোট ৭২ ঘন্টার মোট ১২ দিনব্যাপী চলবে। প্রশিক্ষকগণ নিজ নিজ বিষয়ের পাঠ্যক্রম ৭ দিন এর মাঝে তৈরী করবেন। 

প্রাথমিক পর্যায়ের পুস্তক এবং তালিকাসমূহঃ 

প্রাথমিক পর্যায়ের বই এবং তালিকাগুলো বারবার পরীক্ষিত হবে এবং একটি রিপোর্ট পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 

স্বেচ্ছাসেবকদের পরবর্তী সভা ৮ ডিসেম্বর বিকেল ৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে। 
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	             শিরোনাম 
	     সূত্র 
	             তারিখ 

	রৌমারী প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্দের খতিয়ান
	  রৌমারী প্রকল্প
	           ০৯.১২.৭১ 



রৌমারী উন্নয়ন পরিকল্পনা 
পোস্ট ও প্রযত্নেঃ রৌমারী 
জেলাঃ রংপুর 
বাংলাদেশ 


	
	ছয় মাসের সেচকাজের জন্যে ১২ ধাপে বরাদ্দকৃত বাজেট 
	

	
	
	


১. পরিকল্পনা ব্যবস্থাপকের প্রতি টিএ/ডিএঃ 

সর্বমোট ১২টি পাম্পের পরিকল্পনা রয়েছে যেখানে ১২ জন ম্যানেজার থাকবেন। 
প্রত্যেক ম্যানেজার সপ্তাহে ৫ টাকা হারে টিএ/ডিএ/ট্রেনিং এলাওয়েন্স পাবেন। 
* প্রত্যেক সপ্তাহে নগদ পরিশোধিত বেতনঃ ১২*৫=৬০/- 
* মাসিক বেতন হবেঃ ৬০*৪= ২৪০/- 
* ষান্মাসিক বেতন হবেঃ ২৪০*৬= ১৪৪০/- 

২. ১২ জন আদর্শ চাষী ও সাহায্যকারী ব্যক্তিঃ 

প্রত্যেক আদর্শ চাষী প্রতি সপ্তাহে ৪/- হারে টিএ/ডিএ/প্রশিক্ষন ভাতা পাবেন। স্বেচ্ছাসেবা থেকেও একই পরিমান অর্থের যোগান পাওয়া যাবে যার কারণে এটি বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হবে না। 
নোটঃ এই খাতে ছয় মাসে মোট ব্যয়কৃত অর্থঃ ১১৫২.০০/- 

৩. পাম্প ড্রাইভারঃ 

১২ জন ড্রাইভার নিয়োগ দেয়া হবে এবং তাদের প্রত্যেকে প্রতি মাসে ৮০/- করে পাবে।
*সাপ্তাহিক বেতনঃ নেই 
*মাসিক বেতনঃ ৮০*১২=৯৬০/-
*ষান্মাসিক বেতনঃ ৯৬০*৬= ৫৭৬০/- 

৪. মেকানিকঃ 

২জন ( ১জন মেকানিক, একজন সহযোগী 

*সাপ্তাহিক বেতনঃ নেই 
*মাসিক বেতনঃ 
মেকানিকঃ ১৫০*১=১৫০/- 
			সহযোগীঃ ৮০*১=৮০/- 
			মোট= ২৩০/- 
*ষান্মাসিক বেতনঃ ২৩০*৬= ১৩৮০/-  
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৫. সেচকাজ পরিদর্শকঃ 

১ জন। মাসিক বেতন ২১০ /- এবং ষান্মাসিক বেতন ১২৬০/-। কিন্তু এটি স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে করা হবে যার কারনে এটি মোট বাজেটের অন্তর্ভুক্ত নয়।

	৬. সমবায় পরিদর্শক (একজন) – 
	মাসিক বেতনঃ 

	১৫০ /-

	
	ষান্মাসিক বেতনঃ
	১৫০*৬=৯০০/-

	
	
	

	৭. ভান্ডার রক্ষক (একজন)- 
	মাসিক বেতনঃ
	১০০/-

	
	গার্ড(একজন)- মাসিক বেতন 
	৭০/-

	
	
	মোটঃ ১৭০/-

	
	ষান্মাসিক বেতনঃ 
	১৭০*৬=১০২০/-






	*সাপ্তাহিক- ব্যবস্থাপক

	
	৬০/-

	*মাসিক

	(ক) ব্যবস্থাপক
	২৪০/-


	
	(খ) পাম্প ড্রাইভার
	৯৬০/-

	
	(গ) মেকানিক ও সহযোগী মেকানিক 
	২৩০/-


	
	(ঘ) সমবায় পরিদর্শক
	১৫০/-

	
	(ঙ) ভান্ডার রক্ষক
	১৭০/- 

	
	
	

	
	
	মোটঃ ১৭৫০/- 

	
	
	

	*ষান্মাসিক
	১৭৫০*৬=

	১০,৫০০/- 

	*দেনা
	L.S
	৯০০০০/- 

	
	
	মোটঃ ১,০০,৫০০/- 

	
	



	
	Sd
ফজলে রাব্বি 
for
Secretary
০৯.১২.৭১ 
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প্রতি,
সেক্রেটারি,
রওমারি উন্নয়ন পরিকল্পনা,
রওমারি,রংপুর,
বাংলাদেশ।
বিষয় : ১/১২/৭১ থেকে ১২/১২/৭১ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রকল্প প্রসঙ্গে।
প্রশিক্ষণ পাঠ: নিয়মিত প্রশিক্ষণ পাঠ প্রকল্প অনুসারে  অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
শিক্ষার্থীবৃন্দ  : শিক্ষার্থীরা তত্ত্বীয়  ও ব্যবহারিক উভয় পাঠেই নিয়মিত এবং উদ্দ্যমের সাথে অংশ গ্রহণ করছে।কিন্তু ০৬/১২/৭১ এ দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকেই গ্রামাঞ্চলে না থেকে চাকুরীর জন্য শহরাঞ্চলকে বেছে নিবে।তাদের আচরণ দেখে মনে হয় যে, দেশের উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছাশ্রমের সুযোগ নিবে না।কারণ,তারা তাদের পরিবারের জন্য কিছু উপার্যন করতে চায়। শিক্ষার্থীদের এই মানুষিকতা গুরুত্বে সাথে বিবেচনায় নিতে হবে।
শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ পাঠে উপস্থিতি সন্তোষজনক ছিল।( গড় উপস্থিতি ৯৭%)
অসম্পূর্ন জ্ঞানের কারণে প্রশিক্ষণ পাঠে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না।
১ম দল ৪৪ জন নিয়ে ২৬/১২/৭১ তারিখে শুরু হয়,শেষ হয় ২৯/১২/৭১ এ।
প্রশিক্ষক  : বর্তমানে পাঁচ প্রশিক্ষক আছে। তাদের মধ্যে দুইজন নিয়মিত আর বাকি তিন জন খন্ডকালিন। আমাদের আরও আট জন প্রশিক্ষকের প্রয়োজন।
     (ক) কৃষি বিজ্ঞান                                               ২ জন

    (খ) বয়স্ক শিক্ষা                                                  ২ জন
    (গ) গ্রামীণ স্বাস্থ্য, শৌচ,সৌন্দর্য বিষক।            ২ জন
    (ঘ) গ্রামীণ সংস্থা ও সহযোগিতা বিষয়ক।        ২জন
কৃষি বিজ্ঞান : ফসল তোলা শেষ না হওয়ার কারণে এখনও পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। পরিকল্পনার আওতায় ১২ টি পাম্প খুব শীঘ্রই সংগ্রহ করা হবে বলে আশা করছি।
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বয়স্ক শিক্ষা :- খুব শীঘ্রই আটটি শিক্ষা কেন্দ্র চালু হতে যাচ্ছে।কেন্দ্র গুলো চালু হবে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে। ছাত্র সংখ্যা ১৬০ জন।
গ্রাম্য সংস্থা  :-  চৌদ্দ গ্রাম্য পঞ্চায়েত কমিটি গঠন করা হয়েছে।
(পঞ্চায়েত)
রাস্তা সংস্কার:- রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং এপর্যন্ত ১ কিলোমিটারের কাজ শেষ করা হয়েছে।
মৎস আহরণ :-  'জেলে সঙ্ঘ' গঠন করা হয়েছে এবং উন্নয়ন সংস্থা থেকে সঙ্ঘকে জালের আলকাতরা সরবরাহ করা হয়েছে।
জনসাধারণ :- শিক্ষার অভাব এখানকার জনসাধারণের জন্য অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। এই অভিশাপ দূর করতে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের কাজের প্রতি নিবেদিত হলেই, কেবল আনন্দের মাধ্যমে জনসাধারণের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।
আন্দোলনকে গতিশীল এবং প্রেরণা যোগাতে 'JAR! PARTY ' গঠন করা হবে। আন্দোলনের সাফল্যের সাথে সাথে বাংলাদেশ সরকারের আদেশ, নির্দেশ ও দর্শনের সাথে আমাদের সংযোগ ঘটানো দরকার।
প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রঃ
                  (ক) ২০ টি বাংলাদেশের পতাকা।
                  (খ) ২ টি "BANGLADESH ON DOCUMENT " বই।
      
                  (গ)আমাদের মহান নেতা শেখ মজিবুর রহমানের চিন্তা-চেতনা ও দর্শন সম্পর্কিত ১০০ টি পোস্টার।
                  (ঘ) উন্নয়ন কাজের চলচ্চিত্র।
আমি উন্নয়ন সংস্থার সদস্য হিসেবে চলমান প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত হতে পেরে গর্বিত।
          "জয় বাংলা"                                                                           sd/
       Daicd: Rowmari.                                                (PRIF.B.N.MAJUMDAR)
     ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭১।                                                   প্রশিক্ষণ পরিচালক 
                 sd/                                                                      রওমারি উন্নয়ন সংস্থা
             সভাপতি,                                                              পোস্ট অফিস - রওমারি।
  এ্যাড.মোঃ ফজলে রাব্বি                                                        জেলা  - রংপুর।
    রওমারি উন্নয়ন সংস্থা                                                                বাংলাদেশ।
             ১০/১২/৭১
				
[bookmark: a435]
























<003.176.435> বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড

	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	গনপজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শাসন ব্যবস্থা ও তার পুনর্গঠনের একটি পুর্নাঙ্গ প্রতিবেদন
	বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা সেল
	১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
পরিকল্পনা সেলের কার্যালয়

মেমো নং PC-143/(2)/71
তারিখ……/১৯৭১

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী।
	আমি প্রশাসনিক সিস্টেম এবং এর পুনর্গঠনের রিপোর্ট ০১১ পাঠাচ্ছি।প্রতিবেদনটি তিনটি অংশে নিয়ে তৈরী করা হয়েছে(এগুলোকে অধ্যায় হিসেবে সাজানো হয়েছে)ঃ (১) সিভিল সার্ভিসের সমস্যাঃ (২) বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের সংঠন, তাদের সাংগঠনিক কাঠামো এবং কার্যাবলি (একটি ছক ও দেওয়া হল)ঃ (৩) জেলা প্রশাসন- বিচারিক, আইন এবং আদেশ, রাজস্ব এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অন্যান্য বিশেষজ্ঞ বিভাগ এবং (৪) স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থা।
	প্রতিবেদনটি যথেষ্ট বিস্তৃত। এটা পুরো প্রশাসন নিয়ে তৈরি। 

	যে সমস্যা গুলোতে এখনি নজর দেওয়া ও পদক্ষেপ  নেওয়ার প্রয়োজন হবেঃ
	(১) জন ব্যক্তিত্ব। তিনটি জেলা ভিত্তিক পরিষেবা আছেঃ
		(ক) সর্ব-পাকিস্তানি (সাবেক) পরিষেবা যেমন সি.এস.পি. ও পি.এস.পি. (খ) নিরীক্ষা, হিসাব, কাস্টমস, আয়-কর, ডাক ও টেলিযোগাযোগ, সামরিক হিসাব, রেলওয়ে হিসাব ইত্যাদির মত কেন্দ্রীয় (সাবেক) উচ্চ পরিষেবা। (গ) প্রাদেশিক পরিষেবা। 
	(২) মূলত পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে এই তিন ধরনের সিভিল সার্ভিসের কোন যৌক্তিকতা নেই। তাদেরকে একটি একক গ্রেডিং কাঠামোতে সমন্বিত করতে হবে। এটা করা হয়েছে। এর জন্য অধ্যাদেশ আকারে একটি আইন জারি করতে হবে।
	(৩) দুইটি স্তরে সচিব আছেন- কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক। এরকম দুইটি সত্তার কোন যৌক্তিকতা নেই।শুধুমাত্র একজন সচিব থাকবেন আর সেটা হল বাংলাদেশ সরকারের সচিব। অধ্যায় ২ এ একটি বিস্তারিত গঠন দেওয়া আছে। এটা একটি অধ্যাদেশ নির্বাহী আদেশ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।
	(৪) জেলা প্রশাসনকে অধ্যায় ৩ এ বর্ননা করা হয়েছে। এতে জেলা প্রশাসনের –আইন ও আদেশ, বিচারিক, রাজস্ব এবং উন্নয়ন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত সংগঠন গুলোকে সংক্ষেপে বর্ননা করা হয়েছে। 
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মাথাপিছু আয় মাত্র ৫৬ ডলার। এর শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায় নগদ অর্থের পরিমাণ সীমিত এবং অর্থনৈতিক অবকাঠামো অপর্যাপ্ত। সর্বোপরি এখানে রয়েছে খাদ্যাভাব যা আরো ব্যাপক আকার ধারণ করেছে ১৯৭০ এর ঘূর্ণিঝড় এবং বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তানি শোষক সেনাবাহিনী দ্বারা বাংলাদেশে সংঘটিত অসমান্তরাল নির্মম গনহত্যার জন্য।
৬৫,০০০ এরও বেশি গ্রাম রয়েছে এখানে, সত্যিকারের বাংলাদেশ খুঁজে পাওয়া যায় এসব গ্রামে। আমাদের জনগণ এক অকল্পনীয় দারিদ্র্যতার শিকার, যার কারণ প্রথমত সরকারের কৃষি ব্যবস্থার প্রতি অন্যায় রকমের অবহেলা এবং দ্বিতীয়ত পুঁজিবাদী অর্থনীতির করালগ্রাসে আটকে পড়া জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা যা কিনা দেশের মাত্র ২২ টি পরিবারের হাতে কুক্ষিগত। পৃথিবীর উর্বরতম জমি আমাদের থাকা সত্তেও আমাদের জনগণ প্রচণ্ড দরিদ্র। কিন্তু বর্তমান মুক্তি সংগ্রাম যার মধ্যে রয়েছে একটি শক্তিশালী সমাজ বিপ্লব আমাদের জনগণকে সজাগ করেছে এক অভূতপূর্ব পর্যায়ে। জনগণ আজকাল অনেক সজাগ। তারা এখন আর শুধু সরকারী নীতির নিষ্ক্রিয় সদস্য নয় বরং তারাই মূল চালিকাশক্তি। এই মুহূর্তে সত্যিকারের উদ্বেগজনক প্রশ্ন ‘কারা গরীব?’ থেকে ঘুরে ‘কেন তারা গরীব?’ এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মৌলিক প্রশ্ন থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। দারিদ্র্যতার সমস্যাটা কোন শিল্প চরিত্র বা খামখেয়ালীপনার সমস্যা নয় বরঞ্চ এটি একটি আর্থিক, শৈল্পিক এবং সাংগঠনিক সমস্যা। এই ইস্যুটিকে মোকাবেলা করতে হবে প্রথমত এর উৎস থেকে এবং দ্বিতীয়ত এর বিস্তার হতে।
আগেই বলা হয়েছে যে গ্রামই হল গঠনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তির মূল কেন্দ্রস্থল। তাই গণতান্ত্রিক উপায়ে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিপ্লব অবশ্যই গ্রামে-গঞ্জে যেখানে শতকরা ৯৪.৮ ভাগেরও বেশি মানুষ বাস করে সেখান থেকে শুরু করতে হবে। সমাজ উন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ প্রকল্প হল গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক রুপান্তরের কার্যকর ব্যবস্থা। অতএব সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প হল আমাদের জাতীয় জীবনের মূল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যা আমাদের গ্রামীণ জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করে।
সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। প্রথমত, সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প এবং জাতীয় সম্প্রসারণ প্রকল্পের তীব্র প্রচেষ্টার লক্ষ্য হল সেসব স্থান যেখানে সরকারের উন্নয়ন সংস্থাগুলো একত্রে দলবদ্ধভাবে কাজ করে এবং যা আগে থেকেই পরিকল্পিত এবং সমন্বিত। এসব কর্মকাণ্ড সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প এবং জাতীয় সম্প্রসারণ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এবং একে গ্রামীণ জনজীবনের উন্নয়নের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। দ্বিতীয়ত, কর্মসূচির উপাদানগুলো হল যেসকল গ্রামবাসী তাদের দারিদ্র্যতা নিয়ে অতি সচেতন তারা একত্রিত হবে সামাজিক পরিবর্তন আনার জন্য, অর্থাৎ নিজেদের জন্য একটি উন্নত জীবন গঠন এবং প্রকল্পের পরিকল্পনা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন ও দায়িত্ব বৃদ্ধিতে তারা অংশগ্রহণ করবে নিজেদের উন্নয়নের জন্য। এই পরিকল্পনা তাদেরকে নতুন সুযোগ-সুবিধা দিবে এবং এই পরিকল্পনায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বাস্তবায়নের পরিবর্তে তারা নিজেদেরকে প্রদান করবে একটি উন্নত জীবন এবং বৃদ্ধি করবে নিজেদের সুযোগ ও প্রভাব। আত্মনির্ভরতা এবং সহযোগিতা হল এই আন্দোলনের মূলনীতি। এর মূল উদ্দেশ্য হল নেতৃত্বের সুযোগ তৈরি করে দেয়া। সংক্ষেপে এটি হল সমাজ উন্নয়নের আন্দোলন, যা গ্রামীণ জনজীবনের সবকটি ভাগ কে একত্রিত করে। তৃতীয়ত, আন্দোলনটিকে সব গ্রামীণ সংগঠনগুলোর আওতায় আনতে হবে এবং সমন্বিত ও অন্যান্য পরিমণ্ডলে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এটি আমাদের জনগণের উদ্যোগ এবং উদ্ভাবনের সক্ষমতাকে উন্নত করবে। এ থেকে বলা যেতে পারে যে, সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প হল গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির একটি সাধারণ নমুনা।
সমাজ উন্নয়ন বলতে গ্রামীণ সমাজের আত্মনির্ভরতাকে বোঝায়। এর উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনধারা কে বদলানো। এই কর্মসূচিতে বিদ্যমান প্রাথমিক আদর্শটি হল ততক্ষণ পর্যন্ত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয় যতক্ষণ না গ্রামীণ জনগণ বিশ্বাস করে উন্নয়ন প্রয়োজন এবং সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। মূল সমস্যাগুলো গ্রামীণ জনগণের নিজেদেরি সমাধান করতে হবে। সরকারী সংস্থাগুলো গ্রামীণ সংগঠনগুলোকে সাহায্য করবে তাদের সমস্যাগুলোকে শনাক্ত করে সমাধান করতে, প্রয়োজনে তাদের নতুন দক্ষতা অর্জন করতে, তাদের নিজস্ব দক্ষতাগুলোকে আরও বাড়িয়ে তুলতে, গ্রামে প্রয়োজনীয় উন্নত কারিগরি দক্ষতা প্রদান করতে এবং সরকারী কোষাগার থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান নিয়ে গ্রামীণ স্বেচ্ছা সংস্থাগুলোকে সাহায্য এবং উন্নত করতে। নেতৃত্ব অবশ্যই সাধারণ জনগণ থেকে উঠে আসতে হবে। এ থেকে প্রকাশিত হই আন্দোলনের প্রকৃতি যেখানে জনগণই সব ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং সরকারী সংস্থাগুলো তাদের অধীনে কাজ করবে।
সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম তৈরি করা হয়েছে এই স্বেচ্ছা সংস্থাগুলোকে সাহায্য করার জন্য। এর মধ্যে বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে গ্রামীণ জীবনে যা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর অধীনে বিন্যস্ত করা হয়েছে।
১। কৃষিকাজঃ
ক) পশুপালন
খ) সেচকাজ
গ) শোধন
ঘ) উন্নত বীজ
ঙ) সার
চ) অন্যান্য যোগান
২। স্বাস্থ্য এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবাঃ
ক) চিকিৎসা সেবা
খ) চিকিৎসক
গ) বিশুদ্ধ খাবার পানি
ঘ) পরিচ্ছন্ন পরিবেশ
৩। শিক্ষাঃ
ক) বয়স্ক শিক্ষা
খ) সামাজিক শিক্ষা
৪। যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ
ক) রাস্তা
খ) সেতু এবং কালভার্ট
গ) গ্রামীণ শিল্পকলা, কারুশিল্প এবং শিল্প
ঘ) আবাসন
সম্পূর্ণ গ্রামাঞ্চলকে কিছু সারি বা দলে ভাগ করতে হবে, যার প্রতিটা হবে ১৫,০০০-২০,০০০ মানুষের। প্রতিটা দল তাদের নিজেদের দলপতি এবং কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচন করবে। তারা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে। কর্মকর্তাগণ তাদের সহায়ক হিসেবে কাজ করবেন। যদি কোন সময় নির্বাচন করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের সমন্বয়ে বিশেষ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প হল এই ব্যপক পরিকল্পনার একটি অংশ।
                                                                        মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী 
বি.দ্রঃ আন্দোলন চলাকালীন সময়েও তোমাদের নোটে যে সংগঠনটি গঠিত হয়েছে তা চলতে থাকবে। রৌমারী রিপোর্টটি এখানে সংযুক্ত করা হল কার্যক্রম শুরু করার জন্য।  
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<003.176.439> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড				

বাংলাদেশ সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ধারা শুরু করতে, যার ভিত্তি হবে গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মেলবন্ধনে অগ্রণী ভুমিকা রাখবে। এই পুরো পরিকল্পনাটি তিনটি অখন্ড ভাগে সংযুক্ত থাকবে। পর্যায় :(ক) যুদ্ধপরবর্তী তাৎক্ষণিক এবং স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা, যার কিছু উদাহরণ উপরোল্লিখিত। পর্যায় (খ): ৫ বছর মেয়াদী মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা পর্যায় (গ) : ২০-২৫ উর্ধ দৃশ্যমান দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মৌলিক আদর্শ সরকারি প্রশাসনের কাজ এবং চরিত্রকে ব্যাপক ও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। প্রশাসকগণ তাদের দায়দায়িত্বের উর্ধ্বে থেকে কাজের পরিধি, ব্যাপকতা, ভিন্নতা ও জটিলতা নিরসনে। যার অর্থ হচ্ছে সরকার আরো নতুন ও জটিল সমস্যাগুলো সমাধানে কাজ করছে। সরকারের নতুন পরিকল্পনার / দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সতন্ত্র মুদ্রানীতি, বৃহৎ শিল্পায়ন কার্যক্রম, সাধারণ শিল্পকারখানা গুলো জাতীয়করণ এর মুল সমস্যাগুলো, ব্যাক্তি মালিকানা উৎপাদনের মুল চাবিকাঠি, অর্থনীতিতে প্রযুক্তিগত বিপ্লব, কৃষি উন্নয়নে গতি আনা যাতে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়, কৃষক ও সমবায়ীদের আবাদি জমি পুনঃবন্টন করা যায় কিনা? বাণিজ্যিক ভিত্তিতে খাদ্য/শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কার্যকর অবকাঠামো, বিদ্যুৎ উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ আরোহণ ও উন্নয়ন,বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনা, সমাজে সর্বসাধারণের জন্য চাকুরী, ক্ষুধা নির্মূল, দারিদ্র্য উৎপাটন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষা সম্প্রসারণ, শিল্পে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সমাজে সকলের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা, পানির সম্পদের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, যোগাযোগব্যবস্থা, মূলধন বিনিয়োগে নিয়ন্ত্রন আনা, বাণিজ্যের অনুকুল ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা, গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে বৈদেশিক বানিজ্যের মাধ্যমে আমদানি - রপ্তানি করা, পরিকল্পিত আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে শহর ও দেশজুড়ে দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানরতদের বসবাসের মান উন্নয়ন করা, জনসংখ্যাবৃদ্ধি রোধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন বিশেষায়িত সংস্থা গুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। জাতীয় ভাবে দারিদ্র্যতার সীমারেখা নির্ণয় করা, যাতে কেউ এই সীমারেখার নীচে না থাকে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সম্পদের উৎস নিরূপণ এবং বহুবিধ প্রকল্পে বিনিয়োগ, সামগ্রিকভাবে মানুষের গড় আয় / মাথা পিছু আয় বাড়াতে হবে, সর্বোপরি সামগ্রিকভাবে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উন্নয়নই এর মুল উদ্দেশ্য। আমাদের বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে হবে প্রযুক্তি / বিজ্ঞান কি, এবং জাতি গঠনে এর কি ভূমিকা, যার উপরে আমাদের সমগ্র ভবিষ্যত নির্ভর করছে। বিজ্ঞানীদের ভূমিকা, তাদের উদ্ভাবন এবং কার্যকারিতা অভাবনীয় ভাবে অগ্রসর হয়েছে। এখন প্রয়োজন জনগণের সাথে সর্বাত্মক ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করা। সরকারের সাফল্য ও ব্যার্থতার দায়দায়িত্ব অনেকাংশে নির্ভর করছে এই প্রশাসকগণের উপর, এই অগ্রযাত্রা দরকার উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন, সৎ, দক্ষ ও উদ্যমী প্রশাসক, যারা বিশাল দায়িত্বেকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সামনে এগিয়ে নিবে। অবশ্যই একটা কার্যকর প্রশাসক পূর্ণগঠন মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, পরিচালকমন্ডলী, এবং অধীনস্থ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়েই গঠিত হবে।সমগ্র প্রাদেশিক প্রশাসনিক কার্যক্রম নির্মূল করে নতুন প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। জেলা শহর পল্লী অঞ্চল, গ্রাম ও পৌরসভার সকল প্রশাসকদের পুনঃবিন্যাস ও পুনঃগঠন করতে হবে। সমস্ত স্বায়ত্তশাসিত আধা-স্বায়ত্তশাসিত যাদের বিভিন্ন দায়দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে, তাদের অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রতিষ্ঠানের পরিচর্চা ও পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে নতুন প্রাণের সঞ্চালন করতে হবে।
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প্রশাসন বিভাগ ও এর কর্তাব্যক্তিদের সমস্যা হবে উপরোক্ত অনেক সমস্যার সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা। এখন প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশে কোন ধারার প্রশাসনিক ব্যাবস্থার প্রচলন করা হবে। এবং এই প্রশাসনের মুল কার্যক্রম কি হবে। আওয়ামীলীগ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় / গণতান্ত্রিক প্রশাসন কি? নিয়মাবলী কি কি, যার মাধ্যমে আমরা নির্ধারণ করতে পারি একটি প্রশাসন বা সরকার গণতান্ত্রিক নাকি অগণতান্ত্রিক! আমরা অবশ্যই চাই পদ্ধতিগুলো খুঁজতে যার মাধ্যামে প্রশাসনকে গণতান্ত্রিক ভাবে সচল / তৈরি রাখা যায়। প্রফেসর জনাব সি. এইচ. হাইমেন ৪ টি ধারনা দিয়ে ব্যাপারটি আলোচনা করছিলেন। প্রথমত : এটা সবার বিশ্বাস বা ধারণা যে, আমলাতন্ত্রকে যাচাই করা হয় এটা কিভাবে তার শক্তি / ক্ষমতাকে ব্যাবহার করে তার উপর তাঁর আকৃতি বা ব্যায়ের উপর নয়। ২য়ত : যারা সরকারি ক্ষমতার চর্চা করে তাদের উচিত একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ক্ষমতার চর্চা করা যেটা সমগ্র জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। ৩য়ত :.
৪র্থত : আমরা খুব কমই নির্বাচিত কর্মকর্তা, মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদদের উপর নির্ভর করতে পারি যে, তারা নিয়ন্ত্রণ ও দিকনির্দেশনার কাজ সঠিকভাবে পালন করবে, পঞ্চমত: গণতান্ত্রিক বিবেচনায় প্রশাসন অবশ্যই উন্মুক্ত হবে এই বিবেচনায় যে, জনগণের সাথে বিস্তৃতভাবে যোগাযোগ করা যায়। এটা অবশ্যই শাসক কিংবা শাসকশ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হবে না। এটা অবশ্যই সমাজের সর্বত্র হতে বৈষম্যবিহীন ভাবে সবাইকে নিয়োজিত করবে।এটা অবশ্যই সমাজের অবহেলিত অংশকেও বিবেচনায় আনবে। ষষ্ঠত: monsien pujet সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন যে, প্রশাসন শুধুমাত্র দাপ্তরিক স্তর বা বিচারিক ক্ষমতার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে না, জনগণের অভিব্যক্তি এবং জনগণের স্বাধীনতার উপরেও নির্ভর করে।জনগণ এবং তাদের প্রতিনিধিকে অবশ্যই মুক্ত বা স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। সপ্তমত : প্রশাসনিক ক্ষমতাকে অবশ্যই নমনীয় এবং অপ্রধান হতে হব্র। রাজনৈতিক ক্ষমতার অধীনে প্রশাসনিক ক্ষমতা স্বাধীনভাবে চলতে পারে না। অন্যদিকে বেসামরিক কর্মচারীদের সম্পূর্ণভাবে অধীনস্থ করা যাবে না এবং প্রশাসনকে অবশ্যই রাজনৈতিক দলগুলোর ছত্রছায়া থেকে মুক্ত থাকতে হবে, ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর চাকুরীর একচেটিয়া দলীয়করণ করা উচিত না অথবা দায়িত্ববান বেসামরিক নাগরিকের উপর অযথা শক্তি প্রদর্শন বা চাপ প্রয়োগ করা উচিত না।প্রশাসনের চলমান নীতি অবশ্যই বজায় রাখা উচিত। মন্ত্রীবর্গ পদাধিকার বলেই বেসামরিক কর্মচারীদের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারবেন, তবে এটা অনুমোদন করে না, কোন বেসামরিক কর্মচারীদের উপর সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রোয়োগ। ৮ম : প্রফেসার Aron মনে করেন গণতন্ত্রের প্রধান অনুমাপক হচ্ছে প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করা, প্রশাসনকে সার্বজনীনে রূপান্তর করা যা মানুষের বা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে, কর্মচারীদের সাথে কর্মকর্তাদের ঔদ্ধত্য বা অহংকার পরিহার এবং জনগণের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টিই হচ্ছে প্রশাসনে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ। এগুলো হচ্ছে সেই সমস্ত গুণাবলীর উপস্থিতি যা, "আমার" এবং "তাদের" মাঝে সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করে, আবার মাঝে মাঝে শোষক এবং শোষিত মাঝে বৈরিতা সৃষ্টি করে। শাষক ও শোষিতের মাঝে এমন সম্পর্কের উপস্থিতি ভাল প্রশাসন এবং কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য যা প্রফেসর Robson সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন।
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প্রশাসনকে গণতান্ত্রিক রাখার সবচেয়ে কার্যকরি পদ্ধতিগুলোর একটি হলো আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ। এটি মন্ত্রীপরিষদ ও পার্লামেন্ট এই দুটি পর্যায়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে, । অধ্যাপক রবসনের সঠিক পর্যবেক্ষণ, “কোন সংসদীয় ব্যবস্থায় এটি কোনোমতেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে না। এটির জন্য প্রয়োজন শক্তিশালি একটি রাজনৈতিক সরকার যারা পর্যায়ক্রমে নির্ভর করে সংবিধানের ওপর, দলীয় পদ্ধতির ওপর, সংসদ ও নির্বাহীর সম্পর্কের ওপর এবং মন্ত্রীগণ ও সরকারী কর্মচারিদের সম্পর্কের ওপর।” আমাদের রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক নেতাদের এটি খুব গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া উচিত। ব্রিটেনে অধ্যাপক রবসন তুলে ধরেছেন যে, কার্যকরি রাজনৈতিক সংস্কার, নাগরিক সেবা সংস্কারকে ত্বরানিত্ব করে, যাতে একটি সংশোধিত হাউজ অব কমন্স ও এর সমর্থিত সরকার সিভিল সার্ভিস থেকে তুলনামুলক শক্ত অবস্থানে থাকে। এই উপমহাদেশে, প্রথম একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও দক্ষ আমলাতন্ত্র চালু করা হয়েছিল এবং সেটা গণতন্ত্রের রাজনৈতিক সংস্কার প্রবর্তনের অনেক আগেই। বিশ্ব বিখ্যাত আই.সি.এস-এর সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে ছিল এই দেশের প্রকৃত শাসক ছিলেন। আই.সি.এস. বস্তুত একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা ছিল। ১৯২১ সাল থেকে প্রাদেশিক পর্যায়ে কিছু সংশোধনী আনা হয়েছিল এবং ১৯৩৫ সালের আইন দ্বারা আরও বিস্তৃত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সরকারি চাকুরিজিবিরা মন্ত্রীদের অধীনস্ত ছিলেন না।
সাবেক পাকিস্তান রাষ্ট্রে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক দল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবজ্ঞাভরে ঘৃণা করত। রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও মন্ত্রীদের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারিদের নির্দেশনার সারমর্ম নিহিত আছে এর মাঝে যে মন্ত্রীরা নিজেরাই সংসদের কাছে দায়বদ্ধ। সাবেক পাকিস্তানে গণতন্ত্রের শেকড় ছড়াতে দেওয়া হয়নি। ১৯৪৭ সালের আগের যেমন ছিল, আমলাতন্ত্র, ততটাই স্বাধীন থেকে গেছে, বিশেষ করে ওপরের স্তরে। সাবেক পাকিস্তানে গণতন্ত্রের মৃত্যুর জন্য দায়ী কারন গুলোর একটি হলো আমলাতান্ত্রিক স্বাধীনতা। আশা করা যায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক নোতারা, রাজনীতিবিদরা ও সংসদ সদস্যরা এটি কখনো্ই ভুলবে না। একটি অবাধ্য ও অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র গণতন্ত্রের জন্য সত্যিকারের হুমকি।
অধ্যাপক রবসনের একটি উজ্জ্বল পর্যবেক্ষণ এখানে উল্লেখ করা যায়, “মন্ত্রীপরিষদ সরকার পদ্ধতিতে সংসদীয় সমিকরণের প্রধান উপাদান তিনটি: মন্ত্রীগণ, সংসদ সদস্য ও সরকারি চাকুরিজীবিরা। প্রতিনিধিত্বমূলক বা আমলাতান্ত্রিক, প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো তারাই গঠন করে; এবং তারা প্রত্যেকে পরস্পরের জন্য অপহিরহার্য। তারা একই অভিযানের সঙ্গী-‘মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার অন্তহীন অভিযান।” অভিযানের সবাই যতক্ষণ না এই অংশীদারিত্বের শর্তগুলো উপলব্ধি করছে এবং গ্রহণ করছে, এটি হয়ত সফল হবে না। সংসদে মন্ত্রী সদস্য ও সরকারি চাকুরিজিবীদের বুঝতে হবে যে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
মন্ত্রী ও সরকারি চাকুরেদের সম্পর্ক কোনো মতেই হ্রাস করা যাবে না। এটি যে কোনো আইনের ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক। রবসন লিখেছেন, “তাত্ত্বিক ভাবে বললে, মন্ত্রীরা নীতি নির্ধারণ করেন এবং সরকারি চাকুরেরা সেসব বাস্তবায়ন করেন। সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসব পুরোপুরি সত্য; কিন্তু বাস্তবতা হলো এটি একটি প্রথাগত অর্ধ-সত্য।” কারণগুলো বের করা খুব কঠিন কিছু নয়। মন্ত্রীদের কারও সাহায্য ছাড়া নীতিমালা বাস্তবায়নের সময়, অথবা জ্ঞান, কখনও কখনও দক্ষতা খুব কমই থাকে। পরামর্শ ও দক্ষতার জন্য মৌলিক তথ্য ও পরিসংখ্যান, যার ওপর ভিত্তি করে নীতিমালা গঠন করা হবে সে সম্পর্কে জানতে, তাদের অবশ্যই উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভর করতে হবে। প্রাসঙ্গিক সব তথ্য ও যে তথ্যাবলির ভিত্তিতে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, সেসব একত্র করা, তুলনামূলক বিচার, সংগ্রহ করা, বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের দায়িত্ব কর্মকর্তাদের। তাদের অবশ্যই এটা সৎভাবে ও কোনো সঙ্কোচ ছাড়া করতে হবে।
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বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড	


বিকল্প আরও নীতিমালা বাছাই করতে হবে এবং তাদের সক্ষমতা ও দুর্বলতা পরীক্ষা করে সৎভাবে ও নির্ভয়ে মন্ত্রীদের কাছে তুলে ধরতে হবে। প্রস্তাবগুলোতে শাসক দলের দর্শন ও কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটবে, অথবা অন্তত সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, সেটা নিশ্চিত করতে আমলারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন, এই প্রত্যাশার অধিকার মন্ত্রীদের আছে। 

নীতিমালার কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একজন মন্ত্রীর অবশ্যই তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত, যদিও সেটা করার আইনী বা সাংবিধানিক কোনো বাধ্যবাধকতা তার নেই। এর জোড়াল একটি কারণ হলো, যদি গুরুতর কোনো ভুল সে করে বসে, সেক্ষেত্রে তার বিভাগ যেমন, তেমনি তার নিজেরও সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।  লর্ড ব্রিজেস যেটিকে বলেছেন বিভাগীয় দর্শন, নিজের দিক থেকে সেটি তুলে ধরার অধিকার সরকারি কর্মচারির আছে। এটা অবশ্যই তার দায়িত্ব, নীতিমালার বৃহৎ ইস্যুগুলোর বিভাগীয় অভিজ্ঞতার সারাংশ তার মন্ত্রীকে জানানো যেটির সিদ্ধান্ত তার অবশ্যই নিতে হবে এবং এভাবেই বাস্তবিক দর্শনের স্রোতে তার মন্ত্রীরূপী প্রভুত্বের এগিয়ে দেওয়া ভাবনা ভাসিয়ে দেওয়া হোক। আমলাদের শুধুমাত্র পরামর্শ দেওয়া, সতর্ক করা, উৎসাহ দেওয়া ও ব্যখ্যা করার অধিকার আছে, তার বেশি কিছু নয়। একজন আমলা যদি বুঝতে পারেন তার মন্ত্রীর প্রস্তাব ভুলধারণাপ্রসূত; তখন তার দায়িত্ব হলো সেটি ধরিয়ে দেওয়া ও ব্যখ্যা করা। যদি তাকে বলা হয় তাহলে সে, সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে  বিকল্প কার্যপ্রণালি গুলোর তুলনামুলক সুবিধা-অসুবিধাগুলো সম্পর্কে তার মতামত ব্যাখ্যা করতে পারে। তবে সে অবশ্যই তার ব্যক্তিগত ধারণা বা রাজনৈতিক পক্ষপাত দিয়ে নীতিমালাকে দমন বা বিকৃত করবে না কিংবা প্রশাসনিকভাবে কার্যকর সাধ্য কার্যপ্রণালিকে কলঙ্কিত করবে না, যদিও শেষ পর্যায়ে সে মনে করতে এটা অপ্রীতিকর। নীতিমালার ব্যপারে মন্ত্রীর সিদ্ধান্তের পর আমলাদের দায়িত্ব এটাকে নিজের ভেবে সততার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা ও ফলপ্রসূ করা। 

একজন আমলার অসহযোগী, অগঠনমূলক ও নেতিবাচক হওয়ার অধিকার নেই। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর ওপর প্রভাব ফেলে এমন কোনো ধরণের রাজনৈতিক সংযোগ বা দলীয় চাপের প্রতি তিনি উদাসীন থাকবেন না। কর্মকর্তা হিসেবে তার  এসব অন্য কাউকে জানানো ঠিক হবে না, তবে তা সত্বেও তিনি সেগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকবেন এবং সেগুলোকে তার কাজের মধ্যে যথেষ্ট গুরুত্ব দেবেন। সরকারি কর্মচারীরা অধিকাংশ সময় তাদের রাজনৈতিক প্রধানদের নির্দেশনা ও আয়ত্তের বাইরেই কাজ করবেন; এজন্য গুরুত্বপূণ হলো, তারা যেন দৈনন্দিন প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মন্ত্রীর মানসিকতা অথবা নিদেনপক্ষে তার নীতির প্রতিফলন ঘটায়।

বিভাগীয় প্রশাসনে যদি সঠিকভাবে মন্ত্রীর মানসিকতার প্রতিফলন ঘটাতে হয়, তাহলে সকল পর্যায়ের আমলাদের মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তার দৃষ্টিভঙ্গী জানতে হবে। সরকারের পরিবর্তন হলে বা মন্ত্রীর বদল হলে এটা বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ন। সমবেত কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রীর কথা ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের অন্যান্য পদ্ধতি বিশাল সুফল বয়ে আনতে পারে, যা তাদের পেছনে ব্যয় করা সময় ও ঝামেলার প্রতিদান দেবে।  মন্ত্রী ও তার কর্মকর্তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া, শ্রদ্ধাবোধ ও আত্মবিশ্বাস অভিজ্ঞতার শক্ত ভিত্তির ওপর নির্ভর করে হতে হবে: এটা নিশ্চিত করতে সময় ব্যয় হওয়া মানে ভালো কাজে সময় ব্যয় করা।

একটি অটুট নিয়ম আছে, যেখানে সংসদ সদস্যকে বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় এবং তার অজ্ঞাতে ও বিনাঅনমুতি তার কর্মকর্তাদের কাছে সরাসরি যাওয়া যায় না। সংসদ সদস্য ও আমলাদের মধ্যে খুব ঘনিষ্ট সম্পর্কের বিপজ্জনক দিকগুলোও বিবেচনা করতে হবে। একজন বা একদল সংসদ সদস্যের রাজনৈতিক প্রভাবে কোনো সরকারি কর্মকর্তার বদলি হতে পারে।
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তার মনে হতে পারে যে তার নিজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আইনসভার সদস্যদের উপর যাদের পক্ষে বা বিপক্ষে তিনি কিছুটা হলেও অবস্থান নিয়েছেন। কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বা নীতির ক্ষেত্রে আইনানুগ সহায়তার দ্বারা তার দপ্তরে মন্ত্রীত্বের কর্তৃত্ব ক্ষুন্ন হতে পারে। সর্বোপরি, সংসদে মন্ত্রীদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে পারে  যদি এমপিরা যা চায় তা তারা কর্মকর্তাদের  বিরুদ্ধে গিয়ে পেয়ে যায়। আশা করা যায় যে এই ব্যাপারে রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক নেতা এবং আইনসভার সদস্যরা শুধু যে যথেষ্ট মনোযোগ  দেবেন তা নয় বরং এটাকে পুরোদমে চর্চা করবেন।   যদি আইনসভার সদস্যদের একগুঁয়েমি, শত্রুতা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা  মন্ত্রীদের অবস্থান দূর্বল করে ফেলে, যেমনটা  ফ্রান্সে হয়েছিল তবে তা আমলাদের  অবস্থানকে দৃঢ় করবে।

	যদি কখনও কোন সরকারী কর্মকর্তা আইনসভায় উল্লেখিত হয় যা কদাচিৎ হয়। সে যাই কিছু করুক তা মন্ত্রীর কর্মকান্ড হবে এবং মন্ত্রীর দায়িত্ব হচ্ছে তার চাকুরেকে রক্ষা করা, লর্ড অ্যাটলির দৃষ্টিতে- সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে। প্রকাশ্যে কখনই একজন সরকারী কর্মকতা নিজের পক্ষ হয়ে কিছু বলতে পারবে না। এটা মন্ত্রীর উপরে ছেড়ে দিতে হবে। হাউজ অফ কমন্সে ক্রিটিহেল ডন  কেইস নিয়ে বিতর্কে  জনাব মরিসন (পরবর্তীতে লর্ড) তার দৃষ্টিভঙ্গি এই বলে প্রকাশ করেন যে, মন্ত্রীকে প্রকাশ্যে সব সময় তার কর্মকর্তাদের পক্ষ নেওয়ার প্রয়োজন নেই, এবং তিনি উল্লেখ করেন যে, এইরকমের একবার তিনি একজন মন্ত্রী হিসিবে তার নির্দেশাবলী মেনে চলায় ব্যর্থত হওয়ায় নিজের দফতরের একজনকে সংসদেই প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছিলেন।। যাই হোক, সাধারণত মন্ত্রী তার কর্মকতাদের সমস্ত কর্মকান্ডের দায় দায়িত্ব নেন, যদি তিনি সেটার অনুমোদন নাও দিয়ে থাকেন তবুও তিনি এসবের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্বরাষ্ট্রসচিব হিসেবে স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল (পরবর্তীতে কিলমুউইরেরলর্ড ) জনাব মরিসনের দৃষ্টিভঙ্গিকে জোড়াল ভাবে সমর্থন দিয়ে জানান যে, একজন মন্ত্রীর তার বিশ্বাস অনুযায়ী কোনটা ভুল  বা তার কর্মকর্তাদের সুস্পষ্ট ত্রুটির জন্য তাদের পক্ষাবলম্বনে বাধ্যবাধকতা নেই।  তিনি জানেন না এমন কিছু এবং তিনি যেসবের অনুমোদন দেননি সেইসব কর্মকান্ডে তার অনুমোদন দেওয়ার  প্রয়োজন নেই; কিন্তু তা সত্ত্বেও সাংবিধানিকভাবে কিছু একটা ভুল হয়েছে যার জন্য তাকে দায়ী থাকতে হবে এবং সংসদে এর জবাবদিহি করতে হবে। মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব হচ্ছে সংসদীয় সরকারের অপরিহার্য মৌলিক নীতি। মন্ত্রী হচ্ছেন সংসদ ও তার দফতরের মধ্যকার যোগসূত্র। তিনি তার দফতরের সকল কর্মকান্ডের জন্য সংসদের কাছে দায়ী। যদি সংসদ কারো পদত্যাগ চায় তবে নিশ্চিতভাবেই তা হবে সেই মন্ত্রী। 

রাজনীতি ও প্রশাসনের মধ্যকার  সম্পর্ককে কয়েক পাতার মধ্যে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরা সম্ভব না।	এছাড়া আইনসভাও সরকারি  কর্মকর্তাদের উপর যথেষ্ট প্রভাব প্রয়োগে করে থাকে। আইনসভা যেসব কৌশলের মাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রণের চর্চা করে থাকেঃ  বাজেটের উপর প্রশ্ন, সংকল্প, আলোচনা এবং অন্যান্য বিষয়াদি, স্থতিগতকরণের গতিবিধি, পরিষদসমূহ, বিশেষ করে সরকারী হিসাব পরিষদ। লর্ড অ্যাটলির মতে, “হাউজ অফ কমন্সে প্রশ্নোত্তর পর্বের সময়টা হচ্ছে সত্যিকার গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ”। তিনি আরও পর্যবেক্ষণ করেন যে, “হাউজ অব কমন্সে প্রকাশ্যে মন্ত্রীকে প্রশ্ন করা এবং আরও অনেক কৌশলী জিজ্ঞাসার ফল হচ্ছে সম্পূর্ণ আমলাতন্ত্রকে নখদর্পণে রাখা”। এছাড়াও অন্যান্য আরো অনেক রকমের নিয়ন্ত্রণ আছে, যেমন বিচার বিভাগ এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য আরো অনেক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা।

    II

প্রশাসনিক কর্মচারীদের পুনর্গঠন

	আমরা কর্মীদের উপর দারুণ জোর দিয়ে থাকি, এর কারণ হচ্ছে সর্বসাধারণ কর্মীবৃন্দ হচ্ছেন প্রশাসনের মধ্যে সার্বভৌম উপাদান। প্রথমত ইচ্ছা, সক্রিয়তা এবং বুদ্ধি এবং তারপরেই হচ্ছে সংগঠন। বাংলাদেশ সরকার যে সমস্যার মুখোমুখি হবে তা হচ্ছে অত্যন্ত উপযুক্ত, সক্ষম, সৎ, সক্রিয় অনুগত আমলা তৈরী করা যারা পূর্বদৃষ্টান্তহীন ব্যাপক জটিল সমস্যা যা অচিরেই আসবে তার মুখোমুখি হওয়ার উপযুক্তত।  
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এই সমস্যা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের স্বল্পতার কারণে সংগঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্থানীদের দ্বারা বাংলাদেশকে শোষন করা সহজতর হয়েছে। প্রশাসনের উচ্চতর পর্যায়ে বাংলাদেশ প্রায়শই অনুপস্থাপিত ছিল। এই নীতি প্রশাসনিকভাবে বাংলাদেশের উপর পাকিস্থানী শাসক চক্রকে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সমর্থ করেছিল। নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানগুলো প্রশাসনিক আধিপত্যের প্রকৃতি ও বিস্তার প্রকাশ করেঃ 
কেন্দ্রীয় প্রশাসনের (১৯৬৮-১৯৬৯) উচ্চতর পর্যায়ে
বাঙ্গালীদের অবস্থান (শতকরা হিসাবে):

	পদমর্যাদা
	বাংলাদেশ (পি.সি.)
	পশ্চিম পাকিস্তান (পি.সি.)

	১
	২
	৩

	সচিব
	১৪
	৮৬

	যুগ্ন সচিব
	৬
	৯৪

	সহ-সচিব
	১৮
	৮২

	অন্যান্য কর্মকর্তা
	২০
	৮০



	এছাড়াও পরিকল্পনা কমিশনের সহ-সভাপতি, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী, অর্থ সচিব, সম্পদ বন্টন দফতরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিসমূহ বরাবরই পশ্চিম পাকিস্থানেরর হতো। পররাষ্ট্র কর্মস্থানে বাঙ্গালীদের সংখ্যা  ছিল শতকরায় ১৫ জন। ৬০ জন পররাষ্ট্রা মিশন প্রধানের মধ্যে শুধুমাত্র ৯ জন বাংলাদেশ  থেকে ছিলেন।

	উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের এই স্বল্পতা পূরণের উপায় ও হেতু বাংলাদেশ সরকারকে উদ্ভাবন করতে হবে। 

তিনটি প্রধান সেবার ধরণ

	ব্রিটিশ শাসনামল হতে বর্তমানে পরিষেবার তিনটি প্রধান ধরণ বিদ্যমান- (১) সর্ব-পাকিস্থান, (২) কেন্দ্রীয় এবং (৩) প্রাদেশিক পরিষেবা। পাকিস্থানে সর্ব-পাকিস্থানী পরিষেবা পুরাতন আই.সি.এস. ও ভারতীয় পুলিশ পরিষেবার উত্তরসূরি। এদেরকে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করা হতো। সি.এস.পি. সদস্যরা কেন্দ্রে, প্রদেশে, সচিবালয়ে, বিভাগে এবং জেলাতে ও সার্বজনীন পৌরসভাসহ বেসামরিক প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুতওপূর্ণ পদ অধিকার করতো। এছাড়াও সি.এস.পি. এর বিচার বিভাগীয় শাখা আছে এবং এই পরিষেবার শতকরা হিসাবে কিছু সংখ্যক সদস্যদের বিচারব্যবস্থার উচ্চতর পদে নিযুক্ত করা হয়। এটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ যার মাধ্যমেই  কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারতো। সি.এস.পি. ক্যাডারদের কেন্দ্রীয়ভূক্ত করা হয়েছিল এবং পি.এস.পি.কে প্রাদেশিকরণ করা হয়েছিল। কেন্দ্রের অন্যান্য উচ্চতর পরিষেবার সদস্যরা যেমন নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ, কাস্টমস, আয়কর, রেলওয়ে হিসাব, সামরিক হিসাব ইত্যাদি আলাদা আলাদা ভাবে কেন্দ্রের অধীনে কাজ করতো। পাকিস্থানের সাবেক কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কিছু কারিগরী পরিষেবা ছিল এবং এতে অন্তর্ভূক্ত আছেঃ কেন্দ্রীয় প্রকৌশলী পরিষেবা, তার প্রকৌশল পরিষেবা, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা, রেলপথ প্রকৌশলী পরিষেবা, ভূতাত্ত্বিক পরিষেবা বিভাগ, প্রত্নতাত্ত্বিক পরিষেবা ইত্যাদি। 

	কেন্দ্র এবং প্রদেশ উভয় ক্ষেত্রেই বেসামরিক পরিষেবা চার শ্রেনীতে বিন্যস্তঃ শ্রেণী ১ (যা সাবেক সর্ব-পাকিস্থানী পরিষেবাকে অন্তর্ভুক্ত করে), শ্রেণী ২, শ্রেণী ৩ এবং শ্রেণী ৪, এই ধরণের শ্রেনীবিভাগ বেতন কাঠামো উপর ভিত্তি করে করা হচ্ছে।
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বাইরে কিংবা সদর দফতর যাই হোক না কেন সরকারের ব্যবস্থাপনাগত ও প্রশাসনিক পর্যায়ের কাজ তাদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হতো যারা ১ম শ্রেনীতে আছে, এই শ্রেনীতে আমরা দেখতে পাই যেঃ

	(ক) সর্ব-পাকিস্থানী (প্রাক্তন) পরিষেবা ( সি.এস.পি. এবং পি.এস.পি.) মূলত প্রদেশ এবং কেন্দ্রের (প্রাক্তন) প্রশাসনিক কাজে, বাইরে এবং সচিবালয়ের নিযুক্ত ছিল;

	(খ)কেন্দ্রীয় অ-কারিগরি পরিষেবা, ১ম শ্রেণী, কেন্দ্রের প্রশাসনের অ-কারিগরি ক্ষেত্রে যেমন নিরীক্ষা ও হিসাব, আয়কর, ডাক ও তার এবং রেলপথ বিভাগের তদারকিকে বোঝানো হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের সদস্যদের কেন্দ্রীয় সচিবালয়েও মোতায়েন করা হতো।

	(গ)কেন্দ্রীয় কারিগরি পরিষেবা, ১ম শ্রেণী (প্রাক্তন) পরিষেবা যার প্রায় একই রকমের পরিষেবা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা, ভূতাত্ত্বিক পরিষেবা বিভাগ, প্রত্নতাত্ত্বিক পরিষেবা ইত্যাদির  সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। অল্প কিছু ক্ষেত্রে এইসবের সদস্যরা সচিব পদমর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। 

	প্রাদেশিক পর্যায়েও কারিগরি ও অ-কারিগরি উভয় পরিষেবাই রয়েছে। এইসব বিভাগ প্রাদেশিক সরকার দ্বারা সুচারুভাবেই পরিচালিত হয়। মাঝে মাঝে এইসব পরিষেবার লোকদের কেন্দ্রে কাজ করতে নিয়ে যাওয়া হয়।

	কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ের এই পরিষেবাসমূহ উপর্যুপরি তাদের কে করতে বলা কাজের ধরণের ভিত্তিতে বিভক্ত। এগুলি হচ্ছেঃ ((ক) সর্বসাধারণের; (খ) কার্যকরী পরিষেবা; (গ) বিশেষজ্ঞ। সর্বসাধারণের পরিষেবা সি.এস.পি. এবং  প্রাদেশিক বেসামরিক পরিষেবার ১ম শ্রেণীর সদস্যদের এবং আরো কিছু অন্তর্ভুক্ত করে। কার্যকরী পরিষেবা হচ্ছে হিসাব নিরীক্ষক, আয়কর, কাস্টমস্‌ এবং অন্যান্য। বিশেষজ্ঞদের পরিষেবা বৈজ্ঞানিক, প্রকৌশলী, ডাক্তার এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পরিষেবায় গঠিত।
 
	ধারণা করা হয় বৃটেন ও ফ্রান্সের মতো বাংলাদেশ এককেন্দ্রীক  হবে। ভৌগলিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে, সংস্কৃতিগতভাবে  এবং ভাষাগতভাবে বাংলাদেশ ৫৫১২৬ বর্গমাইলের সমজাতিক সত্ত্বা। সেখানে বিভাগীয়, জেলাভিত্তিক, উপবিভাগীয়, থানা এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল পর্যায়ে অসংখ্য প্রশাসনিক দল থাকবে। জেলা প্রশাসন নতুন করে  বিবেচনা করা হবে যা পৃথকভাবে আলোচনা করা হল।

	সরকারের গঠন হবে সংসদীয় যেখানে কার্যনির্বাহীরা আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। আওয়ামী লীগ এতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বর্তমানে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে জেলাভিত্তিক তিন ধরণের পরিষেবা ধরে রাখার কোন দরকার ও যৌক্তিকতা  নেই। বিদ্যমান পরিষেবার জটিল গঠনকে বর্তমানে এককেন্দ্রীক সরকারের একক পদ্ধতি অনেক সহজ করতে পারে। জেলাভিত্তিক তিনটি পরিষেবার ধরণের পরিবর্তে সেখানে অ-কারিগরি পরিষেবা থাকবে, শুধু মাত্র এক ধরণের পরিষেবা থাকবে যার নাম হতে পারে বাংলাদেশ প্রশাসনিক পরিষেবা। কারিগরি দিক থেকে সেখানে শুধুমাত্র এক ধরনের পরিষেবার থাকবে যা বাংলাদেশ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পরিষেবা হিসেবে পরিচিত হবে। 
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					       III
৩ প্রধান সমস্যা:
   জেলা পর্যায়ের তিনটি পরিষেবা কে একটিতে রূপান্তর

 সরকারি ব্যবস্থার মৌলিক ধরন যার অধীনে পরিষেবার এই তিনটি বিভাগ অস্তিত্ব রক্ষা এবং পরিচালিত হয়ে থাকে, স্বাধীনতার পরবর্তী দিন হতেই একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এর মধ্যে দিয়ে যাবে। পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলোপ হবে এবং অত:পর সরকার এবং প্রশাসনের সাবেক ব্যবস্থাও অদৃশ্য হয়ে যাবে। পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের কবল থেকে বাংলাদেশ নিজেকে মুক্ত করতে প্রবৃত্ত হয়েছে একটি ভয়ানক সংগ্রামের মাধ্যে দিয়ে এবং একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেপরিণত হয়েছে । উপরে যেমন বলা আছে, বাংলাদেশ একটি একক ভৌগলিক সত্তা।এটি ভৌগলিকভাবে আবদ্ধ, সাংস্কৃতিকভাবে স্বজাত্য, এবং ভাষাগত ভাবে অনুরূপ। ধারণা করা হয় এটা একটি সমতাবিধায়ক রাষ্ট্র হবে যাতে ঐক্যমত ভিত্তিক সরকার ব্যবস্থা থাকবে। মূলত এমন একটি পরিবর্তিত অবস্থায় দেখা যায় সেখানে এই তিনটি পৃথক শ্রেণীর পরিষেবার কোন প্রয়োজন অথবা কোন যৌক্তিকতা নেই । সর্ব-পাকিস্তান সার্ভিস, যেমন, সি. এস. পি. এবং পি. এস. পি.,এর কোন প্রয়োজন নেই,  শুধুমাত্র এ কারণেই যে অতীতের মতই দুটি ভাগে বিভক্ত কোন পাকিস্তান আর থাকছে না। মেয়াদী ব্যবস্থা- প্রদেশব্যাপী কেন্দ্র হতে কর্মকর্তা ধার করা অথবা তদ্বিপরিত ব্যবস্থা যা দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ পদে সচিবালয় এবং বিভাগ ও জেলায় পরিপূরণ করা হয়েছিল, সেগুলোর আর কোনরূপ বৈধতা থাকছে না। জেলার জন্য দুইটি সর্ব-পাকিস্তান পরিষেবা হতে সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস নামে একটি আলাদা বিভাগের প্রয়োজনীয়তাও নেই । একইভাবে  জেলার জন্যে প্রভিন্সিয়াল সার্ভিস সি.এস.পি. ও অন্যান্য সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস থাকার কোন প্রয়োজন ও যৌক্তিকতা থাকছে না, যেহেতু প্রদেশ আর থাকছে না। মূল সমস্যা হচ্ছে: এই তিনটি জেলা অনুযায়ী পরিষেবা কে একটি একক পরিষেবায় রূপান্তরিত করে তাদের ভিন্ন শর্তাধীন বেতন, সম্ভাবনা এবং অন্যান্য ঘটনা ঐক্যসাধন করা যায়, যা অপ্রযুক্তিগত দিক থেকে বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস  হিসেবে পরিচিত হবে, এবং প্রযুক্তিগত পরিষেবার দিক থেকে  বাংলাদেশের বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত পরিষেবক হিসেবে পরিচিত হবে।

					     IV
 বিদ্যমান কাঠামোর অপূর্ণতা 

সিভিল সার্ভিসের বিদ্যমান কাঠামো ব্রিটিশ ভারত থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে আমাদের কাছে এসেছে। মূলত উনিশ শতকের রাজনৈতিক ও সামরিক উন্নয়ন দ্বারা সিভিল সার্ভিসের কাঠামো  অনেকাংশেই নির্ধারিত হয়। এটা ম্যাকলে কমিটির ১৮৫৪ সালের রিপোর্ট দিয়ে শুরু হয় এবং সর্বোচ্চ সীমায় পৌছায় ১৯১২-১৫ এর ইসলিংটন কমিশন এবং ১৯২৪ এর লী কমিশনে। মন্টেগু-চেমসফোর্ড ১৯১৮ সালের রিপোর্ট এবং সাইমন কমিশন রিপোর্ট, ১৯৩০ আরো চরম একটি ভূমিকা নিয়েছে সিভিল সার্ভিসের কাঠামো নির্ধারণে। পাকিস্তানের সাবেক ব্যবস্থায় বেশ কিছু কমিশন ও কমিটি সমস্যাগুলো নিয়ে পরীক্ষা চালায়, কিন্তু মৌলিক কিছুরই বাস্তবে আত্মপ্রকাশ হয়নি। মৌলিক কাঠামো অতীতে যেমন ছিলো তেমনই রয়ে গেছে। এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত হয় যে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কাঠামো পর্যাপ্ত কিংবা যথোপযুক্ত নয় একটি সরকারের চাহিদা মেটানোর জন্যে যা আগের প্রশাসন থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন চরিত্রের এবং মতাদর্শের। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কাঠামো সংক্রান্ত ত্রুটিগুলির একটি কঠোর পরীক্ষার প্রয়োজন। বিদ্যমান কাঠামো প্রতিটি পদের দাবী পূরণ এর জন্য-পুংক্ষানুপুংক্ষ ভাবে পরীক্ষা করে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে নির্বাচন করা যা কিনা একমাত্র কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয় তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্যমান কাঠামো নিম্নলিখিত ত্রুটিবহুল বলে মনে করা হয়:
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(1) এটি শ্রেষ্ঠ কর্মসংস্থানের এবং স্বতন্ত্র প্রতিভা ব্যবহার করতে বাধা দেয়। এক সেবা থেকে অন্য সেবায় গতিশীলতা প্রায় অসম্ভব। আবার, এক ক্লাস থেকে অন্য বিচলন খুব বেশি হয়। ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে বিচলনের আনুষ্ঠানিক ও অপেক্ষাকৃত অনমনীয় প্রক্রিয়া একক ব্যক্তির বিচলনের পথে অপ্রয়োজনীয় বাধা সৃষ্টি করে, ঊর্ধ্বে উচ্চতর দায়িত্ব পদে এবং নিম্ন শ্রেণীর দায়িত্ব পদে পার্শ্বাভিমুখ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ উভয় ক্ষেত্রে। এটা অসামান্য সম্ভাবনাময়ী দ্রুত উন্নয়ন এবং অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য প্রচারকে বাধাগ্রস্থ করে। 

(2) এটা  নতুন কাজে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার সামর্থ্যের একটি প্রধান অন্তরায়। প্রতিটি সেবা এবং প্রতিটি শ্রেনী বিবেচনায় যেকোনো পদ সাধারণত তার সদস্যরা নিজের মতো করে সংরক্ষণ করেন, বিভিন্ন স্তরে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার পদ দিয়ে  পেশা গঠনের নিশ্চয়তা থাকে। পুরুষদের এবং মহিলাদের তাদের যৌবনে এই শেনীতে প্রবেশ করে এবং তাদের  সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রত্যাশা তৈরী করে, যা তারা দশ শহরে বছর কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি করতে থাকে। সি এস পি সদস্যরা সমগ্র প্রশাসনের একটি বিশেষ কমান্ডিং অবস্থান দখল করে আছে। তারা সাধারণত  যে কোন ধরণের কাজের জন্য যোগ্য  হিসাবে বিবেচিত হয়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ তাদের জন্য সংরক্ষিত। তারা এক ধরনের  পেশা থেকে আরেক ধরনের পেশায় যেতে পারে এবং এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে   তাদের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা প্রদান ছাড়াই অসাধারণ সুবিধাসহ  স্থানান্তর হতে পারে। এই পদ্ধতি এই কার্যকারিতাকে বহুলাংশে প্রতিরোধ করে। এটা তাদের বিভাগের বিষয়বস্তু একটি গভীর জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম করে না। এটা আবশ্যিক ভাবেই  অন্যান্য সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস সদস্যদের প্রচারমূলক সম্ভাবনাকে সীমিত করে। অডিট ও হিসাব, কাস্টমস, আয়কর, ইত্যাদি একটি স্বাধীন সত্ত্বা, সিএসপি জন্য অনেক বেশী পদ সংরক্ষণ করা ছাড়াও নিজেদের কর্মী, বিষয়াবলির সীমাবদ্ধতা নিয়ে কাজ করছে।একটি কষ্টদায়ক শ্রেনী চেতনা ছাড়াও এটা কর্মীদের সর্বোচ্চ উন্নয়নকে ব্যহত করে, কারন একবার নিরীক্ষা, হিসাব, আয়কর বা কাস্টমসের সদস্য হলে তিনি সারা জীবন তা-ই থেকে যান। এমনকি যখন এই বিভাগের সদস্যরা অসামান্য কৃতিত্ব দেখায় এবং নেতৃত্বের অন্যান্য আচরন প্রকাশ করে ও বিশেষ কাজের বিচক্ষনতা দেখায়, তখন প্রশাসনের সর্বোচ্চ সুবিধার জন্য সব সময় এ ধরনের প্রতিভাকে কাজে লাগানো সম্ভব হয় না কারন কার্য কাঠামোর অনমনীয়তা তাদের অন্য ক্ষেত্রে, যেখানে তারা আরো ভাল করতে পারতেন সেখানে নিয়োগে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। 

(3) কর্ম সুযোগ যেগুলো বিভিন্ন সেবা এবং সেবা শ্রেনীর জন্য সংজ্ঞায়িত, সেগুলো তাদের আকর্ষনীয়তা ও পরিধির ক্ষেত্রে ব্যপক ভাবে পরিবর্তিত হয়, এমনকি একই শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও।সাবেক সর্ব পাকিস্তানের দুই পরিষেবা সি.এস.পি. ও পি.এস.পি  এর সদস্য এবং প্রাদেশিক ১ম শ্রেনী সেবার সদস্যদের সমুহের বেতন, পদন্নতি, মর্যাদা ও সেবার অন্যান্য শর্তাবলীর মধ্যেও অনেক পার্থক্য রয়েছে।সি.এস.পি এর সাথে অন্য কেন্দীয় উচ্চতর সেবার ক্ষেত্রেও এটা একই ভাবে সত্য।বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, ডাক্তার এবং অন্যান্য উচ্চতর কারিগরি ব্যক্তি ও জেনেরালিস্টদের মধ্যেও একই বৈষম্য বিদ্যমান যেমনটা সি.এস.পি ও অন্যান্য অকারিগরি উচ্চতর সেবার মধ্যে আছে।এই পৃথক শ্রেনী বিন্যাস এই ধারনাকে উৎসাহিত করে যে,সুযোগ সবার জন্য সমান নয়। এটা ভিন্ন ও আলাদা বিভাগ ও শ্রেনী সেবার প্রতিভার সর্বোত্তম ব্যবহারকে সীমাবদ্ধ করে। 

(৪) ‘শ্রেনী’ শব্দটি এবং এটা যে গঠন নির্দেশ করে তা শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি সীমিত সুযোগের অনুভুতি জাগায়।শ্রেনী, শ্রেনী-সচেতনতা, মর্যাদা, অবস্থান এবং পদ এবং গ্যাজেটেড ও নন গ্যাজেটেড সরকারী চাকুরীজীবিদের মধ্যে দুশ্চিন্তা, দুর্ব্যবহার এবং ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে।
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এই সব কিছুই কারিগরি ও বিশেষায়িত  উভয় ক্ষেত্রেই সরকারি কাজের দ্রুত ও সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
	(৫) প্রতিষ্ঠানের কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানের কাজের দক্ষতা বাড়ায়। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আর্থিক ও নীতিগত কাজ গুলো সাধারনত সি.এস.পি এর জন্য তাদের নিচের অন্যান্য সকল শ্রেনীর সহযোগীতা সহ সংরক্ষিত থাকে,  যেখানে কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক কাজ গুলো বিশেষায়িত শ্রেনীতে পরে। যেখানে প্রশাসন ও বিশেষজ্ঞগণ একই কাজে নিযুক্ত থাকেন সেখানে সমান্তরাল বা যৌথ শ্রেনী বিন্যাস তাদেরকে একসাথে কাজ করানোর সাধারন হাতিয়ার। কিন্তু এই শ্রেনী বিন্যাসে একজন প্রশাসন কর্মকর্তা সাধারনত অন্য একজন উর্ধ্বতন প্রশাসন কর্মকর্তার কাছে দায়বদ্ধ থাকেন এবং একই ভাবে একজন বিশেষজ্ঞ অন্য একজন বিশেষজ্ঞের কাছে, এভাবেই দায়িত্বের নির্ধারিত বিভাজন বজায় রাখা হয়।  এই বিভাজন দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের অনুশাসনের অস্পষ্টতায় ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। অনেক যৌথ কাজ আছে, বিশেষ করে উচ্চ কারিগরি বিষয় সংবলিত প্রজেক্ট ও প্রোগ্রাম গুলো , যেখানে ভাল ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে একজন একক ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া এবং তাকেই ফলাফলের জন্য দায়ী ভাবার ওপর, বাকি পুরো দল তার কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। যাই হক, কখনো কখনো কাজের প্রস্তুতির জন্য দুই জনকে একসাথে দায়িত্বে থাকতে হয়, একজন বিশেষজ্ঞ এবং একজন প্রশাসন কর্মকর্তা। একজন ব্যক্তির কর্মজীবন প্রাথমিকভাবে তার শ্রেনী বা পেশার মধ্যেই ভাবা হয়। তাই স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে যতগুলো সম্ভব গ্রেড ব্যবহার করে এর প্রতিটি কার্যক্ষেত্রে শ্রেনী সুযোগ বৃদ্ধির চাপ রয়েছে। এভাবে পুর্বানুমান বৃদ্ধি পায় যে, যেকোন কাজের ক্ষেত্রে কোন সংগঠনের শ্রেনী সংশ্লিষ্ট পুর্ণ গ্রেডিং কাঠামোর প্রতিফলন ঘটানো উচিত। এটা বিশেষায়িত শ্রেনীর জন্য ও প্রযোজ্য। 
	এই সকল সমালোচনার  অন্তর্নিহিত মূল বিষয় হল, শ্রেনী ও পরিষেবা পৃথকীকরন পদ্ধতি কর্মীদের উপযুক্ত কাজে নিয়োগ দেওয়ার সবচেয়ে কার্যকর উপায়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারন শ্রেনী গুলো একাজের জন্য খুবই অনুপযুক্ত একটা অস্ত্র।  এক্ষেত্রে দুইটি অনুমান অন্তর্ভুক্তঃ (১) যেকোন কাজ একজন বা শ্রেনীর অন্য কাওকে দ্বারা উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে; এবং (২) এরপর এটা সবচেয়ে উপযুক্তভাবে ওই শ্রেনীর সদস্যদের দ্বারা পূরন করা হবে, যাদের সবাই নীতিগত ভাবে অন্য শ্রেনীর যেকোন সদস্য থেকে ভাল প্রার্থী। এই ধারনা গুলো এখন আর যুক্তিসংগত এবং বৈধ বিবেচিত হয় না, বিশেষ করে সরকারি কর্মচারীদের বর্তমান পরিবর্তিত কাজের প্রেক্ষিতে। 
আমাদের ব্যবস্থায় সময় এবং স্থান কোন কাঠামোগত বিস্তারিত পরীক্ষার সুযোগ দেয় না। 
সম্পুর্ন নতুন ও ভিত্তিগত পরিস্থিতি পরিষেবার ব্যাপক  ও বৃহত্তর পুনঃপ্রতিষ্ঠা দাবি করে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পরিষেবা কাঠামো বাস্তবতার সাথে অসামঞ্জস্যপুর্ণ হয়ে যাবে। বাংলাদেশের নতুন সরকার মৌলিক ভাবেই চারত্রিক ও আদর্শিক দিক দিয়ে পুর্বের সরকার থেকে আলাদা হবে। বাংলাদেশ সরকার গনতান্ত্রিক নীতি ও মুল্যবোধের ভিত্তিতে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা বিস্তৃত গণতন্ত্র, সমমাত্রিক গণতন্ত্র, গণনিয়ন্ত্রন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্লপনা এবং সামনের জটিল সমস্যা মোকাবেলায় সক্ষম একটি শক্তিশালী সরকার গঠনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এটা প্রশাসনকে একটি নতুন উদ্দেশ্য ও ভুমিকা দেবে। সরকারের বিভিন্ন অংশের পুনর্গঠন ও সমন্ব্য় এবং সকল অফিসাররা সমান ভাবে দেশের প্রশাসনের জন্য দায়ী এই বোধকে বৃদ্ধি করার জন্য উচ্চতর পরিষেবা গুলোর পুনর্গঠন  ছাড়া রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের নিশ্চিত বাস্তবায়ন সম্ভব না। 



[bookmark: a449]










<003.176.449>
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড

আবার , কোনো সরকার পদ্ধতি, প্রশাসনিক ধরণ অপরিবর্তনীয়/ অপরিবর্তনক্ষম  হতে পারে না। একটি নবীন জাতির পরিবর্তিত চাহিদা এবং প্রয়োজন পর্যাপ্তভাবে পরিপূরণের নিমিত্তে একে অবশ্যই  বিবর্তনশীল এবং স্ব-সমন্বয় সাধনে সক্ষম হতে হবে। যে চাহিদা এবং প্রয়োজনের কথা উল্লেখিত হয়েছে, তা হবে গুরুভার এবং কঠিনসাধ্য।  ট্রেভেল্যান-নর্থকোট-এর রিপোর্ট এর উপরে ভিত্তি করে ১৮৮৪ সালে ব্রিটেনে নিয়োগ, পদোন্নতি এবং অন্যান্য বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন-সমন্বিত করে  একটি   'সংগঠিত  জন-প্রশাসন ব্যবস্থা'র চালু হয়- সেই ব্যবস্থা গত এক শতাব্দীতে পর্যায়ক্রমিক  নিরীক্ষণ এবং সমন্বয়সাধনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে।  ফলস্বরূপ, ব্রিটিশ জন-প্রশাসন নিজেকে একটি অভিযোজন-সক্ষম সংগঠন হিসেবে স্ব-চিত্রিত করেছে, যা যে কোন কোনো গুরুতর ধকল সহ্য করতে  এবং বিস্তৃত প্রকারের কর্মভার এবং পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম। সহজে পরিবর্তন-যোগ্য  একটি সংস্থা  নির্মাণের লক্ষ্যে  বাংলাদেশের সরকারি ব্যবস্থার সংস্কার  আশু প্রয়োজন- যেই সংস্থা  স্বচ্ছন্দ এবং দক্ষতার সাথে শিল্প এবং সামাজিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করতে , এবং সংকটময় ও  দুর্দশাগ্রস্থ  জাতীয় জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যক্রম পরিচালনাতে সক্ষম হবে।

কৃষি, শিল্প, ও সামাজিক ক্ষেত্রে সর্বোতমুখী উন্নয়ন ও প্রগতির দূরপ্রসারিত এবং স্পষ্ট  প্রয়োজনীয়তার দিকে  এই গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে  অবশ্যই মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। সরকারের সামগ্রিক লক্ষ্য একটি ব্যাপক পুনঃ-বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে যাবে: যা ধারাবাহিক পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির  মধ্যে দিয়ে  উত্তর উত্তর প্রতিফলিত হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমের সম্পাদন একটি প্রধান সমস্যা হিসাবে উত্থিত হবে। যোগ্য  কারিগরি ও প্রশাসনিক জনবল নিয়োগ-পূর্বক প্রণোদনা যোগান ছাড়া, শুধু সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী এবং অর্থ-সম্পদের যোগান দিলেই তা ইস্পিত লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত করবে না। ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে, সরকারি কর্মসেবায় এক মৌলিক পুনঃ-সংগঠন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন।  নিন্মোক্ত মানদণ্ডের ভিত্তিতে  সরকারি কর্মসেবার গঠন নির্ধারণ হওয়া উচিত :

জনপ্রশাসনের  নতুন কাঠামো

বাংলাদেশে কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে এই নতুন প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রস্তাবনা করা হবে? আমাদের দৃষ্টিতে নতুন প্রশাসনের জন্য  নতুন কাঠামো হবে নিন্মোক্ত নীতিমালার উপরে ভিত্তি করে:
(১) চাকুরীর বিষয়ে অবশ্যই একটি অনুসন্ধানমূলক বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন থাকবে, যার উপরে ভিত্তি করে পদটির শ্রেণীমান এবং নিয়োগ-প্রাপ্তকে  বাছাই করা হবে।
(২) প্রতিটি পদে নিয়োগ হতে হবে সেই ব্যক্তি দ্বারা- যার যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা সেই পদের সাথে সর্বতোভাবে সামাঞ্জস্যপূর্ণ। অন্য কোনো বিবেচনা এই নির্ধারণীতে কোনো প্রকারের ভূমিকা রাখতে পারবে না।
(2) প্রতিটি পোস্টের সেরা তার যোগ্যতা ও দ্বারা লাগানো ব্যক্তি দ্বারা পূরণ করা উচিত।
অভিজ্ঞতা তা পূরণ করতে. অন্য কোনো বিবেচনায় তা নির্ধারণ করার অনুমতি দেওয়া হবে।
(৩) বর্তমান সি.এস.পি-তে  কোনো  গোষ্ঠীর জন্য যেই প্রকারের পদ-সংরক্ষণের ব্যবস্থাতে  বলবৎ আছে, তা থাকতে পারবে না। এই ব্যবস্থা রহিত করতে হবে, যদি না সেই পদের জন্য কোনো ব্যাক্তিবশেষ বা গোষ্ঠী একমাত্র যোগ্য হয়- যেমন স্বাস্থসেবা সংক্রান্ত পদগুলিতে, যথা চিকিৎসকবৃন্দ। 
(৪) যেহেতু সময়ের সাথে সাথে কোনো নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য যোগ্যতা  ও  অভিজ্ঞতার  মাপকাঠি পরিবর্তিত হবে, সেহেতু  পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যায়সঙ্গত একটি যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার মাপকাঠি নির্ধারনের দায়িত্ব অর্পিত হবে।
(৫) যে কোনো পদে পদোন্নতি নির্ধারিত হতে হবে ওই পদে উন্নীত ব্যক্তির মেধা এবং দক্ষতা দ্বারা। সঠিক পদে সঠিক ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হবেন, এমনকি উক্ত ব্যক্তি যদিও জ্যেষ্ঠতার ক্রমে সর্ব নিকটবর্তী নাও হন, অথবা অন্য কাউকে না পাওয়া গেলে ওই ব্যক্তিকে প্রশাসনের বাইরে থেকেও আনায়ন করা যেতে পারে, এবং কখনও কখনও বাইরে থেকে এইধরণের নিয়োগ  নৈপুণ্য এবং অভিজ্ঞতার মূল্যবান বর্ধন ঘটাবে।
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(৬) পে-স্কেল বিষয়ে উপর্যুক্ত  সংস্কার-সাপেক্ষে ইজলিংটন  কমিশন দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলী গ্রহন  করা যেতে পারে। এই কমিশনের ধারা নির্ধারিত শর্তাবলী হলো ''সরকার তাহার  কর্মচারীদিগকে  ঠিক সেই পরিমান বেতন প্রদান করিবে, যাহা ওই পদে নিয়োগ প্রদানের জন্য আবশ্যক, এবং ওই পদে নিয়োগকৃতের যথাযথ স্বাচ্ছন্দ ও সম্মান অক্ষুন্নপূর্বক তাহাকে লোভ হইতে রক্ষা  করিবে, এবং ওই পদের মেয়াদকালের জন্য দক্ষ রাখিবে''। এই ব্যবস্থার একটা পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে- সরকারি কর্মচারীদের  বেতনের হার এবং প্রশাসনের বাইরের সমমানের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্পন্ন  চাকুরীর বেতনের হারের মধ্যে একটি আপেক্ষিকতা বজায় রাখার মধ্যে দিয়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, অভ্যন্তরীণ আপেক্ষিকতা বজায় রাখার প্রয়োজন হতে পারে।

(৭) এই পরিকাঠামো কার্যক্রম কে এমনভাবে সংগঠিত করে দিবে যাতে করে 'চেইন-অফ-কমান্ড' বা 'আদেশের পালাক্রমে' উক্ত কার্যক্রমের চাহিদা প্রতিফলিত হয়, এবং যেখানে প্রয়োজন, যে কোনো ধরণের দলাদলিকে শৃঙ্খলা এবং দক্ষতার দ্বারা পরিহার করবে 
এই নীতিমালার প্রয়োগে  দুটি মৌলিক এবং পরিপূরক পরিবর্তন প্রয়োজন। এর মাধ্যমে একটি একক ও সমন্বিত গ্রেডিং পদ্ধতি প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে চালু হবে, যেখানে  যোগ্যতা ও দায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যথাযথ সংখ্যক বেতন-স্তর থাকবে, প্রতিটি পদের জন্য সঠিক গ্রেডিং নির্ধারিত হবে সংশ্লিষ্ট কর্মের পর্যালোচনা সাপেক্ষে।

প্রথমত সর্ব-পাকিস্তান এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় উচ্চতর প্রশাসন, প্রাদেশিক জন প্রশাসনের মধ্যেকার বিবারজমান বিভেদ বিলোপ  করা উচিত। উচ্চ এবং নিন্ম-শ্রেণীর মধ্যেকার বিভেদ ও বিলোপ করতে হবে, এবং প্রতিটি পেশা-গোষ্ঠীর  অবিচ্ছিন্ন গ্রেডিং বা ক্রমভুক্তি ব্যবস্থা প্রতিস্থাপিত করতে হবে। সেই জন্য, উদাহরণ স্বরূপ, আমরা সকল অ-কারিগরি কেন্দ্রীয় উচ্চতর প্রশাসন, সি।এস।পি সহ , দ্বিতীয় শ্রেণী, সকল অ-কারিগরি প্রাদেশিক প্রশাসন এবং  করণিক শ্রেণীর একীভূতকরণ প্রস্তাব করছি।

এই সকল পরিষেবা একীভূত, সুশৃঙ্খল, ঐক্যবদ্ধ করে একটি একক গ্রেডিং কাঠামোতে নিয়ে আসা হবে। আমরা আরও প্রস্তাব করছি  যে- বৈজ্ঞানিক জন-প্রশাসন, প্রকৌশলী এবং সন্বন্ধীয় গোত্র, ভূতত্ত্ব বিভাগ, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা, স্থাপত্য এবং প্রকৌশল নকশা  বিভাগ,  এবং অন্যান্য কারিগরী সেবাকে একীভূত করা হবে।

বর্তমান পরিকাঠামো কে পরিবর্তিত করে চাকুরীর নিন্ম থেকে উচ্চতর শ্রেণীর সকলকে  সমন্বিত গ্রেডিং কাঠামোর মধ্যে অধিভুক্ত করণে একটি ব্যাপক পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে: যাতে প্রতিটি পদের প্রয়োজনীয়তা এবং পদটির জন্য প্রযোজ্য যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার বিষয়ে একটি নব নিরীক্ষণের দরকার  হবে।
কোনো পদ বিশেষ কোনো শ্রেণী বা গোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত রাখা যাবে না, যদি না ওই পদগুলির জন্য একটি গোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গের যোগ্যতা অনন্য বলে গণ্য হয়। এই পদক্ষেপ আরেকটি ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। অর্থাৎ, বর্তমানে যে ভাবে একজন ব্যক্তি তার চাকুরীর শ্রেণীর পরিবর্তনের কারণে সচরাচর বিভিন্ন পদের মধ্যে গমনাগমন করতে পারেন, সেই ব্যবস্থার অবসান হবে।
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উপরিউক্ত প্রস্তাবনার পূর্ণাঙ্গ প্রভাব প্রতিফলনের নিমিত্তে বর্তমান ব্যবস্থায়  বহু-শ্রেণী এবং বিবিধ বিভাগে বিভক্ত প্রশাসন এবং তাদের আলাদা আলাদা পেশা প্রকাঠামো কে একটি সমন্বিত এবং শ্রেনীবিহীন গ্রেড-কাঠামোর দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থার ভিত্তি হবে প্রশাসনের সকল পদসমূহকে  কয়েকটি অনুক্রমিক গ্রেড-স্তরের মধ্যে অন্তর্ভুক্তকরণ। প্রতিটি গ্রেড একটি বেতনসীমা কে নির্দেশ করবে। মোট গ্রেডের সংখ্যা কেবলমাত্র তখনই নির্ধারণ করা যাবে- যখন বর্তমান পরিকাঠামোর একটি একটি পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষণ-বিশ্লেষণ সমাধা করা যাবে, বর্তমান পরিস্থিতে যে সেটা সম্ভব নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 

সকল কাজ এখন বিভিন্ন সেবা এবং পরিষেবার শ্রেণীর দ্বারা সঞ্চালিত হয়- যা উপযুক্ত গ্রেড-ভুক্ত হওয়া উচিত। এজন্য কর্মবিশ্লেষণ  এবং মূল্যায়নের বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। এর ভিত্তি হতে হবে কয়েকটি উপাদান এর উপরে নির্ভরশীল যেমন- অভিষ্ঠ 'প্রান্তিক ফলাফল',  চাকুরীজীবির দায়িত্বের ধরণ, কাজের গুরুত্ব, এবং উক্ত ফলাফল অর্জনে পদধারীর কি ধরণের যোগ্যতা এবং আবশ্যিক অভিজ্ঞতা । একই সাথে, উক্ত কর্মবিশ্লেষণ পদ্ধতি প্ৰশাসনের বাইরে অনুরূপ দায়িত্বসম্পন্ন  পদের বাজারদরকেও ধর্তব্যের মধ্যে নিবে।  

উর্ধ্বতন পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা পরিষদ:

এই সামগ্রিক কাঠামোর মধ্যে অবশ্যই একটি বহু ধরণের কর্মকর্তা বৃন্দের সমাবেশ ঘটবে। প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে, ব্যবস্থাপনা-সংশ্লিষ্ট  পদগুলির, যেমন সকল গ্রেডের সচিব এবং উপসচিববৃন্দ, মধ্যে স্বাতন্ত্র বজায় রাখা ভাল।  একে উর্ধ্বতন পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা পরিষদ বলে নামকরণ করা যেতে পারে। অন্য ভাষায়, বাংলাদেশ প্রশাসনিক পরিষেবার প্রথম শ্রেণীর  (সি.এস.পি- কেন্দ্রীয় উচ্চতর প্রশাসন, প্রাদেশিক প্রশাসনের সদস্যবৃন্দ, প্রথম শ্রেণী কে একটি একককে গ্রেডিং কাঠামোতে একীভূত করার পরে) সকল পদকে তিনটি গোষ্ঠী অথবা শ্রেণীতে বিভক্ত করা  যেতে পারে, যথা- উচ্চ, মধ্যম এবং নিম্ন শ্রেণী। এই তিনটি  শ্রেণী অথবা গোষ্ঠী কে আবার তিনটি করে গ্রেডে, সর্বমোট, নয়টি গ্রেডে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। প্রতিটি শ্রেণী এবং তৎসংশ্লিষ্ট গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তার সংবৃদ্ধি তার প্রমাণিত কার্যসম্পাদন এবং যোগ্যতার উপরে ভিত্তে করে হওয়া উচিত, প্রদর্শিত কর্মদক্ষতা, যোগ্যতা, এবং সততার উপর ভিত্তি করে নিম্ন স্তর থেকে মধ্যম  স্তরে এবং মধ্যম স্তর থেকে উচ্চ স্তরে পদোন্নতি হবে।  অন্যান্য বিষয়াবলীর সাথে সততার ব্যাপারে  যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। নিম্ন স্তরে সরাসরি নিয়োগ হবে ।  সমন্বিত জন প্রশাসন কে  নিন্মোক্ত পেশাজীবী বিভাগ /শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে: অর্থনৈতিক , কৃষি ও পল্লী  উন্নয়ন, সামাজিক ও শিক্ষা, জনশক্তি, প্রতিরক্ষা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, এবং পরিকল্পনা বিভাগ।  তাঁদেরকে যথাযথ স্তরের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। জন প্রশাসনে পেশাদারিত্বের গুরুত্ব নিন্মে আলোচনা করা হলো। নিন্মে নয়টি বেতন স্কেলের তালিকা  প্রদান করা হলো- যাতে বিদ্যমান  প্রথম শ্রেণীর বেতন স্কেল সহজেই আত্মীকরণ করা যাবে। গ্রেডে যে পদগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে  তার কিছু উদাহরন প্রদান করা হলো, এই দলিলের ক্রোড় পত্রটি কেবল মাত্র একটি রেখাচিত্রের মধ্যমে প্রদত্ত হয়েছে- এই কথা আমি জোর দিয়ে ব্যক্ত করছি।  গ্রেড-সমূহ এবং তৎসংশ্লিষ্ট পদগুলি নির্ধারণের নিমিত্তে  আরও বিশদ এবং সম্প্রসারিত নিরক্ষন প্রয়োজন হবে। আমি মনে করি, সরকারের অধীনস্ত সকল পদসমূহকে ২০ থেকে ২৫ টি গ্রেডের একটি কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত করা সম্ভব। প্রতিটা গ্রেড একটি বেতন-সীমা ধারণ করবে।   
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প্রস্তাবিত ইউনিফর্ম গ্রেডিং গঠন			উদ্দেশ্য সাপেক্ষে মূল্যায়িত সংশ্লিষ্ট পদেরর বর্ননা 
প্রস্তাবিত বেতনসীমা 				এবং প্রকৃতির উদাহরন

       Rs.৩,৫০০ (১)			বাংলাদেশ সরকারের  সচিব, 
				উচ্চ কারিগরী পদের কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যরা
	উচ্চ পর্যায়         Rs.৩০০০ (২)			অতিরিক্ত সচিব, সদস্য, অতিরিক্ত কিছু বোর্ডের সদস্য।
		       Rs. ২,৫০০-২,৭৫০ (৩)		যুগ্ম সচিব, মূল গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান, আয় বোর্ডের সদস্যগণ, 
বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগীয় প্রধানগণ, প্রধান প্রকৌশলী ইত্যাদি।
	মধ্য পর্যায়   Rs. ২,০০০-২,২৫০ (৪)		কিছু অধিদপ্তরের প্রধানগণ, সাধারণ হিসাবরক্ষক, আয়কর কমিশনার,
প্রধান প্রকৌশলী (ছোট দায়িত্বে), চিকিৎসক ইত্যাদি।
		       Rs. ১,৬০০-২,০০০ (৫)		পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,
ক্ষুদ্রতর অধিদপ্তর প্রধানগণ।
		       Rs. ১,৩০০-১,৬০০ (৬)		জুনিয়র প্রশাসনিক গ্রেড, সহকারী সচিব, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ।
		       Rs. ৯০০-১,২৫০ (৭)		সহকারী কমিশনারগণ, বিসিএসের প্রথম শ্রেণীর পদসমূহ, পুলিশের সহকারী 
						তত্ত্বাবধায়ক, নির্বাহী প্রকৌশলী, সচিব এর নীচের পদসমূহ, চিকিৎসকগণ।
	নিচু  পর্যায়   Rs. ৭০০-১,১০০ (৮)		C.S.S এর অনেক সিনিয়র স্কেল পোস্ট, পুরাতন C.S.P এর অনেক 
						জুনিয়র স্কেল এবং P.F.S এর অধীনে সচিব, পুলিশের এ.আই.জি, 
নির্বাহী প্রকৌশলী, ডাক্তার ইত্যাদি।
		      Rs. ৪০০-৯৫০ (৯)		উপরে উল্লেখিত ১ম শ্রেনীর সকলে,
						তাদের ৪০০-৫০০ এর ট্রেনিং গ্রেড থাকতে পারে।
		      (১০) এবং (১১)			দ্বিতীয় শ্রেণীদের দুটি গ্রেড থাকতে পারে।
		      Rs. ৩৫০-৯০০
		      (১২ থেকে ১৪)			তৃতীয় শ্রেণীদের উপযুক্ত বেতন সীমার ৯ থেকে ১৩ টি 
গ্রেড থাকতে পারে।
		       (১৫)				চতুর্থ শ্রেণীর নূন্যতম প্রদেয় Rs. ১৭৫

দ্রষ্টব্যঃ পে-স্কেল প্রস্তাব বলবৎ হবে শুধুমাত্র যখন বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে আসবে। এই মুহুর্তে এটা বিবেচনার বাইরে।
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					বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস

	এটা আগেই বলা হয়েছে যে সি এস পি   সহ সকল নন-টেকনিক্যাল কেন্দ্রীয় উচ্চতর সার্ভিস, অন্যান্য সকল কেন্দ্রীয়(নন-টেকনিক্যাল)সার্ভিস, সকল শ্রেনীসহ সকল নন-টেকনিক্যাল প্রাদেশিক সার্ভিসকে একত্রিত করা হবে, সাজাতে হবে এবং তাদেরকে একীভূত করে একটি গ্রেডিং কাঠামোতে আনা হবে যার নাম হবে বাংলাদেশ প্রশাসনিক সার্ভিস। এই সার্ভিসের সদস্যগণ গ্রেডিং কাঠামোর বিভিন্ন পদে পদাসীন হবেন। এটা নিম্নলিখিত বিষয়ের ভিত্তিতে সম্পন্ন হতে পারে - a) বিভিন্ন অফিসারের বর্তমান পদ বা অবস্থান b) পারফর্মেন্স রেকর্ড c) কর্মদক্ষতা d) চাকুরীর বয়স e) শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং f) যোগ্যতা।

এটা আশা করা হচ্ছে যে উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন সার্ভিসের সদস্যগণ পরিবর্তিত পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এটা মেনে নিবেন। যদি  এই সার্ভিস গুলোর কোন সদস্য  এই নতুন কাঠামোতে যেতে না চান সেক্ষেত্রে তিনি তার চাকুরীর বয়স অনুযায়ী পেনশন নিয়ে রিটায়ারমেন্টে যেতে পারবেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং সুপ্রীম কোর্টের আরেকজন সিনিয়র বিচারপতি, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান এবং ২/৩ জন রিটায়ার্ড সরকারী চাকুরে নিয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী কমিটি  সকল প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

এটা উল্লেখ করা যায় যে ব্রিটেনের সিভিল সার্ভিসের ফুল্টন কমিটি ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের জন্য ঠিক একই ধরনের কাঠামো তৈরির সুপারিশ করেছিল । কমিটির ভাষ্য হচ্ছে, “আমাদের মতে সকল সরকারী চাকুরেকে বিভিন্ন স্তরের দক্ষতা এবং দায়িত্ব অনুযায়ী একটি গঠনতন্ত্রের  বিভিন্ন পে-স্কেলের আওতায় আনতে হবে এবং  চাকুরীর কাজ পর্যালোচনা করে প্রত্যেক পদের সঠিক ও ন্যায্য গ্রেড  নির্ধারন করা হবে”। গঠনতন্ত্রেকে একটি স্থায়ী রূপ দিতে গিয়ে কমিটি দেখেছে, “ আমাদের কাছে কোষাগারের সুপারিশ অনুযায়ী আমরা প্রশাসনিক এক্সিকিউটিভ ও কেরানী শ্রেনীকে একত্রিত করার প্রস্তাব দিচ্ছি।” এটা উল্লেখ করা ভাল যে ১৯৪৫ সালে ফ্রান্স সব সার্ভিসকে একটি সিভিল সার্ভিসে একত্রীত করার এই সাহসী এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিল । কিন্তু তারা তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য ভিন্নভাবে ট্রেনিং এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেয়েছিল। এটা বিভাগ ত্বত্তের সংকীর্ন চিন্তাকে দূর করে যা সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ঐক্যতার বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে।ভারতীয় প্রশাসনের পুনর্গঠন কমিশন  ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রেও একই সুপারিশ করেছিল। কমিশন একটি একীভূত গ্রেডিং কাঠামোর সুপারিশ করেছে। 

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সেবা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্বকে অতিরঞ্জিত করা যায়  না। এটা যথেষ্ট প্রশংসিত ও উপলব্ধ যে আমাদের পুরো ভবিষ্যত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে  আমাদের সুরক্ষা বহুলাংশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগের উপর নির্ভর করছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণার উন্নয়ন এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত মানবসম্পদের উন্নয়ন জাতিগত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের যেকোন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রাধান্য পাবে। আমাদের বিজ্ঞানীরা, আমাদের প্রযুক্তিবিদ, আমাদের ডাক্তার এবং অন্যান্য কারিগরি নারী ও পুরুষের প্রশাসনিক পদ্ধতিকে একত্রে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। দক্ষ বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও ডাক্তার এবং অন্যান্য কারিগরি মানুষদেরকে প্রশাসনিক স্তরে তাদের উপযুক্ত সম্মান ও স্বীকৃতি দিতে কোন কিছুই তাদের আটকাতে বা বাধা দিতে পারবে না।



(1) Report of the committee on the Civil Service (Fulton), Vol. I, 1966-68 Cmnd, 3638, para 192. p. 63
(2) Ibid., para 215, p. 70 
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	তাদের বেতন ও মর্যাদা আগামীর প্রশাসনে তাদের যোগ্যতার ও গুরুত্বের সমতুল্য হতে হবে। তাদের মধ্যকার তিক্ততা ও অসন্তোষ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অন্য কথায়, উদাহরন সরূপ একজন বিজ্ঞানী, বা একজন প্রকৌশলী অথবা একজন ডাক্তারকে সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপসচিব পদে এবং শীঘ্রই  তার যগ্যতা, অভিগ্যতা ও উপযুক্ততা অনুযায়ী  কোন মন্ত্রনালয় বা বিভাগে  নিয়োগ দেওয়া উচিত।  তার কর্মজীবনের সঠিক স্তরে তাকে গণ প্রশাসনের শিল্প ও জ্ঞান সম্পর্কে প্রশিক্ষন দেওয়া উচিত। 

	বর্তমানে যেসব বৈজ্ঞানিক, প্রকৌশল, চিকিৎসা ও অন্যান্য কারিগরি চাকুরি আছে সেগুলো হলঃ
	১. বৈজ্ঞানিক সরকারি চাকুরী
	২. প্রকৌশল সেবা
	৩. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা
	৪. বন সেবা
	৫. প্রত্নতাত্ত্বিক সেবা
	৬. ভৌগলিক সেবা

	ভবিষ্যতে এই সব সেবা, আরো যেসব সেবা তৈরী হবে সেগুলোকে একটি একক গ্রেডিং কাঠামোতে সাজাতে হবে যেখানে দক্ষতা ও দায়িত্বের সাথে মিল রেখে বিভিন্ন বেতন স্তরের সদস্যরা থাকবে এবং কাজের বিশ্লেসনের মাধ্যমে প্রতিটি পদের জন্য সঠিক গ্রেড নির্ধারন করা হবে।  বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নামক সংগঠন হিসেবে পরিচিত হওয়ার জন্য তারা একটি একক বৈজ্ঞানিক সেবার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, বিশেষায়িত দল গুলোতে বিভক্ত হতে পারে, একটি একক গ্রেডিং কাঠামোর আওতায় থাকতে পারে। প্রত্যেক গ্রেডে একটি বেতন সীমা থাকবে যা ঐ গ্রেডের  বাংলাদেশ প্রশাসনিক  সার্ভিসের বেতন সীমার অনুরূপ হবে।  একই গ্রেডে বেতন স্কেল এবং এই দুই বিস্তৃত শ্রেনীর সার্ভিসের মধ্যে অন্য কোন সেবা মূলক ঘটনায় কোন পার্থক্য থাকবে না।  এটা হয়তো উল্লেখ করা হয়েছে, ফুল্টন কমিটি বৃটেনে বিশেষায়িত সেবার কাঠামো গঠনের ক্ষেত্রে এইরকম সুপারিশই করেছিল। কমিটি পর্যবেক্ষন করে যে, “আমারাও বৈজ্ঞানিক অফিসার, পরীক্ষামুলক অফিসার, ও বিজ্ঞান সহায়ক শ্রেনী এবং পেশাদার শ্রেনীর কর্মী দল, কারিগরি কাজ, প্রকৌশল ও সমানের কাজ, স্থাপত্য ও প্রকৌশল ড্রাফটসম্যান শ্রেনীকে একত্রীকরনের প্রস্থাব দিচ্ছি। 

					বাংলাদেশ শিক্ষা সেবা

যেহেতু শিক্ষা নিঃসন্দেহে সরকারের প্রধান দায়িত্ব গুলোর একটি হবে, তাই সবচেয়ে ভালো নারী ও পুরুষদের এই ক্ষেত্রে আকর্ষিত করার জন্য বর্তমান শিক্ষা সেবাকে বিজ্ঞানের পদরেখা অনুযায়ী সম্পুর্নরূপে পুনর্গঠন করতে হবে। তাদের বেতন ও সেবার অন্যান্য শর্তাবলি এমন হতে হবে যা তাদেরকে জাতিকে নিজের সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার জন্য উদবুদ্ধ করবে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তারা জাতির ভবিষ্যৎ প্রত্যাশার দায়িত্বে আছে। উপরে উল্লেখিত অন্যান্য বিভাগের  সাধারন ও বিশেষায়িত সরকারী কর্মচারীদের বেতন স্কেলের সাথে তাদের বেতন স্কেলের বিশদ মিল থাকা উচিত।





(I) Report of the Administrative Reforms Commission on Personnel Administration. Government of 
India, Chapter IV. 1969
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                      				বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস

পুলিশ সার্ভিসের দুইটি প্রধান শ্রেণী আছে যেমন সর্ব পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিস এবং প্রাদেশিক পুলিশ সার্ভিস। এই সার্ভিসগুলোর সদস্যরা একটি একক সমন্বিত ক্রমবিভক্ত গঠনপ্রণালীতে যুক্ত এবং সংগঠিত থাকবেন যেখানে বিভিন্ন স্তরের দক্ষতা ও দায়িত্বের সাথে মানানসই উপযুক্ত সংখ্যক  বিভিন্ন বেতন স্তর থাকবে, এবং প্রত্যেক পদের সঠিক ক্রমবিভাজন নির্ধারণ করা হবে বাংলাদেশ প্রশাসনিক সার্ভিসের মান অনুসারে চাকরীর বিশ্লেষনের মাধ্যমে।

                     				বাংলাদেশ বৈদেশিক সার্ভিস

বাংলাদেশ সরকারের একটি নতুন বাংলাদেশী বৈদেশিক পরিষেবা গঠন করতে হবে। সাবেক পাকিস্তানের বৈদেশিক সার্ভিসের বর্তমান বাঙ্গালি সদস্যরা একটি ক্ষুদ্র একক গঠন করবে যাকে কেন্দ্র করে এই সার্ভিসটি বেড়ে উঠবে এবং উন্নতি করবে। 

বেসামরিক সার্ভিসে পেশাদারিত্ব 

এই পরিষেবায় সকল প্রশাসনিক চাকরী জরিপ করার প্রয়োজন হবে। এটি প্রস্তাবিত বেসামরিক পরিষেবা বিভাগের দায়িত্ব হবে কাজের  বিশ্লেষণ ও সনাক্ত করা যেটি তাদের সাধারন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিশেষীকরনের ক্ষেত্র তৈরী করে। এখানে এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে ফ্রেঞ্চ বেসামরিক সার্ভিস উচ্চতর স্তরে চারটি শাখায় বিভক্তঃ (ক) সাধারণ প্রশাসন (খ) অর্থনৈতিক ও আর্থিক প্রশাসন (গ) সামাজিক প্রশাসন (ঘ) বৈদেশিক বিষয়াবলী।

এই বিষয়ে ফুলটন কমিটির অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখের যোগ্য। এই কমিটি প্রশাসনিক চাকরীগুলোকে দুইটি প্রধান শাখায় বিভক্ত করে। এই কমিটি বলে “ প্রথমে আমরা চিন্তা করি বিভিন্ন বিভাগে প্রশাসনিক চাকুরী গুলোর একটি বড় অংশ একটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা প্রাথমিকভাবে  অর্থনৈতিক ও আর্থিক। এই প্রধান শাখার মধ্যে সরকার কিছু ক্ষেত্রে জোর দিতে পারে এবং তা হচ্ছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রন; অন্যগুলোতে আন্তর্জাতিক বানিজ্য ও কিছু বিশেষ শিল্পে; অন্যগুলোতে বড় কার্যক্রমগুলোর মূলধন ও বর্তমান খরচের আর্থিক নিয়ন্ত্রন; অন্যগুলোতে (মূলত প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক বিভাগগুলোতে) বড় প্রযুক্তিগত প্রকল্পগুলোর আর্থিক দিকগুলো। এভাবে অর্থনৈতিক ও আর্থিক ভিত্তিতে কাজটি তার নিজস্ব অভ্যন্তরীন বিশেষত্ব তৈরী করে। আমরা মনে করি এই ধরনটি এই কাজের জন্য স্বতন্ত্র প্রশাসকদের প্রশিক্ষন এবং বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হবে”। দ্বিতীয় শাখা যেটা এই কমিটি আরো পর্যবেক্ষণ করে “প্রশাসনিক চাকরীর আরো একটি বিস্তৃত শাখা আছে যেটার ভিত্তি হচ্ছে মূলত সামাজিক; যেমন  বাসস্থান, শহর এবং দেশ পরিকল্পনা, শিক্ষা, সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক, সামাজিক নিরাপত্তা, শিল্পসঙ্ক্রান্ত সম্পর্ক, কর্মচারী ব্যবস্থাপনা, অপরাধ এবং অপকর্ম। আবার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার একটি সাধারন কাঠামোর মধ্যে কাজটি তার নিজের বিশেষত্ব তৈরী করে। এখানেও স্বতন্ত্র প্রশাসকদের প্রশিক্ষন ও বিস্তারের ক্ষেত্রে নমুনাটি প্রতিফলিত হবে”।

সরকারের ভূমিকায় সুবিশাল পরিবর্তন এবং কাজে অসীম বৈচিত্র্যতার কারনে উচ্চতর প্রশাসনে প্রয়োজন  বিভিন্ন রকমের দক্ষতা হয়। উচ্চতর স্তরগুলোতে এই নতুন কাজগুলোতে এমন দক্ষতা প্রয়োজন যা রাতারাতি অর্জন করা সম্ভব না, কিন্তু গ্রহন করা যায় বিশেষ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে যা মঞ্জুর করে মৌলিক যোগ্যতা।



(1) Fulton Committee, op. cit., Para-215, P.70.
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	প্রত্যেক নতুন প্রশাসনিক ক্ষেত্র-হোক সেটা অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিল্প, কারিগরি, বৈজ্ঞানিক, কৃষি, আর্থিক, বানিজ্যিক এর নিজস্ব শিক্ষাগত যোগ্যতা, জ্ঞান ও কৌশল থাকে। প্রত্যেক ক্ষেত্রের কার্যকর শাসন এর মূলনীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও এর সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা দাবি করে। এজন্য সার্ভিসকে নিশ্চিত করতে হবে যে এর প্রশাসনের কর্মচারীগণ যাতে সহায়ক ধারনাগত কাজ ও বিশ্লেষক বিষয়বস্তুর সাথে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে। এর অর্থ একজন প্রশাসন কর্মকর্তার অন্তত তার কাজের শুরুর দিকে, অর্থনীতি, শিল্প, কৃষি, ব্যবসা এবং আর্থিক বা সামাজিক যেকোন এক বা একাধিক বিষয়ে বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জন করা উচিত। সেই অনুযায়ী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা উচিত। এভাবেই সিভিল সার্ভিসে প্রয়োজনীয় পেশাদারিত্ব গড়ে তোলা যায়। 

	পেশদারিত্ব কি? ফুল্টন কমিটি পেশাদারিত্বের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন সেগুলো সরকারী চাকরীর বিভিন্ন কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য জরুরী। একটা হল নিজের কাজে দক্ষ হওয়া- দক্ষতা যা প্রশিক্ষন ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আসে। আর একটি হল কোন বিষয় সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান ও গভীর পরিচিতি থাকা যা একজন মানুষকে এর ধারনার সংগে সহজে মানিয়ে নিতে সমর্থ করে।  উভয়ই উদয় হয় এবং উচ্চ মানের জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রামের জন্য নতুন করে বলপ্রয়োগ করে। সরকারি কাজ এই গুন গুলো  শুধুমাত্র সাধারন ভাবে পরিচিত পেশার সদস্যদের কাছেই দাবি করে না বরং পরিষেবার সকল পর্যায় ও অংশের কাছে দাবি করে। 

	পেশাদারিত্বের এই বৈশিষ্ট গুলো ইতমধ্যেই সিভিল সার্ভিসে কিছু পরিমানে বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমানের কাজ জন্য এগুলোর এখনকার থেকে আরো অনেক বেশি উন্নয়ন দরকার। ফুল্টন কমিটির মতে সেবার প্রধানত দুই ধরনের পেশাদারিত্ব দরকার। প্রথমত তাদের পেশাদারিত্ব যাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রয়োগ করার অনেক গুলো পেশাগত সুযোগের একটি সরকারি চাকরী। এই শ্রেনীতে আছেন স্থপতি, আইনজীবি, ডাক্তার, প্রকৌশলি, বিজ্ঞানী, হিসাব্রক্ষক, অর্থনীতিবিদ, ড্রাফটসম্যান, টেকনিশিয়ান এবং আরো অনেকে। এদের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন ড্রাফটসম্যান ও টেকনিশিয়ানের চাকরীতে যোগদানের পর দক্ষতা অর্জন ও উন্নয়ন করতে পারে। সিভিল সার্ভিসের এই অংশ গুলো ‘বিশেষজ্ঞ’ হিসেবে পরিচিত। 

	দ্বিতীয় ধরনের পেশাদারিত্ব, যেটার আরো বেশি সতর্কতার সাথে উন্নয়ন দরকার সেটা হল প্রশাসন ও কার্যনির্বাহী স্তরের সেই সকল সদস্য যারা নিজেদের কে “সাধারন কর্মচারী” হিসেবে গন্য করে। সাধারন কর্মচারীরা প্রায়শই এক চাকরী থেকে অন্য চাকরী এবং এক মন্ত্রনালয় থেকে অন্য মন্ত্রনালয়ে স্থানান্তরিত হয়, এবং সেজন্য তারা সরকার পরিচালনা এবং  মন্ত্রনালয় ও সংসদের কাজে দক্ষতা অর্জন করে। কিন্তু পুর্ন পেশাদারিত্ব অর্জনে ব্যার্থ হতে পারে যেটা এখন তাদের কাজের দাবি। তারা গভীর ভাবে কোন বিভাগ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করে না এবং এমনকি বিভাগীয় কাজের সাধারন পরিধি সম্পর্কেও জ্ঞান রাখে না। অনেক সময় তাদেরকে সেই সব বিষয়ে পরামর্শ দিতে হয় যা তারা ভালভাবে জানে না অথবা এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয় যার গুরুত্ব তারা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না।











(1) 	Report of the (Fulton) Committees, op. cit., Para-46, P. 19-20. 
(2) 	Ibid., Para-47, p. 20. 
(3) 	Ibid., Para-32, P. 16. 
(4) 	Ibid., 			ara-35,			P.		16.			(1)
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এর কিছু ভয়াবহ পরিণাম রয়েছে। যেমন এই ধরণের ব্যাপার গুলো বাজে নীতিনির্ধারণের দিকে পরিস্থিতিকে ঠেলে দেয়। এটা প্রশাসনিক এইসব নীতির মৌলিক মুল্যায়নের প্রতিপালনকে বাধাগ্রস্ত করে। এটি প্রায়শই প্রণীত নীতিগুলো বাস্তবায়নে অপরিপক্ব ও ভুল  পদ্ধতি বেছে নিতে বাধ্য করে। সার্ভিসের ভেতরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পরামর্শের উৎস গুলোর সাথে ফলপ্রসূ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় ব্যাঘাত ঘটায়। ফুলটন কমিটির সুপারিশ সমূহ সাবধানতার সাথে বিবেচনা করা উচিত।
সংক্ষেপে বলতে গেলে, যে ধরণের সিভিল সার্ভিস বাংলাদেশে প্রচলিত আছে তা থেকে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় যে এখন সিভিল সার্ভেন্টকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য সমসাময়িক সমস্যা গুলোর মোকাবেলা করার ক্ষমতা থাকতে হবে। সরকারী কর্মকান্ড দিন দিন কাজের ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী আরো জটিল থেকে জটিল তর হচ্ছে। সরকারী কাজের প্রকৃতি বিচার করলে সেই কাজের যোগ্য হওয়ার জন্য সিভিল সার্ভেন্টদের মধ্যে যোগ্যতার তুমুল প্রতিযোগীতা প্রয়োজন। সিভিল সার্ভেন্টদের সমগ্র দেশে নানা ব্যাপারে  দেশের স্বার্থ এবং মতামত সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। সেই সাথে দেশের বাইরের নানা উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা রাখা জরুরী। নতুন জ্ঞানের দ্রুত বর্ধন সম্পর্কে তাদের ভালো ধারণা রাখতে হবে তা প্রয়োগ করার কৌশল আয়ত্ত্ব করতে হবে। বাংলাদেশী সিভিল সার্ভেন্টদের কৃষিবিজ্ঞান, সহায়তা,  শিল্প ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা বাণিজ্য, অঞ্চল বাণিজ্য, ব্যাংকিং, বীমা, জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা,  সাধারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা, গণমূলধন যোগান, গৃহায়ন, নগর এবং দেশ পরিকল্পনা, শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা, শিল্প সম্পর্ক, ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা, অপরাধ এবং কর্তব্যে অবহেলা সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা জরুরি। তাদেরকে বিভিন্ন ধরণের আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে কারবার করতে হবে।
এই প্রত্যেকটি কাজের ধরণেই একটি দ্রুত বর্ধমান  জ্ঞানের ভান্ডার রয়েছে। আমাদের প্রশাসকদের ভবিষ্যতে অবশ্যই তার প্রশাসনিক পরিধি এবং তার প্রশাসনিক দায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ন যথেষ্ট মৌলিক ধারনা ও জ্ঞান অর্জন করতে হবে হোক সেটা সামাজিক,  অর্থনৈতিক,  শৈল্পিক, কৃষিজাত কিংবা আর্থিক। প্রশাসকের অবশ্যই তার প্রশাসনিক কর্মকান্ডের ধরণ অনুযায়ী তার কার্যক্ষেত্রের কাজের ধারা, পদ্ধতি এবং উন্নয়ন প্রবণতা সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা জরুরী। 
বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসে কাজের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব আনার জন্য সিভিল সার্ভিসকে নিম্নোক্ত পেশাদারী ভাগে ভাগে করা জরুরী :
· অর্থনৈতি কপ্রশাসন
· শৈল্পিক প্রশাসন
· কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন প্রশাসন
· সমাজ ও শিক্ষা প্রশাসন
· ব্যবসায়িক প্রশাসন
· কর্মী প্রশাসন
· মূলধণ প্রশাসন
· প্রতিরক্ষা প্রশাসন ও আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা
· পরিকল্পনা
এই সকল বিশেষায়িত কাজে যোগদানকারী প্রত্যেক কর্মীকে অবশ্যই স্পেশাল ট্রেনিং প্রাপ্ত হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রেক্ষাপট তৈরী করতে হবে। এই সকল বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানাবলী আসলে পর্যাপ্ত পড়াশোনা এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক বিষয়াদির দীর্ঘ সময় ধরে অনুশীলনের মধ্য দিয়েই আসে, অন্তত কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন প্রতিশ্রুতি-একটি পেশাদার প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্র যথেষ্ট দীর্ঘ সময়।
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এইসকল পেশাদারী ভাগে জ্ঞান এবং দক্ষতা যেসকল বিষয়ের মধ্য দিয়ে আসে তা নিচে ব্যাখ্যা করা হল :

(ক) আর্থিক প্রশাসন :
মূদ্রানীতি, ব্যাংকিং এবং মূলধন প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিদেশী সহায়তা এবং বৈদেশিক মুদ্রা, আয়ের সম্পর্কিত সমস্যাবলী, বেতন এবং মূল্য।

(খ)শৈল্পিক প্রশাসন :
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিল্প অনুমোদন, টেকনিক্যাল জ্ঞান এর আমদানি, এছাড়াও আয়ের সম্পর্কিত সমস্যাবলী, বেতন এবং আয় এর অন্তর্ভুক্ত।

(গ) কৃষিজাত ও পল্লী উন্নয়ন প্রশাসন :
পল্লী সহায়তা, সামাজিক উন্নয়ন, সেচ প্রকল্প, পল্লী বিদ্যুতায়ন, কৃষিবিজ্ঞান, কৃষি অর্থনীতি এবং পল্লী সমাজবিজ্ঞান।

(ঘ) সামাজিক ও শিক্ষা প্রশাসন :
শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা, নগরায়ন, শ্রমিক উন্নয়ন এবং শিল্পজাত সম্পর্ক, কারখানা ও শ্রমিক পরিদর্শন, তথ্য ও সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা।

(ঙ) ব্যবসায়িক প্রশাসন :
মূলনীতি, পদ্ধতি, বড় পরিসরের ব্যবসার প্রশাসন পদ্ধতি যেমন সাধারণ সহায়তা, ট্রেডিং করপোরেশন, পাট বাণিজ্য কর্পোরেশন।

(চ) কর্মী প্রশাসন :
ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ যার মধ্যে কাজ সম্পর্কিত পড়াশোনা, গ্রেডিং, পোস্ট এর যাচাই বাছাই, সংগঠন ও পদ্ধতি, বাছাই পদ্ধতি, ট্রেনিং ও ক্যারিয়ার ব্যবস্থাপনা, স্টাফ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, উদ্বুদ্ধকরণ, নীতি ও কর্মী সহায়তা প্রদান।

(ছ) মূলধন প্রশাসন :
লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণ, বাজেট প্রক্রিয়াকরণ এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, পারফরম্যান্স বাজেট, লাভ, আয়কর প্রদান ইত্যাদি।

(ঞ) প্রতিরক্ষা প্রশাসন ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা :
ইন্টেলিজেন্স, স্ট্র্যাটেজি ও ট্যাকটিকস সম্পর্কে ধারণা, লজিস্টিকস, অস্ত্রপাতি, অস্ত্রপাতির বিশ্লেষণ, নিরাপত্তা শিল্প, নিরাপত্তা গবেষণা এবং উন্নয়ন ইত্যাদি।

(ট)  পরিকল্পনা :
চাহিদা এবং রসদের পরিমাপ এর উপর আলোকপাত, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মডেল, ইনপুট-আউটপুট অনুপাত, আভ্যন্তরীন সেক্টরের ভারসাম্য, প্রজেক্ট এবং স্কীমের লাভ ক্ষতি বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা পদ্ধতি, উন্নয়ন নীতি এবং ফিডব্যাক নেয়ার পদ্ধতি, ফলাফল যাচাই, অপারেশন রিসার্চ এবং সিস্টেম ব্যবস্থাপনা।

যেসকল ব্যক্তিবর্গ এই ৯টি বিষয়ের জন্য নির্বাচিত হবেন তাদের সকলের মধ্যে কিছু নীতি ও ব্যবস্থাপক পর্ষদের  অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত, যা সরকারের কাছে দায়বদ্ধ এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগে বাংলাদেশ সরকার এর হয়ে উচ্চ ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পন্ন করবে।
i) Ibid., Para-39, P. 18.
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সাধারণ প্রশাসন

বর্তমান সময়ে জটিল এবং বহুবিধ প্রশাসনিক কর্মকান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সি এস পি এবং প্রথম শ্রেনীর সিভিল সার্ভিসে সুযোগ ও উপকরন তুলনামূলক ভাবে সীমিত। তারপরও যেখানে সুসংগঠিত সার্ভিস সমূহ পাওয়া দূরূহ সেখানে এটি বিভিন্ন পদের জন্য  উপকারী ও ভালো উপাদান সরবরাহ করতে পারে। বিশেষ করে যেসব কর্মকান্ডের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, সেসব ক্ষেত্রে এই সার্ভিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সিভিল সার্ভিসের সকল উদ্দেশ্যের সদস্যদের জন্য কোন একটি নির্দিষ্ট কর্ম ক্ষেত্র তৈরী করা যেতে পারে। এর মাঝে রাজস্ব প্রশাসন, শাসন সংক্রান্ত কর্মকান্ড এবং অন্য কার্যসেবার অফিসার দ্বারা পরিচালিত ক্ষেত্র বাদে রেগুলেটরি কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এরকম পদের উদাহরণ হল এসিস্ট্যান্ট ডেপুটি কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, ডিরেক্টর অফ সিভিল সাপ্লাই, ডিরেক্টর অফ সেটলমেন্ট, ডিরেক্টরস অফ ল্যান্ড রেকর্ডস, রাজস্ব সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, বিভাগীয় কমিশনার ইত্যাদি।

প্রশাসক বিভাজন এর নীতিটি এমন হওয়া উচিত যাতে প্রশাসকগণ এর তাদের কাজের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনে সুবিধা হয়। প্রতিটি গ্রুপে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝা পড়া, জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার চাহিদা তাদের দায়িত্বের ধরন অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে। পোস্ট এর দায়িত্ব যত বেশি, দায়িত্ব পালনকারীদের মধ্যে বোঝা পড়া তত বেশি হওয়া জরুরী। পেশাদারিত্ব সিনিয়র কিংবা জুনিয়র সকল স্তরে থাকতে হবে। এর মানে যে পর্যায়েই হোক না কেন, প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও যথাযথ প্রচেষ্টা নিশ্চিত করা জরুরী।

অর্থনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক  এবং সামাজিক প্রশাসকদের মূল উদ্দেশ্য  বিজ্ঞানি, প্রকৌশলী, সামাজিক বিজ্ঞানীদের বিশেষ জ্ঞান অনুকরন করা নয় এবং বিজ্ঞানি, প্রকৌশলী, সামাজিক বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য।বরং প্রশাসকদের তার নিজের কাজের ব্যাপারে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন এবং পরবর্তীতে সেটা নিজের কাজে প্রয়োগ করে কাজের সাথে নিজের একটি ভালো সম্পর্ক ও বোঝাপড়া নিশ্চিত করা  যাতে ওই কাজে প্রশাসক থেকে তার সেরা প্রচেষ্টাটি পাওয়া সম্ভব হয়।

সরকারি কর্মকান্ডের বিভিন্ন স্তরে কর্মকান্ডের বিষয়ে বিশেষ ট্রেনিং প্রদানে সুবিধা প্রদান করার জন্য বাংলাদেশের প্রশাসনিক সার্ভিস এর সদস্যদের কর্মস্তর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট অনুযায়ী নিশ্চিত করা উচিত। একদম উপরের স্তরে প্রশাসকদের এমন একটি দল থাকা উচিত যাদের সাধারন প্রশাসনে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে, দূরদর্শিতা আছে, প্রশাসনের পুরোক্ষেত্র সম্পর্কে বিস্তৃত ধারনা আছে, উদার দৃষ্টিভঙ্গী আছে, এক কথায় যারা বিশাল প্রশাসন সংস্কৃতির সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত।

কর্মী প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা 

কর্মী প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রধান সমস্যা হচ্ছে সরকার অতীতে এই প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়নি। প্রশাসনে মানুষের উপস্থিতির গুরত্ব সমগ্র বিশ্বে যথেষ্ট যত্ন সহকারে সমাদৃত। মানব সম্পদ, যা বর্তমানে মানব মূলধন নামে বেশি পরিচিত তা প্রকৃত ও আর্থিক সম্পদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করছে বলে ধরা হয়। প্রফেসর টওনির মতে, মানব সম্পদ এখন পর্যন্ত কোন দেশের সবচাইতে দামী ও ব্যবহারোপযোগী সম্পদ। সুতরাং, এই মানব সম্পদকে কার্যকরি ও উপযুক্ত ভাবে কাজে লাগিয়ে সেরাটা বের করে আনার প্রচেষ্টা তরান্বিত করতে হবে।
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নিয়োগ পদ্ধতি, প্রশাসক ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে পেশাদারিত্বের উন্নয়ন, একটি বৈজ্ঞানিক কর্ম ব্যাবস্থাপনা, কর্মীদের প্রশিক্ষন ও নিয়োগ এবং ব্যাপক বিভাগীয় কার্যকারিতার প্রচার কর্মক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় ব্যাবস্থাপনার কাছে আরো বেশি কিছু  দাবী করবে । লোকবলের অবিরত সমন্বয় এবং পরিবর্তিত কার্যপদ্ধতির প্রয়োগ অবশ্যই একটি যৌথ দায়িত্ব, যা কেন্দ্রীয় ব্যাবস্থাপনা এবং স্বতন্ত্র বিভাগসমূহ উভয়ের উপর বর্তায়, তবে কেন্দ্রীয় ব্যাবস্থাপনার সেসকল ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব থাকা আবশ্যক যাতে সমগ্র সরকারী কর্মক্ষত্রের স্বার্থ প্রভাবিত হয় । কেন্দ্রীয় ব্যাবস্থাপনার মৌলিক কর্তব্যসমূহ হওয়া উচিৎঃ

(১) বিভাগসমূহের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়োগ পদ্ধতির নীতি নির্ধারন করা;
(২) বিভাগীয় কাজের পরিবর্তন ও উন্নয়ন এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও কাঠামো পর্যালোচনায় বিভাগসমূহকে উৎসাহ প্রদান ও সহায়তা করা;
(৩) প্রয়োজনীয় লোকবলের পরিমাণ ও দক্ষতা উভয়ই নির্ধারন, এই প্রয়োজনীয়তাসমূহ কিভাবে পরিপূর্ণ হবে তা বিভাগসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন, নতুন নিয়োগ এবং আভ্যন্তরীন স্থানান্তরকরনে আবশ্যকীয় সাধারণ সেবাসমূহ প্রদান করা;
(৪) বিভাগীয় কাজে নতুন নিয়োগের জন্য বিভাগসমূহের পরামর্শে দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা স্থির করা;
(৫) পারিশ্রমিক, পেনশন এবং কর্মক্ষেত্রের অন্যান্য শর্তসমূহ নির্ধারন করা;
(৬) বিভাগসমূহের পরামর্শে প্রশিক্ষন নীতি নির্ধারন, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষন কার্যক্রম পরিচালনা, বৈদেশিক প্রশিক্ষন, বিভাগসমূহের মধ্যে উদ্দীপ্তকরণ ও প্রদর্শক প্রশিক্ষন এর আয়োজন করা;
(৭) সকল পর্যায়ের সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাময় সদস্যদের কর্মক্ষেত্রে পেশাগত অগ্রগতির উন্নয়ন , বিশেষত একে অপরের সাথে সহযোগিতা ও বিভাগসমূহকে এসকল উন্নয়ন এর ব্যাপারে শিক্ষাদানের পথ প্রদর্শন এবং ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনা করা;
(৮) বিভাগসমূহের মধ্যে এবং কর্মক্ষেত্রে ও বহিঃস্থ কর্মসংস্থান উভয়ের মধ্যে সক্রিয়তা/গতিশীলতার উন্নয়ন করা;
(৯) সকল ধরণের উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে উচ্চপর্যায়ে ( যেমন- শীর্ষস্থানীয় নীতি ও ব্যাবস্থাপনা শাখা ) আলোচনা এবং বিভাগসমূহের মধ্যে উক্ত শাখা ও নিম্নপর্যায়ে স্বতন্ত্র পদক্ষেপ উত্থাপনের উদ্যোগ নেয়া;
(১০) প্রধানমন্ত্রীকে উপদেশ প্রদানঃ-
(ক) উপসচিব এবং উচ্চপর্যায়ের বেতন স্তরে নিয়োগ; এবং
(খ) বিভাগসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী শাখা;
(১১) সাংগঠনিক কার্যপদ্ধতির নতুন ক্রমবিকাশ চর্চা, ব্যাবস্থাপনা কৌশল ও দাপ্তরিক যন্ত্রপাতি এবং কর্মক্ষেত্রের সর্বত্র এর ব্যাবহার উন্নীত করা।

কর্মজীবন ব্যাবস্থাপনার জন্য
একজন মানুষের কর্মজীবনের প্রথম দিকে তিনি সেই বিশেষজ্ঞ শ্রেনীর মধ্যে অবস্থান করতে চান যার জন্য তিনি প্রশিক্ষিত হয়েছেন। তবে এটা আবশ্যক নয় যে তিনি একই বিভাগে একটি পদেই থেকে যাবেন; তার পদ এবং সম্ভবত বিভাগসমূহের মধ্যে স্থানান্তর হওয়া উচিত তবে স্বাভাবিকভাবেই তার বিশেষজ্ঞতার সীমার মধ্যে । প্রশাসক যতদূর সংশ্লিষ্ট থাকবে, তাহলে বর্তমানের তুলনায় কম দ্রুত বিরতিতে তার পদ পরিবর্তন করা উচিত।
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বর্তমানের তুলনায় কম দ্রুত বিরতিতে তার পদ পরিবর্তন করা উচিত । যখন পেশাগত নমুনায় বড় ধরণের বৈচিত্র্য থাকবে, তখন পেশাগত ব্যাবস্থাপনার মূলনীতি হওয়া উচিত বিশেষজ্ঞতা সীমার মধ্যে এবং একে অপরের সাথে সম্পর্কিত কর্মকান্ডের ক্ষেত্রের মধ্যে প্রগতিশীল উন্নয়ন । যখন কর্মক্ষেত্রের চাহিদা প্রথমে আসা আবশ্যক, তা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ব্যক্তির ইচ্ছাকে বর্তমান সময়ে প্রতীয়মান স্বাভাবিক রীতির চেয়ে আরও ইতিবাচক বিবেচনায় নেয়া উচিত । সকল শ্রেনীর বেসামরিক কর্মী- সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ এর মধ্যে কর্মী ব্যাবস্থাপনার উপর বর্ধিত লক্ষ্য এবং স্বতন্ত্র কর্ম পরিকল্পনা প্রয়োগ করা উচিত ।


পদোন্নতি
ফুলটন কমিটির পর্যবেক্ষন অনুযায়ী, “সঠিক সময়ে সঠিক পদন্নোতি কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে পূর্ণ প্রতিভা তৈরি প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অংশ”। নতুন পদন্নোতি পদ্ধতির প্রয়োজনীয় ভিত্তি স্থাপনের জন্য যেসকল সমন্বিত পদমর্যাদা কাঠামো বাঞ্ছনীয়ঃ
(১) একজন ব্যক্তির তার পদে কর্মক্ষমতার মানের উপর ভিত্তি করে পদন্নোতি প্রদান করা উচিত ।
(২) ব্যক্তির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা আরো প্রত্যক্ষভাবে এবং উচ্চ পর্যায়ে একটি নির্দিষ্ট পদের প্রয়োজনীয়তায় বিশেষভাবে সংযুক্ত হতে পারে ।
(৩) পদোন্নতি পর্ষদসমূহ উচ্চতর পদের জন্য প্রার্থীকে বিবেচনা করতে পারেন, শুধুমাত্র তাদের বিশেষীকরণ ক্ষেত্রের মধ্যেই নয়, কিন্তু এছাড়াও ব্যবস্থাপনা পদে যেখানে তাদের বিশেষ জ্ঞান উপযোগী হতে পারে ।
(৪) সবার জন্য আরো বেশি নিরপেক্ষ পদোন্নতির সুযোগ থাকবে কারণ সঠিকভাবে কর্মক্ষমতাকে বিবেচনায় নেওয়া হয় এবং একটি বিশেষ শ্রেণীর সদস্যপদের চেয়ে ব্যক্তির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে নির্বাচন করা হয় ।
(৫) সক্ষম ব্যক্তি পদমর্যাদাক্রম এড়িয়ে যেতে পারেন ।
(৬) যেখানে জ্যেষ্ঠতা মূল্যবান অভিজ্ঞতা প্রদান করে, সেখানে তার যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। এটি ভুলে গেলে চলবে না যে জ্যেষ্ঠতা কখনো কখনো প্রাচীনত্বের সমার্থক । কর্মক্ষমতা, যোগ্যতা ও মেধা পদোন্নতির প্রধান ভিত্তি হওয়া উচিত ।


নতুন বেসামরিক চাকুরী বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাবস্থাপনার কর্মসমূহ কার্যকরভাবে পালনেরে জন্য বেসামরিক চাকুরী বিভাগ পরিচিতিতে একটি নতুন বিভাগ তৈরী করা উচিত । এই কাজসমূহের সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন নির্ভর করে একটি শক্তিশালী, সক্ষম, যোগ্য এবং উদ্যমী প্রশাসনের বিবর্তনের উপর যা নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য অপরিহার্য । বাংলাদেশে যার অভাব নিশ্চিতভাবেই রয়েছে । রাজনৈতিক নেতা ও জনগনের একটি অতিশয় উন্নত প্রশাসনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করা আবশ্যক । অতীতে কর্মীদের প্রশাসন ও ব্যাবস্থাপনার উল্লেখযোগ্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর প্রতি কখনোই পর্যাপ্ত মনোযোগ প্রদান করা হয়নি । সরকারে সম্প্রসারিত কর্মকান্ডে একটি সুচিন্তিত কার্যকর পদক্ষেপ এর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরী, বিশেষত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে, যার ফলে সমগ্র বেসামরিক কর্মক্ষেত্রে ক্রমবর্ধিত চাপ প্রদান করবে । এই বিভাগের কর্মীদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে । যা অন্য কোন সংজ্ঞায় আলোচনা করা হবে ।			
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সময় এবং পরিসর আমাদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা- নিয়োগ, প্রশিক্ষন, শৃঙ্খলা এবং আচরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অনুমতি প্রদান করেনা । শুধুমাত্র মেধাই নিয়োগের ভিত্তি হওয়া উচিত । সরকারী কর্মকমিশনের দ্বারা পরিচালিত উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামুলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সকল শাখা হতে প্রথম শ্রেণীভুক্ত মেধাবীদের নিয়োগ করা উচিত । সনাতন পদ্ধতি বাদে, ব্রিটেনের মত দ্বিতীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে । সবশেষে, নিয়োগপ্রাপ্তদের মান ব্যাপকভাবে নির্ভর করে দেশের শিক্ষামানের উপর । স্বাধীনতার পর সরকারের উচিত উপযুক্ত কর্মীর তীব্র স্বল্পতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে অবিলম্বে বেসামরিক চাকুরীর বাইরে বিভিন্ন পেশা হতে বেশ ভালো সংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করা । এ ধরনের বিকল্প নিয়োগ একটি চুক্তি ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হবে । বাংলাদেশ সরকার হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষন ব্যাবস্থা প্রাণহীন, উৎসাহশুণ্য ও অসম্পূর্ণ । ফ্রান্সের ‘Ecole National d’ Administration’ ( National School of Administration ) যে নীতি ও পদ্ধতির উপর নির্মিত তার উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষন পদ্ধতি স্থির করা উচিত । আচরণ ও শৃঙ্খলার মর্মার্থ হওয়া উচিত ন্যায়বিচার, সমতা ও সততা । বেতন কাঠামো যৌক্তিক ও দেশের বিরাজমান অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকা উচিত । সর্বোচ্চ বেতন এবং সর্বনিম্ন বেতন মধ্যে হাস্যকরভাবে অর্থহীন এই ব্যবধানকে কমিয়ে আনতে হবে । নিম্নস্তরে বেতনের পরিমাণ জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম মজুরী হতে হবে । স্বাধীনতার অব্যবহতি পরেই বছর দুয়েকের জন্য সর্বোচ্চ মাসিক বেতন ১,৫০০.০০ টাকার বেশী হবেনা । অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে, ধারণা করা হয় , অর্থনীতি, এই সময়ের মধ্যে পুনরূজ্জীবিত হয়ে উঠবে, এবং এই সময়ের শেষে বেতন কাঠামোর সম্পূর্ণ বিষয়টি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় একটি উচ্চ-ক্ষমতাপ্রাপ্ত বেতন কমিশন দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করা হবে । দুর্নীতি ও বিভিন্ন ধরণের অপকর্ম কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে হবে । ইউ.এস.এ. এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দুর্নীতি সম্পর্কিত সাম্প্রতিক বিশ্লেষণে দেখা যায় এর ব্যয় অত্যাধিক । এই ক্রমবর্ধমান সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হবে ।


প্রশাসনিক সংগঠন
        সচিবালয়
প্রশাসনিক সংগঠনের কর্মশক্তির মূলকেন্দ্র হচ্ছে সচিবালয়, যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালা প্রসূত হয়, পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, রূপায়িত করা হয় এবং অধিদপ্তরের মধ্যে বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে, সংযুক্ত কার্যালয়, বিভাগ, জেলা, মহকুমা, থানা ও গ্রামে জারি করা হয় । এটা বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপকরণ হবে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল সরকারী কার্যকলাপের বিভিন্ন বিষয় পরিচালনা করার জন্য দায়বদ্ধ হবে । সচিবালয়ে সরকারের সকল নীতি প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন করা হয় ।
এখন, সচিবালয়ের দুটো প্রধান স্তর রয়েছে- কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক । বাংলাদেশে শুধুমাত্র একটিই প্রধান সচিবালয় থাকবে, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার সচিবালয় । প্রাদেশিক সচিবালয় এর সঙ্গে জড়িত থাকবে । আলাদা করে প্রাদেশিক সচিবালয়ের কোন প্রয়োজন থাকবে না । বৃটিশদের সময়কালে, সচিবালয় বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিল, প্রতিটি বিভাগ একটি নির্দিষ্ট বিষয় তদারকি করত, গভরনর জেনারেল এর কার্যনির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য মন্ত্রীর কার্যভার গ্রহন করত । ১৯৪৭ এ ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিভাগসমূহের নতুন নামকরন করা হয় মন্ত্রণালয় এবং প্রদেশগুলোতে সচিবালয় বিভাগ নামে পরিচিত ছিল । বাংলাদেশে সচিবালয় সংগঠিত ও স্থাপিত হবে মন্ত্রণালয়ে, নির্দিষ্ট বিষয় বা বিষয়সমূহ তদারককারী একজন মন্ত্রীর দায়িত্বে থাকবেন যিনি জাতীয় সংসদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন ।				
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সন্তোষজনক এবং দক্ষ কার্যাবলীর ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় বা দপ্তরগুলো প্রশাসনিক কাঠামোর বৃহত্তম মহকুমা বা অংশ হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে| প্রত্যেক সুসংগঠিত সরকারব্যবস্থায় বিভিন্ন দায়িত্ব পরিচালনার ভার সুনির্দিষ্ট বিষয়ানুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা দপ্তরের উপর ন্যস্ত থাকে| 
     মন্ত্রণালয় বা দপ্তরগুলোর পাশাপাশি সরকার নিযুক্ত বা অধীনস্থ বিভিন্ন কার্যালয়গুলো  সরকারি কাজ পালন করে| মন্ত্রণালয় দ্বারা প্রণীত নীতি বাস্তবায়নের জন্য এসব কার্যালয় প্রায়োগিক পরামর্শ দিয়ে থাকে| গৃহীত নীতি বাস্তবায়নের জন্য নির্বাহিক নির্দেশনাও এই সকল প্রতিষ্ঠান দিয়ে থাকে|অধীনস্থ কার্যালয়গুলো মূলত মাঠ পর্যায়ে সরকারি নীতি বাস্তবায়নের জন্য কম -বেশি কাজ করে থাকে | যেখানে মন্ত্রণালয় থেকে সরাসরি নির্দেশনা দেওয়া থাকে না সেসব ক্ষেত্রে অথবা সরকার নিযুক্ত কার্যালয়গুলোর নির্দেশনায় এরা পরিচালিত হয়| 



                          মন্ত্রণালয় সংগঠন
বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক দায়িত্বসমূহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভাগ করে দেওয়া হবে| একটি মন্ত্রণালয় সাধারণত দুই বা ততোধিক দপ্তরে বিভক্ত থাকবে এবং একজন  মন্ত্রী তার সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন| কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক মন্ত্রণালয় একই  মন্ত্রীর অধীনে থাকবে| সাংগঠনিক একক হিসেবে মন্ত্রণালয়ে একজন সচিব এবং সচিবালয়ে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন অংশ অন্তর্ভুক্ত থাকবে| বাংলাদেশ সরকারের একজন সচিব মন্ত্রণালয়ের কার্যকরী এবং প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন| সচিবের কাজ চার ধরণের (ক)তিনি প্রশাসনিক এবং নীতি সংক্রান্ত সকল বিষয়ে মন্ত্রীর প্রধান পরামর্শক, (খ)তিনি তাঁর মন্ত্রণালয়, তৎসংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও আর্থিক অবস্থার জন্য দায়ী, (গ) মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদীয় কমিটির নিকট তিনি আর্থিক পরিস্থিতির বিবরণ দিবেন, (ঘ) অবশেষে, প্রধান দাপ্তরিক কর্মকর্তা হিসেবে দাপ্তরিক সকল ব্যয়  তিনিই তদারক করবেন| 

      যখন মন্ত্রণালয়ের কাজ সচিবের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার  বাইরে চলে যাবে তখন একজন যুগ্ম সচিবসহ  এক বা একাধিক শাখা প্রতিষ্ঠা করা হবে অথবা প্রত্যেক শাখার দায়িত্বে একজন অতিরিক্ত সচিব থাকবেন| এক্ষেত্রে যুগ্ম সচিব বা অতিরিক্ত সচিব সচিবালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন|

       মন্ত্রণালয়ের কাজ দ্রুত এবং ত্বরিত গতিতে সম্পাদনের জন্য একে বিভিন্ন বিভাগ, শাখা এবং সেকশনে ভাগ করা হয়েছে | প্রত্যেক বিভাগে একজন উপ সচিবের নিয়ন্ত্রণে দুটি শাখা থাকে| প্রত্যেক শাখার দুটি উপশাখা থাকবে একজন নিম্ন সচিবের নিয়ন্ত্রণে| উপশাখায় সেকশন কর্মকর্তার অধীনে কিছু সংখ্যক দাপ্তরিক কর্মচারী, ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন কেরানি, মুদ্রলিখক, রোজনামচা লেখক থাকবে| নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে উপ সচিব বা নিম্ন সচিব সরাসরি মন্ত্রীর নিকট দাবি পেশ করতে পারবেন| কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যুগ্ম সচিব বা সচিব বা উভয়ের উপস্থিতি আবশ্যক| 

                                                       সচিবালয়ের নকশা
সচিবালয়ের নকশা নিম্নে দেওয়া হল:
সচিব
           অতিরিক্ত সচিব                                                                                                          যুগ্ম সচিব
           যুগ্ম সচিব                                                                                                                       উপ সচিব
             উপ সচিব                                                                                                                    নিম্ন সচিব
             নিম্ন সচিব                                                                                                                  সহকারী সচিব
            সহকারী সচিব                                                                                                            সেকশন কর্মকর্তা
            সেকশন কর্মকর্তা.  
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    প্রতিষ্ঠানসমূহের মানদণ্ড
 সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ মূলত পদক্রম বা কলেজিয়ামের ভিত্তিতে গড়ে উঠে| পদক্রম ভিত্তিতে যে প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে উঠে সেখানে উচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত ঊর্দ্ধতন- অধস্তন সম্পর্ক মেনে চলতে হয়| অধিকাংশ মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলো পদক্রম ভিত্তিতেই গড়ে উঠে| এর ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় দিকই আছে| এটি উপর থেকে নিচ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠা নিশ্চিত করে| পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের কাজের সাথে সমন্বয় করে কাজের গতি ত্বরাণ্বিত করে|এটি দুটি ধারায় কাজ করে| উদাহরণস্বরূপ সেকশন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ে তাঁর দায়িত্বাধীন অংশ সহকারী সচিবের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন  যেহেতু পদক্রম অনুযায়ী সহকারী সচিবের অবস্থান এক স্তর উপরে| তেমনি সহকারী সচিব এবং মন্ত্রণালয়ে তাঁর অধীনস্থ শাখা উপ সচিবের দায়িত্বাধীন| উপ সচিব ও তাঁর দায়িত্বাধীন শাখা যুগ্ম সচিবের নিকট দায়ী থাকবেন| যুগ্ম সচিব এবং তাঁর মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেবেন মন্ত্রণালয়ের উচ্চতর পদমর্যাদাশীল সচিব| এর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব বণ্টন      এবং সঠিক  স্থানে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর হয়| এর পাশাপাশি প্রতি স্তরে দায়িত্বশীল প্রতিনিধি তৈরি হয়| যেকোন বড় প্রতিষ্ঠানের জন্য পদক্রম অপরিহার্য| স্বায়ত্ত্বশাসিত বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও এটি সমানভাবে প্রযোজ্য|             
       পদক্রমে যিনি সর্বোচ্চ পদমর্যাদায় আসীন তাঁর উপর সুবিশাল দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে| এখানেই মূলত সমস্যা সৃষ্টি হয়|  এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে এক নতুন ধারণার জন্ম হয় যার নাম হল “নিয়ন্ত্রণের বিস্তৃতি”|যেসব প্রতিষ্ঠানে বহু কর্মচারী নিয়োজিত তাদের পরিচালনার ভার যেন কেবলমাত্র নির্দিষ্ট একজনের উপর ন্যস্ত না থাকে সেটাই এ ধারণার সারকথা| এই সিদ্ধান্তের পেছনে কিছু অপরিহার্য কারণ রয়েছে, (ক) সীমাবদ্ধ শারীরিক সামর্থ্য, (খ) সীমাবদ্ধ জ্ঞান, (গ)সময়স্বল্পতা (যেহেতু পদক্রম অনুসারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরস্পর  পরস্পরের উপর নির্ভরশীল কারণ সম্পূর্ণ কাজ সম্পাদন একটি  ব্যাপার)|
  কলেজিয়াম নীতি অনুযায়ী একটি প্রতিষ্ঠানের উচ্চতর পদমর্যাদায় আসীন সকল ব্যক্তি মোটামুটি একই ধরণের ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হবেন| এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হল বৃটিশ মন্ত্রণালয়| সেখানে সকলেই সহকর্মী, কেউই ঊর্দ্ধতন বা অধস্তন নয়| যদিও প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান সকলের পূর্বে|এছাড়াও পরিষদ বা কমিশন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানও আছে যেমন- সরকারি পৌরসভা বা পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য সভা| 
   
    সারা পৃথিবী জুড়ে অধিকাংশ মন্ত্রণালয়, দপ্তর, প্রতিষ্ঠান এই পদক্রম ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে| বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়|
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           কার্যবণ্টনের নীতিসমূহ
সরকারি কার্যসমূহ কোন মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত হবে তার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে|  যেমন-(ক) উদ্দেশ্য, (খ) কার্যপদ্ধতি, (গ)ভোক্তা এবং (ঘ) ভৌগলিক কাঠামো| যখন একটি প্রতিষ্ঠানের সবগুলো শাখা একই উদ্দেশ্যে কাজ করে তখন তাদের একত্র করে একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গড়ে ওঠে| একারণেই এদেরকে উদ্দেশ্যেনির্ভর প্রতিষ্ঠান বলা হয়ে থাকে যেমন-প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ইত্যাদি| এই বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর ভিত্তি করেই সারা পৃথিবী জুড়ে অধিকাংশ মন্ত্রণালয়গুলো গড়ে উঠে| যারা একই উপকরণ নিয়ে একই উদ্দেশ্যে কাজ করে তাদেরকে কার্যপদ্ধতি অনুযায়ী একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনা হয়| এভাবে একটি মন্ত্রণালয়ের কার্যপদ্ধতি সমন্বয় করা হয়| উদাহরণস্বরূপ, পূর্ত মন্ত্রণালয় প্রকৌশলীদের এবং গণস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ডাক্তারদের চাকরি দিয়ে থাকে|

      ভোক্তা নির্ভর কিছু মন্ত্রণালয় আছে যারা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর জনগণের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে| যেমন- শ্রম মন্ত্রণালয়, উদ্বাস্তু মন্ত্রণালয় ইত্যাদি| যদি বিভিন্ন শ্রেণীর সকল পেশাজীবী দেশের কোন নির্দিষ্ট অণ্চলের প্রয়োজনে  একই সাথে কাজ করে থাকে তখন তাদেরকে একই নেতৃত্ব বা দপ্তরের অধীনে আনা হয়|ভৌগলিক ভিত্তিতে নেতৃত্ব এভাবেই গড়ে উঠে| যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনসে ভ্যালী নেতৃত্ব, ঘানার ভোল্টা নদী চুক্তি, অস্ট্রেলিয়ার তুষারাবৃত মারে নদী প্রকল্প ইত্যাদি|
      মন্ত্রণালয় বা দপ্তরগুলোর আয়তন নির্ধারণে আরো কিছু বিষয় ভূমিকা রাখে- সচিবের দায়িত্ব পরিচালনার দক্ষতা, কাজের সার্বিক সমরূপতা, সাংবিধানিক বিধানসমূহ এবং একটি দেশের ঐতিহ্য|
      একটি প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনে মন্ত্রীর প্রধান পরামর্শক হিসেবে সচিবের প্রশ্নাতীত অবস্থান যেমন চাপের তেমনি গুরুত্বপূর্ণ| মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং মন্ত্রীর প্রধান পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য ১৯৩৭ সালে গঠিত ম্যাক্সওয়েল কমিটি একজন কর্মকর্তার উপরেই গুরুত্ব আরোপ করে| এই কমিটির মতানুযায়ী, “মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক প্রধান এবং মন্ত্রীর পৃথক দায়িত্ব রয়েছে, দপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধি বা নীতি পালনে এ ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থাই সহায়ক হবে না”
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অতএব, একটি মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক দায়িত্বে একজন সচিব-কে রুটিন মাফিক ভারমুক্ত করে সমন্বয়ের কার্যাবলী, বিভাগীয় কার্য সম্পাদনে নিয়োগ দেয়া অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হবে। একটি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে গঠিত প্রত্যেকটি বিভাগের নেতৃত্বে একজন করে অতিরিক্ত সচিব থাকবেন। এই পুনঃবিন্যাস সচিবদের সেই সুযোগটি দিবে যার ফলে তারা নীতি নির্ধারণ ও আধপোড়া নীতি কোন পরিপক্ক বিবেচনা ছাড়া গ্রহণ রোধ করতে সময় ও মনোযোগ দিতে পারবেন।
      সেখানে অবশ্যই উপযুক্ত জনশক্তির কোন অপ্রয়োজনীয় ও পরিহার্য অপচয় হওয়া যাবে না যখন প্রশাসনের অবৈজ্ঞানিক এবং এমনকি ত্রুটিপূর্ণ সংগঠনের কারণে তীব্র সংকট দেখা দিবে।
     উপরিউক্ত বক্তব্য বিবেচনায় আনা হলে এটা মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীপরিষদ নিম্নোক্ত মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বয়ে গঠিত হওয়া উচিত: প্রতিরক্ষা, অর্থ, পররাষ্ট্র, খাদ্য ও কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প, শিক্ষা, গণস্বাস্থ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ, জ্বালানি, খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ, সমাজ উন্নয়ন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, সেচ ও বিদ্যুৎ, স্বরাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক, সংখ্যালঘু ও শরণার্থী পুনর্বাসন, তথ্য ও সম্প্রচার, শ্রম ও কর্মসংস্থান, এবং গণপূর্ত, গৃহায়ণ ও সরবরাহ, এবং সেবা ও লোক প্রশাসন
বিদ্যমান প্রাদেশিক সচিবালয় অধিদপ্তর
বর্তমানে প্রাদেশিক সচিবালয় নিম্নলিখিত সচিবালয় বিভাগ দ্বারা গঠিতঃ
(১) কৃষি, কৃষি বিপণন, সমবায়,বন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ; (২) মৌলিক গণতন্ত্র ও স্থানীয় সরকার; (৩)শিল্প এবং বাণিজ্য ; (৪) শিক্ষা (৫) অর্থ; (৬) খাদ্য; (৭) স্বাস্থ্য, শ্রম ওসমাজ কল্যাণ; (৮) হোম, পুলিশ ও আনসার, কারাগার এবং বেসামরিক প্রতিরক্ষা; (৯) তথ্যএবং জাতীয় পুর্নগঠন; (১০) আইন ও সংসদ বিষয়ক; (১১) পরিকল্পনা; (১২)রাজস্ব ও ত্রাণ; (১৩) যোগাযোগ, রেলপথ, জলপথ, এবং সড়ক পরিবহন;(১৪) পরিষেবাদি ও সাধারণ প্রশাসন; এবং (১৫) ওয়ার্কস, বিদ্যুৎ ও সেচ।
উপরে বর্ণিত এই সকল বিভাগ মন্ত্রনালয়ে পরিণত হবে।সেই সাথে, সংযুক্ত অফিসের কার্যক্রম, বিভাগ, অধিদপ্তর ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ মূলত পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে পুনরায় সংগঠিত করতে হবে।
প্রাদেশিক অধিদপ্তর
    বিদ্যমান প্রাদেশিক সচিবালয় নিম্নলিখিত অধিদপ্তরের অধীনে হয়ঃ (১)কৃষি অধিদপ্তর; (২) বিপনন পরিদপ্তর; (৩) মৎস্য অধিদপ্তর:(৪)পশু পরিদপ্তর; (৫) বনের প্রধান সংরক্ষক; (৬) সমবায় নিবন্ধক;(৭) দমকল পরিদপ্তর; (৮) প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল; (৯) শিল্প ও বাণিজ্য অধিদপ্তরের; (১০) সরবরাহ পরিদপ্তর;(১১) জনশিক্ষা পরিদপ্তর; (১২) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর; (১৩)অন্তঃশুল্ক এবং করব্যবস্থা পরিদপ্তর; (১৪) জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর; (১৫)ক্রয় সংক্রান্ত, বিতরণ ও রেশন (খাদ্য) পরিদপ্তর; (১৬) আন্দোলন এবং স্টোরেজ পরিদপ্তর; (১৭) পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ; (১৮) স্বাস্থ্য সেবা পরিদপ্তর; (১৯)শ্রম পরিদপ্তর; (২০) সমাজ সেবা অধিদপ্তর; এর (২১) পুলিশ মহাপরিচালক; (২২) কারাগার মহাপরিদর্শক ; (২৩) আনসার ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর;(২৪) E.P.R(জরুরী প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়া) পরিদপ্তর; (২৫)সর্বসাধারণ পরিদপ্তর
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(২৫) জনসংযোগ পরিচালনা পরিষদ (২৬) জাতীয় পুনর্নির্মাণ ব্যুরো (২৭) রেজিস্ট্রেশনের মহাপরিদর্শক (২৮)লিগ্যাল রিমেমব্রেন্স; (২৯) পরিসংখ্যান ব্যুরো (৩০) জমি জরিপ ও রেকর্ড পরিচালক (৩১) ত্রান ও পুনর্বাসন কমিশনার (৩২) প্রধান প্রকৌশলী; সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ (৩৩)দুর্নীতি দমন কমিশন; (৩৪) জনকল্যান কমিশন; (৩৫) যানবাহন ও যোগাযোগ কমিশন ; (৩৬) প্রধান প্রকৌশলী, নির্মাণ ও স্থাপনা। 
এই পরিচালনা পরিষদ গুলি ছাড়াও আরও অনেক সংশ্লিষ্ট অফিস আছে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এদের পুনর্গঠন করতে হবে  

পাবলিক কর্পোরেশন
দেশে বিশাল পরিমানে পাবলিক কর্পোরেশন ও বিভিন্ন অন্য স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান! এদের প্রতিটিই অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে  সুনির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত। তারা দুটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পাবলিক সংস্থা- (ক) নমনীয় কার্যনীতি (খ) অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন    
এটা তাদের অন্যান্য সরকারি বিভাগসমুহের মতো সরকারি সুনির্দিষ্ট বাঁধাধরা নিয়মনীতির বাইরে গিয়ে তাদের কর্তব্য পালনে সহায়তা করে! তাদের কর্মচারীদে ভিতর বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে আগত অফিসারেরা রয়েছেন। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই চেয়ারম্যান একজন সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তা। তারা এইসব সংস্থায় কিছুসময় কাজ করেন এবং এরপর আবার তাদের নিজের কাজে ফেরত যান। তারা এই সংস্থাসমুহের কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা রাখতে পারেন না। ফলস্রুতিতে স্বায়ত্তশাসিত এসব সংস্থার কাজ বাধাগ্রস্ত হয় এবং দেশেরও ক্ষতি হয়। এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য “ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস” নামক নতুন একটি পদের সৃষ্টি করা উচিত। তারা হবে পূর্ণকালীন অফিসার এবং এদের বাছাই সরকারি ও প্রাইভেট দুধরনের প্রতিষ্ঠান থেকেই করা হবে। অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন সরকারি করমচারিদের এই পদের পূর্ণকালীন মেম্বার হওয়া উচিত। 
পাবলিক কর্পোরেশন গুলো কতটা স্বায়ত্তশাসিত? বর্তমান পরপ্রেক্ষিতে স্বায়ত্তশাসনটা কেবল দেশেই সীমাবদ্ধ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এটা প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন হতে হবে। প্রশাসনিক অধিদপ্তরগুলির নিয়ন্ত্রন থেকে তাদের মুক্ত করতে হবে যাতে তাদের কাজকর্মে ব্যাঘাত না ঘটতে পারে। এই সংস্থাগুলির নিজেদের তহবিল ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার থাকতে হবে।     
এখনো পর্যন্ত বিদ্যমান সংস্থাগুলোয় রয়েছেঃ ১) বাংলাদেশ শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ২) বাংলাদেশ শিল্প কর্পোরেশন ৩) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৪) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ৫) বাংলাদেশ পাট বিপনন কর্পোরেশন ৬) বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ৭)বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন ৮) বাংলাদেশ পানি ও শক্তি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৯) বাংলাদেশ জাহাজ কর্পোরেশন ১০) বাংলাদেশ পথ ও পরিবহন কর্পোরেশন ১১) বাংলাদেশ অন্তর্দেশীয় জলপথ যোগাযোগ কর্তৃপক্ষ ১২) বাংলাদেশ রেলওয়ে বোর্ড ১৩) ঢাকা পানি সরবরাহ এবং নর্দমা কর্তৃপক্ষ ১৪) চিটাগং পানি সরবরাহ এবং নর্দমা কর্তৃপক্ষ  ১৫) ঢাকা ক্ষতিপুরন তহবিল ১৬) চিটাগং উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১৭) খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ 

এরই সাথে আরও কিছু কর্পোরেশন স্থাপন করা জরুরি। একজন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন এই পুনর্গঠন ও এদের কার্যবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হোক... 
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স্থানীয় প্রশাসন মৌলিক প্রতিজ্ঞাগুলো যেটির উপর স্থানীয় প্রশাসন ভিত্তি হবে: স্বাশসনের জন্য ভালো সরকার ব্যবস্থার বিকল্প নেই। আওয়ামীলীগ গ্রামীণ ও শহুরে উভয় এলাকায় পূর্ণ গণতান্ত্রিক স্থানীয় স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সকল স্তরে বড় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য একটি উন্নত, সুসংগঠিত স্থানীয় স্বশাসন অপরিহার্য। পরন্তু, শক্তিশালী, দক্ষ, এবং গণতান্ত্রিক স্থানীয় স্বশাসন, শিল্প অথবা সরকার অথবা প্রশাসনে মানুষদের শিক্ষিত করা বাদে, দেশে স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র বৃদ্ধির বিরুদ্ধে শক্তিশালী আত্মরক্ষার উপায় হওসেবে কাজ করবে। কেন্দ্র থেকে স্থানীয় এলাকায় ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণেও তারা নেতৃত্বদান করবে। কোনো রাজ্যে স্বাধীনতা থাকে না যেখানে কেন্দ্রে ক্ষমতার অতিরিক্ত একাগ্রতা থাকে। এটি গ্রামীণ জনসাধারণকেও প্রকৃত অর্থে অংশগ্রহণে উদ্ভূত করবে। আবার, তাদের দ্বারা প্রভাবিত প্রয়োজনগুলো অঙ্গীভূত করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পরবর্তীতে সেগুলো বাস্তবায়ন করা তাদের প্রধান দায়িত্ব থাকবে। আমাদের সুস্পষ্ট সত্য স্বীকার করতে হবে যে সব সমস্যার প্রকোপ কেন্দ্রীয় নয়; সমস্যার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয়য় সরকারের উপর ছেড়ে দেওয়া যা সমাজের শুধুমাত্র একটি অংশকে প্রভাবিত করবে যা সে অংশে দায়িত্বানুভূতির এবং উদ্ভাবনের অভ্যাস ধ্বংস করবে। প্রদত্ত এলাকার বাসিন্দাদের সাধারণ অভীষ্ঠ লক্ষ্য প্রয়োজন, যা শুধুমাত্র তারাই পুরোপুরি জানে। তারা অতঃপর দেখতে পাবে যে তাদের নিজেদের পরিতৃপ্ত করার ক্ষমতা তাদেরকে অনেক বেশি সুখ সৃষ্টির একটি প্রাণশক্তির গুণ প্রদান করবে তারপর ঘটনা আসবে যদি পরিতৃপ্তি যোগায়,অথবা নিয়ন্ত্রণ, ব্যতিরেকে। প্রশাসনের জন্য সবসময় স্থানীয় মতামতের প্রতি সহানুভূতিশীল ক্ষমতা সজীবকরণ অনুপস্থিত থাকে,এটি চিন্তা ও চাহিদার আত্ততা এবং অভিব্যক্তি লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হশ যা সফল সরকারের জন্য জরুরি। এটি স্থানের প্রতিভার অভাব বোধ করে। প্রশাসন from without ভালোভাবে ধিক্কারে প্ররোচিত করতে পারে কিন্তু it cannot elicil creative support from those over whom it rules. এটি করার প্রক্রিয়ার সাথে যারা জড়িত তাদের আগ্রহ জাগানোর জন্য যা করতে হবে তা হতে এর দূরত্ব অনেক। স্থানীয় স্বশাসকের অঙ্গসংগঠন পুনঃগঠন এবং পুনর্নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলো : (ক) স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্র। আওয়ামীলীগের ইশতেহারে সঠিকভাবে ইঙ্গিত করা আছে যে বিদ্যমান উপবিভাগগুলো, উপযুক্ত পরিমার্জন এবং সমন্বয়ের সাথে, জেলাতে রূপান্তরিত হবে। জনসংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক জেলা কার্যকর প্রশাসনের জন্য অনেক বিশাল। জনসাধারণ এবং কর্মকর্তাদের অনুপাত এতই বড় যে জেলাগুলো সবসময় underadministere। বেঙ্গল কমিশনের রিপোর্ট,১৯৪৩ এ এটির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।প্রত্যেক উপবিভাগ এক একটি জেলায় রূপান্তরিত হবে। প্রত্যেক থানা উপযুক্ত পরিমার্জনের সাথে উপবিভাগে রূপান্তরিত হবে। উক্ত মাপ অনেক বিলম্বিত হয়েছে। এটি অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার একটি অংশ। (খ) গণতান্ত্রিক স্থানীয় অঙ্গসংগঠন। প্রত্যেক অঙ্গসংগঠন, গ্রামীণ এবং শহুরে উভয় এলাকায়, সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে। প্রত্যেক স্থানীয় অঙ্গসংগঠন-জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড এবং পৌরসভার সদস্য সংখ্যা প্রত্যেক এলাকার ভোটার সংখ্যা নিরূপণের পরে নির্ধারিত হবে। যেখানে সম্ভব উক্ত সংগঠনগুলোর সাথে মহিলাদের যুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। নির্বাচিত সদস্যগুলো স্ব স্ব চেয়ারম্যান অথবা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবে।			
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(গ) কার্যক্রম। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমুহের কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট থাকবে। এ সম্পর্কে কিছুই স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয়  নয়। ইহা অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবর্তন করা যাইবে। কার্যাবলী অধিকন্তু নৈমিত্তিক ও উন্নয়ন নিয়ামক ইত্যাদিতে উপবিভক্ত হতে পারে। 
(ঘ) কমিটি ব্যাবস্থা। প্রতিটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের একটি সুপরিকল্পিত কমিটি থাকতে হবে। স্থানীয় কর্মকর্তাগন এই কমিটিতে সম্পৃক্ত থাকবে। 
(ঙ) আর্থিক সংস্থান। অর্থের উৎস হবে – ১) স্থানীয় করসমূহ ও অন্যান্য অর্থ-সম্পত্তি ২) সরকারী অনুদান। বিদ্যমান রাজস্বের উৎস সমূহ যত্নসহকারে পর্যবেক্ষন করতে হবে।  এবং ৩) উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড। 
(চ) স্থানীয় সরকার সেবা। ১৯৪৩ সালে সিমন কমিশন একটি সুগঠিত স্থানীয় সরকার সেবার   অভাবকে উপমহাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যাবস্থার অন্যতম প্রধান বাধা হিসেবে উল্লেখ করেন। একটি সুগঠিত স্থানীয় সরকার ব্যাবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই সেবা সংশ্লিষ্ট সকলেই স্ব স্ব স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে থাকবে। 
(ছ) থানা কমিটি। প্রত্যেক থানাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানগণকে নিয়ে থানা পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠিত হতে পারে। ইহা স্ব স্ব স্থানীয় পরিষদকে আহ্বান করতে পারে। 
(জ) স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্ক। এই সম্পর্কের মূল ভিত্তি হবে পারস্পরিক সমঝোতা, সাহায্য ও সহযোগিতা। কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত পরিষদের মধ্যে সম্পূর্নরূপে জনকল্যানে নিবেদিত একটি প্রকৃত অংশীদারিত্বের সম্পর্ক থাকবে। যেখানেই বা যখনই কোন স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত পরিষদ মারাত্মক ত্রুতিপূর্ন হবে বা গুরুতর কোন অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হবে, তৎক্ষণাৎ তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এবং অতিসত্ত্বর নতুন নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগনই তাদের ত্রুটির সাজা প্রদানের সুযোগ পাক। 
২য় অধ্যায়
প্রশাসনিক ব্যাবস্থা
সচিবালয়
বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয় নিম্নলিখিত মন্ত্রনালয়সমূহ নিয়ে গঠিত হবেঃ
১. প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়
২. অর্থ মন্ত্রনালয়
৩. পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
৪. খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রনালয়
৫. পাট মন্ত্রনালয়
৬. শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রনালয়
৭. শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষনা বিষয়ক মন্ত্রনালয়
৮. জনস্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়
৯. পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রনালয়
১০. জ্বালানি, খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়
১১. সাম্প্রদায়িক উন্নয়ন, স্বসাশন ও পল্লী গৃহায়ন মন্ত্রনালয়
১২. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
১৩. সেচ ও যান্ত্রিক শক্তি বিষয়ক মন্ত্রনালয়
১৪. আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়
১৫. পরিসেবা ও জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়
১৬. শরনার্থী পুনর্বাসন ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রনালয়
১৭. শ্রম, কর্মসংস্থান ও সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয়
১৮. তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রনালয়
১৯. কলকারখানা, গৃহায়ন ও রসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়				
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৯। পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রাণালয়
১০। জ্বালানী, খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রানালয়
১১। গৃহায়ণ,সমাজ উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রানালয়
১২। স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রানালয়
১৩। সেচ এবং বিদুৎ মন্ত্রাণালয়
১৪। আইন এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রাণালয়
১৫। সেবা এবং সাধারণ প্রশাসন বিষয়ক মন্ত্রানালয়
১৬। সংখ্যালঘু এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রানালয়
১৭। শ্রম, কর্মসংস্থান এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রানালয়
১৮। তথ্য এবং যোগাযোগ মন্ত্রানালয়
১৯। কর্মসংস্থান, গৃহায়ন ও সরবরাহ মন্ত্রানালয়
সচিবালয় এবং মন্ত্রানালয়ের বিস্তারিত কাঠামো নিম্নরুপঃ
                  ১।প্রতিরক্ষা মন্ত্রানালয়
                   কার্যক্রম এবং সংগঠনসমূহ
এই মন্ত্রানালয় সরকারের প্রতিরক্ষা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও নিরাপদ প্রয়োগের জন্য কেন্দ্রের নিকট দায়বদ্ধ।
অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীঃ
১। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরক্ষা বিষয়ক সকল কার্যাবলি সহ যুদ্ধ পূর্ববর্তি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং যুদ্ধ পরবর্তি অব্যাহত আইন জুরীদের মাধ্যমে প্রণয়ন এবং  সমাপ্তির ক্ষেত্রে নৌ গবেষণা ও নদী প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নেয়া।
২। বাংলাদেশের স্থল, নৌ, বিমানবাহিনী এবং অন্যান্য সামরিকবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ করা।
৩। সেনানিবাস গঠন, সেনানিবাসের সীমানা নির্ধারণ, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা, সেনানিবাসের সংবিধান এবং নীতিমালা প্রণয়ন।
৪। সেনা, নৌ এবং বিমানবাহিনী একসাথে তোপ কারখানার কাজ করা।
৫। প্রতিরক্ষার জন্য সম্পদ অধিগ্রহণ বা প্রদানের ব্যাপারে কাজ করা। অবৈধ দখলদারদেরকে সরকারি আবাসস্থল থেকে উচ্ছেদের কাজেও প্রতিরক্ষা বিভাগ কাজ করবে।
৬। বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিনিধিত্ব সমূহঃ
(a)  সেনা সদস্যদেরকে পেশাগত, বৃত্তিমূলক এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান।
(b) পদোন্নতি বা বিশেষ বিষয়ে পড়াশোনা বা গবেষণার জন্য 'প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান '।
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৭। সামরিক কারখানাঃ
সরকারের অন্যান্য মন্ত্রানালয়ের মত প্রতিরক্ষা মন্ত্রানালয়ও বিভিন্ন কাজ করবে। সেনা, নৌ এবং বিমান সদর দপ্তর গুলা সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীর প্রধাণদের  নিয়ন্ত্রনে কাজ করবে। "আন্তঃ পরিসেবা প্রতিষ্ঠান " নামে সংগঠনের মাধ্যমে খাদ্য সেবা প্রদানক করে থাকে তিনটি বাহিনীতেই। যা মন্ত্রানালয় থেকে সরাসরি পরিচালনা করা হয়। 
মন্ত্রানালয়টি মন্ত্রিপরিষদের একজন মন্ত্রি দিয়ে পরিচালিত হবে। তাকে একজন প্রতিমন্ত্রী এবং দুইজন মন্ত্রিপরিষদ সচিব সহায়তা করবে।
প্রতিরক্ষা বিষয়ক সকল নীতিমালা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে 
(a) সামরিক/প্রতিরক্ষা মন্ত্রিপরিষদ কমিটিঃ
এই পরিষদের সভাপতি হবেন প্রধানমন্ত্রী। অন্যান্য সদস্যরা হবেন প্রতিরক্ষা, শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্ত্রানালয়ের  সাথে স্বরাষ্ট্র, বিনিয়োগ এবং পরিবহণ ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়।
প্রতিরক্ষা পরিষদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রিপরিষদের হয়ে সামরিক সকল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখাশোনা করবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদকে প্রতিবেদন দিবে। সামরিক পরিষদের অবর্তমানে সভাপতি সিদ্ধান্ত নিবেন কার কাছে প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।
(b) প্রতি
রক্ষা মন্ত্রিপরিষদ(আন্তঃ সেবা) : প্রতিবেদন যদি গুরুত্বপূর্ণ না হয় তবে তা প্রতিরক্ষা পরিষদের মন্ত্রিপরিষদে দাখিল না করে তা প্রতিরক্ষা মন্ত্রিপরিষদ(আন্তঃ সেবা) বরাবর সিদ্ধান্তের জন্য দাখিল করতে হবে।প্রতিরক্ষা মন্ত্রিই হবেন কমিটির সভাপতি। অন্যান্য সদস্যরা হবেন সহকারী সচিব, নৌ,সেনা ও বিমান বাহিনী প্রধানদের।
(c) কর্মচারী পরিষদের প্রধানগনঃ এই পরিষদ তিন বাহিনীর সেনা বিষয়ক পেশাগত উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করবে।
মন্ত্রিপরিষদ সচিব দ্বারা এই কমিটির পূর্বোক্ত সচিব নিয়োগ হবে।
সচিবালয়ঃ
সচিবালয় কর্মকর্তারা হচ্ছেঃ
সচিব ১
যুগ্ম সচিব ২
সহকারী সচিব ৭
সহ-সহকারী সচিব ১৫
সেকশন অফিসার ২০
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মন্ত্রণালয়ের সচিবরা নিম্নলিখিত শাখায় সংগঠিত হবেন। বিভাগগুলো আবার উপশাখায় বিভক্ত : (১) অস্ত্র কারখানা শাখা (২) অ্যাডজুটেন্ট শাখা (৩) বিমান শাখা (৪) বেতন এবং পেনশন শাখা (৫) সাধারণ কর্মচারী শাখা (৬) সমন্বয় শাখা (৭) প্রহরা শাখা (৮) নৌ শাখা (৯) কর্মী শাখা (১০) নিবন্ধনন শাখা (১১) কোয়ার্টারর সাধারণ শাখা (১২) জনগনের সৈন্যবাহিনী শাখা (১৩) প্রশাসনিক শাখা Defiance উৎপাদন শাখা Defiance মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে, এবং defence উৎপাদনের কন্ট্রোলার জেনারেলকে বিভাগীয় প্রধান করে সেখানে একটি Defiance উৎপাদন বোর্ড থাকবে। বোর্ডের বাকি সদস্যরা বাংলাদেশ সরকারের তিনটি সেবার জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধি হবে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধি, ডিরেক্টর-জেনারেল, তোপ কারখানা, বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা। Defiance উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় সেবা গবেষণা সমন্বয়, উন্নয়ন, এবং ক্রিয়াকলাপ পরিকল্পনা বোর্ডের প্রধান কাজ। Defiance উৎপাদনের কন্ট্রোলার জেনারেল Defiance উৎপাদন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী এবং সংগঠনের বিভাগীয় প্রধানই defiance উৎপাদনের কন্ট্রোলার জেনারেল এবং সমন্বয় এবং Defiance উৎপাদন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং উৎপাদন প্রভাব পরিচালনা তার সামগ্রিক দায়িত্ব। সেনাবাহিনীর প্রযুক্তিগত উন্নয়নও তার অধীনে আসবে। সেনাবাহিনী সদরদপ্তর সেনাবাহিনী সদরদপ্তর সরাসরি সেনাবাহিনী প্রধানের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এটি নিম্নলিখিত প্রধান শাখায় বিভক্ত হতে পারে যা পুনরায় অধিদপ্তরে বিভক্ত হবে: (১) সাধারণ কর্মচারী শাখা। উক্ত শাখা, সাধারণ কর্মচারী প্রধানের অধীনে, সেনাবাহিনীর নীতি, সেনাবাহিনী কার্যক্রম, গোয়েন্দা, সেনাবাহিনী প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা, সংগঠন এবং সেনাবাহিনীর আন্তঃযোগাযোগ সেবা এবং নতুন অস্ত্র ও যন্ত্রপাতির পরীক্ষণের সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক বিষয় কারবার করবে।, (২)অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল শাখা। লোকবল সংগ্রহ এবং সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের জন্য উক্ত শাখা দায়ী থাকবে; অবকাশ, উৎপাদনের সংক্রান্ত সাধারণ নীতি
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২ এডজুনেন্ট জেনারেল’স ব্র্যাঞ্চ।এই শাখা জনশক্তি,নিয়োগ এবং সংস্থা,ছুটি সংক্রান্ত সাধারন নীতিমালা,উতপাদন,বর্ননামূলক,বেতন-ভাতা এবং অবসরকালীন ভাতা,সাধারন কল্যানভাতা,মনোবল,স্বাস্থ্য,সামরিক আইন এবং সেনাবাহিনীর সকল সদস্যের জন্য বেতনভাতার জন্য বাজেট বরাদ্দ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্বে থাকবে।

৩ কোয়াটার মাস্টার জেনারেল’স ব্র্যাঞ্চ।এই শাখা সকল কর্মচারীর চলাচল,গুদাম,সাজসরঞ্জাম বিধান,খাদ্য সামগ্রী এবং গুদামজাতকরন সংক্রান্ত বিষয় এবং তদন্ত,কর্ম পরিকল্পনা,সেনাবাহিনী এবং এই সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য আবাসস্থল,সামরিক ফার্মের জন্য প্রশাসনিক ভবন,নতুন করে ঘোড়া সরবারহ করা এবং পশু চিকিৎসা সেবা,সেনাবাহিনী ডাক এবং ক্যান্টিন সেবা,অগ্নিনির্বাপন সেবা,এম ই এস কাজের বিলের জন্য প্রজুক্তিগত পরীক্ষা এবন কিউ সাধারন নাগরিকদের জন্য প্রশাসনিক সেবা সংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্বে থাকবে।

৪ মাষ্টার জেনারেল অফ অর্ডিনেন্স ব্র্যাঞ্চ।এটি দেখভাল করবে বিধান,গুদাম,মেরামত, রক্ষনাবেক্ষন এবং গোলা সংরক্ষনের বিষয় সংক্রান্ত এবং এম টি যানবাহনের উপকরন,যুদ্ধোপকরন এবং গুলি,সিগনাল সংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম,সেনাবাহিনীর সকলের জন্য একটি দোকান এবং বস্ত্র সংক্রান্ত বিষয়।

৫ প্রধান প্রকৌশলীর শাখা।এটির দায়িত্বে থাকবে

ক নকশা,সকল আবাসস্থল নির্মান এবং রক্ষনাবেক্ষন ও এয়ারফিল্ডের ডক নির্মান,সামরিক রাস্তা,পানি সর্বরাহ,বিদ্যুত এবং আলো সরবরাহ, রেফ্রিজারেশন এবং আসবাবপত্র সহ তিনটি সেবার জন্য কাজ করবে।

খ ইঞ্জিনিয়ার ইউনিট স্থাপন যাতায়াত ব্যাবস্থা সহ,বোমা নিস্ক্রিয় এবং মাইন নিস্ক্রিয় ইউনিট,তাদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষন,সংস্থা,প্রশাসনিক ব্যাবস্থা ঃ অপরাশেনাল পরিকল্পনা এবং গোয়েন্দাবৃত্তি।
গ গবেষনা,নকশা এবং প্রকৌশল উপকরন এর জন্য উন্নয়ন, প্রকৌশল প্ল্যান্ট,বিস্ফোরক ধ্বংসকরন,এম ই এস সহ মাইন ডিটেকশন উপকরন সংগ্রহ।

ঘ আহারন,অধিষ্ঠিত এবং প্রকৌশল ভান্ডার বিতরন(পরিবহন ভান্ডার সহ).
এম ই এস কর্মচারীদের এবং ইঞ্জিনিয়ার কোরের প্রশাসনিক ব্যাবস্থা 

৬ সামরিক সচিবের শাখা।এটির দায়িত্ব হবে  সেনাবাহিনীতে কমিশন প্রদান,পোস্টিং,বদলি,পদন্নতির ছাড়পত্র,অবসর,পদত্যাগ,সেনাবাহিনীর সমস্ত নন মেডিকেল অফিসারদের বাতিলকর।এটি রক্ষনাবেক্ষন করবে গোপন প্রতিবেদন এবং সেনাবাহিনীর সমস্ত নন মেডিকেল অফিসারদের ব্যাক্তিগত রেকর্ড সংরক্ষন এবং অফিসারদের উচ্চ পদে পদন্নতির সুপারিশের জন্য সচিবালয়কে সরবরাহ করা।এই শাখা আরো প্রদান করবে সম্মান এবং সাধারন নাগরিকদের থেকে সেনাবাহিনীকে পুরস্কার প্রদান।
আদেশ এবং অঞ্চলঃ
সেনা সদর দপ্তরের অধীনে,সেনাবাহিনী তার কমান্ডের অধীনে সংগঠিত হচ্ছে,লেঃ জেনারেল পদমর্যাদার প্রত্যেকে একজন জি ও সি এর দায়িত্বপালন করবে।কমান্ড এরিয়া ভিত্তিক ভাগ হবে,একজন জি ও সি এর কমান্ডের অধিনে প্রত্যেক মেজর জেনারেল পদমর্যাদার এবং তাদের এরিয়া ভাগ হয়ে যাবে প্রত্যেক বিগ্রেডিয়ারের অধীনে সাব এরিয়াতে।এটি একটি অপরিবর্তনীয় সৈন্যবিন্যাস, the operational mobile formations corresponding to the Command, Area, and  Sub-Area  being  respectively  Army,  Divisions  and  Brigade. .  In  so  far  as  the 
organisation of active formation is concerned, a Corps Headquarters to command and 
control two or more Divisions
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                 নৌ সদরদপ্তর।
নৌ সদর দপ্তর নিয়ন্ত্রন করবে প্রশাসনিক এবং সব জাহাজের অপারেশন এবং স্থাপনা।এই সংস্থার প্রধান হবে নৌবাহিনীর প্রধান।তার অধীনে চারজন প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার থাকবে এবং নৌ সচিব যেভাবে নিচে দেখান হলঃ

১ নৌ কর্মচারীদের উপ প্রধান।সে অপারেশনের সাথে জড়িত সকল কার্যক্রমের দায়িত্বে থাকবে,পরিকল্পনা,চলাচল,গোয়েন্দাবৃত্তি,নিরাপত্তা,যোগাযোগ,জলভাগের মানচিত্র,প্রকাশনা এবং প্রচারনা,পরিসংখ্যান এবং প্রকল্প।পাশপাশি,নৌবাহিনীর উপ প্রধান এই কাজের উপ সমন্বয়কারী থাকবে নৌ সদর দপ্তরের অন্য শাখার এবং নৌবাহিনী প্রধানের অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত হিসাবে দায়িত্বপালন করবে।

২ চিফ অফ পার্সেনোল।সে নিয়োগ,চাকরির শর্ত,প্রশিক্ষন,কল্যানভাতা এবং নৌ কর্মচারীদের শৃঙ্খলা,কর্মকর্তাদের নিয়োগ এবং ফ্লিট কে সাধারনভাবে দৃঢ় করার দায়িত্বে থাকবে।পাশাপাশি সে শিক্ষা,চিকিৎসা সর্বরাহ এবং victualling,পরিশোধ,অবসর এবং ভাতা।

৩ চিফ অফ ম্যাটেরিয়াল।সে জাহাজের ব্যবস্থাপনা,অস্ত্র এবং উপকরন,ডকইয়ার্ডের সুবিধা এবং তাদের অর্জনের সংস্থান ও জাহাজ নির্মাণ এবং উৎপাদন ও নৌ গুদামের সংস্থাপন।পাশপাশি সে নোবাহিনীর যুদ্ধোপকরন সরবরাহ এবং অর্ডিন্যান্স তদন্ত সংস্থা ও বৈজ্ঞানিক গবেষনার জন্য এবং উন্নয়নের জন্য দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন।

৪ নৌবাহিনী এভিয়েশনের প্রধান।তিনি সাধারন নির্দেশনা এবং নৌবাহিনী্র সমস্ত বিমান বিষয়ক সমন্বয় পরিকল্পনা প্রনয়ন সহ,কর্মচারী এবং উপাদানবাচক দৃস্টিভঙ্গি ও প্রশিক্ষনের মহরার ক্রিয়াকর্মের উপর নিয়ন্ত্রন এবং নৌবাহিনী বিমান ইউনিটের প্রশাসনিক দায়িত্বের জন্য নিয়োজিত থাকবেন।
৫ নৌবাহিনী সচিব।নৌবাহিনী সচিব সচিবালয়ের প্রধান এবং একই সাথে নিয়োগ সংক্রান্ত সকল platters ,চাকরির শর্ত,কল্যানভাতা এবং  বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বেসামরিক লোকদের শৃঙ্খলা,বাজেটের সমন্বয়ের জন্য, সংস্থাপনের বিষয়ের জন্য,চিঠি,গোপনীয় বই,এবং রেকর্ড সংরক্ষনের দায়িত্বের জন্য নিয়োজিত থাকবেন।

সমস্ত জাহাজ মাইন অপসারনের জন্য চালু থাকবে এবং জরিপ জাহাজ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফ্ল্যাগ অফিসার(ফ্লোটিলা) এর নিয়ন্ত্রনে থাকবে।চট্রগ্রাম এবং খুলনাতে একজন কমান্ডার ইন চার্জ থাকবে, যে সমস্ত উপকূ্লের কাছে এবং দূরে নৌবাহিনীর স্থাপনা নিয়ন্ত্রন করবে।
                     বিমান সদর দপ্তর
বিমান সদর দপ্তর বিমান বাহিনী প্রধানের অধীনে থাকবে।যিনি আদেশ,শৃংখলা,অপারেশন,প্রশিক্ষন,বিমান বাহিনীর সক্ষমতার জন্য দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন।বিমান সদর দপ্তর তিনটি প্রধান শাখা নিয়ে গঠিত হবে,প্রত্যেকটি একজন প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ অফিসার এয়ার ভাইস মার্শাল অথবা এয়ার কমোডর পদমর্যাদার দায়িত্বে থাকবে।

(১) বিমান কর্মচারী শাখা।এই শাখা বিমান বাহিনীর উপপ্রধানের(ডি সি এস এস) দায়িত্বে থাকবে,যিনি বিমান সামগ্রীর বিষয় নিয়ন্ত্রন করবেন। ডি এ সি এস অপারেশনাল ইউনিটের ক্ষিপ্রতা এবং দক্ষ ক্রিয়াকর্মকান্ড, ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষন এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য বিমান কর্মচারীদের পরিকল্পনা এর দায়িত্বের জন্য নিয়োজিত থাকবে।তিনি আরো নিশ্চিত করবেন সিগানলের এবং গোয়েন্দা নিয়োগ যেন প্রতিরক্ষার জন্য উপযোগী হয় এবং এটি ঐ নিয়ন্ত্রন এবং প্রস্তুতির বিধান
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তাদের বেতন এবং জীবন যাত্রার মান হতে হবে তাদের যোগ্যতা, গুরুত্ব এবং আজকের এবং আগামীর প্রশাসনে তাদের প্রয়োজনীয়তার সমতূল্য। তাদের মধ্যকার তিক্ততা এবং বিরক্তভাব উন্নয়ন কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করছে। উদাহরণ দিয়ে বললে, একজন বিজ্ঞানী অথবা একজন ইঞ্জিনিয়ার অথবা একজন ডাক্তার কে তার স্ব স্ব ক্ষেত্রে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রানালয়ে সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ন সচিব, সহকারী সচিব পদে নিয়োগ দেওয়া উচিৎ। জনপ্রশাসনের আর্ট এন্ড সাইন্স সম্পর্কে তাকে তার ক্যারিয়ারের যথাযথ সময়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিৎ।
বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত যেসকল সুবিধাদি বর্তমানে রয়েছে =
১) বৈজ্ঞানিক বেসামরিক প্রশাসন
২) ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশাসন
৩) চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য প্রশাসন
৪) বন অধিদপ্তর
৫) প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ
৬) ভূতাত্ত্বিক বিভাগ
এই সকল বিষয়ে ভবিষ্যতে আরও অনেক চাকরির সুযোগ বাড়বে এবং তাদেরকে তাদের দক্ষতা এবং দায়িত্ব অনুযায়ী একটি একক গ্রেডিং পদ্ধতিতে তাদের পে-লেভেলকে ভাগ করতে হবে এবং সঠিক গ্রেড সেই সকল বিভাগের বিশ্লেষকরা নির্ধারণ করবেন। তারা যেকোন একটি বৈজ্ঞানিক প্রশাসনের সাথে যুক্ত থাকবে যা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হবে এবং একটি গ্রেডের অধীনে থাকবে যা বাংলাদেশ বৈজ্ঞানিক প্রশাসন নামে পরিচিত। তাদের বেতন হবে বাংলাদেশ জনপ্রশাসনে তাদের সমপদের সমান। এই দুই শ্রেণীর পে-স্কেলের কোন তফাত থাকবে না। এখানে “ফুলটন কমিটির” কথা উল্লেখ্য যারা ব্রিটেনের জনপ্রশাসনের জন্য একই প্রস্তাব করেছিলেন। কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে – “আমরা বৈজ্ঞানিক অফিসার, প্রযুক্তিবিদ এবং বৈজ্ঞানিক সহযোগী এবং এই কাজে দক্ষ, ইঞ্জিনিয়ার এবং তৎসংশ্লিষ্ট এওং আর্কিটেক্ট এবং নকশাকারদের এতে যুক্ত করার প্রস্তাব জানাচ্ছি।“

                               বাংলাদেশ শিক্ষা প্রশাসন

যেহেতু শিক্ষা সরকারের অন্যতম একটি গুরুত্তপূর্ণ দায়িত্ব, তাই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে করে যাতে করে বর্তমানের চৌকস ছেলে এবং মেয়ে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের পে-স্কেল এবং অন্যান্য সুবিধাদি এমন হতে হবে যাতে করে তারা জাতিকে তাদের সর্বোচ্চটা দিতে পারে। নিশ্চয় বলে দিতে হবে না যে জাতির ভবিষ্যৎ তাদের হাতে। উপরে বর্ণিত বেসামরিক কর্মচারী, সাধারণ এবং বিশেষজ্ঞদের পে-স্কেলের সাথে তাদের মিল থাকতে হবে।
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(গ)প্রতিরক্ষা কেন্দ্রীয় সদরের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
 (২)অস্ত্র-কারখানার সাধারন পরিচালকের দপ্তর।
অস্ত্র-কারখানার প্রধান পরিচালক দ্বারা অস্ত্র-কারখানা পরিচালিত হবে। 
 (৩)বাংলাদেশ বিদ্যুৎ।প্রতিরক্ষা সচিব পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি নির্বাচিত হবেন।প্রতি দিনকার প্রশাসন পরিচালনার জন্য একজন সার্বক্ষণিক পরিচালন অধিকর্তা থাকবেন।এই কারখানা সরকারের প্রতিরক্ষা ও বেসামরিক বিভাগের জন্য তারবিহীন এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরি করবে।
 (৪)প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সংস্থা।
এই পরিচালনা অধিদপ্তরের দায়িত্ব হবে প্রযুক্তিগত গবেষণা,নকশা উন্নয়ন,পরিদর্শন, সকল অস্ত্রের প্রযুক্তিগত পথানুসরন ও পরিবর্তন,বারুদ,A & B যানবাহন,প্রকৌশল গুদাম,ইলেকট্রনিক্স,সাধারন গুদাম ও বস্ত্র এবং নির্দিষ্ট ঔষধের দোকান।প্রধান ব্যবসায় হবে অস্ত্র ও সরঞ্জাম উৎপাদনের যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা যায়।
 (৫)বিজ্ঞান প্রতিরক্ষা সংস্থা।
বাংলাদেশ সরকার কে জাতীয় শারীরিক পরীক্ষাগার,বাংলাদেশ নৌ রাসায়নিক ও ধাতুবিদ গবেষণাগার,এবং মানসিক গবেষণা ইউনিট এর-ও উন্নয়ন করতে হবে।
 (৬)জাতীয় রণশৈক্ষবাহিনী পরিদপ্তর।এই পরিদপ্তর ঢাকায় অবস্থিত হবে এবং সামরিক সেনাপতি এর পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন।
 (৭)সামরিক ভূমি ও সেনাবাহিনীর দায়িত্ব।
(ক)সামরিক ভূমি ও সেনাবাহিনীর পরিচালক,বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রশাসন এবং সেনাবাহিনীর সকল ভিতর ও বাইরের সামরিক ভুমির দায়িত্বের প্রধান হবেন।প্রতিরক্ষা কাজের জমি ও ভবনের লিখিত ফরমাশ ও অধিনিগ্রহণের জন্য তিনি দায়বদ্ধ থাকবেন।
(খ)ভুমি,মজুরি ও নিষ্পত্তি।
এই কাজের-ও দায়িত্বে থাকবে সামরিক ভূমি ও সেনাবাহিনী পরিচালক।এ কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে যুদ্ধকালীন লিখিত ফরমাশ করা জমি ও ভবনের অধিগ্রহণ,যুদ্ধকালীন জমি ও ভবনের মত নির্মিত সম্পদের নিষ্পত্তি এবং এসব সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ ব্যয়।
 (৮)বিদেশী ভাষা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।এই প্রতিষ্ঠান ফ্রেঞ্চ,রাশিয়ান,জার্মান,চাইনিজ, জাপানিজ,পার্সিয়ান,আরবি,বার্মিজ এবং স্প্যানিশ ভাষার ট্রেনিং প্রদান করবে।
 (৯)প্রধান পরিচালক,এই সংস্থা সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান পরিচালকের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী,নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। 
 (১০)মিলিত ঐতিহাসিক আন্তঃ-সেবা অধ্যায়।
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১১-ইতিহাস সেকশন (বাংলাদেশ) এই সেকশন বাংলাদেশ এর স্বাধিনতা সংগ্রাম এর ইতিহাস সংরক্ষন করবে। ১২- আর্মড ফোর্স ইনফরমেশন অফিসারঃ অফিস টি আর্মড ফোর্স অফিসার এর পরিচালনায়য় থাকবে। এবং এর প্রধান কাজ হবে প্রেস, রেডিও,টেলিভিশন, ফিল্ম এর মাধ্যমে জনগন কে কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত রাখা ১৩-আর্মড ফোর্স ফিল্ম এন্ড ফটো ডিভিশন এই অংশ তিন বাহিনির ফিল্ম এবং ফটোগ্রাফি সংরক্ষনন করবে ১৪- অগ্নি পরামর্শকক অফিস অফিসার অগ্নি নির্বাপণ সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করবেন ১৫-মিলিটারি কার্যনির্বাহী পরিচালক মিলিটারি কার্যনির্বাহী পরিচালক ১) প্রিন্টিং,পাব্লিকেশন২)স্টেশনারি,অফিস মেশিনারি সরবরাহ ৩) এবং যোগ্য ব্যাক্তিকে মেডেল প্রদানের দ্বায়িতে থাকবেন ১৬-বাংলাদেশ পদাতিক সৈন্য, নাবিক এবং আকাশ পথ বোর্ড এই বোর্ড এক্স সার্ভিস ম্যান দের পারিবারিক ভরনপোষন করবেন ১৭-রি সেটেল্মেন্ট সেকশন ১৮- পুনর্বাসন সেকশন এইই সেকশন সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং বেসরকারী সংস্থা এর সম্পর্ক স্থাপন করবে। এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন সদস্য দের পুনর্বাসন করবে ১৮- বাংলাদেশ রাইফেলস. তারা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকবে। অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রানালয় নিম্ন লিখিত কাজ করবেন - (1) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ প্রশাসন পরিচালনা এবং সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক পরিচালনা (2) প্রশাসন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব উত্থাপন এবং সরকারের কর ও ঋণ নীতি নিয়ন্ত্রণ





































<003.176.479> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড				

(৩)ব্যাংক, মুদ্রা সংক্রান্ত প্রশাসনিক সসমস্যার সমাধান এবং এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় পরিচালনা। সেই সসাথে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সম্পদের যথাযত ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন (৫) অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংশ্লিষঠতার মাধ্যমে সমগ্র সরকারের ব্যায় নিয়ন্ত্রন মন্ত্রণালয় এ সচিবালয়, সংযুক্ত অফিস এবং সাব অর্ডিনেট অফিস থাকবে। মন্ত্রণালয়ের একজন মন্ত্রী দ্বারা পরিচালিত হবে। যার সহায়তায় দুইজন অর্থ উপ-মন্ত্রী ও চার সংসদীয় সচিব থাকবেন।মন্ত্রণালয় অবশ্যইপর্যাপ্ত দক্ষ হবে এবং সকল ব্যাবসায়ী কার্য পরিচালনার যোগ্য হবে মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত চারটি বিভাগে বিভক্ত হবে,তারমধ্যে তিন ডিভিশন আরো শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হবে (ক) রাজস্ব বিভাগ (খ) ব্যয় বিভাগে (গ) অর্থনৈতিক বিষয়ক অধিদপ্তর (ঘ) কম্পানি ল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ প্রতিটি বিভাগে অতিরিক্ত সচিব কতৃক পরিচালিত হবে কিন্তু সামগ্রিক বিষয় প্রধান সচিবের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে অর্থমন্ত্রী-উপমন্ত্রী-সচিব অতিরিক্তসচিব-অতিরিক্ত সচিব, ইকোনমিক এফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট-অতিরিক্ত সচিব expandeture ডিপার্টমেন্ট- অতিরিক্ত সচিব,কোম্পানি ল ডিপার্টমেন্ট রাজস্ব বিভাগেরপ্রশাসন অতিরিক্ত সচিব:১ যুগ্ম-সচিব:৩ উপসচিব:৭ আন্ডার সেক্রেটারি ঃ১৪ সেকশন অফিসার ঃ৩৬
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                                     ব্যয় বিভাগ
অতিরিক্ত সম্পাদক                        :   ১ 
যৌথ সম্পাদকগণ                         :   ২ 
সহকারী সম্পাদকগণ                                                                           :   ৬ 
অধীনস্থ সহকারীগণ                                                                            :  ১২
অধ্যায় কর্মকর্তাগণ                         :   ৩৬  
                                   অর্থনৈতিক বিষয়াবলী বিভাগ অতিরিক্ত সম্পাদক                        :   ১ 
যৌথ সম্পাদকগণ                                                          :   ৬
প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা                   :   ১
সহকারী সম্পাদকগণ                                                                          : ১২ 
সহকারী অর্থনৈতিক উপদেষ্টা                   :   ১
সহায়ক অর্থনৈতিক উপদেষ্টা                  :  ১
অধীনস্থ সহকারীগণ                                                                            : ২৪ 
অধ্যায় কর্মকর্তাগণ                        :  ৪৮   
                                কোম্পানি আইন ও প্রশাসন বিভাগ
অতিরিক্ত সম্পাদক                        :   ১ 
যৌথ সম্পাদক                           :   ১  
সহকারী সম্পাদকগণ                                                                           :   ১ 
অধীনস্থ সহকারীগণ                                                                            :   ৩
অধ্যায় কর্মকর্তাগণ                       :   ৯   
                                             
                       রাজস্ব বিভাগ       
রাজস্ব বিভাগ,যা রাজস্ববোর্ড হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে,নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর লেনদেন করেঃ 
আয়কর,ব্যয়-কর,সম্পদকর,সংস্থা কর,শুল্কবিভাগ,আবগারি শুল্ক,আফিম ও চেতনানাশক,বাণিজ্যিক কর,বিক্রয়কর,ভূমি রাজস্ব,ডাকটিকিট,নিবন্ধন ও অন্যসব কর এবং দায়িত্বসমূহ। 
রাজস্ববোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান,যার কেন্দ্রীয় সমিতি রাজস্ব আইন,১৯২৪ দ্বারা গঠিত।শুল্কবিভাগ ও আবগারি শুল্ক আইন মোতাবেক এর শুনানি ও আবেদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদক দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হবে,যিনি পদসূত্রে রাজস্ববোর্ড এর-ও সভাপতি এবং বাংলাদেশ সরকারের ৩জন যৌথ সম্পাদক-ও সহায়তা করবেন।এটা ভূমি রাজস্ব অনুযায়ী আবেদনের কাজ করবে। 
রাজস্ববোর্ড অনুযায়ী পরিদর্শনের জন্য দুইটি পরিচালকের দপ্তর থাকবে-একটি আয়কর পরিদর্শন ও তদন্তের জন্য এবং অন্যটি শুল্কবিভাগ ও আবগারি শুল্কের জন্য।আয়কর পরিদর্শন ও তদন্ত পরিচালক দপ্তরের দুইটি শাখা থাকবে-(ক)পরিদর্শন এবং (খ)তদন্ত।একটি পৃথক সতর্ক শাখা নির্মিত হতে পারে
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Directorate of Inspection, Customs and Excise, for keeping a watch on all corruption
and malpractice cases in the Customs and Excise. This wing is responsible direct to
the Hoard of Revenue.
The Board also will have under it a Statistical Branch for the compilation of
statistics relating to all taxes and duties.

                                অর্থব্যয় বিভাগ
ব্যয় বিভাগকে নিম্নোক্ত উপবিভাগে ভাগ করা যেতে পারে।
(১) সংস্থাপন অধিদপ্তর
(২) বেসামরিক ব্যয়
(৩) প্রতিরক্ষা ব্যয় বিভাগ

                               সংস্থাপন অধিদপ্তর
এই বিভাগটি মূলত সেসব ব্যাপারে জন্য দায়ী যা অর্থনৈতিক নীতিমালা ব্যাখ্যা করে, পাশাপাশি যেসব ন্যায়-নীতি পারিশ্রমিক, ভাতা, ছুটি, পেনশন ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। তাছাড়া এটি সংস্থাপন সংক্রান্ত সকল বিভাগ এবং সরকারি চাকুরেদের বেতন কাঠামো সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের সমাধানের লক্ষ্যে একটি সমন্বয়কারী ইউনিট হিসেবে কাজ করে। উপরন্তু উক্ত বিভাগটি এই মন্ত্রণালয়ের নানান বিভাগের নির্দিষ্ট কিছু  প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

                                বেসামরিক ব্যয়
এই বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে বিভিন্ন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবে আর্থিক তদন্ত সস্পন্ন  করা। সাধারণত যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার আর্থিক উপদেষ্টা এই দায়্ত্বি বহন করবেন যাদের জিম্মাদারিত্ব বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত। অতিরিক্ত অর্থ উপদেষ্টা পদমর্যাদার ডেপুটি সচিব এবং প্রতিটি মন্ত্রণালয় বা মন্ত্রণালয় শাখা অর্থ উপদেষ্টা সহযোগিতা লাভ করবেন। মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব এবং জটিল নীতি, যদিওবা অর্থ উপদেষ্টা কর্তৃক প্রাথমিকভাবে যাচাইকৃত যারা কিনা ব্যয় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সভাপতিত্বে অর্থব্যয় কমিটিতে আছেন, যেখানে প্রত্যেক আমলা তদবর্তমান বর্তমান প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত। ব্যবসার ত্বরিত নিষ্পত্তি জন্য এটি দরকার হবে।
 
                             প্রতিরক্ষা ব্যয় বিভাগ
প্রতিরক্ষা ব্যয় বিভাগ অর্থ উপদেষ্টার অধীনে থাকবে। Defense Services, whose status is that of a Joint Secretary to the Government of Bangladesh. তার কাছে প্রতিরক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ প্রবেশাধিকার থাকবে এবং সে নিজে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থ উপদেষ্টা, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর প্রধান এবং  প্রতিরক্ষা সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর  সভাপতিত্বে তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য হবেন এবং পাশাপাশি তিনি মন্ত্রিসভার প্রতিরক্ষা কমিটির মিটিংয়ে উপস্থিত থাকবেন। এই বিভাগটি তদন্ত, অনুমোদন এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে এবং প্রতিরক্ষা হিসাব বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করবে।
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আর্থিক বিষয় বিভাগ
আর্থিক বিষয় বিভাগকে নিম্নোক্ত শাখায় ভাগ করা যেতে পারে, প্রতিটি শাখা একজন যুগ্ম সচিবের অধীনে থাকবে। আর্থিক বিষয় বিভাগটি প্রধান অর্থ উপদেষ্টার অধীনে থাকবে।
১. বাজেট বিভাগ
২. পরিকল্পনা বিভাগ
৩. অভ্যন্তরীণ অর্থ বিভাগ
৪. বহি:স্থ অর্থ বিভাগ
৫. অর্থনীতি বিভাগ
৬. বীমা বিভাগ
এগুলো ছাড়াও, যুগ্ম সচিবের অধীনে রাজধানী নিয়ন্ত্রণের মতো বিষয়ের জন্য আরো আলাদা শাখা থাকতে পারে। শেয়ার বাজার এবং অর্থ দুর্নীতি, এছাড়া, বিক্রয় কর সংশ্লিষ সমস্যা সমাধানের জন্য বিভাগে একটি বিক্রয় কর ইউনিট চালু করা যেতে পারে।
(১) বাজেট বিভাগ। এই বিভাগটি প্রথমত রেলওয়ে ছাড়া বাজেট প্রস্তুতের জন্য দায়বদ্ধ। প্রতিরক্ষা সেবার জন্য প্রাপ্ত অনুদান যাচাই করা এবং প্রতিরক্ষা বিভাগ কর্তৃক তা সংকলন করা, যেথায় ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের জন্য নির্ধারিত অনুদান ডাক ও টেলিগ্রাফ ডিরেক্টর জেনারেল কর্তৃক রচনা করা হবে। অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সরকারের বিভাগ সংক্রান্ত অনুদান সংযুক্ত অর্থ বিভাগের সহযোগিতায় বাজেট  বিভাগ তা রচনা করবে। সমগ্র বাজেটের একত্রীকরণ করার চূড়ান্ত দায়িত্ব এবং এর সমর্থনকারী নথি প্রস্তুতি বাজেট বিভাগের উপর ন্যস্ত হবে।
নিম্নোক্ত কাজের জন্যেও এই বিভাগটি দায়বদ্ধ থাকবে। 
(ক) সারাবছর ব্যাপী জাতীয় সংসদের প্রতিটি সেশনে সম্পূরক অনুদান এবং অধিকৃত অর্থের সংগ্রহ করা হবে।
(খ) "পথ ও উপায়" এর প্রস্তুতিতে নির্ধারিত অনুদান, জনসাধারণের ঋণের বোঝা, ক্ষুদ্র সঞ্চয় আন্দোলনের প্রচার, নারীদের সঞ্চয়ী প্রচারণা, জনগণের ঋণের প্রশাসন এবং সরকারের ধার-দেন এবং administration of the Contingency Fund of Bangladesh Rules, including the
sanctioning of the advances and their ultimate recoupment to the Fund.
(গ) অডিট সংক্রান্ত প্রশ্ন, হিসাব কার্যপদ্ধতি, সরকারি হিসাবের লেনদেন শ্রেণীবিন্যাস এবং কাঠামোবদ্ধ করা এবং  কোষাগারের নিয়ম-নীতির প্রয়োগ।
(ঘ) সুদের ঋণ হার পরিশোধ সংক্রান্ত কাজ, উৎপাদনশীলতা পরীক্ষা হার, সরকার কর্তৃক ঋণের উপর  নির্ধারিত সুদের হার, বাণিজ্যিক বিভাগসমূহ এবং অন্যান্য পার্টি এবং নিয়ন্ত্রণকর্তার হিসাব ও অডিট রিপোর্ট এবং Auditor-General to the President of Bangladesh before
their presentation to the Parliament
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(গ)বছরব্যাপী অর্থ ব্যায়ের জন্য যে সঠিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তা মন্ত্রীদের বেলায় প্রযোজ্য হবেনা।
(ঘ) পরিকল্পনা বিভাগঃ এই বিভাগ নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর সাথে সম্পৃক্ত ব্যাপারগুলি নিয়ে কাজ করবেঃ
(a) আর্থিক সহায়তা সহ উন্নয়নের জন্য ঋনের ব্যাপারও দেখবে;
(b) মূলধনের সাথে বাজেট এবং তহবিলের মূল একাউন্টের সাথে খরচের হিসাব নিমন্ত্রণ করা।
(c) জাতীয় সমীক্ষা প্রশাসন সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ
(d) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান
তাছাড়া এটি মন্ত্রনালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধণ করে কেন্দ্রিয় সরকারের বিভিন্ন অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী নিয়েও কাজ করবে। 
এটি পঞ্চ বার্ষিকী মেয়াদি জন সহায়তা কার্যক্রমও দেখবে।
৩। অভ্যন্তরীণ অর্থ বিভাগঃ এই বিভাগ বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের মুদ্রা এবং ব্যাংকিং, টাকশাল প্রশাসন,নিরীক্ষা অধিদপ্তর এবং 'বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রেস' এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলীর কাজ করবে।
৪। বহিঃ অর্থ বিভাগঃ এটা বিদেশী দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে কাজ করে।
এই বিভাগ সাধারণত  বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, পেমেন্ট ও অন্যান্য আর্থিক চুক্তি সম্পাদন,
বিদেশী বিনিয়োগের জন্য প্রস্তাব যাচাই , বিদেশী ঋণ সংগ্রহ এবং 
বাংলাদেশের সাথে বৈদেশিক আর্থিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে কাজ করবে।
এই বিভাগটি তিনটি শাখায় বিভক্তঃ
(a) বিনিময় নিয়ন্ত্রণ শাখাঃ এই বিভাগ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে  বিভিন্ন প্রকার পন্য যেমনঃ শস্য দানা আমদানির সাথে বিভিন্ন বৈদেশিক সংস্থা প্রদত্ত সহায়তা, মোট সম্পদের সাথে বৈদেশিক রপ্তানি থেকে প্রাপ্ত আয় এবং অন্যান্য দৃশ্যমান আয়ের ব্যাপারও দেখবে। 
অধিকন্তু এই বিভাগ  বিদেশি মুদ্রা পাওয়ার ব্যাপারেও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবে।
(b) দ্বিতীয় শাখাঃ এই বিভাগ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাথে কাজ করবে এবং I.B.R.D সহ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাথে মুদ্রা বিনিময়ে বিধি নিষেধ এর ব্যাপারে বাৎসরিক আলোচনা  করবে।
(c) তৃতীয় শাখাঃ এই শাখাটি বৈদেশিক সাহায্যের(অর্থনৈতিক ও কারিগরি)  ব্যাপারে কাজ করবে।
এই বিভাগ সকল প্রকার আন্তর্জাতিক সহায়তা বিষয়ক কাজগুলি "অর্থনৈতিক বিষয়ক অধিদপ্তর " এর মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। এবং এই শাখাটি বিদেশি সরকারের, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিশ্বপ্রেমিক সংগঠনের সাথে চুক্তি সম্পাদনে কাজ করবে।
৫। অর্থনীতি বিভাগঃ এই বিভাগের দায়িত্বে থাকিবে
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা,সহায়তায় একজন ডেপুটি অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং কয়েকজন সহকারী অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং গবেষণা কর্মকর্তা। 
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অর্থনৈতিক বিভাগের কার্যকলাপ নিম্নরুপঃ
(a) অর্থনীতি, অর্থনৈতিক এবং আর্থিক বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা ও পড়াশোনা করা।
(b) প্রস্তুতি এবং পেমেন্ট এর মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে পরিসংখ্যানগত রক্ষণাবেক্ষণ,
বাণিজ্য, মুদ্রা ও মুদ্রা ভারসাম্ বজায় রাখা।
(c) বিদেশী অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কিত  প্রতিবেদন যেসব বাংলাদেশি কূটনৈতিকরা এবং বিদেশী ব্যাবসায়ীরা পাঠিয়ে থাকেন সেইসব বিষয়ে পর্যালোচনা এবং পড়াশোনা।
৬। বীমা বিভাগঃ জীবন বীমা বাণিজ্যকে জাতীয়করণ করতে হবে। একটা জীবন বীমা সংস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই বিভাগ বীমা আইন নিয়ে কাজ করবে।
কোম্পানি আইন ও প্রশাসন বিভাগঃ এই বিভাগটি কোম্পানি প্রশাসন ও এর সাথে সম্পর্কিত পেশাদারী  ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সংস্থা নিয়ে কোম্পানি তদন্ত, লেনদেন এবং অনুমোদন নীতিমালা নিয়ে কাজ করবে। সেখানে চিটাগাং এর কিছু আঞ্চলিক অধিদপ্তর হতে পারে। খুলনা, রাজশাহী ও ঢাকার জন্য আলাদা বিভাগীয় পরিচালক, কোম্পানি ব্যবস্থাপক ও কোম্পানি আইন প্রণেতা থাকবে। বিভাগীয় অধিদপ্তরের মূল কাজ হিবেঃ
১। কোম্পানির সব গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন এবং  এর ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে সর্বদা দেশের সংস্পর্শে থাকতে হবে।
২। নিবন্ধিত কোম্পানী গুলোর কর্মদক্ষতার দিকে নজর রাখা এবং তাদেরকে সকল ব্যাপারে উপদেশ দেয়া যখনি তারা তা চাইবে।
৩। কোম্পানীর বিষয়াদি তদন্দ ও অনুসন্ধানের জন্য নিয়োগকৃত পরিদর্শককে সবসময় স্মরণিকা, পাবলিক প্রিসিকিউটর, পুলিশ প্রশাসন এবং অনুসন্ধানী পরিদর্শককে কার্যাবলির জন্য সহায়তা করতে হবে।
৪। গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও শিল্প উন্নয়নের ব্যাপারে
দেশ এবং কোম্পানির ব্যবস্থাপনা প্রবণতা এবং
কোম্পানি আইন নিয়মানুযায়ী সুরক্ষিত করতে সহায়তা করা এবং
প্রশাসনিক  যুক্তি পরামর্শ অব্যাহত রাখা।
৫। যোগাযোগ কর্মকর্তা হিসাবে কোম্পানি এবং সরকারের মধ্যবর্তী কাজ করা।
 ৬। মানুষ এবং বিশেষ করে ছোট কোম্পানি গুলোকে আইনের প্রয়োগ এর ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া। 
যৌথ কার্যালয়ঃ
নিম্নে যৌথ কার্যালয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হলঃ
জাতীয় সঞ্চয় কমিশনারের কার্যালয় ঢাকাঃ
 এই অফিস একটি জেলার ভিত্তিতে কাজ করা উচিত এবং একটি কেন্দ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।
ঢাকায় অফিস, জাতীয় সঞ্চয় কমিশনারের অধীনস্থ হবে। আমি, সে পুরো
প্রতিষ্ঠানের লক্ষ হবে জনগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা অভ্যাস গড়ে তুলা।
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(২) বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রেস (সাথে কারেন্সি নোট প্রেস এবং সেন্ট্রাল স্ট্যাম্প স্টোর নির্মিতব্য) বাংলাদেশের সরকারি নোট, ডাক এবং অন্যান্য স্ট্যাম্প, ডাক স্টেশনারি এবং বিবিধ সামগ্রী, যেমন আবগারি ব্যান্ডরোল এখানে ছাপানো হবে। (৩) ব্যান্ডলাদেশের সরকারি টাকশাল (ঢাকায় নির্মিতব্য)। টাকশালের প্রধান কাজগুলি হবে: (ক) ছাপা, ঢালাই, মুদ্রণ এবং বাংলাদেশের খনি, ব্যাংক, বাটখারা ব্যবসায়ী এবং সাধারণ জনগণের স্বর্ণ ও রুপার বাট বিশোধন করা। (খ) স্টেট্ ব্যাঙ অফ বাংলাদেশের জন্যে নোট-পানচিং মেশিনের উৎপাদন এবং মেরামত করা। (গ) আদর্শ ওজন ও পরিমাপের উৎপাদন এবং যাচাইকরণ এবং সামঞ্জ্যঃসকরণ। (ঘ) স্ট্যাম্প অফিসের রঞ্জক, সরকারি সিল ইত্যাদি উৎপাদন। (ঙ) মেডেল, সামরিক নক্ষত্র এবং ব্যাজের আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি। (৪) গবেষণা বিভাগ। সরকারি বিভাগ এবং জনসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্যে স্বর্ণ এবং রৌপ্য এবং জালমুদ্রা ইত্যাদি যাচাই-বাছাই করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। (৫) জাতিসংঘের কারিগরি সহায়তা বোর্ডের অফিস। ঢাকা। এই দপ্তরের প্রধান কাজগুলো হলো:
 
ক) সংগঠনে জমা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের নীতি নির্ধারণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পে প্রযুক্তি সাহায্য বিষয়ক পরিকল্পনা উপস্থানের ব্যাপারে সরকারকে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা।
(খ) প্রযুক্তি সহায়তা বিষয়ক বোর্ড এবং সংগঠন গুলোকে বাংলাদেশে প্রযুক্তি সহায়তার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করা। সেই সাথে সংগঠন গুলোর পক্ষ থেকে সরকারের সাথে চুক্তি প্রণয়ন এবং প্রয়োজনে এই সকল সংগঠনকে সরকারী নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অন্যান্য চুক্তির ব্যাপারে সহায়তা করা।
(গ) বিভিন্ন সংগঠন দ্বারা প্রযুক্তি সহায়তার যথাযথ প্রভাবমূলক ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য সহায়তা প্রদান এবং সেই সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে প্রযুক্তি ব্যবহার এবং সহায়তা সংগঠনগুলো দ্বারা নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ঠিকমত বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা তদারক করা।
 
(ঘ) সুবিধার জন্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্থাপিত সমন্বিত মেশিনারি ব্যবহার করতে কারিগরি সহায়তা করা।
(ঙ) প্রয়োজনে প্রশাসনের কাছ থেকে বিশেষজ্ঞদের বিশেষ অনুরোধ বিবেচনায় প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান এবং সেই সাথে বিশেষজ্ঞদের ফান্ড এর বাইরে সরকারি ভাবে কিংবা সংগঠনের কাছ থেকে আনুষঙ্গিক খরচ প্রদান নিশ্চিত করা।
(চ) ফেলোশীপ ও বৃত্তি প্রার্থীর বাছাই করতে সরকারকে সহায়তা করা।
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(ছ) কারিগরি সহায়তা সংক্রান্ত সব বিষয় বজায় রাখার জন্য একদিকে সরকার এবং প্রতিষ্ঠানের মাঝে সমন্বয় করতে হবে।
পরিদর্শন ও তদন্ত অধিদপ্তর(আয়কর): 
অধিদপ্তরের অধীনে একটি পৃথক সংগঠন থাকবে যার কাজ হবে ঠিকাদারদের ছোট-বড় লেনদেন ও লভ্যাংশের রশিদ বাংলাদেশের সকল আয়কর অফিস থেকে সংগ্রহ ও সরবরাহ করা।
অধিদপ্তরের পরিচালকদের (আয়কর) কাজ হবে নিম্নরুপঃ
১। কারিগরি কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধানে একজন বিশেষায়িত অফিসার দায়িত্বে থাকবে।
২। বাজেটের সাথে বাংলাদেশের সকল অগ্রগতির প্রতিবেদনের সংকলন তুলনামূলক  মূল্যায়ন করতে হবে।
৩। বিভিন্ন প্রকার দক্ষ এবং কার্যকরী অর্থনৈতিক নির্দেশনার বিবেচনা করতে হবে।
৪। আইন প্রয়োগকারী তদন্ত সংস্থা সকল কার্যকলাপের মূল্যায়ন,রক্ষণাবেক্ষণ  এবং সংকলনের জন্য নিবিড় নজরদারি করবে।
৫। গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও সৃষ্টিশীল কাজের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৬। রাজস্ব বোর্ডের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড কর্মকর্তাদের পরীক্ষা আয়োজন এবং সম্পন্ন করতে হবে।
৭। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার দ্বি-করারোপ চুক্তি বিধানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কাজ করবে এই কমিটি।
৮। আপীলের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সহকারী কমিশনারের কার্যালয় পরিদর্শন করতে হবে।
৯। অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট এবং এই সংক্রান্ত উদ্ভূত  সকল ব্যাপারে রাজস্ব বোর্ডকে পরামর্শ দেয়া।
১০। নতুন কর এলাকা তৈরির জন্য কর কমিশনারকে পরামর্শ প্রদান।
(a) তদন্ত শাখাঃ 
এই শাখা বৃহদাকার কর ফাঁকির মামলার ব্যাপারে বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং গভীর তদন্ত করবে। ঢাকায় কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসাবে এটি অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখবে এবং তথ্য সংগ্রহ করবে।এই শাখা কর্মকর্তাদের তদন্ত করতে সাহায্য করবে এবং প্রয়োজনীয় কারিগর সহযোগিতা দিবে। আয়কর কর্মকর্তাদের মধ্যে দূর্নীতির ব্যাপারেও এই শাখা কাজ করবে।
৭। পরিদর্শন অধিদপ্তর - শুল্ক ও আবগারিঃ 
এট নির্বাহী নিরীক্ষার জন্য একটি সংস্থা হিসেবে কাজ করবে।
প্রশাসনিক আবগারি ও রীতি-নীতি ও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে রাজস্ব আদায় করা।
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অধিদপ্তর মূলত নিম্নলিখিত কাজগুলো করবেঃ
(a) এই অধিদপ্তর শুল্ক ও আবগারি আইন (ভূমি অধিগ্রহণ) এবং এই সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যার প্রতিবেদন দেখবে এবং সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান করবে। সেই সাথে শুল্ক ও আবগারি আইন প্রণালী আত্নস্থ করে তদনুযায়ী উন্নয়নের জন্য রাজস্ব বোর্ডকে পরামর্শ দিবে।
(b) শুল্ক,কর ও আবগারি বিভাগের জন্য নিত্যনতুন নিয়মাবলী ও নির্দেশনা সংকলন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবে ; সেই সাথে সাধারণ জনগণকে আবগারি আইন সম্পর্কে তথ্য দিবে।
(c) রাজস্ববোর্ডের হয়ে, শুল্ক ও আবগারি কর্মকর্তাদের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করবে।
সেখানে পরিদর্শন অধিদপ্তরের কিছু আঞ্চলিক ইউনিট হতে পারে।
৮। রাজস্ব গোয়েন্দা অধিদপ্তরঃ
এই অধিদপ্তর সাড়া বাংলাদেশ জুড়ে চোরাচালান সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে গবেষণা করবে এবং চোরাচালান বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
অধস্তন দপ্তর
অধস্তন দপ্তর গুলো নিম্বরুপঃ
১। কোম্পানির আঞ্চলিক পরিচালকদের কার্যালয় 
২। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় কোম্পানি রেজিস্টারের কার্যালয়
৩। ঢাকা,চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা অঞ্চলের শুল্ক আদায়কারী কর্মকর্তা
শুল্কভবনের মূল কাজ হচ্ছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আসা বাংলাদেশ থেকে যাওয়া পণ্যের উপর কর আরোপ ও শুল্ক আদায় করা। তাছাড়া তারা আমদানি ও রপ্তানি আইন অনুযায়ী প্রশাসক হিসাবে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে থাকে। প্রতিটা শুল্কভবন রাজস্ব বোর্ডের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রতিটা শুল্ক কর্মকর্তা শুল্ক আদায়কারী কর্মকর্তার অধীনস্থ। অন্যান্য ছোট বড় বন্দরের শুল্ক আদায় শুল্কবিভাগ দেখাশোনা করে।
৪। ঢাকা,চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনার আবগারি আদায়কারী কর্মকর্তা।
আবগারি সংগ্রাহকগন শুল্ক সংগ্রহের জন্য সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত। স্থলবন্দর ও নদীবন্দরেও শুল্কও তারা আদায় করবে শুধু চট্টগ্রাম ও খুলনা ছাড়া।
৫। আয়কর বিভাগ
আয়কর বিভাগের প্রশাসনিক সেট আপ বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়।
জেলা ইউনিট,প্রতিটি জেলা ইউনিট একটি কমিশনারের অধীনস্থ।
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এই ইউনিট গুলো সেই সব মামলা বা মামলার শ্রেনী নিয়ে কাজ করে যেগুলোতে  পদ্ধতিগত ভাবে কর ফাঁকি দেওয়া হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয় অথবা হিসাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ  তদন্ত প্রয়োজন হয়। এই মামলা গুলো রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিশেষভাবে তাদের ওপর আরোপিত হতে পারে।

(৬) পরিসংখ্যান শাখা (আয়-কর)।
       এর দায়িত্ব হল আয়কর পরিসংখ্যান সংকলন, বিভিন্ন শ্রেনীর ব্যক্তিদের মোট আয় এবং পরিশোধিত কর, বিভিন্ন ব্যবসা, বানিজ্য, শিল্প, পেশার আয়ের শ্রেনী বিভাগ সংক্রান্ত কাজ  গুলো  করা।

(৭) পরিসংখ্যান ও গোয়েন্দা শাখা (আবগারি)।
      পরিসংখ্যান ও গোয়েন্দা বিভাগ মুলত বিভিন্ন আবগারি পন্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ, ছক আকারে তালিকাভুক্ত করা এবং সেগুলো ব্যাখ্যা করার কাজ করে।  কাস্টমস শুল্কের সাপেক্ষে বিভিন্ন শর্তাবলীর ওপর নির্মিত কাস্টমসের কাজ সংক্রান্ত দরকারি পরিসংখ্যান গুলোর 
কম্পাইল ও এই শাখা  করে। 

					(৩) পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
					   কার্যাবলি ও সংগঠন

	পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় নিম্ন লিখিত বিষয় গুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত কাজের  দায়িত্বে থাকবেঃ

(১) বৈদেশিক বিষয়াবলি
(২) বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস, বাংলাদেশ বৈদেশিক প্রজ্ঞাপনের কূটনৈতিক ও বানিজ্যিক প্রতিনিধিত্ব
(৩) জাতিসংঘের সংগঠন, আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সমিতি ও অন্যান্য সংগঠন
(৪) বিদেশি রাষ্ট্র গুলোর সাথে মধ্যস্থতা ও চুক্তি
(৫) পররাষ্ট্র অধিকার ও বহিঃসমর্পন
(৬) বাংলাদেশ থেকে অন্য দেশে দেশান্তরীত হওয়া, পাসপোর্ট, ভিসা, এবং বাংলাদেশের বাইরে তীর্থযাত্রা
(৭) মন্ত্রনালয় কিছু নির্দিষ্ট আইন প্রয়োগের দায়িত্বে থাকবে

	একটি সচিবালয় এবং কিছু অধীনস্ত দপ্তর নিয়ে মন্ত্রনালয় গঠিত হবে।  মন্ত্রনালয় প্রধানের পরে থাকবেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী ও সংসদীয় সচিবগণ তাকে সহায়তা করতে পারে। 

						সচিবালয়

সচিবালয়ে থাকবেঃ 
সচিব				-১জন
অতিরিক্ত সচিব			-১জন
অতিরিক্ত রাষ্ট্রমন্ডলীয় সচিব		-১জন
যুগ্ম সচিব				-৩জন বা ৪জন
উপ সচিব				-১০জন বা ১৫জন
সচিবের অধনস্ত			-২০জন
বিভাগীয় কর্মকর্তা			-২৫জন বা ৩০জন
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যেভাবে মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব ভাগ করা হয়েছিল তার  একটি চার্ট নিচে দেওয়া হল 

	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

	পররাষ্ট্র মন্ত্রী

	সচিব

	অতিরিক্ত সচিব
	অতিরিক্ত কমনওয়েলথ সচিব

	উঃসঃ সচিব
	উঃসঃ সচিব
	আইন উপদেষ্টা
	
	উঃসঃ সচিব
	উঃসঃ সচিব
	আইন উপদেষ্টা

	ডিএস
	ডিএস
	ডিএস
	ডিএস
	ডিএস
	ডিএস
	ডিএস
	ডিএস
	ডিএস
	ডিএস
	ডিএস
	ডিএস
	ডিএস
	ডিএস

	ইউএস 
	ইউএস
	ইউএস
	ইউএস
	ইউএস
	ইউএস
	ইউএস
	ইউএস
	ইউএস
	ইউএস
	ইউএস
	ইউএস
	ইউএস
	ইউএস


 		

মন্ত্রনালয়ের খুব কম দপ্তর ছিল, এরমধ্যে কিছু প্রাদেশিক এবং কিছু ডিপ্লোম্যাটিক । ওই দপ্তর গুলো নিচের  উপদলে ভাগ করা হয়েছিলো ।  

১. আমেরিকা অংশ			ঃ		উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিন আমেরিকার দেশ সমূহ বৈদেশিক সাহায্য
২. ভারতীয় অংশ			ঃ		
৩. পশ্চিম অংশ			ঃ 		ই ইউ ও ইউরোপ ( যুক্তরাজ্য , ইউ.এস.এস.আরেবং পুর্ব ইউরোপের 						দেশ সহ)
৪. পূর্ব ইউরোপ 			ঃ		ইউ.এস.এস.আর. এবং পূর্ব ইউরোপের বৈদেশিক সাহায্য 
৫. কমলওয়েলথ ডিভিশন 		ঃ		যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউইজল্যান্ড এবং অন্যান্য কমওয়েলথ 
রাষ্ট্র সমূহ।
৬. দক্ষিন পূর্ব এশিয়া 			ঃ		জাপান,ইন্দোনেশিয়া,চিন, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, মায়ানমার, ফিলিপাইন, 
থাইল্যান্ড, মালে।	
৭.মধ্য পূর্ব আফ্রিকা 			ঃ		সুদান, মিশর, সৌদি আব,লিবিয়া, মরোক্কো, জর্ডান, ইরান, তূর্কী, এবং 
অন্যান্য আফ্রিকান দেশসমূহ।
৮. প্রটোকল ডিভিশন 		ঃ		প্রোটোকল, অধিনায়কত্ব ও দেশান্তর
৯. প্রশাসনিক বিভাগ 			ঃ		প্রশাসন, নিজস্ব, গৃহরক্ষনাবেক্ষন প্রধান দপ্তর বাংলাদেশ বৈদেশিক মিশন
১০. বিহির্বিশ্বে প্রচার বভাগ		ঃ
১১.  পররাষ্ট্র সেবা পরিদপ্তর ও অপহরন 
১২. ঐতিহাসিক বিভাগ

 

















<003.176.490> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড				

বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহের , জাতিসংঘের প্রধান ত্রৈমাসিক স্থায়ী প্রতিনিধি। অধস্তন কর্মকর্তা। (১) প্রবাস সংস্থাপন (৪) খাদ্য-মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত দুটি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত হইবে। (ক) খাদ্য অধিদপ্তর, এবং (খ) খাদ্য এবং কৃষি বিভাগ: কার্যাবলী এবং সংগঠন। খাদ্য বিভাগ নিম্নলিখিত ফাংশনের জন্য দায়ী থাকিবেন: (ক) সামরিক ও বেসামরিক চাহিদার অনুকুলে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ: (খ) আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের যথাযথ বিতরণ। (গ) পারস্পরিক সমন্বয়,সুষ্ঠ পরিকল্পনা এবং নেতৃত্বের পুরোটাই দেশের খাদ্য নীতিমালার অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। (ঘ) নিয়মিত খাদ্যশস্য আমদানি ও রপ্তানিকরণ। (ঙ) ভান্ডারদপ্তর যেসব সেক্রেটারিয়েট স্টাফ নিয়ে গঠিত : সচিব .......যুগ্মসচিব.......ডেপুটি সচিব ........নিম্ন সচিব .....সেকশন অফিসার .....এডমিনিসট্রেটিভ অফিসার। ১ ২ ৩ ৯ ৩৯ খাদ্য বিভাগের নিম্নলিখিত শাখা গঠিত হবে: (১) নীতিমালা এবং মৌলিক পরিকল্পনা (২) সুষ্ঠ বন্টন (৩) আন্দোলন অধিদপ্তর (৪) আমদানি (৫) সংগ্রহকরণ এবং পরিদর্শন। (৬) বন্দর এবং ডিপো ও সেলস ডিপো। (৭) বাজেট প্রণয়ন ও আর্থিক সমন্বয় এবং (৮) সেনাবাহিনীর ক্রয় সংগঠন। সংযুক্ত অফিস: চিনি পরিচালনা অধিদপ্তর (ক) চিনি কারিগরী অধিদপ্তর সেকশন। (খ) চিনি উন্নয়ন কাউন্সিল সেকশন (গ) কো-অপারেটিভ কারখানা সেকশন।
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ঘ) চিনি নিয়ন্ত্রণ সেকশন। অধস্তন
কর্মকর্তা (১) আঞ্চলিক পরিচালক, খাদ্য, ঢাকা ও রাজশাহী অফিসের কৃষি বিভাগ। কৃষি বিভাগ নিম্নলিখিত কাঠামোর জন্য দায়ীবদ্ধ : ১. কৃষিখাত । ২. কৃষি গবেষণা, শিক্ষা এবং এক্সটেনশন। ৩.পশুপালন ও মৎস্য চাষ এবং বনায়ন। ৪. ফল এবং সবজি জাতীয় পণ্যের ইন্ডাস্ট্রি। ৫. কৃষি অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান: ৬. কৃষি উন্নয়ন।
৭. ইউ এন এবং আন্তর্জাতিক কৃষি ক্ষাতের অন্যান্য খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সাথে কারিগরি ও অর্থনৈতিক সাহায্য বিষয়ক মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন। ৮. প্রকিউরমেন্ট ও সার বিতরণ। ৯.কৃষি বিপনন। ১০.সমন্বয়। ১১. ভূমি পুনরুদ্ধার। ১২. টিউবওয়েল ও ক্ষুদ্রসেচ। ১৩. মাটি সংরক্ষণ। কৃষিখাত বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোর কিছু একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো।
১.কৃষি উৎপাদন : খাদ্যে নুন্যতম অর্ধ স্বয়ংসম্পূরন হতে ক্রমবর্ধমান জনগণের খাদ্যৎপাদনের জন্য আরও সবল প্রচারণা স্বাধীনতার অবিলম্বেই শুরু করতে হবে। এটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি অংশ হিসেবে 
রাজধানীর যেকোনো একটি জায়গা দখল করা হবে যা স্বাধীনতার পর এক্সিকিউশনে রাখা হবে। খাদ্য প্রযোজনা পরিকল্পনার পুরো অবস্থানের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ যত্নশীল মূল্যায়ন করা হবে। বন্যার্তদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেওয়া আবশ্যক এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করতে হবে। পরিমিত মাত্রায় অনুরূপ একটি কর্মসূচি যুদ্ধ বিদ্ধস্ত এলাকাগুলোতে চালু করা যেতে পারে।২. কৃষি গবেষণা, শিক্ষা ও সম্প্রসারণ। গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবা বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। ৩.কমোডিটি কমিটি। গবেষণা ও কৃষি ক্ষেত্রে এক্সটেনশন বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হবে। কমিটিকে এই উদ্দেশ্যে অনুদান করতে হবে। ৪. বাংলাদেশ জুট কমিটি। গবেষণা ও সম্প্রসারণ পরিষেবা হলো পাট ক্ষাতের একটি কার্যক্রম যা একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
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৫.একইভাবে তামাক, নারিকেল, সুপারি, তৈলবীজ, ইত্যাদি বিষয়ক কমিটি একই উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হবে। ৬. বাংলাদেশ চিনি কমিটি। ৭.বাংলাদেশ টোব্যাকো কমিটি। ৮. কৃষি সম্প্রসারণ। ৯. পশুপালন, কৃষি, মৎস্য ও বনায়ন। ১০. কৃষি অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান। ১১. কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম বিভিন্ন অফিসের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। ১২. জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে কারিগরী ও অর্থনৈতিক এইড এবং কৃষিখাতে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনা।১৩. প্রকিউরমেন্ট ও সার বিতরণ। ১৪.কৃষি বিপনন। ১৫.সমন্বয়। ১৬. ভূমি পুনরুদ্ধার।১৬ নলকূপ ও ক্ষুদ্রসেচ। সংযুক্ত অফিস: ১. কৃষি গবেষণা বাংলাদেশ কাউন্সিল..... ক) গভর্নিং বডি খ) স্থায়ী ফাইন্যান্স কমিটি গ) উপদেষ্টা পরিষদ। ঘ) গবেষণা পরিষদ বোর্ড।ঙ) বৈজ্ঞানিক কমিটি। চ) আঞ্চলিক কমিটি। ২. অর্থনীতি অধিদপ্তর এবং বিপনন পরিসংখ্যান ৩.অধিদপ্তর এবং ইন্সপেকশন। ৪. কাউন্সিলর নিম্নরূপ অঙ্গের মাধ্যমে কাজ করবে। উদ্ভিদ সুরক্ষা, এবং দ্বিঘাত সংগ্রহস্থল সম্প্রসারণ। ৫.অধিদপ্তর ও প্রশিক্ষণ। ৬. সকল প্রাদেশিক অধিদপ্তর এই পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অধস্তন কর্মকর্তা: ১. বাংলাদেশ ভেটেরিনারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট ২. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট. ঢাকা ৩. জাতীয় ডেইরি গবেষণা ইনস্টিটিউট			
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৪ সামুদ্রিক মৎস গবেষনা ষ্টেশন।
৫ আভ্যন্তরীণ মৎস গবেষনা ষ্টেশন
৬ গভীর সমুদ্র মৎস গবেষনা ষ্টেশন।
৭ মৎস প্রযুক্তি গবেষনা ষ্টেশন।
৮ ধান গবেষনা প্রতিষ্ঠান।
৯ আলু গবেষনা প্রতিষ্ঠান।
১০ পাট গবেষনা প্রতিষ্ঠান।
১১ ইক্ষু প্রজনন প্রতিষ্ঠান।
১২ ইক্ষু গবেষনা প্রতিষ্ঠান ,রাজশাহী।
১৩বাংলাদেশ যান্ত্রিকিকরন ফার্ম।
১৪ চা গবেষনা প্রতিষ্ঠান।
১৫ অনুসন্ধানমুলক টিউব ওয়েল সংস্থা।
১৬ বন গবেষনা প্রতিষ্ঠান।
১৭ ঢাকা প্রাণিবিদ্যা বিষয়ক উদ্যান।
১৮ মৃত্তিকা সংরক্ষন কেন্দ্র।
                          
                      রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকারাবদ্ধ 

               ১ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
               ২ বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশন
               ৩ বাংলাদেশ বন উন্নয়ন কর্পোরেশন।
.
                    (৫) পাট মন্ত্রনালয়
পাট বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান গুরুত্বপূর্ন স্থান দখল করে আছে।এটি তার অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন।এটি সবচেয়ে বৃহৎ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী।এর গুনাবলী দ্বারা ,এটি পূর্নাংগ মন্ত্রনালয় এর দাবি রাখে।

                                                                 কর্মকান্ড এবং সংস্থা
             মন্ত্রনালয় নিম্নোক্ত কাজের জন্য দায়ী থাকবে
১ পাট উৎপাদনের ব্যাপারে মূল নীতিমাল এবং পরিকল্পনা সংক্রান্ত
২ পাটের মোট ক্ষেতের পরিমান
৩ বিদেশী বাজারে এবং আভ্যন্তরীণ খরচের মূল্যায়ন।
৪ একর প্রতি মানসম্পন্ন পাট এবং অধিক ফলনের উন্নতি।
৫ পাটের নতুন ব্যাবহার
৬ পাট চাষের ব্যাপারে আগ্রহ।
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                            সচিবালয়
                             মন্ত্রী
                             সচিব
                           যুগ্ম সচিব
উপ সচিব                                         উপ সচিব
ভারপ্রাপ্ত সচিব                                    ভারপ্রাপ্ত সচিব 
এস ও   এস ও   এস  ও                    এস ও  এস ও  এস ও


                        সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান
                      ১ কেন্দ্রীয় পাট কমিটি
                      ২ পাট গবেষনা প্রতিষ্ঠান
                     ৩ পাট বীজ multiplication ফার্ম

                         রাস্ট্রীয় অঙ্গীকারাবদ্ধ
                 ১ রাস্ট্রীয় পাট বানিজ্য কর্পোরেশন ফার্ম
আওয়ামীলীগ সরকার পাট ব্যাবসাকে জাতীয়করণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।এর আভ্যন্তরীন ক্রয় এবং বিক্রয় ,একইভাবে এর রপ্তানী সহ।এর লক্ষ পরাশ্রয় মধ্যসত্বভোগীদের এবং উতপাদনকারিদের শোষণকারীদের বাদ দেয়া।এটি পাট চাষীদের সঠিক মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে।একটি আই কর্পোরেশন স্থাপনের ব্যাপারে পাশ হবে।
২ পাট বাজারজাতকরন কর্পোরেশন।

                   ৬ শিল্প এবং বাণিজ্য মন্ত্রনালয়
                       কর্মকান্ড এবং সংস্থা 
শিল্প এবং বানিজ্য মন্ত্রনালয় কাজের মাধ্যমে সম্পৃক্ত থাকবে বৈদেশিক বানীজ্য,পুরো আমদানী এবং রপ্তানীর উপর নিয়ন্ত্রন,রপ্তানী উন্নয়ন,বানিজ্য চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা,শুল্ক নিরুপন,বৈদেশিক দেশ সমূহে বানিজ্যক উপস্থাপন এবং আন্তর্জাতিক বানিজ্য মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহন।এটি আরো নিয়ন্ত্রন করবে আভ্যন্তরীন ব্যাবসা এবং বানিজ্য,ট্রেডমার্কস,মালিকানা সত্ব,গুনগন মান,পন্যের মান নির্নয়,বাহিরের বাজার এবং মূল্য প্রতিযোগিতা।প্রায় পুরো ব্যাক্তি মালিকানা শিল্পের ক্ষেত্র এবং সরকারী শিল্প ক্ষেত্র, ক্ষুদ্র শিল্প সহ যেমন চা এর সাথে জড়িত শিল্প এবং 


















<003.176.495> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড				

রাবার ইত্যাদি এই মন্ত্রনালয়ের অধীনে থাকবে। আরো উল্লেখ্য যে এটি উৎপাদনকারীদের তাদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সাহায্য এবং দেশের শিল্প উন্নয়নের গতিবেগ বজায় রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত একই সময়ে, ভোক্তাদের আগ্রহে,এটি  উৎপাদন,বিতরন এবং আরো জরুরী জিনিসপত্রের দাম নির্ধারন, রাসায়নিক এবং সিমেন্ট সহ পুরো ব্যাবস্থা নিয়ন্ত্রন করবে।
শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রনালয় একটি সচিবালয় ,আরো কতগুলো অফিস এবং এর অধিনস্থ কিছু অফিস নিয়ে গঠিত।এই মন্ত্রনালয়ের অধীনে থাকবে একটি বৃহৎ সংখ্যক রাস্ট্রীয় অঙ্গিকারাবদ্ধ বোর্ড,একটি কমিশন,একটি কমিটি,এবং বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠান।এই মন্ত্রনালয় পরিচালিত হবে শিল্প এবং বানিজ্যের জন্য মন্ত্রী পরিষদের মন্ত্রী দ্বারা, যে সহযোগিতা পাবেন দুই জন প্রতি মন্ত্রী, একজন বানিজ্য মন্ত্রনালয়ের জন্য এবং আরেকজন শিল্প মন্ত্রনালয়ের জন্য।
                           সচিবালয়

সচিব                                         	 	১
অতিরিক্ত সচিব                                   		১
যুগ্ম সচিব                                      	 	৬
 প্রধান শিল্প উপদেষ্টা                                 	১
(অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব)
১১১ কমিশনার(ক্ষুদ্র শিল্পের) উন্নয়ন
এবং অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব                      		১
টেক্সটাইল কমিশনার এবং
অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব                               	১
চেয়ারম্যান (বাংলাদেশ তাত বোর্ড)
এবং অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব                           	১
চেয়ারম্যান (চা বোর্ড)                             		১
উপ সচিব                                      		১৩
ভারপ্রাপ্ত সচিব                                   		২৬
সেকশন অফিসার                                  		৭৮

                         সংযুক্ত কার্যালয়
শিল্প এবং বানিজ্য মন্ত্রনালয়ের সংযুক্ত কার্যালয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরন নিচে দেয়া হল।
১ প্রধান নিয়ন্ত্রক আমদানী এবং রপ্তানী এর কার্যালয় ,ঢাকা।এই কার্যালয় যা প্রধান নিয়ন্ত্রক রপ্তানী এবং আমদানির অধিনে রয়েছে সেটি প্রথামিক ভাবে বাংলাদেশ সরকারে রপ্তানী এবং আমদানী  সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিমালা বাস্তবায়নের বিষয় দেখভাল করবে।এই কার্যালয়ের শাখা থাকবে চট্রগ্রাম,খুলনা,রাজশাহী এবং ঢাকাতে।

২ বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার কার্যালয়।বাংলাদেশ সরকারে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা,সহোযগিতা প্রাপ্ত হবে তার কর্মচারী,মন্ত্রনালয়ের পারিশ্রমিক প্রদান সংক্রান্ত উপদেষ্টা,অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত সকলে।সে বৈদেশিক ব্যাবসা এবং বানিজ্য সংক্রান্ত অধ্যায়ন এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক উপাত্ত অনুবাদ এবং তথ্য সংগ্রহ করবে।



                           








<003.176.496> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড				
<003.176.497> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড				
<003.176.498> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড				

বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অর্থনীতির সকল বিষয় মন্ত্রনালয়কে অবহিত করেন। তিনি বৈদেশিক বানিজ্য সহ দেশের সকল অর্থনৈতিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং যাচাই বাচাই করেন। এছাড়া দেশের মূল্যসুচকের সমন্বয় সাধন, মূল্য নির্ধারণ, শুল্কের প্রভাব, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক বানিজ্য সহ সকল অর্থনৈতিক বিষয়ে মন্ত্রনালয়কে পরামর্শ দান করেন। 
(৩) ঢাকার উন্নয়ন সংস্থাঃ
এই সংস্থা প্রধান কাজ হচ্ছে বস্ত্র এবং চিনি শিল্প বাদে বাকি সব বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের পরিকল্পনা ও উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা করা। দেশের শিল্পখাতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা করার প্রধান দায়িত্ব এই সংস্থার। এই সংস্থার প্রধান কাজগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা হয়... 

১) শিল্পখাতের উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা সুষম ও যথাযথ রাখতে যে পদক্ষেপগুলো নেয়া হয়েছে,
(ক) দেশের চাহিদা মোতাবেক পণ্য সরবরাহ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা, 
(খ) দেশের নানামুখী চাহিদার কথা বিবেচনা করে উৎপাদনে বৈচিত্রতা আনয়ন করা, 
(গ) পণ্য্যের গুণগত মান ঠিক রেখে সর্বোচ্চ কম মুল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করা,  
(ঘ) প্রয়োজনে বৈদেশিক দাতা সংস্থা গুলো থেকে সুযোগ সুবিধা নেয়া। 

২) পুরাতন শিল্পকারখনা পরিবর্ধন এবং নতুন কারখানা তৈরির জন্য আবেদনগুলো যাচাই বাচাই করা।
৩) শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক এবং সরকারের নিকট থেকে ঋণ চাওয়া ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া, 
৪) শিল্পকারখানা গুলোতে কাঁচামাল যেমন ষ্টীল, সিমেন্ট, তেল, বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং পরিবহন সুবিধার ক্ষেত্রে সাহায্য করা।
৫) আরো যেসব সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে... 
(ক) ষাণ্মাসিক আমদানি ও রপ্তানি সুবিধা প্রণয়ন, 
(খ) কাঁচামাল পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের লাইসেন্স মঞ্জুর, 
(গ) বিভিন্ন শিল্প ইউনিটে লোহা ও ইস্পাত বরাদ্দ,
(ঘ) কর্মীদের প্রশিক্ষণ, 
৬) সমস্যা:
(ক) যন্ত্রপাতি আমদানি ও রপ্তানির জন্য লাইসেন্স 
(খ) বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি যা বাংলাদেশে উত্পাদিত হয়না সেগুলোর উপর শুল্ক প্রদান থেকে অব্যাহতি দান। 

৭) দোকানে সরবরাহের জন্য কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করা। 

৮) সংগ্রহ ও প্রতিষ্ঠাপিত ক্ষমতা সংক্রান্ত শিল্প তথ্য সংকলন,
প্রকৃত উৎপাদন, কর্মসংস্থান অবস্থান, স্টক, মূল্য ইত্যাদি।
৯) যেমন ইস্পাত খনি, জ্বালানির, অর্থ হিসাবে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কারিগরি সহায়তা,
শিক্ষা, পরিকল্পনা কমিশন, ইত্যাদি, এবং

২) আমদানি ও রপ্তানি বিষয়ক ডেপুটি চিফ কন্ট্রোলার  
আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের সহায়তা করা তার
দায়িত্ব।
৩) চেয়ারম্যান, ট্যারিফ কমিশন, চট্টগ্রাম অফিস

ট্যারিফ কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও তিন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। এটি
সংবিধিবদ্ধ এবং ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। শিল্প সুরক্ষার সব ক্ষেত্রেই পরীক্ষা করা এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য। শুধু উৎপাদন ব্যবস্থার শুরুই নয় এর সঠিক সুরক্ষা দান করার জন্যই তাদের উক্ত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও কৃষি মঞ্জুরির প্রশ্ন বিবেচনা করার ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে।  
শিল্প. কমিশন উভয় বিষয়ে ব্যাপক বিচক্ষণতার সহিত কাজ করবেন এবং শুল্ক স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত নীতি,
সংরক্ষিত শিল্পের নীতি উভয় বিষয়ে কমিশনকে সিদ্ধান্ত নিতে স্বাধীনতা দেওয়া হতে পারে।
প্রতিটি শিল্প প্রয়োজন অনুযায়ী সুরক্ষার সময়কালও নির্ধারণ করবেন কমিশন।

৪) বানিজ্য রেজিস্ট্রারের অফিসে.
এই অফিসে একজন রেজিস্ট্রার থাকবেন যিনি তার কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত হবেন। তার প্রধান কাজ সমূহঃ

ক) দায়ের দরখাস্ত যাচাই-বাছাই শেষে ট্রেড বানিজ্য নিবন্ধনের
রেজিস্ট্রেশন করা।
খ) সব রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক একটি রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন ও সব রেকর্ডিং
এক্ষেত্রে পরবর্তী এন্ট্রি ট্রেডমার্ক মালিকানা পরিবর্তন করবেন,
বরাদ্দ করবেন, ইত্যাদি
গ) এ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ দিবেন। 
৫) শত্রুদের সম্পত্তি জমাদারের অফিসঃ
এই প্রতিষ্ঠানের দায় দায়িত্ব প্রশাসনের এবং শত্রুদের চিনহিত করে তাদের সকল সম্পত্তি নিষ্পতি করে জমাদারের কাছে থাকবে। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিই আবার তার সম্পত্তি ফিরে যেতে চান। এ কারণে দেশে উদ্বেগ পূর্বক যুধ্যমান ক্ষমতা দখল করে. জিম্মাদার রেজিস্ট্রেশন করবেন এবং বাঙালিদের দাবির প্রেক্ষিতে শত্রুদের সম্পত্তি দখল করবেন। 
৬) মহা-পরিচালক, বাণিজ্যিক গোয়েন্দা ও পরিসংখ্যান, ঢাকা অফিস.
মহা-পরিচালক, যিনি এই অফিস প্রধান। তিনি বিভিন্ন ধরণের বাণিজ্য ও শিপিং পরিসংখ্যান প্রকাশের এবং বাণিজ্যিক কাজ করবেন। 
৭) বিশেষ অধিকার এবং নকশা পরিকল্পনা অফিস, ঢাকা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়।
তার প্রধান কাজ আছে:
(ক) প্রতিটি পেটেন্ট পরীক্ষার পর উদ্ভাবন পেটেন্ট মঞ্জুর করা।
(খ) শিল্প নকশা রেজিসটার করা।
(গ) পেটেন্ট সংক্রান্ত একটি বার্ষিক প্রকাশনার প্রকাশ করা এবং
(ঘ) সংশ্লিষ্ট কারিগরি বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের পরামর্শ নেয়া।

৮) কীটপতঙ্গ গবেষণা কেন্দ্র, রাজশাহী।

এটা রেশম পোকার নানা শাখায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা পরিচালনা করবে। 

                       রাষ্ট্রের দায়িত্ব 
 
১) জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন

২) রাষ্ট্র ট্রেডিং কর্পোরেশন
বিশেষ রপ্তানি এবং প্রধান পণ্যদ্রব্য আমদানি বহির্বাণিজ্য। যেমনঃ 
তুলা, লোহা ও ইস্পাত পণ্য, কয়লা, খাদ্যশস্য, সিমেন্ট এবং সার। একটি আইন করে রাষ্ট্র ট্রেডিং কর্পোরেশন গঠন করা হবে।

৩) বাংলাদেশ শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন।

৪) বাংলাদেশ কুটির শিল্প করপোরেশন। 
          বোর্ড

১) বাংলাদেশ চা বোর্ড
২) বাংলাদেশ তুলা বোর্ড
৩) ছোবড়া বোর্ড
৪) সিল্ক বোর্ড

(৭) শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা-মন্ত্রণালয়
শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত সমন্বয়ে গঠিত হইবে
বিভাগ:
(১) শিক্ষা অধিদপ্তর
(২) সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও শারীরিক শিক্ষা বিভাগ।
(৩) বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর। 
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নামঃ মালিহা তাবাসসুম 
ক্রিয়াকর্ম এবং সংগঠন 
শিক্ষা অধিদপ্তরের উপর নিম্নোক্ত কাজগুলির দায়িত্ব থাকবে
১। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ।
২। মহাবিদ্যালয় শিক্ষা।
৩। বিদ্যালয় শিক্ষা।
৪। মৌলিক, সামাজিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা।
৫। ইউনেস্কো, প্রকাশন তথ্য এবং পরিসংখ্যান
৬। বৃত্তি- সকল ধরনের সরকারি বৃত্তিসমূহ, জাতীয় সহকারিতা প্রকল্পসমূহ, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ উপবৃত্তি প্রকল্পসমূহ, বৈজ্ঞানিক, তথ্যপ্রযুক্তিগত, সামাজিক বিজ্ঞানে এবং শিল্পকলায় গবেষণার জন্য গবেষণা বৃত্তি, কলম্বো প্লান বৃত্তি প্রকল্প, জাতিসংঘ এবং ইউনেস্কো বৃত্তিসমূহ, এবং সহকারি বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, বৃত্তি।
বিভাগের নেতৃত্বে থাকবেন উপমন্ত্রী যিনি কাজ করবেন শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশনায়। 
দপ্তরঃ
( শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক অধিদপ্তর)
সচিবালয়ের কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত
শিক্ষাগত উপদেষ্টা ও সচিবঃ ১
যৌথ শিক্ষা উপদেষ্টা ও যুগ্ম-সচিবঃ ১
যৌথ শিক্ষা উপদেষ্টাঃ ২
উপদেষ্টা, জাতীয় শৃঙ্খলা প্রকল্পঃ ১
উপসচিবঃ ৪
সহকারী সচিবঃ ১৬
উপ-শিক্ষা উপদেষ্টাঃ ৬
সহকারী শিক্ষা উপদেষ্টাঃ ১৬
পরিচালক (শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক গবেষণা ব্যুরো)ঃ ১
পরিচালক (পাঠ্যপুস্তক গবেষণা ব্যুরো)ঃ ১
শিক্ষা কর্মকর্তাঃ ১৫
অনুচ্ছেদ কর্মকর্তাঃ ৫০
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শিক্ষা অধিদপ্তরকে নিম্নোক্ত বিভাগে ভাগ করতে হবে-
১) প্রশাসন বিভাগ
২) মৌলিক এবং সামাজিক শিক্ষা বিভাগ
৩) মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ
৪) বৃত্তি বিভাগ
৫) ইউনেস্কো, প্রকাশনা, তথ্য এবং পরিসংখ্যান

                              সংযুক্ত কার্যালয়:
১। জন নির্দেশনা দপ্তর
                              অধীনস্থ কার্যালয়ঃ
শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষার জন্য ঢাকা গবেষণা প্রকল্ক, মনোবিজ্ঞান-শিক্ষক প্রশিক্ষণ, এবং শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে স্নাতকত্তোর এবং উচ্চতর ডিগ্রী পর্যায়ের কোর্স ।
২। প্রাপ্তবয়স্ক অন্ধদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
৩। মৌলিক শিক্ষা গবেষণার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান, এবং মৌলিক শিক্ষায় পরিদর্শকগণ, প্রশাসক ও শিক্ষা অন্যান্য উচ্চতর কর্মীবৃন্দ এর জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ আনতে ।
৪। জাতীয় মৌলিক শিক্ষা কেন্দ্র, ঢাকা-সামাজিক শিক্ষা, বৈদেশিক শিক্ষা বিভাগ
স্বায়ত্বশাসিত দেহ সমাজকল্যাণ বোর্ড:
সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক অধিদপ্তর
ক্রিয়াকর্ম এবং সংগঠনসমূহ
এই অধিদপ্তর নিম্নোক্ত বিষয়গুলির জন্য দায়ী থাকিবে
১। সাংস্কৃতিক কার্যক্রম
২। শারীরিক শিক্ষা ও বিনোদন, ক্রীড়া এবং জঞ্জাল, যুব কল্যান;
এই অধিদপ্তর নিম্নোক্ত বিভাগে ভাগ করা হবেঃ
১। সাংস্কৃতিক বিভাগ
২। বাহ্যিক সম্পর্ক বিভাগ এবং
৩। শারীরিক শিক্ষা বিভাগ।

সংযুক্ত কার্যালয়ঃ
১। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা

অধীনস্থ কার্যালয়ঃ
১। নৃবিজ্ঞান বিভাগ, কুমিল্লা
২। জাতীয় পাঠাগার, ঢাকা
৩। বাংলাদেশের জাতীয় নথিপত্র, ঢাকা
৪। আধুনিক শিল্পকলা গ্যালারি, ঢাকা
৫। জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা
৬। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর, ঢাকা

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর:
ক্রিয়াকর্ম এবং সংগঠনঃ
এই অধিদপ্তর নিম্নোক্র বিষয়গুলির জন্য দায়ী থাকিবেঃ
১। বৈজ্ঞানিক গবেষণা জরিপ
২। কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা।
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বিভাগটি সরকার এবং নিম্নে উল্লেখিত সংগঠনগুলোর মধ্যে প্রশাসনিক সংযোগ হিসেবে কাজ করবেঃ
১. বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ
২. বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক)
৩. জাতীয় গবেষণা উন্নয়ন সংস্থা
বিজ্ঞান গবেষণা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগটি একজন প্রতিমন্ত্রীর অধীনে থাকবে যিনি সামগ্রিক কেন্দ্রগুলো এবং শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্ত্রীর সামগ্রিক নিয়ন্ত্রনে কাজ করবেন।

সচিবালয়ঃ
সচিবালয়ের গঠনঃ 
অতিরিক্ত সচিব						১ 
শিক্ষা উপদেষ্টা এবং পদাধিকারে যুগ্ম সচিব				১ 
উপ সচিব							২ 
সহকারী শিক্ষা উপদেষ্টা					১ 
সচিব অধীনস্ত বিশেষ কর্মকর্তা					৪ 
সহযোগী শিক্ষা উপদেষ্টা					৪ 
কারিগরী কর্মকর্তা						...... 
শিক্ষা কর্মকর্তা						...... 
জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা					২ 
সহযোগী শিক্ষা কর্মকর্তা					২ 
বিভাগীয় কর্মকর্তা						১৫
                                          
অধীনস্থ কার্যালয়সমূহঃ
১. বাংলাদেশ খনি ও ফলিত ভূতত্ত্ব ইন্সটিটিউট
২. বাংলাদেশ জরিপ, চট্টগ্রাম 
৩. বাংলাদেশ উদ্ভিদ জরিপ, রাজশাহী 
৪. বাংলাদেশ প্রাণী জরিপ, ময়মনসিংহ 
৫. ভূপ্রকৃতি বোর্ড, ঢাকা 
৬. জাতীয় মানচিত্র সংস্থা, ঢাকা 
৭. ঢাকা পলিটেকনিক, ঢাকা 
৮. বাংলাদেশ প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট, সিলেট 
৯. শিক্ষা ও বিজ্ঞান গবেষণা মন্ত্রণালয়ের আঞ্চলিক কার্যালয়; ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা 

(৮)স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
কর্মকাণ্ড এবং সংগঠন
মন্ত্রণালয় নিম্নের কাজগুলোর জন্যে দায়ী থাকবেঃ 
ক) চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ;
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খ) মেডিকেল গবেষণায় প্রসার; মেডিকেল, ফার্মাসিউটিকাল, ডেন্টাল এবং নার্সিং পেশার উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা; এবং এসব পেশার শিক্ষাব্যবস্থার মান নির্ধারণ; 
গ) মেডিকেল শিক্ষার প্রসার 
ঘ) সমগ্র বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবার প্রচার ও প্রসার; 
ঙ) ঔষধের মান নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণ; এবং খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ; 
চ) বিশেষ স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে গভীর অনুসন্ধানের প্রসার 
ছ) আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সম্পর্ক এবং কোয়ারেনটাইন- পরবর্তী ব্যবস্থাপনা 

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনঃ 
নিন্মলিখিত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দায়বদ্ধ থাকবেঃ 
১. বাংলাদেশের সকল সরকারী হাসপাতাল 
২. চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্র, ফেনী 
৩. বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য ইনিস্টিটিউট, চট্টগ্রাম 
৪. ঢাকা নার্সিং কলেজ 
৫. মেডিকেল স্টোর সংস্থা  
৬. ঔষধ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা 
৭. ঔষধ গবেষণাগার, ঢাকা 
৮. বি.সি.জি. প্রতিষেধক গবেষণাগার, খুলনা 
৯. বাংলাদেশ চিকিৎসা বিজ্ঞান ইনিস্টিটিউট, ঢাকা ( স্থাপন করা হবে ) 
১০. অংশীদারী স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনা, ঢাকা 
১১. বাংলাদেশ ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্র, ফরিদপুর 
১২. দেশীয় ঔষধ ব্যবস্থাপনা গবেষণা কেন্দ্র, রংপুর 
১৩. মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট, পাবনা 
১৪. কুষ্ঠ ইন্সটিটিউট, দিনাজপুর 
১৫. ভি.ডি. প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা 

কেবিনেট মন্ত্রী মন্ত্রণালয়টির নেতৃত্বে থাকবেন 
দপ্তর কর্মীরা হবেনঃ
সচিব			১ 
উপ সচিব	       		৬ 
সচিব অধীনস্ত বিশেষ কর্মকর্তা	১২ 
বিভাগীয় কর্মকর্তা		২৪ 

মন্ত্রণালয়ের দপ্তর নিম্নলিখিত বিভাগগুলোর সংগঠনে হবেঃ 
১. পরিকল্পনা, হাসপাতাল এবং ঔষধ বিভাগ 
২. মেডিকেল বিভাগ 
৩. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিভাগ  
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৪. গৃহস্থালি বিভাগ। 

সংযুক্ত কার্যালয়ঃ 
১. স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর, ঢাকা। 

অধীনস্থ কার্যালয়সমূহঃ 
১. গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা 
২. জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ফেনী 
৩. বাংলাদেশ ম্যালেরিয়া ইন্সটিটিউট, দিনাজপুর 
৪. বাংলাদেশ সরকারের রক্ত ও রাসায়নিক পরীক্ষক, বরিশাল  
৫. অ্যান্টিজেন উৎপাদন ইউনিট, নোয়াখালী 
৬. মানসিক ব্যাধি হাসপাতাল, পাবনা 
৭.  নার্সিং কলেজ, ঢাকা 
৮. মেডিকেল স্টোর সংস্থা 
৯. সমুদ্র ও বিমানবন্দর স্বাস্থ্য সংস্থা 
১০. ঔষধ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা 
১১. ঔষধ গবেষণাগার, ময়মনসিংহ 
১২. বি.সি.জি. প্রতিষেধক গবেষণাগার, কুমিল্লা 
১৩. বেসামরিক ও সামরিক ঔষধালয় 
১৪. এক্স-রে প্রতিষ্ঠা, ময়মনসিংহ 

(৯) পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত অধিদপ্তর নিয়ে গঠিত হবেঃ 
(ক) রেলওয়ে অধিদপ্তর 
(খ) সড়ক-পরিবহন অধিদপ্তর 
(গ) বেসামরিক বিমান ও যোগাযোগ অধিদপ্তর 

রেলওয়ে অধিদপ্তর 
কার্যক্রম ও গঠন
রেলওয়ে অধিদপ্তর বাংলাদেশ সরকারের একটি মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করবে। পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী এই অধিদপ্তরের দায়িত্বে থাকবেন এবং উপরে উল্লেখিত প্রতিটি অধিদপ্তরের জন্য, তিনজন উপমন্ত্রী তাকে সাহায্য করবেন । 
রেলওয়ে অধিদপ্তরে থাকবেন একজন চেয়ারম্যান এবং চারজন সদস্য যাদের একজন ফিন্যান্সিয়াল কমিশনার । বাকি তিনজন সদস্য আলাদা
তিনটি আলাদা দপ্তরের দায়িত্বে থাকবেন- কর্মী, পরিবহন এবং প্রকৌশল। 
অধিদপ্তরের চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে রেলওয়ে মন্ত্রনালয়ে বাংলাদেশ সরকারের একজন সচিব হবেন এবং শুধুমাত্র মন্ত্রীর অধীনে থেকেই তিনি কারিগরী ও অন্যান্য বিষয়সমূহে সিদ্ধান্ত নিতে এবং রেলওয়ের কর্মপন্থা বিষয়ে  সরকারকে পরামর্শ  দিতে পারবেন। সকল নীতি এবং অন্যান্য বিষয় তার মাধ্যমেই মন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করা হবে। 
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রেলওয়ের অর্থনৈতিক কমিশনারঃ
স্বীয় পদাধিকার বলে রেলওয়ের  অর্থনৈতিক কমিশনার যেকোনো আর্থিক ব্যয় অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন । তার পূর্ব অনুমোদন ছাড়া ব্যয় সংক্রান্ত বা মুনাফায় প্রভাব ফেলে এমন কোনো প্রস্তাব গৃহীত হবে না ।

অন্যান্য সদস্যঃ
কর্মীদের দায়িত্বে থাকা , পরিবহন ও প্রকৌশল এর সদস্যরা তাদের অধীনে থাকা সকল ধরনের কারিগরি বিষয়ের জন্য দায়বদ্ধ হবেন । 

রেলওয়ে বোর্ডের গঠন এটিকে পরিমার্জন ও রেলওয়ে নীতিমালা পরিচালনার জন্য স্বাধীনতা দেবে যাতে করে রেলওয়ে কে জাতীয়ভাবে বাণিজ্যিকভিত্তিতে উন্নয়ন করা যায় ।   
রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বাররা পরিচালকবৃন্দ ও উপ- পরিচালকবৃন্দ দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন। পরিচালক মর্যাদায় রেলওয়ে বোর্ডের একজন সচিব থাকবেন । 

এই সচিবালয় সংস্থাটি মোটামুটি বেসামরিক সচিবালয় এর আদলে হবে কিন্তু পূর্বোক্ত কর্মীদের চাকুরির শর্তাবলী নীতিগতভাবে রেলওয়ে কর্মী হিশেবে নিয়োগকৃতদের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ন হবে ।  

সংযুক্ত কার্যালয়
গবেষণা, নকশা এবং প্রমিতকরণ সংস্থা
এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য পরিবর্তনশীল অবস্থা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা ফলাফলের ভিত্তিতে স্টক, ট্র্যাক , ব্রীজ ইত্যদি রেলের এমন সব উপকরন এর ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধন করা। বাংলাদেশ রেলওয়ের মানদন্ড অনুযায়ী নকশা , সরঞ্জামের বিবরনী এবং বাংলাদেশের রেলওয়েতে ব্যবহৃত উপকরণের প্রস্তুতি ও সরবরাহের জন্য এটি দায়বদ্ধ থাকবে । বয়লার পরিদর্শনসংক্রান্ত কাজকর্মও এই কার্যালয় থেকে ব্যবস্থা করা হবে। রেলওয়ে প্রকৌশলের বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ হিশেবে বিদেশী উপদেষ্টা প্রকৌশলীদের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করবে । এটির একটি স্থাপত্য বিষয়ক শাখাও আছে যা রেলওয়ের প্রয়োজনীয় স্থাপত্য সংক্রান্ত সকল কাজ পরিচালনা করে। 
এছাড়া রেলওয়ের পরীক্ষা ও গবেষনা সংক্রান্ত সংস্থাটি সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল এবং মেটালার্জিক্যাল ও কেমিক্যাল গবেষনার ক্ষেত্রে পরীক্ষণ ও উদ্ভুত সমস্যাগুলোর তদারক করবে । কনক্রিট ও স্থাপত্য বিষয়ে গবেষণা এবং ব্রীজ কাঠামো ও ট্র্যাক বিষয়ক  গবেষণা ও পরীক্ষণগুলোও এই সংস্থা যাচাই করে দেখবে ।  এটি তথ্য সেবাও প্রদান করবে যা বাংলাদেশ ও বিদেশে সংঘঠিত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়ে বুলেটিন ও সারসংক্ষেপ  প্রকাশ করবে । এটি বাংলাদেশ রেলওয়ের কারিগরি বুলেটিন ও রেলের অন্যান্য কারিগরি কাগজপত্রও প্রকাশ করবে ।  


অধীনস্ত কার্যালয়সমূহঃ
 	(১) রেলওয়ে নিরীক্ষণ আদালত (Railway Rates Tribunal) 
কর্তৃত্বপূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি রেলওয়ে নিরীক্ষণ আদালত চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। এই মর্মে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজনীয়। এই আদালতের কাজ হবে অযৌক্তিক বৈষম্য, অন্যায্য ভাড়া, ষ্টেশন থেকে ষ্টেশনে ভাড়া হার প্রকাশ না করা ইত্যাদি বিষয়ে রেলওয়ে ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোর শুনানি ও সিদ্ধান্ত নেওয়া ।  অতিরিক্ত হিশেবে, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে,  মহাব্যবস্থাপক এর সংশোধনী ক্ষমতা প্রয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারের অভিযোগগুলো ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে । 
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(২) রেলওয়ে সেবা পরিষদ (Railway Service Commission)
এটি বিভিন্ন শাখার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ এর বাছাইকাজ পরিচালনা করবে। এটি করা হবে রাজশাহী, চিটাগং, খুলনা এবং ঢাকায় ।

(৩) রেলওয়ে সংযোগ কর্মকর্তার কার্যালয় এবং এর সাথে  সরবরাহ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মহাপরিচালকের কার্যালয় । 

(৪) রেলওয়ে স্টাফ কলেজ, চট্টগ্রাম
রেলওয়ে কর্মকর্তাদের বিশেষায়িত কারিগরী প্রশিক্ষন প্রদানের জন্য এই কলেজ টি প্রতিষ্ঠা করা হবে। এটি শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের সাধারণ রেলওয়ে কর্মকান্ড এবং এর সাথে কনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের পুনঃঅনুশীলনমূলক সূচীতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করবে । এছাড়াও, বিশেষত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের জন্য, এটি নিয়মিতভাবে স্বমাধ্যমে বিশেষায়িত বক্তাদের দ্বারা নির্বাচিত বিষয়সমূহে বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবে ।  

পরিবহণ বিভাগ

এই বিভাগ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের দায়িত্বে থাকবেঃ  
(ক) সড়ক পরিবহণ ও সড়ক উন্নয়ন
(খ) প্রধান বন্দর
(গ) পর্যটন
(ক) সড়ক পরিবহণঃ এই অংশের মূল কার্যক্রম হবে মোটরযানের কর সংক্রান্ত নীতিগুলো প্রয়োগ করা এবং মোটরযান নিবন্ধন, চালক ও কন্ডাকটরদের অনুমোদন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, তৃতীয় পক্ষ থেকে আশংকাজনিত কারনে বীমা,  সড়ক পরিবহণের জাতীয়তাকরণ সহ সমগ্র বাংলাদেশে সরক পরিবহনের তদারকি করা। এই ক্ষেত্রে এটি সবধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করবে ।
    
সড়ক উন্নয়নঃ
সড়ক সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে সরকার কাজ করবে-
(১) আইনসভা কর্তৃক ঘোষিত কিংবা আইনসভা গৃহিত আইনের অধীনে ঘোষিত মহাসড়কগুলো হবে জাতীয় মহাসড়ক ।
(২) সরকারী অনুদানে তৈরীকৃত রাস্তা।
(৩) জাতীয় কিংবা সামরিক বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ ঘোষিত সড়ক যোগাযোগব্যবস্থা ।


বন্দরঃ
চট্টগ্রাম ও খুলনায় অবস্থিত বন্দরসমূহের উন্নয়ণ, বর্ধিতকরণ ও আধুনিকীকরণ
সামূদ্রিক জাহাজ চলাচল ও বাতিঘরসমূহ
অভ্যন্তরীণ জলপথ ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন

এযাবৎকাল এগুলো আমাদের দেশে অবহেলিত ছিল। বাংলাদেশে যোগাযোগব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি হিশেবে এগুলোর উন্নয়ণ, বর্ধিতকরণ ও আধুনিকীকরণ করা উচিত ।
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পর্যটন 
বৈদেশিক মূদ্রা আয় করার জন্য বিদেশ থেকে পর্যটকদের আসা-যাওয়া এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এর সুনাম প্রচার গুরুত্বপূর্ন বিষয় ।   এদিকে পর্যাপ্ত নজর দেয়া উচিত। 
পরিবহন বিভাগ একটি একটি সচিবালয় এবং কিছু অধীনস্থ অফিস নিয়ে গঠিত।

সচিবালয়ঃ
সচিবালয় গঠনে থাকবেনঃ
সচিব এবং নৌ পরিবহন  মহাপরিচালক				:	১ 
উন্নয়ন উপদেষ্টা এবং পদাধিকারবলে যুগ্ম সচিব			:	১
পরামর্শক প্রকৌশলী (সড়ক উন্নয়ন) এবং পদাধিকারবলে যুগ্ম সচিব	:	১ 
উপ সচিব							:	৬ 
সচিব অধীনস্ত বিশেষ কর্মকর্তা					:	১২ 
বিভাগীয় কর্মকর্তা						:	২৪ 

অধীনস্থ কার্যালয় এবং অন্যান্য ইউনিটঃ 
১ মহাপরিচালক নৌ পরিবহন, চট্রগ্রাম । 
এটি বাণিজ্যিক জাহাজ পরিবহন এবং নৌবিদ্যা পরিচালনা, বাণিজ্যিক জাহাজ পরিবহন আইন এর ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশি নাবিকদের নিয়োগ ও কাজের শর্ত সংক্রান্ত নিয়ম এবং বিধিবিধান, কল্যানভাতা এবং প্রশিক্ষন এর সুবিধার উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সরকারি নীতির প্রয়োগ  নিশ্চিত করবে । 
নিম্নোক্ত অধস্থন কার্যালয়গুলো নৌ পরিবহন মহাপরিচালক এর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনাধীনে থাকবেঃ
(ক) মার্কেন্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট, চট্রগ্রাম। 
(খ) নৌ পরিবহন  কার্যালয়সমূহ, চট্রগ্রাম এবং খুলনা। 
(গ) নাবিক কল্যান কার্যালায়সমূহ, চট্রগ্রাম এবং খুলনা। 
(ঘ) নাবিক নিয়োগ কার্যালয়সমূহ, চট্রগ্রাম এবং খুলনা। 
(ঙ) প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠান। 
(চ) আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ। 

পরিচালক মেরিন প্রকৌশলী প্রশিক্ষন
২। বাতিঘর এবং হালকা জাহাজ বিভাগ। 
৩। আঞ্চলিক পর্যটন কার্যালয়সমূহ। 
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বেসামরিক বিমান চলাচল এবং যোগাযোগ বিভাগ
কার্যক্রম ও গঠন
এই বিভাগটির দায়িত্ব হবে পরিচালনা করাঃ
১ বেসামরিক বিমান এবং বিমান পরিবহন শিল্প 
২ ডাক ও টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন শিল্প 
৩ আবহাওয়া বিদ্যা 
৪ রেলওয়ে তদন্ত 
৫ বৈদেশিক যোগাযোগ 
৬ বেতার পরিকল্পনা এবং সমন্বয়। 

এই বিষয়গুলো নিম্নে উল্লিখিত অধীনস্ত সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হবে, যার প্রধানরা  প্রতিটির বিপরীতে নির্দেশিত আছেঃ 
১ বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগ।(মহাপরিচালক বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগ) 
২ বিমান পরিবহন শিল্প(বাংলাদেশ বিমান এবং বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল কতৃপক্ষ) 
৩ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (মহাপরিচালক ডাক ও টেলিযোগাযোগ) 
৪  বেতার পরিকল্পনা ও সমন্বয় সংস্থা (উপদেষ্টা, বেতার, পরিকল্পনা এবং সমন্বয়) 
৫ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (মহাপরিচালক, মানমন্দির) 
৬ বৈদেশিক যোগাযোগ সেবা(মহাপরিচালক বৈদেশিক যোগাযোগ সেবা) 
৭ রেলওয়ে পরিদর্শকগন (প্রধান সরকারি পরিদর্শী, রেলওয়ে) 
৮ বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প (ব্যাস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশ টেলিফোন) 
সমগ্র যোগাযোগ এবং পরিবহন মন্ত্রনালয় একজন মন্ত্রী দ্বারা পরিচালিত হবে,যার দুজন প্রতিমন্ত্রী থাকবে। 
সচিব 
(বেসামরিক বিমান এবং যোগাযোগ বিভাগ) 
সচিবালয়ঃ			১ 
যুগ্ম সচিবঃ			১ 
উপ সচিবঃ		৪ 
সচিব অধীনস্ত বিশেষ কর্মকর্তাঃ	৮ 
বিভাগীয় কর্মকর্তাঃ		১৬ 
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সংযুক্ত কার্যালয়সমূহঃ
১। মহাপরিচালক বেসামরিক বিমান 
(ক) প্রশাসন পরিচালকের দপ্তর 
(খ) বিমান পরিবহন পরিচালকের দপ্তর 
(গ) প্রশিক্ষন এবং লাইসেন্স পরিচালকের দপ্তর 
(ঘ) বিমানচালনা সংক্রান্ত পরিদর্শকের দপ্তর 
(ঙ) বিমান পথ এবং বিমান বন্দর পরিচালকের দপ্তর 
(চ) যোগাযোগ পরিচালকের দপ্তর 
(ছ) ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য পরিচালকের দপ্তর 
(জ) গবেষণা এবং উন্নয়ন পরিচালকের দপ্তর
 
২। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মহাপরিচালকের দপ্তর 

অধীনস্থ কার্যালয়সমূহঃ
১। আবহাওয়া বিভাগ 
২। রেলওয়ে পরিদর্শকের দপ্তর 
৩ মহাপরিচালকের দপ্তর, বৈদেশিক যোগাযোগ। 


রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকারবদ্ধঃ 
১। বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প 
২। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থা 
৩। বাংলাদেশ বিমান পরিবহন সংস্থা 

১০ জ্বালানী,খনি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রনালয়।

কার্যক্রম ও গঠনঃ 
নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ এই মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে থাকবেঃ 
(১) খনি এবং খনিজ 
(২) জ্বালানী, কয়লা, লিগনাইট, তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস। 

এই মন্ত্রনালয় রাস্ট্রের একজন মন্ত্রী দ্বারা পরিচালিত। 
সচিবালয় 
সচিব		:	 ১
যুগ্ম সচিব		:	 ১
উপ সচিব		:	৩ 
সচিব অধীনস্ত 
বিশেষ কর্মকর্তা	:	৬ 
বিভাগীয় কর্মকর্তা	:	১২


অধীনস্থ কার্যালয়
১। বাংলাদেশ ভূ জরীপ 
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২. তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন 
দেশের অভ্যন্তরে তেল অনুসন্ধান এবং পরিশোধনের দায়িত্ব নেবে সরকার। এটি তেল এবং গ্যাস কমিশনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। কমিশনটি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর জন্য দায়ী থাকবেঃ
(ক) প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ অনুসন্ধান এবং তেল অনুসন্ধান ও পরিশোধন সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে সরকারকে উপদেশ প্রদান।
(খ) (১) তেলের অনুসন্ধানের জন্য ভূতাত্ত্বিক এবং জিওফিজিক্যাল জরিপ পরিচালনা।
      (২) তেলের মজুদ খুঁজে পেতে ড্রিলিং এবং অন্যান্য কার্যাদি পরিচালনা করা। 
      (৩) প্রারম্ভিক প্রক্রিয়া এবং সংরক্ষণ সহ তেলের উৎপাদন শুরু করা ।
      (৪) তেল কোম্পানিসমূহের সাথে চুক্তি এবং বাস্তবায়ন করন। 
       (৫) দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেল সম্পর্কিত এবং খনির নিয়মনীতি অন্যান্য বিষয়সমূহ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং প্রকাশ করা। 
(গ) প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেলের অনুসন্ধান সম্পর্কিত বিবৃতি এবং প্রবন্ধ প্রকাশ  এবং 
(ঘ)  সরকার নির্ধারিত অন্য যে কোনো কাজ ।  

(১১) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও গ্রামীণ গৃহায়ণ

এই মন্ত্রণালয় দুইভাগে গঠিত হবেঃ সমাজকল্যাণ বিভাগ এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও গৃহায়ণ বিভাগ । 

সমাজকল্যাণ বিভাগঃ
১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৫.২ শতাংশ শহরাঞ্চলে বসবাস করে এবং ৯৪.৮ শতাংশ গ্রামে বাস করে। 
আবার জাতীয় আয়ের প্রায় ৬৫ শতাংশ আসে কৃষি থেকে, গ্রামাঞ্চলের লোক যার উপর পুষ্টিসাধন, কর্ম ও জীবিকা জন্য নির্ভরশীল । বৈদেশিক মূদ্রা আয়ের প্রধান ক্ষেত্র কৃষি । মোট আয়ের মাত্র ১০% আসে শিল্পকারখানা থেকে।  সত্যিকার বাংলাদেশ নিহিত আছে ৬৫,০০০ এরও বেশি গ্রামের মধ্যে । এগুলোর সমৃদ্ধি এবং কল্যাণ এর সাথে সমগ্র দেশের সম্পর্ক রয়েছে । এখানে প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে আলাদা বিভাগ গঠনের কাজ ও গুরুত্ব বিবৃত করা হয়েছে। 

সমাজ কল্যাণ বিভাগ নিম্নোক্ত কাজগুলোর দায়িত্বে থাকবেঃ
(১) বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা, পরিচালনা, সমন্বয়।
(২) কেন্দ্রীয় কমিটির মূল নীতি বিষয়সমূহ ।
(৩) স্থানীয় সংস্থা দ্বারা বাস্তবায়ন । 
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স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অধিদপ্তর
এই বিভাগের প্রধান দায়িত্ব হবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসল এর বিভিন্ন সংস্থা– ইউনিয়ন বোর্ড, থানা পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি এবং গ্রামাঞ্চলের জেলা বোর্ড এবং শহরের পৌর সভাগুলোতে- সংস্থা, সংবিধান, কার্যক্রম, সরকারি আর্থিক সহযোগিতা সম্পর্কিত সকল বিষয় পরিচালনা করা এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও  স্থানীয় স্বায়ত্তশাষিত সরকারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা । 
মন্ত্রনালয়ে একজন মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রী থাকবেন যিনি দুইজন উপমন্ত্রী দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন- একজন স্থানীয় সরকারের জন্য এবং অন্যজন সামাজিক উন্নয়নের জন্য। 
সচিবালয়ের কর্মচারির মধ্যে থাকবেন:

সচিব				:	১ 
যুগ্ম সচিব				:	২ 
উপ সচিব				:	৪ 
সচিব অধিনস্ত বিশেষ কর্মকর্তা		:	৮ 
বিভাগীয়  কর্মকর্তা			:	১৬ 

অধীনস্ত অফিসসমূহঃ

১। সামাজিক শিক্ষা সংগঠক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-ঢাকা,রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা। 
২। উন্নয়ন কর্মকর্তা র্প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা এবং খুলনা। 

স্বায়ত্তশাষিত সংস্থা : 
১। স্থানীয় সরকারের জাতীয় ইনস্টিটিউটসমূহ । 
২। পল্লী উন্নয়ন একাডেমি,কুমিল্লা । 
৩।এইবিষয়ে অন্যান্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে । 

(১২) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় 

কার্যক্রম ও গঠনঃ 
প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দায়ী থাকবে: 
১.জননিরাপত্তা 
২.জনস্বার্থ বিষয়ক কিছু বিষয় 

জননিরাপত্তা : 
জননিরাপত্তা দানের ক্ষেত্রে, সারাদেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  দায়ী থাকবে।  
মন্ত্রনালয় নিম্নলিখিত সাধারণ জনস্বার্থ বিষয়ক কাজের জন্য দায়ী থাকবে: 
     (১) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, উপমন্ত্রীর ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা; প্রধান বিচারপতি ও উচ্চ আদালতের অন্যান্য বিচারকদের বেতন, নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী; অগ্রগণ্যতা সনদ; জাতীয় পতাকা; রাষ্ট্রপতির পতাকা; জাতীয় সংগীত; পরিচায়ক চিহ্ন; জাতীয় প্রতীক; আদমশুমারি ইত্যাদি।
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(II) বিদেশী; নাগরিকত্ব; জাতীয়তা; প্রেস আইন ইত্যাদি 
 
সচিবালয় :
সচিবালয় গঠনে থাকবেন: 
     সচিব                               	:            ১ 
     যুগ্ম সচিব	                      	:            ২  
     উপ সচিব          	        	:             ৪ 
     সচিব অধীনস্ত বিশেষ কর্মকর্তা            :             ৬  
     বিভাগীয়  কর্মকর্তা                      	:             ১৮  
 
সংযুক্ত অফিসসমূহঃ 
 
সংযুক্ত অফিসসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল: 
(১) পুলিশ অধিদপ্তর, পুলিশের মহাপরিদর্শক 
এই অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব দেশের আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এই অধিদপ্তর পুলিশ মহাপরিদর্শকের দায়িত্বাধীনে থাকিবে, ঢাকায়
অবস্থিত সদর দপ্তরসহ ।  এটির কয়েকটি শাখা সারাদেশে বিস্তৃত থাকবে । 
(২)কারাগার মহাপরিদর্শক। 
(৩)আনসার পরিচালক। 
(৪)ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো। 
     ব্যুরোটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে সরকারকে গোয়েন্দা-তথ্য সরবরাহ করবে  এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিষয়ে পরামর্শ দেবে। এটা একজন পরিচালক দ্বারা পরিচালিত হবে, যিনি ঢাকা,খুলনা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রামের আঞ্চলিক অফিসের দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন।  (ক) একটি ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল, (খ) ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরো, & (গ) একটি ফরেনসিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করার জন্য সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। 
(৫)বিশেষ পুলিশ প্রতিষ্ঠা। 
    এই সংস্থার কাজ হচ্ছে রেল ও ঠিকাদারসহ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের অফিসে দুর্নীতি সনাক্তকরণ ও দূর্নীতি মামলা পরিচালনা করা। ঢাকা সদর দপ্তরসহ, এটি পুলিশ মহাপরিদর্শকের দায়িত্বে থাকবে । সারা দেশে এটির কয়েকটি শাখা থাকবে। এই প্রতিষ্ঠানটি অপহৃত ব্যক্তির পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত কাজের দায়িত্বে থাকবে। 
(৬) সারদা পুলিশ ট্রেনিং কলেজ। 
     বিদ্যমান কলেজটির আরও উন্নয়ন করতে হবে । কলেজটিতে আরো মনোযোগ দেওয়া উচিত যাতে এটা তার দায়িত্বসমূহ কার্যকরভাবে পালন করতে পারে।
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অধীনস্ত দপ্তরসমূহঃ 
 
 অধ:স্থন দপ্তরসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলঃ 
     (১)সমন্বয় অধিদপ্তর। 
এটি প্রধানত তিনটি বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট : (ক) বেতার যোগাযোগের বিষয়ে সরকারের নিকট কারিগরি পরামর্শ, (খ) পুলিশ বেতার সংগঠনের সমন্বয় এবং গ) প্রযুক্তিগত যোগাযোগ বিভাগ এবং পরিষেবার সঙ্গে  সংযোগ এবং সমন্বয়। 
     (২) জাতীয় ফায়ার সার্ভিস কলেজ,চট্টগ্রাম। 
উন্নত অগ্নিনির্বাপক প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনমূলক কোর্স দেয়ার জন্য সরকারকে একটি জাতীয় ফায়ার সার্ভিস কলেজ স্থাপন করতে হবে। 
     (৩) পুলিশ ট্রেনিং কলেজ,সারদা। 
মন্ত্রনালয়ে একজন মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রি থাকবেন যিনি দুইজন উপমন্ত্রী দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন। 
  
                                                       (১৩)সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় 
কার্যক্রম ও গঠনঃ 
মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত কাজের দায়িত্বে থাকবে: 
১. বিদ্যুত 
২. সেচ  
৩. বন্যা নিয়ন্ত্রণ  
৪. নদী উপত্যকার প্রকল্প 
বিদ্যুৎ
 বিদ্যুৎ সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য মন্ত্রণালয়কে নিম্নলিখিত জিনিসগুলো বরাদ্দ করা যেতে পারেঃ  
১. বিদ্যুৎ উন্নয়ন। 
২. বিদ্যুৎ উন্নয়নের জন্য কারিগরি সহায়তা। 
৩. বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ লাইন সমন্বয়। 
৪. বিদ্যুৎ উন্নয়নের জন্য পানির সদ্ব্যবহার। 
৫. বিদ্যুৎ উন্নয়ন/উৎপাদন। 
৬. বিদ্যুৎ বিষয়ক গবেষণা। 
৭. বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহ। 

সেচ
বাংলাদেশের মতো একটি  কৃষিপ্রধান দেশে সেচের গুরুত্ব অপরিসীম। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা কমর্সূচির প্রয়োজনীয়তা সেচকাজের সাথে সম্পর্কিত কাজগুলোকে অগ্রসর করতে বাধ্য করেছে । বাংলাদেশ সরকার এর উচিত এসংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব নেওয়া। 
                                                                

বন্যা নিয়ন্ত্রণ
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এটার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। এই হুমকিগুলো মোকাবেলা করার জন্য ভারত সরকার, জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতা করা উচিত ।
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নদী উপত্যকার প্রকল্প
কর্ণফুলী বহুমুখী প্রকল্প এখন পর্যন্ত উন্নয়ন হয়নি। এটি এমন একটি ক্ষেত্র যাতে আপাতদৃষ্টিতে কোন উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয় নি। এ বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণামুলক পদক্ষেপ অবশ্যকরণীয়।

সচিবালয়ঃ
সচিবালয় গঠিত হবেঃ
	সচিবঃ 				১
	যুগ্ম সচিবঃ 			২
	উপসচিবঃ 			৪
	সচিব অধীনস্ত বিশেষ কর্মকর্তাঃ 		৮
	বিভাগীয় কর্মকর্তাঃ 			২৪

রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতি
বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
আরও অনেক বিভাগ, যেমন সেচ ও শক্তি বিভাগ, কর্ণফুলী বহুমুখী প্রকল্প, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। 

(১৪) আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়
কার্যক্রম ও গঠনঃ 

মন্ত্রনালয়ের প্রধান কার্যাবলী হচ্ছেঃ
১) মন্ত্রীগন এবং সকল রাষ্ট্রীয় বিভাগসমূহকে সকল আইনী বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।
২) খসড়া বিল, অধ্যাদেশ ও প্রবিধান এর খসড়া তৈরি এবং তা কার্‍্যকর করা এবং ঘোষণা পর্যন্ত ধাপে ধাপে নজরদারি।
৩) আইনগত ও খসড়ার দৃষ্টিকোণ থেকে সংবিধিবদ্ধ আইন ও আদেশসমূহের সুক্ষাতিসুক্ষ বিশ্লেষণ।
৪) আইন ও অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ আদেশ ও সধ্যাদেশ জারির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন।


আইনগত প্রস্তাব প্রসঙ্গে (যা প্রশাসন দ্বারা বিধিবদ্ধ) মন্ত্রীদের কাজ শুধুমাত্র প্রশাসনিক মন্ত্রনালয়ের নির্ধেশনার উপর বিধির খসড়া তৈরি করা 
এই আইনের আওতায় উক্ত মন্ত্রনালয়টি   বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এর শলাপরামর্শ করবে। 
বাংলাদেশের নতুন সংবিধান কার্যকর হলে জাতীয় নির্বাচন এই মন্ত্রনালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হবে।
মন্ত্রনালয়টি সচিবালয় ও অধস্তন অফিস নিয়ে গঠিত হবে, এর নেতৃত্বে থাকবেন একজন মন্ত্রী যাকে সাহায্য করবেন একজন উপমন্ত্রী।
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সচিবালয়ঃ
সচিবালয় গঠিত হবেঃ
	সচিবঃ			 	১
	যুগ্ম সচিবঃ 			১
	উপসচিবঃ 			২
	সচিব অধীনস্ত বিশেষ কর্মকর্তাঃ 		৬
	বিভাগীয় কর্মকর্তাঃ 			১২

অধস্তন অফিসঃ
আয়কর আপিল বিভাগ।
মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন ।
রাজকীয় স্মারক। 

(১৫) সাধারন প্রশাসন ও সেবা মন্ত্রনালয়
এই মন্ত্রনালয় দুটি বিভাগ নিয়ে গঠিত হবেঃ
	(ক) সিভিল সার্ভিস বিভাগ
	(খ) সিভিল সার্ভিস সাধারন প্রশাসক বিভাগ

কার্যক্রম ও গঠনঃ

বিভাগটি নিমোক্ত কাজওগুলোর জন্য দায়িত্ব পালন করবেঃ 

১) নিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন
২) বিভিন্ন মন্ত্রনালয় ও বিভাগের অধীনস্ত সংস্থার আকার-আকৃতি ও প্রয়োজনীয় দক্ষতার পর্যালোচনা
৩) জনশক্তি চাহিদা এবং তার পরিমান ও দক্ষতা নিরূপণ
৪) বেতন, পেনশন ও সেবার অন্যান্য শর্তাবলী
৫) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
৬) পেশাগত উন্নয়ন এবং কর্মজীবনের গতিশীলতা 
৭) পদোন্নতি
৮) উপসচিব এবং তদূর্দ্ধ পর্যায়ে অফিসার নিয়োগদানে প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ প্রদান 

সাধারন প্রশাসন বিভাগঃ

বিভাগটি নিমোক্ত কাজওগুলোর জন্য দায়িত্ব পালন করবেঃ 
১) সরকারি সংবাদ সংস্থা ও স্থায়ী সংগঠনসমূহ
২) কেন্দ্রীয় ডেসপ্যাচ –রেকর্ড সংরক্ষক, সচিবালয়, পাঠাগার ও পাঠকক্ষ
৩) জেলা তথ্যকোষ
৪) হুইটলি (Whitly) পরিষদব্যবস্থা।
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এই মন্ত্রনালয়ের প্রধান হবেন একজন মন্ত্রীপরিষদভুক্ত মন্ত্রী, তার সাহায্যে থাকবেন দুইজন প্রতিমন্ত্রী।
সচিবালয়ঃ
সচিবঃ 					১জন
অতিরিক্ত সচিবঃ 				১জন
যুগ্মসচিবঃ 					১জন
উপসচিবঃ 				৪জন
সচিব অধীনস্ত বিশেষ কর্মকর্তাঃ			৮জন
বিগাগীয় কর্মকর্তাঃ 				১৬জন

সংযুক্ত এবং অধীনস্ত অফিসমূহঃ

১) সিভিল সার্ভিস একাডেমি
২) জাতীয় জনপ্রশাসন একাডেমি
৩) জাতীয় জনপ্রশাসন ইন্সটিটিউট
৪) অ্যাডমিনস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ
৫) গেজেটভুক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ একাডেমি
৬) পাবলিক সার্ভিস কমিশন

(১৬) উদ্বাস্তু পূনর্বাসন মন্ত্রনালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

এই মন্ত্রনালয় প্রধানত নিম্নলিখিত  কাজগুলোর জন্য দায়িত্বে থাকবেঃ

১) ত্রান ও পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা
২) উদবাস্তুদের সঠিক ব্যবস্থাপনা
৩) দাবি নিস্পত্তিকরন এবং ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর। 

এই মন্ত্রনালয়ের প্রধান হবেন সরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তার সহযোগী হবেন একজন সহকারি মন্ত্রী।

সচিবালয়ঃ
সচিবালয় গঠিত হবে-
সচিবঃ 					 ১ জন
যুগ্মসচিবঃ 				   	 ২ জন
উপসচিবঃ 				 ৪ জন
সচিব অধীনস্ত বিশেষ কর্মকর্তাঃ 			 ৮ জন
বিভাগীয় কর্মকর্তাঃ				 ১৬ জন
অন্যান্য কর্মকর্তাঃ 				১০জন

এই সচিবালয়টি  উল্লেখিত বিভাগগুলোতে বিভক্ত থাকবেঃ  নিস্পত্তি বিভাগ, সম্পত্তি বিভাগ, পূনর্বাসন ও গৃহায়ন বিভাগ, সাধারন বিভাগ এবং প্রশাসনিক বিভাগসমূহ।
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অধীনস্ত কার্যালয়সমূহঃ
১) প্রধান নিস্পত্তি কমিশনারের কার্যালয় ।
২) উদবাস্তু সম্পদ তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয় ।
৩) স্বত্বাধিকার সংস্থা

রাষ্ট্রীয় ইশতেহারঃ
১) উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কর্পোরেশন।

(১৭) শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং জনকল্যান মন্ত্রণালয়
কার্যক্রম ও গঠনঃ

মন্ত্রনালয় নিম্নলিখিত দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেঃ
১) শ্রমকল্যান ও বাণিজ্য সমিতি।
২) শিল্প ও শ্রম সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব নিস্পত্তি।
৩) কারখানা শ্রম।
৪) বেকার ভাতা ও স্বাস্থ্য ভাতা।
৫) রেলপথ, প্রধান প্রধান বন্দরসমুহ, খনি ও গ্যাসক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমশক্তি ।
৬) পঙ্গু সৈনিক ও ছাটাইকৃত শ্রমিকদের পুনর্বাসন।
৭) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন ও তৎসম্পর্কীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহন।

মন্ত্রনালয়ের প্রধান হচ্ছেন একজন কেবিনেট মন্ত্রী এবং দুজন ডেপুটি মন্ত্রী।
সচিবালয়ঃ
সচিবালয় গঠনে থাকবেনঃ
সচিবঃ				১জন
যুগ্ম সচিবঃ 			২জন
উপ সচিবঃ 			৫জন
শ্রম সংযুক্তিঃ 			২জন
সচিব অধীনস্ত বিশেষ কর্মকর্তা 		৯জন
বিভাগীয় কর্মকর্তাঃ			২৫জন

মন্ত্রনালয়টি পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত যার প্রতিটির প্রধান হচ্ছেন একজন ডিপুটি (সহকারি) সচিব। 

১) বিভাগ কঃ কার্যাবলীঃ
ক) সংস্থা এবং কর্মপদ্ধতিসমূহ
খ) সতর্কতা অবলম্বন
গ) বিভাগীয় তদন্ত
ঘ) প্রশাসন ও বাজেট
ঙ) পাঠাগার
চ) মেলা ও প্রদর্শনী
ছ) যুদ্ধ নথি
জ) শ্রম বিষয়ক দপ্তর
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২) বিভাগ খঃ এর প্রধান কার্যাবলীঃ
ক) গৃহায়ন ও গণপুর্ত মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত বিষয়াবলীর সমন্বয়
খ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমকল্যান সংস্থা
গ) সাধারন শ্রমকল্যান
ঘ) শ্রমকল্যান ব্যুরো
ঙ) উপযুক্ত বেতন
চ) সর্বনিম্ন বেতন
ছ) কৃষিশ্রম
জ) গ্রামীন জীবনযাত্রার খরচ-সূচক পরিকল্পনা


৩) বিভাগ গঃ এর প্রধান কার্যাবলীঃ
ক) কর্মচারীদের সরকারি বীমা পরিকল্পনা
খ) যুদ্ধাহতদের কল্যান পরিকল্পনা
গ) মতবিরুদ্ধক্ষেত্রে স্থায়ীকরন ।
ঘ) কয়লাখনি শ্রমিক কল্যান সংস্থা
ঙ) শ্রমিক ক্ষতিপূরন আইন
চ) কারখানা আইন এবং কলকারখানাসমূহের প্রধান উপদেষ্টা সংস্থা
ছ) বেতন প্রদান আইন
জ) খনি আইন
ঝ) মাতৃত্বকালীন সুবিধা
ঞ) শিশুশ্রম বিষয়ক আইন
ট) উৎপাদনশীলতা এবং টি, ডাব্লিউ, এল কেন্দ্রসসমূহ
ঠ) আবাদী শ্রমিক
ড) জোড়পূর্বক শ্রম
ঢ) প্রবাসী শ্রম


৪) বিভাগ ঘঃ এর প্রধান কার্যাবলীঃ
 
ক) শিল্প সম্পর্ক
খ) শ্রমিককল্যান সমিতি
গ) প্রধান শ্রমিক কমিশনার এর সংস্থা
ঘ) শিল্প, শ্রমিক আপিল বিভাগ
ঙ) লভ্যাংশ বন্টন ও বোনাস
চ) কর্মী ছাটাই ও ব্যয় সংকোচন 
ছ) যৌক্তিকতা নির্ধারন
জ) প্রভিডেন্ট ফান্ড
ঝ) কর্মরত সাংবাদিকদের ব্যবস্থাপনা (কাজের শর্তসমূহ) এবং বিবিধ বিধান আইন।
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৫. বিভাগ ঙঃ এর প্রধান কার্যাবলীঃ
 (ক) নিয়োগ 
(খ) জনশক্তি পরিকল্পনা 
(গ) আলোচনা সভা 
(ঘ) শ্রমিক শিক্ষা 
(ঙ) ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ 
(চ) উৎপাদন 

ক্ষমতাসংযুক্ত কার্যালয়সমূহঃ 
(১) পূনর্বাসন ও কর্মসংস্থান অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক এর  কার্যালয়, নিয়োগ এক্সচেঞ্জ। 
(২) প্রধান শ্রম কমিশনারের কার্যালয়। 
(৩) পরিচারক এর কার্যালয়,  শ্রম ব্যুরো। 
(৪) প্রধান উপদেষ্টা এর কার্যালয়, কলকারখানা।

অধিনস্ত কার্যালয়সমূহঃ 
(১) সরকারি শিল্প ট্রাইব্যুনালের কার্যালয়। 
(২) শ্রম আপীল কার্যালয় 
(৩) মহা পরিচালক, কর্মচারীদের সরকারি বীমা কর্পোরেশন কার্যালয়। 
(৪) প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের কার্যালয়। 
(৫) বিদেশী শ্রমিক নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় 

(১৮) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
কার্যাবলী ও গঠনঃ 

(১) প্রকাশনা ও বিজ্ঞাপনসহ সরকারি প্রচার।
(২) সম্প্রচার।
(৩) প্রদর্শনীর জন্য চলচ্চিত্র অনুমোদন ও চলচ্চিত্র-নির্মান 
(৪) প্রামাণ্যচিত্র ও তথ্যবিবরনী তৈরী ও বিলিবন্দেজ  এবং 
(৫) সংবাদপত্র নিবন্ধন ও পরিসংখ্যান।

রাষ্ট্রের একজন মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের প্রধান হবেন, যিনি সংসদীয় সচিব দ্বারা সহায়তা পাবেন। 

সচিবালয়ঃ 
সচিবালয় কর্মী গঠনে থাকবেনঃ 
সম্পাদকঃ 			১জন
উপদেষ্টা (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রচার)ঃ   ১জন
উপসচিবঃ 			৪জন
সচিব অধীনস্ত বিশেষ কর্মকর্তাঃ		৮জন
বিভাগীয় কর্মকর্তাঃ			২০জন
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মন্ত্রণালয়ের সচিবালয়গুলো নিম্নলিখিত বিভাগে বিন্যস্ত থাকবেঃ
(১) সম্প্রচার
(২) প্রকাশনা, বিজ্ঞাপন,  দৃশ্যমান প্রচারনা এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রচার।
(৩) সংবাদমাধ্যম ও চলচিত্র।
(৪) প্রশাসন।

সংযুক্ত কার্যালয়সমূহঃ
১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
(ক) রেডিও স্টেশন। 
(খ) সংবাদ সেবা বিভাগ। 
(গ) বহির্মুখী সেবা বিভাগ।
(ঘ) সেবা বিভাগের পর্যবেক্ষণ, ঢাকা।
(ঙ) গবেষণা প্রকৌশলীর কার্যালয়, ঢাকা।
(চ) দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর কার্যালয়, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার, ঢাকা।
(ছ) কর্মচারী প্রশিক্ষন স্কুল, ঢাকা।

২। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো।
৩। বিজ্ঞাপন ও দৃশ্যমান প্রচার অধিদপ্তর।
৪। প্রকাশনা বিভাগ।

অধিনস্ত কার্যালয়সমূহঃ
(১) চলচিত্র ডিভিশন, চট্টগ্রাম-
(ক) উৎপাদন বিভাগ।
(খ) বিতরণ।
(গ) প্রচার, এবং
(ঘ) প্রশাসন।

(২) ফিল্ম সেন্সর বোর্ড
(৩) গবেষণা ও সূত্র, সন্ধান বিভাগ।
(৪) বাংলাদেশের সংবাদপত্রের রেজিস্টার বিভাগ।
(৫) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রচার।


(১৯) শ্রম, গৃহায়ণ ও সরবরাহ মন্ত্রনালয়ঃ 
মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত কার্যাবলীর জন্য দায়ী থাকবেঃ 
১) গণপূর্ত।
২) গৃহায়ন।
৩) আবাসন।
৪) ক্রয় এবং সরকারি দোকান সমূহের নিষ্পত্তিকরণ।
৫) মূদ্রণ এবং কাগজপত্র ও অন্যান্য।
৬) বয়লার বিস্ফোরক। 
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মন্ত্রণালয় এর অধীন থাকবেন একজন মন্ত্রীপরিষদের মন্ত্রী, যাকে একজন ডেপুটি উপমন্ত্রী সহায়তা করবেন।

সচিবালয়ঃ
সচিবালয়ের কর্মচারীগণ যাদের দ্বারা গঠিত হবেঃ
সচিব : 					১
যুগ্ম সচিব : 				২
উপ-সচিব : 				৬
সচিবদের অধীনস্ত বিশেষ কর্মকর্তা: 	             ১২
বিভাগীয় কর্মকর্তা :			             ২৪
হাউজিং কমিশনার : 				১
হাউজিং উপদেষ্টা : 				১
উপ-হাউজিং উপদেষ্টা :			১
প্রধান কারিগরি প্রশিক্ষক : 			১
কারিগরি প্রশিক্ষক : 				১
কারিগরি উপদেষ্টা : 				১

সচিবালয় নিম্নলিখিত বিভাগগুলোতে বিন্যস্ত থাকবেঃ
১) পূর্ত বিভাগ ।
২) গৃহায়ণ বিভাগ।
৩) সরবরাহ বিভাগ।
৪) মুদ্রণ ও ষ্টেশনারী বিভাগ।

সংযুক্ত অফিসসমূহঃ
১) প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, গণপূর্ত বিভাগ।
২) এস্টেট অফিস।
৩) অধিদপ্তর জেনারেল, সরবরাহ ও সমাপ্তিকরণ।
ক) সরবরাহ শাখা।
খ) পরিদর্শন শাখা।
গ) অগ্রগতি শাখী।
ঘ) সমাপ্তিকরণ শাখা।
ঙ) প্রশাসন শাখা।
চ) সমন্বয় ও পরিসংখ্যান শাখা।

(৪) সরকারি ষ্টেট হাউজ।
(৫) প্রধান মুদ্রণ ও ষ্টেশনারী নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়। 
ক) মুদ্রণ।
খ) ষ্টেশনারী।
গ) লক্ষমাত্রা।
ঘ) প্রকাশনা। 
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অধস্তন অফিসসমুহঃ 
১। বিস্ফোরক অধিদপ্তর
২। বেতন ও হিসাব অফিস
৩। বাংলাদেশ অধিদপ্তর, লন্ডন
মন্ত্রীপরিষদ সচিবালয়
মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়, সচিবালয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল কাজের দায়িত্বে থাকবে, যেমন মন্ত্রীপরিষদের সাথে বৈঠক, মন্ত্রীপরিষদের ও তার কমিটিসমুহের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমুহের রেকর্ড রাখা এবং এর বিভিন্ন কমিটি, যেমন মন্ত্রীপরিষদের প্রতিরক্ষা কমিটি, মন্ত্রীপরিষদের সম্মিলিত পরিকল্পনা কমিটি, মন্ত্রীপরিষদের অর্থনৈতিক কমিটি, মন্ত্রীপরিষদের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি, মন্ত্রীপরিষদের নিয়োগ বিষয়ক উপকমিটি প্রভৃতি। 
সংগঠন ও ব্যাবস্থাপনা বিভাগকে মন্ত্রীপরিষদ সচিবালয়ের সাথে যুক্ত করা উচিৎ। সংগঠন ও ব্যাবস্থাপনা বিভাগ প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ সরকারের সকল শাখায় প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন ও তা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করার জন্য দায়ীত্বশীল । শ্রম ও জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের অধীন সিভিল সার্ভিস বিভাগের সাথে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা উচিৎ। 
মন্ত্রীপরিষদ কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা সম্পর্কিত কাজগুলো নিয়েও আলোচনা করবে। 
মন্ত্রীপরিষদ সচিবালয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন এবং একটি সচিবালয় ও কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা নামের একটি  সংযুক্ত অফিস নিয়ে গঠিত । 
সচিবালয়ঃ 
	সচিবঃ 				১
	যুগ্ম-সচিবঃ 			১
	উপ-সচিবঃ 			১
	সচিব অধীনস্ত বিশেষ কর্মকর্তাঃ		৪
	বিভাগীয় কর্মকর্তাঃ 			৮

সচিবালয়ের গঠনঃ 
১। মুখ্য সচিবালয়
২। সংগঠন ও ব্যাবস্থাপনা বিভাগ
৩। সামরিক শাখা
৪। অর্থনৈতিক শাখা

মুখ্য সচিবালয়ঃ 
মুখ্য সচিবালয়, যা কিনা মন্ত্রীপরিষদের সমন্বয়, প্রশাসন ও সাধারণ শাখার মত শাখার সমন্বয়ে গঠিত, মন্ত্রীপরিষদের ও তার উপ-বিভাগের সভার সাথে সম্পর্কিত সচিবালয়ের কাজগুলো করবে। 

সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগঃ 
“সংগঠন” ও “ব্যবস্থাপনা” শব্দগুলোর অর্থ করলে দাঁড়ায়, শুধুমাত্র কি করা হবে তাই না, বরং কিভাবে করা হবে এবং কেমন সময়, শ্রম ও অর্থ খরচ হবে সেইদিকে পরিস্কার ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিপাত করা, যন্ত্রপাতির নকশা কেমন হবে, তাদের কলাকৌশল কি হবে এবং ফলাফল কি হতে পারে সেইদিকেও দৃষ্টিপাত করতে হবে। 
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এটা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে চলবে। বাংলাদেশ সরকারের মত, একটা সুবিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এমন একটা ব্যাবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন যা যথাসম্ভব ব্যাপক এলাকা জুড়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাবে। এটাও স্পষ্ট যে এই ধরনের দক্ষতা অর্জিত হবে না বা বজায় রাখা যাবে না যদি না নিজেরভেতর থেকে পূর্ণ প্রচেষ্টা না আসে এবং প্রত্যেক মন্ত্রনালয়/বিভাগ কিংবা অপারেটিং এজেন্সি নিজের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য নিজস্ব আগ্রহ ও যোগ্যতা গড়ে না তোলে। এই বিভাগের প্রধান লক্ষ্যগুলো হলঃ
১। নেতৃত্ব সরবরাহ এবং চালনা
২। একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা, অভিজ্ঞতা এবং প্রতিযোগীতায় মাধ্যমে সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার কাজে একটা সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা।				

সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের একজন পরিচালক থাকবে [বাংলাদেশ সরকার সাধারণ প্রশাশন মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত সচিব] যাকে সাহায্য করবেন একজন উপ পরিচালক,পরিচালক সহকারী, সহকারী পরিচালক এবং সম্পূরক সচিবালয় স্টাফ। একজন ডেপুটি সেক্রেটারী অভ্যন্তরীণ ও এবং এম এ প্রধান হিসেবে কাজ করবে এবং ও এবং এম প্রত্যেক দপ্তরই কার্যকর থাকবে। ও এবং এম এর পরিচালক যুগ্ম সভার আয়োজন চিন্তা ও অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করবেন বিভিন্ন দপ্তরের এম এবং ও অফিসারদের সাথে। দপ্তর গুলোতে ও এবং এম এর অগ্রগতি আলোচনার জন্য প্রায়ই সভা বসানো হবে ।

সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর বিভিন্ন সময় আনুষ্ঠানিক পরিদর্শন করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলো পরিদর্শন করবেন [সংযুক্ত এবং অধীনস্ত কার্যালয়গুলো সহ] এবং খেয়াল রাখবেন সব কাজ আদেশনুযায়ী হচ্ছে কিনা। সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তিনি পরামর্শ দেবেন। 

সামরিক উইংঃ- 
সামরিক উইং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কমিটি, স্টাফ কমিটির প্রধান, প্রধান পারসোনাল অফিসার কমিটি, যুগ্ম পরিচালনা কমিটি, যুগ্ম ইন্টেলিজেন্স কমিটি এবং যুগ্ম বাণিজ্য কমিটির মিটিং সংক্রান্ত সকল সচিবালয়ের কাজকর্মের জন্য দায়ী।

অর্থনৈতিক উইংঃ
অর্থন্যতিক উইং মন্ত্রীপরিষদের এর উৎপাদন ও বিবরন কমিটি, অর্থন্যতিক সচিবদের কমিটি এর সাপ্লাই কমিটির সকল কাজ এর জন্য দায়ী।

সংযুক্ত অফিসঃ
কেন্দ্রিয় পরিসংখ্যান সংগঠন 
এই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ- 
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[১] বার্ষিক পরিসংখ্যানগত সারাংশ, মাসিক সারাংশ, সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান  বুলেটিণ তৈরি এবং প্রকাশ এবং বর্তমান সরকারি পরিসংখ্যান সহায়িকা নির্দেশনা দেওয়া ।
[২] জাতিসংঘের পরিসংখ্যান সংগঠনের সংক্রান্ত কাজ পর্যবেক্ষণ, অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন উপস্থাপন এবং পর্যাবৃত্ত প্রকাশনার জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য প্রণয়ন।
[৩] দৈনিক পরিসংখ্যানগত বিভিন্ন কাজে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজ ও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ কাজের দায়িত্ব নেয়া। 
[৪] উন্নয়নশীল অর্থনৈতিক অবস্থাকে উপস্থাপনের জন্য বর্তমান পরিসংখ্যানের গ্রাফিকাল উপস্থাপনা।
[৫] মন্ত্রণালয় ও সরকারি সংস্থাগুলোকে পরিসংখ্যানগত ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া এবং পরিসংখ্যানগত সমস্যার উপর আন্তদাপ্তরিক আলোচনা করা।
[৬] মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সরকারী সংস্থার পরিসংখ্যান কাজ সমন্বয় করা। 
[৭] অন্যান্য দেশের জাতীয় পরিসংখ্যানগত সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রাখা, বিশেষত প্রক্রিয়াগত ও সাংগঠনিক বিষয়ে  সাম্প্রতিক উন্নয়ন এর ব্যাপারে ।
[৮] জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তুলানামুলক আলোচনা বৃদ্ধির জন্য সংজ্ঞা ও একক নির্ধারণ এবং সরকার কৃত্যক প্রদত্ত তথ্যের মান উন্নয়ন। 

সংগঠনটি মন্ত্রীপরিষদ এর পরিসংখ্যান উপদেষ্টা এর নির্দেশে পরিচালিত হবে, একজন পরিসংখ্যানবিদ নেতৃত্বে থাকবেন যাকে বিভিন্ন কারিগরি এবং সাচিবিক কর্মকর্তা সাহায্য করবেন।

পরিকল্পনা কমিশন 
পরিকল্পনা কমিশন অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা যাবে না। প্রায় সব অনুন্নত দেশ এবং সব উন্নত দেশেরই নিজস্ব পরিকল্পনা কমিশন আছে। পরিকল্পনা কমিশন এর গঠন এটা প্রকাশ করে বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতা পরবর্তী জটিল বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে পরিকল্পনা করছে। এতে করে দেশ শিল্প ও কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রনয়ন করা যাবে। 

কার্যাবলী এবং সংগঠনসমূহ

পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান কর্যাবালী 

[১] দেশীয় কাঁচামাল, মানব সম্পদ, মূলধন, কারিগরি শ্রমিক এর পূর্ণ মূল্যায়ন সম্পন্ন করা এবং তদন্ত করে বের করা জাতীয় চাহিদার তুলনায় সম্পদের ঘাটতির পরিমান কেমন। 
[২] দেশীয় সম্পদ এর সবচেয়ে কার্যকর এবং সুষম ব্যাবহার এর জন্য পরিকল্পনা  প্রণয়ন। 

[bookmark: a524]<003.176.524> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড				

[৩] পরিকল্পনা কয়টি ধাপে সম্পন্ন হবে তা নির্ধারণ এবং প্রত্যেক ধাপের সমাপ্তির জন্য সম্পদের বরাদ্দকরন।
[৪] ঐ বিষয় চিহ্নিত করা যা অর্থনৈতিক উন্নতিকে ধির করে দেবে এবং এখন বর্তমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা তৈরি করা যাতে পরিকল্পনা সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়ন করা যায়।
[৫] পরিকল্পনার প্রত্যেক ধাপে দরকার পড়বে এমন যন্ত্রপাতি, এদের প্রকৃতি এবং এদের প্রয়গ নির্ধারণ 
[৬] অল্প সময় পর পর আগ্রগতি মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন ধাপে নীতি এবং কার্যাবলীর দরকার মত পরিবর্তন যদি প্রয়োজন হয়।
[৭] অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং উন্নতি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও চিহ্নিতকরনে অভ্যন্তরীণ এবং আনুশঙ্গিক বিভিন্ন সমাধান প্রদান, সেই সরকারের জন্য জাদের উপর সমস্যাগুলো সমাধান এর দায়িত্ব বর্তায়।
(৮) পঞ্চ বার্ষিক কাঠামোর মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন প্রস্তুতির জন্য পরিকল্পনা ।

পরিকল্পনা কমিশন প্রাথমিকভাবে একটি কর্মী সংস্থা যা বাংলাদেশ সরকারকে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ভিত্তিক কাজে সহায়তা করবে । এছাড়াও মাঝে মাঝেই এই সংস্থা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জনসাধারণ এর সহায়তা , সমবায় প্রকল্পের সাধারণ নির্দেশনা ও দেখভাল এসব দিকে খেয়াল রাখবে । 
পরিকল্পনা কমিশন এর গঠনঃ
এটি ৮ সদস্য নিয়ে গঠিত হবে । এরা হলেন চেয়ারম্যান ( প্রধানমন্ত্রী ) , চারজন পূর্ণকালীন সদস্য ( ডেপুটি চেয়ারম্যানসহ ) ব্যবসা ও শিল্প মন্ত্রী , প্রতিরক্ষা ও অর্থমন্ত্রী ।
কমিশন সদস্যদের পোর্টফোলিও নিম্নে দেওয়া হলঃ
(১) সাধারন পরিকল্পনা ও সমাজসেবা 
(২) অর্থ
(৩) শিল্প ও কৃষি
(৪) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য 
(৫) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন 
(৬) সেচ ও বিদ্যুৎ 
কমিশনের প্রত্যেক সদস্য এর মধ্যে এক বা একাধিক বিষয়ের দায়িত্বে থাকবেন  এবং ডেপুটি চেয়ারম্যান সমন্বয় এবং সমগ্র প্রশাসনের দায়িত্বে থাকবেন ।এছাড়াও সংগঠন কর্মসূচি মূল্যায়ন নামে একটি সংস্থা কমিশনের সংগে কাজ করবে ।
প্রতিটি মন্ত্রনালয়ের পরিকল্পনা করার জন্য একটি পরিকল্পনা সেল থাকবে ।এমন ব্যবস্থা বিভাগীয় বোর্ডগুলোতেও থাকবে । ইউনিয়ন বোর্ড ও পৌরসভায়ও থাকবে ।
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একইভাবে প্রতিটি পরিকল্পনার প্রতিটি ধাপে অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য একটি কমিটি থাকবে । এই বাস্তবায়ন কমিটি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত হবে । এতে এতে ৭ অথবা ৮ জন সদস্য থাকবে । এর প্রধান দায়িত্ব হবে (ক) পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং (খ) সমস্যা চিহ্নিত করে প্রতিকার সুপারিশ করা । বাঙ্গলাদেশের চারটি বিভাগেই অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন উন্নয়ন বোর্ড থাকবে যা এই চার বিভাগের পরিকল্পনা ও উন্নয়নের জন্য কাজ করবে ।এরা সরাসরি পরিকল্পনা কমিশন এর কাছে রিপোর্ট করবেন ।
সচিবালয়
সচিবালয় গঠনে থাকবেনঃ
সম্পাদকঃ				 ১
যুগ্ম সচিবঃ 			৪
উপ সচিবঃ			৮
সচিব অধীনস্ত বিশেষ কর্মকর্তাঃ		১২
বিভাগীয় কর্মকর্তাঃ                 		২৪ 

কমিশনকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ।
(১) কর্মসূচী উপদেষ্টা 
(২) সাধারণ সচিবালয় 
(৩) কারিগরী বিভাগ 

(১) কর্মসূচী উপদেষ্টাঃ 
বিভিন্ন প্রস্তাব ও প্রকল্পে কমিশন এর মেম্বারদের সাহায্য করার জন্য তিনজন জ্যৈষ্ঠ কর্মকর্তা (কর্মসূচী প্রশাসন ) থাকবেন উপদেষ্ঠা হিসেবে । তাদের পদ হবে অতিরিক্ত সচিবের সমান । তারা কমিশনকে এই প্রস্তাব ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহায্য করবে । তারা উপরোল্লিখিত কমিটির সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগীতায় কাজ করবে । পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক , জনসহযোগীতা ও প্রশাসন সংক্রান্ত সমস্যাও তারা সমাধান করবে । 
(২) সচিবালয় 
সচিবালয়ে নিম্নলিখিত শাখা থাকবে 
(ক) প্রশাসনিক শাখা – সাধারণ শাখা , প্রশাসনিক শাখা , ও এবং এম অনুচ্ছেদ এবং হিসাব শাখা । 
(খ) পরিকল্পনা – কো অরডিনেশন শাখা 
(গ) সাধারন কো অরডিনেশন শাখা 
(ঘ) তথ্য ও প্রচার শাখা 

(৩) কারিগরি বিভাগঃ
কারিগরি বিভাগ এর দায়িত্বঃ
(ক) পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা যাচাই বাছাই ও বিশ্লেষন করা । 
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(খ)গৃহীত কর্মসূচী ও কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কিত গবেষনা এবং কারিগরি শিক্ষা পরিচালনা ।
(গ)শিক্ষা উপকরন তৈরী এবং পরিকল্পনা সমূহের খসড়া প্রনয়ন করা ।কারিগরি বিভাগসমূহেরপ্রধানরাই হচ্ছেন প্রধান পরিচালক এবং উনারা হচ্ছেন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ ।উনাদের কাজে সহযোগীতা করেন ডেপুটিগন,সহকারী প্রধানগন এবং পর্যাপ্ত গবেষনা কর্মচারীরা ।

কারিগরি বিভাগসমুহের বর্ননা নিচে দেয়া হল-
১/অর্থনৈতিক বিভাগ -এ বিভাগের কাজসমূহকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে । 
ক)সামগ্রিক পরিকল্পনা 
(খ)সম্পদের যাচাইকরন ।

সামগ্রিক পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে পরিকল্পনার আকার,লক্ষ্য,অগ্রাধিকার সমূহ এবং এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ।সম্পদের যাচাইকরন বিভাগের মূল কাজ হচ্ছে -দেশীয় এবং বিদেশী সম্পদসমূহকে কাজে লাগানো ।এ বিভাগ আরো নির্দিষ্ট সময়ে অর্থনৈতিক অর্জনকে মূল্যায়ন করে ,বিভিন্ন মন্ত্রনালয় এবং গভনিং বডি এবং ব্যাক্তিপর্যায় থেকে তথ্য প্রমান সংগ্রহ করে।

২।শিক্ষা বিভাগের কাজের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা-সাধারন শিক্ষা ,নারীশিক্ষা,কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষা,প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা,সামাজিক শিক্ষা,দৈহিক শিক্ষা,প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা ।অধিকন্তু এ বিভাগের সাথে আছে-
ক)বৃত্তি ।
খ)পাঠাগার উন্নয়ন।
গ)বিদ্যালয়ের খাদ্য ও শিক্ষা পরিকল্পনা ।
ঘ)বাংলা ভাষার উন্নয়ন ।
ঙ)সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড,জাদুঘর,জাতীয় নাট্যশালা প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা ইত্যাদি ।
চ)জাতীয় ক্যাডেট কোর,সহযোগী ক্যাডেট কোর,সামাজিক সেবা ,ছাত্র ও যুব উন্নয়ন সেবা ইত্যাদি 
।ছ)শিক্ষা উন্নয়নে সহযোগীতা ।

৩।খাদ্য ও কৃষি বিভাগ: 
এ বিভাগ দৈহিক এবং সামগ্রিক কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে জড়িত ।নির্দিষ্টভাবেকৃষিজাত পন্য উতপাদন পরিকল্পনা,আরো বেশী উতপাদন,কৃষি বিপনন ,কৃষি উন্নয়নে সহযোগীতা ,প্রানীসম্পদ উন্নয়ন ,মত্‍স ,দুগ্ধজাত পন্য উতপাদন ,বন ও মৃত্তিকা সংরক্ষন ,কৃষি শ্রম ,সামাজিক উন্নয়ন ,শ্রমিকদর উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন এবং তার বর্ধিতকরন । এ বিভাগ আরো -বিভিন্ন সময়ে কৃষি উন্নয়নে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন শিক্ষা গবেষনার সাথে জড়িত । 
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[bookmark: a527](৪) স্বাস্থ্য বিভাগ-
এ বিভাগ দেশের সকল স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা সমূহেরসাথে জড়িত ।আরো বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শের সাথে জড়িত ।এছাড়া এ বিভাগ নিম্নোক্ত কাজসমূহের সাথে জড়িত -ক।স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহ ।খ।জনশক্তি ও কর্মসংস্থান সম্পর্কিত শিক্ষা ।
ক) বিদ্যমান স্বাথ্য সেবা সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ
খ) মানব সম্পদ এবং নিয়োগ সম্পর্কিত গবেষণা
গ) এই বিষয়সমূহে গবেষণা
১)চিকিতসালয় 
২)জনসংখ্যার উপাত্ত 
৩)জনসংখ্যার পরিসংখ্যান 
৪)স্বাস্থ্যপরিসংখ্যান,মৃত্যুহার এবং অসুস্থতাহার 
৫)অন্যান্য বিষয়সমৃহ

৫।শিল্প ও খনিজ বিভাগ-
এ বিভাগ কাজ করে বিভিন্ন পরিকল্পনার ত্রুটি নিয়ে:বিভিন্ন কলকারখানা এবং খনিজ সম্পদের কারখানা নিয়ে এবং ক্ষুদ্র পরিসরের কারখানার সমন্বয়ক হিসেবেও কাজ করে ।এরা বানিজ্য ,শিল্প ,খনিজ,প্রাকৃতিক সম্পদ ,অন্যান্য কারিগরি খাতের সাথে সম্পর্কিত ।এরা অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে শিল্পখাতে উন্নয়নের চেষ্টা করে ।

৬।শ্রম ও নিয়োগ বিভাগ-
শ্রম ও নিয়োগের প্রতিটি খাত এ বিভাগের অন্তর্গত । প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ বিভাগের সাথে শ্রম ,নিয়োগ এবং সামাজিক কল্যাণ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত ।

৭। ভূমি পুনর্গঠন বিভাগ-
ক)এ বিভাগ কাজ করে মালিকানা ,পরিচালনা ,কৃষিকাজ ,বিপনন সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে।
খ)ভূমি মালিক থেকে কৃষক পর্যন্ত ভূমি পুনর্বন্টনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা ।
গ)সরকারকে ভুমি পুনর্গঠনে যথাযথ সহযোগীতা করা।

এ বিভাগ খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রনালয়ের সাথে সম্পর্কিত ।

৮ । প্রাকৃতিক সম্পদ বিভাগ-এ বিভাগ নিম্নোক্ত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত :সেচ ,বন্যা নিয়ন্ত্রন ,পয়োঃনিষ্কাশন ইত্যাদি ।এ বিভাগের বিশেষ শাখা আছে –
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যারা বন্যা উদ্ভূত সমস্যা নিয়ন্ত্রনে জড়িত ।এ বিভাগকে সেচ ও শক্তি প্রকল্পের বিভিন্ন সভায় ডাকা হয় ।এ বিভাগ বৃহত্তরসেচ প্রকল্পসমূহেরকর্তৃপক্ষের সাথে কারিগরি পর্যায়ে যোগাযোগ বজায় রাখে ।এ বিভাগ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিশেষায়িত সংস্থাসমূহেরসাথে সমন্বয় সাধন করে ।

৯)পরিবহন ও যোগাযোগ বিভাগ-এ বিভাগ রেলওয়ে ,রাস্তাঘাট ,মহাসড়ক ,জলপথসমূহের সাথে সম্পর্কিত সামগ্রিক সমস্যাসমূহের গভীরতম পর্যবেক্ষন এবং রক্ষনাবেক্ষন করে থাকে ।যোগাযোগ সম্পর্কিত বিশেষ পরিকল্পনা এ বিভাগ করে থাকে ।

১০)গ্রামীন ও ক্ষুদ্রশিল্প বিভাগ-এ বিভাগ নিম্নোক্ত বিষয় সমূহের সাথে জড়িত ।
ক। কুটির শিল্প
খ। হস্তচালিত তাঁত এবং মেশিনচালিত তাঁত
গ। গ্রাম্য কারখানা
ঘ। ক্ষুদ্র শিল্প
ঙ। হস্তশিল্প
চ। রেশম শিল্প ও গুটিপোকা চাষ
ছ। নারিকেলের ছোবড়া শিল্প

১১। পরিকল্পনা প্রশাসন এবং জনপ্রশাসন-
এ বিভাগ সমগ্র পাবলিক সেক্টরের পরিকল্পনাগুলো একই সাথে সমন্বিত করে এবং পরিকল্পনার অগ্রসরতার উপর পর্যায়ক্রমিক প্রতিবেদন তৈরীতে সহযোগীতা করে ।

১২।পরিসংখ্যান এবং অনুসন্ধান বিভাগ-এ বিভাগের মূল কাজসমূহ নিম্নরূপ-
ক) পরিসংখ্যান বুরো ও সংস্থার উন্নয়ন সম্পর্কিত ডাটা সংগ্রহ ,যাচাইবাছাই ও মূল্যায়ন করা ।
খ) পরিকল্পনা পর্ষদের মাধ্যমে উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান বজায় রাখা ।
গ) নির্দিষ্ট সময়ের উন্নয়নের খসড়া প্রনয়ন করা ।

১৩।স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজের শাখা –
এ বিভাগ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কাজের সাথে জড়িত । থানা পরিষদ এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েত । এক্ষেত্রে মূলনীতি পরিকল্পনা পর্ষদের উদ্যোগে গৃহীত হয় ।

১৪। গৃহায়ন বিভাগ-
এ বিভাগ কাজ করে গৃহায়ন এর পরিকল্পনা ,শহর ও দেশ পরিকল্পনা ,আঞ্চলিক পরিকল্পনা নিয়ে । এ বিভাগ গৃহায়ন ,শ্রম ,নিয়োগ ,সামাজিক উন্নয়ন ,রেলওয়ে কর্মচারীদের উন্নয়ন ,স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসিত সরকার ও গ্রামীণ গৃহায়ন এবং স্বরাষ্ট্র ইত্যাদি মন্ত্রনাল্যের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখবে । 
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১৫।বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষনা বিভাগ:
এ বিভাগ জাতীয় উন্নয়নের প্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষনা পরিচালনা করে ।এ বিভাগ বৈজ্ঞানিক গবেষনার তথ্যসমূহ নিয়মিতভাবে পরিকল্পনা পরিষদকে প্রেরন নিশ্চিত করে । এটি বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন কাজ দেখভাল করে । পরিকল্পনা বিভাগের অধীনে, এ বিভাগ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্রামীণ বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রসমূহের কর্মকান্ডের দায়ীত্বে থাকে  ।

১৬)সামাজিক উন্নয়ন বিভাগ:
এরা কাজ করে সামাজিক উন্নয়ন এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে নিয়ে ।এরা কাজ করে থাকে প্রাসঙ্গিক মন্ত্রনালয়,বিভাগ এবং সংস্থার অফিসিয়াল এবং নন অফিসিয়াল উভয় ক্ষেত্রে ।

১৭)জনব্যাবস্থাপনা ও গবেষনা বিভাগ :
বিভিন্ন সংস্থার সমস্যা ,প্রসাশনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনগনের উদ্যোগ এবং রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এ বিভাগ কাজ করে । এ বিভাগ নিজেদেরকে বিভিন্ন গবেষনা কাজের সাথে সংযুক্ত রাখে যেগুলো বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ে ,বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য দেশের গবেষনায় পরিচালিত হয় এবং এই বিভাগ এর সাথে জড়িত থাকে ।

১৮)প্রত্যাশিত পরিকল্পনা বিভাগ:
এরা কাজ করে সাধারন নীতিতে উদ্ভূত প্রশ্নসমূহকে নিয়ে যেগুলো দ্রুত শিল্প উন্নয়নের প্রেক্ষিতে দীর্ঘ পরিকল্পনাসমূহ এবং মৌলিক শিল্প উন্নয়নের ব্যাঘাত ঘটায় । উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে যেসব সমস্যা উদ্ভূত হয় সেগুলো নিয়ে এ বিভাগ কাজ করে -শক্তির দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন সম্ভাবনা ,যান চলাচল সেবা ,কৃষি উন্নয়নের নমুনা এবং নিয়োগ ইত্যাদি নিয়ে ।

১৯)বিজ্ঞান ও কারিগরি জনশক্তি বিভাগ:
এ বিভাগ কাজ করে জনশক্তির মূল্যায়ন ,প্রশিক্ষন ,শিক্ষানবিস ,প্রকৌশল ও কারিগরি নিয়োগ এবং প্রকৌশলী নিয়োগের শর্তসমূহ ইত্যাদি নিয়ে ।

২০)নিষেধাজ্ঞা বিভাগ:
এ বিভাগের কাজ হল বিভিন্ন এলাকায় ঘটিত নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন করা । অঞ্চল এবং জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য ,উন্নয়ন পদ্ধতি ,নিষেধাজ্ঞা আরোপনের উদ্ভূত সমস্যাবলী ,আইনের পরিবর্তন এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্যা সংগ্রহ ,বিশ্লেষণ এবং প্রক্রিয়াকরন করা হয় । এ বিভাগ অন্ঞল ,জনগন ,অর্থনৈতিক প্রভাব এবং অপরাধ সংঘটনের পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করে । এ বিভাগ সুসংগঠিত প্রচারণা ক্যাম্পের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা আরোপনের প্রাথমিক পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে এবং এক্ষেত্রে তারা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে ।

২১)আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং উন্নয়ন বিভাগ:
এ বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য অনুন্নত অঞ্চলগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভূমিকা অনুসন্ধান করা এবং বাংলাদেশের উন্নয়নেএর প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্যই এটি গঠিত হয় । এটি নির্দিষ্ট সময় পর পর দেশের আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য পর্যালোচনা করে এবং বিদেশের সাথে দেশীয় বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থা এর বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষন করে । 				
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কার্যক্রম মূল্যায়ন সংস্থা
এই সংস্থার মূল লক্ষ্য হলো একটি নিয়মানুগ এবং পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের মাধ্যমে গোষ্ঠী উন্নয়ন কর্মসূচীর পদ্ধতি এবং ফলাফল নিরূপণ করা। যদিও কার্যক্রম মূল্যায়ন সংস্থা সাংগঠনিকভাবে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যুক্ত, কার্যকর ফলাফল অর্জনের জন্য এটি একটি স্বাধীন সংস্থা এবং কার্যক্রম মূল্যায়ন বোর্ড এটিকে টেকনিক্যাল দিক হতে সাহায্য করে। কার্যক্রম মূল্যায়ন সংস্থার মূল কার্যাবলী গুলো হলোঃ- 

১। প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যসমূহের সম্পাদনকল্পে এর চলমান উন্নয়নসমূহ সম্পর্কে সচেতন ও অবগত থাকার মাধ্যমে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের পদ্ধতি ও ফলাফলসমূহের পদ্ধতিগত ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা।
২। কার্যকর এবং অকার্যকর সংযোজিত পদ্ধতিগুলা শনাক্তকরণ। 
৩। বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির ওপর গোষ্ঠী উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রভাবের ওপর একটি যথাযথ দৃষ্টিপাত করা। 	


উপদেষ্টা পরিষদ-
পরিকল্পনা কমিশনের জড়িত উপদেষ্টা পরিষদগুলো হলো- 
১। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ, 
২। পরিকল্পনা প্রকল্পের কমিটি, 
৩। সেচ এবং বিদ্যুৎ প্রকল্পের উপদেষ্টা কমিটি, 
৪। জনগণের সহযোগিতার জন্য সমন্বয়ক কমিটি।   


বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনঃ 
কমিশন গঠন প্রণালী- 
চেয়ারম্যান সহ এই কমিশনে চারজন সদস্য থাকবে। চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। কমিশনের অর্ধেক সদস্যদের অবশ্যই সরকারের অধীনে ১০ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। 

কমিশনের একজন সদস্য পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন অথবা তার বয়স ৬৫ বছর পর্যন্ত এই অফিসে কর্মে নিযুক্ত থাকবেন। সেক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বহস্তে তার পদত্যাগ পত্র দাখিল করবেন। 

চেয়ারম্যান অথবা কমিশনের যেকোনো সদস্য নিম্নোক্ত কারণে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অপসারিত হবেনঃ 
১। সর্বোচ্চ আদালতের সাথে দুর্ব্যবহারের কারণে, 
রাষ্ট্রপতির সরাসরি রেফারেন্সে সংবিধান সম্মত উপায়ে , চেয়ারম্যান কিংবা অন্য কোনো সদস্যের কাছে প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে, উপযুক্ত কারণে অপসারণ করা (অথবা সুপ্রিম কোর্টে যদি তদন্ত বিচারাধীন থাকে তাহলে সুপ্রিম কোর্টের রিপোর্টের ভিত্তিতে কমিশনের চেয়ারম্যান অথবা সদস্যকে রাষ্ট্রপতি অপসারণ করতে পারেন)
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		২। যদি তিনি দেউলিয়া বলে প্রমাণিত হন; অথবা
৩। যদি তিনি উক্ত চাকরি ছাড়া অন্য কোথাও অর্থের বিনিময়ে চাকরি নেন; অথবা
৪। রাষ্ট্রপতি যদি তাকে মানসিক ও শারীরিকভাবে অযোগ্য মনে করেন;

পদ কর্মসংস্থান -
ক। কমিশনের চেয়ারম্যান বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ব্যতিত বাংলাদেশ সরকারের অধীনে অন্য যেকোনো সরকারী কর্মে হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হতে পারবেন।  
খ, কমিশনের সদস্যগণ বাংলাদেশ সরকারের অধীনে পরবর্তীতে ভিন্ন পদে যোগদান করতে পারবেন। 
কার্যাবলী এবং সংগঠনঃ 
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের কার্যাবলী সংবিধানে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থাকবে- 

১। কমিশন যোগ্যতার সর্বোচ্চ অভিভাবক হিসেবে কাজ করবে। কমিশনের মূল দায়িত্ব হবে সরকারি চাকরিপ্রার্থীদের পরীক্ষা নেয়া। 
২। কমিশন নিম্নোক্ত বিষয়ে পরামর্শ দিবে- 
	ক। বেসামরিক সেবা এবং পোস্টের নিয়োগের পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়;
	খ। বেসামরিক সেবা এবং পোস্টে নিয়োগের নীতিমালা, পদোন্নতি, এক সার্ভিস থেকে অন্য সার্ভিসে স্থানান্তর, পদোন্নতি এবং স্থানান্তরের জন্য উক্ত প্রার্থীর যোগ্যতা সংক্রান্ত পদ্ধতি;  
	গ। বাংলাদেশ সরকারের অধীনে চাকরিরত ব্যক্তির শৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিষয় যেমন স্মরণিক অথবা তার আবেদনের বিষয়গুলো; 
	ঘ। বাংলাদেশ সরকারে অধীনে কাজ করছেন কিংবা পূর্বে করেছেন এমন ব্যক্তির কিংবা তার সম্পর্কে কোনো দাবীর ক্ষেত্রে, তার দায়িত্বপালন কিংবা দায়িত্বপালনের অংশ হিশেবে কৃতকার্যের জন্য তার বিরূদ্ধে কোন আইনী অভিযোগের জন্য তার আত্নপক্ষ সমর্থের আইনী প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত অর্থ  বাংলাদেশ সরকারে তহবিল থেকে  প্রদত্ত হবে- এবং
	ঙ। বাংলাদেশ সরকারের অধীনে দায়ীত্বপালনরত কোনো ব্যক্তির দ্বারা ঘটিত আহতাবস্থার জন্য কোনো পেনশনের দাবী বা এই সংক্রান্ত কোনো বাদীর পরিমানের ক্ষেত্রে- এবং কমিশনের দায়িত্ব হবে তাদের কাছে প্রেরিত এই ধরনের ব্যাপার ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাদের কাছে প্রেরিত অন্যান্য ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করা। 

রাষ্ট্রপতি সংবিধান সম্মত উপায়ে বাংলাদেশ প্রশাসনিক সার্ভিস এবং বাংলাদেশ সরকারের অধীনস্থ  অন্যান্য সার্ভিসের নিয়মনীতি নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে কমিশনের পরামর্শ নেওয়া জরুরী নয়। 
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সংবিধানে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ 
ক। অনগ্রসর শ্রেণী অথবা নাগরিকরা যারা কিনা সরকারী কর্মক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম নিয়োজিত, সরকার যদি তাদের সুবিধার জন্য কোনো বিধান প্রণয়ন করে, তাহলে ক, খ, গ, ঘ, এবং ঙ এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলীর জন্য কমিশনের পরামর্শ নেয়া জরুরী নয়।

খ।রাষ্ট্রপতির আদেশে এবং কমিশনের বিনা পরামর্শে যদি কোনো নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় তাহলে সেগুলো প্রণয়নের পরে ১৪ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করতে হবে যাতে করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যায় অথবা ঐ অধিবেশনেই সংশোধনীর দ্বারা বাতিল করা যায়।

 
কমিশনের সুপারিশ বাধ্যতামূলক নয়। সাধারণত প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সরকার কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু কমিশনের যেসব সুপারিশ গ্রহণ করা হয় নাই সেগুলো একটি রিপোর্টে উল্লেখপূর্বক রাষ্ট্রপতির নিকট সংবিধানের নিয়মানুযায়ী বছরে একবার উপস্থাপন করা হয়। রাষ্ট্রপতি সংবিধানের নিয়মানুযায়ী রিপোর্টের এক কপি জাতীয় সংসদের নিকট উপস্থাপন করবেন, যেখানে কিনা কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ না করার পেছনে উপযুক্ত কারণগুলো ব্যাখ্যা থাকবে। 

নিম্নে কমিশনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলোঃ 
১। পরীক্ষাসমূহঃ 
কমিশন নিম্নোক্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করবে- 
ক। নিম্নোক্ত স্তর অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রশাসনিক সার্ভিসে নিয়োগ করা হবেঃ 
   	সচিব পর্যায়, খন্ডকালীন কর্মকর্তা, কেরানি পর্যায়। 
খ। বৈজ্ঞানিক, প্রকৌশল, চিকিৎসা, এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সেবাঃ
 	বৈজ্ঞানিক সেবা,  প্রকৌশল সেবা, চিকিৎসা সেবা, অন্যান্য কারিগরি সেবা
গ।প্রতিরক্ষা সার্ভিসের পরীক্ষাঃ
১) ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি.
২) মিলিটারি কলেজ.
৩) বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কলেজ
৪) বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কমিশন্ড পদ। 
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ঘ) আর্মি মেডিকেল কোরের পরীক্ষাঃ
ঙ) বিভাগীয় এবং সংযুক্ত অফিসের টাইপ রাইটিং পরীক্ষাঃ
১) সাক্ষাৎকার দ্বারা সরাসরি নিয়োগ
২) পদোন্নতি
৩) অস্থায়ী এবং পুনরায়-চাকরি
৪) শৃঙ্খলার সংক্রান্ত সমস্যা
৫) Quasi-Permanency Cases
৬) আইনগত খরচের পরিশোধ
৭) অস্বাভাবিক আঘাতের জন্য পেনশন.

সচিবালয়ঃ
কমিশনের সচিবালয়ে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ থাকবেনঃ 
সচিবঃ					 ১
সহকারী সচিবঃ			 	৪ 
সচিব অধীনস্ত বিশেষ কর্মকর্তাঃ			১২
বিভাগীয় কর্মকর্তাঃ				৩৬

গৃহস্থালী কর্মের সাথে নিয়োজিত শাখা সমূহ, কমিশনারে কার্যালয় নিম্নোক্ত শাখায় বিভক্ত থাকবেঃ 
১।পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত শাখা, 
২।নিয়োগ সংক্রান্ত শাখা, 
৩।সার্ভিস সংক্রান্ত শাখা, 
৪।চাকরির জন্য সাক্ষাতের শাখা, 
৫।গোপনীয় শাখা। 


বি.দ্র. চলমান পদ্ধতির অতিরিক্ত হিশেবে, যেমন উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, বাংলাদেশ সরকারকে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য যথাযথ উপদেশ দেয়া হবে যা মেথড-টু বলে পরিচিত , যুক্তরাজ্যে প্রচলিত । এটিতে থাকবেঃ (ক) সংক্ষিপ্ত লিখিত পরীক্ষা; (খ) দীর্ঘ মানসিক পরীক্ষা; এবং (গ) জনসেবা কমিশন কর্তৃক সাক্ষাৎকার।
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তৃতীয়  অধ্যায়
জেলা প্রশাসন
১। জেলা প্রশাসন কি?
জেলা বাংলাদেশ প্রশাসনের প্রাথমিক একক। এটির উৎপত্তি দীর্ঘদিন পূর্বে। উপমহাদেশে হিন্দু, মুসলিম এবং ব্রিটিশ শাসনামলে প্রশাসনের প্রাথমিক একক ছিলো জেলা। এটি তখন থেকে এখনো পর্যন্ত চলছে। জেলা প্রশাসন বাংলাদেশ প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পিলার। আইনশৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ অথবা উন্নয়নের পরিকল্পনা স্কিম বাস্তবায়নের জন্য জেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ একক। যদিও মন্ত্রীপরিষদের হাতে নির্বাহী ক্ষমতা রাজধানীতে স্থাপিত সচিবালয়ের সমর্থন দ্বারা নিহিত থাকে, যাদের দ্বারা প্রশাসন কর্মক্ষম থাকে তারা জেলায় বসবাস করে। এইখানকার লোকজন সরকারের নীতিমালা দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয় যা কিনা সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিস্তৃত। এইখানেই জনগণের ক্ষোভ সরাসরি অনুভূত হয়। জেলার জনগনের উপর প্রশাসনের প্রভাবের গুরুত্ব রয়েছে যদিও তারাই আইনসভায় সর্বোচ্চ প্রতিনিধির দ্বারা আইনসভা গঠন করে থাকে। সরকারের নীতিমালা এবং উন্নয়ন বাস্তবায়নের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে জেলা কাজ করে থাকে। পলিসি নির্ধারণে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ নিয়োগে জেলার একটি বড় ভুমিকা রয়েছে। 

সরকারের প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সরকার জেলা তৈরি করে থাকে। সেজন্য জেলার কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। তাদের সীমানাগুলো কৃত্রিম এবং সেজন্য, মাঝেমধ্যেই পরিবর্তন আনা হয়। জেলা প্রশাসন সরকারের নির্দিষ্ট করে দেয়া একটি জেলার মধ্যে কাজ করে। জেলা প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য হলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা, সুবিচার নিশ্চিত করা, রাজস্ব সংগ্রহ এবং জনগণের ইতিবাচক কল্যাণে নিযুক্ত থাকা। বর্তমানে উন্নয়ন কার্যাবলীর পেছনে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। 

জেলা প্রশাসনের এইসব উদ্দেশ্য পূরণের জন্য জেলা পর্যায়ে সরকারের অনেক ব্যক্তিবর্গ এবং সংস্থা নিযুক্ত থাকে, যেমন সহকারী কমিশনার এবং অধনস্ত রাজস্ব ও ম্যজিস্টেরিয়াল কর্মকর্তা, জেলা পুলিশ, জেলা জজ এবং অধস্তন বিচারকগণ, বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং অন্যান্য বিভাগের সাথে জড়িত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, সম্প্রদায় উন্নয়নের কর্মীবৃন্দ, পৌরসভা, ইউনিয়ন বোর্ড, গ্রাম্য পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। এই সংস্থাগুলো বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে কিন্তু জনগণের জন্য সরকার কর্তৃক যথাযথ উন্নয়নের জন্য তারা পারষ্পরিক সহায়তার সম্পর্ক-ও বজায় রাখে । এই সহযোগিতার সম্পর্ক মূলত সহকারী কমিশনার, জেলায় নিযুক্ত সরকারের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা, এর মাধ্যমে সমন্বিত হয়, যিনি ব্যাপক ক্ষমতাবান এবং সরকারের উদ্দেশ্য অনুযায়ী জেলা প্রশাসনের সাথে জড়িত সকল সংস্থা পরিচালনা করার  দায়িত্বে থাকেন।
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২
জেলার নম্বর, ধরন এবং আয়তন
বর্তমানে বাংলাদেশে ১৮টি জেলা রয়েছে এবং সেগুলো হল (১৯৬১ এর আদমশুমারি অনুযায়ী):
	নাম
	আয়তন (বর্গমিটারে)
	জনসংখ্যা
‘০০০
	জনসংখ্যার ঘনত্ব (১৯৬১ এর আদমশুমারি)

	১. ঢাকা
	২৮৮২
	৫০৯৩
	১৯০৯

	২. ময়মনসিংহ
	৬৩৬১
	৫৬১৯
	১১৪১

	৩. টাংগাইল
	
	১৪০০
	

	৪. ফরিদপুর
	২৬৯৪
	৩১৭৯
	১৩১১

	৫. চট্টগ্রাম
	২৭০৫
	২৯৮৩
	১১৩১

	৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম
	৫০৯৩
	৩৮৫
	৭৫

	৭. নোয়াখালি
	১৮৫৫
	২৩৮৩
	১৪৬৮

	৮. কুমিল্লা
	২৫৯৪
	৪৩৮৯
	১৭৯৪

	৯. সিলেট
	৪৭৮৫
	৩৪৯০
	৭৩৭

	১০. রাজশাহী
	৩৬৫৪
	২৮১১
	৭৮৮

	১১. দিনাজপুর
	২৬১০
	১৭১০
	৬৫৯

	১২. রংপুর
	৩৭০৪
	৩৭৯৬
	১১৩০

	১৩. বগুড়া
	১৫০২
	১৫৭৪
	১০৭৫

	১৪. পাবনা
	১৮৭৭
	১৯৫৯
	১১৫৭

	১৫. খুলনা
	৪৬৫২
	২৮৪৯
	৬০০

	১৬. বরিশাল
	৪২৪০
	৪২৬২
	১১৮৭

	১৭. কুষ্টিয়া
	১৩৭১
	১১৬৬
	৮৮২

	১৮. যশোর
	২৫৪৭
	২১৯০
	৮৭৭

	
	৫৫১২৬
	
	৯২২



জেলাসমূহকে কিছু বিশেষ ধরনে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমত, এগুলোর সবচেয়ে বড় অংশটি এমন একটি অংশের মধ্যে পড়বে, যাকে বলা যায় গ্রামাঞ্চল। এতে অবাক হবার কিছু নেই যখন ধারণা করা হয় যে মোট জনসংখ্যার ৯৪.৮% (১৯৬১ এর আদমশুমারি অনুযারী) গ্রামে বসবাস করে। দ্বিতীয়ত, নগরভিত্তিক জেলাগুলোতে জেলা প্রশাসন মূলত নাগরিক সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করে। ঢাকা জেলা, চট্টগ্রাম জেলা বড় অংশ এবং খুলনা জেলার কিছু অংশ এই ধরণের জেলার উদাহরণ। তৃতীয়ত, কিছু জেলা আছে, যাদেরকে বলা যায় শিল্পোন্নত জেলা, যাদের অধিকাংশ অঞ্চল শিল্পে উন্নত। যেমন ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং খুলনা। সময়ের সাথে এধরনের জেলার সংখ্যা স্বাভাবিক নিয়মেই বাড়ার কথা। চতুর্থত, কিছু আছে নির্ধারিত জেলা, যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম।
 
এসকল জেলায় সর্বমোট ৫৯টি মহকুমা, ৪১১টি থানা বা পুলিশ স্টেশন, ৬৪৫২৩টি গ্রাম, ৪০৪৬টি ইউনিয়ন পরিষদ, ১৯১টি ইউনিয়ন কমিটি ও ২৮টি নগর কমিটি রয়েছে।
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৩
জেলা প্রশাসনের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি

জেলা প্রশাসনের উদ্দেশ্য এবং প্রধান মূলনীতিসমূহ মূলত গ্রামপ্রধান জেলাগুলোর জন্য প্রযোজ্য যেগুলো তাদের কাজের জন্য প্রয়োগ করা হয়। 

আইন শৃঙ্খলাঃ 

প্রথম উদ্দেশ্য হল জেলার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা। এটি একটি মৌলিক উদ্দেশ্য এবং একেবারে অপরিহার্য। মানুষের জানমালের নিরাপত্তা এর উপর নির্ভর করে। এইক্ষেত্রে সরকারের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া উচিত। পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া গণহত্যার যুদ্ধ আইন শৃঙ্খলাকে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন করেছে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংগঠনকে মারাত্মকভাবে স্থানচ্যুত করেছে। এই উদ্দেশ্যের মধ্যে সাতটি মৌলিক মূলনীতি অন্তর্নিহিত আছে। প্রথম, পরম অগ্রাধিকারের মূলনীতিঃ সাধরনভাবে যার মানে হল আইনশৃঙ্খলা জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে। আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত অন্য সকল মূলনীতি, এবং সেই সাথে জেলা প্রশাসনের অন্য সকল উদ্দেশ্য চুড়ান্ত বিশ্লেষণে পরম অগ্রাধিকারের এই মূলনীতির পরে গুরুত্ব পাবে। দ্বিতীয়, সর্বসাধারনের নিরাপত্তা। বাংলাদেশের সকল নাগরিক জন্মগতভাবে নিরাপত্তার অধিকারী এবং এটা কোনভাবেই বন্ধ করা যাবে না, এক্ষেত্রে একমাত্র সীমাবদ্ধতা হল নাগরিকের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতুলতা। তৃতীয়, নিয়ম ও আইনের মূলনীতি। সরকারের সেকোন ব্যক্তি বা সংগঠন, যারা যেকোন কর্তৃত্ব চর্চা করে, তা অবশ্যই প্রদর্শিতভাবে বাংলাদেশের আইনলব্ধ হতে হবে। আইনের শাসনের রক্ষনাবেক্ষনই কর্তৃত্বের অপপয়োগ বা এর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রত্যেক নাগরিকের প্রধান রক্ষাকবচ। চতুর্থ, ক্ষমতার প্রয়োগের নীতিমালা রয়েছে। ক্ষমতার প্রয়োগ অবশ্যই আইন শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য হবে, যদিও ভাল জেলা প্রশাসনের ক্ষমতা খুব কমই হলে এমন ব্যবহার করা হয়। 
পঞ্চম বেসামরিক কর্তৃত্বের প্রাধান্য দেওয়ার নীতি রয়েছে। ক্ষমতার ওপর বেসামরিক আধিপত্যই মূল স্তম্ভ, যার উপর গণতান্ত্রিক প্রশাসন ভিত্তি করে । বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সংবিধান অবশ্যই এই স্বীকৃতি দেবে যে জনগনের কর্তৃত্বই সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর । ষষ্ঠ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাওই হবে নীতি, ভয় নয় কিন্তু কর্তৃপক্ষের আরোপিত আইনের জন্য সম্মতিসূচক সম্মান । একটি জেলায় যখন কর্তৃপক্ষের জন্য এই শ্রদ্ধা/সুমান থাকবে না বা কমে আসবে তখন সেখানে আইন ও শৃংখলা বজায় ব্যবস্থাপনা রাখা শুধু কঠিনই হবে না, তা ভেঙে পড়ার উপক্রম হবে। সপ্তম, সহ্য ক্ষমতার সীমারেখার একটি নীতি সুস্পস্ট ভাবে প্রতিষ্টিত আছে যা জেলা জুড়ে পরিচিত থাকবে। যেখানে মানুষ জানে তারা কতদূর যেতে পারে, তারা যে বিন্দু যান এবং বন্ধ থাকে; যদি তারা জানে না, তারা আরও তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা একটি  সীমায় পৌঁছানোর পর থামিয়ে দেওয়া হবে। সহনশীলতা সীমা যতটা সম্ভব পরিষ্কারভাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন, এবং  সীমা অতিক্রমের প্রচেস্টা,  জেলার আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দায়ী নির্বাহী কর্তৃত্বের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করা আবশ্যক । সেখানে নমনীয়তা ও রণকৌশল এর জন্য কোন সীমারেখা নেই, যেমন রাজনীতি, আইন এবং শৃঙ্খলা কোনো দর কষাকষির বিষয় নয়। 

ন্যায় বিভাগের প্রধানত সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিশেবে জেলা প্রশাসক, পুলিশ ও বিচার বিভাগ। কারা প্রশাসনও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যা পৃথক বিভাগের অধীনে, কিন্তু সাধারণভাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে।
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ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য কর এর মূল্যায়ন ও সংগ্রহ
(২) জেলা প্রশাসন এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য করের মূল্যায়ন ও পরবর্তীতে কর সংগ্রহ করা। জনপ্রশাসন এর মূলনীতি হচ্ছে রাজস্ব সম্পূর্ণরুপে যতটুকু সংগ্রহ করা প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই করা। একবার এই নীতি সম্পূর্ণরূপে চালু করা গেলে আর কোন বাধা আসার সম্ভাবনা থাকবে না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজস্ব ও কর সংগ্রহ করা যায় না বা উচিত নয় যেমন আগুন, বন্যা কিংবা খরার সময়ে। বর্তমান যুদ্ধের কারণে যে অসম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাও মাথায় রাখা জরুরী। এসবক্ষেত্রে, রাজস্বের একটা বড় অংশ গ্রামের গরীব কৃষকদের মাঝে ত্রাণ হিসেবে বিতরণ করা যেতে পারে যার কারণে তারা নতুন শস্য ফলানোর জন্য যা যা উপাদান কিনতে পারবে এবং নিশ্চিন্তে শস্য উৎপাদন করতে পারে। আরেকটি নীতি হচ্ছে সঠিক মূল্যায়ন। সেটি ভূমিরাজস্ব, সেচ বকেয়া, কৃষি আয়কর কিংবা অন্য যে কোন ট্যাক্স হতে পারে যা আইনের আওতাবদ্ধ। এই সব কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক মূল্যায়ণ এবং পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন জরুরী। সাধারণ জনগণের এই মূল্যায়ন এর পদ্ধতি, মূল্যায়নের পরিমাণ, বকেয়া রাজস্ব পরিশোধের তারিখ ও সময় সম্পর্কে জানা জরুরী।


ভূমি রাজস্ব থেকে অব্যাহতি

আওয়ামী লীগ উক্ত নীতিতে বিশ্বাসী যে, “ভূমি রাজস্বের বোঝা কিন্তু আমাদে রজনগণের উপরই পড়ে। তাই জরুরী চাপ নিরসনের জন্য
সমগ্র পাকিস্তান (বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশ) এ ন্যুনতম ২৫ বিঘা (৮ একর) জমির মালিক ভূমিরাজস্ব প্রদানের যোগ্য হবে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছেবর্তমান রাজস্ব নীতির বাতিল করা। ভূমি রেকর্ড সিস্টেম আগের থেকে সহজ এবং উন্নত করা হবে”।

ভূমিপ্রশাসন
(৩) জেলা প্রশাসন এর তৃতীয় ভূমিকা হচ্ছে ভূমি প্রশাসন নিশ্চিত করা।
১৯৫১  সালে ইস্ট বেঙ্গল স্টেট একুইজিশন এন্ড টেন্যাসি এক্ট এর অধীনে জমিদারী বা ভূমিমালিকনীতি বাতিল করা হয়। সকল সুদ নিগৃহীত জমি সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। জমিদার এবং সুদ্গ্রাহী ভূমিমালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় এবংতার পরিমাণ ছিলো ৩৬.৩৪ কোটি রূপি। এই পরিমাণ অর্থ সকল ভূমি মালিক, যাদের জমি উক্ত এক্ট এর অধীনে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে তাদের মাঝে ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিতরণ করা হয়। ১৯৬৯ সালের ৩১ মে পর্যন্ত ২২,৮০,৯০,৭৯৬ রূপী নগদ এবং ৮২,০৪,৬০০ রূপী বন্ড হিসেবে প্রদানকরাহয় । ১৯৬৮-৬৯অর্থ বছরে ক্ষতিপূরণ এর নগদ অর্থ কেবলমাত্র পাকিস্তানি নাগরিকদের প্রদান করা হয় । তবে কেবল মাত্র সিলেটে তার পরের অর্থ বছরঅর্থাৎ ১৯৬৯-৭০ এ বাকি অর্থ পরিশোধ করা হয়।

আওয়ামী লীগ এরই  শর্ত  হারে ভূমি নীতি (ভূমি অনুসারে) বিবৃত করা হয়েছে যে ভাবে :-
(ক) প্রকৃত ভূমি চাষীদের জন্য কথা মাথায় রেখে ভূমি ব্যবস্থাপনার পূনর্বিন্যাস করা । 
(খ) ভূমি মালিকানার একটি নির্দিষ্ট সীমা তৈরী করা এবং এর বাইরের অতিরিক্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা । এই সীমাস্থানীয় মানুষের অবস্থা ও প্রয়োজন ভেদে ঠিক করা যায় । 
(গ) ভূমিহীন কৃষকদের জন্য সরকারি জমির বন্দোবস্ত।
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ক্ষতিপূরণ সহকারে জমিদারী প্রথা বাতিলের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশেষ কোন উল্লেখ যোগ্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি, জমি ভোগদখলের ব্যবস্থাপনায় মৌলিক পরিবর্তন আনার জন্য এটি যথেষ্ট ছিলো না  । আওয়ামী লীগ এর এই ভূমিনীতি ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালের সার্বিক পরিস্থিতির বিচারে পরিলিখিত হয়েছে।  ২৫ মার্চ ১৯৭১ হতে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে । মূল প্রশ্ন থেকেই যায়, যে এই সার্বিক পরিস্থিতির বিচারে যুগান্তকারী পদক্ষেপের সাথে মিলিয়ে চলতে সরকারের কি নীতি পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা উচিত ? পশ্চিম পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের উপনিবেশবিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধজনিত কারণে শিল্প ও আমলাতান্ত্রিক শাসক চক্রের কালো থাবা থেকে বেরিয়ে এসে সামাজিক পরিবর্তন ও নতুন সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলন এর অংশ বিধায় এই কারণেই যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশ সামগ্রিকভাবেই ২৫ মার্চ, ১৯৭১ সাল এর বাংলাদেশ থেকে গুনগত ও মৌলিকভাবে ভিন্ন। সরকার কি এই সমাজ ব্যবস্থা অনুসারে নিজেদের নীতি অভিন্ন রাখতে পারবে?

যদি আমরা দেশের কৃষি খামারগুলোর পরিসংখ্যান দেখি তাহলে এটি সম্পর্কে আরো পরিষ্কার ধারণা পাওয়া সম্ভব–
	খামারের পরিমাণ
	খামারের সংখ্যা
	চাষযোগ্য এলাকা
	চাষযোগ্য এলাকায় কাজ করা পরিবার এর সদস্যসংখ্যা
	শস্য ফল এলাকা

	০.৫ একর এর কম
	১৩
	১
	১১.৮
	১৬৫

	০.৫ থেকে ১.০
	১১
	২
	৩.৭
	১৭০

	১.০ থেকে ২.৫
	২৭
	১৩
	১.৬
	১৬৫

	২.৫ থেকে ৫.০
	২৬
	২৭
	০.৯
	১৫৬

	৫.০ থেকে ৭.৫
	৭
	২০
	০.৬
	১৪৮

	৭.৫ থেকে ১২.৫
	৭
	১৯
	০.৫
	১৪১

	১২.৫ থেকে ২৫.০
	৩
	১৪
	০.৩
	১৩৪

	২৫.০ থেকে ৪০.০
	৫ এরকম
	৩
	০.২
	১২৮

	৪০.০ থেকেঅধিক
	
	১
	০.১
	১১৫



পাকিস্তান (তৎকালীন) কৃষি সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট খামারের সংখ্যা ৬১,৩৯,৪৮০ এবং মোট চাষযোগ্য জমি ১,৯১,৩৮,১০৯ একর।  উপরোক্ত পরিস্থিতি এবং তথ্যের ভিত্তিতে সরকারের তাদের ভূমি নীতি ঠিক করতে হবে। ভূমি নীতি নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে হতে পারেঃ

১. কৃষকের হাতে ভূমি হস্তান্তর করা উচিত।
২. মূলধন এর ভিত্তিতে কৃষকের হাতে ভূমি বিতরণ করা উচিত। এটি অবশ্যই সমবায়ের শর্তের মাধ্যমে করা উচিত।

এটি ভূমি অধিকারের সীমা সমস্যাটির সমাধান করতে পারে। তবে এই ভূমি বিতরণে অবশ্যই ভূমিহীন কৃষকদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।












_____________________________________________________
(১) পাকিস্তান কৃষিজ শুমারী, পাকিস্তা সরকার (প্রাক্তন) ভলিউম ১, ১৯৬২ পৃ ২৯, ৩৫৮, ২০ এবং ১২০
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৩. জমিদারী প্রথার বিলুপ্তির পরে কৃষকরা সরাসরি সরকারের সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। এর মাঝে কোন অন্য তৃতীয় মাধ্যম নেই। 
বাধ্যতামূলক সমবায়ের মাধ্যমে মূলধন ভিত্তি হিসেবে প্রকৃত কৃষকদের মাঝে ভূমি বিতরণ আসলে ভূমি পদ্ধতিতে কিছু নতুন পরিবর্তন আসবে। কৃষকদের কৃষি উৎপাদনে উৎসাহিত করা জরুরী এবং উৎসাহিত কৃষকেরা আমাদের কৃষিজ উৎপাদনে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে, যা আমাদের অর্থনীতির মূল প্ল্যাটফর্ম। এটা অনুমান করা যায় যে ‘সিলস’ ২৫০০০০ একর জমি অধিগ্রহন করে রেখেছে । প্রকৃত সহযোগিদের জমি সম্ভবত জব্দ হয়েছে । 
অন্যান্য ক্ষেত্রে, সরকার ভূমি মালিককে সুবিধাজনক উপায়ে ক্ষতিপূরণ দিতে পারে। ১৯৭১ এর পরবর্তী ইউ. এস. এস. আর. এ একই কাজ করা হয়েছে।

৪. কার্যনির্বাহক ক্রিয়াকলাপ :
জেলা প্রশাসন এর কাজ হলো সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যনির্বাহী কর্মকান্ড দেখাশোনা করা। যেমন, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, উদ্বাস্তু সম্পত্তির প্রশাসন, উদ্বাস্তুদের সম্পত্তি হস্তগতকরণ এবং পুনর্বিতরণ, জাতীয় এবং স্থানীয় নির্বাচনের আয়োজন, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক, জ্বালানী এবং চলচ্চিত্রের লাইসেন্স করণ, স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকারক ঔষধ এবং মদ জাতীয় পানীয় নিষিদ্ধকরণ (কেবলমাত্র চিকিৎসার উদ্দেশ্য ছাড়া), ঐতিহাসিক স্থাপনার সংরক্ষণ ইত্যাদি। ভালো গণ যোগাযোগ, বাস্তবায়নের নিশ্চিন্তকরণ এবং সরকারের প্রতি আনুগত্য এই তিনটি নীতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সাথে গণ প্রশাসন অন্তর্ভুক্ত।

(৫) ত্রাণ:
জেলা প্রশাসনের দায়িত্ব হচ্ছে দূর্যোগ ও বিপর্যয় যেমন বন্যা, খরা, দূর্ভিক্ষ এই সব পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া। এই ক্ষেত্রে বিপর্যয় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম কারণ বাংলাদেশের মানুষ এখন যুদ্ধ বিদ্ধস্ত এবং বিপর্যস্ত। ভালো খাবার, ওষুধ, গৃহ নির্মাণ সামগ্রী, কেরোসিন, ভোজ্যতেল, লবণ, কাপড় ইত্যাদির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরী। জেলা প্রশাসনের জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আইন ব্যবস্থার বাধা সেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করছে। জেলা প্রশাসনকে এই ধরণের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ক্ষমতা থাকতে হয়। এর জন্য বিপুল সংখ্যক সেনা সদস্য প্রয়োজন। সবসময় হয়তো সেনাবাহিনীকে নেয়া সম্ভব হবে না, সেই ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবক টিম তৈরী করা জেলা প্রশাসনের কাজ।

(৬) উন্নয়ন:
জেলা প্রশাসনের কাজ হচ্ছে জেলার জন উন্নয়ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। জেলার জনগণের সমস্যা গুলো নিয়ে প্রশাসনের উদাসীন হলে চলবে না। তা কেবল মাত্র প্রশাসনের উপর জনগণের আস্থা হারাবে/ রাজনৈতিক নেতাদের এই ব্যাপারটি বোঝা উচিত। রাজনৈতিক নেতাদের কর্মকর্তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করা উচিত না। তাদের মূল কাজ হচ্ছে কর্মকর্তারা সরকারের নির্দেশ ঠিকমত মেনে চলছে কি না তা লক্ষ্য রাখা।
উন্নয়ন কাজ জেলা প্রশাসনের একটু গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আজকাল প্রশাসন জনগণের কল্যাণ প্রশারে অধিকতর মনোযোগী।
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জেলা পর্যায়ের পল্লী উন্নয়ন প্রশাসন বিষয়ে সমসাময়িক মূলনীতি সমূহ অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রাপ্ত যা নীচে বর্নিত হলঃ
১) সমন্বিত প্রশাসনিক ভূমিকা পল্লীবাসীদের জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রে ভূমিকা রাখলে তা স্থায়ী ছাপ রাখতে সক্ষম হবে।
২) যে সব প্রকল্পে পল্লীবাসীদের সহযোগিতা থাকে সেসব প্রকল্পের সফলতার হার, তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া প্রকল্পের সফলতার চেয়ে বেশী হবার সম্ভবনা রয়েছে।
৩) যেসব ক্ষেত্রে পল্লীবাসির নিজেদেরই অবস্থার উন্নয়নের মূল ভূমিকা নিতে হয় সে সব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সফলতা পাওয়া যায়।
৪) ব্যাপকভাবে উন্নয়ন কার্যক্রমে সক্রিয় হলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।
৫) কার্যকরি ব্যাবহারিক সহায়তা ছাড়া শুধুমাত্র পরামর্শ এবং নীতিমালা কোন কাজে আসে না; যেমন বীজ/সার সরবরাহ, তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানে আর্থিক ও কারিগরি নির্দেশনা ও সেচ । 
৬) পল্লীবাসিদের জন্য সহায়তা দেওয়া হবে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও সমস্যা ভিত্তিতে এবং বিশদ প্রযুক্তি ও যন্ত্রাংশ এড়িয়ে যাওয়া ভালো যতদিন না পর্যন্ত তারা সেগুলোর জন্য প্রস্তুত হয়  ।

জেলা প্রশাসনের ছয়টি প্রধান ভূমিকা নির্দেশ এবং বর্ননা করা হয়েছে তাদের কার্যক্রমের ভিত্তি গড়ে ওঠা নীতিমালার আলোকে ।  স্পষ্টতই এগুলো এতই ব্যাপক এবং বহুমূখী যে কোন একক সংস্থার পক্ষে সবগুলি কার্যক্রম সম্পাদন করা সম্ভব নয়।  সে কারনে জেলা প্রশাসন বিভিন্ন সংস্থা এবং কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত হবে যার কাঠামো নীচের অংশে বর্ননা করা হল ।


(৪)
গঠনতন্ত্র

প্রতিটি জেলায় নিম্নলিখিত প্রশাসনিক বিভাগ থাকবেঃ
১। উপ-বিভাগ
২। পুলিশ ফাঁড়ি বা থানা।
৩। গ্রাম।
৪। জেলা পরিষদ।
৫। পৌরসভা।
৬। এলাকা ভিত্তিক উন্নয়ন ব্লক।
৭। ইউনিয়ন কাউন্সিল (এবং গ্রাম পঞ্চায়েত)।

উপ-বিভাগ
জেলাসমূহ দুই বা ততোধিক উপবিভাগে বিভক্ত হবে, প্রতি বিভাগ একজন কর্মকর্তার অধীনে ন্যাস্ত হবে যাকে বলা হবে উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তা । জেলা এবং গ্রাম সমূহের ভূমিকর প্রশাসনে মূল ভূমিকা রাখবে উপ-বিভাগ ।  বাংলাদেশে ৫৯টি উপ-বিভাগ আছে।

উপবিভাগের নীচে , সমগ্র বাংলাদেশ  থানা বা পুলিশ ফাঁড়িতে বিভক্ত, বাংলাদেশে ৪১১টি পুলিশ ফাঁড়ি আছে।  প্রতিটি পুলিশ ফাঁড়ির আওতায় ১৫৮ থেকে ১৬০ট গ্রাম আছে।  বাংলাদেশে মোট ৬৪,৫২৩টি গ্রাম আছে।

গ্রাম পর্যায়ে জেলা পরিষদ, থানা পরিষদ, এবং ইউনিয়ন পরিষদ আছে।  জেলা সমূহের পল্লী এলাকাসমূহকে পল্লী উন্নয়ন প্রশাসনের স্বার্থে এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন ব্লকে বিভক্ত করার প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে, যার এলাকা এক একটি থানা ভিত্তিক হবে।  প্রতিটি এলাকা একজন ব্লক উন্নয়ন কর্মকর্তার আওতাধীন থাকবে।  প্রতিটি ব্লকের আওতায় ১০ থেকে ১২টি ইউনিয়ন বোর্ড থাকবে; যার প্রতিটিতে ১০ থেকে ১২টি গ্রাম থাকবে।  প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ড পল্লীভিত্তিক কর্মীর দায়িত্বে থাকবে।  প্রতিটি গ্রামে গ্রাম পঞ্চায়েত থাকবে, যার দায়িত্বে গ্রামের একজন নির্বাচিত গনপ্রতিনিধি থাকবেন।  
এই গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসন মূল অংশগুলো তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করবে।  আইন শৃংখলা, এবং রাজস্ব বিভাগ মূলতঃ জেলা-উপবিভাগ-থানা-তহশীল ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।  এলাকা উন্নয়ন এবং ইউনিয়ন বোর্ডের উপাদান সমূহ জেলা-ব্লক-ইউনিয়ন পরিষদ-পঞ্চায়েতের ভিত্তিতে গঠিত হবে।
(৫)
আইন শৃংখলা, ভূমি-রাজস্ব এবং সাধারন প্রশাসন আইন
(ক) (বিচারিক প্রশাসন)

বিচারিক প্রশাসনের সার্বিক দায়িত্বে থাকবে হাই-কোর্ট।

মূল আইনের আওতায় জেলা পর্যায়ে সিভিল আদালত থাকবে।  একজন জেলা জজ প্রতিটা জেলা আদালতের তত্ত্বাবধান করবেন ।  রাষ্ট্রপ্রধান  হাইকোর্টের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে তাকে নিয়োগ দেবেন। উপোরন্তু, তার অধীনে উপ-বিভাগ এবং থানা পর্যায়েও বিচারকরা কাজ করবেন। সিভিল আদালত সমূহে শুনানি হবে এবং প্রাথমিভাবে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বা ট্রাইবুনালের দ্বারা সাধারন নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত মামলাগুলোতে প্রাথমিক আপিল কর্তৃপক্ষ হিশেবে কাজ করবে । অধীনস্ত জজ আদালত সমূহের আপীল জেলা জজ এর অধীনস্ত হবে, যদিও এক্ষেত্রে মামলার অর্থমান একটি নির্দিস্ট অংকের চেয়ে বেশী হবে ; আপীলসমূহ হাই-কোর্টের অধীনস্ত হবে, যেমন আপীলসমূহ জেলাজজ থেকে হয়  

সরকারের লক্ষনীয় হবে, জেলা পর্যায়ের কিংবা উপ-বিভাগ পর্যায়ের সিভিল আদালত সেসব এলাকা মুক্ত হবার সাথে সাথেই কার্যক্রম শুরু করতে পারছে কিনা তা নিশ্চিত করা। সরকারের কাছে গ্রহনযোগ্য বিবেচিত  বিদ্যমান বিচারকগনকে তাৎক্ষনিকভাবে তাদের কার্যক্রম শুরু করতে বলা উচিত। কোন থানা মুক্ত হলে, থানায় মুন্সেফ আদালত থাকলে, তার কার্যক্রম তাৎক্ষনিক ভাবে করা উচিত। এই মুহুর্তে যারা  বিদ্যমান এবং গ্রহনযোগ্য হবেন এমন জজদের সংখ্যা জানা আছে ।  

অপরাধ সংক্রান্ত বিচারের নীতিমালা মূলতঃ  ফৌজদারী কার্যবিধির আইন এবং বাংলাদেশ পেনাল কোডের আলোকে নির্ধারিত হবে।  হাই-কোর্ট হবে চুড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। হাই-কোর্ট মুলত সেশন জজদের সিদ্ধান্তের আপীলসমূহের শুনানি করবে।  সেশন জজের আওতা সাধারনভাবে (সর্বক্ষেত্রে নয়) জেলা আদালতের সাথে সমন্বিত হবে এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে সাধারন আদালতের জেলা জজ তার জেলার অপরাধ মামলার জন্য সেশন জজের ভূমিকাও পালন করতে পারেন। বিচার ম্যাজিষ্ট্রেট বা অন্য অফিসাররা তার কাছে প্রাথমিক তদন্তের পর তারা বিবেচনার জন্য পেশ করলে, তিনি তার জেলায় সঙ্ঘটিত গুরুতর অপরাধ সমূহের  বিবেচনা করতে পারেন।  তিনি পেনাল কোড নির্ধারিত যে কোন সাজা দেবার অধিকার রাখেন, যদিও মৃত্যুদন্ড দেবার জন্য হাই-কোর্টের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।  তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের শুনানিও করেন ।
 
তূলনামূলভাবে কম গুরুতর অপরাধ তিন গ্রেডের ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার করতে পারেন।  প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট দুই বছর কারাদন্ড এবং ২০০০ রূপী জরিমানা দন্ড দিতে পারেন, দ্বিতীয় শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছয় মাসের কারাদন্ড এবং ৫০০ রূপী জরিমানা দন্ড দিতে পারেন, তৃতীয় শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট এক মাসের কারাদন্ড এবং ১০০ রূপী জরিমানা দন্ড দিতে পারেন।  জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাবেন, উপ-বিভাগীয় অফিসারগনও প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেটের সমান ক্ষমতা পাবেন।  দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেটগন বিভিন্ন পর্যায়ে আছেন।  তাদের কাছে পুলিশী গ্রেফতার এবং ব্যক্তিগত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা আসবে। তারা অপরাধ নিয়ন্ত্রনেও আইনী ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন; যেমন, কোন নির্বাচন বা উৎসবের সময় শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে তারা স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে ব্যাবস্থা নিতে পারেন।  অনেক এলাকায় সম্মানসূচক ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন, তারা ফৌজদারি আইনের নির্ধারিত সাজা প্রদান করেন না, কিন্তু তারা দলিল সত্যায়িতকরন, মৃত্যুশয্যায় দেওয়া স্বীকারোক্তিসমূহ সত্যায়ন করেন।  একমাত্র জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটই বিভিন্ন ম্যাজিষ্ট্রেটের দায়িত্ব ভাগ করে দিতে পারেন।  প্রায় সব বিচারিক মামলায় হাই-কোর্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত সমূহ নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা রাখে।

প্রসাশন থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরনঃ
আওয়ামী লীগ প্রশাসন থেকে বিচারবিভাগ পৃথককরন নীতিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ।  “প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ এর সম্পূর্ন পৃথকীকরন সংবিধান এর মাধ্যমে নিশ্চিতকরন করা হবে”। এটা অবশ্যই তাৎক্ষনিকভাবে সম্ভব নাও হতে পারে।  যথাযথ সময়ে একটি কমিটি এই লক্ষ্যে কাজ শুরু করবে।












নীচের তালিকা বিচারিক প্রশাসনের কাঠামো সম্পর্কে ধারনা দেবেঃ
হাই-কোর্ট


জেলা জজ
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থানা
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স্বাধীন এলাকাসমূহে অবিলম্বে এই সকল আদালতের যেকোন পর্যায়ে সক্রিয় হওয়া উচিত। 
লঘু প্রকৃতির অপরাধগুলোতে ব্যবস্থা নিতে তিন শ্রেনীর বিচারপতি রয়েছে। জেলা বিচারপতি বিভিন্ন বিচারপতিদের মধ্যে কর্তব্য বণ্টন করার আদেশ জারি করতে পারেন।

শৃঙ্খলা
বাংলাদেশের কূটনৈতিক বিভাগ বর্তমানে স্বরাষ্ট্র বিভাগের অধীনে একটি অধিদপ্তর। পুলিশের মহা-পরিদর্শক দ্বারা এটি পরিচালিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে এটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর অধীনে থাকবে। প্রধান পুলিস বাহিনী, বিশেষ বিভাগ ব্যতীত, জেলাওয়ারি ভিত্তিতে সংগঠিত আছে। জেলা প্রশাসক এর নির্দেশ সাপেক্ষে, প্রতিটি জেলায় একজন পুলিশ সুপার আছেন যিনি জেলার সর্বত্র পুলিশ সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়ে দায়বদ্ধ। তার প্রাথমিক দায়িত্ব শৃঙ্খলা রক্ষা,অপরাধ সনাক্তকরণ ও প্রতিরোধ, রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহ এবং দুর্নীতিবিরোধী কাজ। জেলা পুলিশ সুপারকে এক বা একাধিক উপ-সুপার, কিছু সংখ্যক পরিদর্শক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ সহায়তা করে থাকেন। বাংলাদেশে ৪১১ টি পুলিশ স্টেশন রয়েছে। প্রতিটি থানা বা পুলিশ স্টেশন কিছু সংখ্যক কনস্টবল এর সহায়তায় একজন ভার-প্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিল (ভবিষ্যতে এদের নামকরণ করা হবে ইউনিয়ন পরিষদ) পর্যায়ে ১০ থেকে ১২ জন গ্রাম দফাদার রয়েছে। পুলিশ ও দফাদার একসঙ্গে ৮০,০০০ এর একটি বিরাট বাহিনী গঠন করে।

এদের ছাড়াও,রয়েছে আনসার বাহিনী,তাদের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা এই মুহূর্তে সহজে নিরূপণযোগ্য নয়। নিম্নোক্ত তালিকায় জেলা থেকে থানা পর্যায়ের পুলিশ বাহিনী সংস্থার একটি ধারণা পাওয়া যায়ঃ

পুলিশ সুপার



উপ পুলিশ সুপার


উপ-বিভাগীয় পুলিশ কর্মকর্তা



থানার ভার-প্রাপ্ত কর্মকর্তা


ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম্যপ্রহরী


স্বাধীনতার পরবর্তীতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি  সরকারের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা হয়ে দাঁড়াবে। যে কোন মূল্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। এটা ছাড়া জনজীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়বে। নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খল রাষ্ট্রে কোন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম চলতে পারেনা। সার্বিক সমস্যাবলির উপর সরকারের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। ২৫শে মার্চ,১৯৭১ থেকে আইন শৃঙ্খলার সকল ব্যবস্থা বিকল হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষেত্রে থানা পুলিশসদস্যরা পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করেছে। মুক্তি বাহিনীকে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অনেক পুলিশ সদস্যের উপর আক্রমণ করে এবং তাদেরকে হত্যা করে; কিন্তু এর সঠিক সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করা অত্যন্ত কঠিন।  বিশালসংখ্যক পুলিশ মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে।

এটি কিছু সংখ্যক সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রথমত, স্বাধীনতার পর পুলিশ সদস্যের সংখ্যা নিরূপণ করা। দ্বিতীয়ত, ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ এর পূর্বের সংখ্যা এবং স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে উপলব্ধ সংখ্যার মধ্যে ব্যবধানের পরিমাণ কতটুকু। তৃতীয়ত, ব্যবধান নিরূপণের পর, শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য আশুপদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। চতুর্থত, শূন্যস্থান পূরণের পর, সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে স্বাধীনতার পর আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আরো পুলিশ সদস্য প্রয়োজন হবে কিনা। যেমন ইতিমধ্যে উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, এটি অনেক দূরহ সমস্যা হবে। পঞ্চমত, এখন প্রতীয়মান হচ্ছে যে অতিরিক্ত পুলিশ সদস্যের প্রয়োজন হবে। প্রশ্ন হলঃ কোথা থেকে এবং কিভাবে তাদের নিয়োগ করা হবে?
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পুলিশ সদস্য

(১) এই মুহূর্তে এবং স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই পুলিশ বাহিনীর কতজন সদস্য হবে তা কোন যথার্থ এবং নির্ভুল মাত্রায় নিরূপণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হবে। যদি আমরা অনুমান করি ৫০ শতাংশ,অর্থাৎ ৪০,০০০ পুলিশ সদস্যের মধ্যে ২০,০০০ জনকে এই মুহূর্তে এবং স্বাধীনতার পরে পাওয়া যাবে, সমস্যা হবে বাকিদের অর্থাৎ ২০,০০০ জনকে সংগ্রহ করা। এই ২০,০০০ জন মুক্তি বাহিনীর সদস্যদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা যেতে পারে। সরকারকে নির্ধারণ করতে হবে মুক্তি বাহিনীর সদস্যদের মধ্য থেকে এবং যদি তাই হয় তাহলে,তাদের মধ্যে কতজন নিয়মিত পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করতে ইচ্ছুক। যদি এই উৎস থেকে ২০,০০০ পুলিশ সদস্য পাওয়া যায়,তাহলে তা ঠিক আছে। যদি না হয়,তাহলে সরকারকে যুবশিবিরে অপেক্ষারত যুবকদের মধ্য হতে অবশিষ্ট সংখ্যককে নিয়োগ দিতে হবে।


আনসার
(২) আনসারদের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা অজানা। এটাও বলা সম্ভব নয় যে,আনসারদের মধ্যে কতজনকে স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পাওয়া যাবে। যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক আনসার পাওয়া না যায়, তাহলে যুবশিবির বা অন্য কোন উৎস হতে নিয়োগের মাধ্যমে শূন্য কোটা পূরন করতে হবে ।


পুলিশ কর্মকর্তা
(৩) থানা পর্যায়ে পুলিশ কর্মকর্তাঃ ৪১১ মতান্তরে ৪১৩ টি থানা বা পুলিশ স্টেশনে ৪১১ জন মতান্তরে ৪১৩ জন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং তাদের সহকর্মী থাকবে । এই মুহূর্তে এবং স্বাধীনতার পর এদের মধ্যে কতজনকে একসঙ্গে পাওয়া যাবে তা নির্ধারণ করা আবশ্যক । এটা হতে পারে যে সম্পূর্ণ পরিপূরক নাও পাওয়া যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে, প্রাপ্ত যোগ্যতাসম্পন্ন সদস্যদের মধ্য হতে পদন্নোতি অথবা মুক্তিবাহিনীর গ্র্যাজুয়েট সদস্যদের মধ্য হতে ( তাদের মতামত নিশ্চিতের পর ) নিয়োগের মাধ্যমে শুণ্যপদ পূরন করতে হবে ।
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৪। উপ-বিভাগ। 
পুলিশের সহকারী সুপারিনটেন্ডেন্ট। ৫৯ টি উপ-বিভাগ আছে, প্রতিটির প্রধান হিসেবে আছেন পুলিশের একজন সহকারী অধ্যক্ষ সুপারিনটেন্ডেন্টএবং তার সহকারীবৃন্দ। যদি সবগুলো কোটা পুরণ করা না যায় তাহলে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাঝ থেকে পদোন্নতি দিয়ে তাদের মাধ্যমে এই পদ পূরণ করা যেতে পারে। 
৫। জেলা। 
১৮ বা ১৯ টি জেলা আছে, প্রতিটি জেলার প্রধান হিসেবে আছেন পুলিশের একজন সুপারিনটেন্ডেন্ট, এবং তার সহকারী হিসেবে অতিরিক্ত অথবা সহকারী সুপারিনটেন্ডেন্টগণ। সঠিক সংখ্যাটি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। যদি কোন পদ শূন্য হয় তাহলে তা উপযুক্ত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন্য অতিরিক্ত বা সহকারী অধ্যক্ষদের মাঝ থেকে পদোন্নতি দেয়ার মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে। তবে তখনই পদোন্নতি দেয়া যেতে পারে যদি সেই ব্যক্তি এর যোগ্য হয়। 
৬। ইউনিয়ন পরিষদ
এই পর্যায়ে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ১০ থেকে ১৫ জন গ্রাম পাহারাদার আছে।  ৪,০৪৬ টি ইউনিয়ন পরিষদে প্রায় ৪০,৪৬০ জন এমন পাহারাদার আছে। তারা যথাযথভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়, যার কারণে তাদের সামনে স্বাধীনতাপরবর্তী যে আইনগত সমস্যা দেখা দিতে পারে তা মোকাবেলায় তারা যথেষ্ট নাও হতে পারে। এই ব্যাপারগুলোর সমাধানে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। 

৭। সকল রকমের আইনানুগ সমস্যা এবং এগুলোর যথাযথ সমাধানমূলক পদক্ষেপগুলোকে ইউনিয়ন পরিষদ, পুলিশ স্টেশন, উপ-বিভাগ এবং জেলা পর্যায়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করতে হবে। এ সমস্ত পর্যায়ে যে পদক্ষেপ নেয়া হবে তা অবশ্যই শক্তিশালী এবং মজবুত হতে হবে। এই ব্যাপারগুলোকে একটি সামগ্রিক উপায়ে ও পুরো দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সময় উপস্থিত হয়েছে। 

ক। ইউনিয়ন পরিষদ। সমাজের একেবারে মূল ভিত্তি, অর্থাৎ গ্রাম পর্যায় থেকে শুরু করাই এখানে যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এই পর্যায়ে, গ্রাম পাহারাদারদের শক্তি অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায় থেকে প্রতিটি গ্রামে অবশ্যই গ্রাম পাহারাদার বাহিনী বা দল থাকতে হবে। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম পাহারাদার এবং সেচ্ছাসেবক (প্রতি গ্রাম থেকে ১০ জন) বাহিনীর সদস্যসংখ্যা হবে ১০০ থেকে ১২০ জন, যাদের অবশ্যই নতুন ভাবে সাজাতে হবে। প্রতিটি গ্রামে একটি সেচ্ছাসেবক গ্রাম পাহারাদার দল থাকবে, যেখানে সদস্য থাকবে ১০ জন শক্তসমর্থ যুবক, এবং যাদের নেতাকে ওই গ্রাম থেকেই ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচন করা হবে। তবে যদি সেই নির্বাচিত সদস্যকে কোন কারণে পাওয়া না যায় বা যোগ্য বলে বিবেচিত না হয়, তাহলে ওই গ্রামের কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে সেচ্ছাসেবক গ্রাম পাহারাদার দলের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করা হবে। ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে তাদের এবং গ্রাম পাহারাদারদের নেতৃত্ব দেবেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান; এবং তিনি না থাকলে বা যোগ্য বলে বিবেচিত না হলে সেখানকার সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি।

 
ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান
অথবা
একজন সম্মানিত ব্যক্তি

পাহারাদার দলের সদস্য সংখ্যাঃ ১১০ থেকে ১৩০




গ্রাম থেকে নির্বাচিত সদস্য অথবা একজন সম্মানিত ব্যক্তিদলের সদস্যসংখ্যাঃ ১০
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এসব সম্পূর্ণ সেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে সম্পাদন করা হবে। আমাদের জনগণ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এবং উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব থাকলে এটা খুব একটা কঠিন কিছু হবে না। গ্রামবাসীদের অবশ্যই এটা বোঝাতে হবে হবে যে তাদের জীবন এবং সম্পদ বাঁচানোর জন্য এটা অত্যন্ত জরুরী। রাষ্ট্র তাদের কাছে এটা আশা করে। 

খ। থানা পর্যায় অথবা পুলিশ স্টেশন। থানা পর্যায়ের আইন এবং শাসন ব্যবস্থা অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণে বলবৎ থাকতে হবে। যে সব থানা ইতোমধ্যে স্বাধীন হয়ে গেছে অথবা শীঘ্র হবে সেখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ব্যবস্থা চালু করতে হবে। স্বাভাবিক সংখ্যার পুলিশ সদস্য বাদেও থানা পর্যায়ে অবশ্যই সেচ্ছাসেবক প্রতিরক্ষা দল থাকতে হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ কর্মকর্তা এবং কর্মচারী এখন সহজলভ্য নাও হতে পারে। তবে তারা ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রাম পর্যায়ে তাদের অনুরূপ দলগুলোর সাথে সর্বোচ্চ সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করবে। প্রতিটি থানায় একটি প্রতিরক্ষা কমিটি থাকবে, যার প্রধান হবেন সেই জায়গার এমএনএ (মেম্বার অফ ন্যাশনাল এসেম্বলি) অথবা এম পি এ (মেমবার অফ প্রভিশনাল এসেম্বলি)। এই কমিটির সদস্য হবেন ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ের প্রতিরক্ষা দলের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য যথাযথ রাজনৈতিক দলের কর্মীগণ। এই কমিটি থানা পর্যায়ের পুলিশ বাহিনীর সাথে সরাসরি সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করবে। এই ব্যবস্থা তত দিন বলবৎ থাকবে যত দিন দেশে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসে, এবং যথেষ্ট পরিমাণ পুলিশ সদস্য নিয়োগ দেয়া না হয়। 

গ। উপ-বিভাগসমূহ। ৫৯ টি উপ-বিভাগের প্রতিটিতে আইন এবং বিচার ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ ঘটাতে হবে। এই ব্যবস্থায় প্রধান থাকবেন উপ-বিভাগীয় পুলিশ কর্মকর্তা, যিনি তার নিয়মিত পুলিশ বাহিনীর কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন। এ ছাড়াও এ পর্যায়ে সেচ্ছাসেবক প্রতিরক্ষা দল থাকতে হবে, যার প্রধান হবেন একজন এমএনএ অথবা এমপিএ। প্রতিটি থানার সেচ্ছাসেবক প্রতিরক্ষা দল থেকে ৫ জন এই দলে সদস্য হবেন, তার সাথে আরও ১০ জন সম্মানিত ব্যক্তি। তারা সবাই উপ-বিভাগীয় আইন ও বিচার ব্যবস্থার পূর্ণ সহযোগী হিসেবে কাজ করবেন। 

ঘ। জেলা। জেলা পর্যায়ের আইন ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে অবশ্যই নতুন করে সাজাতে হবে এবং শক্তিশালী করে তুলতে হবে। আইন ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থার প্রধান হবেন পুলিশের সুপারিন্টেনডেন্ট, যাকে সহযোগিতার জন্য থাকবে যথেষ্ট সংখ্যক নিয়মিত পুলিশ কর্মকর্তা ও অন্যান্য সদস্যরা। কতজন পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট বর্তমাণে উপস্থিত এবং গ্রহণযোগ্য তার একটি সংখ্যা জানা গেছে। সেই সব উপস্থিত এবং গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের উপর জেলার আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার ভার ন্যস্ত থাকবে। এই পর্যায়েও একটি সেচ্ছাসেবক প্রতিরক্ষা দল থাকা উচিত। এর প্রধান হিসেবে একজন এম এন এ অথবা এম পি এ কে রাখা যায়। এই দলের সদস্য হিসেবে থাকবে পুরো জেলা থেকে নেয়া ১০ জন এম এন এ অথবা এম পি এ, সম্মানিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ (১০ থেকে ১৫ জন), সম্মানিত স্থানীয় আইনজীবীগণ (১০ থেকে ১৫ জন) অথবা অন্যান্য পেশার ২৫ জন মানুষ। এই দলটি পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট এবং জেলা প্রশাসকের সাথে নিবিড় পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করবে। তাদের পক্ষে অন্তত ৭০ থেকে ৮০ জন সেচ্ছাসেবককে কাজে লাগানো সম্ভব। 

ঙ। ঢাকা শহর। এই শহরের আইন এবং শৃঙ্খলাকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। শহরে অবশ্যই পুলিশের একটি পূর্ণাঙ্গ বাহিনী থাকবে। এই বাহিনীর নেতৃত্বে থাকবেন পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক অথবা একই পদমর্যাদার অন্য কোন পুলিশ কর্মকর্তা। প্রতিটি মহল্লা বা ওয়ার্ডে একটি সেচ্ছাসেবক প্রতিরক্ষা দল থাকবে, যার প্রধান হবেন ওই ওয়ার্ডের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। এই দলের সদস্য হবে ওয়ার্ডের সর্ব স্তর থেকে নেয়া ২৫ জন ব্যক্তি। ওয়ার্ডের আইন এবং শৃঙ্খলার দায়িত্ব থাকবে তাদের উপর। ওই ওয়ার্ড যে থানার অন্তর্গত সেই থানার পুলিশবাহিনীর সাথে প্রতিরক্ষা দলের প্রত্যক্ষ সহযোগিতামূলক সম্পর্ক থাকবে। একটি শহর প্রতিরক্ষা (সেচ্ছাসেবক) দল থাকতে হবে, যার সদস্য হবে প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে একজন প্রতিনিধি, এবং নেতৃত্বে থাকবেন একজন সর্বক্ষেত্রে সম্মানিত রাজনৈতিক নেতা। এটি শহরের নিয়মিত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সহযোগিতা বজায় রেখে কাজ করবে। 
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চ। চট্টগ্রাম এবং খুলনা। এগুলোও বাণিজ্যিক এলাকা। এসব এলাকার প্রতিটিতে শান্তি বজায় রাখতে হবে। এই পর্যায়গুলোতেও একই ধরণের সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। সম্মানিত বাণিজ্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ এবং প্রধান প্রধান শ্রমিকদের সেচ্ছাসেবক প্রতিরক্ষা দলের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অবস্থান এবং পরিবেশের উপর নির্ভর করে প্রতিটি বাণিজ্যিক স্থাপনাতে অথবা কয়েকটা স্থাপনায় একসাথে এমন একটি করে দল গড়ে তোলা যৌক্তিক হবে। 

ছ। অন্যান্য শহর, যেমন রাজশাহী, রংপুর, সিলেট ইত্যাদি জায়গাতেও এমন সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। 

জ। এই পুরো পরিকল্পনাটি যে পরিষ্কার ধারণার উপর নির্ভরশীল তা হচ্ছে, সর্বস্তরের এবং সব এলাকার জনগণকে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার সাথে যুক্ত করা একটি অবশ্য কর্তব্য। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই পুলিশ কর্মচারীদের সম্পুর্ণ অংশকে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। কিন্তু আইন এবং শৃঙ্খলা কারও অপেক্ষায় থাকবে না এবং তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেই হবে। তাই জনগণের উপর নির্ভর করা ছাড়া সরকারের আর কোন উপায় নেই। সঠিক, সাহসী এবং দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতৃত্ব পেলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আমাদের দেশপ্রেমিক জনগণ তাদের ‘ফরজ’ বা অবশ্যকর্তব্য পালন করবেই। পুলিশ বাহিনী এবং তাদের প্রধানদেরকে নিজেদের ব্যবহার, আচরণ এবং কাজকর্ম দ্বারা প্রমাণ করতে হবে যে তারা জনগণের জীবন, অধিকার, স্বাধীনতা এবং সম্পদের রক্ষক। তাদের প্রমাণ করতে হবে যে তারা জনগণের বন্ধু। জনগণকে তাদের নিজেদের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারলে তা আইন এবং শৃঙ্খলার উপর যে কোন আক্রমণ প্রতিরোধে অনেক বড় বাঁধা হিসেবে কাজ করবে। সমগ্র জনগণের সচেতনতা, আইন এবং শৃঙ্খলা ব্যবস্থার সাথে তাদের নিবিড় যোগাযোগ; সাহসী, শক্তিশালী এবং দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সেই সাথে জনগণের প্রতি পুলিশ বাহিনীর বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব-এই সবই দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করবে বলে আমার ধারণা। স্বাধীনতা পরবর্তী আইন শৃঙ্খলার যে অবনতি তাকে মোকাবেলা করতে হলে আইনরক্ষাকারী বাহিনীকে কোনমতেই নিজেদের সঠিক দায়িত্ব এবং কর্তব্যের পথ থেকে সরে গেলে চলবে না, তাতে তাদের উপর উপর যত বড় চাপই আসুক না কেন। সরকার যথেষ্ট পরিমাণ পুলিশ কর্মচারীকে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হবার পরে এই সেচ্ছাসেবক প্রতিরক্ষা দলগুলোকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হবে। 


ভূসম্পদের কর আদায় প্রশাসন

জেলা পর্যায়ে ভূসম্পদের কর এবং অন্যান্য সরকারী শুল্ক, ফি এবং বকেয়া আদায়ের দায়িত্ব থাকবে সহকারী কমিশনারের উপর। তাকে সহায়তা করার জন্য জেলা পর্যায়ে একজন অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার অথবা যুগ্ন সহকারী কমিশনার এবং অন্যান্য কর্মচারিরা থাকবে। উপ-বিভাগীয় পর্যায়ে উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তা (এস ডি ও) একই দায়িত্ব পালন করবেন, এবং এই পর্যায়ে তাকে সহায়তা করবেন একজন উপ-বিভাগীয় ম্যানেজার। থানা পর্যায়ে থাকবেন রাজস্ব কর্মকর্তা (রেভিনিউ সার্কেল কর্মকর্তা)। ১২৫ টি রাজস্ব এলাকা (রেভিনিউ সার্কেল) আছে, প্রতিটি এলাকা একটি বড় অথবা দুই বা ততোধিক ছোট থানা নিয়ে গঠিত। প্রতিটি এলাকার দায়িত্বে থাকবেন রাজস্ব কর্মকর্তা। দুইটির মত ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে একটি তহশিল গঠিত হবে, এবং তহশিল পর্যায়ে দায়িত্বে থাকবেন তহশিলদার। 

সবার উপরে থাকবে রাজস্ব বোর্ড, যা কিনা রাজস্ব অধিদপ্তরের অধীনে রাজস্ব প্রশাসনের কার্যনির্বাহী প্রধান। রাজস্ব বোর্ড শুধুমাত্র নীতিমালা প্রনয়ন নিয়ে কাজ করবে। ভবিষ্যতের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রাজস্ব বোর্ডকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটা অধিদপ্তর হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। (এটি আগেই আলোচনা করা হয়েছে)। রাজস্ব বোর্ডের অধীনে থাকবে বিভাগীয় কমিশনার এবং তার সহায়তায় একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার। নিচের ছক থেকে পুরো ব্যাপারটি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। 
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বাংলাদেশ
রাজস্ব বোর্ড



                                            
বিভাগীয় কমিশনার

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার

                                           বিভাগ


                                           



সহকারী কমিশনার

অতিরিক্তি অথবা যুগ্ন জেলা প্রশাসক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা


উপ-বিভাগ





১২৫টি রেভিনিউ সার্কেল
থানা পর্যায়ের রাজস্ব কর্মকর্তা




তহশিলদার
দুইটি ইউনিয়ন পরিষদ = একটি তহশিল

২০২৩ তহশিল
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এই হচ্ছে ভূমি রাজস্ব এবং অন্যান্য শুল্ক ও কর আদায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা। জেলা পর্যায়ে সম্পূর্ণ জেলার মাঝে সহকারী কমিশনার সর্বপ্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং বাকি সবার কাজ নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করবেন।
 
এই ব্যবস্থাকে তহশিল, থানা, উপ-বিভাগ এবং জেলা পর্যায়েও কাজে লাগানো যায়, বিশেষ করে যেসব এলাকা ইতোমধ্যে স্বাধীন হয়ে গেছে। 

উপ-বিভাগ। উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে থাকা উপ-বিভাগগুলোর সাথে জেলা পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার কম বেশী মিল রয়েছে। উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তার দায়িত্ব এবং সহকারী কমিশনারের দায়িত্ব সাধারণভাবে একই। 

প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকারের উচিত হবে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করে ফেলা এবং তাদের মধ্যে কারা গ্রহণযোগ্য তা পরীক্ষা করা। শূন্য পদগুলোকে চুক্তিভিত্তিক উপায়ে সরকার ব্যবস্থার বাইরের বিভিন্ন পেশার মানুষদের নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে পূর্ণ করতে হবে। এতে করে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রাণ এবং নতুনত্ব ফিরে আসবে। 

প্রযুক্তি এবং অন্যান্য অধিদপ্তরসমূহঃ
সরকারের প্রযুক্তি এবং অন্যান্য অধিদপ্তরসমূহকে সারা বাংলাদেশ জুড়ে মাঠপর্যায়ে কার্যালয় পরিচালনা করতে হবে। এই ধরণের ব্যাপারগুলো সাধারণত জেলাভিত্তিক সীমানার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে কিছু ব্যতিক্রমও ঘটতে পারে। এখানে এমন জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের একটি তালিকা দেয়া হলো। 
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১। প্রধান মেডিকেল এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
এর মাঝে অন্তর্গত আছেন সিভিল সার্জন, অন্যান্য মেডিকেল কর্মকর্তা, হাসপাতালের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ। 
২। কার্যনির্বাহী প্রকৌশলী (ভবন ও সড়ক)
-তার সম্পূর্ণ কার্যালয়। 
৩। কার্যনির্বাহী প্রকৌশলী (সেচ)
-তার সম্পূর্ণ কর্মচারীবৃন্দ। 
৪। ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা
-তার সম্পূর্ণ কর্মচারীবৃন্দ। 
৫। জেলা শিল্প কর্মকর্তা
-তার কর্মচারীবৃন্দ। 
৬। জেলা কৃষি কর্মকর্তা
-তার করমচারীবৃন্দ। 
৭। জেলা পশুপালন কর্মকর্তা
৮। সহকারী রেজিস্ট্রার, সমবায় সমিতিসমূহ
৯। শিক্ষা কর্মকর্তা-জেলা স্কুল পরিদর্শক এবং তার কর্মচারীবৃন্দ। 
১০। শ্রম কর্মকর্তা (শিল্পকারখানা আছে যে সব জেলায়)
১১। সামাজিক উন্নয়ন কর্মকর্তা
১২। জনসংযোগ কর্মকর্তা
১৩। জেলা কর্মসংস্থান কর্মকর্তা
১৪। জেলা পরিসংখ্যানবিদ
১৫। জেলা সামাজিক শিক্ষা কর্মকর্তা
১৬। আনসার অ্যাডজুট্যান্ট
১৭। ডাক ও টেলিযোগাযোগ কর্মকর্তা

উপবিভাগীয় পর্যায়ে এই কর্মকর্তাদের অনুরূপ পদ থাকবে। থানা পর্যায়েও অনুরূপ পদ থাকবে। যেখানে যেখানে সম্ভব, থানা, উপ-বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ের মাঝে যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে। 

কর্মকর্তাদের যোগ্যতা
প্রতিটি পর্যায়ে এবং প্রতিটি পদের ক্ষেত্রে সরকারের উচিত হবে কোন সময় নষ্ট না করে কর্মকর্তাদের মাঝে উপস্থিত এবং গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা। নিঃসন্দেহে কর্মকর্তাদের একটি বড় অংশ যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেছে, তারা পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দোসর ছিল না। সেচ্ছায় দেশদ্রোহী হয়েছে যারা তাদের সংখ্যা খুব বেশী হবে না, কর্মকর্তাদের সম্পূর্ণ অংশের ৫ থেকে ৮ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে আশা করা যায়। প্রকৃত দেশদ্রোহী ছাড়া বাকি সবাইকে শত্রুমুক্ত এলাকায় নিজেদের কর্মক্ষেত্রে ফিরে যেতে অনুমতি দেয়া হবে। প্রকৃত দেশদ্রোহীদের আইনানুগভাবে বিচার করা হবে। উচ্চ পর্যায়ের কিছু দেশদ্রোহীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া যেতে পারে।
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সহকারি (ডেপুটি) কমিশনার
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যদি কোন সংগঠনের সদস্যদের কাছে অস্ত্র থাকে, তাদের গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং মানুষের স্বাধীনতাকে হস্তক্ষেপ করে তবে তাকে পরিপূর্ন স্বাধীনতা বলে না। কারন বাহ্যিক বেসামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের দেখভাল করে। পুলিশের যে ক্ষমতা আছে তার অপব্যবহার ও মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে রোধকল্পে  এমন নিয়ন্ত্রন রক্ষাকবচ হিশেবে কাজ করে। সঠিক পন্থা হল এই ধরনের বেসামরিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হবে শান্তি রক্ষা করা এবং প্রশান্তি বজায় রাখা। এবং এজেন্সীর মাধ্যমে তাদের পোশাক নির্ধারিত থাকবে এবং উদ্দেশাবলী নির্ধারিত থাকবে। 

যদি পুলিশের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ যদি উপর ডেপুটি কমিশনার এর উপরি ন্যস্ত থাকে তাহলে তা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। এই নিয়ন্ত্রন স্বাভাবিক হবে যদি কোনো জরূরী অবস্থার সৃষ্টি না হয়ে থাকে, পুলিশ এর সাংগঠনিক কাজে ডেপুটি কমিশনার এর কোনো রকম সরাসরি নির্দেশনা থাকবে না। অন্যকথায়, প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে বদলি এবং পোস্টিং এর কাজ তার এক্তিয়ারে হবে, পুলিশের ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেন্ট  এর পুর্ণ নিয়ন্ত্রন থাকবে এবং তার সকল ধরনের ক্ষমতা থাকবে। শুধুমাত্র যে সকল অফিসের আইন – শৃঙ্খলার দায়িত্বে নয় তাদের , সেগুলো তাদের আওতার বাইরে থাকবে।  ডেপুটি কমিশনার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য হস্তক্ষেপ করতে পারে, যেমন বদলির ক্ষেত্রে। কর্মকর্তার কাছ থেকে রিভিউ এর সময়কার কর্মকান্ডের উপর স্বলিখিত মন্তব্য পাওয়ার পরে ডেপুটি কমিশনার বাৎসরিক ভিত্তিতে পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট এর কর্মকান্ডের উপর তার মতামতের রেকর্ড রাখবেন ।

প্রোটোকল দায়িত্ব:
ডিস্ট্রিক্ট অফিসারের দায়িত্ব যথেষ্ট কঠিন ও শ্রমসাপেক্ষ,  তা হল প্রোটোকল এর দায়িত্ব পালন করা এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা জেলা পরিদর্শন সময়কালে তাদেরকে প্রোটোকল দেওয়া। এটাই পরামর্শ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় যে কালেক্টর ও অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট অফিসারেরা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পরিদর্শনের জন্য অপেক্ষা করবে না, যদি না তাদের উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজনীয় হয়।

জেলা প্রশাসনের পুনর্গঠনঃ
এদেশের জেলাসমূহ আয়তন ও জনসংখ্যায় অনেক ভিন্ন হয়। ময়মনসিংহ জেলায় ৫০৬০ বর্গমাইল এলাকায় ৫৫,৩২,৩১৮ জন মানুষ বসবাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ৫০৯৩ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ১,৩৫,১৩৪ জন বসবাস করে। উপবিভাগের ক্ষেত্রের জনসংখ্যার দিক দিয়ে বেশি ভিন্নতা পাওয়া যায়।  মেহেরপুর সাবডিভিশনের জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৯১ হাজার ২০০,  জামালপুর সাবডিভিশনের জনসংখ্যা ৯৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫৪০, নোয়াখালী সদর সাবডিভিশনের জনসংখ্যা ১৭ লক্ষ ৯২ হাজার ৮০৪, অধিকাংশ সাবডিভিশনের জনসংখ্যার মদ্ধ্যে পার্থক্য ৬ লাখ থেকে ১০ লাখ।

দক্ষ ও সুচারু প্রশাসনের জন্য  জেলাসমূহের বাড়তি জনসংখ্যা অনেক বেশিই। 
যদিও বড় জেলাগুলোতে অতিরিক্ত কাজের মাত্রানুযায়ী অধিক প্রশাসনিক কর্মচারি নিয়োগ  দেওয়া হয়, তবউও আশংকা রয়ে যায় যে জেলার অবশ্যই একটা ন্যূনতম আঁকার রয়েছে যার বেশী হলে প্রশাসনের সমন্বয় শিথিল অদক্ষ ও অকার্যকর হয়ে পড়বে । এটা উন্নয়ন ও কল্যাণ এর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। বিদ্যমান  জেলাসমূহ বিগত কয়েক দশক ধরে প্রশাসনিক কাজের জন্য মূল একক হিশেবে রয়েছে।
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দক্ষ প্রশাসনের জন্য জনসংখ্যা ও কর্মকর্তার অনুপাত খুবই কম। একটা কার্যক্ষম প্রশাসন পরিচালনার জন্য জেলাপর্যায়ের অফিসারদের উপর দায়িত্তের বোঝা প্রচণ্ড বেশী। এটা সবসময়ই বলা হয় যে বাংলাদেশ প্রশাসনিক দূর্বলতায় ভুগছে।  অর্থ পরিষদের থেকে ১৯৪৩ সালের প্রতিবেদনে বলা হয় যে বাংলাদেশ দূর্বল প্রশাসনে পরিচালিত হয় । 

সবগুলো সাবডিভিশনকে জেলাতে রুপান্তর করা উচিত বলে যোউক্তিক মনে হচ্ছে। কিছুকিছু ক্ষেত্রে দু-একটা সাবডিভিশনকে হয়তো দুইটা জেলায় ভাগ করতে হতে পারে। প্রতিটি জেলায় জনসংখ্যা হওয়া উচিত ৬৫,০০০ থেকে ১০,০০,০০০ এর মধ্যে। এটা করা হলে বাংলাদেশে প্রায় ৬০ থেকে ৬১ টি জেলা হবে। দেশটিতে এখন ৪১১ টি পুলিশস্টেশন আছে। এই এলাকা গুলো এমন ভাবে ২৫০ টি সাবডিভিশনে ভাগ করা উচিত যাতে প্রতিটি সাবডিভিশনে গড়ে জনসংখ্যা ৩০০০০০ হয়। ঢাকা শহরকে মেট্রোপলিটন জেলাতে রুপান্তর করা যেতে পারে। সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় ঢাকায় অনেকগুলো সমস্যা আছে যা আশেপাশের অন্য এলাকায় নেই।

এটা করা হলে এখনকার চাইতে বিভিন্ন বিভাগে অনেক বেশি অফিসারের প্রয়োজন যা বর্তমানে নেই। সঙ্গতকারনেই এর সাথে অনেক বেশি অর্থেরও প্রয়োজন হবে। সম্পূর্ণ কাজটাকে ধাপেধাপে ভাগ করে করা যেতে পারে। আর সেই সময়ের মধ্যে সরকারের উচিত এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা।


স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত পরিচালনা পরিষদ
একটি গনতান্ত্রিক পরিষদের জন্য একটি ভাল সরকারের ভিত্তির কোন বিকল্প হতে পারেনা। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো জনগনকে স্থানীয় প্রশাসনে অংশগ্রহনের সুযোগ দেয় যা গনতন্ত্রের একটি খুবই গুরুত্বপুর্ন দিক । । স্থানীয় সরকার গঠনে যে সব সমস্যা গুলো দেখা দিতে পারে তা হলঃ

(১)এলাকার সমস্যা
জেলাগুলো জনসংখ্যা এবং এলাকার দিক থেকে অনেক বড়। ইতিমদ্ধেই সাবডিভিশন গুলোকে সমন্নয় করে জেলাতে রুপান্তর করার প্রস্তাব গ্রহন করা হয়েছে। এতে করে জেলা গুলো ছোট হয়ে আসবে এবং জনসংখ্যাও নিয়ন্ত্রণযোগ্য সংখ্যায় নেমে আসবে ।

(২)জেলা বোর্ড
(ক)বিদ্যমান ডিসট্রিক্ট কাউন্সিলের নাম পরিবরতন করে ডিসট্রিক্ট বোর্ড করতে হবে। প্রাপ্ত বয়স্কদের মতামতের ভিত্তিতে বোর্ডের সদস্যরা নির্বাচিত হবে। ২৫-৩০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে এই ডিসট্রিক্ট বোর্ড। 
ডিসট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারমান কে উপমন্ত্রীর পদ-মর্যাদা দিতে হবে।

(খ)জেলা পরিষদ কে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে। যার একভাগ এর কাজ হবে আইন প্রয়োগ, রাজস্ব, মাজেস্ট্রিয়াল কার্যাবলী এবং এই সম্পর্কিত অন্যান্য কর্মকান্ড সম্পাদন করা। আরেক ভাগের কাজ হবে কৃষি, পানি সেচ, পশু পালনে সহায়তা, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প-কারখানা, কারুশিল্প এবং অন্যান্য। প্রথম ভাগে উল্লেখিত অংশের প্রধান হবেন ডেপুটি কমিশনার এবং পরের ভাগের দায়িত্ব হবে ডিসট্রিক্ট বোর্ড এর।
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(গ) জেলা বোর্ডের ডেপুটি কমিশনার ও চেয়ারম্যান একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সাক্ষাৎ করবেন যেটা কে বলা হয় নিয়ন্ত্রক ও উন্নয়ন প্রশাসনের সমন্বয়। এই পদ্ধতিকে স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত সংবিধানে কার্যকরী স্বীকৃতি দেওয়া হবে ।

(৩) ঊন্নয়ন বোর্ড

ক) সদস্য পদঃ প্রতিটা ইঊনিয়ন বোর্ড (বর্তমান ইউনিয়ন কাউন্সিল আগের ইউনিয়ন বোর্ড দ্বারা পরিবর্তিত হবে) এ ১০ থেকে ১৫ জন সদস্য থাকবে। প্রত্যেকে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। সদস্যগন তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন।
খ) কার্যাবলীঃ স্থানীয় প্রশাসনের কার্যাবলী ও দায়িত্বকে ৩ টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে;
১) পৌর সেবা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা
২) সমাজকল্যাণ কার্যক্রম এবং
৩) উন্নয়নমূলক কাজ

(৪)উন্নয়ন ব্লক
প্রতিটা উন্নয়ন ব্লককে একটি থানার আওতাধীন এলাকা নিয়ে গঠন করা হবে। কমিউনিটির উন্নয়নের জন্য কার্যাবলী, দায়দায়িত্ব এবং স্টাফদের প্রয়োজনসমূহ একটি বিশদ রিপোর্টের মাধ্যমে সরকারকে জানানো হবে। 

(৫)আর্থিক সংস্থানঃ
(ক)করারোপ এবং অন্য কোন পাওনা
(খ)সরকারি অনুদান
(গ)উন্নয়ন


(৬)কাজের পদ্ধতিঃ সুগঠিত কমিটি সিস্টেম
একটি বিশদ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা স্থানীয় প্রশাসনের উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত সময়ের মাঝে জমা দেওয়া হবে। 

এই মুহূর্তে এটা বলা কঠিন যে কতজন স্থানীয় ব্যক্তি তাদের কার্যক্রমের জন্য স্বস্থানে রয়েছেন। এটা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারণ করা হবে। অনেকক্ষেত্রে এডহক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজনীয় হতে পারে। 

মোজাফফার আহমেদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান
পরিকল্পনা সেল
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দ্বিতীয় অধ্যায়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ
পুর্বাঞ্চলীয় জোন
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[bookmark: a555]<003.177.555> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড	

	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	আঞ্চলিক উপদেষ্টা কমিটির একটি নিয়োগপত্রঃ সৈনিকদের আশ্রয়ের ব্যবস্থার জন্য একটা চিঠি।

	আঞ্চলিক উপদেষ্টা কমিটির একটি নিয়োগপত্রঃ সৈনিকদের আশ্রয়ের ব্যবস্থার জন্য একটা চিঠি।

	৫ মে, ১৯৭১




			
জোনাল উপদেষ্টা কমিটির অফিস, যুব শিবির
দক্ষিণ পূর্ব জোন ২
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নিয়োগপত্র
সৈয়দ মতিউল আলম, পিতাঃ সুজত আলী, গ্রামঃ _________, ডাকঘরঃ কুমিল্লা, থানাঃ কোতোয়ালী, জেলাঃ কুমিল্লা ১০ই মে, ১৯৭১ থেকে রাজনৈতিক প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হলেন। পদ্মনগর, বক্সিনগর এ যুব অভ্যর্থনা/ট্রানজিট ক্যাম্পে যোগদানের জন্য বলা হল।

আহমেদ আলী
চেয়ারম্যান
জোনাল উপদেষ্টা কমিটি
যুব অভ্যর্থনা ক্যাম্প
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
---------------

প্রেরকঃ ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান
সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টার
নির্ভয়পুর
ডিসি নম্বরঃ ১
৫ মে, ১৯৭১
প্রাপকঃ প্রফেসর আবুল কালাম মজুমদার
প্রধান , জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক সংঘ 
কুমিল্লা।

বিষয়ঃ লাকসাম এলাকায় অবস্থানরত MF-দের  খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য স্থানীয় প্রশাসন।

যেহেতু আপনি কুমিল্লা জেলার আওয়ামী লীগ বাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন আছেন এবং আপনি লাকসামের স্থানীয়, আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি আপনার বসবাসরত এলাকা  এমনভাবে সংগঠিত করুন যেন সেখানে কার্যরত সেনারা খাবার আর আশ্রয় পায়। আপনাকে আরো অনুরোধ করা হচ্ছে আপনার সেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে আমাদের দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য । আপনার এই ব্যসবথাপনা আমাদের দেশের জন্য যুদ্ধ করার থেকে কোন অংশে কম বলে গৃহিত হবে না।

আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব যদি আপনি এ ব্যাপারে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন যার ফলে ঐ এলাকায় আমরা সহজে যাতায়াত ও কার্যক্রম চালাতে সক্ষম হবো ।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	লিবারেশন কাউনসিল , পূর্বাঞ্চলীয় জোনের আওতাধীন যুব শিবিরের কর্মীদের তালিকা ও আনুষংগিক তথ্য 

	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউনসিল
পূর্বাঞ্চলীয় জোন

	২৫ মে, ১৯৭১



 


নামঃ গুকুলাঙ্গার যুব ক্যাম্প (...)
শুরুর তারিখঃ 
বর্তমান ক্ষমতাঃ

কর্মকর্তাগণঃ
(১) ক্যাম্প চিফ- মোঃ শামসুল হক মিয়া, এম.এ এ্যাডভোকেট।
(২) উপ-ক্যাম্প প্রধানঃ মোঃ হারুনর রশিদ।
(৩) ক্যাম্প পরিদর্শকঃ ওয়াইজুদ্দিন আহমেদ, এ্যাডভোকেট।
(৪) রাজনৈতিক নির্দেশকঃ 
ক) আনোয়ার হোসেন, বি,এ
খ) সিরাজউদ্দিন আহমেদ, এ্যাডভোকেট
গ) শ্রী সঞ্জিত কুমার সাহা
(৫) শারীরিক প্রশিক্ষকঃ 
ক) মাহাতাবুদ্দিন আহমেদ (ই.পি.আর)
খ) আবদুল মান্নান
গ) ইয়ার মুহাম্মদ
(৬) ছাত্র প্রতিনিধিঃ বশিরুদ্দিন আহমেদ।
(৭) ..................................... স্বাস্থ্য কর্মকর্তা - 

স্বাক্ষরঃ মোঃ শামসুল হক 
(এম.পি.এ) 
এ্যাডভোকেট
২৫.০৫.৭১

নামঃ রাজনগর ইয়্যুথ ক্যাম্প।
শুরুর তারিখঃ 
বর্তমান ক্ষমতাঃ

কর্মকর্তাগণঃ
(১) ক্যাম্প চিফঃ মোঃ হানিফ (এম.এন.এ)
(২) উপ-ক্যাম্প প্রধানঃ বিসমিল্লাহ এম.পি
(৩) ক্যাম্প পরিদর্শকঃ
(৪) রাজনৈতিক নির্দেশকঃ
ক) --------------
খ) -------------- ফজলুর রহমান এফ.এ (ইকো)
গ) --------------
ঘ) --------------
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(৫) শারীরিক প্রশিক্ষক/ -
					(১)
					(২)
					(৩)
					(৪)
(৬) ছাত্র-ছাত্রী প্রতিনিধি– মোহাম্মদ শাহজাহান
(৭) শ্রমিক প্রতিনিধি– রুহুল আমিন ভূইয়া
(8) ............স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/হেলথ অফিসার
									
এসডি/- মোঃ  নুরুল হক
৩০/০৫/৭১


নামঃ হাতিমারা ইয়ুথ ক্লাব
শুরুর তারিখঃ ১০-০৭-১৯৭১
বর্তমান ক্ষমতাঃ ৭৫০
কর্মকর্তাগণ
(১) ক্যাম্প প্রধান/ক্যাম্প চিফ – এম.এ রশিদ, এম.পি.এ
(২) ডেপুটি - আবুল বাশার
(৩) রাজনৈতিক প্রশিক্ষক –	 (ক) আসগর আলি (প্রধানশিক্ষক)
			 (খ) 
			 (গ)
		 	 (ঘ)
(8) শারীরিক প্রশিক্ষক/ -  
 (ক)
			 (খ)
			 (গ)
			 (ঘ)
(৫) ছাত্র-ছাত্রী প্রতিনিধি - মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ
(৬) শ্রমিক প্রতিনিধি -
(৭) স্বাস্থ্য কর্মকর্তা - (ক) লুৎফুল কবির এম.বি.বি.এস
	             (খ)

স্বাক্ষরিত
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যুব শিবিরের তালিকা
(যুব শিবিরের প্রধানগণ)
জেলাঃ										
										  ইয়ুথ ক্যাম্প
									(ক্যাম্পের প্রস্তাবিত স্থান)
										এম. এ. হান্নান
	
(ক) চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম – (১) হরিনা
			(২) শ্রীনগর অথবা
			হরিশমুখ খায়রুদ্দিন আহমেদ, এম.পি.এ
			(৩) উদয়পুর  ক্যাপ্টেন এস আলি, এম.পি.এ

(খ) নোয়াখালী          	(১) ছোটখোলা  খাজা আহমেদ, এমএমএ
			(২) রাধানগর  এ. হানিফ, এমপিএ (রাজনগর)
(গ) কুমিল্লা                	(১) কাঠালিয়া  আবুল আওয়াল, এমএনএ 
			(বারামুড়া)
			(২) হাতিমারা  এম. এ. রশিদ এমপিএ
			(কমলনগর)
			(৩) বক্সনগর প্রফেসর এ রউফ এমপিএ
			(ঘাইয়ামারা)
			(৪) মতিনগর ক্যাপ. আলম
(ঘ) কুমিল্লা ও ঢাকা 		(১) কোনাবন আমীরুল ইসলাম, এমপিএ
			(২) আশ্রমবাড়ি মুস্তফা শহিদ, এমপিএ
		               (মানিক চৌধুরি)
			(৪) পাথরকান্দি এ রহিম, এমএনএ
			(করিমগঞ্জ)

ঢাকা ও কুমিল্লার জন্য আগাইতলা ট্রান্সিট ক্যাম্পসমূহঃ		
(১) জয়নগর আফজাল হোসেন, এমপিএ
			(২) চারিপুরা শামসুল হক, এমপিএ
			(৩) কংগ্রেস ভবন ফজলুর রহমান, এমএনএ (শুধু ট্রানজিট)
			(৪) নরসিংগড় দেওয়ান আব্দুল আব্বাস, এমএনএ
			(৫) বাত্তালি (মোহনপুর)

নিম্নলিখিতি কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতিটি যুব শিবির জন্য একটি করে ‘প্রশাসনিক ও নিয়োগ কমিটি’ গঠন করা হয়েছে-
(১) শিবির প্রধান
(২) সহকারী শিবির প্রধান
(৩) প্রশাসনিক কর্মকর্তা
(৪) রাজনৈতিক প্রশিক্ষক
(৫) ছাত্র ব্যবস্থাপক
(৬) শারীরিক প্রশিক্ষন কর্মকর্তা
(৭) চিকিৎসক কর্মকর্তা 

স্বাক্ষরিত/-
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বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রঃ তৃতীয় পত্র

	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	মুক্তিফৌজে অন্তর্ভূক্তিকরণ সম্পর্কে 
সেনাবাহিনীর সাথে যুবশিবিরের যোগাযোগ
	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল
পূর্বাঞ্চলীয় জোন
	৪ জুন, ১৯৭১



দি চিফ অফ স্টাফস
বাংলাদেশ বাহিনী

বিষয়ঃ মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষন শিবিরের জন্য নিয়োগ ।

	আপনার পত্র নম্বর ৩০৩২/বিডিএফ/জি তারিখ ১৮/০৬/৭১ এর প্রতিউত্তরে, আপনার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মুক্তিফৌজে যোগদানের লক্ষ্যে নিয়োগ বোর্ডের মুখোমুখি হবার পূর্বেই ১৫ দিনের জন্য নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য সাব্রুম কাচিমগঞ্জ হতে শুরু করে পুরো সীমান্ত এলাকা জুড়ে  যুব শিবির স্থাপনের জন্য জোর প্রস্তুতি চলছে।

যুব শিবির এর জন্য বর্তমান ও প্রস্তাবিদ পদসমূহের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

(১) শিবির প্রধান
(২) সহকারী শিবির প্রধান
(৩) প্রশাসনিক কর্মকর্তা
(৪) রাজনৈতিক প্রশিক্ষক
(৫) ছাত্র ব্যবস্থাপক
(৬) শারীরিক প্রশিক্ষন কর্মকর্তা
(৭) চিকিৎসক কর্মকর্তা


অনুগ্রহপূর্বক, অন্যান্য উৎস থেকে যুব শিবিরে নিয়োগ বন্ধ করার ব্যাপারে নিশ্চিত করার জন্য  সবিনয় নিবেদন থাকলো।

																																	এসডি/- এম আলম
						  		সাধারণ সচিব/সেক্রেটারি জেনারেল






...................................................
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বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রঃ তৃতীয় পত্র

	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	যুব ত্রাণ শিবির সম্পর্কিত
একটি প্রতিবেদন
	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল
পূর্বাঞ্চলীয় জোন
	৬ জুন, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
									      তাং – ৬/৬/৭১
শিবির প্রধান / দায়িত্বপ্রাপ্ত শিবির প্রধান,

যেহেতু সরকার আপনার গবেষণার আবেদন মঞ্জুর করেছেন, সেহেতু এই ইউথ রিলিফ ক্যাম্প প্রজেক্টের কিছু তথ্য উপাত্ত আমি সংযুক্ত করছি।
এই প্রজেক্টকে আরো তরান্বিত ও অভিন্নভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আলোচনার জন্য কৃষ্ণনগর অফিসে আগামী রবিবার দুপুর ৩ঘটিকায় একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হবে।
উক্ত মিটিং এ আপনার সদয় উপস্থিতির জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত প্রজেক্টের ৫নং প্যারা অনুসারে, এই সময়ের মধ্যে ক্যাম্প অফিসারদের এপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করার জন্যেও আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

নিবন্ধন ও হিশেব (Return) সম্পর্কিত রীতিনীতির একটি তালিকা সংযুক্ত আছে ।  সংযুক্ত উপধারা অনুসারে, অনুগ্রহপূর্বক নিম্নে উল্লেখিত কাগজসমূহ নিয়ে আসবার জন্য জানানো হচ্ছে।
	
(১) কর্মকর্তাদের তালিকা
	(২) দৈনিক হিশেব (Return) (আগমন ও বহির্গমন) 
	(৩) সাপ্তাহিক উন্নয়ন সমীক্ষা
আপনার বিশ্বাস্ত
(এম আলম)
৬/৬/৭১







যুব ত্রাণ শিবির
					           (পরিচিতি)
১) উদ্দেশ্যসমূহ
	(ক) সারা বাংলাদেশ থেকে আগত তরুণদের একত্রিত করে সংঘবদ্ধভাবে ও উদ্দেশ্যমুলক কর্মকান্ডের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া
	(খ) আমাদের সামরিক বাহিনীর জন্য অবস্থা শিবির হিসেবে পরিচালনা করা যেখান থেকে প্রশিক্ষিতদের নিয়মিত ও গেরিলা হিসেবে নিয়োগ করা হবে
	(গ) অন্যদেরকে ভিত্তি-কর্মী হিসেবে প্রশিক্ষিত করা, প্রয়োজনে যারা আমাদের সামরিক বাহিনীর নির্দেশে শিক্ষানবিশ গেরিলা হিসেবেও কাজ করবে 
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 (২) সূচী
		
(ক) আগামী ৬মাসব্যাপী যাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে
			(১) ৫০,০০০ ভিত্তি কর্মী
			(২) ১৮,০০০ সামরিক নিয়োগ
(খ) গড়ে প্রতি মাসে প্রায় ১২,০০০ 
(গ) প্রশিক্ষণ হবে দুই ভাগে, ১৫দিন করে, এক মাসের জন্য
(১) প্রথম অংশে সকল নতুন আগতদের উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, এরপর সামরিক বাহিণীতে নিয়োগ দেওয়া হবে
(২) যাদেরকে সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ করা হবে না, দ্বিতীয় অংশে তাদেরকে বেজ ওয়ার্ক এর জন্য প্রস্তুত করা হবে
*সংযুক্ত এপেন্ডিক্স-এ (সামারি এট ফ্ল্যাগ-এক্স) অংশে সূচীর রুপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

৩) ক্যাম্পের গঠন
        ক্যাম্প হবে দুই ধরনের
	(ক) অভ্যর্থনা/রিসিপশন ক্যাম্পঃ সীমান্তে প্রবেশমুখ মূলপথে ৫মাইল দূরবর্তী ত্রিপুরাতে এমন ১৫টি ক্যাম্প করা হবে
		(১) প্রাথমিক বিশ্রাম ও পরিচিতি
		(২) রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দ্বারা নিরাপত্তামূলক নিরীক্ষন
		(৩) যদি সম্ভবপর হয়, নিয়মিত ক্যাম্পে ভর্তির অপেক্ষায় থাকাদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ
	 
(খ) প্রশিক্ষণ/ট্রেনিং ক্যাম্পঃ আগরতলা এর ৩০ মাইলের মধ্যবর্তী ৩টি এলাকায় ত্রিপুরাতে এমন ১০টি ক্যাম্প হবে যার প্রতিটিকে থাকবে প্রায় ১০০জন
*এপেন্ডিক্স-বি তে ক্যাম্পসমূহের লিস্ট সংযুক্ত করা হলো

(৪) ক্যাম্প ম্যানেজমেন্ট
		(ক) অভ্যর্থনা ক্যাম্পসমূহ নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হবেঃ
	 	১ জন ক্যাম্প ইন চার্জ
		১ জন ডেপুটি ক্যাম্প ইন চার্জ
		১ জন ক্যাম্প সুপারভাইজার
		১ জন স্টুডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ
		১ জন হেলথ অফিসার
(খ) প্রশিক্ষণ ক্যাম্পসমূহ নিমলিখিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হবেঃ
	 ১ জন ক্যাম্প ইন চার্জ
 	১ জন ডেপুটি ক্যাম্প ইন চার্জ
      	১জন রাজনৈতিক প্রশিক্ষক প্রতি ২৫০জন প্রশিক্ষনার্থীর জন্য 
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একজন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা।
( ২) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী ( ডক্টর আবু ইউসুফ) এর নির্দেশনায় পরিচালিত হবে। 
( ৩) ক্যাম্পের সুযোগ-সুবিধা এবং নিরাপত্তা ভারত সরকার দ্বারা নিয়োজিত ক্যাম্প প্রশাসনের দায়িত্বে থাকবে  ।

(৫) নিয়োগঃ
(ক)  ক্যাম্প প্রধান/ ভারপ্রাপ্ত প্রধান এবং তাঁদের সহকারীবৃন্দ  মনোনীত হবেন পূর্বাঞ্চলের জনপ্রতিনিধিবৃন্দ দিয়ে গঠিত রাজনৈতিক  সমিতি দ্বারা। 
(খ) ক্যাম্পপ্রধান/ ভারপ্রাপ্ত প্রধান নিন্মোক্তভাবে দপ্তরবাহকদের নিয়োগ দিবেন-
(১)  পরিচালক, যুব মুক্তি ক্যাম্প প্রশাসনের ( অধ্যাপক এনআই  চৌধুরী এমএনএ) সাথে আলোচনা সাপেক্ষে   ক্যাম্প কর্মকর্তা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন সরকারী কর্মচারী এবং পেশাজীবীদের মধ্য থেকে।
(২) রাজনৈতিক নির্দেশনা আসবে অধ্যাপক এবং শিক্ষকদের সাথে প্রশিক্ষক সমন্বয়কের ( ডক্টর আবু ইউসুফ) আলোচনা সাপেক্ষে।
(৩) সেক্টর কমান্ডারদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কর্মচারী/ প্রাক্তন কর্মচারীদের মাঝ থেকে শারীরিক প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হবে।
(৪) ছাত্র প্রতিনিধি নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন বাংলাদেশ ছাত্র কার্যকরী সমিতি ( জনাব একিউ মাখন) দ্বারা।
(৫) মেডিক্যাল সমন্বয়কের  ( ডাক্তার আখতারুজ্জামান) সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে। 
(৬)  সকল নিয়োগপ্রাপ্তগণ তাদের ক্যাম্পেই অবস্থান করবেন।


৬। আর্থিক এবং হিসাব ব্যবস্থাপনাঃ
ক্যাম্প কর্মকর্তা/ ক্যাম্প পরিচালক  হবেন লেখ্য এবং ব্যয়িক কর্মকর্তা।
তারা সাপ্তাহিক খরচের হিসাব পরিচালকের কাছে জমা দিবেন। ইতোমধ্যে  ব্যয়িত অর্থের সাথে নতুন প্রাপ্ত অর্থ এবং এর ব্যবস্থাপনা হালনাগাদ করা হবে।

৭। সদরদপ্তর সমূহঃ
পূর্বাঞ্চলের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতি সার্বিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পরিচালকমণ্ডলীর নিন্মোক্ত সদরদপ্তরসমূহ স্থাপনা করেছে :

জনাব মাহবুব আলম, পরিচালক (প্রকল্প সমন্বয়ক )
ডক্টর আবু ইউসুফ, পরিচালক ( অনুশীলন সমন্বয়ক)
অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, এমএনএ, পরিচালক ( প্রশাসন)
জনাব মুজাফফর আহমেদ, এমপিএ ,পরিচালক ( চালনা এবং আতিথ্য)।
জনাব খালেদ মাহমুদ,এমএনএ, পরিচালক ( অনুপ্রেরণা)
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(ভবিষ্যৎ নিয়োগ) 		 	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
(ভবিষ্যৎ নিয়োগ)  		সহকারী পরিচালক ( সরবরাহ)
জনাব বজলুর রহমান 		সহকারী পরিচালক ( হিসাব)
জনাব মোশাররফ হোসাইন	সহকারী সমন্বয়ক (রাজনৈতিক)
অধ্যাপক দেবব্রত দত্ত গুপ্ত 	সহকারী সমন্বয়ক ( শারিরীক)








নামঃ								শুরুর তারিখঃ
								বর্তমান সামর্থ্যঃ	

যুব ত্রাণ শিবির 
(ভ্রাম্যমাণ, নিয়মিত  কর্মকর্তাগণ)

১। ক্যাম্প প্রধানঃ		.......................................................................................		
২। সহকারী ক্যাম্প প্রধানঃ	.......................................................................................
৩। ক্যাম্প কর্মকর্তাঃ		.......................................................................................
৪। রাজনৈতিক নির্দেশকঃ	.......................................................................................
		ক)	.......................................................................................
খ)	.......................................................................................

৫। শারিরীক প্রশিক্ষকঃ	.......................................................................................
		ক)	.......................................................................................
		খ)	.......................................................................................
৬। ছাত্র প্রতিনিধিঃ		.......................................................................................
৭। স্বাস্থ্য কর্মকর্তাঃ		.......................................................................................


স্বাক্ষরঃ
(ক্যাম্প প্রধান)
তারিখঃ
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সাপ্তাহিক উন্নতি
নামঃ										তারিখঃ
যুব ত্রাণ শিবির 
(নিরীক্ষণ-তালিকা)
আজকের অবস্থাঃ


১। দপ্তর বাহকগণঃ
ক) অফিস বাহকদের তালিকা কি সম্পন্ন হয়েছে ?
খ) না হলে শূন্যস্থান কোনগুলি ?
গ) শূন্যস্থানগুলি পূরণ করতে কী করতে হবে ?
ঘ) দপ্তরবাহকগণ কি ক্যাম্পেই অবস্থান করছেন ?
২। অবস্থান/স্থানঃ
ক) বর্তমানেঃ
খ) গমন স্থানঃ
গ) নিকটস্থ সীমান্ত স্থানঃ
৩। নির্মাণঃ
ক) তাবুঃ 		আকারঃ
		সংখ্যাঃ

খ) চালাঘর/ কুটিরঃ
১।আকারঃ
  সংখ্যাঃ

২।সম্পন্ন হওয়া সংখ্যাঃ
৩।নির্মাণাধীনঃ
৪।কাজ এখনো শুরু হয় নিঃ
নির্মাণকার্য সম্পন্ন হওয়ার অনুমিত তারিখঃ
৫।সকল নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার তারিখঃ

৩।পানি সরবরাহঃ
সুপেয় পানির উৎস কী ?
ক) এটি কি যথেষ্ট ?
খ) যথেষ্ট না হলে কী করা হচ্ছে/ করণীয় কি ?

গোসল/স্নানের পানির উৎস কী?
ক)এটি কি যথেষ্ট ?
খ)..................।




-----------------------------------
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যুব যোগদান কেন্দ্র
কেন্দ্রের নাম______
তারিখ______
১.যুবকের ক্রমিক নং--
ক.যোগদান
আগেরদিনে--
নতুন যোগদান--
মোটসংখ্যা--
খ.প্রস্থান
স্বাভাবিক শিবিরে____
উদ্বাস্তু শিবিরে____
গ.বাদ দিয়ে (ক-খ)
ব্যয়সমূহ
২.স্বাভাবিক শিবিরের পরিবহন খরচ Rs____
অন্যান্য ব্যয়সমূহ Rs_____
ব্যালেন্স শিট
আগেরদিনের হিশেব____
নতুনদিনের হিশেব____
মোট____
আজকের দিনের খরচের হিশেব:
___________________
কেন্দ্রের প্রশাসনিক কর্মকর্তা (নিযুক্ত কর্মকর্তা)
কেন্দ্রেরর ভারপ্রাপ্ত(যোগদানকৃত কর্মকর্তা অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি)
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১৩.০৬৭১ সালে বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় রেস্ট হাউজে হাই পাওয়ার কমিটির সভা  অনুষ্ঠিত হয়। 
জহুর আহম্মেদ চৌধুরির নেতৃত্বে ৪ সদস্য নিয়ে কমিটি গঠিত হয়।
সদস্যরা হলেন-
১. মো.জে.এ চৌধুরি 
২. এহ. হক
 ৩. শামসুজ্জোহা 
৪. আবদুল কুদ্দুস মখন 
পার্টির জেনালের মেক্রেটারি মো. মিজানুর রহমান চৌধুরি ইউথ ক্যাম্পাস প্রদর্শন করে। ত্রেন সংস্থা এ সভায় অংশগ্রহন করে এবং গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে।
মো.তাহেরউদ্দিন ঠাকুর সভায় অংশগ্রহন করতে না পারায় হাই পাওয়ার্ড কমিটি বড় সমস্যার সম্মুখীন হয়। তার পরিবর্তে এম এন এ এস , এম পি এস সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলনেতার প্রতিনিধিত্ব করে “হাই পাওয়ার্ড কমিটি” এবংশেষ পর্যন্ত্র কমিটিতে মো। তালুকদার ঠাকুরের পরিবর্তে মো। জহুরুল কাইয়ুমকে প্রতিস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয় । তালিকদার ঠাকুরের অন্নন্নুপস্থিতিতে পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি মো। এম।আর চৌধুরি (কুমিল্লা জেলা) অতিসত্ত্বর প্রতিস্থাপনের পুরুত্ব অনুধাবন করেন
মো. জহুরুল কাইয়ুম যিনি মো. তালুকদার ঠাকুনের পরিবর্তে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সমস্ত সদস্য সর্বসম্মতি জানান।
সভায় ঠি করা হয় মো. তাকিকদার ঠাকুরকের বদলি হবেন মো.জহুর কাইয়ুম এবং কমিটির অবদান থেকে মন্তব্য প্রদর্শন করবেন।
ঠিক করা হয় সব ইয়ুথ ক্যম্প ও বাংলাদেশের সকল লিবারেশান কাউন্সিলের অফিসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি প্রদর্শন করা হবে । এবং সেগুল প্রদান করবেন ত্রান ও পুনর্বাসন সংস্থার সদস্য শামসুজ্জোহার দ্বারা ।
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[bookmark: a568]হাই পাওয়ার্ড কমটিকে বেঙ্গল লিবারেশান কাউন্সিল হিসাবে পুনঃনামকরন করা হয়। ইস্টার্ন জোনকে সুপারিশ করা কয় পার্তীর জেনারেল সেক্রেটারি মো. মিজানুর রহমান চৌধুরি দ্বারা।  ৪.০৬.৭১ সালে সভাটিকে মুলতবী করা হয় বিকাল ৫.০০ পর্যন্ত এবং সেখানে শুধুমাত্র তিনজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন  মোঃ জহুর আহম্মেদ চৌধুরি, আব্দুল কুদ্দুস এবং জহুরুল কাইয়ুম সেখানে ট্রাঞ্জিট রিলিফ ক্যাম্প এবং ইউথ ক্যাম্পাস্বে নিয়ন্ত্রক সহ আরো অনেক সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়। ১৩.০৬.৭১ সালে জেনারেল সেক্রেটারি ও এই ব্যাপারে প্রতিবেদন জানান। সভাটি পুনরায় বিকাল ৫.০০ পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয় ১৫.০৬৭১ সালে।
১৫.০৬৭১ সালে সভায় ৫ জন সদস্য উপস্থিত থাকেন । তারা হলেন – মোঃ জহুর আহম্মেদ চৌধুরি, মোঃ এন হক, মোঃ শামসুজ্জোহা , মোঃ মাখন এবং পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি মোঃ মিজানুর রহমান  চৌধুরি । এবং সভাটি আরো সৌষটব মইন্ডিত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে সভায় ইয়ুথ ক্যাম্প এবং ট্রানজিট রিলিফ ক্যামপের প্রয়োজনীয় শর্তগুলো আলোচনা করা হয় এবং পুনঃসমাধান করা হয়। একটি স্বাস্থ্য সংস্থা স্থাপন করা হয় বিশিষ্ট ডাক্তারদের দ্বারা স্বাস্থ বিভাগের সদস্যরাই হবে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং এক্স অফিসিও সদস্য হিসাবে ।
ড. আবউ ইউসুফ ট্রেনিং কো অর্ডিনেশনের পরিচালক পুর্বলিখিত শর্ত গুলোর সাথে এগুলোর সংযোগ স্থাপন করেন। 
ডাক্তাররা হলেন – 
১. ডা. মোশারফ হোসেন এম.ব.বি.এস 
২. ডা. এম এ মাক্ষন – ইয়ুথ ক্যাম্পের পরিচালক 
৩. ডা. কাজী সিরাজ সৈন্যবাহিনীর স্বাস্থ সামরিক কর্মকর্তা। 
মো. ফুজুল হক মনি এবং মো. এ.ব মৃধা ( ডেপুটি ডিরেকটর) একটি বিজ্ঞাপন পরিদপ্তর স্থাপন করেন। পুনরায় সমাধান করা হয়ে যে, সদস্য , প্রচার, প্রেস ই হবে বোর্ডের চেয়ারম্যান এক্স অফিসিও সদশ্য হিসাবে। 
সভার সদস্য রা পূর্ব লিখিত শর্ত গুলো এবং মূলসুত্র দিয়ে একটি পত্র বের করেন সেটা প্রদান করা হয় মো। ইমরান ; জোনাল এডমিনিস্ট্রেশন; ইস্টার্ন জোন দ্বারা। ৫ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। 
এবং ৫০০০০ টাকা অনুমোদন করা হয় ত্রান ও পুনর্বাসন বিভাগের জন্য এবং ৫০০০ টাকা অনুমোদন করা হয় ঔষধ ও জরুরি বিভাগের জন্য  
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নিম্নলিখিত ক্যাম্পগুলার জন্য যোগাযোগ কর্মকর্তা কে.আলম এম.এন.এ এর মাধ্যমে পরিবহনের স্থায়ী সমাধান করতে হবেঃ
১। কাঁঠালিয়া ২। বক্সনগর ৩। হাতিমারা ৪। মালাগার
জনাব জহুরুল কায়ূমকে সংবাদ, প্রকাশনা এবং যুবকদের প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা হিসাবে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দিতে হবে।
করিমগঞ্জ এবং শিলচর সেক্টরের জন্য মেজিস্ট্রেট কর্তৃক একজন প্রথম শ্রেণী মর্যাদার প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে।
জনাব এইচ.টি ইমামকে এই জন্য একটি নাম প্রস্তাব করতে হবে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের কাছে।
স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদ এর একটি প্রতিলিপি যোগাযোগ কর্মকর্তা জনাব ফরিদ গাজী, এম.এন.এ কে দেয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছে।
তুরা এবং গারুহিল সেক্টরের যোগাযোগ কর্মকর্তা জনাব রফিকুদ্দিন ভূইয়ার কাছ থেকে প্রতিবেদন পাওয়ার পরে তুরা(ময়মনসিংহ বর্ডার) এর জন্য একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে।
যুবকদের থাকার জন্য নিম্নলিখিত জিনিষগুলার ভর্তুকি দিতে হবেঃ
১। মাথা প্রতি ০.২৫ পয়সা করে খাবার জন্য দিতে হবে।
২। জনপ্রতি একটা লুঙ্গি দিতে হবে।
৩। প্রয়োজন অনুযায়ী বিছানা,বালিশ এবং চাদর দিতে হবে।
জনাব এম.এ.ওয়াহাব এম.পি.এ এর আবেদন অনুযায়ী জনাব শামসুজ্জুহাকে, সদস্য ত্রাণ এবং পুনর্বাসন উচ্চ রাজনৈতিক কমিটি দ্বারা পরিচালিত করতে হবে।
সেইসাথে যারা ত্রানের জন্য আবেদন করেছে যেমনঃ আওয়ামীলীগ কর্মী, ছাত্র, যুবক এবং ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা সকলের জন্য বিশ্রাম এবং অন্য ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য সব ধরণের সাহায্য নিশ্চিত করতে হবে।
দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী যিনি বিরতিহীন ভাবে দেশের স্বাধীনতার জন্য পূর্ব-পশ্চিমের বিভিন্ন সেক্টরে দিনের পর দিন পরিশ্রম করে গেছেন তাকে ধন্যবাদের মাধ্যমে সভা সমাপ্তি করা হয়। 
                             (জনাব জহুর আহমেদ চৌধুরী) 
                                      আহ্বায়ক
                              উচ্চ ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক কমিটি সভা
স্মারকলিপি নং......                                           তারিখ....
অনুলিপি পাঠানো হলঃ
১।, প্রশাসক, পূর্বাঞ্চল, বাংলাদেশ সরকার।
২। সদস্য, সংবাদ,প্রকাশনা এবং যুবকদের প্রশিক্ষক।
৩। সদস্য, ত্রাণ এবং পূনর্বাসন 
                                             (জহুর আহমেদ চৌধুরী)
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গোপনীয়
১০ জুন, ১৯৭১, পূর্ববাংলার শক্তিশালী রাজনৈতিক কমিটির সভা এন.পি.সি.রেস্ট হাউজ কুঞ্জবন, আগতলাতে অনুষ্ঠিত হয়।এই সভাতে নিম্নোক্ত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।জনাব জহুর আহমেদ চৌধুরী,এমপিএ, উপস্থিতিতে ব্যবসায়িক লেনদেন বিষয়ে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
উপস্থিত সদস্যবৃন্দ
১.জনাব জহুর আহমেদ চৌধুরী,এমপিএ
২.জনাব নুরুল হক,এম.এন.এ
৩.জনাব এ.এস.এম শামসুজ্জোহা,এম.এন.এ
৪.জনাব তাহের উদ্দিন ঠাকুর,এম.এন.এ
৫.জনাব মো.ইলিয়াস(আমন্ত্রিত)
৬.জনাব আব্দুল কাদের মোক্তার,(নিরীক্ষক)
অনুবন্ধে জনাব তাহের উদ্দিন ঠাকুর এই শক্তিশালী রাজনৈতিক কমিটির আহ্বায়ক হিশেবে জনাব জহুর আহমেদকে উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাবনা রাখেন।জনাব নুরুলমহক সেই প্রস্তাবনাটি সর্বসম্মতভাবে প্রকাশ করেন,
ব্যবসায়িক আদানপ্রদান :-
১.জনাব ফজলুল হক মনি অনুমোদিত পূর্ববাংলার এই কমিটিতে সিলেট,কুমিল্লা, নোয়াখালী,চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ঢাকা জেলার নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগ নেতাদের সাথে আলোচনা করে তাদের সুপারিশকৃত প্রতিনিধিদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
২.জনাব নুরুল হক,এম.এন.এ এবং তাহের উদ্দিন,এম.এন.এ ঘোষণা করেন অতিসত্বর মন্ত্রীসভার সাথে যোগাযোগ করে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই কমিটির অনুমোদন নিশ্চিত করা।তাদের অনুরোধে অর্জিত অনুমোদনে পরিচালিত মন্ত্রীসভা এবং জরুরি অনুমোদিত ব্যয় প্রায় দশ লক্ষ রুপি।এম.পি.এ এবং এম.এন. এ -তাঁদের যৌথ আলোচনায় মন্ত্রীসভায় এটা অনুমোদিত হয়েছিল এবং পূর্ববাংলার কার্যনির্বাহীদের আনুপাতিক প্রক্রিয়া এরসাথে সংযুক্ত হয়েছিল।
৩.ঘোষিত ১০,০০,০০০ রুপি, প্রতিটা যুব ত্রাণ কেন্দ্রের জন্য ১,০০,০০০ বরাদ্দকৃত।কমিটির সেক্রেটারি কমিটির অনুমতিক্রমে বাজেট তৈরির নির্দেশ দিবে।
৪.ডাইরেক্টর,জনাব এম আলম যুব ত্রাণ কেন্দ্রেগুলোকে কোঅরডিনেট করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।ডাইরেক্টররা তাঁদের উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত ভদ্রমহোদয়দের সঙ্গে মিলে তৈরি করবেন।তাঁরা হলেন-
১.ডা.আবু ইউসুফ-ডাইরেক্টর,সমন্বয়ক,প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রামিং
২.প্রফেসর নুরুল ইসলাম,এম.এন. এ, ডাইরেক্টর, প্রশাসন
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৩ মি. মুজাফফাই আহমেদ এম.পি.এ -পরিচালক , আন্দোলন ও আতিথেয়তা
৪ মি. খালেদ মোহাম্মদ আলী এম.এন.এ -পরিচালক ,প্রেরণা 
৫ যুবকদের নিম্নোক্ত উপায়ে সাজানো হবেঃ
	বিভাগ
	যুব ক্যম্প
	যুব ক্যম্প প্রস্তাবিত জায়গা

	(ক) চিটাগং ও  চিটাগং হিল ট্র্যাক    
	                     হরিনা 
	১. শ্রীপুর অথবা 
২. ঋষিমুখ

	(খ) নোয়াখালি                      
	ছোটাখোলা 
	

	(গ) কুমিল্লা                           
	১. কাঠালিয়া
২.হাতিমারা
৩.বক্সনগর
৪. মতিনগর
	

	(ঘ) কুমিল্লা ও ঢাকা                                                         
	
	কোনাবার 

	(ঙ ) সিলেট
	১. আশ্রমবাড়ি   
২. কালিশহর খোয়াই            
	খোয়াই

	কুমিল্লা ও ঢাকার জন্য
আগরতলা ট্রানজিট ক্যম্প   
	(ক) জয়নগর
(খ) ছাড়িপাড়া
(গ) কংগ্রেস ভবন
(ঘ) নারসিংহার
	



                   
৬. ইয়ুথ ক্যম্পের জন্য সকল প্রশাসনিক কমিটি নিম্নোক্ত অফিসার দিয়ে গঠিত হবে ।

(১) ক্যম্প এর চিফ 
(২) ক্যম্প এর ডেপুটি চিফ 
(৩) প্রশাসনিক কর্মকর্তা 
(৪) রাজনৈতিক প্রশিক্ষক 
(৫) ছাত্র পরামর্শক 
(৬) শারীরিক প্রশিক্ষন কর্মকর্তা 
(৭) চিকিৎসা কর্মকর্তা

প্রয়োজন এর সময় প্রশাসনিক কমিটি নিয়োগ কমিটি হিসেবেও কাজ করবে । ইয়ুথ ক্যম্পের ডিরেক্টর কমিটির লোকেদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য নির্ধারণ করে দেবেন ।কমিটির লোকেদের কমিটিই নিয়োগ দেবে । কমিটির মেম্বাররা ক্যম্পে থাকবে এবং সকল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিকার ভোগ করবে ।
 ৭. রাজনৈতিক কমিটির প্রতিটি মেম্বার এর জন্য নির্দিষ্ট কাজ করা বরাদ্দ করা হবে । এগুলো নিচে দেওয়া হলঃ
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	বিভাগ
	সদস্যদের নাম

	১. ত্রাণ, পুনর্বাসন ও স্বাস্থ্য সেবা             
	মি.  এ.কে.এম শামসুজ্জোহা, এম.এন.এ

	২. তথ্য , প্রকাশনা ও  বিতরন                           
	মি. টি.ইউ ঠাকুর এম. এন.এ
মি. ডি .এফ গাজি এম.এন.এ

	৩.  প্রশাসনিক
	টি.ইউ ঠাকুর এম. এন.এ

	৪.  প্রশিক্ষন ও প্রোগ্রামিং (ইয়ুথ ক্যম্প)  
	মি. এম .আর সিদ্দিকি এম.এন.এ

	৫.  অর্থায়ন                                           
	মি. নুরুল হক এম.এন.এ

	৬.  যুদ্ব প্রচেষ্টা 
	

	৭.  ছাত্র বিষয়ক                                      
	মি. জহুর আহমেদ চৌধুরী .এম.পি.এ

	৮.  রাজনীতি সমস্যা 
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	পূর্বাঞ্চলীয় জোনের আওতাধীন বেলোনিয়ায় রাজনৈতিক উচ্চপরিষদ গঠন সংক্রান্ত চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার , লিবারেসন কাউন্সিল, পূর্বাঞ্চলীয় জোন 
	১৮ জুন , ১৯৭১


			

বরাবর
জনাব জহুর আহমেদ চৌধুরী, এমপি
আহবায়ক, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক কমিটি,  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ দরকার।

বিষয়ঃ বেলোনিয়ার জন্য রাজনৈতিক উপকমিটি গঠন প্রসঙ্গে।

জনাব,
বিগত ০৩/০৬/৭১ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং- শুন্য মোতাবেক, আপনাকে আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আপনার নির্দেশনা অনুযায়ী বেলোনিয়ায় বসবাসকারী এমপিএ, এএমএনএ, আওয়ামীলীগ নেতা ও ছাত্র প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ১০/০৬/৭১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় বেলনিয়া উপবিভাগের জন্য রাজনৈতিক উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন-

১। জনাব খাজা আহমেদ, এমএনএ, সভাপতি
২। জনাব শহীদ উদ্দিন ইস্কান্দর, এমপিএ -সম্পাদক 
৩। জনাব এ, বি, এম, তালেব আলি, এমপিএ-- সদস্য
৪। জনাব মোঃ হানিফ, এমএনএ ---- সদস্য
৫। জনাব মোঃ এ, এফ, কে, সফদার, এমপিএ -- সদস্য
৬। জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, এমপিএ---- সদস্য
৭। জনাব মোঃ ইউনুস -------- সদস্য
৮। জনাব মোঃ আব্দুল মালেক -------- সদস্য
৯। জনাব মোঃ আমিনুল করিম (খোকা) ---- সদস্য
১০। জনাব মোঃ আজিজুল হক ------ সদস্য
১১। জনাব মোঃ আবু বকর ------ ছাত্র প্রতিনিধি
১২। জনাব মোঃ মোস্তফা হোসেন ---- শ্রমিক প্রতিনিধি

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো হলো।

ধন্যবাদান্তে
আপনার একান্ত অনুগত
খাজা আহমেদ
এমএনএ
১৮/০৬/৭১ খ্রিঃ



-------------------
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	যুব ত্রাণ শিবির সম্পর্কে আরেকটি প্রতিবেদন
	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল
পূর্বাঞ্চলীয় জোন
	২৪ জুন , ১৯৭১




যুব ত্রাণ শিবির

সাধারণ শরণার্থী ত্রাণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই অঞ্চলে সীমান্তের প্রায় পাঁচ মাইল অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রবেশ স্থানে (তালিকা সংযুক্ত) ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কয়েকটি যুব ত্রাণ শিবির চালু করেছে। যুবা উদ্বাস্তুদের জন্য আলাদা শিবির বলতে বুঝাবে যেঃ

(ক) অন্যদের থেকে যুবক শরণার্থীদের আলাদা রাখা। 
(খ) বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে যুবকদের উৎসাহ প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত অভ্যর্থনা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা। 
(গ) যুব প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের জন্য শিবির হিসেবে ব্যবহার করা।
(ঘ) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের পূর্বে স্থানীয় আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক শুদ্ধতা যাচাইকরণ। 


একটি আলাদা যুব প্রশিক্ষণ যাচাইকরণ ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। কারণ ভারতীয় ভূখন্ডের বেশ অভ্যন্তরে দশটি যুব শিবির নির্মাণ করা হবে। এ শিবির নির্মাণ করা হবে এই উদ্দেশ্যেঃ
(ক) বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের পূর্বে প্রাথমিক অস্ত্র অনুশীলন। 
(খ) বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীতে যাদের নিয়োগ দেওয়া হবে না, তাদের জন্য ভিত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ।

এ পর্যন্ত ১৪৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরো ১০,০০০ তরুণ থাকার জন্য শিবির নির্মাণ করা হচ্ছে।

আমরা এখন অনুধাবন করছি যে, যুব ত্রাণ শিবিরগুলি তরুণ দ্বারা পরিপূর্ণ। এখন তাদের থাকার জন্য বৃহত্তর যুব ত্রাণ শিবির নির্মাণাধীন রয়েছে। 

যেসব কারণে সরকার আলাদা যুব শিবির সরকার নির্মাণ করেছে, স্বাধীনতা সংগ্রমের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বেলায়ও তা সমানভাবে কার্যকর। আমরা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলের মুক্তি বাহিনীর তরফ থেকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে বর্তমান যুব শিবিরগুলি চালু রাখার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।


স্বাক্ষরিত/-
-----------  





-------------
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যুব শিবির তারিখঃ ২২/০৬/৭১ খ্রিঃ
(শিবির প্রধান সহ)


	জেলার অভ্যর্থনা শিবির
	শিবিরের স্থান (প্রস্তাবিত স্থান)
	শিবির প্রধান

	(ক) চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম
	(১) হরিণা
(২) বরিষামুখের শ্রীনগর
(৩) উদয়পুর (পল্টন)
	এম. এ. হান্নান খাইরুদ্দিন আহমেদ, এমপিএ; (ওবায়দুল্লাহ মজুমদার, এমএনএ); 
ক্যাপ্টেন এস. আলি, এমপিএ।

	(খ) নোয়াখালী
	(১) ছোটাখোলা
(২) রাজনগর
	খাজা আহমেদ, এমএনএ
এ হানিফ, এমএনএ।

	(গ) কুমিল্লা
	(১) কালিহালিয়া (বড়মুড়া) 
(২) হাতিমারা(কমলনগর) 
(৩) বুনাগড়(চায়মারা) 
(৪) মেলাগড়
	জালাল আহমেদ, এমপিএ; 
এম. এ. রশীদ, এমপিএ; 
অধ্যাপক এ. রউফ 
ক্যাপটেন শওকত।

	(ঘ) সিলেট
	(১) আশ্রমবাড়ি (খোওয়াই) 
(২) কৈলাশহর 
(৩) ধর্মনগর 
(৪) রাথারকান্দি (করিমগঞ্জ)
	মুস্তফা শহীদ, এমপিএ
আজিজুর রহমান, এমপিএ
মানিক চৌধুরী, এমএনএ
তৈমুজ আলী, এমপিএ
জনাব আব্দুল মালেক

	(ঙ) ঢাকা ও কুমিল্লার জন্য আগরতলায় ট্রানজিট শিবির
	(১) কংগ্রেস ভবন (ট্রানজিট) 
(২) নরসিংহর 
(৩) বাল্লালি (৪) মোহনপুর 
(৫) কমলপুর
	ফজলুর রহমান, এমএনএ; 
দেওয়ান এ. আব্বাস, এমএনএ; 
গাজী ফজলুর রহমান, এমপিএ; 
শফিরউদ্দিন, এমপিএ; 
জনাব আলতাফুর রহমান, এমপিএ। 

	
	
	

	
	
	


				












বাংলাদেশ মুক্তি কাউন্সিল, পূর্বাঞ্চল- কর্তৃক অনুমোদিত

১) উদয়পুর, (১১) জনাব আবদুল্লাহ হারুন, এমপিএ 
২) শিলচর (পার্বত্য চট্টগ্রাম), জনাব সাইদুর রহমান
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খ)নিয়মিত ট্রেনিং শিবির
	অঞ্চল
	প্রস্তাবিত ক্যাম্পের সংখ্যা
	বিদ্যমান ক্যাম্পের সংখ্যা
	ক্যাম্পের প্রধান / উপপ্রধান

	১. গোকুলনগর
(বর্তমানে সার্বিক তত্বাবধানে আছেন 
জনাব শামসুল হক, এমপিএ)
	৪
	২
	ক. শামসুল হক এমপিএ /
ওয়াইসুদ্দিন


	পদ্মানগর
	৩/৬
	শুন্য
	খ. দেওয়ান আব্দুল আব্বাস, এমএনএ
হামিদুর রহমান


	
	
	
	




প্রতিটি শিবিরের শিবির ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হবে:
১. শিবির প্রধান নিয়োগ পাবেন স্বাধীনতা কাউন্সিল কর্তৃক
২. সহকারী শিবির প্রধান নিয়োগ পাবেন স্বাধীনতা কাউন্সিল কর্তৃক
৩. পরিচালক, প্রশাসনের মনোনয়নে শিবির পরিদর্শক নিয়োগ পাবেন শিবির প্রধান কর্তৃক
৪. রাজনৈতিক প্রশিক্ষক নিয়োগ পাবেন পরিচালক, প্রশিক্ষণ সমন্বয় কর্তৃক
৫. শারীরিক প্রশিক্ষক নিয়োগ পাবেন প্রশিক্ষণ সমন্বয় কর্তৃক
৬. মেডিকেল কর্মকর্তা নিয়োগ পাবেন সহকারী পরিচালক (স্বাস্থ্য) কর্তৃক
৭. শিবির প্রশাসক (যেখানো নিযোগ দেওয়া হবে) স্থানীয় সরকার কর্তৃক
৮. অস্ত্র প্রশিক্ষক (যেখানে নিয়োগ হবে) স্থানীয় সরকার কতৃক

স্বাক্ষরিত/-....................
















....................................
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	পূর্বাঞ্চলীয় জোনের আওতাধীণ যুব শিবির পরিচালনা সংক্রান্ত সভার বিবরণী

	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল,
পূর্বাঞ্চলীয় জোন

	২৭ জুন, ১৯৭১





২৭ জুন, ১৯৭১ পূ্র্বাঞ্চলীয় জোন যুব শিবিরের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য অংশ আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাঠানো হলো:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রবর্তিত আমাদের অর্থনৈতিক-সংগ্রাম এর মৌলিক যুদ্ধকৌশল সংক্রান্ত মূল প্রশিক্ষন পরিকল্পনার পরিস্কার ব্যখ্যা দিয়েছেন স্টুডেন্ট অ্যাকশন কমিটির জনাব এ.রব । তার প্রস্তাবের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমাদের সার্বিক যুদ্ধ কৌশলের প্রশ্নগুলো আরও উচ্চ পর্যায়ে তুলে ধরতে এগিয়ে আসবে লিবারেশন কাউন্সিল, পূর্বাঞ্চলীয় জোন। আমাদের যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রশ্নে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব থাকবে নিম্নলিখিত দিকগুলোতে: 
(ক) আমাদের নিজস্ব নেতৃত্বে, নিজেদের যুদ্ধ কৌশল থাকা উচিত এবং অন্য কোনো জাতির নেতৃত্বে নয়, তারা আমাদের সাহায্য করুক বা না করুক।  
(খ) আমাদের সার্বিক যুদ্ধ কৌশলের জন্য যে কোনো প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা পূর্ণ কৃতজ্ঞচিত্তে নেওয়া উচিত আমাদের তবে সাহায্যকারীর নিয়ন্ত্রণে নয় ।
(গ) সার্বিক যুদ্ধ কৌশলের একটি বড় অংশ হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রেমী সকল মানুষকে নিয়মিত তথ্য জানানো, যাতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ অংশগ্রহণ থাকে। সার্বিক কৌশলের জনপ্রিয় অংশগুলো জনগনের জানার জন্য প্রকাশ করতে হবে।
(ঘ) আমাদের যুদ্ধ কৌশণের একটি অপরিহার্য ব্যপার অবশ্য হওয়া উচিত আমাদের সামরিক বাহিনীর ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রন বাংলাদেশ সরকারের অধীনে নিশ্চিত করা । তাই আমাদের সামরিক বাহিনীর জন্য যে কোনো ধরণের সহায়তা, যেমন সেক্টর কমান্ডারদের সহায়তা হবে বাংলাদেশ বাহিনীর নেতৃত্বের মাধ্যমে করতে হবে। অন্যথায় সহায়তা সেক্টর কমান্ডারদের সরাসরি দেওয়া হলে নিজস্ব বাহিনী ও সেনাপতি গড়ে ওঠার ধারা সৃষ্টি হবে। 
(ঙ) আমাদের সেনাবাহিনীর ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রেও একই ধরণের ঐক্যবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে। সেটা শুধু ওপরে উল্লেখিত কারণেই নয়, আমাদের সামরিক বাহিনীকে ক্ষতিগস্থ করতে পারে, এমন অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপ্রবেশ ঠেকাতেও।


									 (মো শফি কাদেরি)
									  অগ্রগতি কর্মকর্তা
									        যুব শিবির	







	
..................................................
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	পূর্বাঞ্চলীয় লিবারেশন জোনে জোন প্রশাসন বাস্তবায়ন স্কীম (বাজেট) সম্পর্কে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে লিখিত জোন কর্মকর্তার চিঠি
	মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ
পূর্বাঞ্চলীয় জোন


	০৪ জুন, ১৯৭১





গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মেমো নং: : III-এ, ৫/৭১, সি/২২            							তারিখ: ০৪.০৭.১৯৭১

প্রতি: জনাব কে আর জারনান
সচিব, 
অর্থ মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বিষয়: পূর্বাঞ্চলীয় বাজেটে আঞ্চলিক প্রশাসনিক প্রকল্পের বাস্তবায়ন । 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মেমো নং জিএ/১৪৩(৪), তারিখ ২৮.৫.১৯৭১ অনুযায়ী আঞ্চলিক প্রশাসকের একটি কার্যালয় তৈরি করা হয়েছে। এই কার্যালয় কাজ শুরু করেছে গুটিকয় কর্মচারী নিয়ে, যেটার অনুমোদন দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। অর্থ মন্ত্রী বিভিন্ন জনেরর দায়িত্বে  ২,০৮,৪৭৫/- রূপি ব্যয় সম্বলিত একটি সম্ভাব্য বাজেটের অনুমোদনও দিয়েছেন। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী চাকুরিজীবিদের পারিশ্রমিকের ব্যপারে মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের ফলে বাজেটের উর্ধ্বমুখী সংশোধন প্রয়োজন রয়েছে । কার্যালয়ের জন্য একটি সংশোধিত বাজেট তৈরি করা হয়েছে যেখানে ব্যয় দেখানো হচ্ছে ২,৪২,১২১/-। ডি.ও. নং এলএস/১৩৪, তারিখ ২০.৬.১৯৭১ এর অধীনে এই সংধেশাধিত বাজেটগুলো অর্থ সচিবের কাছে পাঠানো হয়েছে ।

২) এদিকে, পূর্বাঞ্চলীয় স্বাধীনতা কাউন্সিলের সদস্য, অর্থ, জনাব এম আর সিদ্দিকি অনেকগুলো নতুন নিয়োগ দিয়েছেন। এই স্টাফদের এখন আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে দেখাতে হবে এবং পারিশ্রমিক দিতে হবে। একইভাবে, আমাদের কাগজপত্র ও পরিকল্পনার গোপনীয়তা বজায় রাখতে একটি গোপনীয় শাখা থাকা এখন আবশ্য জরুরী হয়ে পড়েছে। এখনকার কার্যালয় পুরোপুরি জনসাধারণের সামনে উন্মোচিত থাকায় এটি একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছে। গোপনীয় শাখায় দুজন লিপিকার(Stenographer) প্রয়োজন হবে, যারা কাগজপত্র রক্ষণাবেক্ষন করবেন এবং সহকারী হিসেবে কাজ চালাবেন।

৩) যুব শিবির এলাকায় বেশ কিছু নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, আরও অনেক প্রস্তাব করা হয়েছে। এই স্টাফদের আঞ্চলিক প্রশাসকের মাধ্যমে নেওয়া হবে নাকি যুব শিবিরের অধিকারে, সেটি এখনও ঠিক করা হয়নি। যৌক্তিকভাবে তারা যুব শিবির পরিচালনার অংশ হওয়া উচিত, এখান থেকেই স্টাফদের অনুমোদন ও বাজেট বরাদ্দ হওয়া উচিত। আপাতত আঞ্চলিক প্রশাসনের শক্তি হিসেবে দেখানো হচ্ছে তাদের। যুব শিবিরের বিপরীতে স্বাধীনতা কাউন্সিল স্টাফ নিয়োগ দিচ্ছে, এটির বিস্তারিত এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। যুবশিবিরের 
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পরিচালক (প্রশাসন) কর্মিগণের একটি তালিকা হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়েছেন। নির্ধারিত পদে অধিষ্ঠ হওয়ার আগে প্রথমত: অনুমোদনের প্রয়োজন। দরকারে হেডকোয়ার্টার যুবশিবিরের জন্য পৃথক বাজেট প্রণয়ন করতে পারে। বর্তমান প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে আঞ্চলিক প্রশাসনের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা যেতে পারে। 

	৪) অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য সর্বনিম্ন খরচে একটি নকশা এর মধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। নকশাটি এখানে পাঠানো হলো। এখানে বাৎসরিক এক লাখ রুপি খরচের পরিকল্পনা করা হয়েছে (কর্মিগণের জন্য ৯৬,০০০ রুপি, আকস্মিক প্রয়োজনের জন্য ৪,০০০ রুপি)	




৫) স্বাস্থ্যবিষয়ক তিনজন উপ-পরিচালক নিয়োগ দিয়েছেন পূর্বাঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধ সংসদ। তাঁদের একজনকে যুবশিবিরে পাঠানো হয়েছে, একজন চিফ অফ স্টাফের সঙ্গে কাজ করছেন এবং আঞ্চলিক প্রশাসন, স্থানীয় স্বাস্থ্যঅধিদপ্তর ও চিফ অফ স্টাফের সমন্বয়কারকের দায়িত্ব পালন করছে। তৃতীয়জন হাসপাতালের রোগী দের দেখাশোনার পাশাপাশি নানাবিধ কাজ সামলাচ্ছেন। এই তিনটি পদকে অনুমোদন দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় বাজেট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 

৬) উপ-অঞ্চল নির্মাণ ও সেসব অঞ্চলে কর্মকর্তা নিয়োগের মাধ্যমে সরকারি পরিকল্পনার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৪ (চার) উপ-অঞ্চল কর্মকর্তাকে এর মধ্যে খোয়াই , কাইলাশহর, সোনামুড়া এবং বেলোনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে। খোয়াই এবং কাইলাশহরের কর্মকর্তাগণ এরই মধ্যে প্রবল বিক্রমে কাজ শুরু করেছেন, এবং অপর দু’জন মাত্রই  পৌঁছেছেন। এই উপ-আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণকে তাদের নিজস্ব মালপত্র, থাকার জায়গা ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে। এই খরচগুলো অবশ্যই ন্যুনতম হতে হবে। উপ-আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণকে স্থানীয়ভাবে কর্মকর্তার আবাসন, আসবাব, টাইপ মেশিন ইত্যাদি বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। উপ-আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণের বাজেট যা না হলেই নয় ধরা হবে।	
৭) বর্তমানে আমরা পরিবহণ মাধ্যমগুলোকে উদ্ধার করে তাদের একটি সর্বজনীন স্থানে নিয়ে আসতে চাইছি। এর বাস্তবায়নের জন্য আমাদের একটি পরিবহণ অধিদপ্তরের প্রয়োজন পড়বে, সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ। সেভাবে বিভিন্ন প্রস্তাবনা প্রণয়ন হয়েছে। 

৮) এখন পর্যন্ত কর্মকর্তা এবং কর্মিগণের টি.এ. এবং ডি.এ.র জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এজন্য নির্দিস্ট অর্থসংস্থানের প্রয়োজন।

৯) জাতীয় এবং প্রাদেশিক সংসদের সদস্যগণ বর্তমানে এপ্রিল’১৯৭১ হতে মাসিক ১৫০ রুপি ভাতা পাচ্ছেন। এই ভাতাব্যবস্থা পূর্বাঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধ সংসদের সিদ্ধান্ত। আমাকে বলা হয়েছে এই ব্যাপারে মন্ত্রীসভা একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।  এ লক্ষ্যে পরিবর্তিত বাজেট প্রস্তাবনায় ৩ লাখ রুপি সরবরাহ করা হয়েছে। 


(এইচ.টি.ইমাম)
আঞ্চলিক প্রশাসক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পূর্ব অঞ্চল।








---------------------
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মেমো নং										তারিখ: 

জনাব এম নুরুল কাদের, সেক্রেটারি, জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট-এর কাছে প্রতিলিপি পাঠানো হলো

(এইচ.টি.ইমাম)
আঞ্চলিক প্রশাসক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পূর্ব অঞ্চল। 


পূর্ব অঞ্চলের জন্য বাজেটের সারাংশঃ
	
	আনুমানিক ব্যয় বরাদ্দ


	মৌলিক:
	

	১.
	পূর্ব অঞ্চলের আঞ্চলিক দপ্তরের জন্য নির্ধারণকৃত বাজেট, অর্থমন্ত্রি কর্তৃক নির্ধারিত (সংযোজনী-১)
	২,০৮,৪৭৫/০০ রুপি

	২.
	খরচের ক্রমোন্নত বিভাগগুলোর জন্য আনুষঙ্গিক বাজেট, মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত এবং অর্থমন্ত্রির নির্দেশ মোতাবেক (সংযোজনী-১)) 
	৩৩,৬৪৬/০০ রুপি

	
	মোট সংশোধিত বরাদ্দ
	২,৪২,১২১/০০ রুপি

	
	
	

	আনুষঙ্গিক:
	

	৩.
	আঞ্চলিক দপ্তরের অতিরিক্ত পদসমূহের জন্য আনুষঙ্গিক বাজেট (সংযোজনী-২)
	৫১,০০০/০০ রুপি

	৪.
	উপ-আঞ্চলিক দপ্তরের অতিরিক্ত পদসমূহের জন্য আনুষঙ্গিক বাজেট (সংযোজনী-৩)
	২,৪০,০০০/০০ রুপি


	
	কর্মচারি বৃন্দের টি.এ-ডি.এ.’র জন্য আনুষঙ্গিক বাজেট (সংযোজনী-৪)
	১৭,০০০/০০ রুপি

	
	
	৩,০৮,০০০/০০ রুপি

	৬.
	এমএনএ এবং এমপিএ বরাদ্দের জন্য আনুষঙ্গিক বাজেট(সংযোজনী-৫)
	৩,০০,০০০/০০ রুপি

	৭.
	আঞ্চলিক মুক্তিযুদ্ধ সংসদের আনুষঙ্গিক বাজেট (সংযোজনী-৬)
	৪০,২০০/০০ রুপি

	৮.
	যুবশিবির অধিদপ্তরে আনুষঙ্গিক বাজেট (সংযোজনী-৭)
	৬৫,২০০/০০ রুপি

	৯.
	সরকারি চাকুরিজীবিদের জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট  (সংযোজনী-৮)
	৫০,০০,০০০/০০ রুপি
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	১০.
	পরিচালক দপ্তর এবং পরিবহণের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট (সংযোজনী ৯)                                       

	১, ৪৪, ৪০০/০০ রুপি

	
	মোট অতিরিক্ত অনুদান
	৫৫,৪৯,১২১/০০ রুপি

	 
	
	২,৪২,১২১/০০ রুপি

	
	
	

	১.
	অর্থমন্ত্রীরর অনুমোদন অনুযায়ী সংশোধিত বরাদ্দ বাজেট-
	.................... রুপি





	২.
	সম্পূরক বাজেট                                    
	৩,৮০,০০০/০০
..................  রুপি

	৩.
	অতিরিক্ত অনুদান                                   
	৫৫,৪৯, ৮০০/০০

	৪.
	অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জনিত  কর্মপরিকল্পনার জন্য সম্পূরক বাজেট     
	১, ০০,০০০/০০


	
	
	

	
	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় 
	৬১,৯৯,৯২১/০০


				

সংযোজনী-১
বাংলাদেশের আঞ্চলিক অফিস পূর্বাঞ্চলের (সদর দপ্তর) জন্য ১৯৭১-১৯৭২ সালের সংশোধিত বরাদ্দ বাজেট। 
(মে '৭১ থেকে এইপ্রিল '৭২)

	ক্রমিক নাম্বার
	মূল ব্যয়
	সম্ভাব্য বরাদ্দকৃত পরিমাণ

	১
	২
	৩

	
	সাধারণ 
	

	১
	 (ক) অফিসার এবং কর্মচারীদের বেতন       
	৯৭,২৪৬/০০ রুপি

	
	(খ) অফিস বিল্ডিংয়ের ভাড়া
 # ৪০০.০০ রুপি প্রতি মাসে।
	৪,৮০০/০০ রুপি

	
	(গ) অফিস বিল্ডিংয়ের বিদ্যুৎ বিল
#৭৫.০০ রুপি প্রতি মাসে
	৯০০/০০ রুপি

	
	(ঘ) টেলিফোন বিল বাবদ
#১২৫.০০ রুপি প্রতি মাসে
	১৫০০/০০ রুপি

	
	(ঙ) অফিসের ফার্নিচার বাবদ ব্যয়
	১০,০০০/০০ রুপি

	
	(চ) স্টেনসিল কাগজ এবং প্রতিলিপিকরণ কাগজ সহ অফিসের অন্যান্য সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী
	১০,০০০/০০ রুপি

	
	
	

	২.
	পরিবহণ
	

	
	(ক) সাতটি যানবাহনের জন্য পেট্রোল এবং মেশিন অয়েল ক্রয় বাবদ
#১৭৫.০০রুপি প্রতি দিন।
	৬৩,৮৭৫/০০ রুপি

	
	(খ) রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং বাবদ
#৫০০ রুপি প্রতি মাসে।
	৬,০০০/০০ রুপি
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(গ) গ্যারেজ / ওয়ার্কশপ ভাড়া                                     ...১৮০০/০০ রুপি
  @ ১৫০/০০ রুপি প্রতিমাসে
(ঘ) সরকারী যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ও বীমা           ... ৩৬০০/০০ রুপি
@ প্রতিটি যান ৩০.০০ রুপি  প্রতিমাসে (১০০ টি যান).     ১০৭৬৭৫/০০ রুপি 

২ বিবিধ
 (ক) সরকারি সম্পদ ও সরঞ্জামাদির চলাচল           ... ১০০০০/০০ রুপি

১০.০০ রুপির ব্লক প্রভিশন                                       ... ১০,০০০/০০ রুপি
                                  সর্বমোট                              :......২,৪২,১২১ রুপি

(দুই লক্ষ বেয়াল্লিশ হাজার একশো একুশ রুপি মাত্র)

পরিশিষ্ট-II
আঞ্চলিক দপ্তর সমুহে অতিরিক্ত পদের জন্য পরিপুরক বাজেট
পদের নাম                                               অনুমিত খরচ
১)সহকারী অর্থ সচিব,@ ৫০০ রুপি  (একটি পোস্ট)               ৬.০০/০০ রুপি
২) তিনজন সহকারী সাস্থ্য সচিব. @ ৫০০ রুপি                         ১৮.০০/০০ 
৩)ত্রান অফিসার,৩ পদ  @ ৩০০ রুপি প্রতিমাসে                      ১০.৮০০/০০                                 
                                                
৪) রিসেপশন-কাম-সিকিউরিটি অফিসার @ ৩০০ রুপি প্রতিমাসে ৩.৬০০/০০
৫) স্টেনোগ্রাফার ৩ পদ কনফিডেনশিয়াল সেক্টরের জন্য@৩০০/০০ রউপি প্রতিমাসে                                                                                          ১০.৮০০/০০
৬) পিওন, ১ পদ @ ১৫০/০০ রুপি প্রতিমাসে                                   ১.৮০০/০০ 
                                           মোট:                                                   ৫১.০০/০০

পরিশিষ্ট-III
উপ আঞ্চলিক দপ্তরসমুহের জন্য পরিপুরক বাজেট
অফিসের মাথাপিছু কর্মীর বেতন 
 (উপ আঞ্চলিক অফিসের নোট দ্রষ্টব্য).                  ১.৭০০/০০
দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা                                                         ৩০০/০০
যোগাযোগ                                                                          ৩০০/০০
 Rs.                                                                                           200/00
Rs.                                                                                             2.500/00 p.m.x 12=
Rs.                                                                                            30.000/00 per
annum for each office
Estimated Annual cost for 8 sub-Zonal offices Rs                . 2.40.3000/00
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                                         সংযোজনি-৪
টি এ এবং ডি এ এর জন্য বাড়তি বাজেট

T.A. জন্য বরাদ্দ Block ডি, কর্মকর্তা @ বেতনের 10% জন্য উ T.A., D.A জন্য অনুমোদিত হতে পারে                                                                         ... ...17,000 টাকা / 00

                    মোট বেতন-97,246য00 টাকা. অনুমোদন অনুসারে বাজেট  +    51,000 / 00. (অনুমান) + 20,400 / 00. টাকা সাব জোনাল অফিসের জন্য =1,70,000 / 00 প্রায়


সংযোজনী-৫
M.N. ও এমপিদের  আনুমানিক বরাদ্দকৃত বাজেট



125 MNAs এবং M.P.As              @ টাকা. 200/00 বিকাল xl25 রুপি.                 250000=
25,000x12                                                    300000/00
                                                                                                            

                                                                                                                     সংযোজনি-০৬

জোনাল লিবারেশন কাউন্সিল সম্পূরক বাজেট বার্ষিক আনুমানিক

1. বাড়ি ভাড়া বিদ্যুৎ ইত্যাদি         @ টাকা. 400/00 বিকাল                       4,800/00
 2. স্টেনোগ্রাফার                        300/00 বিকাল @ টাকা                         3,600/00
 3. চাপরাসি -1                                    @ টাকা. 150/00 বিকাল                      1,800/00
                                                              ২০x125=2500/x 12                           30,000/00
                                                                                                                       ………………..
                                                                                                     মোটঃ        40,200/00
 
 সংযোজনী-সাত

ইয়ুথ ক্যাম্পে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় সম্পূরক বাজেট
	সেকশনের নাম
	প্রধান মন্ত্রির আনুমানিক খরচ
	বার্ষিক খরচ


প্রশাসনিক সেকশন                           1,000/00 টাকা                            12,000/00 টাকা
এডমিনিস্ট্রেশন সেকশন                       1,400/00 টাকা                          14,8000/00টাকা
মেডিকেল  সেকশন                             900/00      টাকা                         10,800/00টাকা
অ্যাকাউন্টসসেকশন                          600/00  টাকা                              7,200/00  টাকা                                 
মুভমেন্ট সেকশন                                 1,000/00 টাকা                         12,000/00টাকা
কর্নেলচৌমোহনি  অফিস.                     1,600/00   টাকা                           19,2000/00টাকা
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আনুষ্ঠানিকঅনুমোদনব্যতিরেকেডেপুটিডিরেক্টরেরনিয়োগকৃতপদগুলোরবর্ণনা

	নাম
	পদবী
	বরাদ্দ/ বেতন

	প্রশিক্ষণশাখা
	
	

	প্রফেসরদেবব্রতদত্তগুপ্ত
	সহকারী সমন্বয়কারী
	৳ ৩০০/০০

	প্রফেসরশাফিকাদরি
	(রাজনৈতিক)
	৳ ২০০/০০

	স্টেনোগ্রাফার
(দাপ্তরিকনাম)
	প্রগ্রেস অফিসার
	অফিস স্ট্যান্ডার্ড

	নথি, কেরানি (দাপ্তরিকনাম)
	
	স্ট্যান্ডার্ড 

	আর্দালি (দাপ্তরিকনাম)
	
	স্ট্যান্ডার্ড

	প্রশাসন শাখা
	
	

	গাজী গোফরান 
	সাপ্লাই অফিসার
	৳ ২০০/০০

	পরিমল বোস 
	সহকারী সাপ্লাই অফিসার
	৳ ১৭৫/০০ 

	নিলাই
	সাপ্লাই অ্যাসিস্ট্যান্ট
	৳ ১৭৫/০০ 

	দুলাই
	সাপ্লাই অ্যাসিস্ট্যান্ট
	৳ ১৭৫/০০ 

	কাজল
	স্টোরস্‌ অ্যাসিস্ট্যান্ট
	স্ট্যান্ডার্ড

	স্টেনো টাইপিস্ট (দাপ্তরিক নাম) 
	অ্যাডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট
	

	চিকিৎসা শাখা
	
	

	সেকান্দার 
	হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট
	৳ ১৭৫/০০ 

	হিসাব শাখা 
	
	

	ডি.ডি.এ/সি (এম.এইচ. চৌধুরী) 
	
	৳ ২৫০/০০ 

	এ/সি অফিসার
	
	৳ ২০০/০০ 

	এ/সি অ্যাসিস্ট্যান্ট 
	
	স্ট্যান্ডার্ড

	মুভমেন্ট শাখা 
	
	

	ডিডি’স অ্যালাওয়েন্স
	মুভমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট
	৳ ২০০/০০

	শহীদ
	-ঐ-
	স্ট্যান্ডার্ড

	মাহবুব 
	-ঐ-
	স্ট্যান্ডার্ড

	হাবীব
	-ঐ-
	স্ট্যান্ডার্ড

	শিরাজ 
	-ঐ-
	স্ট্যান্ডার্ড

	কোল. চৌমুহনী অফিস 
	

	লতিফ 
	লিয়াজোঁ অফিসার
	৳ ২৫০

	জহিরুল হক 
	অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট
	স্ট্যান্ডার্ড

	সালাউদ্দিন আফসার 
	-ঐ-
	স্ট্যান্ডার্ড

	আবু তাহের 
	-ঐ-
	স্ট্যান্ডার্ড

	ফখরুদ্দিন 
	-ঐ-
	স্ট্যান্ডার্ড

	আর্দালি (দাপ্তরিক নাম)
	-ঐ-
	স্ট্যান্ডার্ড

	টাইপিস্ট (দাপ্তরিক নাম) 
	-ঐ-
	স্ট্যান্ডার্ড
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সংযোজনী-৮
সরকারি চাকুরিজীবিগণের বেতন-ভাতার আনুষঙ্গিক বাজেট
আনুমানিক সরকারি ও আধা-সরকারি কর্মচারির সংখ্যা
	প্রথম শ্রেণি 
১৫০ 
	দ্বিতীয় শ্রেণি
৪০০
	তৃতীয় শ্রেণি
১৮০০
	
১,৮০০/০০

	কর্মকর্তার শ্রেণি 
	আনুমানিক মাসিক খরচ
	আনুমানিক বাৎসরিক খরচ
	

	প্রথম শ্রেণির অফিসারে নির্ধারিত ভাতা 
	@ ৳২৫০  ১৫০ 
	= ৳৩,৭৫,০০০/০০
	

	দ্বিতীয় শ্রেণির অফিসারে নির্ধারিত ভাতা
	@ ৳২০০ ৪০০
	= ৳৮০,০০০/০০
	

	তৃতীয় শ্রেণির অফিসারে নির্ধারিত ভাতা
	@ ৳১০০  ১৮০০
	= ২,৭০,০০০/০০
	

	
	মোট টাকা
	৩,৮৯,৩০০/০০ পি.এম
৳ ৩,৮৯,৩০০/০০  ১২
= ৪৬,৭১,৬০০/০০
	

	আকস্মিক প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষিত অর্থ এখনও তালিকায় তোলা হয়নি
	৩,২৮,৪০০/০০

	মোট
	৫০,০০,০০০/০০


সংযোজনী-৯ 
প্রস্তাবিত পরিবহণ অধিদপ্তরের জন্য আনুষঙ্গিক বাজেট

	কর্মচারিগণের বেতন 
	
	আনুমানিক বাৎসরিক ব্যয়

	১. তিনজন কর্মকর্তা (১জন ব্যবস্থাপক, ২জন উপ-ব্যবস্থাপক) 
	@ ৫০০/০০ পি.এম.
	৳ ১৮,০০০/০০

	২. গ্যারেজ ভাড়া 
	@ ৫০০/-
	৳ ৬,০০০/- 

	৩. মিনিস্টেরিয়াল স্টাফ-২ 
	@  ২৫০/-
	৳ ৬,০০০/- 

	৪. মেকানিকস-৩ 
	@  ৩০০/- 
	৳ ১০,৮০০/- 

	৫. ২০০টি গাড়ি মেরামতের জন্য এককালিন বরাদ্দ 
	@ ৫০০/- প্রতি ১০০ গাড়ির জন্য
৳৫০০২০০
	

৳ ১,০০,০০০/-

	৬. দু’জন নৈশপ্রহরি 
	@ ১৫০/- পি.এম.
	

	
	সর্বমোট
	১,৪৪,৪০০/০০ 
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দশম সংযোজনী
অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা প্রকল্প

	১. ২৮ জন এলাকাভিত্তিক অনুমোদিত প্রতিনিধি	
	 @ মাসিক ২০০/টাকা		
	 = ৫,৬০০/টাকা

	২. স্থায়ী কারিগরী সহকারী/ ভ্রমণ ভাতা		@ মাসিক ৫০/
	 টাকা জনপ্রতি	= ১,৪০০/
	 টাকা

	৩. ২ জন কার্যনির্বাহক				@ মাসিক ৫০০/
	 টাকা		= ১,০০০/
	 টাকা

	= ৮,০০০/
	 টাকা
	

	৮,০০০/
	 টাকা X ১২									= ৯৬,০০০/
	 টাকাবাৎসরিক

	অনিশ্চিত পরিকল্পনা										= ৪,০০০/
	 টাকা
	

	সর্বমোটঃ১,০০,০০০/
	 টাকা
	































[bookmark: a586]
<003.186.586> বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড				

	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	ভিত্তিফৌজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন
	বাংলাদেশ সরকার, মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ পূর্বাঞ্চলীয় জোন
	৫ জুলাই, ১৯৭১




যুব প্রশিক্ষন. স্মারকলিপি-১
ভিত্তি ফৌজ মোতায়েন
ভিত্তি-কর্মী
অনুগ্রহ করে যুব প্রশিক্ষন বিজ্ঞপ্তি নং. ৩ এর সংযুক্তিতে সন্ধান করুন
১. ভিত্তি ফৌজ তিনটি প্রাথমিক/মুখ্য উদ্দেশ্যে দায়িত্ব পালন করেঃ
(ক) আমাদের সামাজিক ভিত্তি শক্তিশালী এবং প্রতিপক্ষের ছেড়ে দেয়া ধ্বংসাত্মক বাহিনী হতে রক্ষা করা,
(খ) আমাদের গেরিলাবাহিনীর জন্য নিরাপদ ঘাঁটি তৈরি করা,
(গ) আমাদের জনগনের নিয়ন্ত্রনাধীন উৎপাদনশীলগ্রামগুলোকেশত্রুনিয়ন্ত্রনাধীনঅনুৎপাদীশহরসমূহহতেবিচ্ছিন্নকরেঅর্থনৈতিকসংগ্রামতীব্রকরেতোলা।
২. ভিত্তি ফৌজের কাজের অসুবিধা অনুসারে বাংলাদেশের গ্রামসমূহকে তিনটি শ্রেনী-পরিষদে বিভক্ত করা যেতে পারেঃ
(ক) শত্রু অধিকৃত - অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ
(খ) যোগাযোগের প্রধান মাধ্যমসমূহে শত্রু টহল
(গ) টহলমুক্ত - সামান্যতম দুরূহ
৩. ভিত্তি ফৌজের সম্প্রসারণ আরম্ভ করা উচিত (ক) শ্রেনীবিভক্ত গ্রামসমূহে, প্রথমত সেখানে আমাদের অবস্থান দৃঢ় করা (খ) অতঃপর ভিত্তি ফৌজের এলাকা বিস্তার এবং পরিশেষে (গ) প্রয়োজন অনুযায়ী মুক্তি বাহিনীর প্রাথমিক/প্রারম্ভিক সাহায্যে শ্রেনীবিভক্ত গ্রামসমূহে কাজ করার মাধ্যমে ।
৪. প্রছন্ন থাকার উদ্দেশ্যে ভিত্তি ফৌজ কর্মীদের নীতি ছিল, উপরিপর্যায়ে মোতায়েনের জন্য তাদেরকে নিজস্ব গ্রামে অথবা স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ নিকটবর্তী এলাকায় কাজ করতে হবে (৩ নং প্যারা)। সাধারন প্রশিক্ষন কর্মসূচিতে স্থানীয় নেতাবৃন্দ কর্তৃক চূড়ান্ত নির্দেশে এধরণের নিয়োগ নিশ্চিত করা হবে । (যুব প্রশিক্ষন বিজ্ঞপ্তি নং. ৩) ।
৫. ভিত্তি ফৌজের অধিকাংশ কাজ কর্মীদের সমস্যা দ্রুত সমাধানে মৌলিক একত্বতার দ্বারাই স্বতন্ত্রভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব । সমন্বিত নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ অবশ্য যুদ্ধকালীন কার্যক্রমের গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে এবং মুক্তিফৌজের সহায়তায় এধরণের গোয়েন্দা তথ্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহারে অপরিহার্য । সাধারণ প্রশিক্ষন কর্মসূচির ষষ্ঠ স্তরে নির্বাচিত গ্রুপলিডারগণ প্রয়োজনীয় কিছু অতিরিক্ত প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ভিত্তি ফৌজের গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের প্রধান কর্তা হবেন ।

পরিচালক
সমন্বয় পরিকল্পনাএবং কার্যক্রম,
যুবশিবির
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যুব প্রশিক্ষণ শিবির
প্রশিক্ষণের সাধারণ কর্মসূচি এবং
ভিত্তি শ্রমিকদের উন্নয়ন
সকল জড়িত সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন প্রতি গ্রুপ শিক্ষানবিসদের জন্য নিম্নোক্ত কর্মসূচি পালনের সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো হয়ঃ-
	ধাপ-১
	১ম-৩য় দিন
	:
	শিক্ষানবিসদের যুব প্রশিক্ষণ শিবিরে আগমন ( অভ্যর্থনা শিবির এবং অন্য জায়গা হতে) 
শিবির কার্যক্রমের জন্যে - নিবন্ধন, উপ-দল গঠন 


	২।
	৪র্থ -১৭তম (২ সপ্তাহ)
	:
	ভিত্তি-কাজ(base work)। প্রেরণাদায়ী প্রশিক্ষণ 

	৩।
	১৮তম-১৯তম
	:
	সৈন্যবাহিনীর নিয়োগ এবং পাঠানো স্থগিতকরণ

	
	২০তম
	:
	ভিত্তি-শ্রমিক (ভিত্তি ফৌজ) শপথ। (বন্ধ(enclosed )শপথ-ফর্ম দ্রষ্টব্য)

	৪।
	২১তম-৩৪তম (২ সপ্তাহ)
	:
	ভিত্তি-শ্রমিকদের সুশৃঙ্খল প্রশিক্ষণ*

	৫।
	৩৫তম-৩৭তম
	:
	স্থানীয় নেতা কর্তৃক ব্রিফিং*
( আওয়ামী লীগ এবং ছাত্র কর্ম(action) কমিটি স্বত্বনিয়োগ। দলনেতা নির্বাচন।

	৬।
	৩৮তম-৩৯তম
	:
	ভিত্তি ফৌজ স্বত্বনিয়োগ নিবন্ধন এবং প্রশংসাপত্র (বন্ধ (enclosed) দ্রষ্টব্য)

	
	৪০ তম
	:
	ছাড়পত্র (passport)


* কোর্স চলাকালীন যেকোন সময়ে , এক থেকে দুই সপ্তাহের হালকা সশস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।
** শিবির প্রশাসক কর্তৃক নেতাদের তারিখ এবং স্থান অবহিত হবে। 
পরিচালক
সমন্বয়সাধক, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি,
যুব শিবির।
৫-০৭-৭১
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শিক্ষাফরম - ১
বাংলাদেশ ভিত্তিফৌজ বাহিনীর 
শপথপত্র (২ কপি) 
আমি ...................................................... বয়স .............................................
পিতা ...................................................... গ্রাম .........................................................
থানা ................................................... জিলা ................................. সর্বশক্তিমানের নামে শপথ গ্রহণ করতেছি যে, স্বাধীন বাংলাদেশে জনকল্যাণের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আমি স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে বাংলাদেশ ভিত্তিফৌজ বাহিনীর কর্মশৃঙ্খলায় আবদ্ধ হইলাম।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের অনুপ্রেরনায় এই মন্ত্র সাধনের সকল কাজ সগর্বে এবং নির্ভয়ে প্রাণদানের জন্য আমি সদা প্রস্তুত থাকিব।
 শপথগ্রহণকারী ..............................                                                 স্বাক্ষর ...............
তারিখ ..........


(শিক্ষা শিবির কর্তৃপক্ষ পূরণ করিবেন)
শিক্ষা শিবিরের নাম ............................................. শিক্ষন কাল .......................................
শিক্ষা শিবিরের ক্রমিক সংখ্যা .............................................
রেজিস্ট্রেশন খাতা নং .............................................
ভিত্তিফৌজ কর্মী হিসেবে গৃহীত না হইলে, না হইবার কারন .......................................

ভিত্তিফৌজ কর্মী হিসেবে গৃহীত হইলেঃ
ভিত্তিফৌজ বাহিনীর ক্রমিক সংখ্যা ...................................... কর্মসংস্থান ...........................
১। গ্রাম ........................... থানা ................................. জিলা ..............................
২।       ,,                          ,,                                    ,,
৩।       ,,                          ,,                                    ,,
কর্মীর স্বাক্ষর ..........................................
তারিখ ..........................................
২ কপি ভিত্তিফৌজ সদর দফতরের জন্য।
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	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৮ - ০৭ - ৭১
Ref: YT/29 (Adm)/1.
প্রফেঃ দেবব্রত দত্ত গুপ্ত ডেপুটি সমন্বয়কারী হিসেবে নিযুক্ত হলেন, ১৫-৭-৭১ থেকে যুব প্রশিক্ষণ সম্পাদন করবেন। পরবর্তী নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত তিনি প্রতি মাসে ৩৫০/- টাকার একটি বিশেষ ভাতা গ্রহণ করবেন।
( আবু ইউসুফ)
পরিচালক,
প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী,
যুব শিবির।		
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গণ প্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশ সরকার. 
২৮.৭.৭১
সুত্র: YT / ৩০(প্রসাশন) / ১
অধ্যাপক শফি কাদরীকে জেলা সমন্বয়কারী (এম) এর শূন্যপদের বিপরীতে রাজনৈতিক প্রশিক্ষক(সিনিয়র)  হিসেবে নিযুক্ত করা হল যা ১৫.৫.৭১ থেকে কার্যকর হবে এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিষদ
দ্বারা অনুমোদিত। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তিনি মাসিক ২০০/ - (টাকা) সাময়িক ভাতা পাবেন।
আবু ইউসুফ
পরিচালক
প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী
.
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বক্সনগরে যুব শিবিরে প্রবেশকারীদের দৈনিক হিসাব
	লিবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন
	২আগস্ট, ১৯৭১


				


যুব শিবির.

যুব ক্যাম্প সমূহ

	ক্যাম্প এর নামঃবক্সনগর
	দৈনিক রিটার্ন-২-৭-৭১
	সপ্তাহ শেষ ৮-৮-৭১

	যুব দের সংখ্যা

	১। প্রবেশ

	সোমবার
	মঙ্গলবার
	বুধবার
	বৃহস্পতিবার
	শুক্রবার
	শনিবার

	রোববার

	পূর্ববর্তী দিন হতে অপেক্ষমান
	৬১৭
	৬১৭
	৬২৮
	৬৩২
	৬৩৩
	৬৩৭
	৬৩৮

	নতুন
	শূন্য
	১১
	৪
	৪
	৪
	২
	১১

	মোট
	৬১৭
	৬২৮
	৬৩২
	৬৩৬
	৬৩৭
	৬৩৯
	৬৪৯

	২। প্রস্থান
	
	
	
	
	
	
	

	যুব প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে/
সামরিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে
	শূন্য
	শূন্য
	শূন্য
	৩
	শূন্য
	১
	শূন্য

	
	
	
	
	
	
	
	

	মোট অবস্থানরত
	৬১৭
	৬২৮
	৬৩২
	৬৩৩
	৬৩৭
	৬৩৮
	৬৪৯



 (প্রফেসর ড. এমএ রউফ)
ক্যাম্প চিফ
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	শিবির ত্যাগকারী সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি লিবারেশন কাউন্সিল
	পূর্বাঞ্চলীয় জোন
	১২ আগস্ট ১৯৭১ 



			


বরাবর, শিবির পরিচালক, বক্সনগর যুবশিবির মো: আব্দুর রহমান গ্রাম মান্নারা, চৌদ্দগ্রাম তিনি পলাতকদের একজন। তার মুখের বামপাশে একটা আচিল আছে যার মাধ্যমে তাকে খুজে বের করা যাবে।যদি সে আপনার নিকটবর্তী হয় তবে তাকে ধরুন এবং যুব শিবিরের পরিচালকের নিকট সংবাদ দিন।
sd/-
যুব প্রশিক্ষণ শিবির
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বক্সনগর যুব শিবির
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	শিবির তালিকা
	বাংলাদেশ সরকার , লিবারেশন কাউন্সিল 
পূর্বাঞ্চলীয় জোন
	১৯ আগস্ট, ১৯৭১


				

শিরোনাম সূত্র তারিখ শিবির তালিকা বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন ১৯ আগস্ট ১৯৭১
শিবির এবং সম্মানিত শিবির পরিচালকদের ফাইলের তালিকা ৭ আগস্ট ১৯৭১ পর্যন্ত

	ক্রমিকনং
	শিবিরেরনাম
	এলাকা
	ফাইলনং
	শিবির পরিচালক

	১।
	গোমতি ২ যুবশিবির
	দূর্গাচৌপাড়া
	Y/C-1
	মো: আনোয়ার হোসেন এমপিএ

	২।
	শিলাচারা ""
	?
	"-2
	মো: সায়েদুর রহমান

	৩।
	এমএ আজিজ ""
	হারিনা
	"-3
	মো: এম এ হান্নান

	৪।
	বিজনা ""
	দূর্গাচৌ:পাড়া
	"-4
	মো: সায়েদ ইমদাদুল বারী এমপিএ

	৫।
	পালাতানা প্রশিক্ষণ শিবির
	উদায়পুর/পালাতানা
	Y/T-5
	ক্যাপ্টেম এসএম, এমপিএ

	৬।
	চোতাখোলা ""
	চোতরখেলা
	Y/C-6
	মো: খাঁজা আহমেদ এমএনএ

	৭।
	রাজনগর ""
	রাজনগর
	Y/C-7
	প্রফেসর এ হানিফ এমএনএ

	৮।
	বারামুরা ""
	খাথালিয়া
	"-8
	মো: জালাল আহমেদ, এমপিএ

	৯।
	হাতিমারা ""
	কমলনগর
	"-9
	মো: আবু ই বাশার

	১০।
	বক্সনগর ""
	বক্সনগর
	"-10
	প্রফেসর এ রউফ

	১১।
	চারিলাম ""
	চারিলাম
	Y/T-11
	মো: সাখাওয়াত উল্লাহ, এমপিএ

	১২।
	ব্রহ্মপুত্র ""
	হাপানিয়া
	Y/C-12
	মো: আফতাবউদ্দীন ভূঁইয়া এমএনএ

	১৩।
	তিতা ""
	হাপানিয়া
	Y/C-13
	মো: কাজী আকবার উদ্দীন

	১৪।
	গুমাতি ১ ""
	হাপানিয়া
	"-14
	আলি আজম এমএনএ

	১৫।
	পাথরকান্দি ""
	করিমগন্জ
	"-15
	এম এ মালেক

	১৬।
	গঙ্গা ""
	চারিলাম
	Y/T-J6
	মো: ওয়ালিউল্লাহ নওযোয়ান

	১৭।
	নরসিনগর ""
	নরসিনগর
	Y/C-17
	মো: দেওয়ান আবুল আব্বাস

	১৮।
	এসআইহক ""
	শ্রীনগর
	"-18
	মো: খাইরুদ্দীন আগমেদ, এমপিএ

	১৯।
	যমুনা ""
	হাপানিয়া
	"-19
	মো: শাফিরুদ্দীন, এমপিএ

	২০।
	ইছামতি ""
	দূর্গাচি:পাড়া
	"-20
	মো: জামালদ্দীন আহমেদ, এমপিএ

	২১।
	পদ্মা ট্রেনিং ক্যাম্প
	গোকুলনগর
	Y/T-21
	মো: সামছুল হক এড, এমপিএ

	২২।
	মোঘনা ""
	গোকুলনগর
	"-22
	মো: হামিদুর রহমান এডভোকেট

	২৩।
	কয়লা শহর ""
	কয়লাশহর
	Y/C-23
	মো: তোভ্বাবর রহমান, এমপিএ

	২৪।
	আশ্রমপারি ""
	খোয়াই
	"-24
	মো: মোস্তফা শহিদ, এমপিএ

	২৫।
	ধর্মনগর""
	ধর্মনগর"
	"-25
	মো: তাইমুজ আলী, এমপিএ



পরিচালকসম্বন্বয়,
পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি 
যুব শিবির 
১৯ আগস্ট ১৯৭১
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নামসহ সাধারণ প্রশিক্ষকদের নিয়োগ তালিকা
	১
	পদ্মা যু/প্র
	গোকুল নগর
	১) জনাব সুকিয়াল সাহা 
২) "নিরুজ্জামান 
৩) "মোজাম্মেল হক 
৪) "মফিজুদ্দিন আহমেদ।

	২
	মেঘনা যু/প্র
	গোকুল নগর
	১) জনাব শাহজাহান ঠাকুর 
২) "হেদায়েতুল ইসলাম 
৩) "এ.এফ.এম. ফজলুল হক 
৪) "........

	৩
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৩) "............. 
৪) "...........
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	১) জনাব ফয়জুল্লাহ খান 
২)"......... 
৩)"......... 
৪)

	৫
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	হাপানিয়া
	১) জনাব সিদ্দিকুর রহমান 
২) "জনাব চান্দি চরণ মজুমদার 
৩) "............ 
৪) ".............

	৬
	গোমতী-I যু/শি
	হাপানিয়া
	১) জনাব হারুন-উর-রশিদ 
২) আশরাফ হোসাইন 
৩) সেরাজুদ্দিন 
৪) ইয়াকুব আলী

	৭
	হাতিমারা যু/শি
	কামা! নগর
	১) জনাব আসগর হোসাইন 
২)"............. 
৩)".............. 
৪)"..............

	৮
	গোমতী-II যুব/শি
	ডি.সি.পাড়া
	১) জনাব........... 
২)"............... 
৩)".............. 
৪)"..............

	৯
	ইছামতী যু/শি
	ডি.সি. পাড়া
	১) জনাব মোহাম্মদ আলী 
২)"মনোরঞ্জন সরকার 
৩)"....................... 
৪)".......................

	১০
	বিজনা যু/শি
	ডি.সি.পাড়া
	১) জনাব দেওয়ান খান খাদেনী 
২) "সারোয়ার জাহান 
৩) "এইচ শামসুল ইসলাম ভুঁইয়া 
৪) "........................

	১১
	নরসিংঘর যু/শি
	নরসিংঘর
	১) জনাব এসকে. আবু আহমেদ 
২)"...................... 
৩)"....................... 
৪)"........................

	১২
	রাজনগর যু/শি
	রাজনগর
	১) জনাব প্রিয় লাল দাশ 
২) "ফকরুল ইসলাম 
৩) "............................ 
৪) "..........................

	১৩
	পালাটানা যু/শি
	উদয়পুর
	১) জনাব গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী 
২) "....................... 
৩) "..................... 
৪) "..................... 

	১৪
	হরিয়ানা যু/শি
	হরিয়ানা
	১) জনাব................... 
২) "....................... 
৩) "....................... 
৪) "..................

	১৫
	বাক্সনগর যু/শি
	বাক্সনগর
	১) জনাব.................. 
৪) "...................... 
৫) "...................... 
২) ".......................

	১৬
	চোটাখোলা যু/শি
	চোটাখোলা
	৩) জনাব............ 
৬) "................. 
৭) ".................. 
   ".......................

	১৭
	বড়মুরা যু/শি
	খাতালিয়া
	১) জনাব আশরাফুদ্দিন আহমেদ 
২) "এম.এ.হামিদ 
৩) "বেলায়েত হোসেন 
৪) ".......................

	১৮
	শুনা খিরা যু/শি
	পাথরকান্দি
	১) জনাব............... 
২) ".......................... 
৩) ".......................... 
৪) "............................

	১৯
	যমুনা যু/প্র
	চৌরিলাম-I
	১) জনাব এ.এইচ.এম জিয়াউল ইসলাম 
২) "সাইফ কাদেরী 
৩) "...................... 
৪) "....................

	২০
	গঙ্গা Y/T
	চৌরিরাম-১১
	১) জনাব আবুল ফারাহ
২) মাবুল আহমেদ
৩) সাফরুদ্দিন সিকান্দার
৪) সেরাজুল ইসলাম খান

	২১
	এস, জে হক Y/C
	শ্রীনগর
	১) জনাব ............
২) জনাব ............
৩) জনাব ............
৪) জনাব ............

	২২
	শিলাছড়া Y/C
	শিলাছড়া
	১) জনাব ............
২) জনাব ............
৩) জনাব ............
৪) জনাব ............

	২৩
	আশ্রমবাড়ি Y/C
	আশ্রমবাড়ি
	১) জনাব ............
২) জনাব ............
৩) জনাব ............
৪) জনাব ............

	২৪
	কৈলাস সড় Y/C
	ভগবাননগর
	১) জনাব ফয়জুর রহমান
২) জনাব ............
৩) জনাব ............
৪) জনাব ............

	২৫
	ধর্মনগর Y/C
	ধর্মনগর
	১) জনাব ............
২) জনাব ............
৩) জনাব ............
৪) জনাব ............

	২৬
	মুহুরি Y/T
	খাতালিয়া ছড়া রোড
	১) জনাব ............
২) জনাব ............
৩) জনাব ............
৪) জনাব ............

	২৭
	একিনপুর Y/C
	একিনপুর
	১) জনাব ............
২) জনাব ............
৩) জনাব ............
৪) জনাব ............




পরিচালক 
সমন্বয় পরিকল্পনাকারী 
ও প্রোগ্রামিং 
যুব ক্যাম্প 
১৯,৮.৭১ 





	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	যুব ত্রাণ শিবিরের মটিভেটর নিয়োগ সম্পর্কিত চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার লিবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন
	২৩ আগস্ট, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তারিখঃ ২৩/০৮/৭১
নম্বরঃ ৪সি/১১৮/(৪)
আদেশ
জনাব নিরোদ বরণ সাহাজী; বি,এ; একজন রাজনৈতিক মটিভেটরকে হাপানিয়া বঙ্গবন্ধু যুব অভ্যর্থনা শিবিরে নিযুক্ত করা হল, যা সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে কার্যকর হবে ১৫ আগস্ট, ১৯৭১ থেকে। এতদ্বারা জনাবের বেতন আপাতত ১৫০ ভারতীয় রুপি নির্ধারন করা হল।
এই নিয়োগ সম্পূর্ণ জনস্বার্থে করা হয়েছে। 
	(অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী)

	এম,এন,এ

	ডিরেক্টর-১

	যুব ক্যাম্প, পূর্বাঞ্চল

	বাংলাদেশ সরকার

	তারিখঃ ২৩/০৮/১৯৭১



নম্বরঃ ৪সি/১১৮/(৪)
তথ্য ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য অনুলিপিঃ
১) প্রধান হিসাবরক্ষক, যুব ক্যাম্প, পূর্বাঞ্চল
২) ক্যাম্প প্রধান, হাপানিয়া বঙ্গবন্ধু যুব শিবির
৩) যুব ক্যাম্প নিয়ন্ত্রন বোর্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুজিবনগর
৪) জনাব নিরোদ বরণ সাহাজী; বি,এ
	(অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী)

	এম,এন,এ

	ডিরেক্টর-১

	যুব ক্যাম্প, পূর্বাঞ্চল

	বাংলাদেশ সরকার 
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	অর্থনৈতিক উপ-পরিষদ গঠন সম্পর্কিত নির্দেশ
	বাংলাদেশ সরকার লিবারেশন কাউন্সিল, পূর্বাঞ্চলিয় জোন
	১৪ই সেপ্টেম্বার, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তারিখ ১৪ই সেপ্টেম্বর, ৭১ 
গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকতৃক আমাকে সম্বোধিত মেমো নং ৬৩৯ তাং ১১-৯-৭১ এবং ৫-৯-৭১ এ নির্বাচিত প্রতিনিধি সভায় গৃহীতরেজল্যুশন অনুযায়ী, রিসেপশন ট্রানজিট ও তরুণ-তরুণীরা জন্য হোল্ডিং শিবির এরসাধারণ বিষয়াদি ও আর্থিক ব্যয় দেখাশোনা করার জন্যআমি এতদ্দ্বারা নিম্নক্ত সদস্যদের দ্বারাএকটি বডি গঠন করার জন্য মনোনীত করছি। 
1. জনাব আহমেদ আলী, চেয়ারম্যান,
2. জনাব গাজী গোলাম মোস্তফা, 
3. জনাব মোহা. ইলিয়াস. 
4. জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলী. 
5. জনাব আবদুল্লাহ হারুন. 
6. পরিচালক-১, যুব শিবির. 
7. পরিচালক -২, যুব শিবির.

স্বাঃ / -জহুরআহমেদ চৌধুরী. 
চেয়ারম্যান, মুক্তিযুদ্ধের পর্ষদ. 
গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশ সরকার, পূর্ব জোনের.


মেমো নং YC / ২০৬তাং ১৪.০৯.৭১ 
অনুলিপি
1) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
2) চেয়ারম্যান, বোর্ড অব কন্ট্রোল, যুব শিবির প্রয়োজনেসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে কপি করার অনুরোধ করা হলো 
3) প্রশাসক জোন-১ 
4) প্রশাসক. জোন -২, 
5) প্রশাসক জোন-৩
6) প্রশাসক জোন-৪ 

জহুর আহমেদ চৌধুরী. 
চেয়ারম্যান, 
মুক্তিযুদ্ধের পর্ষদ. 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, 
পূর্ব জোনের.
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	যুব শিবির পরিচালক জনাব খালেদ মাহমূদ আলীর রিক্রটমেন্ট প্রধান হিসেবে নতুন দ্বায়িত্বপ্রাপ্তি সম্পর্কে একটি বিংপ্তি 
	বাংলাদেশ সরকার, মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ   পূর্বাঞ্চলিয় জোন
	১৭ই সেপ্টেম্বার, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নং YCT/২০৯  	তারিখ ১৭.০৯.১৯৭১ 

ডেপুটি ডাইরেক্টর 
ইয়ুথ রিলিফ ক্যাম্প 

জনাব, 
এতদ্বারা আপনাকে জানানোযাচ্ছে যে, জনাব খালেদ মাহমূদ আলী, এম এন এ  (ডাইরেক্টর,ইয়ুথ রিলিফ ক্যাম্প ) এখন থেকে রিক্রটমেন্ট এবং মুভমেন্ট কো অর্ডিনেটর হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কাজ করবেন এবং আপনাকে সরাসরি তার সাথে কাজ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। 

ধন্যবাদ। 

                                                                                                                      নিবেদক 
                                                                                                             (ডঃ আবু ইউসুফ) 
                                                                                                              ট্রেইনিং কো অর্ডিনেটর

অনুলিপি

১)চেয়ারম্যান, লিবারেশন কাউন্সিল, পূর্বাঞ্চলিয় জোন১৬.৯.৭১ এর মিটিং এ গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে 
২) চেয়ারম্যান, ইয়ুথ রিস্পিশন ক্যাম্প , পূর্বাঞ্চলিয় জোন
৩) জনাব  খালেদ মাহমূদ আলী, এম এন এ , ডাইরেক্টর,মোটিভেশন 
৪) বি এম ডি 
৫) সি ও এস 
৬) সেক্টর কমান্ডার 

নোটঃ জনাব  খালেদ মাহমূদ আলীর সাথে বাংলাদেশ অফিস, কৃষ্ণনগরে যোগাযোগ করা যাবে। 
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	ত্রাণ শিবির থেকে মুক্তি ফৌজে ভর্তিকরণ সম্পর্কিত একটি চিঠি
	
	






ডেপুটি ডাইরেক্টর  অফিস , ইয়ুথ রিলিফ ক্যাম্প, 
ত্রিপুরা
নং যুঅশি/B/ ৭১-৭২/১                                        			                                 আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বার, ১৯৭১

বরাবর 
প্রশিক্ষন সমন্বয়ক,
যুব ত্রাণ শিবির,
বাংলাদেশ অফিস, 
আগরতলা। 

সেনাবাহিনীর ট্রেনিং এর জন্য নিয়োগকৃতদের বিধি

১। অত্র অফিস ২৪ সেপ্টেম্বর – ৪ অক্টবরের সেনাবাহিনী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পেয়েছে। প্রশিক্ষন সমন্বয়ক  এর সাথে টেলিফোনে যোগাযোগের সকল চেষ্টাই ব্যার্থ হয়েছে। যেহেতু নিয়োগ ২৪ সেপ্টেম্বরের আগেই শুরু করতে হবে তাই আপনাকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করা হলো, 

ক) জনাব মান্নান অথবা তার প্রতিনিধির সুপারিশ ক্রমে ২০০০ জনকে , অর্থাৎ ঢাকা থেকে আগত ১৮০০ কারখানা শ্রমিক এবং চাঁদপুর থেকে আগত ২০০ কারখানা শ্রমিকে সরাসরি রিসিপ্সন ক্যাম্প থেকে নিম্নলিখিত তারিখে পাঠানোর অনুরোধ করা হলো। 

৫৫০ জন, ২৪ সেপ্টেম্বর, পালাটানা 
২৫০ জন, ২৬ সেপ্টেম্বর পালাটানা 
৩০০ জন, ২৮ সেপ্টেম্বর পালাটানা 
৫৫০ জন, ৪ অক্টোবর পালাটানা 
৩৫০ জন, ৪ অক্টোবর পালাটানা

খ) ১০০০ জন, জনাব মান্নান এর অর্থায়নে ৫০০ জন এবং ক্যাপটেন ইয়ালিম চৌধুরীর অর্থায়নে ৫০০ জন- অভ্যর্থনা শিবির থেকে নিম্ন লিখিত তারিখে সরাসরি পাঠানো যেতে পারে – 

১০০০ জন লায়লাপুরে প্রেরণ (ডি-সেক্টর কর্তৃক তারিখ দেওয়া হবে )


২। রাজনৈতিক ছাড়পত্র এবং বিশদ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আপনি দায়িত্বপালন করবেন । এই পত্রটি লিখিত আদেশের কাজ করবে । প্রয়োজনীয় স্থান, তারিখ ও পরিবহনের জন্য ডি সেক্টরের সাথে যোগাযোগ করুন । 















































[bookmark: a601]<003.196.601> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড
				

৩. নিয়োগ কার্যক্রমের বাকি বিষয়গুলোর জন্য অবিলম্বে কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন। অনুগ্রহ করে আপনার কর্তৃপক্ষে অবহিত করুন that in case you are detailed 011 other jobs other than প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী যে এটি একটি পূর্ণকালীন চাকুরী এবং এমন নিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিদিন অন্তত একবার যোগাযোগের জন্য কার্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে। উক্ত উদ্দেশ্যে আপনার জন্য একটি পরিবহনের ব্যবস্থা করা হবে। 

স্ব/আর.ভি.সুবারমানিয়াম
মেজর

অনুলিপি প্রেরিত হবে: 
ডি সেক্টর সদর 

  উপরের কাজটি দরকার ছিল যেহেতু নিয়োগের জন্য সময় খুব স্বল্প এবং আমার নিকট প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী সহজলভ্য নয়। 


[bookmark: a602]<003.197.602> বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড	
			
	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	মুক্তিফৌজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার লিবারেশন কাউন্সিল
পূর্বাঞ্চলীয় জোন
	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



গোপনীয় 
মেজর আর.ভি.সুবারমানিয়াম 
YRC/B/71-72 
আগরতলা, ২১ সেপ্ট. ৭১ 
আমার প্রিয় ড. ইউসুফ, 
  গতরাতে বাংলাদেশের শ্রমিক নেতা, জনাব মান্নান আমার নিকট এসেছিলেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কখন আমি সেনা প্রশিক্ষণের জন্য ২০০০ মানুষ নিতে পারবো এবং কোন শিবিরে তাদের রাখবো। আমি চিন্তা করেছিলাম, আমি তাদেরকে তিস্তা এবং মহুরিতে রাখবো যেহেতু এই শিবিরগুলো পূর্ণ ছিল না,এবং তাকে তদানুসারে মেনে চলতে বলেছিলাম। কিন্তু আজকে আমি বুঝতে পেরেছি যে শিবিরগুলোর তিন চতুর্থাংশ পূর্ণ এবং ২০০০ মানুষ গ্রহণ করতে পারবে না। আমি তার ও আপনার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আপনাকে পাওয়া সম্ভব হয়নি। এখন টেলিফোনটিও বিকল হয়ে গিয়েছে।

 অনুগ্রহ করে জনাব মান্নানকে বলবেন, তার রিক্রুটগন যেন আমার নির্দেশনা অনুযায়ী এবং আপনাকে দেওয়া আমার ২০ সেপ্ট.,৭১তারিখের চিঠিতে উল্লিখিত তারিখমত উপযুক্ত আনুষ্ঠানিকতার পর পালাটানা শিবিরে যোগ দেয়।  এটি পূর্বের সব পরিকল্পনার বিপরীতে শেষ মুহুর্তের তাড়াহুড়োর কারণে হয়েছে। 

আন্তরিকতার সাথে,
আপনার অত্যন্ত আন্তরিক
স্বা/আর.ভি.সুবারমানিয়াম
মেজ.
উপপরিচালক

 ড. আবু ইউসুফ, 
প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী, 
বাংলাদেশ(পূর্বাঞ্চলীয় জোন)।
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	যুবপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রয়োজনীয় খরচাদির মঞ্জুরী সংক্রান্ত যুব শিবির পরিচালকের একটি বিজ্ঞপ্তি
	মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ
পূর্বাঞ্চলীয় জোন
	১ অক্টোবর, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নং. যুপ্রশি/২৩৬, 							তারিখ ১.১০.১৯৭১ 

ভারপ্রাপ্ত শিবির, 
যুব শিবির(প্রশিক্ষণ) 
আয়োজক কর্তৃপক্ষ অনুগ্রহ করে শিবিরগুলোর অধিকাংশ খরচ অনুমোদন করেছেন। আশা করা যায় যে সকল খরচের অনুমোদন খুব শীঘ্রই পাওয়া যাবে। যা হোক না কেন, পূর্বের মত সরবরাহ ও অন্যান্য বিলম্ব কাটিয়ে উঠার জন্য কিছু জরুরী/তাৎক্ষনিক খরচগুলো মেটাতে কার্যালয় থেকে পরিশোধ করার ভিত্তিতে এটি দরকার হতে পারে। 

এই পরিস্থিতিতে আপনার অতীতের অগ্রীমের একাউন্ট গ্রহণ, সেইসাথে সংশ্লিষ্ট আয়োজক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুপারিশকৃত/অনুমোদিত কার্যালয়ে আপনার ভবিষ্যৎ ফরমাশ উপস্থাপন করার পূর্বে গ্রহণের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। 

এটি উপপরিচালক, যুব রিলিফ শিবির এর সম্মতিক্রমে প্রকাশ করা হল। 

(আবু ইউসুফ)
পরিচালক, প্রশিক্ষণ।

তথ্যের জন্য অনুলিপি: 
চেয়ারম্যান, পূর্বাঞ্চলীয় জোন কাউন্সিল, চেয়ারম্যান, 
যুব অভ্যর্থনা শিবির কমিটি, পূর্বাঞ্চলীয় জোন, 
চেয়ারম্যান, যুব শিবির, বাংলাদেশ সরকার 

অনুলিপি প্রেরণ: 
১. উপপরিচালক, যুব রিলিফ শিবির, অনুগ্রহের সাথে যাতে তিনি অনুগ্রহ করে শিবির প্রশাসকদের তদানুসারে অবহিত করবেন। 
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও সমস্যাদি পর্যালোচনার জন্য আহূত একটি সভার বিজ্ঞপ্তি
	মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ পূর্বাঞ্চলীয় জোন
	১ অক্টোবর, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যুপ্রশি/২৩৯                                                               তারিখ. ১লা অক্ট. '৭১ 

প্রিয় O/C, 
যুব(প্রশিক্ষণ) শিবির-ভারপ্রাপ্ত এবং Dy. ভারপ্রাপ্ত  এর সভায় রবিবার বিকেল ৩ টায় যুব প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রম সম্পাদনার উন্নতি ও সমস্যাগুলোর আলোচনার জন্য উপস্থিত থাকতে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। 

যদি আপনি উপস্থিতি প্রশস্ত করতে পারেন, আমি অনেক বাধিত হব। 
বিনম্র আন্তরিকতার সাথে, 

স্ব/..................
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	মুক্তিফৌজ রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে নিয়ম রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত যুবশিবির মটিভেটর প্রধানের চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল
পূর্বাঞ্চলীয় জোন
	২ অক্টোবর, ১৯৭১



রিক্রুটমেন্ট কো-অর্ডিনেটরের কার্যালয়
পূর্বাঞ্চলীয় জোন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


নং. যুশি/২৪১                                                                     তাং. অক্টো. '৭১
 
এটি লক্ষ্য করা হয়েছে যে, নিয়োগদান পরিচালকবৃন্দ থেকে পূর্বের কর্তৃপক্ষে সম্পন্ন করা হয়েছে, যুব অভ্যর্থনা শিবির ও যুব প্রশিক্ষণ শিবির থেকে যুবক নিয়োগদান সংক্রান্ত কার্যালয় অনুশাসন নং. যুপ্রশি/১২৩, তাং, ২৫.৮.৭১ এর উল্ললঙ্ঘন, এটি উপরন্তু স্মরণ করা হয়েছে যে ভবিষ্যতে নিয়োগ সমন্বয়কারী কর্তৃক অনুমোদিত নিয়োগ টিম ব্যতীত কোন নিয়োগ সম্পন্ন করা না হয়।

 এটি উপরন্তু স্পষ্ট করা হয়েছে যে ভবিষ্যতে সকল নিয়োগদান, viz. বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনীসমূহ, গেরিলা বাহিনী প্রভৃতি শুধুমাত্র যুব প্রশিক্ষণ শিবির থেকেই সম্পন্ন করা হবে এবং প্রশিক্ষণ পরিচালককে উপরোল্লিখিত অনুমোদিত ব্যতীত এমন নিয়োগদানের অনুমতি না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। 

যুব ত্রাণ শিবিরগুলোর সহ. পরিচালকগণ দয়া করে তথ্যের জন্য সাক্ষাৎ করবেন। 

খালেদ মো. আলী, MNA 
(পরিচালক, প্রণোদনা, যুব শিবির) 
নিয়োগ সমন্বয়কারী, পূ. জোন 
তাং. ২রা অক্ট. ৭১। 

নং. যুশি/২৪১ 
তথ্যের জন্য অনুলিপি করুণ: 
১............ বাংলাদেশ বাহিনী। 
২. চেয়ারম্যান, স্বাধীনতা পরিষদ, পূর্বাঞ্চলীয় জোন। 
৩. চেয়ারম্যান, নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ; যুব শিবির, মুজিবনগর। 
৪. সকল শিবির প্রধান,পূর্বাঞ্চলীয় জোন। 
৫. সকল সেক্টর কমান্ডার, পূর্বাঞ্চলীয় জোন। 
৬. সকল পরিচালক, পূর্বাঞ্চলীয় জোন। 
৭. সকল রাজনৈতিক মৈত্রী কর্মকর্তা। খালেদ মো. আলী, MNA (পরিচালক, প্রণোদনা, যুব শিবির) নিয়োগ সমন্বয়কারী, পূর্বাঞ্চলীয় জোন। বাংলাদেশ সরকার।
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	যুব প্রশিক্ষণ অগ্রগতি উপদেষ্টা কমিটি গঠিতঃ যুব শিবির পরিচালকের একটি বিজ্ঞপ্তি 
	মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ পূর্বাঞ্চলীয় জোন 
	৪ অক্টোবর, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
নং.ঃ ওয়াই.টি.সি/২৪৪                                                                                  তারিখঃ ৪ অক্টোবর, ৭১
জনাব শাখাওয়াত উল্লাহ্‌ খানের প্রস্তাবিত “যুব প্রশিক্ষণ অগ্রগতি উপদেষ্টা কমিটি “ গঠিত হয়েছে নিম্নস্বাক্ষর কারীদের সাহায্য করতে অনুমোদিত প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রয়োগকে ত্বরান্বিত করার জন্য।
এই কমিটিতে থাকবে যুব (প্রশিক্ষণ) শিবিরের ভারপ্রাপ্ত পদ ধারী সদস্যরা এবং সময়ে সময়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীরা। 
ডঃ আবু ইউসুফ
পরিচালক
প্রশিক্ষণ সমন্বয়
সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্বের
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	শিবির কর্মকর্তাদের বেতন সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞপ্তি 
	লিবারেশন কাউন্সিল  পূর্বাঞ্চলীয় জোন 
	৪ অক্টোবর, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নং যুপ্রশি/২৪৬ 	                                                 তারিখ: ৪ঠা অক্টোবর, ৭১

গত ২রা অক্টোবর অনুষ্ঠিত যুব ‘অভ্যর্থনা’ শিবির কমিটি পূর্ব অঞ্চলের বৈঠকের প্রস্তাবনা অনুসারে প্রতি মাসে ৫০০ রুপি মাত্র বরাদ্দ অনুমোদিত সকল ডেপুটি ডিরেক্টর পদের জন্য ধার্য করা হয়েছে। এর মধ্যেই অত্র অঞ্চলের যে কয়জন ডেপুটি ডিরেক্টর এই বরাদ্দ নিয়েছেন, তাও এর অন্তর্ভুক্ত। 

প্রফেসর দেবব্রত দত্ত গুপ্ত, যিনি প্রশিক্ষণ সমন্বয়ে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত, ০৬.০৬.৭১-এ অনুষ্ঠিত লিবারেশন কাউন্সিলের (তখন একে হাই-পাওয়ারড কমিটি বলা হতো) আনুষ্ঠানিক মিটিংয়ে ৫০০ রুপি তাঁর মাসিক বরাদ্দ হিসেবে বুঝে পেয়েছিলেন।

তাঁকে অনুগ্রহপূর্বক একই পরিমাণ গ্রহণ করে তাঁর তোলা আগাম অর্থের সমন্বয় করার অনুমতি দেওয়া হোক। 

(ড. আবু ইউসুফ) 
সভাপতি 									পরিচালক	
যুব (অভ্যর্থনা) শিবির								প্রশিক্ষণ সমন্বয়ক
পূর্ব অঞ্চল
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	যুব শিবিরে নতুন যুবক ভর্তি সংক্রান্ত চিঠি
	লিবারেশন কাউন্সিল
পূর্বাঞ্চলীয় জোন
	 ৬ অক্টোবর, ১৯৭১



টপ সিক্রেট 

বিষয়: পূর্ব অঞ্চলের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের রিক্রুটমেন্টে অচলাবস্থা প্রসঙ্গে।

সহকারি পরিচালক, যুপ্রশি,
বিনীত নিবেদনের সাথে গতকাল যুব (প্রশিক্ষণ) কেন্দ্র বিষয়ক আমাদের আলোচনার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। লক্ষ্য করা গেছে যে, গত ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে বিডিএফ-এ (BDF) রিক্রূটমেন্টের কারণে খালি হওয়া পদগুলোর জন্য কোনো লিখিত ফরমাশ জারি করা হয়নি। 

আশা করি অনুগ্রহপূর্বক এই শুন্যপদগুলোর জন্য অনতিবিলম্বে লিখিত ফরমাশ জারি করবেন। 
বিনীত নিবেদক
সাক্ষর: আবু ইউসুফ
০৬.১০.৭১
(প্রশিক্ষণ সমন্বয়ক)
যেহেতু ১ এর জি (G of 1) এখনও 
নতুন রেশন ইত্যাদি পাঠায়নি, 
লিখিত ফরমাশ জারির এক সপ্তাহ বিলম্ব ঘটবে।
সাক্ষর: আর. ভি. শুবরোমোনিয়ান,
          মেজর,
         ৬.১০.৭১
(সহকারি পরিচালক, ওয়াই.আর.সি)

এখন পর্যন্ত ওয়াই.আর.সি-র সহকারি পরিচালক কোনো লিখিত ফরমাশ জারি করেননি পক্ষান্তরে, রিসেপশন ক্যাম্পে তরুণদল উপচে পড়ছেন। কারণ, আরেকদফা তীব্র নিপীড়ন শুরু হয়েছে, বিশেষ করে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ঢাকা এবং দক্ষিণ কুমিল্লা বিভাগে। রিসেপশন ক্যাম্পের সমস্যাগুলো বাস্তবিকভাবেই পরিচালনার অযোগ্য হয়ে উঠেছে আর একই সাথে যুব প্রশিক্ষণ শিবিরগুলো অশেষ অচলাবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যেহেতু একদিকে মিত্র কর্তৃপক্ষ এবং অপরদিকে বাংলাদেশ সরকার পর্যাপ্ত বরাদ্দ দিতে পারছেন না। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আসা ভর্তুকি পুরোপুরি থেমে গেছে, অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের আগেই। ফলাফলস্বরূপ এই স্রোত থামিয়ে রাখার আরও এক বাঁধা সৃষ্টি করতে বেস-ওয়ার্কার (base-worker)দের অভিষেক পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। (অনুগ্রহ করে আমার সর্বশেষ আবেদন, তারিখ ৬-১০-৭১, লক্ষ্য করবেন, সংযোজিত)।
তথ্যপ্রদান ও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে পত্রটি পাঠানো হলো। 
(আবু ইউসুফ) 
প্রশিক্ষণ সমন্বয়ক 

প্রধানমন্ত্রির পিএস, বাংলাদেশ। 
অর্থমন্ত্রির পিএস, বাংলাদেশ।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির পিএস, বাংলাদেশ।
পরিচালক, যুব শিবির। 
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	শিবিরের ব্যয় সংক্রান্ত প্রকল্প সংযোগকারীর একটি চিঠি
	লিবারেশন কাউন্সিল
পূর্বাঞ্চলীয় জোন
	৬ অক্টোবর, ১৯৭১



সিক্রেট 
নং ওয়াই.টি.সি/২৪৮ 								তারিখ ৬-১০-৭১ 

প্রিয় প্রফেসর ইউসুফ আলী, 
  অনুগ্রহপূর্বক ৮ এবং ২২ সেপ্টেম্বরে পাঠানো যুব (প্রশিক্ষণ) কেন্দ্রের আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কিত আমার টেলিগ্রাম ও চিঠিটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি, দুঃখজনকভাবে যে দুটোর কোনোটারই প্রতিউত্তর করা হয়নি। 
বর্তমানে যুব (প্রশিক্ষণ) কেন্দ্র তীব্র সঙ্কটের মুখে, নিম্নোক্ত তথ্যাদি অনুযায়ী- 
(ক) যুব (প্রশিক্ষণ) নকশা অনুসারে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রির অনুমোদনকৃত বরাদ্দকৃত ১৭.৫ লাখ টাকার প্রায় ১৫ লাখ অনিয়মিতভাবে খরচ হয়েছে অন্যান্য উপাদানে (রিসেপশন ক্যাম্প। আর্মি হোল্ডিং ক্যাম্প, বিডিএফ অপারেশনাল ক্যাম্প ইত্যাদি) এবং 
(খ) বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি সকল প্রকার ব্যয় থামিয়ে দিতে অনুরোধ করেছেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত না বিকল্প কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। 
আপনাকে এর মধ্যেই জানানো হয়েছে এই উপাদানগুলোর ব্যয়গুলো বাংলাদেশ সরকারই উল্লিখিত সময়ে বহন করেছেন। বর্তমান প্রয়োজনগুলোর বিবেচনায় নিম্নোক্ত ব্যয়তালিকা মিত্র কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমোদিত হয়েছে। 
							ক্যাম্প প্রতি (মাসিক)
১.	এযাবতকাল মিত্র কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত অর্থসাহায্যের ওপর ভর্তুকি দেওয়া 	৪০০/-
২.	মিত্র কর্তৃপক্ষের বিলম্বে জরুরী ব্যয়ের জন্য (যেমন: বিছানাপত্র, পরিধেয়, বেতার)	১,০০০/-
৩.	সাধারণ সরবরাহের কমতি এড়িয়ে জরুরী চিকিৎসাখাতে	২৫০/-
৪.	প্রত্যেক সদস্যের হাতখরচ হিসেবে ৯/- (বাংলাদেশ সরকার একে দশ টাকায় পরিণত করতে ১/- অনুমোদন দিয়েছেন)	৯,০০০/-
৫.	পরিবহন: জিপ এবং ট্রাকের অনুপস্থিতিতে যে কোনো যাতায়াতে ভাড়া করা ট্রাক ব্যবহার করবেন প্রশিক্ষণার্থিগণ। ১০০০ জন প্রশিক্ষণার্থিকে প্রতি ১৫ দিন পর পর অভ্যর্থনা শিবির থেকে যুব প্রশিক্ষণ শিবিরে নেওয়াটা একটা বড় সমস্যা। ক্যাম্প মার্কেটিং, প্রশাসনিক এবং চিকিৎসার জরুরী প্রয়োজনে অন্যান্য পরিবহন দরকার। ভাড়া করা ট্রাকের খরচ যেনো মাথাপিছু ৫/- এর বেশি না হয়। 	১০,০০০/-
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৬.	বেজ-ওয়ার্কারদের পরিচয়পর্ব 
প্রতি ক্যাম্পে ৪০০ করে ১৫ দিনের জন্য 	৩,২০০/-
(ক)	সেমসাইডসহ অন্যান্য নিরাপত্তার জন্য পরিচয় পত্র প্রদান, মাথাপিছু ৪/- 	৪,০০০/-
(খ)	যুব (প্রশিক্ষণ) শিবির থেকে লঞ্চিং পয়েন্টে পরিবহন খরচ, মাথাপিছু ৫/- 	
(গ)	বেজ-ওয়ার্কারগণ সেক্টর কমান্ডারদের নিকট বাংলাদেশে তাদের নিরাপদ কার্যক্রম চালানোর জন্য ৫ দিনের রেশন 	
(ঘ)	অভিষেক বরাদ্দ হিসেবে পাক অর্থ মূল্যে প্রতি প্রশিক্ষণগ্রহীতার জন্য ৫০/- 	৪০,০০০/-
অভিষেকে সর্বমোট খরচ 	৪৭,২০০/- 
		
	প্রতি ক্যাম্পের মাসিক মোট খরচ	৬৭,৮৫০/- 
	অঞ্চলের মোট ১০ ক্যাম্পের জন্য 	৬,৭৮,৫০০/-
৭.	অধিদপ্তর (প্রশিক্ষণ): 	
	বরাদ্দ, অফিস ভাড়া, পরিবহণ, ভ্রমণ, আরও কিছু contitmencies (?) 	৭,৫০০/-
	যুব (প্রশিক্ষণ) শিবিরের সর্বমোট খরচ	৬,৮৫,০০০/-
		
পূর্ব অঞ্চলের মাসিক খরচ 
	স্থানীয় অর্থমূল্যে ২,৮৫,০০০ যার ৪,০০,০০০ পাকিস্তানি অর্থে। 

এমতাবস্থায় আপনাকে জরুরী ভিত্তিতে অনুরোধ জানাচ্ছি যে-
	ক. এসব ব্যয় সম্পর্কে মিত্র কর্তৃপক্ষকে জানাবেন
	খ. এর মধ্যে অনুগ্রহ করে অর্থমন্ত্রি অনুমোদিত যুব (প্রশিক্ষণ) শিবিরের জন্য ৬-৬-৭১তারিখে ১৭.৫ লাখ রুপির বরাদ্দের ব্যাপারটি আবারও উত্তোলন করবেন এবং বেচে যাওয়া পরিমাণটি যুব (প্রশিক্ষণ) শিবিরের জন্য ছেড়ে দেবেন। 
(অর্থমন্ত্রি একই ধরণের অনুমোদন অন্যান্য অঞ্চলের আরও ২০টি যুব (প্রশিক্ষণ) শিবিরের জন্য দিতে পারেন) 
গ. যে কোনো ভাবেই হোক, নিম্নোলিখিত অভিষেক যোগানের ব্যবস্থা করুন, যার অভাবে ১৫০০ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেজ-ওয়ার্কার এখনও অভিষেকের অভাবে আটকে আছেন। (ফলাফলস্বরূপ শিবিরগুলো বর্তমানে অচলাবস্থায় আছে, পুরো রিক্রুটমেন্ট, ট্রেনিং প্রোগ্রামই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, যেখানে প্রতি মুহূর্তেই তাদের মানসিক শক্তি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে, এমনকি এই রিপোর্ট লিখার সময়েও)
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 ১.প্রশিক্ষণ শিবির থেকে যেখান থেকে শুরু হবে সেখান পর্যন্ত ১৫০০ জনের পরিচয়পত্র ও পরিবহন বাবদ স্থানীয় মুদ্রামানে মাথাপিছু ১০টাকা বরাদ্দ ১৫,০০০/টাকা 
২.ভারতীয় মুদ্রামানে / সর্বনিম্ন মুদ্রামানে (pale currency) গড়ে প্রত্যেকের জন্য গ্রহণ ব্যয় ৫০টাকা বরাদ্দ ৭৫,০০০টাকা 

বিশেষ আগ্রহের সহিত আপনার দ্রুত পদক্ষেপের অপেক্ষায় রইলাম যদি অতীতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতের দ্বিধাকে পরিহার করতে চান আমি আশা করি আপনি দেখবেন যে এই ফান্ডটি/ভান্ডারটি প্রশিক্ষণ দপ্তরের সম্পাদকীয় কার্যালয়ের অধীনে কাজ করবে । 

সদাসয় বিবেচনার সাথে, 
আবু ইউসুফ 
পরিচালক 
প্রশিক্ষণ সমন্বয়ক
ট্রেইনিং কো-অর্ডিনেটর 
যুব শিবির,পূর্বাঞ্চল 

নং.ওয়াই টি সি/২৪৮ 								৬অক্টোবর,১৯৭১ 
চেয়ারম্যান ইস্টার্নজোন কাউন্সিল এবং চেয়ারম্যান ইয়ুথ ক্যাম্পস, ইস্টার্নজোন- অনুগ্রহপূর্বক দেখবেন পত্রে উল্লেখিত ১-৫ নং আইটেমের জন্য তাৎক্ষণিক ব্যয় মোকাবেলার জন্য এবং গোকুলনগর মেঘনা ক্যাম্প থেকে আগত ৫০০জন বেইজ ওয়ার্কার/সর্বনিম্নবেতনের কর্মীদের জন্য তাৎক্ষণিক গ্রহণ ব্যয় এবং যাদের খালাসের নিমিত্তে ৫০০০/-টাকা পরিচালকের দপ্তরে অনিস্পন্ন আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ শিবিরের ফান্ডের /ভান্ডারের পরিশোধ // বন্টনের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। 

আবু ইউসুফ 
পরিচালক 
প্রশিক্ষণ সমন্বয় 
যুব শিবির, পূর্বাঞ্চল

[bookmark: a612]
<003.205.612> বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড						

	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	যুব শিবিরে অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভর্তি না করার জন্য শিবির পরিচালকের একটি বিজ্ঞপ্তি
	মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ
পূর্বাঞ্চলীয় জোন
	৭ অক্টোবর, ১৯৭১ 




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নংঃ ওয়াই টি সি/২৫০							   ৭ অক্টোবর, ১৯৭১।

নিয়োগ সমন্বয়ক,
বিষয়ঃ অনিয়মিত নিয়োগ সম্পর্কিত প্রতিবেদন
জনাব,
সম্প্রতি স্থানীয় প্রশাসন জনাব হান্নানের করা ফেনী ক্যাম্পে কিছু সাম্প্রতিক নিয়োগপ্রাপ্তদের (৩-১০-১৯৭১) সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছেঃ

ক) স্বাস্থ্য পরীক্ষা।
খ) অধিক বয়স (৪০-৪২ বছর)
গ) অল্প বয়স (৯-১৫ বছর)
ঘ) অস্ত্রচালনা শিক্ষার মিথ্যা আশ্বাস যেখানে নিয়োগ নেয়া হয়েছিল যুব প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের জন্য।
জনাব হান্নান কে এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরো সতর্ক থাকতে উপদেশ দিতে আপনাকে অনুরোধ করা হল।
আপনাকে জানাই সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা।

পরিচালক
সমন্বয়, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন,
যুব ক্যাম্প।
অনুলিপিঃ
১) সহকারি পরিচালক, ওয়াইআরসি।
২) জনাব আ হান্নান, হরিনা ক্যাম্প প্রধান,
প্রশাসক, ফেনী ক্যাম্প।
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	যুব শিবির প্রেরিত বিভিন্ন সামগ্রীর হিসাব
	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল, পূর্বাঞ্চলীয় জোন
	৮ অক্টোবর, ১৯৭১ 



সরবরাহ বিভাগের কার্যালয়
সরবরাহ কার্যালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পূর্বাঞ্চল
নং.....২৫২/  								তারিখ: ৮/১০/১৯৭১ 

প্রতি, 
সভাপতি মহোদয় 
অর্থ কমিটি, ইয়থ ক্যাম্পস 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
পূর্বাঞ্চল। 

মহোদয়, 
বিনীত নিবেদন এই যে,আপনার প্রদত্ত ০৪-১০-৭১ ইং তারিখের মেমো নম্বর-৭৬৬ অনুসারে জানাইতেছি যে,উক্ত (আগরতলা জাদুঘর) ভান্ডারের কেবলমাত্র ১৩০টি (একশত ত্রিশ) ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের মোড়ক দ্বারা পরিচালনা করা যাইতেছে, যাহা কলকাতা হইতে বাংলাদেশ সরকার দ্বারা প্রেরিত,তন্মধ্যে ৭৪টি (চুয়াত্তর) মোড়ক বিতরণ গ্রহণ করেন মেজর সুব্রমনিয়াম।ভারতীয় সরকারের ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রধানের অনুসারে উহা প্রশিক্ষণ শিবিরে বিতরণ করা হইয়াছে ।জাদুঘরে গ্রহণকৃত অবশিষ্ট ৫৬টি (ছাপ্পান্ন)মোড়কের মধ্যে ৩২(বত্রিশ)টিরও বেশি মোড়ক অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরীর(এমএনএ,ব্যবস্থাপনা পরিচালক,প্রশাসন) তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী এবং যুব রিসিপশন/হোল্ডিং( দখলকৃত) শিবিরে বিতরণ করা হইয়াছে।যুব শিবিরে শ্রী কে পি ডানা (সেক্রেটারি,সেন্ট্রাল কাউন্সিল)র সাথে বাংলাদেশের সংগ্রামের বিষয়ে আলোচনারত।

১.মোড়কগুলোর বিস্তারিত তথ্যঃ 
১.মোজা - ৩টি মোড়ক - ২০০০ জোড়া 
২.পিটি জুতা -১০ ওয়াগন বাক্স - ১০০০জোড়া 
৩.লুঙ্গি - ৫ বোঁচকা- ২০০০ পিস
৪.বিছানাচাদর - ৭ বোঁচকা - ২০০০ পিস
৫.সসপ্যান- ১২বোঁচকা - ৮২ পিস 
৬.পানির ড্রাম - ৫ বোঁচকা - ২৫পিস
৭.এয়ার বালিশ - ১৪ ওয়াগন বাক্স ৫৬ মোড়ক - ২০০০পিস 
২.উপরিউক্ত বয়ান অনুযায়ী বিতরণের বিবরণ প্রবন্ধের সাথে প্রেরিত হইলো। 
  প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত তথ্যাদি সরবরাহ করা যাইতে পারে পরবর্তী লিখিত বিবৃতিতে। 

বিনীত 
গাজি গোফরান 
ডেপুটি ডিরেক্টর (সরবরাহ) 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পূর্বাঞ্চল।
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    বাংলাদেশ সরকার    
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গোপনীয়
অতীব জরুরি
নং, যু প্র কে(YTC)/২৪৯ 							   তাংঃ ৭-১০-৭১
   
   আঞ্চলিক কতৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমুহ অবিলম্বে কার্যকর হবেঃ
১।  প্রকৃত evacuee cards এর জন্য, যুব অভ্যর্থনা শিবিরেরর সকল আবাসিকগণ (কর্মচারি এবংযুবা)কে নথিভুক্ত হতে হবে ।এজন্য ক্যাম্প প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন তিনি নিকটস্থ থানায় অনুরোধ করবেন যেন এই উদ্দেশ্যে  নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে (প্রতিদিন বা প্রয়োজন অনুযায়ী) ক্যাম্পে পাঠান হয় ।
২।  যুব(প্রশিক্ষন)শিবিরে ভর্তির জন্য এই কার্ড করা হবে যা পরবর্তিতে স্থানীয় কতৃপক্ষের নিকট জমা থাকবে। প্রেরনকারী ক্যাম্পপ্রধান নিশ্চিত করবেন যে এই কার্ড ব্যাতীত কোন যুবক কে যুব প্রশিক্ষন কেন্দ্রে নিয়োগের জন্য প্রেরন করা হবেনা ।এটা তার দায়িত্ব ।যুবকেন্দ্রে নিয়োগ ফর্ম সেই অনুযায়ী সংশোধিত হবে।  
৩। কোন সন্দেহজনক ব্যক্তি ক্যাম্পে আসলে তা স্থানীয় থানাকে অবহিত করাও ক্যাম্প প্রধানের দ্বায়িত্ব । থানা কতৃপক্ষ সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে প্রমানাদি সহ তাদের জিম্মায় নিবেন ।  
                                             (আবু ইউসুফ) 
                                               পরিচালক 
                                      প্রশিক্ষন সমন্বয়ন
                                      যুব ক্যাম্প ,পুর্বাঞ্চল ।
অনুলিপি 
১। চেয়ারম্যান ,পুর্বাঞ্চল  কাউন্সিল
২। চেয়ারম্যান,যুব অভ্যর্থনা শিবির কমিটি ,তাৎক্ষণিক ভাবে সকল ক্যাম্প প্রধান কে প্রেরণের অনুরোধ সহ।
সকল যুব প্রশিক্ষন কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা । 
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যুব শিবির সমুহ 

গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকার এর সঙ্গে পর্যালোচনা কমিটির মিটিং এ সিদ্ধান্ত সমুহঃ-
ডি সি ও এস ৬-৯-৭১
১।বেসের কাজটি আউটলাইন হিসাবে আমাদের যুব প্রশিক্ষনের পুরা উদ্যোগের গুরুত্বপুর্ন অংশ। 
২। বুদ্ধিমান ,অনুপ্রানিত তরুন যে যুবাদের বেসে কাজের জন্য নির্বাচিত করা হবে তাদের  বেজের কাজে  সম্ভাব্য উৎকৃষ্ট কর্মী হিসাবে চিহ্নিত করে উৎসাহিত করা হবে । 
৩। যারা স্বশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দিবেনা ,তাদেরকেও বসিয়ে না রেখে এই কাজে লাগান উচিৎ ,তাদের পক্ষে যতট সম্ভব কাজ করার জন্য ।যতক্ষন কেও ইচ্ছাকৃতভাবে  স্বশস্ত্র যুদ্ধে যেতে না চায় ততোদিন তাকে বেস কর্মী হিসবে রাখাতে কোন ক্ষতি নাই। 
৪।সকল বেজ কর্মী অস্ত্রহীন থাকবে ।
৫। তারা সেক্টর কমান্ডারের অধীনে এবং নির্দেশে বাইরে কাজ করতে যাবে ।
৬। যখন একজন বেজ কর্মী তার বিচারে একটি নিরাপদ বেস নির্মান করবে সে জন প্রতিনিধির মাধ্যমে অথবা আ,লীগ কর্মীর মাধ্যমে সেক্টরে জানাবে। 
৭। সকল বেজ কর্মীকে ধারাবাহিক কর্মপন্থা সম্পর্কে চুড়ান্ত নির্দেশনা দেওয়া উচিৎ।এইব্যাপারে D.C.O.S পরামর্শ কমিটি কতৃক  কৃতজ্ঞতার সংগে গৃহীত হয়েছে ।
                                           				(এ ,ইউসুফ)
D.C.O.S সদয় অবগতির জন্য                     		  চেয়ারম্যান ,পর্যালোচনা কমিটি
নং যু,প্র,শি ২৫১                               				 ৮,১০,৭১
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যুবপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনাঃ
এই ক্যাম্প বাংলাদেশের যুবাদের গঠনমূলক আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণের জন্য, যাতে তারা টেকসই স্বয়ংসম্পূর্ণ ভিত্তি গড়তে পারে গ্রামের জন্য, যা তাদের জাতির স্বাধীনতা এবং উন্নয়নের একটি মৌলিক ভিত্তি। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের ক্যাম্প ব্যবস্থাপনা অবশ্যই কোন অপ্রয়োজনীয় সুবিধা দিয়ে কোমল করা হবে না বরং  তাদের অভাব এবং প্রত্যুতপন্নমতিত্ব এর জন্য কঠোর করা হবে যা আজকের গ্রাম-বাংলার সত্যিকারের স্বয়ং নির্ভরতার জন্য দরকারী। 

ঐ কাঠামোর মাঝে ক্যাম্প প্রধানের প্রাথমিক দায়িত্ব, বাংলাদেশের অতি সম্মানিত একজন জন প্রতিনিধি হিসাবে, যুব প্রশিক্ষণের মান  এবং দক্ষতা বজায় রাখা। 
ক্যাম্প প্রশাসকের প্রাথমিক দায়িত্ব হল ক্যাম্পের সুযোগ-সুবিধা এবং ক্যাম্পের নিরাপত্তার শৃঙ্খলার ব্যবস্থাপনা করা।

কিন্তু যেহেতু উদ্দীপনা ছাড়া যোগ্যতা অর্থহীন এবং শৃঙ্খলা ছাড়া প্রশিক্ষণ অসম্ভব, তাই তাদের দায়িত্ব পারস্পরিক অধিক্রমণীয় এবং যা একজনের জন্য প্রাথমিক দায়িত্ব , তা অন্যজন্যের জন্য মাধ্যমিক দায়িত্ব। এবং পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য তাদের নিয়মিত পারস্পরিক বোঝাপরার সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা আবশ্যক।

এবং যেহেতু তাঁরা দুইটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছেন, সমমর্যাদা এবং পারস্পরিক সম্মান তাদের পারস্পরিক কাজের ভিত্তি হবে। নিন্মের মূলনীতিগুলি তাই প্রস্তাব করা হল-

১। ক্যাম্প প্রাঙ্গণেই এই দুই কর্মকর্তা যতটা সম্ভব কাছাকাছি, সমান মর্যাদা নিয়ে থাকবেন এবং সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবেন পরস্পরের সাথে।
২। ক্যাম্প ত্যাগের সময় তাঁরা পরস্পরকে অবহিত রাখবেন এবং নথিভুক্ত জরুরী অবস্থা ছাড়া একই সময়ে ক্যাম্প থেকে অনুপস্থিত থাকবেন না।
৩। সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ( নিত্যদিনের কাজ, কর্মীদের অধিবেশন, বিশেষ কার্যাবলী, গুরুতর শৃঙ্খলা বিষয়ক সিদ্ধান্ত ইত্যাদি) তাদের পারস্পরিক পরামর্শ অনুযায়ী হবে, তাদের প্রাথমিক দায়িত্বসমূহ  মাথায় রেখে। 
৪। ছোট সিদ্ধান্তগুলিও তাঁরা পারস্পরিক পরামর্শ নিয়ে করবেন যদি তাঁরা নিকটে থাকেন। অন্যথা নিকটতম সুযোগেই তাঁরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করবেন। 
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৫। শৃঙ্খলা বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত যা সমন্বিত ভাবে নেয়া  কিংবা আলাদাভাবে নেয়া, একসাথেই নথিপত্রে নথিভুক্ত হবে।
৬। কর্মীদের বিরুদ্ধে নেয়া সকল শৃঙ্খলা বিষয়ক সিদ্ধান্ত ক্যাম্পের ইন-চার্জ এর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে নেয়া হবে এবং চরম ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালকের দপ্তরে ( প্রশিক্ষণ) অবহিত করা হবে।


---/- আবু ইউসুফ
প্রশিক্ষণ সমন্বয়ক 

· / আর ভি সুব্রামোনিয়াম
· মেজর।
সহকারী পরিচালক
ত্রাণ এবং পুনর্বাসন
১২.১০.৭১
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	ক্যাম্পের সাংকেতিক নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে লেখা চিঠি 
	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল, পূর্বাঞ্চলীয় জোন 
	১৩ অক্টোবর
১৯৭১




চরম গোপনীয়

নাম্বার- যুপ্রকে/ক্যাম্পস/৭১-৭২				আগরতলা। ১৩ অক্টবর, ১৯৭১।

প্রতি,
প্রশাসক,
পদ্মা/মেঘনা/গঙ্গা/যমুনা/মোহারি/তিস্তা/ফেনী/ কল্যাণপুর
বিষয়ঃ সংকেতলিপির পরিবর্তন।

১। নিন্মের সংকেত লিপিগুলি  পত্রবিনিময়ে আশু প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হবে-


	পুরাতন
১। পদ্মা
২। মেঘনা
৩।গঙ্গা
৪।যমুনা
৫।মোহারি
৬।তিস্তা
৭।ফেনী
৮।কল্যাণপুর

	নতুন
ক্রিকেট
গলফ
টেনিস
হকি
ফুটবল
পোলো
কাবাডি
সাঁতার














	
স্বাক্ষরে-
আর ভি সুব্রামোনিয়াম
সহকারী পরিচালক


প্রতিলিপি-
১। আরসিআরও
২। টিআরজি। সমন্বয়ক, বাংলাদেশ আগরতলা।
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	যুব শিবির, এলাকা ও শিবির প্রধানের একটি তালিকা
	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল, পূর্বাঞ্চলীয় জোন
	১৮ অক্টোবর, ১৯৭১




বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ (পূর্বাঞ্চল) কর্তৃক অনুমোদিত, পরিচালিত ফাইলসমূহের তালিকা

	ক্রমিক নং - ফাইল নং    -   স্থান     -   জেলা/অঞ্চল।      -   শিবির প্রধান।


(ক)              ১.                             উতলাইপুর                                            আবদুল্লাহ হারুণ
(খ)              ২.                           সাইলাক হারত         চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল         সাবেদুর রহমান
(গ)              ৩.                         হরিনা        চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল          এম এ হান্নান
(ঘ)              ৪.                  শ্রীনগর/বরিশমুখ                         "              খাইরুদ্দিন আহমেদ,এমপিএ ও
ওবায়দুল্লাহ মজুমদার, এমপিএ
(ঙ)              ৫.              উদয় পুর-১/পালাটোনা               নোয়াখালী                ক্যাপ্টেন এস. আলী, এমপিএ
(চ)              ৬.               চাতাখোলা                        "                      খাজা আহমেদ,এম এন এ। 
(ছ)              ৭.                রাজানগর                        "                      এ হানিফ এম এন এ
(জ)              ৮.              কাঁঠালিয়া /বারমুরা              কুমিল্লা                    জালাল আহমেদ
(ঝ)              ৯.          হাতিমারা / কামাইনগর             "                      এম এ রশিদ এম পি এ  
(ঞ)            ১০.            বুনগর/ চায়মারা                   "                      প্রফেসর  এ রউফ
(ট)              ১১.            মালাগড়।                        "                       ক্যাপ্টেন শওকত
(ঠ)              ১২.           আশ্রমবাড়ি/ খোয়ায়।              সিলেট                   মোস্তাফা শহীদ এম পি এ
(ড)             ১৩.                কৈলাশর                         "            আজিজুর রহমান এমপিএ এবং মানিক চৌধুরী   
(ঢ)             ১৪.                ধর্মনগর।                          "
(ণ)             ১৫.                পাথরকান্দি /করিমগঞ্জ               "             তৈমুর এম পি এ, আবদুল মালেক
(ত)            ১৬.         কংগ্রেস ভবন (ঢাকা ও কুমিল্লার জন্য আগরতলা ট্রানজিট)         ফজলুর রহমান, এমএনএ

(থ)            ১৭.                নরসিংগড়                    সিলেট              দেওয়ান আব্দুল আব্বাস এম পি এ
(দ)            ১৮.                বলতালি                        "                গাজী ফজলুর রহমান এম পি এ
(ধ)            ১৯.                মোহনপুর-১।                     "                শরীফুদ্দিন এম পি এ
(ন)            ২০.                কমলপুর                        "               আলতাফুর রহমান এম  পি এ

                       নিয়মিত প্রশিক্ষণ শিবির 
প্রস্তাবিত শিবিরের সংখ্যা

(প)                      ২১.                গোকুলনগর।            ৪            শামসুল হক এম পি এ।     
(ফ)                      ২২.                পদ্মনগর।              ৩/৬          দেওয়ায়ান আবুল আব্বাস এম এন এ
 হামিদুর রহমান
                 
                                                                        স্বাক্ষর....................
                                                                     পরিচালক সমন্বয়সাধক 
 প্ল্যানিং এবং প্রোগ্রামিং যুব শিবির
                                                                        ১৮.১০.৭১
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	রিক্রুটমেন্টের ক্ষমতাপ্রাপ্ত জনাব খালেদ মাহমুদ 
আলীর দলকে সহযোগীতাদানের জন্য যুবশিবির 
পরিচালকের একটি বিজ্ঞপ্তি
	বাংলাদেশ সরকার,
মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ,
পূর্বাঞ্চলীয় জোন

	১৯ অক্টোবর, ১৯৭১




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নং-যুপ্রশি/ ২৮২।                                                                     ১৯.১০.১৯৭১
সহকারী পরিচারক/ ওয়াই আর সি
           ১৪.১০.১৯৭১ ইং এর আলোচনার পর আমার আরো নিশ্চিত করা দরকার যে COS ও BDF অনুযায়ী ১২.১০.১৯৭১ উল্লেখিত টারিখের চিঠি নং 200I/BDF/A (কপি সংযুক্ত করা হয়েছে)  তে জনাব খালেদ মাহমুদ আলীর এর নিন্মোক্ত সত্যায়িত স্বাক্ষর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশের বাহিনীর রিক্রুটমেন্ট সংগঠিত করার জন্য বিবেচিত হবে। 
           যেকোনো রিক্রুটিং দল যুব প্রশিক্ষণ থেকে যেন প্রদত্ত সকল সুযোগ সুবিধা নিয়ে তার দ্বারা অনুমোদিত হতে পারে।
 

সত্যায়িত  ......                                                                        স্বাক্ষর
প্রশিক্ষণ সমন্বয়ক

অনুলিপিঃ
কমাণ্ডার ডেল্টা সেক্টর।                                                       
সি ও এস
জনাব খালিদ মো. আলী
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	যুব শিবির পরিচালক, প্রশিক্ষণ সমন্বয় কর্মকর্তার কাছে প্রেরিত যুব শিবির রিক্রুটমেন্ট প্রধানের একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার, মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ
পূর্বাঞ্চলীয় জোন
	১৯ অক্টোবর, ১৯৭১



প্রেরক: খালেদ মোহা: আলী 
পরিচালক, প্রণোদনা। 
নতুন সদস্য সমন্বয়ক এবং 
সৈন্য চালনা সমন্বয়ক। 

নং:MRC/283 								তারিখ: ১৯ জুন ১৯৭১ 

প্রতি: 
ড. আবু ইউসুফ 
প্রশিক্ষক সমন্বয়ক 
বিষয়: নতুন সৈনিক ভর্তি
শ্রদ্ধেয় জনাব, 
আমাদের পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আমি স্বাক্ষরিত অনুমতি সহ রিক্রুটিং টিম পাঠিয়েছিলাম, যুব শিবির গুলো থেকে প্রশিক্ষণার্থী সংগ্রহের জন্য  কিন্তু সংশ্লিষ্ট পরিচালকদের উদ্বিগ্নতা তাদের অখুশি করেছিল। পরে আমি চারিলাম যুব শিবিরে গিয়েছিলাম নতুন প্রশিক্ষণার্থী সংগ্রহের জন্য, কিন্তু সেই একই অচলবস্থার অভিজ্ঞতা হলো যার কারণ সংশ্লিষ্ট শিবির পরিচালকেরাই ভালো জানবেন। 
পরে আমি অভ্যর্থনা শিবির হতে নতুন সদস্য ভর্তি করতে ভাধ্য হলাম যাতে করে থানা ভিত্তিক কোটা পুরন করে প্রশিক্ষণ ত্বরান্বিত করা যায়। আমি আরো মনে করছি যদি এই সমস্যা অচিরেই সমাধান করা না যায় তবে আমাদের প্রশিক্ষণ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। 
এটা আপনার সদ্য অবগতির জন্য।
আপনাকে ধন্যবাদ আপনার সংশ্লিষ্টতার জন্য। 
আপনার অনুগত 
কে.এম.আলী
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	যুব শিবিরে নবাগতদের ভর্তির ব্যাপারে শিবির পরিচালকদের কয়েকটি জরুরী নির্দেশ
	বাংলাদেশ সরকার, 
মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ, পূর্বাঞ্চলীয় জোন
	৪ নভেম্বর, ১৯৭১




গোপনীয়
খুব গুরুত্বপূর্ণ 

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আকাংখিত নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো অতিদ্রুত বাস্তবায়ন করবে আশা করছি:-
১. নবীন বরন ক্যাম্পের সকল বাসিন্দা(কর্মচারী ও যুব) সকলে বহিঃগমন কার্ডের জন্য যথাযথভাবে নিবন্ধন করাবে। (ক্যাম্প প্রধানদের দ্বায়িত্ব কাছের থানার মাধ্যমে এ কাজ সম্পূর্ণ করা, যাদের প্রতিদিন বা প্রয়োজন অনুসারে ভাতা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে) 
২. নবীন (প্রশিক্ষণ) ক্যাম্পে অন্তর্ভুক্তকরন এই কার্ডের সাথে সম্পৃক্ত, যেটা কিনা পরবর্তীতে স্থানীয় কতৃপক্ষের কাছে জমা থাকবে। (নবীন(প্রশিক্ষণ) ক্যাম্পে যাতে কার্ডধারি বাদে অন্য কেউ অন্তর্ভুক্ত না হতে পারে সেটা ক্যাম্প প্রধানদের দ্বায়িত্ব। উপযুক্ত অন্তর্ভুক্তি ফর্ম নির্দেশানুসারে তৈরি হবে) 
৩. কোন সন্দেহভাজন ব্যাক্তি তাদের ক্যাম্পে প্রবেশ করলে ক্যাম্প প্রধান তা স্থানীয় থানায় অবহিত করবে। থানা কর্তৃপক্ষ সন্দেহের আলামতসহ সন্দেহভাজন কে হাজতে রাখতে পারবে। 
                                                                                                                       এসডি/-
পরিচালক 
সমন্বয়, পরিকল্পনা এবং কার্যসূচি
নবীন ক্যাম্প
০৪.১১.৭১

চেয়ারম্যান, পূর্বাঞ্চল কাউন্সিল
চেয়ারম্যান, নবীন বরন কমিটি 
সকল ক্যাম্প প্রধানদের কাছে অতিদ্রুত পাঠানোর জন্য আবেদন করা হচ্ছে 
সকল নবীন (প্রশিক্ষণ) ক্যাম্পের ইন-চার্জ
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	পূর্বাঞ্চলীয় শিবিরের তালিকা
	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল
পূর্বাঞ্চলীয় জোন
	১৮ অক্টোবর, ১৯৭১



সহকারে
(ক্যাম্প প্রধানগণ)
	
	ক্যাম্পের অবস্থান 
(প্রস্তাবিত ক্যাম্প অবস্থান) 
	ক্যাম্প প্রধান 

	ক) চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম 





খ) নোয়াখালী 


গ) কুমিল্লা 





ঘ) সিলেট 




ঢাকা ও কুমিল্লার জন্য 
আগরতলায় ট্রানজিট ক্যাম্পসমুহ

	১.হারিয়ানা
২. শ্রীনগর অথবা খাইরুদ্দিন আহমেদ।
হাড়িশামুক(ওবায়দুল মজুমদার. MNA) 
৩.উদয়পুর(প্লাটানা)

১.ছোটাখোলা
২.রাজনগর


১. কাঁঠালিয়া(বারামুরা) 
২.হাতিমারা(কামালনগর)
৩.বুনাগড়(ছায়মারা)
৪.মালাগাঁর

১.আসরামবাড়ি(খোয়াই)
২.খাইলাশহর

৩ . ধর্মনগর
৪.পাথরকান্দি(করিমগন্জ)

১.কংগ্রেস ভবন
২.নারসিংগড়
৩.বেলতলী
৪.মোহনপুর
৫.কামালপুর

	এম. এ. মান্নান. এএন. 



ক্যাপ্টেন. এস. আলি. MNA

খাজা আহমেদ. MNA
এ. হানিফ. MNA


জালাল আহমেদ. MPA
এম. এ. রশিদ. MPA
প্রোফেসর এ. রউফ
ক্যাপ্টেন সৌকত

মোস্তফা শহিদ. MPA
আজিজুর রহমান. MPA
মানিক চৌধুরী. MNA
তানজুর আলী. MPA
জনাব আব্দুল মালিক

ফজলুর রহমান. MNA
দেওয়ান আব্দুল আব্বাস. MNA
কাজি ফজলুর রহমান. MPA
জনাব আলতাফুর রহমান. MPA






ক। বিভিন্ন জেলার নবীন বরন ক্যাম্প
বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরিষদ, পূর্বাঞ্চল কর্তৃক অনুমোদিত 
১. উদয়পুর (II)- জনাব আব্দুল্লাহ হারুন, এমপিএ
২. শৈলাছড়া(পার্বত্য চট্টগ্রাম) - জনাব সাইদুর রহমান 
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২. নিয়মিত প্রশিক্ষণ ক্যাম্প সমূহঃ

	এলাকাঃ 
	প্রস্তাবিত শিবিরের সংখ্যাঃ
	বিদ্যমান শিবিরের সংখ্যাঃ
	ক্যাম্প প্রধান
ডেপুটি ক্যাম্প প্রধান

	(ক) গোকূলনগর (এখন সার্বিক দায়িত্বে আছেন জনাব শামসুল হক এমপিএ)

	৪
	২
	ক) স্যামুয়েল হক এম.পি.এ
ওয়াইজুদ্দিন (★ ক্যাম্প নং)
খ) দেওয়ান আবুল কাশেম এম.এন.এ

	(খ) প্যাড ম্যানেজার
	৩/৬
	শূন্য
	হামিদুর রহমান



প্রতিটি ক্যাম্পের ব্যাবস্থাপনা কমিটি যে সকল বিষয়ে 
(১) ‘ক্যাম্প চিফ’ মুক্তি পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবে। 
(২) ‘dy ক্যাম্প চিফ’ মুক্তি পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবে।
(৩) ‘ক্যাম্প সুপারভাইজার’ ডিরেক্টর এ্যাডমিরাল দ্বারা মনোনীত হয়ে ‘ক্যাম্প চিফ’ কর্তৃক নিযুক্ত হবে।
(৪) ‘রাজনৈতিক প্রশিক্ষক’ প্রশিক্ষণ এবং সমন্বয় পরিচালক দ্বারা মনোনীত হয়ে ‘ক্যাম্প চিফ’ কর্তৃক নিযুক্ত হবে।
(৫) ‘শারীরিক প্রশিক্ষক’ ‘ক্যাম্প চিফ’ কর্তৃক নিযুক্ত হবে।
(৬) ‘মেডিকেল অফিসার’ (স্বাস্থ্য) উপ-পরিচালক দ্বারা মনোনীত হয়ে ‘ক্যাম্প চিফ’ কর্তৃক নিযুক্ত হবে।
(৭) ‘ক্যাম্প প্রশাসক’ (যেখানে নিযুক্ত) স্থানীয় সরকার দ্বারা।
(৮) ‘অস্ত্র প্রশিক্ষক’ (যেখানে  নিযুক্ত) স্থানীয় সরকার দ্বারা।

স্বাক্ষরঃ ---------------
পরিচালক 
সমন্বয়, পরিকল্পনা এবং প্রোগ্রামিং
যুব শিবির
১৮.১১.৭১
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	যুব শিবির পরিচালনা ও তার কার্যক্রম
সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন
	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল, পূর্বাঞ্চলীয় জোন
	.........
১৯৭১




পূর্ব অঞ্চলের যুব শিবিরের অপারেশন ও ব্যাবস্থাপনা

যুব শিবিরের মূল লক্ষ্য ছিল সবার কর্মপন্থা একমুখী করন এবং সাথে সাথে পশ্চিম পাকিস্তানীদের অমানুষিক নির্মমতা ও গণহত্যার সময় বাংলাদেশ থেকে আসা যুব সম্প্রদায় কে প্রশিক্ষন দেয়া। প্রকৃতপক্ষে এই যুব শিবির গুলোর অবস্থান ছিল বিভিন্ন সীমান্তের প্রবেশ-পরিবহন পথে এবং এগুলোর কিছু কিছু এখনো আছে যেগুলো প্রবেশ-পরিবহন ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার না করে যুব শিবির হিসেবে ব্যবহার করা হয় যাতে সেই সব যুবকদের কিছু প্রাথমিক প্রশিক্ষন দেয়া যাবে যারা এলোমেলো ভাবে সাজানো যুব শিবির গুলো খুজে না পেয়ে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

যুব শিবির গুলো স্থাপন করতে গিয়ে অনিয়মিত ভাবে দেরি হয়ে যায়। আমাদের ছেলেরা হতাশ এবং মাতৃভূমি স্বাধীন করার জন্যতাদের মনে যে উদ্যম ছিল তাতে ভাটা পড়তে শুরু করে। বাসস্থানের অপ্রতুলতা আর প্রশিক্ষনের দুরাবস্থা দেখে শ’য়ে শ’য়ে ছেলেরা তাদের মানসিক উদ্যম হারিয়ে ফিরে যাচ্ছে। গতানুগতিক ভাবে যুব শিবির ব্যাবস্থাপনা চলতে থাকলে পুরো পরিকল্পনায় ব্যর্থ হয়ে যাবে কারন বাংলাদেশি যুবকরা কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়ায় এখানে চলে আসে। এই যুব শিবির গুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে  কিছু কিছু পরিস্থিতির জন্য যুবকদের আসা এক সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই কারনেই প্রবেশ-পরিবহন পথে এই যুব শিবির গুলো প্রয়োজন। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে যুব শিবির গুলোকে যুব প্রশিক্ষন কেন্দ্রে রুপান্তর করা এবং ক্রমান্বয়ে আরও যুব শিবির স্থাপন করার প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য বলা হয়।  বর্তমানে তিন রকম যুব শিবির আছে, যথাঃ প্রথমত যেসব শিবির সীমান্তের যুবকদের থাকার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা স্থাপিত।
যেহেতু এখনো তিনটি ব্লকে ১০০০০ যুবকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি, এই শিবির গুলোকে যুবকদের চাহিদা মোতাবেক প্রাথমিক প্রশিক্ষন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। শিবির গুলো হলঃ 

(১) ১০০০ জনের ক্ষমতা নিয়ে হরিনা। এই সংখ্যা নির্ভর করে একদিনে কতজন যুবক আসে তার উপর। এই শিবিরে আমাদের পরিকল্পনা মোতাবেক যাবতীয় প্রশিক্ষন দেয়ার ব্যবস্থা আছে। এটা সীমান্তের কাছে নয়। আমাদের সেক্টর কমান্ডার (হরিনা সেক্টর যুব শিবিরের চূড়ার ঠিক বিপরীত দিকেই) যুবকদের প্রশিক্ষনের দায়িত্ত নিতে পারে। 
আমি ইতিমধ্যেই মেজর মেহতা, ডেপুটি ডিরেক্টর, যুব শিবির অপারেশন কে অনুরোধ করেছিলাম তার একজন অফিসার কে যুব শিবিরে নিয়োগ দেয়ার জন্য কিন্তু প্রকৃত প্রশিক্ষন (অস্ত্র) শুরু করা যাবে শুধুমাত্র স্থানীয় মিলিটারি কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে। জনাব এম. এ. হান্নান, সচিব, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ হচ্ছেন ক্যাম্প প্রধান।
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ক্যাপ্টেন চ্যটার্জি এখন মেজর মেহতার (ছুটিতে) পরিবর্তে কাজ করছেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন যে ক্যাম্পে একজন অফিসার নিয়োগ দিবেন।
	(২) ছেতাকখোলাঃ (আকিনপুরের কাছে) এই ক্যাম্প টি ৪০০ জোয়ান রাখার মত ক্ষমতা রাখে। যেহেতু এটা সীমান্তের কাছে, তাই এটাকে ভেতরে স্থানান্তর করতে হবে কিন্তু এখন পর্যন্ত এরকম কোন পরিকল্পনা করা হয়নি। জনাব খাজা আহমেদ এমএনএ হচ্ছেন এই ক্যাম্পের প্রধান।
এখানে জোয়ানরা মুক্তিবাহিনীর সাহায্যে প্রশিক্ষন নিচ্ছে।
	(৩) রাজনগরঃ  এখন এই ক্যাম্পে ৪০০ জন জোয়ান থাকতে পারে কিন্তু এটাকে বাড়িয়ে ১০০০ জন করার সুযোগ আছে। মেজর মেহতার একজন অফিসার ক্যাপ্টেন আর.পি. সিং (জানা গেছে তিনি এখন অন্য ক্যাম্পে স্থানান্তর হয়েছেন) কে এই ক্যাম্পের কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্ত দেয়া হয়েছে। আমাদের বারংবার অনুরোধ সত্তেও ক্যাম্পগুলো বানানো হয়েছে শামুকের গতিতে আর এইদিকে বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন আসা জওয়ানদের আশ্রয় দিতে গিয়ে আমরা অনেক চাপে আছি। প্রফেসর এ. হানিফ এমএনএ হচ্ছেন ক্যাম্প প্রধান।
	(৪) সোনামুড়াঃ এই এলাকায় ৪ টি ক্যাম্প আছে। সেগুলো হলঃ
		(ক)কাঁঠালিয়াঃ ১০০০ জনের ক্ষমতা সম্পন্ন এই ক্যাম্পে সর্বচ্চ ৮০০ জন থাকতে পারে। প্রতিদিন শয়ে শয়ে আশ্রয় নিতে আসা যুবকদের ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে যার কারন হচ্ছে পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রনের বাইরে। 
		(খ)হাতিমারাঃ ৮০০ জনের ক্ষমতা সম্পন্ন (যেটা সহজেই ১০০০ জন করা যায়) এই ক্যাম্পে জনাব মেহতা ক্যাপ্টেন শর্মা(এখন তিনি এখানে নেই) কে এই ক্যাম্পের দায়িত্ত দিয়েছেন কিন্তু পরিবহন সমস্যা,  নির্মাণ দ্রব্য এবং ক্যাম্পের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অপ্রতুলতার কারনে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি হয়নি। জওয়ানদের জন্য দরকারি প্রশিক্ষন দেবার মত ব্যবস্থা এই ক্যাম্পে আছে। এমনকি জোয়ানরা কিছু প্রাথমিক প্রশিক্ষন নিয়ে বাংলাদেশে কিছু অপারেশনাল কর্মকাণ্ডও চালিয়েছে। জনাব এম. এ. রশিদ এমপিএ এই ক্যাম্পের প্রধান।
		(গ)বুক্ষানগরঃ এই ক্যাম্পের ক্ষমতা ৮০০ জন জোয়ানের কিন্তু সবসময় এই ক্ষমতা বাড়িয়ে কমপক্ষে ১০০০ করার একটা চাপ থাকতো, কারন ক্যাম্প কর্তৃপক্ষকে বাংলাদেশ থেকে আসা জোয়ানদের ফিরিয়ে দিতে হয়। অনেক বেশি জোয়ান আগমনের কারনে মাঝে মাঝে অস্থায়ী ভাবে ১০০০ জনকে এখানে আশ্রয় দেয়া হয় যাদের পরবর্তীতে সম্ভব হলে অন্য কোথাও সরিয়ে নেয়া হয় অথবা লারচে রেখে দেয়া হয়। জনাব মেহতা, ক্যাপ্টেন দাস কে এই ক্যাম্পের দায়িত্ব দেন কিন্তু তিনি তেমন কোন উন্নতি দেখাতে পারেননি কারন অন্যান্য ক্যাম্পের অফিসারদের মত তাকেও অনেক প্রতিকূলতার মোকাবেলা করতে হয়। প্রফেসর এ. রউফ এই ক্যাম্পের প্রধান। এখানে জোয়ানরা প্রশিক্ষন নেয়ার পাশাপাশি কিছু অপারেশনেও অংশ গ্রহন করছে।
		(ঘ)মেলাঘরঃ এই ক্যাম্প কে আলাদা ভাবে বিবেচনা করতে হবে। সেক্টর ২ এর মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পের সাথে এটি সংযুক্ত। এই ক্যাম্পে ১০০০ জোয়ান আছে।  
	(৫) উদয়পুরঃ এই ক্যাম্পটি সম্প্রতি শুরু হলেও স্থানীয় অফিসার, বিশেষ করে এএডিএম জনাব ব্যানার্জির সহযোগিতার জন্য এর অগ্রগতি চমৎকার। এই ক্যাম্পের ক্ষমতা বর্তমানে ১২০০ এবং এটি ১৫০০ করার প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে।
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ক্যাপ্টেন  এস আলি এম এন এ ক্যাম্পের প্রধান। ছেলেগুলো প্রাথমিক প্রশিক্ষন নিতে শুরু করেছে। ক্যাম্পটি উদায়পুর থেকে ৫কিমি দূরে পালাতানা নামক একটি আর্দশ স্থানে গঠিত হয়েছে। যেহেতু ক্যাম্পটি জনাব আলি এম এন এর মত একজন সক্ষম এবং অবসরপ্রাপ্ত আর্মি ক্যাপ্টেন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে তাই ইয়থ ক্যাম্প অপারেশন থেকে আলাদা কোনো ডেপুটি ডিরেক্টর প্রেরন করা হয়নি।এই ক্যাম্পটিকে আলাদা ভাবে ইয়থ ক্যাম্প হিসেবে চেনা যায় কারন এটা মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী এভাবেই বিবেচিত বা গঠিত।

(৬) মোহনপুরঃ এই ক্যাম্পের বর্তমান জনক্ষমতাবল ৪৫০। জনাব শরীফুদ্দিন আহমেদ, এমপি এ এই ক্যাম্পের প্রধান। ক্যাম্পটি যথেষ্ট পরিমান বড় করার সুযোগ থাকা সত্যেও নির্মান জটিলতার কারনে তা সম্ভব হচ্ছে না। ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জি এই ইয়থ ক্যাম্পের বর্তমান ডেপুটি ডাইরেক্টর হিসেবে বিষয়টিতে দৃষ্টিপাত করছেন।

(৭)সিলেটঃ বর্তমানে সিলেটে তিনটি ইয়থ ট্রানজিট রয়েছে,সেগুলো:

(ক)পথেরকান্দিঃ এখানে প্রায় ৫০০জন সক্ষম যুবক রয়েছ। জনাব আব্দুল মোমেন,সিলেট বিভাগের আওয়ামীলীগের কার্যনির্মাতা এই ক্যাম্পের প্রধান।

(খ)খোয়াইঃ এই ক্যাম্পটি সম্পূর্নভাবে সুগঠিত নয়। এর সক্ষমতা সংখ্যা ২০০জনের। কিন্তু প্রায় ১০০ বা তারও অধিক যুবক বাসস্থানের অভাবে বিভিন্ন বাড়িতে বা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই ক্যাম্পের প্রাধান হলেন জনাব মোস্তফা শহিদ এমপি এ।

ইন্ডিয়ান সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী একজন অফিসার ক্যাপ্টেন ধর কে পাঠানো হয়েছে,এই ক্যাম্পটিকে সুগঠিত করার জন্যে।(যদিও রিপোর্টি প্রত্যাহার করা হয়েছে)। যদি এই জায়গার নির্মান কাজ দ্রুত ও সহজসাধ্য ভাবে করা যায় তাহলে এখানে প্রায় ১০০০ জন যুবার সংস্থান করা যাবে। এই একই সমস্যা যেমন নির্মানকাজ,পরিবহন,রেশন এবং প্রয়োজনীয় জিনিষের সরবরাহজনিত সমস্যা অন্যান্য ক্যাম্পগুলোর মতো এখানেও লেগে আছে।

(গ)কালিয়াশহরঃ গঠনগত সমস্যার কারনে এই ক্যাম্পটি এতটা সুসংগঠিত না। বর্তমানে বলা হচ্ছে যে এই ক্যাম্পটিতে প্রায় ৩০০ নতুন সক্ষম যুবক একত্রিত হয়েছে। জনাব মানিক চৌধুরী এম এন এ এই ক্যাম্পের প্রধান।

এই যাবতীয় ইয়থ ক্যাম্পের কার্যাবলীগুলো মূলত পূর্বে অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পিত যা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। বাংলাদেশ থেকে ক্রমাগত বিপুল সংখ্যক ১৬-২৫ বছর বয়সীদের আগমন করছে,এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যে তাদের জন্যে ট্রানজিট  ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা দরকার। ইয়থ ক্যাম্পের দ্বিতীয় বিভাগের কাজ হলো অভ্যর্থনা-পাশাপাশি-ট্রানজিট ক্যাম্প হিসেবে কাজ পুনঃপরিচালনা করা। 

ক্যাম্পগুলো হলোঃ
(১)ধর্মনগরঃ এটা ত্রিপুরার মূখ্যমন্ত্রী দ্বারা অনুমোদিত এবং এটা বর্তমানে এটা ২০০ সক্ষম যুবা ধারনে সক্ষম যা সঠিক বাসস্থান ব্যবস্থা দ্বারা ১০০০ এ রূপান্তরিত করা যাবে। জনাব তাইমুজ আলি এম পি এই ক্যাম্পের প্রধান।

(২)নার্সিংতারঃ এই ক্যাম্পটি মূলত প্রায় ৬০০জন যুবক নিয়ে গঠিত যাদের গোকূলনগর ক্যাম্পে সরিয়ে নেয়া হবে কিন্তু কুমিল্লা,ঢাকা,ফরিদপুর থেকে বিপুল পরিমান যুবক আসার জন্যে আমরা এই ক্যাম্পটি বন্ধ করবো না এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্যাম্প বন্ধ করার চাপ থাকা সত্ত্বেও এখানে ক্রমাগত প্রশিক্ষন পরিচালনা চলবে। জনাব দেওয়ান আব্দুল এম এন এ এই ক্যাম্পের প্রধান।
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 (৩)বেলতলিঃ এই ক্যাম্পটি ৪০০জন যুবকের ক্ষমতা নিয়ে গঠিত(সক্ষমতা আর বৃদ্ধি সম্ভব নয়)।জনাব আনিসুর রাহমান এই ক্যাম্পটি মূলত তত্ত্বাবধান করতেন,কিন্তু বর্তমানে জনাব গাজী ফজলুল রহমান এই ক্যাম্পের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

(৪)কংগ্রেস ভবন(আগরতলা)ঃ এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আমাদের যুবকদের এখানে অস্থায়ীভাবে থাকার অনুমতি দিতে হয়েছে। এই অস্বাভাবিক রকম স্বল্প ও অযোগ্য স্থানে পরিবর্তিতভাবে প্রায় ৩০০-৪০০জন যুবককে প্রায় বস্তাবন্দি অবস্থায় থাকতে হবে। যেহেতু এখানে রান্নার ব্যবস্থা নেই এবং আশেপাশে রান্নার ব্যবস্থাও করা সম্ভব না,যুবকদের তাদের খাদ্যের জন্যে ৩ মাইল দূরে বেলতলিতে যেতে হয়। এটা একপ্রকার অসহনীয় ব্যাপার যা আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেও লাঘব করতে পারি না।

প্রস্তাবিত ট্রানজিট ক্যাম্প স্থাপনঃ
উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি যাকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরিষদ,পূর্ব জোন নামকরন করা হয়েছে সেখান থেকে আগরতলাকে নিম্নলিখিত ট্রানজিট স্থাপনের জন্যে ও সেই অনুসারে কাজের সুপারিশ করা হচ্ছে।

(ক)কামালপুরঃ জনাব আলতাফুর রহমান এম এন এ কে ক্যাম্পটি্কে সুসংগঠিত করার জন্যের ক্যাম্পের প্রধান হিসেবে পাঠানো হলো।

(খ)হারিশামুখঃ (শ্রীনগর থেকে আম্রিঘাট)
জনাব ওবায়দুল মজুমদার এম এন এ এবং জনাব খায়রুদ্দিন এমপিএ কে ক্যাম্পটিকে সুসংগঠিত করার জন্যে অনুরোধ করা হলো।

(গ)শীলচরঃ আওয়ামী লীগের চট্টগ্রাম পাহাড়ী জোনের প্রধানের সুপারিশে চট্টগ্রাম পাহাড়ী জোন থেকে আগত যুবকদের জন্যে একটি ট্রানজিট ক্যাম্প সমন্বিত করা হলো।

(ঘ)উদয়পুরঃ বিভিন্ন স্থান থেকে আগত যুবকদের কেন্দ্রিভূত করে ইয়থ ক্যাম্পে অথবা শরনার্থী শিবিরে পাঠানো হলো যা বাস্তব সমস্যা পর্যবেক্ষন করতে পারে। আল-হারুন এমপি কে প্রধান করে একটি ট্রানজিট ক্যাম্প স্থাপনের প্রস্থাবনা দেয়া হলো।

(ঞ)একিনপুরঃ উদয়পুরের মত একই পরিস্থিতির জন্যে এখানেও একটি ট্রানজিট ক্যাম্প স্থাপনের প্রস্থাবনা দেওয়া হলো। প্রস্তাবিত ট্রানজিটটি স্থাপন করতে হবে যাতে বিশেষভাবে বিবেচিত যুবকদের ক্যাম্পে আগমন সহজ হয় এবং অপেক্ষমান থাকতে না হয়।

একই রকম ট্রানজিট চাহিদা ও পরিস্থিতির উপর বিবেচনা করে ভবিষ্যতে স্থাপন করা যেতে পারে।

ইয়থ ক্যাম্প পরিচালনা করতে যেয়ে বহুল সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে,যেহেতু পর্যাপ্ত বাসস্থান,সঠিক রেশন(সম্প্রতি মাথাপিছু ৪০০ গ্রাম চাল কোটা ৩০০ গ্রামে সংকুচিত করা হয়েছে কিছু সংখ্যক ক্যাম্পে,যার মাথাপিছু হার ১.১০পয়সা করে)শয্যাস্থান,পরিধেয় কাপড় সঠিক ভাবে সরবরাহ করা যাচ্ছে না।এছাড়াও বিভিন্ন ন্যূনতম জীবনযাপনমূলক প্রয়োজনীয় বস্তু যেমন পানি সুবিধা,স্যানিটেশন সুবিধা পরিকল্পিত অনুমোদন অনুসারে এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এখন পর্যন্ত যুব শিবির পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুমোদিত কোন কিছুই আমরা ঠিকমতো পাই নি।
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আমাদেরকে প্রয়োজনীয় জিনিষের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং পাশাপাশি অসমৃদ্ধ তহবিল থেকে সবাইকে সম্পূরক খাদ্যের ব্যবস্থা যেমন সবার জন্যে .২৫ পয়সা নাস্তা বাবদ বরাদ্দ করতে হবে কারন যুবকরা শারীরিক কসরত আর তুলনায় পর্যাপ্ত খাবার পায় না। যদি অবস্থা এমনি চলতে থাকে তাহলে ক্যাম্প বন্ধ করে দিতে হবে কারন পরিস্থিতি সামলানোর মত আর খুবই সীমিত অয়োজন রয়েছে।
গোকূলনগরঃ ক্যাম্পটিকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে স্থাপন করা হয়েছে,যেহেতু ইয়থ ক্যাম্প একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় পরিচালিত হয় তাই পরিকল্পনা অনুযায়ী এটা কে ৩ টি ব্লকে সাজানো হবে, নিরাপত্তার সুবিধার্থে বর্ডারের গেইটগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং এইসব সুবিধার দ্বারা ১ মাসের মধ্যেই যুবকদের প্রশিক্ষিত করতে হবে। এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র একটি ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছে, সেটা গোকূ্লনগরে এবং যেখানে যুবকের সংখ্যা ১৪০০ থেকে ২০০০ এ উন্নীত করা হয়েছে, যদিও মূল পরিকল্পনায় ৪০০ জন যুবককে এই স্থানের একই ব্লকে গোকূলনগরে সম্বনয় করার কথা ছিল। মেজর মেহেতা তার দুই ক্যাপ্টেন- ক্যাপ্টেন মানসিং ও ক্যাপ্টেন রাওয়াতকে ক্যাম্পটি সুসংগঠিত করতে ও ক্যাম্প প্রধান জনাব সামসুল হক এমপিএ কে সহয়তা করার জন্যে পাঠিয়েছেন।ইয়থ ক্যাম্পের পরিকল্পনা অনুসারে এখনো পর্যাপ্ত জিনিশপত্র ও রেশন  প্রেরন করা হয় নি। ৬০০০ জন ধারণ ক্ষমতার অন্য দুটি ক্যাম্প (প্রতিটিতে ৩০০০ করে) বারমুড়া ও পদ্মনগরে স্থাপনের প্রস্তাবনা করা হয়েছে যা এখনো স্থাপিত হয় নি, প্রকল্পগুলো পরিত্যক্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে,যদিও এখন পর্যন্ত ক্যাম্প ব্লক স্থাপনের ক্ষীন প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।
ইয়থ ক্যাম্পের প্রশাসনিক ও ব্যবহারিক পরিস্থিতির অসুবিধাগুলো বিবেচনা করে ক্যাম্পগুলোকে পুনরায় সাজাতে হবে।সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে যথা সম্ভব দ্রুত পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে অন্যথা ইয়থ ক্যাম্পের পরিকল্পনায় ভরাডুবি হবে।

                                          এসডি/-
                                     পরিচালক ও সমন্বয়কারী 
                                                        পরিকল্পনা ও প্রোগ্রামিং                   
                                      ইয়থ ক্যাম্প                                                                                                                           
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	               শিরোনাম
	                   সূত্র
	       তারিখ

	যুব শিবির ও কর্মকর্তাদের একটি তালিকা 
	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল, পুর্বাঞ্চলীয় জোন
	    --------------
    ১৯৭১



কাঠালিয়া বা বড়মুড়া যুব ট্রানজিট/ রিলিফ ক্যাম্প

ক্রম	পদের নাম					ব্যক্তির নাম

১	ক্যাম্প প্রধান					জনাব জালাল উদ্দিন আহমেদ, এমপিএ
২	ডেপুটি ক্যাম্প প্রধান				জনাব রাজা মিয়া, এমপিএ
৩	ক্যাম্প সুপারভাইজার				জনাব এ. চৌধুরী
৪	রাজনৈতিক উপদেশক				অধ্যাপক আশরাফ উদ্দিন আহমেদ
৫	"						জনাব এম. এ. হামিদ
৬	"						জনাব বেলায়েত হোসেন
৭	"					
৮	শারীরিক উপদেশক				জনাব এম.এ.মাজিদ
৯	"					
১০	"					
১১	"					
১২	ছাত্র প্রতিনিধি
১৩	মেডিকেল অফিসার				জনাব মাহবুবুল আলম এম.বি.বি.এস.
১৪	মেডিকেল সহকারী				মো. শহীদুল্লাহ।

চৌটাখোলা যুব ট্রানজিট/ রিলিফ ক্যাম্প

ক্রম	পদের নাম					ব্যক্তির নাম
১	ক্যাম্প প্রধান					জনাব খাওয়াজা আহমেদ এমএনএ
২	ডেপুটি ক্যাম্প প্রধান				জনাব এ.বি.এম. তালেব আলী এমএনএ
৩	ক্যাম্প সুপারভাইজার				জনাব নুরুল হুদা
৪	রাজনৈতিক উপদেশক				জনাব মিজানুর রহমান এম.এ.
৫	"						জনাব মাহবুবুল আলম
৬	"						জনাব আব্দুর রহমান
৭	"						জনাব সিরাজউদ্দিন চৌধুরী
৮	শারীরিক উপদেশক				জনাব সিদ্দিক আহমেদ
৯	"						জনাব এ.এম.সাইফুল্লাহ
১০	"						জনাব এস. আই. আজিজুর রহমান
১১	"					
১২	ছাত্র প্রতিনিধি
১৩	মেডিকেল অফিসার				জনাব হাফিজ আহমেদ
১৪	মেডিকেল সহকারী				ড. জুলফিকুর ইসলাম, এম.বি.বি.এস.







[bookmark: a633]<003.217.633> বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড
			
বড়নগক বা চড়মারা যুব ট্রানজিট/ রিলিফ ক্যাম্প

ক্রম	পদের নাম					ব্যক্তির নাম

১	ক্যাম্প প্রধান					অধ্যাপক মো. আব্দুর রউফ
২	ডেপুটি ক্যাম্প প্রধান				অধ্যাপক মো. ইউনুস
৩	ক্যাম্প সুপারভাইজার				জনাব মো. আব্দুল হাকিম
৪	রাজনৈতিক উপদেশক				জনাব সায়েদ মতিউল ইসলাম ভুইঁয়া
৫	"						জনাব মো. আব্দুল আওয়াল
৬	"						জনাব মো. আব্দুর রাজ্জাক
৭	"						অধ্যাপক আবুল হাসান
৮	শারীরিক উপদেশক				
৯	"					
১০	"					
১১	ছাত্র প্রতিনিধি					
১২	মেডিকেল অফিসার				
১৩	মেডিকেল সহকারী				জনাব মো. আব্দুল মজিদ চৌধুরী
১৪ 							ড. গোলাম মোস্তফা খাঁন, এমবিবিএস
							ড. সিকান্দার হায়াত

হারিনা যুব ট্রানজিট/ রিলিফ ক্যাম্প
ক্রম	পদের নাম					ব্যক্তির নাম
১	ক্যাম্প প্রধান					জনাব এম.এ. মান্নান
২	ডেপুটি ক্যাম্প প্রধান				জনাব মোশাররাফ হোসেন এমএনএ
৩	ক্যাম্প সুপারভাইজার				জনাব জিতেন্দ্র প্রসাদ নাথ
৪	রাজনৈতিক উপদেশক				জনাব আজিজুল হক চৌধুরী
৫	"						অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ
৬	"						অধ্যাপক নুরুল আবসার
৭	"						অধ্যাপক আব্দুল্লাহ-আল-মামুন
৮	শারীরিক উপদেশক				
৯	"					
১০	"					
১১	"					
১২	ছাত্র প্রতিনিধি					আবু মো. হাসেম
১৩	মেডিকেল অফিসার				ড. এখলাসউদ্দিন এল.এম.এফ.
১৪	মেডিকেল সহকারী				জনাব হামিদুল্লাহ (প্যারামেডিকেল)

			উদয়পুর বা পলাতনা (I) যুব রিলিফ ক্যাম্প
ক্রম	পদের নাম					ব্যক্তির নাম
১	ক্যাম্প প্রধান					ক্যাপ্টেন এম.এস. আলী, এমএনএ.
২	ডেপুটি ক্যাম্প প্রধান				জনাব আব্দুল্লাহ-আল-হারুন, এমপিএ
৩	রাজনৈতিক উপদেশক				অধ্যাপক মিহির কুমার দত্ত
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৪	’’						অধ্যক্ষ, গোপাল চন্দ্র দাস
৫	’’						অধ্যাপক মো. রফিজুর রাসুল
৬	’’						চৌধুরী
৭	শারীরিক উপদেশক				
৮	’’						জনাব আব্দুল বারি খাঁন
৯	’’
১০	’’
১১	ছাত্র প্রতিনিধি
১২	মেডিকেল অফিসার
১৩	মেডিকেল সহকারী				ড. এস. এল. দে, এমবিবিএস.
১৪	কম্পাউন্ডার
১৫	স্টোর সুপারভাইজার
১৬	স্টোর কিপার
১৭	রিসেপশনিস্ট

		হাপানিয়া যুব ট্রানজিট/ রিলিফ ক্যাম্প
				“গোমতি (I)”
ক্রম	পদের নাম					ব্যক্তির নাম
১	ক্যাম্প প্রধান					জনাব আলী আজম, এমএনএ
২	ডেপুটি ক্যাম্প প্রধান				জনাব আজিজুল হক
৩	ক্যাম্প সুপারভাইজার				জনাব নাসির হুসাইন
৪	রাজনৈতিক উপদেশক				অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ
৫	"						জনাব গোলাম নূর
৬	"						জনাব সিরাজউদ্দিন
৭	"						ইয়াকুত আলী
৮	শারীরিক উপদেশক				
৯	"						
১০	"						
১১	"					
১২	ছাত্র প্রতিনিধি
১৩	মেডিকেল অফিসার				
১৪	মেডিকেল সহকারী				

দূর্গা চৌধুরী পাড়া যুব ট্রানজিট/ রিলিফ ক্যাম্প
			“বুনা”
ক্রম	পদের নাম					ব্যক্তির নাম
১	ক্যাম্প প্রধান					জনাব সায়েদ ইমদাদুল বা্রি, এমপিএ
২	ডেপুটি ক্যাম্প প্রধান				জনাব লিলু মিয়া
৩	ক্যাম্প সুপারভাইজার				জনাব আব্দুর রউফ
৪	রাজনৈতিক উপদেশক				জনাব সামসুল হুদা
৫	"						জনাব দিওয়ান খাঁন খাদেম
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৬	"						জনাব সারওয়ার জাহান
৭	"						জনাব শামসুল ইসলাম ভুইয়া		
৮	শারীরিক উপদেশক				
৯	"						
১০	"						
১১	"					
১২	ছাত্র প্রতিনিধি
১৩	মেডিকেল অফিসার				
১৪	মেডিকেল সহকারী				

হাপানিয়া যুব ট্রানজিট/ রিলিফ ক্যাম্প
					“তিতাস”
ক্রম			পদের নাম				ব্যাক্তির নাম
১			শিবির প্রধান			জনাব কাজী আকবারউদ্দিন আহমেদ 
২			সহকারী শিবির প্রধান			জনাব আব্দুল হালিম	
৩			শিবির পরিদর্শক				জনাব হাবিবুর রহমান
৪			রাজনৈতিক প্রশিক্ষক			জনাব রঞ্জিত চন্দ্র সাহা
৫			ঐ					জনাব মো. ইশতিয়াক
৬			ঐ	
৭			ঐ	
৮			শারীরিক প্রশিক্ষক			বাচ্চু শিকদার
৯			ঐ	
১০			ঐ	
১১			ঐ	
১২			ছাত্র প্রতিনিধি				জনাব মো. ইদ্রিস
১৩			মেডিকাল অফিসার			ডা. শান্তি রঞ্জন সাহা, এমবিবিএস 
ডা. আমজাদ হোসাইন, এম এলএফ
১৪			মেডিকাল সহকারী			বিল্লামঙ্গল ভৌমিক

হাপানিয়া যুব ট্রানজিট/ রিলিফ ক্যাম্প
					“ব্রহ্মপুত্র”
ক্রম				পদের নাম				ব্যাক্তির নাম
১			    শিবির প্রধান				জনাব আফতাবউদ্দিন, এমএনএ
২			 সহকারী শিবির প্রধান			জনাব কফিলউদ্দিন আহমেদ
৩				শিবির পরিদর্শক				জনাব আব্দুল বারি
৪			রাজনৈতিক প্রশিক্ষক				জনাব আবু বাকের
৫				ঐ					জনাব সিদ্দিকুর রহমান
৬				ঐ	
৭				ঐ	
৮			শারীরিক প্রশিক্ষক	
৯				ঐ	
১০				ঐ	
১১				ঐ	
১২			ছাত্র প্রতিনিধি	
১৩			মেডিকাল অফিসার	
১৪			মেডিকাল সহকারী	

হাপানিয়া যুব ট্রানজিট/ রিলিফ ক্যাম্প
					“যমুনা”
ক্রম			পদের নাম					ব্যাক্তির নাম
১			শিবির প্রধান				 
২			সহকারী শিবির প্রধান			মোঃ শফিরুদ্দিন আহমেদ, MPA
৩			শিবির পরিদর্শক				জনাব সায়েদুর রহমান
৪			রাজনৈতিক প্রশিক্ষক			জনাব আব্দুস সাত্তার
৫			ঐ					জনাব মনির উদ্দিন
৬			ঐ					প্রোফেসর গৌড়াঙ্গ প্রাসাদ মিত্র
৭			ঐ				         জনাব সিদ্দিকুর রহমান, B.A. B.T
৮			ঐ	
৯			শারীরিক প্রশিক্ষক	
১০			ঐ	
১১			ঐ	
১২			ঐ	
১৩			ঐ	
১৪			ছাত্র প্রতিনিধি				জনাব শহিদুল ইসলাম (ইমতু)
১৫			মেডিকাল অফিসার			জনাব আবদুস সামাদ M.B.B.S.
১৬			মেডিকাল সহকারী			ড. আই-ইয়ারিপাড়া ডাস, L.M.F.

দূর্গা চৌধুরী পাড়া যুব ট্রানজিট/ রিলিফ ক্যাম্প
					“ইছামতি”
ক্রম			পদের নাম				ব্যাক্তির নাম
১			শিবির প্রধান			জনাব জামালুদ্দিন আহমেদ, এমপিএ
২			সহকারী শিবির প্রধান		জনাব সুবাস চন্দ্র মোদক
৩			শিবির পরিদর্শক	
৪			রাজনৈতিক প্রশিক্ষক	
৫			ঐ				জনাব ডি এ কাইয়ুম
৬			ঐ				জনাম মোহাম্মদ আলী
৭			ঐ	
৮			ঐ
৯			শারীরিক প্রশিক্ষক	
১০			ঐ				জনাব এ কে এম আলাউদ্দিন
১১			ঐ				জনাব সুনীল চন্দ্র দেব
১২			ঐ	
১৩			ছাত্র প্রতিনিধি			জনাব দেওয়ান মোহাম্মদ ইব্রাহিম
১৪			মেডিকাল অফিসার	
১৫			মেডিকাল সহকারী	

দূর্গা চৌধুরী পাড়া যুব ট্রানজিট/ রিলিফ ক্যাম্প
					“গোমতি (II)”
ক্রম	পদের নাম					ব্যক্তির নাম
১	ক্যাম্প প্রধান					জনাব আমির হোসাইন, এমপিএ
২	ডেপুটি ক্যাম্প প্রধান				জনাব কিরণ্ময় দত্ত
৩	ক্যাম্প সুপারভাইজার				জনাব সৈয়দ আব্দুল কাফী
৪	রাজনৈতিক উপদেশক				জনাব শামসুদ্দীন আহমেদ
৫	"						জনাব শামসুর রউফ
৬	"						জনাব আফজাল খান
৭	"						ইয়াকুত আলী
৮	"				
৯	শারীরিক উপদেশক				জনাব ফিরোজ আহমেদ		
১০	"						জনাব দুলু মিয়া
১১	"					
১২	"
১৩	ছাত্র প্রতিনিধি					জনাব সিদ্দিকুর রহমান
১৪	মেডিকেল অফিসার				
১৫	মেডিকেল সহকারী

নাসিরযুব ট্রানজিট/ রিলিফ ক্যাম্প
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নরসিংগিতার যুব সংঘ/ রিলিফ ক্যাম্প
ক্রমিক নং             পদবী                                          নাম
১                  ক্যাম্প প্রধান                  জনাব দেওয়ান আহুল আব্বাস, এমএনএ
২               ক্যাম্প উপ-প্রধান                               শামসুল হক
৪               রাজনৈতিক উপদেষ্টা                        জনাব শেখ আবু মাহমুদ
৫                     ঐ                                   জনাব কাজী নুরুল হক
৬                     ঐ                                    জনাব এস এম ভূঁইয়া
৭                     ঐ
৮                     ঐ
৯               শারীরিক উপদেষ্টা                          জনাব জয়নুল আবেদিন
১০                   ঐ                                জনাব ফিরোজ আহমেদ সরকার
১১                    ঐ                                      জনাব এম এ বাতেন
১২                    ঐ
১৩                 ছাত্র প্রতিনিধি                             জনাব কাফিকুল হক
১৪               মেডিক্যাল অফিসার                    জনাব এ মাতিন ভূঁইয়া, এমবিবিএস
১৫              মেডিক্যাল সহকারী                            জনাব এম আর চৌধুরী

হাতিমারা অথবা কামাল নগর যুব সংঘ/রিলিফ ক্যাম্প
ক্রমিক নং             পদবী                                               নাম
১                  ক্যাম্প প্রধান                                     জনাব আবুল বাশার
২                ক্যাম্প উপ-প্রধান
৩                ক্যাম্প পরিদর্শক                                  জনাব মাহমুদ হাসান
৪               রাজনৈতিক উপদেষ্টা                            জনাব আলী তাহের মজুমদার
৫                     ঐ                                        জনাব জাহিরুল হক চৌধুরী
৬                     ঐ                                         জনাব আসগার হোসাইন
৭                     ঐ                                            জনাব আব্দুল মান্নান
৮                     ঐ
৯               শারীরিক উপদেষ্টা                                    জনাব আব্দুল মালেক
১০                    ঐ
১১                     ঐ
১২                     ঐ
১৩              ছাত্র প্রতিনিধি                                জনাব ইমাম আবু জাহিদ সালিম
১৪             মেডিক্যাল অফিসার                                   জনাব লুৎফুল কবির
১৫             মেডিক্যাল সহকারী                                   জনাব আনিসুজ্জামান
রাজনগর যুব সংঘ
ক্রমিক নং            পদবী                                           নাম
১                 ক্যাম্প প্রধান                            জনাব মোহাম্মদ হানিফ, এমএনএ
২               ক্যাম্প উপ-প্রধান
৩              রাজনৈতিক উপদেষ্টা                       জনাব বিসমিল্লাহ, এমপিএ
৪                     ঐ                                      জনাব প্রিয়া লাই দাস
৫                     ঐ                                জনাব আবুল কাশেম চৌধুরী
৬                      ঐ                                  জনাব আব্দুল হক চৌধুরী
৭              শারীরিক উপদেষ্টা
৮                     ঐ
৯                      ঐ
১০                    ঐ
১১               ছাত্র প্রতিনিধি                             জনাব মোঃ শাহজাহান
১২             মেডিক্যাল অফিসার                    ডাঃ কে ইমরানুল হক, এমবিবিএস
১৩            মেডিক্যাল সহকারী
১৪                 কম্পাউন্ডার
১৫              স্টোর পরিদর্শক
১৬               স্টোর কিপার
১৭                  অভ্যর্থনাকারী
১৮                ক্যাম্প পরিদর্শক

ধর্ম নগর
ক্রমিক নং            পদবী                                               নাম
১                  ক্যাম্প প্রধান                             জনাব তাইমুজ আলী, এমপিএ
২                ক্যাম্প উপ-প্রধান
৩                ক্যাম্প পরিদর্শক
৪              রাজনৈতিক উপদেষ্টা
৫                      ঐ
৬                       ঐ
৭                      ঐ
৮                       ঐ 
৯               শারীরিক উপদেষ্টা
১০                     ঐ
১১                      ঐ
১২                       ঐ
১৩                 ছাত্র প্রতিনিধি
১৪              মেডিক্যাল অফিসার
১৫              মেডিক্যাল সহকারী
কৈলাসাহার (ভগভান নগর)
ক্রমিক নং             পদবী                                              নাম
১                   ক্যাম্প প্রধান                           জনাব তাওয়াবুর রহমান, এমপিএ
২                   ক্যাম্প উপ-প্রধান                             জনাব এম এ মালেক
৩                  ক্যাম্প পরিদর্শক
৪                  রাজনৈতিক উপদেষ্টা                          প্রফেসর ফাইজুর রহমান
৫                         ঐ                                     জনাব গিয়াস উদ্দিন মনির
৬                         ঐ                                       জনাব মজিবুর রহমান
৭                         ঐ
৮                         ঐ
৯                  শারীরিক উপদেষ্টা                                জনাব সিকান্দার আলী
১০                       ঐ                                          জনাব আব্দুল গাফুর
১১                       ঐ
১২                       ঐ
১৩                ছাত্র প্রতিনিধি                                   জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ
১৪               মেডিক্যাল অফিসার
১৫               মেডিক্যাল সহকারী
পাঠানকান্দি অথবা করিমগঞ্জ যুব সংঘ/রিলিফ ক্যাম্প
রুনাখিরা যুব সংঘ
ক্রমিক নং             পদবী                                          নাম
১                  ক্যাম্প প্রধান                               জনাব আব্দুল মমিন
২                  ক্যাম্প উপ-প্রধান                          জনাব তজম্মুল আলী
৩                  ক্যাম্প পরিদর্শক                           জনাব আব্দুল জব্বার
৪                  রাজনৈতিক উপদেষ্টা                       জনাব পরিষৎ কর্মকার পাল
৫                       ঐ                                   জনাব আফসার মিয়া
৬                       ঐ
৭                       ঐ
৮                 শারীরিক উপদেষ্টা                         জনাব মোঃ আব্দুল করিম চৌধুরী
৯                       ঐ                                        জনাব আব্দুল হক
১০                      ঐ
১১                      ঐ
১২                 ছাত্র প্রতিনিধি                               জনাব এ খালিক চৌধুরী
১৩                মেডিক্যাল অফিসার                        ডাঃ মুকাদ্দাস আলী, এলএমএফ
১৪                 মেডিক্যাল সহকারী
সেলাছড়া
ক্রমিক নং             পদবী                                            নাম
১                 ক্যাম্প প্রধান                             জনাব সায়দুর রহমান চৌধুরী
২                ক্যাম্প উপ-প্রধান                              প্রফেসর মোঃ চৌধুরী
৩                 ক্যাম্প পরিদর্শক                             জনাব গোপাল চন্দ্র দে
৪               রাজনৈতিক উপদেষ্টা
৫                        ঐ
৬                        ঐ
৭                         ঐ
৮               শারীরিক উপদেষ্টা                             জনাব মোঃ সাইফুল্লাহ
৯                        ঐ
১০                        ঐ
১১                          ঐ
১২                 ছাত্র প্রতিনিধি                              জনাব দুলাল চন্দ্র চৌধুরী
১৩               মেডিক্যাল অফিসার
১৪                মেডিক্যাল সহকারী
কাদলাশহর আশ্রম বাড়ি (খোয়াই)
ক্রমিক নং             পদবী                                               নাম
১                 ক্যাম্প প্রধান                              জনাব মোস্তাফা শহীদ, এমপিএ
২               ক্যাম্প উপ-প্রধান
৩              ক্যাম্প পরিদর্শক
৪            রাজনৈতিক উপদেষ্টা
৫                      ঐ
৬                      ঐ
৭                       ঐ
৮              শারীরিক উপদেষ্টা                                 জনাব আব্দুল মালেক
৯                      ঐ
১০                       ঐ
১১                     ঐ
১২                  ছাত্র প্রতিনিধি
১৩                 মেডিক্যাল অফিসার
১৪                মেডিক্যাল সহকারী
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৮.		 শারীরিক প্রশিক্ষক 
৯.		  "
১০.		 " 
১১.  	       	"
১২.		 ছাত্র প্রতিনিধি 
১৩. 		মেডিকেল অফিসার 
১৪. 		চিকিৎসা সহকারী
শ্রী নগর (এস জে হক) যুব ক্যাম্প
 ক্রমিক নং       		 পদের নাম  		      ব্যক্তিদের নাম
১.          	      ক্যাম্প প্রধান 		     জনাব খায়ের উদ্দিন আহমেদ
২.      		  ডেপুটি. ক্যাম্প প্রধান   	   এমপিএ জনাব মির্জা ফিরোজ আহমেদ
৩.    		    ক্যাম্প সুপারভাইজার  		    মোহাম্মদ মোস্তফা
৪.     		   রাজনৈতিক প্রশিক্ষক      		 জনাব মোশাররফ হোসেন
৫.			 "                                জনাব আলী আহমেদ মাস্টার
৬.			 "                                জনাব মুজাফফর আহমেদ এমএ, এলএলবি
৭.			 "
৮.			 "
৯.      		   দৈহিক প্রশিক্ষক 
১০.			"                                 জনাব খোরশেদ আলম
১১.			" 
১২.			"                                জনাব এমদাদ আহমেদ
১৩. 		ছাত্র প্রতিনিধি 
১৪ .		মেডিকেল অফিসার               	জনাব দিলীপ কৃষ্ণ চৌধুরী
		চিকিৎসা সহকারী                         জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক     
উদয়পুর বা পালটানা (২ য়) যুব ট্রানজিট / রিলিফ ক্যাম্প
ক্রমিক নং   		     পদের নাম    		    ব্যক্তিদের নাম
১.            		    ক্যাম্প প্রধান      
২.       			 ডেপুটি. ক্যাম্প প্রধান      
৩. 		             ক্যাম্প সুপারভাইজার      
৪.      			  রাজনৈতিক প্রশিক্ষক       
৫. 				"                                
৬. 				"                                
৭.				 "
৮.			    দৈহিক প্রশিক্ষক        	 অধ্যাপক আবু তাহের রিজভী
৯.				"                                 
১০.				" 
১১.				"                                
১২.			 ছাত্র প্রতিনিধি 
১৩.			মেডিকেল অফিসার               
১৪. 			চিকিৎসা সহকারী                          
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তৃতীয় অধ্যায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আঞ্চলিক প্রশাসন

দক্ষিণ পূর্ব জোন-১
দক্ষিণ পূর্ব জোন-২

পূর্ব জোন-১
উত্তর-পূর্ব জোন - ১
উত্তর-পূর্ব জোন – ২


উত্তর জোন
পশ্চিম জোন
পশ্চিম জোন-১
পশ্চিম জোন-২
দক্ষিণ পশ্চিম জোন
দক্ষিণ পশ্চিম জোন-১
দক্ষিণ পশ্চিম জোন-২
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 দক্ষিণ পূর্ব জোন -১
 ও
দক্ষিণ পুর্ব জোন - ২ 

	শিরোনাম
	                সূত্র
	তারিখ

	দক্ষিণ পূর্ব জোন-১ এড় অনুষ্ঠিতব্য
সভার আলোচ্য বিষয়
	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ পূর্ব জোন -১
	১ অক্টোবর ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
মুজিবনগর 
 বিজ্ঞপ্তি
১০ অক্টোবর ১৯৭১ বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় জোনাল কাউন্সিল সাউথ ইস্ট জোন -১ এর একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

 নিম্নলিখিত বিষয়সূচি উল্লিখিত বৈঠকে জন্য সংশোধন করা যেতে পারে: - 
(১) জোনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচন. 
(২) জোনাল কাউন্সিলের নিম্নলিখিত সাব-কমিটি গঠন. 
(৩) (ক) অর্থ উপ-কমিটির 
(খ) রিলিফ উপকমিটি
(গ) )স্বাস্থ্য উপ-কমিটির 
(ঘ) প্রচার উপ-কমিটির 
(ঙ) শিক্ষা উপ-কমিটি, এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে অন্য কোনো সাব-কমিটি বিষয়. 
(৪) মেমো নং গ/ ৮১০ (৩৪৫) তারিখ ২৭.৭.১৯৭১ এর ধারা ৪(সি) অনুযায়ী উপ-কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচন. ২৭/০৭/১৯৭১ 
(৫) বিবিধ। 


                                                                             স্বা/-
                                                  (এ এইচ এম কামরুজ্জামান)        
                                                                          স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
                                                                         ০১.১০.১৯৭১
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	দক্ষিণ পূর্ব জোন-১ এর অনুষ্ঠিতব্য
সভার প্রস্তাবাবলীর অংশ বিশেষ
	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ পূর্ব জোন -১
	১০ অক্টোবর ১৯৭১



জনাব খাজা আহমেদ,এমএনএ এর সভাপতিত্বে ১০-১০-১৯৭১ তারিখ শান্তির বাজারে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল-১ এর জোনাল কাউন্সিল কার্যবৃত্ত থেকে গৃহীত।
.................................

পরিষদ মনে করে হেড কোয়ার্টার জোনের চরম শেষের অংশ উদয়পুরে স্থানান্তর যুক্তিযুক্ত হবে না। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত পরিষদ জোনের হেড কোয়ার্টার সাব্রুম থেকে মনু ঘাটে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 
পরিষদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, কর্মক্ষম উদ্দেশ্যে সমগ্র ফেনীকে সেক্টর-১ এর সঙ্গে জুড়ে দেয়া হবে।

 স্বাঃ /-
কে. আহমেদ
রাষ্ট্রপতি
১২/১০/৭১
মেমো নং SEZI/ZC/73, ডিটি ১৯-১০-১৯৭১.
অনুলিপি পাঠনো হয়েছে:
(১) প্রতিরক্ষা সচিব,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার নিমিত্তে।



 সম্পাদক
 জোনাল কাউন্সিল,
 সাউথ ইস্ট জোন -১
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	মুক্তিফৌজে ভর্তি সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে লিখিতি স্টাফপ্রধান কর্তৃক দক্ষিণ পূর্ব জোনে লিখিত চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ-পূর্ব 
জোন-২
	১২ অক্টোবর, 
১৯৭১



												গোপনীয়
জরূরী
ইসিএইচ এইচ কিউ বাংলাদেশ ফোর্স
নং ২০০১/বিডিএফ/এ
১২ অক্টোবর, ১৯৭১
প্রতি : কমান্ডার ডেল্টা সেক্টর					আপনাকে এই HQ এর সাথে
তথ্য : জনাব খালেদ মোশাররফ আলি, এম এন এ -	এব্যাপারে সদয় যোগাযোগ রাখার 
         সাউথ ইস্ট জোন-২					জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
         গণপ্রজানতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বিষয় : মুক্তিফৌজে ভর্তি সংক্রান্ত।
গত ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ এর কথোপকথন কমান্ডার ডেল্টা সেক্টর/ইসিএইচ এইচ কিউ বাংলাদেশ ফোর্সেস এর অনুসারে,
১. দেখা যাচ্ছে যে, মুক্তিবাহিনীতে লোক নেয়ার ব্যাপারে বেশ কিছু ভুল বোঝাবুঝি/নির্দেশনার অভাব ঘটছে। মেজর সুবরামানিয়াম সঠিক নিয়ম না মেনে মুক্তিবাহিনী তে সদস্য নিচ্ছেন বলে আমাদের নজরে এসেছে।
২. যদি মেজর খালেদ মোশাররফ কে এই ভর্তি সংক্রান্ত সকল কর্মকান্ডের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে তার হাত দিয়ে সকল ভর্তি কার্যক্রম চললে সকলের জন্য মঙ্গল জনক হবে।
৩. নিশ্চিত ভর্তি এবং ভর্তি সময়ে যে কোন ধরণের ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে মেজর খালেদ মোশাররফ এম এন এ, যিনি কি না হেড কোয়ার্টার এর সাথে সরাসরি সম্পর্ক যুক্ত, তাকে এই ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
স্বাক্ষর
চিফ অফ স্টাফ
গোপনীয়

পরিচালক,
নির্দেশনা ও পরিকল্পনা,
ইয়ুথ ক্যাম্প।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	জোনের কর্মকর্তা নিয়োগের নিয়ম কানুন সংক্রান্ত চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ পূর্ব 
জোন - ২
	২৮ অক্টোবর,
১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দক্ষিণ পূর্ব জোন - ২

নং – ৯০৫ 							        	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১


জনাব দেবব্রত দত্ত গুপ্ত
সহকারী নির্দেশক, প্রশিক্ষণ
ইয়ুথ ক্যাম্প।

 ইয়ুথ রিসিপশন ক্যাম্পের কোন পোস্টের জন্য কোন এপয়েন্টমেন্ট লেটার ইস্যু না করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই ধরণের এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য ফাইনান্সিয়াল কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন। এছাড়াও, ইয়ুথ রিসিপশন ক্যাম্পের এপয়েন্টমেন্ট এ কে কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করবেন সেটা ফাইনান্সিয়াল কমিটি সিদ্ধান্ত দেবে।

আলী আজম
চেয়ারম্যান
ফিন্যান্স কমিটি।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	যুব শিবিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে চীফ অব স্টাফ কর্তৃক লিখিত চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ পূর্ব 
জোন - ১
	২৮ অক্টোবর,
১৯৭১



গোপনীয়
ইকেলন এইচ কিউ বাংলাদেশ ফোর্স
নং ৩০০৯/বিডিএফ/…………
২৮ অক্টোবর, ১৯৭১।
প্রতি : চেয়ারম্যান, জোনাল কাউন্সিল, দক্ষিণ পূর্ব জোন ১।
             ”		”	  দক্ষিণ পূর্ব জোন ২।

বিষয় : নিরাপত্তা।

১. কয়েকজন পাকিস্তানি আইডি কার্ডধারী বালককে গণবাহিনীর ইয়ুথ ক্যাম্প এ ভর্তি করা হয়েছে। তারা কোন ক্ষতি করবে না, এই ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এই ধরণের বালককে ভর্তি করা ইয়ুথ ক্যাম্পের জন্য নিরাপদ নয়।

২. সুতরাং, সকল ইয়ুথ ক্যাম্প এ তল্লাশী চালান পূর্বক সকল পাকিস্তানি আইডি কার্ড সংগ্রহ ও নষ্ট করে ফেলা হোক। এছাড়াও যেসকল বালকের কাছে আইডি কার্ড পাওয়া যাবে তাদের মধ্যে যারা সম্পূর্ণ সন্দেহ মূক্ত হবে কেবল তাদের ভর্তি করার জন্য অনুরোধ জানানো হল।

স্বাক্ষর
চিফ অফ স্টাফ

গোপনীয়
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	যুব শিবির পরিচালনা, ব্যবহার ও পুনর্বিন্যাসের নির্দেশ
	দক্ষিণ পূর্ব জোন - ১
	৫ নভেম্বর ১৯৭১




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জরুরী।
প্রতি,
সকল ক্যাম্প চিফ, ইউথ রিসেপশন ক্যাম্প, দক্ষিণ পূর্ব জোন – ১। 
বিষয় : ইয়ুথ ক্যাম্পের পূনর্বিন্যাস।
জনাব,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের “বোর্ড অফ কন্ট্রোল, ইয়ুথ ক্যাম্প” নির্দেশনা অনুসারে, ইয়ুথ ক্যাম্পের উন্নত প্রশাসন ও সঠিক পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য এর সাংগঠনিক পুনর্বিন্যাসের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। এবং তার রিপোর্ট আগামী ১৪ নভেম্বর, ১৯৭১ এর মধ্যে স্বাক্ষরসহ প্রদান করতে অনুরোধ করা হলো।

নীতিমালার অনুলিপি এখানে সংযোজিত করা হলো।

আব্দুল ওয়াহাব এম পি এ
৫.১১.৭১
চেয়ারম্যান
গ্রুপ এডভাইজরি কমিটি
ইয়ুথ ক্যাম্প, সাউথ ইস্ট জোন – ১।

মেমো নং ৮ই২১/১১৬ 							তাং- ১৩/১১/৭১

অনুলিপি :
জনাব এম এ সামাদ, জেড এ ও, দক্ষিণ পূর্ব জোন – ১
(তথ্য ও জরুরী পদক্ষেপের জন্য)
চেয়ারম্যান।
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ইয়ুথ রিসেপশন ক্যাম্প প্রশাসনের সাধারণ নির্দেশনা

উপদেষ্টা কমিটি :
১. প্রতিটি অভ্যর্থনা ক্যাম্পের ইয়ুথ ক্যাম্প নিয়ন্ত্রক বোর্ড অনুমোদিত একটি উপদেষ্টা কমিটি থাকবে। এই কমিটির কাজ হলো ক্যাম্পের সামগ্রিক তত্ত্বাবধায়ন এবং সকল প্রকার ব্যবস্থাপনা এবং শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করা। কমিটিতে এমপিএ/এমএনএ এর পক্ষ থেকে অন্তত তিনজন অবৈতনিক মেম্বার এবং বাকিরা থাকবেন ক্যাম্প এরিয়া পরিচালনা করতে আগ্রহী রাজনৈতিক নেতাকর্মী এবং তারা তৎসময়ে ক্যাম্পের নিকট দূরত্বে বসবাসরত হবেন। যেসব ক্যাম্প পুরোদমে চলছে, সেখানে এই নীতিমালা অনিসারে উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়ে না থাকলে অতিস্বত্বর গঠন করতে হবে। যা ভবিষ্যতে ক্যাম্পের পরিবর্তন ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে ক্যাম্প ইন চার্জ উক্ত কমিটির সাথে মিটিং এর আয়োজন করে সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করবেন।

কমিটিতে মেম্বারদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান ও একজন সচিব নির্বাচন করা হবে। উক্ত চেয়ারম্যান, সচিব ও সদস্যদের নাম উল্লেখ করে আগামী ১৫-১০-১৯৭১ এর মধ্যে একটি লিস্ট বোর্ড অফ কন্ট্রোল এর চেয়ারম্যানের নিকট অনুমদনের জন্য প্রদান করতে হবে। উপদেষ্টা কমিটি ক্যাম্প ইন চার্জ নিয়োগ দেবেন।

ক্যাম্প ইনচার্জ হবেন একজন পুর্ণকালীন কার্যনির্বাহক এবক পদাধিকারবলে উপদেষ্টা কমিটির সদস্য। উপদেষ্টা কমিটি সকল নির্দেশনা প্রদান করবে এবং সে অনুসারে ক্যাম্প ইনচার্জ প্রতিদিনের ক্যাম্প চালানোর দায় দায়িত্ব বহন করবেন। উপদেষ্টা কমিটির সভার কার্যাবলি রেকর্ড করা হবে ও তার অনুলিপি সশ্লিষ্ট জোন নিয়ন্ত্রক বোর্ডের পরিচালক ও চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরন করা হবে। ক্যাম্পের সকল খরচের হিসেব রাখার দায়িত্ব ক্যাম্প ইন চার্জের।

একটি ক্যাম্পের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল এর পরিমাণ ন্যুনতম ২৫০ জন।

সদস্য :
ক্যাম্প ইন চার্জ সহ সকল কার্যনির্বাহী কর্মচারিকে ক্যাম্পের বাসিন্দা হতে হবে।
২. ক্যাম্প ইন চার্জ উপদেষ্টা কমিটির সহায়তায় নিচের কয়েকজনকে নিয়োগ দেবেন –
· একজন হিসাব রক্ষক – তিনি ক্যাম্পের সাথে জড়িত সকল খরচের হিসাব রাখবেন, যার মধ্যে স্টোর এবং খাবার দাবারের হিসেবও থাকবে। হিসাব রক্ষণ বই নির্দিষ্ট সময় পর পর চেক করা হবে।
· একজন ডেপুটি ক্যাম্প ইন চার্জ কাম সুপারভাইজার ইন চার্জ – আবাসন, বিছানাপত্র, তাঁবু, স্যানিটেশন ইত্যাদি সাধারণ পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করা এবং উদাহরণ স্বরূপ ক্যাম্পের ছেলেদের এবং কর্মচারীদের সকল ধরণের আবাসন ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ডেপুটি ক্যাম্প ইন চার্জের।
· একজন স্টোর সুপারভাইজার – ক্যাম্পের সকল ধরণের স্টোর করার যোগ্য মালামাল ও যন্ত্রপাতির দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি জিনিসপত্রের তালিকাও নথিবদ্ধ রাখবেন।
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 (ঘ) 	একজন খাবার সরবরাহ তূত্ত্বাবধায়ক: 
তিনি বাজার সদাই, রান্নার যোগাড়যন্ত্র, থালাবাসন, খাবর পানি এবং জ্বালানির দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন। তিনি দৈনিক খরচের হিসাব হিসাব হিসাবরক্ষকের নিকট প্রেরণ করবেন।
(ঙ) 	একজন মেডিকেল অফিসার
(চ)	একজন কম্পাউন্ডার
(ছ) 	একজন সার্বিক সহকারী (জেনারেল এসিস্ট্যান্ট)
(জ-ট) চারজন ইনস্ট্রাকটর (প্রশিক্ষক) [৫০০ জনের একটি ক্যাম্পের জন্য]

৩. প্রশিক্ষক: 
	১. প্রেরণাদায়ক প্রশিক্ষক (মোটিভেশনাল ইনস্ট্রাকটর) - প্রতি ২৫০ তরুণের জন্য ১ জন। 
	উপদেষ্টা কমিটির দাপ্তরিক সদস্য। 


৫. কর্মচারীদের আবাসন: হাতখরচা;

	নিম্নোক্ত কর্মচারীবৃন্দ ক্যাম্পে বিনামূল্যে আবাসন সুবিধা পাবেন। তারা কোন ধরণের মজুরী পাবেন না। তবে, কর্মরত সময়ে তাদের পকেটমানি/হাতখরচা হিসেবে প্রতিমাসে ৫০ রূপি করে প্রদান করা হবে। 
	১। ক্যাম্প ইনচার্জ।
	২। ডেপুটি ক্যাম্প ইনচার্জ (সুপারভাইজার)।
	৩। হিসাবরক্ষক।
	৪। গুদাম তত্বাবধায়ক
	৫। খাবার সরবরাহ তত্বাবধায়ক।
	৬-৯। চারজন প্রশিক্ষক
	১০। মেডিকেল অফিসার
	১১। কম্পাউন্ডার
	১২। সার্বিক সহকারী (রান্নাবান্না তদারকি ইত্যাদি এবং ক্যাম্প ইনচার্জ প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।)

৬. বাবুর্চি এবং অন্যান্য কর্মচারী: 
	ক্যাম্পে স্বেচ্ছাসেবক এবং তরুণদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সেবাদানকারী কর্মচারী নিযুক্ত করা হবে যেমন বাবুর্চি, সহকারী বাবুচি ইত্যাদি যারা হেলপার হিসেবে পরিচিত হবে। প্রয়োজনীয় সেবাদানকারী কর্মচারীর সংখ্যা ও সেবাদানের ধরণ উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে। 

	এ ধরণের সকল কর্মচারীকে ক্যাম্পে আবাসন সুবিধা ও হাতখরচ হিসেবে প্রতিমাসে ৫০ রূপি প্রদান করা হবে। 

৭. কার্যকরী নির্দেশনা:
	১। উপদেষ্টা কমিটি ক্যাম্পের বিভিন্ন প্রয়োজনে ক্যাম্প ইনচার্জের মাধ্যমে জোনাল ডিরেক্টরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং ক্যাম্পের কার্যক্রম ও হিসাব সম্পর্কিত পাক্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবেন। প্রতিবেদনের এক কপি সরাসরি বোর্ড অব কন্ট্রোল এর চেয়ারম্যান বরাবর এবং আরেক কপি তাদের স্ব স্ব পরিচালক বরাবর প্রেরণ করা হবে। 
	২। সকল প্রকার খরচ প্রাক নিরীক্ষার বিষয় হবে এবং স্ব স্ব ক্যাম্পে পাক্ষিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে। 
	৩। যুব ক্যাম্পের পরিচালক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান এবং ক্যাম্প ইনচার্জের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করবেন। 
৪। ক্যাম্পের টাকা উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান অথবা উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়া সাপেক্ষে ক্যাম্প ইনচার্জ কর্তৃক গৃহীত হবে এবং উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত নিরাপদ হেফাজতে রাখা হবে এবং যেখানে ব্যাংকিং সুবিধা আছে সেখানে নিম্নোক্ত যেকোন দু’জন ব্যক্তি দ্বারা যৌথ একাউন্ট পরিচালিত হবেঃ
ক) চেয়ারম্যান খ) ক্যাম্প ইনচার্জ গ) হিসাবরক্ষক

কার্যক্রম শুরুর দিন থেকে প্রতিদিনের উপস্থিত তরুনদের দৈনিক প্রত্যাবর্তনের সংখ্যা উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান এবং জোনাল ডাইরেক্টরদের কার্যালয়ে অবশ্যই অবগত করতে হবে। 

ঘ। ভর্তির অন্যান্য রিপোর্ট ও হিসাব এর নমুনা পরবর্তীতে প্রেরণ করা হবে। মিটিং এ ধরণের রিপোর্টগুলো খালি শিট হিসেবে যাবে। 

৮. শারীরিক প্রশিক্ষণঃ 
শারীরিক প্রশিক্ষণের সিলেবাস এমন হবে যেন সর্বনিম্ন সময়ের মধ্যে তরুণরা যেকোন অস্বাভাবিক অপারেশন এর জন্য সর্বোচ্চ শারীরিক কর্মদক্ষতা ও মনোবল অর্জন করে। এ সিলেবাসে পাকা রাস্তার বদলে মেঠো পথে চলা ও হাঁটাও অন্তর্ভূক্ত থাকবে। বিস্তারিত সিলেবাস নির্দেশ মোতাবেক বাস্তবায়িত হবে। কোন ধরণের কুচকাওয়াজ থাকবে না। 

৯. ভর্তিঃ
	ক্যাম্পে ভর্তি ক্যাম্প ইনচার্জের তত্বাবধানে হবে যিনি উপদেষ্টা কমিটি অথবা উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক এ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট অন্য কোন ব্যক্তির নির্দেশনা প্রাপ্ত হবেন। 
	
ক্যাম্পে ভর্তিকৃত সকল বালককে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং তার এলাকার এমএনএ/এমপিএ কর্তৃক সনাক্তকৃত হতে হবে। এমএনএ/এমপিএ এর অনুপস্থিতিতে  .....................  বরাবরে একটি লিখিত সার্টিফিকেট উপস্থাপন করতে হবে, এবং এ ব্যপারে উপদেষ্টা কমিটি অথবা উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিবেন। 

	বালকটিকে অবশ্যই ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ন হতে হবে এবং ভর্তির অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ করতে হবে। 

	বাংলাদেশের স্বাধীনতার উপর তার প্রশ্নাতীত আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে। তার কোন ধরণের অতীত অপরাধজনিত কার্যক্রম থাকা চলবে না। তার অন্যান্য কোন রাষ্ট্রের প্রতি বিশেষ আনুগত্য থাকাও যাবে না। 

	সকল সক্ষম যুবকদের জন্য ভর্তি উন্মুক্ত থাকবে ও সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ইত্যাদি, জন্মস্থান এবং এলাকা নির্বিশেষে উদারনীতিতে কঠোরভাবে পরিচালিত হবে। 

	রিসিপশন ক্যাম্পে ভর্তিকৃত যেকোন বালক পরবর্তীতে এডমিশন ক্যাম্পে ভর্তির জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় তদন্তে অকৃতকার্য হয় তাকে সয়ংক্রিয় ভাবে ক্যাম্প থেকে বহিষ্কার করা হবে। 

১০. নিরীক্ষা দলঃ (অডিট টিম)
...... হিসাবরক্ষক, ...... হিসাব সহকারী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত একটি নিরীক্ষা দল জোন ক্যাম্পের চেয়ারম্যানকে অবগত করে পর্যায়ক্রমে রিসিপশন ক্যাম্প পরিদর্শন করবেন ও হিসাব নিরীক্ষা, অগ্রীম প্রদেয় এবং প্রাক নিরীক্ষা সমন্বয় করবেন। এ দল পরিচালকের মাধ্যমে বোর্ড অব কন্ট্রোলের চেয়ারম্যান বরাবরে নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও তার সাথে একটি সাধারণ প্রতিবেদন দাখিল করবেন। উপদেষ্টা কমিটি অডিট দলকে সকল প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

	[১১] পরিদর্শন দলঃ
	এমএনএ/এমপিএ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতার সমন্বয়ে বোর্ড অব কন্ট্রোল এর চেয়ারম্যান কর্তৃক একটি পরিদর্শন দল গঠিত হবে। প্রত্যেক জোনে একটি করে পরিদর্শন দল থাকবে। এই দল রিসিপশন ক্যাম্প পরিদর্শন করবেন ও চেয়ারম্যনের কাছে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট ও সুপারিশ প্রেরণ করবেন। রিসিপশন ক্যাম্পের পরিচালক ও নিয়মিতভাবে তাদের রিপোর্ট ও সুপারিশের একটি কপি প্রাপ্ত হবেন। 

	[১২] পরিচালক, রিসিপশন ক্যাম্পঃ
	প্রত্যেক জোনে একজন রিসিপশন ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক থাকবেন। “কার্যকরী নির্দেশনা” তে ইতোমধ্যে যার কথা উল্লিখিত হয়েছে, পরিচালক, উপদেষ্টা কমিটির সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখবেন এবং তার ক্যাম্প পরিচালনা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকবে এবং ক্যাম্পের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ ও উন্নয়ন সাধনের জন্য তিনি কাজ করবেন। এ উদ্দেশ্যে, তিনি অথবা তার সহকারী বারবার ক্যাম্প পরিদর্শন করবেন। পরিচালক, রিপিসপন ক্যাম্প, সদর দপ্তর ও নিয়মিত ক্যাম্প পরিদর্শন করবেন। পরিচালক প্রতি সপ্তাহে বোর্ডে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট দাখিল করবেন। 

 

	[১২] পরিচালক, রিসিপশন ক্যাম্পঃ
	প্রত্যেক জোনে একজন রিসিপশন ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক থাকবেন। “কার্যকরী নির্দেশনা” তে ইতোমধ্যে যার কথা উল্লিখিত হয়েছে, পরিচালক, উপদেষ্টা কমিটির সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখবেন এবং তার ক্যাম্প পরিচালনা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকবে এবং ক্যাম্পের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ ও উন্নয়ন সাধনের জন্য তিনি কাজ করবেন। এ উদ্দেশ্যে, তিনি অথবা তার সহকারী বারবার ক্যাম্প পরিদর্শন করবেন। পরিচালক, রিপিসপন ক্যাম্প, সদর দপ্তর ও নিয়মিত ক্যাম্প পরিদর্শন করবেন। পরিচালক প্রতি সপ্তাহে বোর্ডে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট দাখিল করবেন।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	যুব শিবির উপদেষ্টা কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ
	দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১
	১৩ নভেম্বর, ১৯৭১



জনাব এম এ ওয়াহাব, এমপি এর সভাপতিত্বে সাতচান্দ-এ দক্ষিণ পূর্ব জোন-১ এর যুব শিবির উপদেষ্টা কমিটির আলোচনা সভা অনুস্থিত হয় ১৭-১০-৭১ তারিখের বেলা ১৫:০০ তে।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দঃ
১। জনাব এম এ ওয়াহাব, এমপিএ, 				চেয়ারম্যান
২। তালেব আলী, এমপিএ, 					সদস্য
৩। ডাঃ ফিরোজ রহমান, এমপিএম, 				সদস্য
৪। জনাব এস এম সামাদ, জোনাল তত্ত্বাবধায়ক অফিসার, সদস্য

নিম্ন উল্লেখিত সিদ্ধান্ত সমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ

১। অভ্যর্থনা শিবির এখন দেমাগিরিতে সেখানকার সাম্প্রতিক আক্রান্ত অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
২। ডাঃ এম এ মান্নান এমপিএ উক্ত সাব-কমিটির নিয়োজিত অতিরিক্ত সদস্য।
৩। যুব অভ্যর্থনা শিবিরের আরও ভাল তত্ত্বাবধানের জন্য, দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১ এর সকল শিবির প্রধানকে বোর্ড অব কন্ট্রোলের দিক-নির্দেশনা মোতাবেক জরুরী ভিত্তিতে তাঁদের স্ব স্ব শিবির পুনঃগঠন করার অনুরোধ করা হয়। এবং অতি দ্রুত এ ব্যপারে তাদের প্রতিবেদন প্রদানের জন্য বলা হয়।
৪। রেশনের মত সকল সম্ভাব্য সহায়তা প্রদানের জন্য, দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১ এর আওতাধীন দুর্দশাগ্রস্ত যুব শিবিরসমুহের তালিকা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের অনুরোধ করা হয়।
৫। পূর্ববর্তী প্রদত্ত অর্থের শতভাগ হিসাব না পাওয়া পর্যন্ত নতুন করে দ্বিতীয় দফায় অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হবে না। 

সভার প্রধানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে আলোচনা শেষ হয়। 


আব্দুল ওয়াহাব এমপিএ
চেয়ারম্যান
তারিখ ১৩-১১-১৯৭১

স্মারক নম্বরঃ এসইজেড-আই/১১৫(৬)
প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ ও তথ্যের জন্য অনুলিপি পাঠানো হয়ঃ
জনাব এস এ সামাদ, আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক কার্যনির্বাহী, এসইজেড-আই

সচিব,
যুব শিবির দল উপদেষ্টা কমিটি। 
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	পোলো ক্যাম্প হইতে তিন যুবকের পলায়ন সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি

	দক্ষিন পূর্ব জোন-২
যুব প্রশিক্ষন পরিচালনা বোর্ড 
	১১ নভেম্বর, 
১৯৭১



যুব (প্রশিক্ষন) পরিচালকের দপ্তর 
দক্ষিন পূর্ব জোন-২
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মেমো নং. ওয়াইটিসি /৩৩৮					          তাং ১১ নভেম্বর, ১৯৭১
প্রাপক
কাম্প-ইন-চার্জ / শিবির প্রধান  
ও/সি, সকল ওয়াই টি/ওয়াই সি

বিষয় - পলায়ন

পরিচালক পোলো ক্যাম্প কর্তৃক অবগত/বিবৃত করা হইয়াছে যে, নিম্নলিখিত যুবকগন গত ৫-১১-৭১ তারিখ হতে পলাতক রহিয়াছে।

	ছেলেদের বিবরণ নিম্নরূপ:

	ক্রমিক নং 		নাম			ঠিকানা
	১			জনাব মাইনুদ্দিন		গ্রামঃ রামপুর, কোম্পানীগঞ্জ, জেলা নোয়াখালী
	২			জনাব শামসুল হক	পিতাঃ মাহা আলম, গ্রামঃ সাবারপুর, 
							সোনাগাড়ি, নোয়াখালী
	৩ 		জনাব এজমাউল হক 	পিতাঃ মাহা আলম, গ্রামঃ আলিপুর 
							সুধারা, নোয়াখালী

ইহা আপনার অবগতির জন্য জানানো হইলো।
  
    পরিচালক
কো-অর্ডিনেশন প্ল্যানিং 
  এন্ড প্রোগ্রামিং          
যুব শিবির
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	ভিত্তি ফৌজে নিযুক্তকরন সম্পর্কে মেজর মিত্রের কাছে লিখিত যুব শিবির পরিচালকের একটি চিঠি
	দক্ষিন পূর্ব জোন-২
যুব প্রশিক্ষন পরিচালনা বোর্ড 
	১৫ নভেম্বর, 
১৯৭১



যুব (প্রশিক্ষন) পরিচালকের দপ্তর 
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দক্ষিন পূর্ব জোন-২

মেমো নং. ওয়াইটিসি /৩৪৩						   তাং ১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

প্রেরক- ডঃ আবু ইউসুফ
পরিচালক, প্রশিক্ষন
যুব শিবির 

প্রিয় মেজর মিত্র,

এই পত্র মারফত আমার কর্মচারী জনাব আনোয়ার হোসেনকে আপনার সংগে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি যিনি ভি.এফ. অভিষিক্তকরনের সংগে জড়িত, যে বিষয় গতকাল আলোচনা হয়েছে। 

আমি আশা করি এর মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ট যুবককে ঈদের আগেই অভিষিক্ত করার কাজ তরান্বিত হবে। 

									      শুভেচ্ছা সহ,
										ধন্যবাদান্তে

  পরিচালক
									কো-অর্ডিনেশন, প্ল্যানিং 
এন্ড প্রোগ্রামিং
									       যুব শিবির
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	যুব শিবির পরিচালনা সংক্রান্ত জোন প্রধানের বিজ্ঞপ্তি

	দক্ষিন পূর্ব জোন-২

	২২ নভেম্বর, 
১৯৭১



গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দক্ষিন পূর্ব জোন-২

বিজ্ঞপ্তি
								  			     তারিখ, ২২ নভেম্বর, ১৯৭১

১৪/১১/৭১ তারিখে আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি জানাইতেছি যে, সকল এমএনএ/এমপিএগন পরিস্থিতিগত কারনে শিবির প্রধান/উপ-শিবির প্রধানের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত, তাহারা সকল সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রদিসহ তাহাদের অধঃস্তন কর্মকর্তাদের নিকট অব্যবহিতভাবে তাহাদের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লইবেন এবং বিষয়টি চেয়ারম্যান, যুব উপদেষ্টা কমিটি এর মাধ্যমে চেয়ারম্যান, আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদ, দক্ষিন পূর্ব জোন-২ এর নিকট অবহিত করিবেন। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ভবিষ্যতে যুব অভ্যর্থনা শিবির বিষয়াবলির সহিত সংযুক্ত কোনপ্রকার বিল কোন এমএনএ/এমপিএগনের নামে অঙ্কিত হইবে না। 


এই সিদ্ধান্তের সহিত আশু সম্মতি আন্তরিকভাবে কাম্য।

 
    ( জেড.এ. চৌধুরী)
         চেয়ারম্যান
আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদ,
      দক্ষিন পূর্ব জোন-২

মেমো নং. ১০৫৯ (৩০)								তাং, ২২/১১/৭১
সদয় অবগতি ও  প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরন করা হইলোঃ-

শিবির প্রধান/উপ-শিবির প্রধান, বড়ানগর
চেয়ারম্যান, যুব উপদেষ্টা কমিটি
আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সম্পাদক (পদাধিকারবলে)
আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদ
আঞ্চলিক হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, দক্ষিন পূর্ব জোন-২
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	জোনের কর্মচারীদের কাজের তালিকা
	দক্ষিণ পুর্ব জোন-১
	২৫ নভেম্বর
১৯৭১




· ১ জনাব মইনুদ্দিন আহমেদ        :      নগদান হিসাব রাখা,সব ধরনের রশিদ প্রস্তুত 
এবং নিয়ন্রণ করা, সহায়ক নগদান খতিয়ান হিসাবরক্ষণ সহ সব ধরনের হিসাবনিকাশ  সংক্রান্ত তালিকাগন্থ্র যথাযথভাবে তদারকি করা ,ধরনের মূল্যবান তথ্য এবং রশিদসমূহ নিরাপদে সংরক্ষণ করা, সব  ধরনের আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল করা ইত্যাদি এবং   অনান্য হিসাব সংক্রান্ত কাজের জন্য তাকে নিয়োগ দেয়া হবে। 

· ২ জনাব কৃপাসুখ চাকমা            :     হিসাব বিভাগের সাহে জড়িত। সে
নিম্মলিখিত নথিপত্র নিয়ে কাজ করিবেঃ
ক) আকস্মিক ঘটনা  খ) অর্থায়ন (এফইএন)   গ)  বাজেট   ঘ) অর্থায়ন  উপ পরিষদ(জেডসি/এফ)  ঙ ছুটির হিসাব  চ)  বিবিধ রশিদ  ছ) মজুরি  জ)  বিদ্যুৎ বিল  ঝ) যানবাহন খরচ  ঞ বেতন এবং অন্যান্য আর্থিক কাগজপত্র
· ৩ জনাব সঞ্জিত কুমার দে সরকার  :    সে নিম্মলিখিত নথিপত্র  নিয়ে কাজ করিবেঃ
ক)   বায়োডাটা  (বি-ডি) খ) আবেদন এবং নিয়োগপত্র (পি এন্ড এপপ)  গ) মজুদ       
বিবরণী  ঘ যুব শিবির (ওয়াই সি ) ঙ) সম্পদ বিবৃতি

· ৪ জনাব ভবানী প্রসাদ মজুমদার    :      সে নিম্মলিখিত নথিপত্র  নিয়ে কাজ করিবে
ক)  সাধারণ হিসাব নিকাশ  খ)  প্রাপ্তি এবং প্রদান  গ) বিবিধ স্টেশনারি মজুদ হিসাব   ঘ) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগ।                           
· ৫ জনাব গোলাম মোস্তফা চৌধুরী        :  সে নিম্মলিখিত নথিপত্র নিয়ে কাজ করিবে
ক)  নিয়োগ এবং পোস্টিং  খ) মন্ত্রীসভা  গ) চিকিৎসা সেবা  ঘ) তথ্য   ঙ) স্থানীয় কর্র্তিপক্ষ চ) পুলিশ ছ) শিল্প ব্যবসা ও বাণিজ্য   সমিতি
·  ৬  জনাব মজীবুল হক স্টেনো    :       সে নিম্মলিখিত নথিপত্র নিয়ে কাজ করিবে
ক)  গোপন নথি  খ)  বিভাগীয় সভা বিবরণী   গ)  বিভাগীয় সভা  ঘ)  বিভাগীয়্ প্রশাসন কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ফাইল  
· ৭ জনাব সফিকুর রহমান টাইপিস্ট   :   তিনি ও এস কর্তিক নির্ধারিত প্রাত্যহিক 
সংশ্লিষ্ট চিঠিসমূহ টাইপ করিবেন
· ৮ জনাব নির্মল কুমার মল্লিক টাইপিস্ট : তিনি ও এস কর্তিক আরোপি প্রাত্যহিক 
সংশ্লিষ্ট চিঠিসমূহ টাইপ করিবেন
· ৯ জনাব নারায়ণ চন্দ্র মজুমদার     :     তারা হিসাব এবং অন্যান্য বিবিধ  নথি এবং 
ত্রাণ সংক্রান্ত কাগজ নিয়ে কাজ করবে
·  ১০  জনাব মতি লাই কর্মকার
এবং
জনাব বিমেলেন্দু দেওয়ান ও এস    :     সাধারণ তদারকি নিরাপত্তাকর্মীদের ফাইল
কর্মীদের হাজিরা খাতা কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট এসিসটেন্টদের কাছে পৌছে দেয়া, অফিস কর্মীদের মধ্যে শৃঙ্গখলা নিশ্চিতকরণ এবং 
                                               দাপ্তরিক কাজ তরান্বিত করা


১১/১১/৭১ তারিখে বিভাগীয় প্রশাসন কর্তৃক অফিস আদেশনামার পরিপ্রেক্ষিতে সকল কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ নথিপত্র সরংক্ষণ করবেন। নথিপত্রের কোনো কাগজপত্র হারিয়ে গেলে কিংবা অফিসের কোনোধরনের তথ্য ফাঁসের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসার দায়ী থাকবেন।

যেহেতু বাংলাদেশ সরকার এক|টি নিয়মিত সরকার, জনস্বার্থে সকল নিয়ম নীতি মেনে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের আকুণ্ঠচিত্তে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য এবং অফিসের পবিত্রতা রক্ষার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। ইহাও নির্দেশনা রইলো যে , অফিস শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দায়িত্বে অবহেলার জন্য যে কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। কর্মাচারী সদস্যদের নিন্মলিখিত নির্দেশনা কঠোর ভাবে মেনে চলতে বলা হলোঃ
১।যথাযথ কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমতি নেয়া ব্যতীত কেউ কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করবেন না (নন গেজেট কর্মচারীদের ক্ষেত্রে , দপ্তর অধীক্ষক এবং হিসাবরক্ষক ছাড়া অতিরিক্ত আঞ্চলিক প্রশাসনিক অফিসার দায়িওত্ব গ্রহণ করতে পারবেন )
২। সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি কেউ অসংযত সমালোচনা করবেন না
৩। কেউ তার নিজ কর্ম এলাকার বাইরে কোনো বিষয়ে অযথা আগ্রহ দেখাবেন না  এবং নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে কঠোর হবেন।

( এস এ সামাদ)                                                                                                         আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা                                                                                                                                               দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল -১
২৪ ১১ ৭১
 
১ ও ২ দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল -১ এর কর্মকর্তা কর্মচারীদের কপি প্রদেয়
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	            শিরোনাম   
	                সুত্র
	              তারিখ

	জোনের অর্থ উপ-পরিষদ প্রধানের যুব শিবির সফর সংক্রান্ত চিঠি
	   দক্ষিন পুর্ব জোন-১
	     ২৮ নভেম্বর,
       ১৯৭১



প্রিয় রউফ এবং আফজাল,

	আমি ২৯ অক্টোবর, ৭১ রোজ শুক্রবার আপনাদের বক্সনগর এবং হাতিমাতা ক্যাম্পাস পরিদর্শন করব বলে মনস্থির করেছি। এই সময়ের মধ্যে পত্র বাহক জনাব ফজলুল হক, যেমন বলবেন সেই অনুযায়ী ১৬৫ জন ছেলের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য আপনাদের অনুরোধ করা হল।

									    ধন্যবাদান্তে,
										
বিনীত নিবেদক
(আলী আজম)
চেয়ারম্যান
অর্থ কমিটি
দক্ষিন পুর্ব জোন-২
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৮-১১-৭১

অধ্যাপক আব্দুর রউফ 
	এবং
জনাব মো. আফজাল।
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	            শিরোনাম   
	                সুত্র
	              তারিখ

	যুব শিবিরে নতুন করে যুব অন্তর্ভুক্তিকরন বন্ধ করার আদেশ
	   দক্ষিন পুর্ব জোন-২
	     ২৯ নভেম্বর,
       ১৯৭১




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের অফিস, ইউথ এডভাইসরী কমিটি, 
দক্ষিন পুর্ব জোন-২

মেমো নং 2/ZAC/Y /C					     তারিখ ২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

বরাবর

ক্যাম্প প্রধান,
	
	আপনার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইউথ রিসেপশন ক্যাম্প, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ কন্ট্রোলের চেয়ারম্যান, রিসেপশন ক্যাম্পে আর কোন অন্তর্ভুক্তি না করার জন্য নিম্নসাক্ষরকারীদের পরামর্শ দিয়েছেন। এবং সকল প্রকার ক্যাম্প আর্টিকেল নিরাপদ সংরক্ষন নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।
	
আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে, (১)কোনো অবস্থাতেই রিসেপশন ক্যাম্পে আর কোন যুব অন্তর্ভুক্তি না করতে, (২)আপনি আরও যা করবেন, নিজ হেফাজতে ক্যাম্প আর্টিকেল গুলোর সংরক্ষন করার জন্য জরুরী পদক্ষেপ নেবেন এবং লিপিবদ্ধ করার জন্য এরূপ জিনিসের তালিকা দ্রুত নিম্নসাক্ষরকারীদের নিকট পাঠাবেন।

	এটা এখানে উল্লেখ করা যায় যে, আমাদের পক্ষ থেকে যে সকল ছেলেরা ইতিমধ্যে মুক্তিযদ্ধা হিসেবে রিসেপশন ক্যাম্পে আছে তাদের তালিকা করা এবং মুক্তিযদ্ধাদের মাঝে সাহায্য করার জন্য তাদের অভিষিক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আপনি অনুগ্রহ করে আপনার সকল পৌরজনদের তালিকা তাদের বাবার নাম, বাড়ির ঠিকানা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির ৩ কপি নিম্নসাক্ষরকারীদের নিকট পাঠাবেন যাতে বিষয়টি উর্ধতন কতৃপক্ষকে অবহিত করা যায়।


								(আহমেদ আলী)
								  চেয়ারম্যান,
							জোনাল ইউথ এডভাইসরী কমিটি
								দক্ষিন পুর্ব জোন-১।
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	            শিরোনাম   
	                সুত্র
	              তারিখ

	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাকারীদেরকে (নার্সিং বয়) কর্মস্থলে নিয়োগের জন্য যুব শিবির পরিচালকের একটি চিঠি
	   দক্ষিন-পুর্ব জোন-২।
যুব প্রশিক্ষন পরিচালনা বোর্ড
	     ৩০ নভেম্বর,
       ১৯৭১



				যুব পরিচালকের (প্রশিক্ষণ) অফিস
			           গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
					দক্ষিন পুর্ব জোন-২

মেমো নং YTC/360							   তারিখ ৩০ নভেম্বর, ৭১

দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার, মেলাঘর,

বিষয় –নার্সিং প্রশিক্ষিত ছেলেদের পরিচয়

জনাব,
	যে ছেলেরা গোকুলনগর ক্যাম্পে নার্সিং সহকারী হিসেবে প্রশিক্ষন নিয়েছে তারা তাদের হাজিরার জন্য গোকুলনগর এবং চারিলাম ক্যাম্পে অপেক্ষা করছে।
	
সেক্টর ৩এর ছেলেদের ইতিমধ্যেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আপনাকে অনুগ্রহ করে যত দ্রুত সম্ভব আপনার সেক্টরের ছেলেদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হল।

								ধন্যবাদান্তে।

								আপনার একান্ত অনুগত
								(আবু ইউসুফ)
								পরিচালক,
								প্রশিক্ষন।
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	যুব শিবিরের খরচের হিসাব অডিট করার আদেশ
	দক্ষিণ-পূর্ব জোন ২
	৩০ নবেম্বর, ১৯৭১



গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নিরীক্ষা ও পরিদর্শন উপ-কমিটি

দক্ষিণ পশ্চিম জোন-২

নং......                                                                           তাং ৩০/১১/৭১

প্রতি

ক্যাম্প প্রধান/উপ-ক্যাম্প প্রধান
চেয়ারম্যান, দক্ষিণ পূর্ব জোন- দ্বিতীয় অধীন উপ কমিটি
জোনাল কাউন্সিলের অধীনে অফিস; সাউথ ইস্ট জোন -২।

মাননীয় মহাশয়

সাউথ ইস্ট জোন-২ এর সকল অফিস এবং যুব রিসেপশন ক্যাম্প জোনাল অডিট টিম দ্বারা নিরীক্ষিত হবে। তাই আপনাকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আপনার অফিস যেকোন উপযুক্ত দিনে নিরীক্ষিত হবে এবং এই পরিদর্শনের জন্য আপনাকে সব হিসাব বই হালনাগাদ করতে বলা হচ্ছে যাতে নিরীক্ষা কাজ দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। অনুগ্রহ পূর্বক নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাক বিজ্ঞপ্তি হিসাবে এই চিঠিটিকে বিবেচনা করবেন। আমি এক্ষেত্রে আপনার সহযোগিতা এবং সহায়তার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা অত্যন্ত প্রশংসিত হবে। 

ধন্যবাদান্তে,
আপনার একান্ত
(এস. জোহা, এম এন এ)
চেয়ারম্যান
নিরীক্ষা ও পরিদর্শন সাব-কমিটি
সাউথ ইস্ট জোন -২

চেয়ারম্যান, জোনাল কাউন্সিল, সাউথ ইস্ট জোন-২
চেয়ারম্যান, যুব রিসেপশন ক্যাম্প উপদেষ্টা কমিটি.
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	জোনের কর্মচারীদের বেতনের হিসাবঃ 
নভেম্বর, ১৯৭১
	দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১
	নভেম্বর, ১৯৭১



জোনাল প্রশাসনিক দপ্তরের অফিসারদের বেতন বিল , দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল।
নভেম্বর,১৯৭১ এর জন্য।
	সিদ্ধান্তসমুহ

	নাম
	উপাধি
	প্রকৃত বেতন
	শীতকালীন 
	অন্যান্য
	রাজস্ব 
	মোট সিদ্ধান্ত
	নেট
পরিমাণ
প্রদেয়
	স্বাক্ষর
	মন্তব্য

	১।সৈয়দ আব্দুস সামাদ
	জোনাল এডমিন অফিসার
	৫০০ রুপি
	-
	-
	১/-
	১ রুপি
	৪৯৯ রুপি
	
	

	২। জনাব মোহাম্মাদ ইসহাক
	
	৫০০ রুপি
	২০.০০
	
	১/-
	২১ রুপি
	৪৭৯ রুপি
	
	

	৩। ডঃ একেএম আবু জাফর
	জোনাল স্বাস্থ্য অফিসার
	৫০০ রুপি
	-
	-
	১/-
	১ রুপি
	৪৯৯ রুপি
	
	

	৪। জনাব একেএম রুহুল আমিন
	স্টাফ অফিসার
	৫০০ রুপি
	২০.০০
	২০০.০০
	১/-
	২২ রুপি
	২৭৯ রুপি
	
	

	৫। জনাব মনিরুল আহসান
	তথ্য অফিসার
	৪৮৭.৫ রুপি
	২০.০০
	২০০.০০
	১/-
	২২রুপি
	২৬৬.৫০ রুপি
	
	

	৬। জনাব এম মহিউদ্দিন
	শিক্ষা অফিসার
	৩৪৯.৮৬ রুপি
	২০.০০
	২০০.০০
	১/-
	২২১ রুপি
	১২৮.৮৬ রুপি
	
	

	(মাস প্রতি ৫০০ রুপি হিসেবে ২১ দিনের বেতন)    
	যোগদান করেছে

	৭। জনাব বিমলেশ্বর দেওয়ান
	পুলিশ অফিসার
	৪০০ রুপি
	২০.০০
	-
	১/-
	২১ রুপি
	৩৭৯ রুপি
	
	

	৮। জনাব এম শাহাবুদ্দিন
	হিসাব অফিসার
	৪০০ রুপি
	২০.০০
	-
	১/-
	২১ রুপি
	৩৭৯ রুপি
	
	

	৯। জনাব এস হাফিজ আহমেদ
	জোনাল স্টাফ অফিসার
	৩০৮ রুপি
	২০.০০
	-
	১/-
	২১ রুপি
	২৮৭ রুপি
	
	

	১০। জনাব এম এ ওয়াহাব
	সি ও
	৩০০ রুপি
	১৫.০০
	-
	১/-
	১৬ রুপি
	২৮৪ রুপি
	
	

	৪২৪৫.৩৬ রুপি

	
১৫৫.০০
	৬০০.০০

	১০/-

	৭৬৫ রুপি

	৩৪৮০.৩৬ রুপি




৪২৪৫ / ৩৬ (টাকায় চার হাজার দু'শো পঁয়তাল্লিশ এবং ছত্রিশ পয়সা মাত্র) এর জন্য পাশকৃত।
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	           শিরোনাম
	                          সুত্র
	             তারিখ

	দক্ষিন-পুর্ব জোন-১ এর প্রশাসনিক কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরণী
	      দক্ষিন পুর্ব জোন-১
	 ২ ডিসেম্বর, ১৯৭১



				অনুমোদনের জন্য খসড়া

অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী এমএনএ এর সভাপতিত্বে ২.১২.৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল, দক্ষিন পুর্ব জোন-১ এর মিটিংযের সারাংশ।

	জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল, অধ্যাপক নু্রুল ইসলাম চৌধুরী, এমএনএ এর সভাপতিত্বে ২.১২.৭১ তারিখে মিলিত হন। নিম্নলিখিতরা উপস্থিত ছিলেনঃ
	১. অধ্যাপক নু্রুল ইসলাম চৌধুরী, এমএনএ, চেয়ারম্যান।
	২. জনাব খাওয়াজা আহমেদ, এমএনএ।
	৩. জনাব সৈয়দ ফজলুল হক, এমএনএ।
	৪. জনাব আব্দুল ওয়াহাব, এমপিএ।
	৫. জনাব খাইরুদ্দিন আহমেদ, এমপিএ।
	৬. জনাব ওবাইদুল হক, এমপিএ।
	৭. জনাব এ.বি.এম. তালেব আলী, এমপিএ।
সম্পাদক গত সভার সারাংশ পড়ে শোনান যা উপস্থিত সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। এরপর কাউন্সিল কাজে নেমে পরেঃ 

	স্বাধীন হওয়া এলাকা গুলোর সমস্যাঃ- স্বাধীন হওয়া এলাকা গুলোর সমস্যা নিয়ে আলোচনার শুরুতেই, সদস্যরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগের মেমো নং FIN/24/71/494  এ অর্থ মন্ত্রীর মন্তব্য সহ এর বিষয়াবলী উদ্ধৃত করেন।

	এ বিষয়ে নিম্ন লিখিত সমাধান গুলো সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়ঃ
“কাউন্সিল এটা জানতে পেরে দুঃখিত হয়েছে যে, দায়িত্ব প্রাপ্ত বিভাগ স্বাধীন এলাকা গুলোর সমস্যার গুরুত্ত্ব বুঝতে ব্যার্থ হয়েছে এবং আমলাতান্ত্রিক, ধরাবাঁধা নিয়মে কাজ করেছে যা একটা সময় পরে নিন্দিত হয়েছে। স্বাধীন এলাকা গুলোতে ত্রান কার্যক্রমের অনুমতি জন্য সভাপতির পাঠানো টেলিগ্রামে কাউন্সিলের সদস্যদের সম্মতি ছিল। কাউন্সিল বুঝতে পারল যে, যদি একজন পুর্ণ ক্ষমতাধারী মন্ত্রী পুর্বাঞ্চলে বাস না করে, মুক্ত এলাকা গুলোর সমস্যা যেগুলোতে তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত দরকার সেগুলো সম্পুর্ন রূপে অনুধাবন করা যাবে না। 

মুক্ত এলাকা গুলো পরিদর্শনের পর কাউন্সিলের সদস্যরা চেয়ারম্যানকে জরুরী তহবিলের জন্য চাপ দেওয়ার তাগিদ দেন। বেসামরিক প্রশাসন স্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু প্রতিষ্ঠার প্রসাশনিক খরচ মেটানোর জন্য কোন তহবিল নেই। কাউন্সিল মনে করে যে, মন্ত্রীসভার সদস্যদের অতি সত্ত্বর জোনের মুক্ত এলাকা গুলো পরিদর্শন করা উচিৎ এবং মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। যেকোন ভাবেই হোক, পরিকল্পিত এলাকাটি কাউন্সিলের অনুমোদন প্রাপ্ত ছিল এবং চেয়ারম্যানকে মন্ত্রিসভার সদস্যদের কাউন্সিল অনুমোদিত পরিকল্পনার বকেয়া রসিদের অর্থের অনুমোদনের অনুরোধ জানিয়ে দ্রুত টেলিগ্রাম করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল ।	

কাউন্সিল আশা করেছিল যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ মেমোতে উল্লেখিত পরিমান অনুযায়ী মুক্ত এলাকার বিশদ পরিকল্পনার স্থগিত কাজের জরুরী খরচ মেটানর জন্য কিছু অর্থের অনুমোদন দেবে। 

জনাব খাওয়াজা আহমেদ, এমএনএ সভাকে জানান যে, পরশুরামের জন্য মোট ২৩২টি টিউব ওয়েল বরাদ্দ ছিল। এই মুহুর্তে তার ৮০% ই অকেজো। এগুলোকে মেরামত করার ব্যবস্থা অতি দ্রুত করতে হবে।

তিনি পেট্রল, ডিজেল এবং অন্যান্য তেলের প্রকট ঘটতির কথাও উল্লেখ করেন। এলাকার কৃষিবিদরা ৮ মাসের যুদ্ধ এবং এর সমস্যার কারনে অনাহারের শেষ সীমায় পৌছে গেছেন। আসন্ন আবাদি মৌসুমের জন্য তাদের পর্যাপ্ত ইরি বীজ দরকার। খাদ্য, শশ্য এবং অন্যান্য কৃষি পন্যের জন্য পরশুরাম সব সময় অতি ফলনশীল এলাকা ছিল।
সরকারের সাথে দ্বিপার্শিক বানিজ্যের খুটিনাটি বিশ্লেষনের জন্য নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে কাউন্সিল একটি বানিজ্যিক সংগঠন তৈরীর সিদ্ধান্ত নেয়।

১. জনাব সৈয়দ ফজলুল হক, এমএনএ।
২. জনাব এ.বি.এম. তালেব আলী, এমপিএ।
৩. জনাব আব্দুল ওয়াহাব, এমপিএ।
	
ত্রান উপ-কমিটির সমগ্র জোনের জন্য নির্মিতব্য বিস্তারিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাউন্সিল প্রাথমিক ভাবে নিম্ন লিখিত ত্রান পরিকল্পনার অনুমোদন দেয়।

১.বাড়িঘর তৈরীর জন্য অনুদান				১০,০০,০০০/-
২.দুর্লভ নিত্তপ্রয়োজনীয় পন্যের সরবরাহ			২,০০,০০০/-
৩.পরিক্ষামুলক ত্রান কার্য					৫০,০০,০০০/-
৪.ক্ষ্রতিগ্রস্থ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা		১,০০,০০০/-
৫.ঔষধ							১,০০,০০০/-
৬.সাহায্য দরকার এমন মানুষের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরনঃ ১০ হাজার লোকের জন্য পশমী কাপড়।

অন্য সাব-কমিটির কাজের বিস্তার সম্পর্কিত বিস্তারিত পরিকল্পনা উপস্থাপনের জন্য কাউন্সিল তাদেরকে অনুরোধ করেছে।

সরকারি অনুমোদনের ভিত্তিতে কাউন্সিল নিম্ন লিখিত পরিবর্তনের মাধ্যমে পুরোনো ধারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের পরিনত হবেঃ

১. মূল কলেবর থেকে সহযোগী অংশ গুলোকে বাদ দাওয়া হবে।
২. সংশ্লিষ্ট এমএনএ/এমপিএ এর সাথে আলোচনা করে অবশিষ্ট সদস্যদের এলাকার লোকেদের আস্থাভাজন সমাজকর্মীদের সাথে সংযুক্ত করা হবে। সভায় মুক্ত এলাকা গুলোতে পোস্ট অফিস চালুর সিদ্ধান্ত হয়।

সভায়, জোনাল কাউন্সিলের সাথে পরামর্শ করে মুক্ত এলাকার বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগ দেওয়ার কর্তৃত্ত্ব জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে দেওয়া হয়।

সৈয়দ ফজলুল হক, এমএনএ, মুক্তিযোদ্ধারা সবচেয়ে বেশি যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, সেগুলো নিয়মিত পরিশোধ করা হচ্ছে না।সদস্যরা বাংলাদেশের ভেতরে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে তাদের দুর্দশা বর্র্নিত পীড়াদায়ক চিঠি পেয়েছেন। সদস্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের অবহেলিত অবস্থার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বে তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সরকার থেকে বরাদ্দ স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন।
	মুক্ত এলাকার বেসামরিক প্রশাসন চালানোর জন্য কাউন্সিল নিম্নলিখিত মৌলিক নীতি গুলো গ্রহন করেঃ-

			          ত্রাণ এবং পুণর্বাসন
জোনাল কাউন্সিলের ত্রাণ উপ-কমিটির মাধ্যমে সরকারের ত্রাণ প্রচেষ্টা সংগঠিত ও পরিচালিত করতে হবে। স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু থেকে ভুক্তভগী মানুষের সম্পত্তি ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতির সঠিক মুল্যায়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে। 

			       উন্নয়ন
	সম্পুর্নভাবে আত্মনির্ভর ও স্বতঃপ্রবৃত্ত কাজের ওপর নির্ভরশীল।

				   সাধারন প্রশাসন 
	কাউন্সিল অনুধাবন করল যে, থানা পর্যায়ের নিচে, যা কিনা আমাদের দেশের স্বাধীন এলাকা গুলোতে মৌলিক প্রশাসনিক একক হিসেবে বিবেচিত হয়, এর নিচে মুক্ত এলাকা গুলোতে প্রশাসন স্থাপন যুক্তিযুক্ত হবে না। মানুষকে সরকারি সাহায্যের অপেক্ষায় না থেকে তাদের নিজেদের সমস্যা নিজেদেরই সমাধানের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। মানুষের মনে নিরাপত্তার অনুভুতি নিশ্চিত করার জন্য পুলিশ পোস্টিং করা যেতে পারে। পরিষদের মৌলিক কাঠামো, উপ-বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসন, স্বাধীনতার আগে যেমন ছিল তেমন ভাবেই চলতে পারে।

					 বিবিধ
	সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ইউথ রিসেপশনের ক্যাম্পের নভেম্বর, ১৯৭১ মাসের পারিশ্রমিক মাসের শেষে প্রতিটি ক্যাম্পের প্রকৃত নগদ তহবিলের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

ইউথ রিসেপশনের ক্যাম্পের হিসাব নিরীক্ষার জন্য জনাব এ.বি.এম. তালেব আলী, এমপিএ এবং জনাব ওবায়দুল হক, এমপিএ কে সংগে নিয়ে একটি নিরীক্ষা দল গঠন করা হয়। দ্রুততম সময়ের মধ্যে জোনাল কাউন্সিলের কাছে এর তথ্য জমা দাওয়ার জন্য কমিটিকে অনুরোধ করা হয়েছে। 

জোনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে জনাব ওবায়দুল হক, এমপিএ প্রত্যাহারের কারনে মেজর সুব্রমানিয়ামকে ফেনী যুব ক্যাম্পের ক্যাম্প-ইন-চার্জের পদে বসানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়, যেহেতু জোনের মুক্ত এলাকায় তাকে প্রয়োজন ছিল।
সরকার স্থানান্তরের জন্য কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, কোন সেক্টর বা সাব-সেক্টর কমান্ডারকে তার নিজ এলাকায় পোস্টিং দেওয়া হবে না এবং যদি জোনে এই ধরনের পোস্টিং নিয়ে নির্দিষ্ট কোন সমস্যার উদ্ভব হয় তাহলে তা যথোপযুক্ত কর্তৃত্বের সাথে সমাধানের ক্ষমতা জোনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে দেওয়া হয়। 

মেয়র হাসপাতালে সকল পোস্টিংয়ের দায়িত্ব কাউন্সিল জোনাল সাস্থ্য উপ-কমিটিকে দেয়। 

কাউন্সিল প্রচার বিভাগের সকল অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য জোনাল প্রশাসনিক অফিসারকে অনুরোধ করেন।
সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞ্যাপনের মাধ্যমে মিটিং শেষ হয়। 

অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী,					(এস. এ. সামাদ)
   সভাপতি,								    সেক্রেটারি,
জোনাল এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল					জোনাল এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল
									দক্ষিন পুর্ব জোন-১, শান্তিরবাজার।
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	জোনের প্রশাসনিক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে শিবিরের দায়িত্ব গণপরিষদ সদস্য কর্তৃক সহকারী প্রধানের হাতে ন্যস্ত করার আদেশ
	দক্ষিণ পূর্ব জোন ২
	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দক্ষিণ - পূর্ব জোন 2

১৪ নভেম্বর ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত , জোনাল কমিটির মিটিং এ নেয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ি , যেসব MNA ও MPA ক্যাম্পের দায়িত্তে ছিল তাদের ডেপুটি চীফ এর কাছে সব কিছু বুঝিয়ে দেয়ার কথা ছিল। কোনো সরকারি প্রতিনিধির ই ক্যাম্পের দায়িত্ব বুঝে নিতে দেরি করা উচিত নয়। 
তৎকালীন ডেপুটি চীফ কেই MPA ও MNA গুলোর কাছ থেকে সব কিছু বুঝে নিতে বলা হয়েছিল কেননা কমিটি কোনো রকম সিদ্ধান্ত নেয়ার আগ পর্যন্ত ডেপুটি চীফ ই এখন ক্যাম্পের প্রধানের দায়িত্বে থাকবেন।


আহমেদ আলী
চেয়ারম্যান,
জোনাল উপদেষ্টা কমিটি
যুব শিবির
দক্ষিণ - পূর্ব জোন -2

মেমো নং - 6/ZAC/Y/C 					        তাং- ৪ঠা ডিসেম্ম্বর, ১৯৭১

অনুলিপি জনাব আফজাল খানের প্রতি তথ্য ও যথাযথ ব্যবস্থা নেবার জন্য।

আহমেদ আলী
চেয়ারম্যান,
জোনাল উপদেষ্টা কমিটি
যুব শিবির
দক্ষিণ - পূর্ব জোন -2
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	যুব অভ্যর্থনা শিবিরের খাদ্য ভাতা বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি 
	দক্ষিণ পূর্ব জোন ২
	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দক্ষিণ - পূর্ব জোন 2

মেমো নং - 7/ZAC/Y/C 						    তাং ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১


প্রেরক- আহমেদ আলী
চেয়ারম্যান,
জোনাল উপদেষ্টা কমিটি
যুব অভ্যর্থনা শিবির

প্রাপকঃ ক্যাম্প প্রধান
হাতিমারা

জনাব,

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাচ্ছে ইউথ রিসিপশান ক্যাম্প, জোনাল উপদেষ্টা কমিটির মিটিং এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, খাদ্যে ভর্তুকি বাবদ যে অর্থ ২৫ পয়সা থেকে ৪০ পয়সায় উন্নীত করা হয়েছে তা নিম্নলিখিত উপায়ে সমন্বয় করা হবে-

১- সকল বন্দী দের টিফিন বাবদ প্রতিদিন ৩০ পয়সা ব্যয় করা হবে।
২- প্রতি বন্দী কে প্রতিদিন নগদ ১০ পয়সা দেয়া হবে। এটি টাকা পাওয়ার পর সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক ভাবে দেয়া হবে।

১ ডিসেম্বর , ১৯৭১ থেকে আপনাকে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হচ্ছে।

আপনার অনুগত
আহমেদ আলী
চেয়ারম্যান,
জোনাল উপদেষ্টা কমিটী
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার আহ্বান জানিয়ে জোনের স্বাস্থ্য কর্মকর্তার তারবার্তা
	দক্ষিণ পূর্ব জোন ১
	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১



ড. টি. হোসেন
৮- থিয়েটার রোড,
ক্যালকাটা- ১৬

স্বাধীন এলাকার সাধারন মানুষ ও মুক্তি ফৌজ দের জরুরী ভিত্তিতে ডাক্তার ওষূধ ও চিকিৎসা সেবা প্রয়োজন। ফেনীর ছাগলনাইয়ার 'MORERSJARO' থানায় যে হাসপাতাল টি আছে তা শ্ত্রুদের আক্রমনে বিদ্ধস্ত হয়ে গেছে । দয়া করে জরুরী ভিত্তিতে ৫০ হাজার টাকা পাঠান। এই পদক্ষেপ নিতে দেরি করলে জনগন আমাদের সরকারের উপর আস্থা হারাবে।

জোনাল স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
দক্ষিণ - পূর্ব জোন




________________________________________________
টেলিগ্রাফের জন্য নয়।
মেমো নং SEZ-I/HS/14/237   তাং- ৯/২১/৭১
নিশ্চিতকরণ অনুলিপি


জোনাল স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
দক্ষিণ - পূর্ব জোন
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	দক্ষিণ-পূর্ব জোনে বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী
	দক্ষিণ-পূর্ব জোন ১
	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বেসামরিক প্রশাসনের উপশাখা গঠনের লক্ষ্যে ফেনীতে অবস্থিত উপশাখা কর্মকর্তার দপ্তরে ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় মেজর থাপার সাথে একটি মিটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

উপস্থিত
১) জনাব নুরুল ইসলাম চৌধুরী -                                    সভাপতি, পূর্বাঞ্চল
২) _সামাদ-                                                          জোনাল প্রশাসক, পূর্বাঞ্চল
৩)_খাজা আহমেদ, এমএনএ,
৪)_তালেব আলী, এমপিএ।
৫)_খাইরুদ্দিন, এমপিএ।
৬)_পুলিন বিহারী দে, এমএনএ
৭)_খান-এ-আলম খান, ডি.সি., নোয়াখালী
৮)_মুসা, পুলিশ প্রধান, নোয়াখালী।
৯)_মোঃ ইশহাক, এস.ডি.ও., ফেনী।
১০) সকল বিভাগীয় প্রধান।
    ১) নিম্নলিখিত নির্দেশনাসমূহ জনাব নুরুল ইসলাম চৌধুরী, সভাপতি, পূর্বাঞ্চল কর্তৃক প্রদান করা হয়েছিলঃ-
         ১) এলাকায় দ্রুত বেসামরিক প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে।
২) সরকারের নির্দেশ আসা পর্যন্ত সকল বিভাগে বিদ্যমান কর্মচারীবৃন্দ সাময়িকভাবে কাজ চালিয়ে যাবেন। 
        ৩) আঞ্চলিক নীতিগুলো বাস্তবায়িত করা হবে।
    	৪) জনাব সামাদ কর্তৃক আদেশ এবং নির্দেশনাগুলো সময়ে সময়ে জারি করা হবে, জোনাল      প্রশাসক দ্বারা সম্পন্ন করা হবে।
       	৫) জনাব মোঃ ইসহাক উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবেন, ফেনী।
       	৬) সংযোগাধিকারিক বিভিন্ন বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের সাথে সংযোগ রক্ষা করবেন।
      	৭) স্থানীয় প্রশাসনকে আরো গতিশীল করতে অফিসিয়াল যন্ত্রপাতিগুলো দ্বারা কর্মসময়ের পরেও কাজ করা হবে।
      	৮) ২৫শে মার্চের আগে যেসকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ তাদের কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করেছেন তারা অন্যদের মতো একই পদমর্যাদায় থাকবেন।
  ২) জনাব সামাদ, আঞ্চলিক প্রশাসক উপস্থিত সবাইকে আঞ্চলিক প্রশাসনের কাজের বর্ণনা দিলেন এবং বিভিন্ন সদস্যকর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন দিকগুলো পরিষ্কার করলেন।
৩) মেজর থাপা নিম্নলিখিত নির্দেশনাগুলো জারি করলেনঃ
         ১) বেসামরিক প্রশাসনের গঠনের লক্ষ্যে এ সম্পর্কিত সবকিছু দ্রুত সম্পাদন করতে      হবে।
         ২) ফেনী থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্রে ত্রাণবিতরণ শুরু করা হবে যেখানে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো থাকবেঃ-
              ক) রান্না
              খ) সংরক্ষণ
             গ) প্রজ্বলন
             ঘ) স্বাস্থ্যব্যবস্থা।
         ৩) সকল লুটকৃত সম্পদ দ্রুত ফিরিয়ে দেয়া হবে।
       ৪) মুদ্রাঃ
              ক) ১১/১২/৭১ তারিখ পর্যন্ত সকল ব্যাংক বন্ধ রাখা হবে।
      ৫) জনাব সি.এম.আহমেদ এ সময়ে উপ-কোষাগার কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবেন।
      ৬) বাজার সচিবের নিয়ন্ত্রণে, কোন অতিরিক্ত মূল্য ভোক্তা যেন অনুভব না করে তা শিল্প ও বানিজ্য চেম্বার পর্যবেক্ষণ করবে।
      ৭) নিম্নক্ত পণ্যদ্রব্যগুলো থাকবে……এবং রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিক্রয় হবে।
               ক) চিনি
               খ)পেট্রোল
               গ)কে.ওয়েল
               ঘ)লবণ
              ঙ) সকল ই.ওয়েল
      ৮) হাসপাতাল-হাসপাতাল স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে।
      ৯) স্বাস্থ্য- ফেনীর মেডিকেল অফিসার ঠিক আছেন, তাকে মহামারীরোধ করার জন্য টিকা এবং প্রতিষেধক প্রদান শুরুর পরামর্শ দেয়া হয়েছে।
     ১০) স্বাস্থ্যব্যবস্থা- নগর কমিটি দ্রুত এ ব্যাপারে মনোনিবেশ করবে
     ১১) বিদ্যুৎব্যবস্থা-২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ চলাচল নিশ্চিত হবে। এইচ.এস.ডি তেলের ব্যবস্থা করা হবে।
     ১২) উপবিভাগে এইচ.এস.ডি তেল সরবরাহের জন্য হোস্ট সরকারকে অনুরোধ করা।
    ১৩)কৃষিতে পাম্পের জন্য…….এইচ.এস.ডি তেল আহরণের ব্যবস্থা করা।
    ১৪) শিক্ষা-সকল প্রতিষ্ঠানে দ্রুত কার্যক্রম শুরু করা। ফেনী কলেজকে কি করে দ্রুত শুরু করা যায় তা জি.বি কলেজের সদস্য জনাব এ. মালেক দেখবেন।
১৫) রাস্তা ও মহাসড়ক         | ডি.সি., নোয়াখালী নিশ্চিত করেছেন যে তিনি চুক্তির                         
      নিমিত্তে উভয় বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের    
   ১৬) গৃহব্যবস্থাপনা              | মেজর থাপার নিকট পাঠাবেন।
   ১৭) টেলিযোগাযোগ – সকল সরকারী বিভাগ এবং আর্মি ক্যাম্পগুলোতে দ্রুত টেলিফোন সংযোগ দেয়া হবে।
  ১৮) ডাকঘর- পুরাতন টিকেটগুলোতে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের সীল বসিয়ে কার্যক্রম শুরু করা হবে।
 ১৯) দূরবার্তা – দূরবার্তা সুবিধা উপবিভাগগুলোতে বর্ধিত করা হবে।
 ২০) অকেজো যানবাহনগুলোকে মেরামত করার জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অংশ আনা হবে।
 ২১) রেলপথ- রেল মাস্টারদের সকল রেলপথ সম্পত্তি গোডাউনে স্তূপ করতে এবং অর্থ কোষাগারে জমা দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
 ২২) পরিবহন – বাস সমিতি দ্রুত পরিবহন সুবিধা তৈরী করবে।
 ২৩) কৃষি – শীতকালীন শস্য সরবরাহ করা হবে।
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	বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার বিজ্ঞপ্তি জানিয়ে জোনের রাজনৈতিক বিষয় প্রধানের চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১
	১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১




প্রেরকঃ খাজা আহমেদ,
রাজনৈতিক নেতা, ফেনী
প্রাপকঃ উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তা, ফেনী

মেমো নংঃ ক-১/ সিপিআরবি ১৯, 					তারিখ ১২ ডিসেম্বর '৭১

নিম্ন বর্নিত যে রাজনৈতিক সংস্থাগুলো গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষীত হয়েছে। সংস্থার প্রধানদের জরুরী ভিত্তিতে হেফাজতে নিতে হবে এবং অনতিবিলম্বে অফিস গুলো ভাল ভাবে খুজে দেখে সিল করে দিতে হবে। 

নিম্নে বর্নিত লোকজন এই সংস্থার প্রধান । 
দয়া করে জরুরী ভিত্তিতে বিষয়টি দেখার আবেদন রইল । 
১. সামশুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
এস/ও সালামাত উল্লা চৌধুরী, বিরিঞ্চি                      প্রেসিডেন্ট,কনভেনশন মুসলিম লীগ পি.এস. ফেনী

২. কাজী আহমেদ                                                 সম্পাদক, কনভেনশন মুসলিম লীগ
এস/ও ফজলুর রহমান ভুঁইয়া 
গ্রামঃ বারাহিপুর, পিএস. ফেনী

৩. নুর আহমেদ, চৌধুরী  এস/ও. জি....   			প্রেসিডেন্ট, কাউন্সিল মুসলিম লীগ
গোডাউন কোয়ার্টার, পিএস. ফেনী

৪. গোলাম মহিউদ্দিন খন্দকার                        সম্পাদক, কাউন্সিল মুসলিম লীগ
এস/ও. মোঃ ইব্রাহিম
গ্রামঃ নীঝপানুয়া, পি/এসঃ ছাগলনাইয়া

৫. মকবুল আহমেদ, বিএ      		        নাজিম-ই-জামাত-ই-ইসলামী
এস/ও নাদেরউজ্জামান
গ্রামঃ পূর্ব চাঁদপুর,  পিএসঃ ফেনী

৬. ফজলুর রহমান কন্ট্রাক্টর,     			    আমির-ই-জামাত-ইসলামী
এস/ও ওমার, ডাক্তারপাড়া, পিএসঃ ফেনী

৭. আব্দুল  জব্বার খদ্দার,            				  আহ্বায়ক, পিডিএ
এস/ও আব্দুল হাকিম চৌকিদার, গ্রামঃ গৌনাক
পিএসঃ সোনাগাজী
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৮. মৌলানা ইব্রাহিম,          			 প্রেসিডেন্ট, নাজিম-ই-ইসলামী
এস/ও. হাজী রেজাউদ্দিন
গ্রামঃ বিহারীপুর পিএস. ফেনী
৯. নুর ইসলাম চৌধুরী      				    সম্পাদক, নাজিম-ই-ইসলামী
এস/ও আব্দুর রহমান,গোডাউন কোয়ার্টার
পিএস. ফেনী

এসডি/- খাজা আহমেদ
১২.১২.৭১
রাজনৈতিক প্রধান,ফেনী
চেয়ারম্যান, ফাইনেন্স সাব কমিটি
জোন-১
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার




মেমো নং. ৬(২)/সি, তারিখ.১২.১২.৭১

অনুলিপি পাঠানো হয়েছেঃ- ১) মিস্টার এম. হুসেইন,  ম্যাজিস্ট্রেট ১ম শ্রেনী কে অনুসন্ধান করতে বলা হয়েছে অফিস এবং সকল রেকর্ডস আর আর্টিকেল জব্দ করতে বলা হয়েছে যা ওখানে পাওয়া যাবে এবং তা পাঠাতে হবে অফিসে পুলিশ এর সাহায্য নিয়ে যারা নিয়োজিত আছে ও/সি  দ্বারা, ফেনী পি.এস । 
২) ওসি ফেনী কে উপর এ উল্লেখিত সকল ব্যক্তিকে হেফাজতে নিতে বলা হল ।			
(মোহাম্মদ ইশতিয়াক)
উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তা, ফেনী।
১২/১২/৭১
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	প্রত্যাগত শরণার্থীদের জন্য অভ্যর্থনা শিবির খোলা সংক্রান্ত কয়েকটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার,
দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১
	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তার কার্যালয়, ফেনী
মেমো নং ২৩/সি, তারিখ ফেনী, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১
বরাবর
	আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা,
	১নং এস.ই. অঞ্চল,
	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, 
	শান্তির বাজার। 

	বিষয়ঃ অভ্যর্থনা শিবির উদ্বোধন। 
	যে সমস্ত বাস্তহারা লোকজন এখন ভারত থেকে ফিরে যাচ্ছে, তাদের গ্রহণ করা ও দেখভালের জন্য প্রত্যেক থানা সদরে একটি করে মোট চারটি অভ্যর্থনা শিবির খোলা হয়েছে। এই ব্যাপারে সকল ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে কাজ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। 
	ফেনীর রাজনৈতিক নেতা জনাব খাজা আহমেদ, এমএনএ এর কাছ থেকে আমি ৫০০০.০০ রুপি অগ্রিম গ্রহণ করেছি। এই সল্প পরিমান অর্থ দিয়ে যতটা সম্ভব আমি কাজ শুরু করে দিয়েছি। 
	শরণার্থীদের পরিবহণ এখন খুব তীব্র সমস্যা, কারণ সব যানবাহন এখন সামরিক ব্যক্তিদের কাজে ব্যাবহার হচ্ছে। যাইহোক, রাজনৈতিক নেতা জনাব খাজা আহমেদের সাহায্যে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। 
	খুব দ্রুতই পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থের বন্দোবস্ত করা জরুরি। 
	উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বিষয়টাও এখন অনেক বড় প্রশ্ন। তাদের উপশম ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে একটি পরিকল্পনা আমি শান্তির বাজারে আপনার কাছে জমা দিয়েছি। অনুগ্রহ করে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের, বা আপনার কাছে যেটি উপজুক্ত মনে হবে সেই মতে কাজ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। 

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এই চিঠির				            (মোহাম্মদ ইশতিয়াক)
সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।					   উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তা, ফেনী। 
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					গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
				উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তার কার্যালয়, ফেনী

রসিদ নং ......... 	তারিখঃ ১৫/১২/৭১

প্রতি,
C.O(Rev), 	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ফেনী		ফেনী শরণার্থী শিবির
C.O(Dev), 	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পরশুরাম 		পরশুরাম
C.O(Dev), 	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ফেনী 		মুতিগঞ্জ(সোনাগাজী)
C.O(Dev), 	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ছাগলনাইয়া 	ছাগলনাইয়া

আপনাদেরকে ............ শরণার্থী শিবিরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে প্রেরণ করা হল। শিবিরের কাজের জন্য আপনার প্রয়োজন মত ............ এ নিয়োজিত যে কারও সেবা গ্রহণ করার অনুমোদন দেয়া হল। 
	ফেরত আসা লোকজনকে গ্রহণ করার জন্য শিবির প্রস্তুত করতে আপনাকে এখনি সেখানে চলে যেতে বলা হল। 
									Sd/মোহাম্মদ ইশতিয়াক
						        		উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তা, ফেনী
											১৫/১২/৭১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তার কার্যালয়, ফেনী

স্মারক নং ২০(৪)/সি, তারিখঃ১৫/১২/৭১
প্রতি,
	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
	অভ্যর্থনা শিবির, মুতিগঞ্জ/ফেনী/ছাগলনাইয়া/পরশুরাম
	যারা ফেরত আসছে, ভারত সরকার যদি তাদেরকে কোনও টোকেন দিয়ে থাকে তবে সেই অনুসারে আপনার শিবিরের মাধ্যমে আগতদের নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হল। নিবন্ধনে ফেরত আসা মানুষের নাম, ঠিকানা, পরিবারের সদস্য এবং অন্যান্য তথ্যাদি সংযুক্ত করতে হবে।  
Sd/-
উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তা, ফেনী
১৫/১২/৭১

রসিদ নং ২০(৪)/১(২)/সি, 							তারিখঃ ১৫.১.৭১
অনুলিপি প্রেরণ করা হলঃ 
১।  জনাব খাজা আহমেদ, এমএনএ ও সভাপতি, ফেনী উপ-কমিটি, অঞ্চল-১, ফেনী।
২। সহকারী কমিশনার, তথ্যের জন্য নোয়াখালী, উপ-বিভাগীয় কার্যালয়, ফেনী। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তার কার্যালয়, ফেনী
রসিদ নং ২১(৪)/সি 								তারিখ ১৬.১২.৭১
প্রতি, 
	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাঃ	১। ছাগলনাইয়া অভ্যর্থনা শিবির
	২। মুতিগঞ্জ(সোনাগাজী) অভ্যর্থনা শিবির
	৩। পরশুরাম অভ্যর্থনা শিবির
	৪। ফেনী অভ্যর্থনা শিবির
	এই সঙ্গে মনে রাখবেন, ভারত থেকে যারা নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসছে তাদেরকে একটা প্রত্যয়নপত্র দিতে হবে। এই প্রত্যয়ন পত্র ফেরত আসা মানুষদের সাথে রাখার জন্য বলা হচ্ছে কারণ ত্রাণ কার্যক্রমের সময় সেটা প্রয়োজন হবে। 
	এই অফিস আদেশে(রসিদ নং ২১(৪)/সি তারিখ ১৬.১২.৭১) যেমন বলা হয়েছে, তেমনি আপনার শিবিরের মাধ্যমে যারা বাড়ি ফিরছে তাদের লিখিত বিবরণ রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।   
	এই সম্পর্কে আমি আপনাকে বলতে চাই, বিভিন্ন চেক পোস্ট দিয়ে যে সমস্ত মানুষ ভারত থেকে  বাংলাদেশে আসবে তাদের গ্রহণ করার জন্য ভারতীয় সীমান্তে কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবী প্রেরণ করুন। কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবীদেরকে প্রত্যাবর্তনকারীদের সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদান এবং সবিনয়ে ক্যাম্পে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করার নির্দেশ দিন। 

Sd/- মোহাম্মদ ইশতিয়াক
উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তা, ফেনী
										
স্মারক নং ২১(৪)/১(৩)/সি 							তারিখ ১৬.১২.৭১
অনুলিপি প্রেরণ করা হলঃ
	১। জনাব খাজা আহমেদ, এমএনএ, রাজনৈতিক প্রধান, ফেনী
	২। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, এস ই ১নং অঞ্চল
৩। সহকারী কমিশনার, নোয়াখালী
			তথ্যের জন্য
(মোহাম্মদ ইশতিয়াক)
উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তা, ফেনী।
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বরাবর,
ক্যাম্প সুপারভাইজার,
-------------------ক্যাম্প,
স্যার,
বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের আশ্রয় প্রদানের জন্য আমরা ভারত সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। এখন যেহেতু আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে আমরা স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে ফিরতে চাই।

আপনার বিশ্বস্ত
পরিবর প্রধানের স্বাক্ষর
পুলিশ পরিচয় পত্র নং............
১। ক্যাম্পের নাম .....................................
২। পরিবার প্রধানের নাম এবং বয়স................
৩। পরিবারের সদস্যদের নাম এবং বয়স..........
৪। পুলিশ পরিচয় পত্র নং............................
৫। ব্লক এবং তাঁবু নং................................
৬। ক্যাম্পে প্রবেশের তারিখ........................
৭। বাংলাদেশে ফেরার তারিখ......................

																	     	                         ....................................
ক্যাম্প সুপারভাইজারের স্বাক্ষর
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পূর্ব জোন
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	পূর্ব জোন কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অংশ
	বাংলাদেশ সরকার পূর্ব জোন ও প্রতিরক্ষমন্ত্রনালয়
	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১


	
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সাধারণ প্রশাসন দপ্তর
স্বারক লিপি নং সা.প্র/১৭৬১							তারিখ ২৭/১০/১৯৭১

বরাবর
সম্পাদক,
প্রতিরক্ষা দপ্তর।
অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ০৫/০৯/১৯৭১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পূর্ব জোনের, জোনাল কাউন্সিল সভায় গৃহীত প্রস্তাব ১ এর কপি নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(ওয়ালিওল ইসলাম)
উপসচিব ( সি.এস )
সা.প্র দপ্তর
উপরোক্ত আলোচনা
প্রস্তাব নং ১
১। ০৫/০৯/১৯৭১ ইং তারিখে সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে মুক্তিবাহিনীর সাথে সংযোগ রক্ষার জন্য সরকারের আরও এক বা একাধিক অফিসার নিয়োগ দেওয়া উচিত। 
.................................
প্রস্তাব নং ৫,১২ ও ১৪
৫। বাংলাদেশ সরকার কাউন্সিল সদস্য ও জোনের অফিসারদের বিভিন্ন শরণার্থী, যুব ও ট্রান্জিট ক্যাম্পে নিয়মিত পরিদর্শনের জন্য বাহনের ব্যবস্থা গ্রহন করবে। পাহাড়ি অঞ্চলে যাতায়াত ও যোগাযোগ নিশ্চিত করার জন্য কয়েক ধরনের যানবাহন অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু দূর্ভাগ্যবসত তুরা সহ দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন যুব, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রশিক্ষন শিবিরের সাথে সংযোগ করা সড়কগুলোতে এবং শহরেও কোন যানবাহন পাওয়া যায় না, এমন কি ভাড়াতেও না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আহত মুক্তিযোদ্ধা, যাদের জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা সেবা প্রয়োজন তাদেরকে দ্রুত নিকটবর্তী ডাক্তারের কাছে নেওয়া যায় না অথবা দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা সেবা দেওয়া যায় না।
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	পুর্ব জোন যুব শিবির উপদেষ্টা পরিষদের সভার কার্যাবলী 
	বাংলাদেশ সরকার, পূর্ব জোন
	১৫ নভেম্বর, ১৯৭১



পূর্বাঞ্চল ইয়ুথ ক্যাম্প উপদেষ্টা কমিটির সভার সারসংক্ষেপ।
১৫ নভেম্বর, ১৯৭১ এ অনুষ্ঠিত।
৭১ এর ১৫ নভেম্বর পূর্বাঞ্চল ইয়ুথ ক্যাম্পের উপদেষ্টা কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মুস্তফা শহীদ। সভায় অংশগ্রহণ করেনঃ-
   ১. মৌলানা আসাদ আলী, এমপিএ
   ২. বাবু গোপাল কৃষ্ণ মহারত্ন, এমপিএ
   ৩. জনাব তৈমুস আলী, এমপিএ
   ৪. জনাব তোয়াবুর রহিম, এমপিএ
বিশেষ অনুরোধে জনাব মুস্তফা আলী, এমএনএ (সদস্য- প্রশাসন) অথবা পূর্বাঞ্চল সভায় অংশগ্রহণ করে।
সভার উদ্বোধন করে জনাম মুস্তফা শহীদ লক্ষ্য করেন যে, বিভিন্ন কারণে পূর্বাঞ্চলের (১) ধর্মনগর (২) কৈলাশহর (৩) কমলপুর অভ্যর্থনা শিবির মসৃণভাবে কাজ করছে না। সিলেট জেলার হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার থেকে উচ্চ হারে ক্রমাগত যুবকদের আগমনে পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। ক্যাম্প প্রশাসনের প্রস্তুতি নেয়া এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে (১) জনাব তৈমুস আলী, এমপিএ হবেন ধর্মনগর ইয়ুথ ক্যাম্প প্রধান, (২) জনাব তোয়াবুর রহিম, এমপিএ হবেন কৈলাশহর  ইয়ুথ ক্যাম্প প্রধান, (৩) জনাব গোপাল কৃষ্ণ মহারত্ন, এম পিএ হবেন কমলপুর ইয়ুথ ক্যাম্প প্রধান, (৪) মৌলানা আসাদ আলি, এমপিএ হবেন মোহনপুর ইয়ুথ ক্যাম্প প্রধান।
১. আরও ভালো ব্যবস্থাপনার জন্যে ক্যাম্প প্রধানদের অতিসত্বর ক্যাম্পের পুনরবিন্যাসের অনুরোধ করা যাচ্ছে। স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে তাদের সক্রিয় উদ্যোগ এবং সহায়তার জন্যেও অনুরোধ করা হচ্ছে। তাদেরকে আরও কিছু নির্দেশনা যথাযথভাবে মেনে চলার অনুরোধ করা যাচ্ছ, (এ) অভিযান সংক্রান্ত বাজেটের নির্দেশাবলী, (বি) প্রশাসনের জন্যে সাধারণ নির্দেশনা (যা এখানে সংযুক্ত আছে)।
২. গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, বেশ কিছু ইয়ুথ ক্যাম্পে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে সঠিকভাবে রেশন সরবরাহ করা হচ্ছে না। ফলস্বরূপ, ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় বেশ অসুবিধা হচ্ছে। নিয়মিত রেশন সরবরাহ করার লক্ষ্যে আশ্রয়দাতা সরকারের উচ্চ কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
৩. যেহেতু এই অঞ্চল অপেক্ষাকৃত ছোট এবং অভ্যর্থনা শিবিরের সংখ্যা পাঁচের বেশি নয়, তাই একজন পূর্ণকালীন পরিচালকের প্রয়োজনীয়তা নেই। একজন সহকারী পরিচালকের পক্ষেই এই দায়িত্ব পালন সম্ভব। অতঃপর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, একজন সহকারী পরিচালক সহ নিম্নলিখিত কর্মীদের অতিসত্বর নিয়োগ দেয়া হবে এবং উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যানকে অনুমতি দেয়া হল জোনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের সাথে পরামর্শ করে কর্মী নিয়োগ দেয়ার জন্য। 
(i) সহকারী পরিচালক                        ১
(ii) হিসাবরক্ষক                                ১
(iii) অফিস সহকারী                           ১ 
(iv) অফিস পিওন                             ২
(v) চালক                                        ১
৪. আগরতলা প্ল্যানিং ও প্রোগ্রামিং স্টেশনের সমন্বয় পরিচালক ড. আবু ইউসুফকে জরুরী পরামর্শ এবং কার্যদর্শনের জন্যে উপদেষ্টা কমিটির সভাপতির পক্ষ থেকে বিনীত অনুরোধ করা হচ্ছে। একইসাথে তাকে পূর্বাঞ্চল ইয়ুথ ক্যাম্পের সাময়িকভাবে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নেবার জন্যেও অনুরোধ করা হচ্ছে। এই কাজে তার ভ্রমন ভাতা এবং অন্যান্য প্রাথমিক খরচ পূর্বাঞ্চল ইয়ুথ ক্যাম্পের উপদেষ্টা কমিটি থেকে বহন করা হবে। 
৫. গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, ক্যাম্পের প্রায় সকল যুবক ওষুধ এবং বিশেষ করে শীতবস্ত্রের অভাবে বিভিন্ন রোগে ভুগছে। অতএব, কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি ২০০০ টি (দুই হাজার) কম্বল এবং পর্যাপ্ত ওষুধের জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে। 
৬. কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৭১ এর ডিসেম্বর মাসের জন্য বাজেট (এখানে সংযুক্ত আছে) ঠিক করেছে, এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বাজেট অনুমোদনের সুপারিশ করার জন্য উপদেষ্টা কমিটির সভাপতিকে অনুরোধ করা হচ্ছে। 

এসডি/-
চেয়ারম্যান,
ইয়ুথ ক্যাম্প উপদেষ্টা কমিটি,
পূর্বাঞ্চল,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	গণপরিষদ সদস্য দ্বারা গঠিত উত্তর-পূর্ব জোন-১ এর প্রথম সভার কার্যবিবরণী ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার, উত্তর-পূর্ব জোন-১ এবং স্বাস্থ্য ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



উত্তর পূর্ব অঞ্চল-১ এর আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিলের সংবিধান বিষয়ে এমএনএ এবং এমপিএ দের প্রথম মিটিং এর সারসংক্ষেপ

সদস্যদের কেউই ডাওকিতে ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ এর পূর্বনির্ধারিত তারিখে উপস্থিত না হওয়ায় নির্ধারিত সভা অনুষ্ঠিত হবে না। 
উপস্থিত সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে সভার স্থান পরিবর্তন করে শিলং এবং ৬ই সেপ্টেম্বরের বদলে ৭ সেপ্টেম্বরে সভা স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্ত জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী, এমএনএ, ফোনে ডাওকির জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে জানিয়েছেন। বালাত এবং বারসেরাতে অবস্থানরত এমএনএ এবং এমপিএ দের দেরীতে আসার কারণে তারিখ স্থানান্তর করা জরুরী ছিল। যানবাহনের দুরবস্থার কারণে তাদের দেরী হয়েছে। 
১. জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী, এমএনএ
২. জনাব আব্দুল মালিক, এমপিএ
৩. জনাব এম. এ. কুদ্দুস, এমপিএ
৪. জনাব মাসুদ আহমেদ চৌধুরী, এমপিএ
৫. জনাব আব্দুর রইস, এমপিএ
৬. জনাব এম. এ. জহুর, এমপিএ
৭. জনাব এম. এ. সাত্তার, এম পিএ
৮. জনাব লুৎফুর রহমান, এমপিএ
৯. জনাব আব্দুল আজিজ চৌধুরী, এমপিএ
১০. জনাব আব্দুল লতিফ, এমপিএ
১১. জনাব মঞ্জুর আহমেদ, এমপিএ
১২. জনাব হাবিবুর রহমান, এমপিএ
১৩. জনাব সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, এমপিএ
১৪. জনাব কাজী সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, এমপিএ
১৫. জনাব দেওয়ান ওবায়েদুর রেজা চৌধুরী, এমপিএ
১৬. জনাব আব্দুল মুন্তাকিন চৌধুরী, এমএনএ
১৭. জনাব এম. আব্দুর রহিম, এমএনএ
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১৮। জনাব এম শহীদ খান,এমএনএ
১৯। জনাব আব্দুল হামিদ,এমএনএ
জনাব দেওয়ান ওবায়দুর রেজা চৌধুরি ,এমএনএ কে ভোটের মাধ্যমে এই সভা পরিচালনার করার জন্য সভাপতি মনোনীত করা হয়েছে।
নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচী সভায় আলোচনা করা হয়েছেঃ
১। আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিল এর সভাপতি নির্বাচন
২। আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিল এর নিম্নলিখিত উপ-কমিটিগুলো গঠন-
(ক) অর্থায়ন উপ-কমিটি
(খ)রিলিফ উপ-কমিটি
(গ)স্বাস্থ্য উপ-কমিটি
(ঘ)প্রচার উপ-কমিটি
(ঙ)শিক্ষা উপ-কমিটি
১। উপস্থিত সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী,এমএমএ কে উত্তর-পূর্ব অঞ্চল-১ এর আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিল এর সভাপতি নির্বাচন করেছে।
২। উপ-কমিটিগুলোর সভাপতি ও সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়েছেন।
(ক) অর্থায়ন উপ-কমিটি
সভাপতি-জনাব দেওয়ান ওবায়দুর রেজা চৌধুরি,এমএনএ
সদস্যবৃন্দ-
জনাব আব্দুল হামিদ,এমএনএ
জনাব আব্দুল মালিক,এমপিএ
জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী,এমএমএ
জনাব এস এইচ চৌধুরি,আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা
(খ)রিলিফ উপ-কমিটি
সভাপতি-জনাব আব্দুর রইস,এমপিএ
সদস্যবৃন্দ-
জনাব লুৎফুর রহমান,এমপিএ
জনাব আব্দুস জহুর,এমপিএ
জনাব এম এ কুদ্দুস,এমপিএ
জনাব সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, এমপিএ 
জনাব এম এ সাত্তার,এমপিএ
গ) স্বাস্থ্য উপ-কমিটি
সভাপতি-জনাব হাবিবুর রহমান,এমপিএ
সদস্যবৃন্দ-
ডাক্তার আব্দুল মালিক,এমপিএ
ডাক্তার কাজি সিরাজুদ্দীন আহমেদ এমপিএ
জনাব আব্দুল হক,এমএনএ
জনাব মাসুদ আহমেদ চৌধুরি ,এমপিএ
জনাব আব্দুল হামিদ,এমএনএ
(ঘ)প্রচার উপ-কমিটি
সভাপতি-
জনাব আব্দুল মুন্তাকিম চৌধুরি,এমএনএ
সদস্যবৃন্দ-
জনাব মঞ্জুর আহমেদ,এমপিএ
জনাব আব্দুস জহুর,এমপিএ
জনাব জেড এ রহিম,এমএনএ
জনাব আব্দুর রইস,এমপিএ
জনাব লুৎফুর রহমান,এমপিএ
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( ঙ) শিক্ষা উপ-কমিটি
সভাপতি-
জনাব এম এ লতিফ,এমপিএ
সদস্যবৃন্দ-
জনাব আব্দুল আজিজ চৌধুরি,এমপিএ
জনাব দেওয়ান ওবায়দুর রেজা চৌধুরি,এমএনএ
জনাব আব্দুস জহুর,এমপিএ
জনাব আব্দুল হক,এমএমএ

৩।বিবিধ
নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচী সভাপতির অনুমতিক্রমে এবং সিদ্ধান্তগুলো সর্বসম্মতিক্রমে নেয়া হয়েছেঃ
১। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, সকল সাব-সেক্টর যেমন উত্তর-পূর্ব অঞ্চল-১ এর (ক)করিমগঞ্জ (খ) ডাউকি (গ)বারাচ্ছড়া-বালাট- রাঙ্গুয়া (ঘ)ভোলাগঞ্জ-শিলা ইত্যাদিতে এমএনএ,এমপি এবং ৫ জন রাজনৈতিক কর্মী নিয়ে কমিটি হবে যা স্থানীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম দেখার ক্ষমতা থাকবে।
২। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে,এই অঞ্চলের মুক্ত এলাকাগুলোতে ব্যবসা-বানিজ্য দেখার জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করা হবে।
৩। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে , শরণার্থীদের সমস্যাগুলো দেখার জন্য একটি শরণার্থী উপ-কমিটি গঠন করা হবে ।
৪। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে , একটি উপ-কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করা হবে যা রাজস্ব,সরকারি সম্পত্তি ও টোল সংগ্রহ করবে এবং যেসব সরকারি সম্পত্তি সংগ্রহ করা হয়েছে তার মূল্য হিসাব করবে।
৫। বাস্তবতা এই যে কিশোরগঞ্জ উপ-বিভাগের বেশিরভাগ উদ্বাস্তু উত্তর-পূর্ব অঞ্চল-১ এ সাময়িকভাবে বসবাস করছে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, কিশোরগঞ্জ উপ-বিভাগ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
৬। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, বাংলাদেশ সরকারের সি ইন সি (C in C) কে অনুরোধ করা হবে যাতে প্রতিটি সাব-সেক্টর যাতে ঠিকমত চলতে পারে তার জন্য অন্তত একটি হলেও উপযুক্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়।
৭। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করা হবে যাতে রাজ্য সরকারের কাছে থেকে এমএনএ এবং এমপিদের ভারতের মাটিতে স্বাধীন চলাচলের জন্য অনুমতি সংগ্রহ করা হয়।আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে,  সভাপতি বা আঞ্চলিক  প্রশাসনিক কাউন্সিলকে অনুরোধ করা হবে যেন আসাম ও মেঘালয় সরকারের কাছ থেকে এই সংগঠনের সদস্যদের মুক্ত চলাচলের জন্য অনুমতি সংগ্রহ করা হয়।
৮। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিল এর সভাপতিকে ক্ষমতা দেয়া হবে যুব ক্যাম্পগুলোর কাজ দেখার জন্য স্থানীয় উপ-কমিটি সাথে সহযোগিতার জন্য উপযুক্ত লোক যেন নিয়োগ দেয়া হয়।
৯। কমিটি সর্বসম্মতি ক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সদর দপ্তর ডাউকি থেকে শিলং এ সরিয়ে নেয়া হবে।যেহেতু ডাউকি,বালাট,শিলা,বারাচ্ছড়া প্রভৃতি এলাকার পথ শিলং হয়ে চলে গেছে। এতে করে স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে সর্বোচ্চ যোগাযোগ সম্ভব হবে।  
১০। বাংলাদেশের কিছু এলাকায় পাকিস্তানি আর্মির সাম্প্রতিক ধ্বংসযজ্ঞের প্রেক্ষিতে,উদ্বাস্তুর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে,বিশেষ করে বালাট এলাকায় ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে, যা সামাল দেয়া কঠিন হয়ে পরেছে। বর্তমান সময়ে বেশ বড়সংখ্যক উদ্বাস্তু আশ্রয় ও রেশনের আওতার বাইরে। এই উদ্বাস্তুদের ভোগান্তি কমানোর জন্য তৎপরতা বাড়ানো ও কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে।
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১১। বালাত এলাকায় কলেরা ছড়িয়ে পড়ছে এবং তা মহামারি আকার ধারণ করেছে।একারণে যদিও আশ্রয়দাতা সরকার চিকিৎসা সুযোগসুবিধা বাড়িয়েছে কিন্তু তা পরিস্থিতির তুলনায় অপর্যাপ্ত।অসংখ্য মূল্যবান জীবন বাঁচানোর জন্য চিকিৎসা সেবা বাড়াতে বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করা হচ্ছে।
১২। চলমান মিলিটারি অপারেশনের কারণে আমাদের এখানে হতাহতের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে কিন্তু বালাত, শেইলা, ভোলাগঞ্জ এবং আশেপাশের এলাকায় পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং সুবিধা না থাকার কারণে আহত ব্যক্তিদের জন্য যথাযথ চিকিৎসা এবং পরিষেবা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।তদুপরি মারাত্মকভাবে জখম হওয়া রোগীদের আশেপাশের হাসপাতালে পাঠানোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকার কারণে অনেক মূল্যবান জীবন জীবন বাঁচানো সম্ভব হচ্ছেনা। 
উপরোক্ত ঘটনা বিবেচনা করে এই জোনে নিম্নোক্ত সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করা হচ্ছেঃ 
ক) এ্যাম্বুলেন্স- ৫টি।  
খ) বালাত এলাকায় পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা সংবলিত একটু ৫০ শয্যাবিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতাল তৈরি করতে হবে।
গ) যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশে প্রাথমিক চিকিৎসাসেবার জন্য ইউনিট গঠন করতে হবে- ১৫টি।
বাংলাদেশ সরকার থেকে অনুমোদন আসার আগ পর্যন্ত উপ-মেডিক্যাল কমিটিকে উপরোক্ত সমস্যাগুলো পর্যবেক্ষণ করতে অনুরোধ করা হল।
১৩। অপর্যাপ্ত পরিমাণ আর্মি অফিসারের কারণে প্রতিটা সাব-সেক্টরে কর্মক্ষমতা মারাত্বকভাবে ব্যহত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারকে অনতিবিলম্বে উপযুক্ত পরিমাণে কর্মকর্তা পাঠানোর অনুরোধ করা হল। 
১৪। জোনাল কাউন্সিলের প্রতি সদস্য অগ্রগমন ও মিটিং হওয়ার পরের দিন নির্ধারিত দৈনিক ১৫ রুপি করে এবং জোনের ভিতর চলাচলের খরচ হিসেবে ভাতা পাবেন। 
১৫। জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং জনাব দেওয়ান ওবায়দুর রেজা চৌধুরী (এমএনএ)কে বাংলাদেশ সরকারের সাথে জোনের সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং তা সমাধান করতে অনুরোধ করা হল। 
১৬। উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেয়া এবং তাদের জীবিকার জন্য কোন ভাতার বিধান না থাকায় এই জোনের সরকারী কর্মকর্তা এবং শিক্ষকগণ কঠিন সময় অতিবাহিত করছেন। যেহেতু তাদেরকে অন্য জোনের সাথে যোগাযোগও রক্ষা করতে হয়, এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাদের বিষয়টা সহানুভূতি সহকারে দেখা হয়।  
১৭। মিটিং এর সিদ্ধান্তসমূহের কপি সংশ্লিষ্ট জায়গায় প্রচারিত হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। 

এসডি/- 							এসডি/- 

(এস এইচ চৌধুরী)					(দেওয়ান ওবায়দুর রেজা চৌধুরী) 
জোনাল প্রশাসনিক অফিসার 				 	   এমএনএ 
      এবং 							   প্রেসিডেন্ট 
   সদস্য সচিব 
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	শিরোনাম 
	সূত্র
	তারিখ 

	উত্তর-পূর্ব জোন-২ আওতাধীন যুব শরনার্থী ও মুক্তিফৌজ শিবিরের মাসিক ব্যয় বরাদ্দের হিসাব  
	বাংলাদেশ সরকার, উত্তর-পূর্ব জোন-২ এবং সাধারণ প্রশাসন বিভাগ
	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়, উত্তর-পূর্ব জোন-২
প্রেরকঃ মোঃ লুৎফর রহমান 
জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা 
উত্তর-পূর্ব জোন-২, তুরা। 

প্রাপকঃ স্বরাষ্ট্র এবং অর্থসচিব 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 

বিষয়ঃ জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল, তুরা কর্তৃক সম্ভাব্য মাসিক ব্যয় বরাদ্দের বাজেট। 
Ref: ZAO/ZAC(B)-3/71, তাংঃ ১৬/৯/৭১
জনাব, 
যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক জানানো যাচ্ছে যে  জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল, উত্তর-পূর্ব জোন-২, কর্তৃক মাসিক ব্যয়ের হিসাব সম্পন্ন হয়েছে এবং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রস্তাবিত হল।
আমাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নার্থে তহবিল বরাদ্দের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় বরাদ্দ বাজেটের একটি কপি আপনার সদয় বিবেচনার জন্য দেওয়া হল। 
যুব ও মুক্তিফৌজ শিবিরের ছেলেদের সামগ্রিক চাহিদা এবং এই এলাকার শরনার্থীদের দুঃখ-দূর্দশা বিবেচনা করে তহবিল বরাদ্দের অনুরোধ করছি যা অবিলম্বে আমাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। 				
										আপনার বাধ্যগত,
এস/ডি- মোঃ লুৎফর রহমান 

মন্ত্রণালয়ের সদয় অবগতির জন্য মন্ত্রীপরিষদ সচিব বরাবর একটি কপি প্রেরণ করা হল। 

জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা 
উত্তর-পূর্ব জোন-২, তুরা। 
  
সদয় বিবেচনা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে সচিব, সাধারণ প্রশাসন বিভাগ বরাবর একটি কপি প্রেরণ করা হল। 
এস/ডি- মোঃ লুৎফর রহমান 
জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা 
উত্তর-পূর্ব জোন-২, তুরা। 
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Memo No. GA/ ............. 						Dt. 14.10.71
যুব কন্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর একটি কপি প্রেরণ করা হল।
(২) সচিব, সামরিক।
উপসচিব (সংস্থাপন)
সাধারণ প্রশাসনিক বিভাগ।
________________________________

জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রস্তাবিত সম্ভাব্য মাসিক ব্যয়ের হিসাব, 
উত্তর-পূর্ব জোন-২, তুরা।
 
কাউন্সিল যতক্ষণ তার কাজ চালিয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার এখতিয়ারাধীন যত যুব, মুক্তিফৌজ এবং শরনার্থী শিবির আছে তাদের আর্থিক দিক বিবেচনা করবে। নিচে সেসব শিবিরের বিস্তারিত দেয়া হলঃ 
 শিবিরের নাম		 শিবিরে ছেলেদের	 শিবিরের নাম 		  মুক্তিফৌজ শিবির 
			   সংখ্যা                                	   এখানে ছেলেদের সংখ্যা

ক) মহেশ্বরাগঞ্জ         ২০০০ ছেলে		ক) মহেশ্বরাগঞ্জ			 ৫০০ ছেলে  
খ) পোড়াখাসিয়া         ৫০০ ছেলে		খ) পোড়াখাসিয়া 		 ৫০০ ছেলে
গ) ডালু         	২৫০০ ছেলে		গ) কন্যাবাড়ী			১০০০ ছেলে
(কেন্দ্রীয় সরকারের				ঘ) গাছুয়াপাড়া             	৫০০ ছেলে 
নিয়ন্ত্রণে)                           		ঙ) শিব-বাড়ী 			১০০০ ছেলে 
ঘ) গাছুয়াপাড়া         ৫০০ ছেলে 		চ) জাকশাগ্রাম 		১৫০০ ছেলে
(অস্বীকৃত) 					ছ) রাঙরা 			১০০০ ছেলে
										শরনার্থী শিবির 
ঙ) শিব-বাড়ী		  ৬০০ ছেলে		ক) জিগজাগ 			১০০০০ ছেলে		 
(অস্বীকৃত)		  
চ) বাগমারা 		  ৫০০ ছেলে 		খ) আমপতি			৫০০০০ ছেলে
ছ) রাঙরা 		  ৫০০ ছেলে 		গ) পোড়াখাসিয়া 		২০০০০ ছেলে	 
জ) মলিয়াদেও 	 ৪০০ ছেলে 		ঘ) মাছাংপানি 			৬০০০০ ছেলে
(অস্বীকৃত) 					 
ঝ) মহেশখালা 	১০০০ ছেলে 		ঙ) দিমাপাড়া 			৪০০০০ ছেলে 
						চ) গাছুয়াপাড়া			 ৫০০০ ছেলে 
						(অস্বীকৃত, কিন্তু রেশন দেওয়া হচ্ছে) 	
						ছ) মেনান 			৪০০০০ ছেলে 
						জ) শিব-বাড়ী			৫০০০০ ছেলে 
						ঝ) বাগমারা 		     ১০০০০০ ছেলে
						ঞ) চান্দু ভুঁইয়া 		২৫০০০ ছেলে
	 					
উপরে বর্ণিত সব যুব শিবির, গাছুয়াপাড়া, শিব-বাড়ি, মহাদেও এবং মহেশখালা শিবির অস্বীকৃত, যার ফলে সেখানকার ব্যবস্থাপনা নাজুক।  
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ক্যাম্পগুলোতে ছেলেদের বেঁচে থাকার দশা নিতান্তই শোচনীয়। মহাদে এবং মহেশখালী যুব ক্যাম্পগুলোতে সরকার থেকে কোনো রেশন সরবরাহ  হয়নি। অন্যান্য যুব ক্যাম্পগুলোতে প্রয়োজনীয় অনেক উপাদান বাদ  দিয়ে শুধুমাত্র চাল, ভোজ্য-তেল, ডাল এবং নুন সরবরাহ করা হয়েছে যা যুবাদের নিয়ন্ত্রণে আছে যারা তাঁদের ঘর থেকে নিঃস্ব অবস্থায় বিতাড়িত হয়েছে। ফলে সেখানে অবর্ণনীয় পরিস্থিতি প্রতীয়মান এবং ছেলেরা অপুষ্টি এবং সাধারণ রোগে আক্রান্ত হয়ে আছে যা তাঁদের শরীর-স্বাস্থ্য এবং আত্মবিশ্বাসকে নষ্ট করছে। মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পগুলোতেও প্রয়োজনীয় জিনিসপাতি দরকার।
তথ্যে সূত্রে এটিও জানা যায় যে উত্তর-পূর্ব অঞ্চল - ২'এ সাধারণ ম্যালেরিয়া এবং এনোফিলিস মশার বিরুদ্ধে প্রত্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যুব এবং মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে আমাদের ছেলেরা মেডিকেল-সেবা এবং মশারির অভাবে  এই রোগে ভুগছে। অন্যদিকে দূষিত মসলা এবং পানির কারণে ডায়রিয়া মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিরোধ এবং প্রতিকার কোনোটির জন্যেই এখনো ওষুধপাতি বিতরণ করা হয়নি। প্রায়শই মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা এসব জরুরি সুবিধা পায়না। আক্রান্ত ছেলেরা যাতায়ত সুবিধার অভাবে হাসপাতালে ডাক্তারের কাছে গিয়ে মেডিকেল-সেবা নিতে পারছেনা। নোংরা পরিধেয় কাপড় এবং জঙ্গলের জুতা পরার কারণে ছেলেরা আরো বেশি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। সমস্যাটি এতো ভয়াবহ হওয়া সত্ত্বেও অবহেলা করা হচ্ছে, যা এটিই নির্দেশ করে যে এই অঞ্চলে তাঁদের সেবার জন্য কেউ হয়তো নেই।
মানিকচরে নিয়মিত হাজারো ছেলে এবং শরণার্থী মারা যাচ্ছে।
শরণার্থী শিবিরের বাসিন্দারা অশেষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। প্রাপ্ত জায়গা, পরিমান মতো খাবার এবং পুষ্টি, নিরাপদ পানি, মেডিকেল-সেবা, মশারি এবং পরিধেয় কাপড় ইত্যাদির অভাবে শরণার্থীরা অপুষ্টি এবং নানান রোগের শিকার হচ্ছে। ভোগান্তির এই চরম দশা দেখে কাউন্সিলের নীতিগত দিক থেকে স্থানীয় প্রশাসন এবং কিছু লোকাল এজেন্সির সহযোগিতায় ত্রাণ-কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।
ফলাফলস্বরূপ  নৃশংসতার বর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত রাজনৈতিক কর্মী যারা এই অঞ্চল অতিক্রম করতে পারতেন তারাও এই খারাপ সময়ের শিকার হয়েছেন। কাউন্সিল নিজস্ব নীতিগত বাধ্য-বাধকতা থেকে তাদের ত্রাণ সামগ্রী এবং টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন। 
আমাদের সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা, এটা শুধু আশা করা যায় যে কাউন্সিল নিজেকে সম্পূর্ণভাবে যুব এবং মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে আমাদের ছেলেদের জন্যে নিবেদিত হবে। ইস্যুটি এমন দাঁড়িয়েছে যে, হয় আমরা জিতবো নয়তো মরবো। আমাদের ছেলেদের শারীরিক সক্ষমতা এবং মনোবল সম্পর্কিত সমস্যাগুলি উপলব্ধি না করা আমাদের পরিকল্পনা এবং এখানে অবস্থানের উদ্দেশ্য-র পুরোপুরি বিপরীতমুখী হবে।
যাদের উপর আমরা আমাদের চূড়ান্ত  বিজয়ের আশা গেঁথে রেখেছি তাঁদের তথাপি আমাদের ছেলেদের যুদ্ধের প্রচেষ্টাকে যদি সফল করতে না পারি  তাহলে গত নির্বাচনে আমাদের বিজয় সম্পূর্ণভাবে ম্লান হয়ে যাবে।
যুব এবং মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে থাকা আমাদের ছেলেদের সমস্যার উপর নজর রেখে এবং শরণার্থীদের প্রতি নীতিগত দিক থেকে চিন্তা করলে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা অনুযায়ী একটা মাসিক অনুদান ব্যয় করা দরকার:
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উক্ত জোনের জন্য সর্বোচ্চ ব্যয়ের হিসাব
 
যুব এবং এফএফ ক্যাম্প :
(১৬,০০০ বালকের জন্য)
বিবরণ
পরিমাণ
দর
মূল্য
অনাবৃত্ত
মূল্য
১. মশারী। (যেহেতু বালকেরা মাচাং এ ঘুমাবে, একজনের মশারীতে কাজ হবে না। প্রতি ৬ জনের জন্য একটি বড় মশারী প্রয়োজন।)
২,৫০০
২৫ রূপী প্রতি পিস
 
৬২,৫০০/-
২. কম্বল (দুই জন বালকের জন্য দুইটি কম্বল)
১৬,০০০
২০ রূপী প্রতি পিস
 
৩,২০,০০০/-
৩. জঙ্গল শ্যু
১৬,০০০ জোড়া
২০ রূপী প্রতি জোড়া
 
৩,২০,০০০/-
৪. লুঙ্গী, রুমাল, গেঞ্জী, শার্ট ও চাদর (প্রতি ছেলের জন্য এক সেট)
১৬,০০০ সেট
৩০ রূপী প্রতি সেট
 
৪,৮০,০০০/-
৫. প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স
২০ টি
৫০ রূপী প্রতি বাক্স
 
১,০০০/-
৬. টয়লেট (সাবান ও অন্যান্য)
১৬,০০০ বালকের জন্য
৫ রূপী প্রতিজন
৮০,০০০/-
 
৭. বালকদের হাত খরচ (যেহেতু তারা চাল, ডাল, তেল লবণ ব্যতিত অন্য কিছু কেনার খরচ পায়না)
১৬,০০০ বালকের জন্য
০.৫ রূপী প্রতিজন
২,৪০,০০০/-
 
৮. ম্যালেরিয়া নিরোধক ঔষধ
৫০,০০০ ট্যাবলেট
১ পয়সা ট্যাবলেট প্রতি
১২,৫০০/-
 
৯. কলেরার ঔষধ
১,০০,০০০ ট্যাবলেট
১ পয়সা ট্যাবলেট প্রতি
২৫,০০০/-
 
১০. মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট
১,০০,০০০ ট্যাবলেট
১ পয়সা ট্যাবলেট প্রতি
২৫,০০০/-
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৩. শাড়ি -→২৫০০০ পিস → টাকা_৮ক প্রতি পিস → টাকা ২০০০০০/- 
৪. শিশুর শীতকালীন পোষাক → ৭৫০০০ সেট→ টাকা ১৫/- প্রতি সেট → টাকা ১,২৫,০০০/- অসিস্ত্ব ভাতা ১.রাজনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ ও শিল্পীদের → ২৫০০০জন(প্রায়) -→টাকা ৫০ জনপ্রতি প্রতিমাসে →টাকা ১,২৫০০০/- ২.শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারীদের( তিনি সরকারের নীতি অনুযায়ী ভাতা প্রদান করবেন) → ৫০০০ জন(প্রায়) → টাকা ১০০/-→প্রতিমাসে গড়মাথা → টাকা ৫০০০০/- প্রচার কাজ ১. সাইক্লোস্টাইল মেশিন → ১ সেট → টাকা ৪০০০/- →টাকা ৪০০০/- ২.ট্রাঞ্জিস্টার সেট →২৫ সেট - টাকা ২০০(প্রতি) → টাকা ৫০০০/- ৩.সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র,লিফলেট ও অন্যান্য প্রকাশনা → টাকা ১০০০০/- চিকিৎসা ও অন্যান্য বিবিধ বিষয় ১. ১০ চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা খরচ প্রস্তাব করণ → টাকা ১০/- →টাকা ৫০০০/- (প্রতি কেন্দ্রে) → টাকা ৫০০০০/- [বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ১০টি চিকিৎসা কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত প্রসূতি ক্লিনিক উদ্বাস্তু পৌরজন,যুব ও F.F ক্যাম্পে বসবাসকারীদের দেখাশুনা করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।প্রতিটি চিকিৎসা কেন্দ্রে ৫ শয্যার জরুরী বিভাগ কলেরা ও অন্যান্য মহামারী রোগের রোগীদের চিকিৎসার জন্য অন্তর্ভূক্ত করা উচিত।সেবিকা নিযুক্ত করা উচিত মেডিকেল অফিসারদের পরামর্শ ক্রমে,এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা ওষুধ এবং অন্যান্য ব্যয় মূল্যায়ন করা এবং তহবিল অনুযায়ী স্থাপন করা]	
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 (শিরোনাম: উত্তর-পূর্ব জোন-২ আওতাধীন যুব শরণার্থী ও মুক্তিফৌজ শিবিরের মাসিক ব্যয় বরাদ্দের হিসাব। সূত্র:বাংলাদেশ সরকার,উত্তর পূর্ব জোন-২ এবং সাধারণ প্রশাসন বিভাগ। তারিখ:১৬সেপ্টেম্বর,১৯৭১।) [পূর্বে দ্রষ্টব্য] ............................. 

সর্বমোট ব্যয় -৪২,৩৪,০০০ রুপি (বিয়াল্লিশ লাখ চৌত্রিশ হাজার রুপি মাত্র।) 
উপরোক্ত প্রাক্কালিত ব্যয় প্রস্তাবিত এবং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যের পরামর্শক্রমে সম্পাদিত হলো। 

Sd/- মো লুৎফর রহমান 
সেক্রেটারি 
ও আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা, 
উত্তর-পূর্বে জোন-২। 



........................................................................
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস্ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি প্রেরণ সম্পর্কে নর্থ জোন প্রশাসক কর্তৃক কেবিনেট সচিবের কাছে লিখিত চিঠি।
	বাংলাদেশ সরকার উত্তর জোন।
	২৫নভেম্বর,১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আঞ্চলিক প্রশাসক,
নর্থ জোন,কুচবিহার।
মেমো নং:১২৪৮ 							তারিখ:২৫/১১/১৯৭১ 
প্রেরকঃ		এফ আহমেদ, 
আঞ্চলিক প্রশাসক, 
নর্থ জোন,কুচবিহার। 

প্রাপকঃ		জনাব এইচ টি ইমাম, 
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, 
৮,থিয়েটার রোড,কোলকাতা-১৭। 

বিষয়: ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস্ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি (রেকর্ডকৃত সাক্ষ্য ও অন্যান্য বিষয়াদি) প্রেরণ প্রসঙ্গে। 

রেফারেন্স--অফিস মেমো নং-৭৭৮ তাং -১৩/১০/৭১;৭৭৯ তাং-১৩/১০/৭১;৮২১ তাং-১৯/১০/৭১;৮৬১ তাং-২২/১০/৭১;৮৯৬ তাং-২৫/১০/৭১;১০১৬ তাং- ৩/১১/৭১। 

জনাব অখিলেশ্বর বর্মন,এ্যাডভোকেট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিটি পাঁচ কপি করে তিন সেট দলিল (সাক্ষ্য ও অন্যান্য) ৬৮তম থেকে ৭০তম কিস্তিতে পূর্বের দলিলাদির ধারাবাহিকতায় আপনার নিকট পাঠানো হলো। 

সংযুক্তি: প্রতিটি পাঁচ কপি করে তিন সেট দলিল। 
Sd/-
আঞ্চলিক প্রশাসক,
নর্থ জোন, কুচবিহার।
.....................................
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	উত্তর পূর্ব জোন এমএনএ ও এমপিএ -দের তালিকা:তাদের এলাকা ও ভারতস্থ ডাক ঠিকানা।
	বাংলাদেশ সরকার উত্তর জোন।
	............, ১৯৭১



এমএনএ/এমপিএ দের এলাকা এবং ভারতস্থ ডাক ঠিকানার তালিকা

	ক্রমিক নং/এমএনএ ও এমপিএদের নাম
	এলাকা পিএস
	ভারতস্থ ডাক ঠিকানা

	১.জনাব আবদুর হোসেন,এমপিএ
	১) ফুলবাড়ি পিএস,
২) লালমনিরহাট পিএস,
৩)পারি;কালিগঞ্জ পিএস
  (দূর্গাপুর ইউসি)
	প্রযত্নে-জনাব আজিজুর রাহমান প্রধান,গ্রাম:ওকরাবাড়ি,ডাক বক্স:বালাকান্দি,জেলা:কুচবিহার।

	২.জনাব মোজাহার হোসেন চৌধুরী,এমএনএ
	১) ভুরুঙ্গামারী পিএস,
২) নাগেশ্বরী পিএস,
৩) ফুলবাড়ি পিএস
	প্রযত্নে-জনাব জাফর আলামুল হক,ডাকবক্স-শাহাবগঞ্জ,জেলা-কুচবিহার।

	 ৩. জনাব লুৎফর রহমান,এমএনএ

	১) গাইবান্ধা পিএস,
২) সাঘাটা পিএস,
৩) ফুলছড়ি পিএস
	বাংলাদেশ অফিস, ধুবড়ি,আসাম।

	 ৪.জনাব শাহ আবদুল হামিদ,এমএনএ
	১) গোবিন্দগঞ্জ পিএস,
২) পলাশবাড়ি পিএস
	বাংলাদেশ কার্যালয়।

	 ৫.জনাব শাহ আবদুর রাজ্জাক,এমপিএ
	১) কাউনিয়া পিএস,
২) পীরগাছা পিএস
	ডাক বক্স-গোলাকগঞ্জ,গোয়ালপাড়া,জেলা-কুচবিহার।

	 ৬.জনাব শামসুল চৌধুরী,এমপিএ
	১) ভুরুঙ্গামারী পিএস,
২) নাগেশ্বরী পিএস   (অংশবিশেষ)
	প্রযত্নে-ডা:কালিপদ দাস,ডাকবক্স-সিতাই,জেলা-কুচবিহার

	  ৭.জনাব মো: আবদুল আউয়াল,এমএনএ
	১) কাউনিয়া পিএস,
২) গঙ্গাছড়া পিএস,
৩) পীরগাছা পিএস
	গ্রাম ও ডাক:সাহেবগঞ্জ,জেলা:কুচবিহার।

	  ৮.জনাব আবদুল হাকিম,এমপিএ
	১) সমগ্র কুড়িগ্রাম পিএস,
২) নাগেশ্বরী পিএস ও ফুলবাড়ি পিএস (আংশিক)
	গ্রাম: ফতেহ মাহমুদ,ডাক বক্স:ঐ,ভায়া-হলদিবাড়ি,জেলা-কুচবিহার।

	 ৯.জনাব আফসার আলি আহমেদ,এমএনএ
	নীলফামারী, সৈয়দপুর, এবং
কিশোরীগঞ্জ
	ভায়া হলদিবাড়ি,জেলা-কুচবিহার।

	১০.জনাব আযহারুল ইসলাম,এমপিএ
	জলঢাকা কাম কিশোরীগঞ্জ পিএস, P.E-3
রংপুর-III
	ক্যাম্প ইনচার্জ,ডাক বক্স:হলদিবাড়ি,জেলা:কুচবিহার

	১১.জনাব ওয়ালিউর রহমান, এমপিএ
	১) গাইবান্ধা পিএস
	বাংলাদেশ কার্যালয়,কুচবিহার।

	১২.জনাব মফিজুর রহমান,এমপিএ
	১)সাঘাটা পিএস,
২) পলাশবাড়ি পিএস,
৩) ফুলছড়ি পিএস
	মাইঙ্কারছড়া,গোয়ালপাড়া
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	১৩. জনাব সিদ্দিকুর হোসাইন MPA
	১.কোতোয়াল P. S
রংপুর 
২. গঙ্গাছাড়া P. S
	পোস্ট অফিস - মাকলিগঞ্জ
জেলা - চকবিহার

	১৪. জনাব মতিউর রহমান MNA
	১. পীরগঞ্জP. S
২. মিঠাপুকুরP. S
	চকবিহার
বর্তমানে লোয়ার সার্কুলার রোড 
কোলকাতা 

	১৫. জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমেদ MNA
	১. কুড়িগ্রামP. S
২. লালমনিরহাট 
	প্রযত্নে
জসিম উদ্দিন আহমেদ
 ডি. কে. রোড
পোস্ট অফিস -  ডুবরী
গোয়ালপাড়া

	১৬. জনাব সাদাকত হোসাইন MNA
	১. রৌমারি
২. চিলমারি
৩. উলিপুর
	মানকারচর, গোয়ালপাড়া
আসাম

	১৭. জনাব আব্দুর রউফ MNA
	১.ডিমলাP.S
২. ডুমারP. S
৩.জলঢাকাP.S
	নেতাজি পাড়া
পোস্ট অফিস -  ও জেলা- জলপাইগুড়ি 

	১৮. জনাব আব্দুর রহমান চৌধুরী MPA
	১. ডিমলাP. S
২. ডুমারP. S
	পোস্ট অফিস দেওয়ানগঞ্জ
জেলা চকবকার

	১৯. জনাব মো:আমিনMPA
	১. জলঢাকা P. S
	প্রধাননগর
পোস্ট অফিস-শিলিগুড়ী
জেলা -  দার্জিলিং 

	২০.জনাব করিম উদ্দিন মিয়া MNA
	১. কালিগঞ্জ
	পোস্ট অফিস -  সিতাই
চকবকর

	২১. জনাব আবেদ আলী MPA
	১. হাতিবান্দা
২. পাটগ্রাম
	পোস্ট অফিস -  চেংরাবান্দা
জেলা - চকবিহার
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	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	পশ্চিম জোন কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী
	বাংলাদেশ সরকার পশ্চিম জোন 
	৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর এবং
১৮ অক্টোবর, ১৯৭১



৫/৯/৭১ এর ১১টায় কোর্ট-কাচাড়ি, বালুরঘাটের পশ্চিমাঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ:-
১.জনাব শাহ মোতালেব আহমেদ MNA
২. ডা:ওয়াকিলুদ্দিন মন্ডলMNA
৩. প্রিন্সিপাল এ. বি. এম. মোকছেদ আলীMNA
৪. জনাব আজিজার রহমান MNA
৫. জনাব মোশাররফ হোসেন চৌধুরী MNA
৬. জনাব আব্দুর রহীম MPA
৭. জনাব সরদার মোশাররফ হোসাইনMPA
৮. জনাব খতিবুর রহমান MPA
৯. জনাব কাজী আব্দুল মজিদ চৌধুরী MPA
১০.জনাব মো: গোলাম রহমান MPA
১১. জনাব শাহ মো: ইউসুফ MPA
১২.জনাব মো:একরামুল হকMPA
১৩. জনাব মো: ফজলুল করিম MPA
১৪. জনাব সিরাজুল ইসলাম MPA
১৫. জনাব কামারুদ্দিন আহমেদ মোক্তার MPA
১৬. জনাব জাহিদুর রহমান MPA
১৭. জনাব কসিমুদ্দিন আহমেদ MPA
১৮. জনাব সাইদুর রহমান MPA
১৯. জনাব আবুল হাসনাত চৌধুরী MPA
২০. জনাব মোজাফফর হোসাইন MPA
২১. জনাব হাসান আলী সরকার MPA
২২. জনাব জামিলুর রহমান  প্রধান MPA
২৩. জনাব মো:আজিজুর রহমান সরকার MPA
২৪. জনাব প্রোফেসর আবু সাঈদ MNA
২৫. জনাব বাইতুল্লাহMNA
২৬. জনাব ইয়াজউদ্দিন প্রামাণিক MPA
২৭. কাজিমদার খাইবুদ্দিন আহমেদ MPA
২৮. জনাব গিয়াসউদ্দিন, সরদার MPA
২৯. জনাব ইমদাদুল হকMPA
৩০.জনাব আজিজুল ইসলাম খান MPA
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৩১.জনাব আব্দুল হাদি 
৩২.জনাব আশরাফুল ইসলাম 
৩৩.জনাব মোহাম্মদ মেজবাউল হক
৩৪.জনাব হামিদুর রহমান 
৩৫.জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমেদ 
৩৬.জনাব সরদার আমজাদ হোসাইন 
৩৭.জনাব মুজিবুর রহমান 
৩৮.জনাব আবুল কাশিম খান

জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমেদ,MPA, রাজশাহী প্রবিত্র কোরান থেকে তেলওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু করেন। 
জনাব আশরাফুল ইসলাম MPA রাজশাহী, জনাব আজিজার রহমান MNA, দিনাজপুর কে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রন জানান। জনাব আজিজার রহমান সরকার এমএনএ, রংপুর এই আহ্বানে সমর্থন জানান।

 বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গকারি সকল শহীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য জনাব আশরাফুল ইসলাম MPA আহ্বান জানালে সকল সদস্য দাঁড়িয়ে একমিনিট নিরবতা পালন করেন। জনাব সরদার আমজাদ হোসাইন MPA সকল বাংলাদেশীদের প্রানের বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অবৈধভাবে বিচারের সম্মুখীন করার জন্য পাক সামরিক জন্তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ করেন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের নিরাপত্তা চান। 
সম্মেলনের শুরুতেই স্মারকলিপি নং-GA/8IO(345) তাং ২৭/০৭/৭১ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদের পুরো ব্যবস্থাপনা পাঠ করেন এবং বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্খিত সময়ের আগেই বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। 
সম্মেলনের এ পর্যায়ে জনাব শাহ মোতালেব আহমেদ উল্লেখ করেন পশ্চিম এলাকা অনেক বড় হবার দরুন যোগাযোগ ব্যবস্থায় সমস্যা হচ্ছে এবং এখানকার প্রায় বিশ লক্ষ উদ্বাস্তুদের উন্নত ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে ভাগ করা দরকার এতে করে সকল কর্মচারী এবং ভয়ানক কষ্টে থাকা উদ্বাস্তুদের অবস্থার উন্নতি হবে। পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পূর্বেই পশ্চিম এলাকাকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্তির সমাধান বাস্তবায়নের জন্যে তিনি প্রস্তাব করেন। 
জনাব সরদার আমজাদ হোসাইন এবং ডা: মেসবাউল হক তার এ প্রস্তাবে সমর্থন জনান। মেসবাউল হক বলেন রাজশাহী এলাকার সদস্যরা যারা কিনা বেরুবাড়ি থেকে জলপাইগুড়ি থেকে ইসলামপুর থেকে লালগোলা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে তারা একটি এলাকার অধিনে থেকে বালুরঘাট হেডকোয়াটারের সাথে কাজ করতে পারছে না। জনাব সরদার মোশাররফ হোসেন বলেন যদি আঞ্চলিক প্রশাসনিক শাসনতন্ত্র প্রনয়ন আরো দেরি হয় তাহলে মানুষের ভোগান্তি ও কষ্ট বর্তমান সময়ের চেয়ে আরো বেশি হবে। এজন্য, তিনি মত দেন আগে আঞ্চলিক শাসনতন্ত্র প্রনয়ন হোক তারপর যদি প্রয়োজন হয় হয় তখন আঞ্চলিক বিভক্তিকরন করা যাবে।
জনাব বাইতুল্লাহMNA বলেন রাজশাহী অঞ্চলের MNA এবংMPA সাবাই পশ্চিম অঞ্চল বিভক্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জনাব জাহিদুর রহমান MNA,  মত দেন যে পশ্চিম অঞ্চলের তিন ভাগে বিভক্তি গ্রহনযোগ্য তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই কিন্তু এ সকল পদক্ষেপ সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে কিনা সে ব্যাপারে তিনি অনিশ্চিত। যেহেতু এ সকল অঞ্চলগুলো সরকারের যত্নশীল বিবেচনার মাধ্যমে স্থাপিত হয়েছে এবং এমনকি চারটি জেলা নিয়ে একটি অঞ্চল গঠিত হলেও এখানে মাত্র তিনটি জেলা নিয়ে  এ অঞ্চলটি গঠিত। তিনি আরো বলেন আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদের শাসনতন্ত্র খুব দ্রুত প্রনয়ন করে এ অনুসারে স্বাধীনতার জন্য কাজ  শুরু  করতে হবে। জনাব সরদার আমজাদ হোসাইন একমত হলেও তিনি উল্লেখ করেন একটি ভুল দিয়ে যে নীতিমালার শুরু তা কখনো সন্তোষজনক এবং ভালো ফল দিবে না। 

জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমেদ MPA বক্তব্য দেন তিনি পাক সেনাদের নির্যাতনের কারনে সৃষ্ট কিছু সমস্যা এবং ডাকাতির কারণে সৃষ্ট কিছু সমস্যা ও মুক্তিফৌজের কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য মন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলেন কিন্তু মন্ত্রী তো দুরে থাক প্রশাসন ও উপ-প্রশাসনের কেউ তার সাথে আলোচনা করেন নি এবং তার সমস্যাগুলো সমাধাবিহীন রয়ে গিয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যদিনা পশ্চিম এলাকাকে বিভক্ত না করা হয় তাহলে এমন অবস্থা বজায় থাকবে এজন্য ZAC এর সংবিধান প্রনয়নের পূর্বেই বিভক্তিকরন আবশ্যিক। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে অতিরিক্ত উদ্বেগ ও অস্থিরতার জন্য উত্তরবঙ্গের নেতা ও মন্ত্রীরা আমাদের সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পরছে না এবং এছাড়া মাত্র একজন চেয়ারম্যান ও একটিমাত্র পরিষদের পক্ষে সর্বদা সবজায়গায় যথাযথ কাজ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। 

জনাব সিরাজুল ইসলাম MPA তার বক্তব্যে বলেন প্রশাসনের যুক্তিসঙ্গত এবং সফল কাজ ও ৪০০ মাইলের বিশাল মুক্ত এলাকাকে একটিমাত্র বিশেষ অঞ্চলের আওতায় এনে সমন্বয় সাধন ব্যতিরেকে শাসনতন্ত্র, চেয়ারম্যান ইত্যাদি নির্ধারনের কোন বাস্তব প্রয়োজন নেই। ক্যাবিনেট প্রথমে অবশ্যই সকল এলাকাকে তিন অথবা চারটি অঞ্চলে ভাগ করবে তারপরে নির্বাচন হলে সাধারণ মানুষ ও উদ্বাস্তুরা মুক্তি পাবে তাদের কষ্ট থেকে। তা নাহলে তড়িঘড়ি নির্বাচন ও স্থূল  সমস্যাগুলো বাংলাদেশের মানুষের জন্য বিপদ ও দুর্দশা বয়ে নিয়ে আসবে। উপরন্তু, চেয়ারম্যান ও শাসনতন্ত্র নির্ধারণের পরে ক্যাবিনেট ওপারের ও উত্তরবঙ্গের ২০ লক্ষ উদ্বাস্তুর আঞ্চলিক প্রশাসনিক বিভাজন করতেই পারবে না এবং তারা এখন যেভাবে বঞ্চিত হচ্ছে সেভাবেই বঞ্চিত হতে থাকবে এবং চারটি অঞ্চলের প্রশাসনিক পরিষদের ধারণাটি গ্রহনযোগ্য কিন্তু ৬০ লক্ষ উদ্বাস্তু নিয়ে তিনটি আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদ হলে সমস্যাগুলো সমাধানহীন রয়ে যাবে এবং আমরা আশা করি আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদকে ক্যাবিনেট বিভক্ত করবে এবং এসব এলাকার সদস্যদের মাধ্যমে ২-৩ দিনের মধ্যে নির্বাচন করা যাবে।

 জনাব কামারূদ্দিন মুক্তারMPA এবং গিয়াসউদ্দিন সরসার, এমপিএ বিভক্তি করনের পক্ষে সমর্থন দেন সম্মেলনের মুলতবি ঘোষণা চান। 
প্রফেসর আবু সাইদ MPA প্রথমে অঞ্চলগুলো বিভক্তির পক্ষে মত দেন এবং বলেন এটি আরো ভালো ও কার্যকর প্রশাসনের জন্যে বাস্তবসম্মত আচরণ হবে। জনাব হাসান আলী  সরকার পাক আর্মিদের নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে বলেন সকল MPA ও MNA যেন স্বাধীনতার জন্য পদক্ষেপ নেয়। তিনি আরো বলেন আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদের শাসনতন্ত্র প্রনয়ন হয়ে গেলে পরে বিভক্তি করা যাবে। 
জনাব ওয়াকিলউদ্দিন মন্ডল বলেন তিনি আমরা যে বিভক্তকরন চাচ্ছি সেটা সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে কিনা সে ব্যাপারে তার অনিশ্চয়তা রয়েছে। 
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|৩য় খন্ড-৭০১-৭০২ পৃষ্ঠা(দলিল)|

→ জনাব ওয়াকিল মন্ডল,এম.এন.এ- তার অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল সবাই চেয়েছে কিন্তু তিনি সন্দিহান ছিলেন যে এই পদক্ষেপ সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হবেকিনা।জনাম আবুল হাসনাত চৌধুরী, এম.এন.এ বলেন যে, আদেশ সম্পন্ন করা উচিত,আই.ই. জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল গঠন করতে হবে এবং জোনের বিভাজনে পদক্ষেপ এগিয়ে নেয়া হবে।

জনাব আব্দুর রহিম,এম.পি.এ, দিনাজপুর -উল্লেখ করেন যে, ১০-১৫ জনের একটি প্রতিনিধিদল কিছুদিন আগে জোন বিভাজনের পদক্ষেপ নিয়ে মুজিবনগর এসেছিলেন কিন্তু কিছুই করতে পারেনি।তিনি আরও বলেন,জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল গঠন হওয়া উচিত মানুষের অবস্থা খুবই গুরুতর ছিল।তিনি আরও প্রশ্ন রাখেন যে,জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল গঠনের জন্য সভা জমায়েত হয়েছিল এবং এটি চূড়ান্ত শক্তি হিসেবে ছিল অন্যথায় জোনাল বিভাজনের প্রশ্ন তুলতে ঐ একই গঠন ছাড়া সভার অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ ছিলনা,বৈধতার প্রশ্ন থেকে অথবা অন্যথায় জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল গঠন না করতে জনাব আ.রহিম,এম.পি.এ-র কর্মসূচি অনুযায়ী সভাপতির মাধ্যমে ভোট দিতে।জনাব আ.রহিমের পক্ষে ১০ ভোট পড়ে,বিপক্ষে ২০ টি এবং ৮ সভাপতি সহকারে জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল বিরতির।

জনাব খাতিবুর রহমান, এম.পি.এ বলেন যে, জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল তখনি সেখানে গঠন হওয়া দরকার ছিল এবং জোনের বিভাজন অগ্রসর হয়ে মোকাবিলা করা দরকার ছিল।জনাব মোজাফফর হোসেন,এম.পি.এ, বগুড়া, তার জেলার জন্য আলাদা জোন চেয়েছিলেন।

দীর্ঘ আলাপচারীতার পর সভাপতি সদস্যদেএ অভিমত জানতে চেয়েছিলেন এগিয়ে নিতে অথবা জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল প্রশাসক দের মুলতবি চেয়ে এবং ওই সময় জোনের বিভাজন নিয়ে।

সদস্যরা হাত উচিয়ে তাদের মতামত দেন।সেখানে জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল গঠন মুলতবি এবং জোন বিভক্ত করার পক্ষে ১৯ ভোট পড়ে, ১৫ টি এর বিপক্ষে এবং ১৩ টি ভোটবিরতি যা সভার সভাপতি সহকারে এবং সভার আঞ্চলিক প্রশাসনিক অফিসার । মোট ৩৫ ভোট অনুকূলে এবং মুলতবির বিপক্ষে, জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল বিভাজন বাংলাদেশের জনগণ এবং শরণার্থী দের আগ্রহে চেয়েছেন।

সভাপতি জানতে চেয়েছেন কে জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল এর অনুকূলে আছেন এবং কে বিপক্ষে। ৩২ সদস্যের মতো বড় হিসাব জোন বিভাজনের অনুকূলে পাওয়া যায়।উভয়ের প্রত্যেকে পূর্ব জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল গঠন অথবা এগিয়ে নিতে জনাব সরদার মোশাররফ হোসেন এম.পি.এ বিভাজনের বিরুদ্ধে ছিলেন।

জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল এটি পরবর্তীতে সমাধান হয় চেয়ারম্যান এবং উপ-কমিটির বাছাইয়ের মাধ্যমে সাথে তাদের চেয়ারম্যান মুলতবি হবেন এবং কেবিনেট অনুগ্রহ করে সবচেয়ে বড় বিভক্তি এবং নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য পশ্চিম জোন চারশত মাইল বেড়েছে বড়বাড়ি থেকে কৃষ্ণনগর ৬ টি জোনের সীমান্ত হিসেবে,প্রতি ১ টি দিনাজপুর, রাজশাহী এবং বগুড়া জেলার জন্য বড় আয়তন বিশিষ্ট এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য জনগণের আগ্রহের জন্য এবং স্বাধীনতার প্রচেষ্টাকে চাঙ্গা করতে এবং স্বাধীন এলাকাসমূহে কার্যকর সমন্বয় সাধনের জন্য।

সভাটি সভাপতির প্রতি একটি ধন্যবাদ ভোটের মাধ্যমে শেষ হয়।
   
                             (স্বাক্ষর)
            মো. আজিজুর রহমাব,এস.পি.এ
                               ও
                 সভার সভাপতি

অনুলিপি প্রেরণ করা হয় সচিব,কেবিনেট ডিভিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,মুজিবনগর এর কাছে দরকারি তথ্য এবং প্রয়োজনীয় কর্মসূচির জন্য।
        
                                 (স্বাক্ষর)
                   জোনাল প্রশাসন অফিসার
                               পশ্চিম বঙ্গ

জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী, পশ্চিম জোন-১ অনুষ্ঠিত হয় ২৬.৯.৭১ সকাল ১১ টায়,বাগেরহাট কোর্টকাছারি তে।

উপস্থিত সদস্যতালিকা :

১. জনাব আজিজুর রহমান,এম.এন.এ
২. জনাব মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, এম.এন.এ
৩.জনাব শাহ মাহতাব আহমেদ,এম.এন.এ
৪.জনাব ড.ওয়াকিলউদ্দিন মণ্ডল,এম.এন.এ
৫. জনাব এ.বি.এম মুকছেদ আলী,এম.এন.এ
৬. জনাব মো.আব্দুর রহিম,এম.পি.এ
৭. জনাব সরদার মোশাররফ হোসেন,এম.পি.এ
৮.জনাব মো. খাতিবুর রহমান,এম.পি.এ
৯.জনাব কাজি আব্দুল মজিদ চৌধুরী,এম.পি.এ
১০.জনাব মো.গোলাম রহমান, এম.পি.এ
১১.জনাব শাহ মো.ইউসুফ, এম.পি.এ
১২.জনাব একরামুল হক, এম.পি.এ
১৩.জনাব সিরাজুল ইসলাম, এম.পি.এ
১৪.জনাব কামারুদ্দিন আহমেদ, এম.পি.এ
১৫.জনাব মো. আজিজুর রহমান সরকার, এম.পি.এ
১৬.জনাব জামিলুর রহমান প্রধান, এম.পি.এ
১৭.জনাব প্রফেসর আবু সায়্যেদ, এম.এন.এ
১৮.জনাব মুজিবুর রহমান, এম.এন.এ
১৯. জনাব কাশিমুদ্দিন আহমেদ, এম.পি.এ
২০.জনাব ড.সাইদুর রহমান এম.পি.এ
২১.জনাব আবুল হাসনাত চৌধুরী, এম.পি.এ
২২.জনাব মোজাফফার হোসেন, এম.পি.এ
২৩.জনাব হাসান আলী সরকার, এম.পি.এ
২৪.জনাব তাহেরুল ইসলাম খান, এম.পি.এ
২৫.জনাব আবুল কাশেম খান,জোনাল প্রশাসনিক অফিসার,পশ্চিম জোন-১

শুরুর দিকে জনাব সরদার মোশাররফ হোসেন,এম.পি.এ- সভার সভাপতিত্ব করতে জনাব মুজিবুর রহমান,এম.এন.এ-এর নাম প্রস্তান করেন।প্রস্তাবটি দ্বিতীয় বার করেন জনাব শাহ মাহতাব আহমেদ,এম.এন.এ।এর প্রতিক্রিয়ায় সেখানে আর কোনো প্রস্তাব ছিলনা।

জনাব মুজিবুর রহমান,এম.এন.এ সভায় চেয়ারম্যান হিসেবে আসন গ্রহণের পূর্বে বলেন যে, সকল সদস্য ভাই-ভাই এবং যদি একজন ব্যথিত হয় তবে প্রত্যেকেই একই পন্থায় আক্রান্ত হবে। তিনি আবারো আশা ব্যক্ত করেন যে, সেখানে কোনো সংকীর্ণতা বা স্বার্থপরতা থাকা উচিত নয় এবং সব সম্ভাব্য চেষ্টা সকলের সহযোগীতায় তৈরি হবে সব চিন্তার মানুষের নিজের মতো উভয় রাজনৈতিক আভিমতে আমাদের কাঙখিত লক্ষ্য বাংলার স্বাধীনতা অর্জন।


|৩য় খন্ড-৭০৩-৭০৪ পৃষ্ঠা(দলিল)|

→ তারপর পবিত্র কুরান তেলাওয়াত এর মাধ্যমে সভা আরম্ভ হয়।সভাপতির দৃষ্টান্তে বাংলাদেশের জন্য জীবনদানকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন স্বরূপ ১ মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন পর্যবেক্ষণ করা হয়।

সভার দাবিসমূহ :

(১) শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারকার্যে লজ্জাজনক বিলম্ব এবং অবিলম্বে তাঁর নিঃশ্বর্ত মুক্তি।
(২) বিশ্বের সব রাষ্ট্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে দাবি উত্থাপন। 
(৩) বাংলাদেশ কে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করতে জাতিসংঘে বাংলাদেশের কারণ দর্শানো।

সভায় অন্তর্নিহিত প্রশংসা করা হয় এবং দেশের সেবায় চালিত 'মুক্তিফৌজ' এর প্রতি উচ্চসম্মান প্রদর্শন করা হয়।

সভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং ভারতে এর শরনার্থীদের অকৃত্রিম সহযোগীতা এবং সহানুভূতির  জন্য ভারতের ৫৫ কোটি জনগণ এবং ভারত সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশ এবং এর মানুষের প্রতি সহযোগীতায় এগিয়ে আসার জন্য সভায় অন্যান্য দেশসমূহের প্রতিও একইভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

পূর্বেকার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলকে দুই জোনে বিভক্ত করার জন্য সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

এরপর সভাপতি তীব্র ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে,রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত ভিন্নতা,যদি থাকে সবকিছুই বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসায় সম্পন্ন হওয়া উচিত।এ পর্যায়, জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল সভাপতি নির্বাচন সংক্রান্ত সদস্যদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে  প্রিজাইডিং কর্মকর্তা আধা ঘণ্টার জন্য সভা বিরতি দেন।

সভা পূনঃআরম্ভের পর জনাব সরদার মোশাররফ হোসেন,এম.পি.এ-জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল এর চেয়ারম্যান হতে জনাব আব্দুর রহিমের নাম প্রস্তাব করেন। এটিই দ্বিতীয় বার প্রস্তাব করেন জনাব আজিজুর রহমান,এম.এন.এ,জনাব শাহ মাহতাব আহমেদ,এম.এন.এ,জনাব সিরাজুল ইসলাম,এম.পি.এ এবং জনাব আজিজুর রহমান সরকার,এম.পি.এ।

জনাব মোজাফফর হোসেন,এম.পি.এ জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল এর চেয়ারম্যান হিসেবে ডা. ওয়াকিলউদ্দিন মণ্ডল,এম.এন.এ-এর নাম প্রস্তাব করেন যা দ্বিতীয় বার প্রস্তাব করেন জনাব তাহিরুল ইসলাম খান,এম.পি.এ,বগুড়া। আর কোনো প্রস্তাব ছিলনা। ডা. ওয়াকিলউদ্দিন আহমেদ প্রস্তাবকারীর প্রতি অনুরোধ করেন তার নাম প্রত্যাহার করে নিতে যা প্রস্তাবকারী কর্তৃক পতিত হয়। ডা. ওয়াকিলউদ্দিন আহমেদ পরে প্রার্থীতা থেকে তার নাম প্রত্যাহার করেন।সেখানে আর মাত্র একজন প্রার্থি ছিলেন;জনাব আব্দুর রহিম,এম.পি.এ জোনাল প্রশাসন কাউন্সিল চেয়ারম্যান হিসেবে।

যাইহোক পরে এটি সর্বসম্মতিক্রমে সমাধান হয় যে, জনাব আব্দুর রহিম,এম.পি.এ-যথাযথভাবে জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল পশ্চিম জোন-১ এর চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত ঘোষিত হন।

              অর্থ উপ-কমিটি:

জনাব শাহ মুহাম্মদ ইউসুফ এম পি এ অর্থ উপ-কমিটির সদস্য হতে জনাব এবিএম মুকছেদ আলী এম এন এ -এর নাম প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি জনাব মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন কর্তৃক সমর্থিত হয়।

জনাব সরদার মোশাররফ হোসেন এম পি এ উপ-কমিটির সদস্য হতে জনাব কাশিমুদ্দিন আহমেদ এম পি এ-র নাম প্রস্তাব করেন যা জনাব গোলাম রহমান কর্তৃক সমর্থিত হয়।

জনাব সিরাজুল ইসলাম এম পি এ জনাব আজিজুর রহমান এম এন এ-এর নাম প্রস্তাব করেন এবং এটি জনাব এবিএম মুকছেদ আলী এম এন এ কর্তৃক সমর্থিত হয়।

জনাব জামিলুর রহমান প্রধান এম এন এ এর নাম  জনাব আজিজুর রহমান এম এন এ কর্তৃক প্রস্তাবিত হয় এবং  কাজী আব্দুল মজিদ চৌধুরী এম পি এ কর্তৃক সমর্থিত হয়

জনাব আবুল হাসনাত চৌধুরী এম পি এ-র নাম  জনাব আজিজুর রহমান এম এন এ কর্তৃক প্রস্তাবিত হয় এবং জনাব কামারুদ্দিন আহমেদ এম পি এ, জনাব আজিজুর রহমান এম এন এ কর্তৃক সমর্থিত হয়।
জনাব কাশিমুদ্দিন আহমেদ এম পি এ এবং জনাব আবুল হাসনাত চৌধুরী এম পি এ তাদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন।

জনাব মোশাররফ হোসেন চৌধুরী জনাব মোজাফফর হোসেন এম পি এ-র নাম প্রস্তাব করেন যা জনাব শাহ মোহাম্মদ ইউসুফ এম পি এ কর্তৃক সমর্থিত হয়।
জনাব মোজাফফর হোসেন তার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন।

জনাব শাহ মাহতাব আহমেদ এম এন এ সদস্য হিসেবে জনাব এম মোশাররফ হোসেন চৌধুরী এম এন এ-র নাম প্রস্তাব করেন যা জমাব এবিএম মুকছেদ আলী এম এন এ কর্তৃক সমর্থিত হয়।

জনাব খাতিবুর রহমান এম পি এ সদস্য হিসেবে জনাব মুজিবুর রহমান এম এন এ-র নাম প্রস্তাব করেন এবং তৎক্ষণাৎ জনাব আজিজুর রহমান এম এন এ কর্তৃক সমর্থিত হয়।
মুজিবুর রহমান এম এন এ কৃতজ্ঞতার সাথে অস্বীকৃতি জানান এবং  সদস্য হিসেবে তার অক্ষমতার জন্য মিনতি করেন।
এটি সমাধান হয় যে জনাব এবিএম মুকছেদ আলী এম এন এ,জনাব জামিলুর রহমান প্রধান এম পি এ এবং জনাব মোশাররফ হোসেন চৌধুরী এম এন এ অর্থ উপ-কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত হন।

উপ-কমিটির অব্যাহতি :

জনাব এবিএম মুকছেদ আলী এম এন এ জনাব আজিজুর রহমান এম পি এ-র নাম প্রস্তাব করেন।প্রস্তাবটি জনাব একরামুল হক এম পি এ কর্তৃক সমর্থিত হয়।

জনাব শাহ মাহতাব আহমেদ এম এন এ জনাব সিরাজুল ইসলাম এম পি এ-র নাম প্রস্তাব করেন এবং জনাব এবিএম মুকছেদ আলী এম এন এ, জনাব আজিজুর রহমান এম পি এ সদস্য হিসেবে সমর্থন করেন।

জনাব মোশাররফ হোসেন চৌধুরী এম এন এ জনাব কামারুদ্দিন আহমেদ এম পি এ-র নাম প্রস্তাব  করেন  যা সরদার মোশাররফ হোসেন এম পি এ কর্তৃক সমর্থিত হয়।

জনাব আজিজুর রহমান এম এন এ  জনাব মোজাফফর হোসেন এম পি এ,তাহিরুল ইসলাম খান এম পি এ এবং কাশিমুদ্দিন আহমেদ এম পি এ-র নাম প্রস্তাব করেন। এটি জনাব জামিলুর রহমান প্রধান এম পি এ কর্তৃক সমর্থিত হয়।



|৩য় খন্ড-৭০৫-৭০৬ পৃষ্ঠা(দলিল)|

জনাব সিরাজুল ইসলাম এম পি এ জনাব গোলাম রহমান এম পি এ-র নাম প্রস্তাব করেন  এবং এটি জনাব আজিজুর রহমান এম এন এ কর্তৃক সমর্থিত হয়।

জনাব সরদার মোশাররফ হোসেন এম পি এ ডা.ওয়াকিল উদ্দিন মন্ডল এম পি এ-র নাম প্রস্তাব করেন এবং জনাব এবিএম মোকছেদ আলী এম এন এ কর্তৃক সমর্থিত হয়।

জনাব কাশিমুদ্দিন আহমেদ এম পি এ,তাহিরুল ইসলাম খান এম পি এ এবং মুজাফফর হোসেন এম পি এ তাদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন।

এটা সমাধান হয় যে নিম্নোক্ত সদস্যগণ নির্বাচিত ঘোষিত হয় অব্যাহতি উপ-কমিটির সদস্য হিসেবে।

১. জনাব আজিজুর রহমান সরকার,এম পি এ
২. জনাব সিরাজুল ইসলাম,এম পি এ
৩. জনাব কামারুদ্দিন আহমেদ,এম পি এ
৪. জনাব গোলাম রহমান,এম পি এ
৫. ডা.ওয়াকিল উদ্দিন মণ্ডল,এম এন এ
৬. জনাব এস এম ইউসুফ,এম পি এ

৩. স্বাস্থ্য উপ-কমিটি

জনাব এস এম ইউসুফ এম পি এ জনাব একরামুল হক এম পি এ এবং  জনাব মজিদ চৌধুরী,এম পি এ এর নাম প্রস্তাব করেন যা জনাব গোলাম রহমান কর্তৃক সমর্থিত হয়।

জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী,এম পি এ জনাব ফজলুল করিম,এম এন এ-র নাম প্রস্তাব করেন যা জনাব কামারুদ্দিন আহমেদ,এম পি এ কর্তৃক সমর্থিত হয়।

জনাব একরামুল হক,এম পি এ জনাব খাতিবুর রহমান, এম পি এ-র নাম প্রস্তাব করেন এবং এটি জনাব এবিএম মুকছেদ আলী,এম এন এ কর্তৃক সমর্থিত হয়।

জনাব এবিএম মুকছেদ আলী,এম এন এ জনাব শাহ মাহতাব আহমেদ,এম এন এ -এর নাম প্রস্তাব করেন যা সরদার মোশাররফ হোসেন,এম পি এ কর্তৃক সমর্থিত হয়।

জনাব খাতিবুর রহমান উপ-কমিটির সদস্য হতে অস্বীকৃতি জানান।

এটা সমাধান হয় যে নিম্নোক্ত সদস্যগণ 
নির্বাচিত ঘোষিত হয় স্বাস্থ্য  উপ-কমিটির সদস্য হিসেবে।

১.জনাব একরামুল হক,এম পি এ
২. জনাব আব্দুল মজিদ চৌধুরী, এম পি এ
৩. জনাব জনাব ফজলুল করিম,এম পি এ
৪. জনাব শাহ মাহতাব আহমেদ,এম এন এ

৪.জনসংযোগ উপ-কমিটি:

জনাব কামারুদ্দিন আহমেদ,এম পি এ জনাব সরদার মোশাররফ হোসেন, এম পি এ-র নাম প্রস্তাব করেন এবং এটি জনাব এবিএম মোকছেল আলী,এম এন এ কর্তৃক সমর্থিত হয়।

জনাব সরদার মোশাররফ হোসেন,এম পি এ জনাব সিরাজুল ইসলাম,এম পি এ-র নাম প্রস্তাব করেন যা তাৎক্ষণিকভাবে জনাব খাতিবুর রহমান,এম এন এ কর্তৃক সমর্থিত হয়।

জনাব ম মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, এম এন এ জনাব ডা.ওয়াকিল উদ্দিন মণ্ডল,এম পি এ এবং গোলাম রহমান,এম পি এ-র নাম প্রস্তাব করেন এবং এটি জনাব কামারুদ্দিন আহমেদ,এম পি এ কর্তৃক সমর্থিত হয়।

জনাব সিরাজুল ইসলাম,এম পি এ জনাব আজিজুর রহমান সরকার,এম পি এ-র নাম প্রস্তাব করেন এবং  এটি সরদার মোশাররফ হোসেন,এম পি এ কর্তৃক সমর্থিত হয়।

জনাব এবিএম মোখছেদ আলী,এম এন এ জনাব আজিজুর রহমান,এম এন এ-র নাম প্রস্তাব করেন এবং এটি তাৎক্ষণিক ভাবে জনাব সরদার মোশাররফ হোসেন,এম পি এ কর্তৃক সমর্থিত হয়।

এটা সমাধান হয় যে নিম্নোক্ত সদস্যগণ নির্বাচিত ঘোষিত হয় জনসংযোগ  উপ-কমিটির সদস্য হিসেবে।

১. জনাব সরদার মোশাররফ হোসেন,এম পি এ
২. জনাব সিরাজুল ইসলাম,এম পি এ
৩. জনাব ডা. ওয়াকিল উদ্দিন মণ্ডল,এম এন এ
৪. জনাব গোলাম রহমান,এম পি এ
৫. জনাব আজিজুর রহমান সরকার, এম পি এ
৬. জনাব আজিজুর রহমান,এম এন এ

       ৫.শিক্ষা উপ-কমিটি

জনাব কামারুদ্দিন আহমেদ,এম পি এ জনাব খাতিবুর রহমান,এম পি এ-র নাম প্রস্তাব করেন যা জনাব একরামুল হক,এম পি এ কর্তৃক সমর্থিত হয়।

জনাব সিরাজুল ইসলাম,এম পি এ প্রস্তাব করেন জনাব শাহ মাহতাব আহমেদ,এম এন এ এবং জনাব কামারুদ্দিন আহমেদ,এম পি এ -র নাম। এটি জনাব এস এম ইউসুফ, এম পি এ কর্তৃক সমর্থিত হয়।জনাব গোলাম রহমান,এম পি এ জনাব এস এম ইউসুফ, এম পি এ-র নাম প্রস্তাব করেন যা সমর্থন করেন জনাব একরামুল হক,এম পি এ

জনাব এস এম ইউসুফ, এম পি এ প্রস্তাব করেন জনাব সিরাজুল ইসলাম,এম পি এ এবং  জনাব মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, এম এন এ-র নাম,সমর্থিত হয় জনাব গোলাম রহমান,এম এন এ কর্তৃক।

ডা. ওয়াকিল উদ্দিন মণ্ডল,এম এন এ জনাব এবিএম মোখছেদ আলী,এম এন এ-র নাম প্রস্তাব করেন এবং এটি সমর্থিত হয় জনাব একরামুল হক,এম পি এ দ্বারা।

জনাব সিরাজুল ইসলাম,এম পি এ তার নাম প্রত্যাহার করেন।

এটা সমাধান হয় যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ নির্বাচিত ঘোষিত হয় স্বাস্থ্য  উপ-কমিটির সদস্য হিসেবে।

১. জনাব খাতিবুর রহমান,এম পি এ
২. জনাব শাহ মাহতাব আহমেদ,এম এন এ
৩. জনাব কামারুদ্দিন আহমেদ,এম পি এ
৪. জনাব এস এম ইউসুফ,এম পি এ
৫. জনাব এম মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, এম এন এ
৬. ডা. ওয়াকিল উদ্দিন মণ্ডল,এম এন এ

জনাব সিরাজুল ইসলাম,এম পি এ প্রস্তাব দেন যে,  (১) বাণিজ্য ও ব্যবসা উপ-কমিটি  এবং (২) যুব ও অভ্যর্থনা ক্যাম্প উপ-কমিটি নামে আরো দুটি উপ-কমিটি এখানে দরকার।প্রস্তাব টি জনাব এস এম ইউসুফ,এম পি এ কর্তৃক সমর্থিত হয়। 
জনাব আজিজুর রহমান সরকার,এম পি এ প্রস্তাব দেন যে, একটি  সামাজিক কল্যাণ উপ-কমিটি প্রতিষ্ঠা করাও জরুরি এবং প্রস্তাব টি জনাব একরামুল হক,এম পি এ কর্তৃক সমর্থিত হয়।
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জনাব আজিজুর রহমান সরকার, এমপিএ প্রস্তাব করেন যে একটি সমাজকল্যাণ উপ-কমিটি গঠন করা উচিত এবং প্রস্তাবটি জনাব একরামুল হক, এমপিএ দ্বারা সমর্থিত। উক্ত কারণে বিষয়টির সমাধানে তিনটি সাব-কমিটি যথা (১) শিল্প ও বাণিজ্য উপ-কমিটি, (২) যুব ও রিসেপশন ক্যাম্প উপ -কমিটি. (৩) সমাজ কল্যাণ উপ -কমিটি গঠন করা হয় এবং সরকার একইরকম প্রস্তাব অনুমোদনে অগ্রসর হবে। 
৬. শিল্প ও বাণিজ্য উপ-কমিটি:
 জনাব সরদার মোশাররফ হোসেন. এমপিএ প্রস্তাব করেন,  এম/এস কাজী আবদুল মজিদ চৌধুরী, এমপিএ, খতিবুর রহমান, এমপিএ, গোলাম রহমান, এমপিএ, সিরাজুল ইসলাম, এমপিএ, একরামুল হক, এমপিএ, জামিলুর রহমান প্রধান, এমপিএ এবং কামরানউদ্দিন আহমেদ, এমপিএ উক্ত উপ-কমিটির সদস্য হবেন।
উক্ত প্রস্তাবনাটি জনাব এ বি এম মুকসেদ আলি দ্বারা সমর্থিত হয় ।
উক্ত প্রস্তাবনা ব্যতীত অন্য কোন প্রস্তাব না থাকায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ এই উপ-কমিটির নির্বাচিত সদস্য হিসেবে ঘোষিত হন: 
(১) জনাব কাজী আবদুল মজিদ চৌধুরী, এমপিএ
(২) খতিবুর রহমান, এমপিএ 
(৩) গোলাম রহমান, এমপিএ
(৪) সিরাজুল ইসলাম এমপিএ
(৫) একরামুল হক এমপিএ
(৬) জনাব জামিলুর রহমান প্রধান, এমপিএ
(৭) জনাব কামরানউদ্দিন আহমেদ, এমপিএ
৭. যুব ও রিসেপশন ক্যাম্প উপ -কমিটি: 
জনাব গোলাম রহমান এমপিএ প্রস্তাব করেন এম/এস আবদুর রহিম, এমপিএ, আজিজুর রহমান সরকার, এমপিএ, ডঃ ওয়াকিলুদ্দিন মন্ডল, এমএনএ, সরদার মোশাররফ হোসেন, এমপিএ, এস এম ইউসুফ, এমপিএ এবং এ বি এম মুকসেদ আলী, এমপিএ উক্ত উপ-কমিটির সদস্য হবেন। 
উক্ত প্রস্তাবনাটি যথাযথভাবে জনাব একরামুল হক, এমপিএ দ্বারা সমর্থিত হয় । 
উক্ত প্রস্তাবনা ব্যতীত অন্য কোন প্রস্তাব না থাকায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ যুব ও রিসেপশন ক্যাম্প উপ -কমিটির নির্বাচিত সদস্য হিসেবে ঘোষিত হন:
(১) জনাব আব্দুর রহিম, এমপিএ
(২) জনাব আজিজুর রহমান সরকার, এমপিএ
(৩) ডাঃ ওয়াকিলুদ্দিন মন্ডল, এমএনএ
(৪) জনাব সরদার মোশাররফ হোসেন, এমপিএ 
(৫) জনাব এস এম ইউসুফ, এমপিএ
(৬) জনাব এ বি এম মুকসেদ আলী, এমএনএ
 
৮. সামাজ কল্যাণ উপ-কমিটি:
জনাব, খতিবুর রহমান এমপিএ এম/এস –শাহ্‌ মাহতাব আহমেদ, এমএনএ, কাজী আবদুল মজিদ চৌধুরী, এমপিএ, ডঃ ওয়াকিলুদ্দিন মন্ডল, এমএনএ, এম মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, এমএনএ সিরাজুল ইসলাম এর নাম প্রস্তাব করেন। 
উক্ত প্রস্তাবনাটি যথাযথভাবে জনাব সরদার মোশাররফ হোসেন, এমপিএ দ্বারা সমর্থিত হয় ।
উক্ত প্রস্তাবনা ব্যতীত অন্য কোন প্রস্তাব না থাকায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সামাজ কল্যাণ উপ-কমিটির নির্বাচিত সদস্য হিসেবে ঘোষিত হন:
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(১) জনাব শাহ মাহতাব আহমেদ, এমএনএ 
(২) কাজী আবদুল মজিদ চৌধুরী, এমপিএ
(৩) ডাঃ ওয়াকিলুদ্দিন মন্ডল, এমএনএ 
(৪) জনাব এম মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, এমএনএ 
(৫) জনাব সিরাজুল ইসলাম, এমপিএ
(৬) জনাব আজিজুর রহমান সরকার, এমপিএ

উপ-কমিটির কতৃক সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানরা হলেনঃ-
	ক্রমিক নং 
	উপ-কমিটির নাম
	চেয়ারম্যান নাম

	১
	অর্থ  উপ-কমিটি
	জনাব এ বি এম মুকসেদ আলী, এমএনএ

	২
	ত্রাণ উপ-কমিটি
	জনাব সিরাজুল ইসলাম, এমপিএ

	৩
	স্বাস্থ্য উপ-কমিটি
	কাজী আবদুল মজিদ চৌধুরী, এমপিএ

	৪
	প্রচার উপ-কমিটি
	জনাব সরদার মোশাররফ হোসেন, এমপিএ

	৫
	শিক্ষা উপ-কমিটি
	জনাব শাহ্‌ মাহতাব আহমেদ, এমএনএ 

	৬
	শিল্প ও বাণিজ্য উপ-কমিটি
	জনাব জামিলুর রহমান প্রধান, এমপিএ

	৭
	যুব ও রিসেপশন ক্যাম্প উপ -কমিটি
	ডাঃ ওয়াকিলুদ্দিন মন্ডল, এমএনএ

	৮
	সামাজ কল্যাণ উপ-কমিটি
	জনাব এম মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, এমএনএ


জনাব তাহিরুল ইসলাম খান, এমপিএ, বগুড়া প্রকাশ করে বগুড়া জেলার সদস্য উপ-কমিটি গঠন ও জোনাল প্রশাসনিক পরিষদের নির্বাচন সঙ্গে কোনো চুক্তি ছিল না । তাঁর মতে, বগুড়া জেলার সদস্যরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হবার কারণে এই কমিটিতে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এবং তিনি প্রস্তাব করেন বালুঘাট-এ  বগুড়া জেলার হেড কোয়াটার সহ একটি পৃথক জোন করা হোক । জনাব সিরাজুল ইসলাম, এমপি্‌ জনাব মোজাফ্ফর হোসেন, এমপিএ,  ডঃ সাইদুর রহমান, এমপিএ, জনাব হাসান আলী সরকার, এমপিএ, জনাব আবুল হাসমত চৌধুরী, এমপিএ, এবং কাসিমউদ্দিন আহমেদ, এমপিএ পৃথক জোন করা প্রসঙ্গে সমর্থন ও একমত পোষণ করেন এবং  বগুড়া জেলার জন্য একটি পৃথক জোন দাবি করেন ।

জনাব সরদার মোশাররফ হোসেন, এমপিএ বলেন যে বগুড়া জেলার সদস্যদের তর্ক মর্মে দিনাজপুরের সদস্যদের দ্বারা সবকিছু করছেন যেখানে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন, ততঃমধ্যে দিনাজপুর জেলার সদস্যবৃন্দ অভেদ্য অফিস নির্বাচনের ও  বগুড়া জেলার সদস্যদের মাঝের সহযোগিতা বজায় রাখতে আগের রাতে থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন । তিনি আরও প্রকাশ করেন যে, তারা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে জোর করে সিদ্ধান্ত নিতে ইচ্ছুক হয় তবে বগুড়া জেলার সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা দীর্ঘায়িত করবার প্রয়োজন নেই । তিনি আরও উল্লেখ করেন, বগুড়া জেলার সদস্যদের বিভিন্ন উপ-কমিটির সদস্য হিসেবে প্রস্তাবিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেন  যা সম্পূর্ণ অসহযোগতার নিদর্শন বহন করে ।

ডঃ ওয়াকিলউদ্দিন মন্ডল, এমএনএ এবং জনাব সিরাজুল ইসলাম, এমপিএ এই প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন । তাঁরা প্রকাশ করেন যে, বগুড়া জেলার জন্য একটি পৃথক জোন চাহিদাটি তাঁরা সমর্থন করবেন শুধুমাত্র যদি বগুড়া জেলার সদস্যদের তাদের সংস্করণ এবং দিনাজপুর জেলার সদস্যদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠের দেওয়া সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করে নেয় । তারা আরো বলেন যে, 
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কোন কারণে তারা বগুড়া জন্য পৃথক জোন সৃষ্টির বিরোধিতা করা উচিত নয় যখন এই ইতিমধ্যে গত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সমস্যাগুলি সমাধান করা হয়েছে ।
সভার সভাপতি জনাব মুজিবুর রহমান, এমএনএ, এর বক্তব্যটি বগুড়া জেলার সদস্যদের পৃথক জোন সংক্রান্ত মতামত ও দর্শন সমর্থন  করে । উক্ত সভাটি সভার সভাপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে শেষ হয় ।
স্বাঃ / - মুজিবুর রহমান, এমএনএ
প্রেসিডেন্ট.
২৬/০৯/৭১
মেমো. নং WZ-I/205, তারিখ ২৮. ৯. ৭১
সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বরাবর প্রয়োজনীয় তথ্য এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের অনুলিপি পাঠানো হল ।
স্বাঃ / -. মোঃ আবুল কাশেম খান,
জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা,
ওয়েস্ট জোন- I
২৬/৯/৭১
মেমো. নংঃ WZ-I/ 209, তারিখ ২৮. ৯. ৭১
সচিব, সাধারণ প্রশাসন বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বরাবর তথ্য অনুগ্রহের জন্য অনুলিপি পাঠানো হল । 
(মো. আবুল কাশেম খান)
জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা,
ওয়েস্ট জোন- I
২৬/৯/৭১


..........................................
জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরণী, ওয়েস্ট জোন- I অনুষ্ঠিত 
হয়
১৮. ১০. ৭১, ১১-০০ ঘণ্টা, গঙ্গারামপুর জোনাল কাউন্সিলের অফিস

উপস্থিত সদস্যবৃন্দঃ
 (১) জনাব আব্দুর রহিম, এমপিএ
(২) মো. আবুল কাশেম খান, জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা
(৩) আজিজুর রহমান, এমএনএ
(৪) মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, এমএনএ
(৫) ডাঃ ওয়াকিলুদ্দিন মন্ডল, এমএনএ
(৬) জনাব সরদার মোশাররফ হোসেন, এমপিএ
(৭) শাহ্‌ মো. ইউসুফ, এমপিএ
(৮) মো. ফজলুল করিম, এমপিএ
(৯) সিরাজুল ইসলাম, এমপিএ
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(১০) কামরুদ্দিন আহমেদ, এমপিএ
(১১) জামিলুর রহমান প্রধান, এমপিএ.
(১২) কাসিমউদ্দিন আহমেদ, এমপিএ
(১৩) আবুল হাসানাত চৌধুরী, এমপিএ
(১৪) মুজাফফর হোসেন, এমপিএ

উক্ত সভাটি কামরুদ্দিন আহমেদ, এমপিএ দ্বারা পবিত্র কুরআন থেকে আবৃত্তি দিয়ে শুরু হয়। 

প্রারম্ভেই বাংলাদেশের শহীদদের প্রতি সম্মান দেখানো হয়েছিল । 

সভায় শেখ মুজিবুর রহমানের অবিলম্বে এবং নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করা হয় । এছাড়াও সভায় ভারতের সরকার ও তার জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় তাদের সাহায্যে, সমর্থন এবং বাংলাদেশের সরকার এবং জনগণ প্রতি সহানুভূতি জন্য ।
জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলের সভার কার্যধারায় অনুষ্ঠিত হয় ২৬.৯.৭১ নিয়ে আলোচনা হয় । কোন সদস্য দ্বারা কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি ।

এজন্য, উল্লেখিত সভার সমস্যাগুলির সমাধান নিশ্চিত করা হয় তার কার্যবিবরণীতে ।

ত্রাণ সাব-কমিটির সভাপতি তার বাজেট যা ছিল বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন ও আলোচনা করেন । এটা ঠিক করা হয়েছিল যে, জোনের সমগ্র এলাকা রিলিফ অপারেশনের জন্য ৫ টি উপ-জোনে বিভক্ত হওয়া উচিত যা ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় পর নিযুক্ত প্রেরিত কর্মী দ্বারা পরিচালিত হবে । সরকার আরও সিদ্ধান্ত নেয় যে, ৩৪ টি ত্রাণ শিবির যেখানে কোন কর্মকর্তা নিযুক্ত হয় নি তার জন্য ৬৮ জন কর্মকর্তার নিয়োগ দিবে । 

দুস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণের জন্য রুপি ৩,০০,০০০/০০ (তিন লক্ষ রুপি) বাজেট সাপেক্ষে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও অবিলম্ব সমাধান করা উচিত । এছাড়া পরিবহন ভাতা ও কন্টিনজেন্ট ব্যয় সাপেক্ষ রুপি ২,০০০.০০ ত্রাণ সংক্রান্ত বিষয়ে অনুমোদন করা হয় ।
আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার বাংলাদেশের মানুষের এবং ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের মানুষ ও  মুক্ত এলাকাসমূহের মানুষের  দুর্ভোগ নিরসনে অগ্রসর হবে ।

অতঃপর, চেয়ারম্যান, প্রচার উপকমিটির তার বাজেট উপস্থাপন করেন ও আলোচনা সাপেক্ষে তা অনুমদিত হয় (অনুলিপি সংযুক্ত)।  আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে,  কাজের সুবিধার জন্য সমগ্র জোন কে ৫টি উপ- জোনে বিভক্ত করা উচিত ।

তারপর সমাজকল্যাণ উপ-কমিটির প্রাক্কলিত বাজেট উপস্থাপন করেন উল্লেখিত উপ-কমিটির সভাপতি । আইটেম নং – ৬ ব্যাতিরেক সাব-কমিটির প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদিত হয় (অনুলিপি সংযুক্ত) ।

উপ-কমিটির সভাপতি দ্বারা উপস্থাপিত শিল্প ও বাণিজ্য সাব কমিটির বাজেট অনুমোদিত হয় (অনুলিপি সংযুক্ত) ।

জোনাল প্রশাসনিক পরিষদ চেয়ারম্যান সুপারিশ করেন যে শুধুমাত্র আক্রান্ত 'মুক্তিবাহিনী', মুক্তিযোদ্ধা ইত্যাদি এবং তাদের পরিবারের জন্য সর্বমোট রুপি ২৫,০০০/০০ (রুপী পঁচিশ হাজার) বাজেটে করাজ প্রয়োজন ।
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তারপর আঞ্চলিক  প্রশাসনিক পরিষদের চেয়ারম্যান ০১ অক্টোবর ১৯৭১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭১ সময়ের জন্য আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদ পশ্চিমাঞ্চল-১ এর বাজেট ব্যাখ্যা করেন এবং বাজেট আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।  
স্বাক্ষরঃ 
চেয়ারম্যান আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদ, 
পশ্চিমাঞ্চল-১  গণপ্রজাতন্ত্রী. বাংলাদেশ সরকার গঙ্গারামপুর     



পশ্চিমাঞ্চল-১ এর প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তর

রশিদ নং- পশ্চিমাঞ্চল-১/৩০৫(২)
তারিখঃ ২৫/১০/১৯৭১

প্রয়োজনীয় তথ্য এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যাক্তিবর্গকে অনুলিপি পাঠানো হলঃ- 
১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। 
২। সচিব-সাধারণ প্রশাসন বিভাগ-গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। 
৩। আঞ্চলিক পরিষদের সকল সদস্য বৃন্দ। 
স্বাঃ মোঃ আবুল কাশেম খান 
আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পশ্চিমাঞ্চল-১ 



বাজেট উপ-কমিটি কর্তৃক ত্রানের পরিশিষ্ট

১। নগদ প্রদানঃ 					৩,০০,০০০ রুপি
২। টিএ ও ডিএ					২০০০ রুপি 
						৩,০২,০০০ রুপি 

স্বাক্ষরঃ 
আঞ্চলিক ত্রাণ কর্মকর্তা 
পশ্চিমাঞ্চল-১ 
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বরাবর
চেয়ারম্যান
আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদ
পশ্চিমাঞ্চল-১ 
বিষয়ঃ বাজেটের হিসাব।
প্রিয় মঙ্গলকামী সুহৃদ বাজেট উপ-কমিটির চেয়ারম্যান, ১ অক্টোবর ১৯৭১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭১ সময়কালের জন্য নিম্নরুপ বাজেট করা হল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণকরন।
						বিবরণ 				পরিমাণ
১। আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১    		৫০০×৩ রুপি			১,৫০০ রুপি 
২। সহকারি স-কর্মকর্তা-৫			৩০০×৩×৫ রুপি		৪,৫০০ রুপি 
(পশ্চিম দিনাজপুরের পাচটি উপ-বিভাগের জন্য)
৩। কেরানী-৫ 					২০০×৩×৫ রুপি 		৩,০০০ রুপি 
৪। দপ্তর ভাড়া 					১০০×৪	 রুপি			৪০০ রুপি 
৫। পিয়ন-৫  					১১০×৫×৩ রুপি 		১,৬৫০ রুপি 
৬। রাত্রিকালীন পাহারাদার-১			১১০×৩	 রুপি			৩৩০ রুপি 
৭। গাড়িচালক-১				২০০×৩	 রুপি			৬০০ রুপি 
৮। পরিবহন খরচ				৫০০×৩ রুপি 			১,৫০০ রুপি 
৯। বিবিধ খরচ 					৫০০০×৩ রুপি 			১৫,০০০ রুপি 
(ক) কাগজ 
(খ) পত্রিকা
(গ) মুদ্রন ইত্যাদি  
১০। জ্বালানী, তৈল ইত্যাদি 			১০০০×৩ রুপি 			৩০০০ রুপি 
১১। দপ্তর আসবাব 				১০০০ রুপি 			১,০০০ রুপি 
১২। প্রচারণা এবং মাইকিং বাবদ 							৪,০০০ রুপি 
১৩। বিবিধ খরচ/আপ্যায়ন খরচ							৩,০০০ 	রুপি 	

মোট 	৩৯,৪৮০ রুপি

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রচারনা কাজের জন্য একটা গাড়ি বরাদ্দ করা হবে ।

স্বাঃ সরদার মোশাররফ হোসেন
চেয়ারম্যানপ
প্রচারনা উপ-কমিটি 
পশ্চিমাঞ্চল-১


সমাজকল্যান উপকমিটির সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোশাররফ প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করেন। যা ১/১০/৭১ থেকে ৩১।/১২/৭১ সময়কালের জন্য প্রযোজ্য। 
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১। সাংস্কৃতিক দলের সংগঠন 					১০,০০০ রুপি 
২। স্থানান্তরিত শিল্পীদের সহায়তা 					৫,০০০ রুপি 
৩। কর্মকর্তা উন্নয়নে 						২,৩৫০ রুপি 
৪। দপ্তর উন্নয়নে 	 					৩০০ রুপি 
৫। দপ্তরের আসবাব ব্যায় 					২,৩০০ রুপি 
৬। যাতায়াত খরচ 						১,০০০ রুপি 
৭। বিবিধ/আপ্যায়ন খরচ  					১,০০০ রুপি 
							মোট  	২১,৯৫০ রুপি 
মোটঃ একুশ হাজার নয়শত পঞ্চাশ রুপি মাত্র
										
	
জমাদানকারী 
স্বাঃ/ মোঃ মোশারর হোসেন চৌধুরী 
চেয়ারম্যান
সমাজকল্যান উপ-কমিটি
পশ্চিমাঞ্চল-১ 
১৮.১০.৭১
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পশ্চিমাঞ্চল-১ এর  আঞ্চলিক প্রশাসনিক সভার কার্যক্রম ২৪.১১.৭১ ,১১ টায় গঙ্গারামপুর আঞ্চলিক পরিষদের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

উপস্থিত সদস্যরাঃ
১.জনাব মোঃ আজিজুর রহমান,এম এন এ।
২.জনাব শাহ মাহতাব আহমেদ ,এম এন এ। 
৩.ড. উয়াকিলউদ্দীন ,এম এন এ । 
৪.জনাব সরদার মোশাররফ হোসাইন ,এম পি এ। 
৫.জনাব মোঃ খতিবুর রহমান,এম পি এ।  
৬.জনাব  কাজী আব্দুল মজিদ চৌধুরী,এম পি এ। 
৭.জনাব গোলাম রহমান ,এম পি এ।  
৮.জনাব শাহ মোঃ ইউসুফ, এম পি এ। 
৯.জনাব মোঃ একরামুল হক ,এম পি এ। 
১০.জনাব মোঃ কামারুদ্দিন আহমেদ,এম পি এ। 
১১.জনাব মোঃ আজিজুর রহমান সরকার,এম পি এ। 
১২.জনাব জামালুর রহমান প্রধান,এম পি এ। 
১৩.জনাব হাসান আলী সরকার,এম পি এ। 
১৪. জনাব আবুল কাশেম খান, আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা। 
সভাটি জনাব কামারুদ্দিন আহমেদ এম পি এ এর পবিত্র কোরান থেকে তিলাওয়াতের পর শুরু হয়। 
সভার কার্যক্রম ৫ তারিখের পরিবর্তে সামান্য পরিবর্তন করে ১৮.১০.৭১ তারিখে নিশ্চিত করা হয়।ত্রাণ কার্যক্রমের অধীন এলাকায় কার্যালয়ে এটি ৫ ই পড়া উচিত।
তারপর স্বাধীন অঞ্চলগুলোর মানুষের সমস্যাগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয় এবং কার্যকরীভাবে সকল সদস্য এই আলোচনায় অবদান রাখেন। এটি বের হয়ে আসে যে ,স্বাধীন এলাকাগুলোর মূল সমস্যা হল আমন ধান ও আখের ফসল যা জমির মালিক সরাসরি বা অধিয়ারদের দ্বারা উৎপাদিত হয়েছে।এই সময়ে কিছু জমির মালিক এলাকায় উপস্থিত ছিলেন না,কিছু অধিয়ারদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য ।কিছুক্ষেত্রে মালিক এবং অধিয়ার উভয়ই এলাকা থেকে অনুপস্থিত। আরো কিছু অঞ্চল আছে যেখানে জায়গার মালিক জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছেন এবং সেখানে প্রতিবেশীরা চাষ করেন। এটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে মালিক এবং অধিয়ারদের ন্যায্য মুনাফা সংরক্ষণে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
এছাড়াও আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে উৎপাদকরা ,যেখানে নিজেরা জমিতে চাষ করেছে ,তাদের উৎপাদনের সম্পূর্ণ অংশ পাবে এবং উৎপাদনের ৫০% বহিঃশুল্ক হিসেবে যাবে যেখানে অধিয়ার দ্বারা চাষাবাদ হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে মালিকদের খুঁজে পাওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে মালিকের অংশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিয়ে নিবে। যদি মালিকদের পরবর্তীকালে খুঁজে পাওয়া যায় তবে যথোপযুক্ত পরীক্ষায় সরল বিশ্বাসে তাদের তা ফেরত দেয়া হবে।  
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যেখানে কিছু ব্যক্তি দ্বারা মরু জমি চাষাবাদ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে মালিকের অংশ বাংলাদেশ সরকার কতৃক নিয়ে নেয়া হবে।
এটি নির্ণীত হয়েছে যে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য উপায় ও মানে খুঁজে বের করার জন্য  নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে একটি উপকমিটি গঠিত হবে  যা পরবর্তী অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কমিটিটি ফসলের উপযুক্ত পরিমাপ , আহরণ,সংরক্ষণ ও ধান ও আখের বিলি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
এটি আরো নির্ণীত হয়েছে যে এম এম এ ও এম পি এ রা তাদের নিজস্ব এলাকার জন্য দায়ী থাকবেন।
১.জনাব একরামুল হক ,এম পি এ। 
২.জনাব এস. এম. ইউসুফ, এম পি এ। 
৩.জনাব গোলাম রহমান ,এম পি এ। 
৪.জনাব সরদার মোশাররফ হোসাইন ,এম পি এ। 
৫.জনাব খতিবুর রহমান ,এম পি এ(আহবায়ক)
৬.জনাব কাজী আব্দুল মজিদ চৌধুরী,এম পি এ। 
৭.জনাব জামালুর রহমান প্রধান,এম পি এ। 
৮.জনাব আজিজুর রহমান সরকার,এম পি এ। 
৯.জনাব মোশাররফ হোসাইন চৌধুরী,এম পি এ। 
১০.জনাব কামারুদ্দিন আহমেদ ,এম পি এ। 
১১.জনাব সায়েদুর রহমান ,এম পি এ। 
১২.জনাব আজিজুর রহমান, এম এন এ।
যুব অভ্যর্থনা শিবিরের সমস্যাগুলোও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। আলোচনাকালীন এটি প্রকাশিত হয় যে, বিভিন্ন যুব অভ্যর্থনা শিবিরে ছেলেরা মাসের পর মাস একত্রে রয়েছে এবং ছেলেগুলো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েছে। চেয়ারম্যান কতৃক এটিও ব্যক্ত হয়েছে যে, পাতিরাম যুব শিবিরে ঐ ছেলেগুলোর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল,কিন্তু প্রশিক্ষণ শেষে ঐ ছেলেগুলোকে তাদের নিজ নিজ অভ্যর্থনা শিবিরে ফিরে যেতে হবে। এটি সকল উপস্থিত সদস্যদের অনুভূত হয়েছে যে বিভিন্ন যুব অভ্যর্থনা শিবিরে ছেলেদের জন্য রাখা ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং এই সকল প্রশিক্ষণ বন্ধ করার পরিবর্তে যুব অভ্যর্থনা শিবিরের জোগাড় করা ছেলেদের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ রাখা উচিত।
অতএব,এটি নির্ণীত হয়েছিল যে  জরুরিভাবে যুব অভ্যর্থনা শিবিরের ছেলেদের এবং অন্যান্যদের জন্যও প্রশিক্ষণ সুবিধা আয়োজন করা হবে এবং তদানুযায়ী সরকার পদক্ষেপ নিবে।
উদ্বাস্তু শিবিরের সমস্যাগুলো নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে এবং এটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে সরকারকে শীতবস্ত্ররূপে তাঁবু এবং তেরপল   প্রদানের জন্য স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে।
এটি আরো প্রকাশিত হয়েছে যে নবাগত ব্যক্তিদের জন্য রেশন কার্ড সরবরাহ করা হয়নি যার ফলে তাদের ভীষণ কষ্টে পড়তে হয়েছে এবং এটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এই বিষয়টি ভারত সরকারকে কিংবা অন্য কোনো উপযুক্ত কতৃপক্ষকে
 গ্রহণ করার অনুরোধ করবে ।
আলোচনায় বিভিন্ন যুব অভ্যর্থনা শিবিরে অভিযোগে বর্ণিত অপকর্ম উঠে এসেছে এবং এটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে  যদি কোনো শিবিরে ভ্রষ্ট চর্চা বন্ধ করা হবে এবং এম এন এ ও এম পি এ দের আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনের সকল ক্ষেত্রে কঠোর হতে হবে যাতে এতে কোনো প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হতে না হয়।
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বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যখন বাংলাদেশের নতুন এলাকা স্বাধীন হচ্ছে তখন সদস্যদের দ্বারা এটির প্রয়োজন অনুভূত হয় যে  ব্যবসায় বাণিজ্য উপকমিটি দ্রুত সরকার কতৃক অনুমোদিত হওয়া উচিত ,পাশাপাশি সময় নষ্ট না করে কমিটির কার্যক্রম শুরু করা উচিত।
সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাটি শেষ হয়।
                                                                        স্বাঃ/ (এম. এ. রহিম)
                                                                                  সভাপতি,
                                                                 আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদ,
                                                                             পশ্চিমাঞ্চল-১  
                               ....................................................................
                    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়,
                                                  পশ্চিমাঞ্চল-১
রশিদ নং- পশ্চিমাঞ্চল-১/৫০৪(২৮)                                 তারিখ, ১ ডিসেম্বর ,১৯৭১
অনুলিপি অগ্রসর হয়েছেঃ-
১) সচিব,মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সি ও ,বাংলাদেশ মিশন ,৯ সারকাস এভিনিউ ,কলকাতা-১৭
তথ্য সহায়তার জন্য 
                                                                                                 স্বাঃ/
                                                                            আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা,
                                                                               পশ্চিমাঞ্চল-১












































			


[bookmark: a717]<003.249.717>  বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড

বরাবর
আঞ্চলিক পরিষদ 
পশ্চিম জোন -১

উপস্থিত সম্মানিত সদস্য মণ্ডলী আমি আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে বলার পূর্বে অনুরোধ করতে চাই 
বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চলে আমাদের রাজনৈতিক মাঠকর্মীদের ব্যবহার করতে পারি শান্তিপূর্ন এবং সুষ্ঠু ভাবে রাজস্ব আদায়ের জন্য।

কিছুদিন আগেই আমি সীমান্তবর্তী এলাকায় গিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে তথ্য পেয়েছি যে বাংলাদেসগ-ভারত সীমান্তের বেশ কিছু পথে বিভিন্ন বাংলাদেশী পণ্য যেমনঃ পাট, তামাক, মোলাসেস, জ্বালানী কাঠ, মাছ ইত্যাদি ভারতে যাচ্ছে। কিছু অননুমোদিত এজেন্সি এই সুযোগে ভাড়া, কর ও রপ্তানি শুল্ক আদায় করছে। আমি বাজারদরও যাচাই করেছি এবং দেখেছি পুর্বোক্ত পণ্যসমূহের দাম ভারতের দামের থেকে অনেক কম এবং বাঙ্গালিরা এতই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে আছে যে তারা তাদের পণ্য বিক্রি করতে আগ্রহী কিন্তু দেশে এখন সেরকম কোন ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছে না। যদি আমরা পরিকল্পনা করে বাংলাদেশি পণ্যের উপর কর বসিয়ে তা আদায় করতে পারি তাহলে একই সাথে বেশ ভাল অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ও হবে এবং একই সাথে এরকম অনিশ্চিত সময়ে দেশের অনেক বেকার মানুষের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। সহজে কর আদায়ের জন্য যেসকল রাজনৈতিক নেতারা সীমান্তের কাছাকাছি থাকেন আমরা চাইলে তাদেরকেও এই কর আদায়ের কাজে সামিল করতে পারি। 

এখন আমি কিছু সীমান্ত এলাকার উল্লেখ করে দিচ্ছি যেখান থেকে নিয়মিত রাজস্ব আদায় সম্ভব।
সম্ভাব্য রাজস্ব আদায়ের এলাকাসমূহঃ 

১) লস্করহাট 				পাড়িলিয়া সীমান্ত 
২) কামারপাড়া হাট 			শালপাড়া এবং শাপরা
৩) ত্রিমহিনী হাট 			চেংগিসপুর 
৪) পাঞ্জুইল অঞ্চল 			হিলি 
৫) মাদারগঞ্জ হাট 			ডাঙা পাড়া 
৬) দাউঘর হাট 				সামগিয়া 
৭) কুমারগঞ্জ 				খানপুর
৮) প্রানসাগর 				হামজাপুর
৯) কাটাবাড়ি 				হামজাপুর
১০) চম্পাতলি 				হামজাপুর
১১) মহিপাল দিঘি হাট 			ডুগডুগি 
১২) শান্তিমারি 				ডুগডুগি 
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১৩) মোল্লাপাড়া 				ডুগডুগি 
১৪) রাধীকাপূর অঞ্চল 
১৫) মালন
১৬) ইসলামপুর
১৭) দাসপাড়া
১৮) তেতুলিয়া অঞ্চল
১৯) দাংঘির হাট
২০) টেকের পাড়া 				কাইতান
২১) সৈয়দপুর হাট 				কাইতান
২২) সরদার হাট 				দেবীপুর সীমান্ত
২৩) তালতলা 
২৪) তপন 					তপন 
২৫) সপরা/কুমারগঞ্জ


(অসম্পূর্ণ)
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	শিরোনাম 
	সূত্র 
	তারিখ

	পশ্চিম জোন-২ এর আওতাধীন মুক্ত এলাকার প্রশাসনিক কাঠামো 
	বাংলাদেশ সরকার
পশ্চিম জোন-২ 
	২৪ নভেম্বর, ১৯৭১



গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলরের অফিস
পশ্চিম অঞ্চল-২

আদেশ

পশ্চিম অঞ্চল-২ এর মুক্ত এলাকার প্রশাসনিক কার্যক্রম চালানোর জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করা হল। প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণঃ-
১) জনাব আব্দুল মতিন সরকার,সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী সংগ্রাহক, দিনাজপুর। হারিসচন্দ্রপুর ত্রাণ ক্যাম্প কর্মকর্তাকে প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করবেন। কর্মকর্তাকে শীঘ্রই তার বর্তমান অবস্থান হতে কর্মস্থলে বদলি করা হবে।

২) জি এম আফলাতুন,সাবেক সহকারী, এস.ডি.ও কার্যালয়, নবাবগঞ্জ। তিনি অফিস সহকারী কাম টাইপিস্ট হিসাবে কাজ করবেন। সরকার শীঘ্রই তার নিয়োগপত্র অনুমোদন করবে। 

৩) প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পিয়ন হিসাবে পূর্ববতী বাংলাদের সরকার এর স্থানচ্যুত কর্মচারীদের নিয়োগ দেয়া হবে।
 
৪) শেখ জামিরুদ্দিন আহমেদ, সি.ও (রাজস্ব),সিলেট। এখন গাজল আরজেসি উক্ত এলাকার আর.ও (R/0) হিসাবে কাজ করবেন। তাকে সহায়তা করার জন্য দুইজন টোল সংগ্রাহক এবং দুইজন সহকারী রাজস্ব সংগ্রাহক থাকবে। উপরোক্ত কর্মকর্তাদের পূর্ব স্থানচ্যুত বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে চেয়ারম্যান জেড.এস.সি এর অনুমোদনের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হবে। 

৫) পূর্ব স্থানচ্যুত বাংলাদেশ সরকারের কর্মচারীদের মধ্য হতে একজন ক্লার্ক ও একজন পিয়ন ভোলাহাটে রাজস্ব কর্মকর্তার জন্য কর্মকর্তা নিজে বাছাই করে নিবেন এবং চেয়ারম্যান জেড.এস.সি তা অনুমোদন করে দিবেন। 

৬) ম্যাজিস্ট্রেট এর জন্য একজন পিয়ন ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই বাছাই করে নিবেন এবং চেয়ারম্যান জেড.এস.সি তা অনুমোদন করে দিবেন। 

৭) জনাব এম এ ওয়াদুদ, হেড ক্লার্ক, পি.এস রেলওয়ে, পাবনা। বর্তমানে ত্রাণ কর্মকর্তা। তিনি এখন থেকে নিমতলা রিলিফ ক্যাম্পের ম্যাজিস্ট্রেট এর অধীনে পেশাদার হিসাবে কাজ করবে। 

৮) দুইজন মেডিকেল অফিসার উক্ত এলাকার জন্য প্রয়োজন। যদি সম্ভব হয় তবে জেড.এইচ.ও মন্ত্রণালয় এর সুপারিশ ক্রমে পুর্ব স্থানচ্যুত বাংলাদেশ সরকার এর কর্মকর্তাদের মধ্যহতে নিয়োগ দেয়া হবে 

৯) দুইজন কম্পাউন্ডার ও দুইজন ড্রেসার কাম পিয়ন এবং একজন সুইপার ও জেড.এইচ.ও এর মাধ্যমে নির্বাচিত হবে। 
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বিচার

ভোলাহাট এর সকল প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে চালু হবে।এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহন করবে জে.এইচ.ও।

পুলিশ
যেসব পুলিশ সদস্যকে নিযুক্ত করা হয়েছে তাদের অবশ্যই অতিসত্বর নিজস্ব পদে যোগদান করতে হবে।
যেসব পুলিশ শিবগঞ্জ পি.এস (মুক্ত এলাকায়) কাজ করছিলো তারা এই মূহুর্তে ভোলাহাট পি.এস এ কাজ করবে।

শিবগঞ্জ এর জন্য কর্মকর্তা নিম্নরুপঃ-
(১) ও.সি-১ জন
ভোলাহাট পুলিশ এর জন্য বিবরণী নিম্নরূপঃ
১। ইন্সপেকটর -১ জন
২। দারোগা -১ জন
৩। সাব-ইন্সপেক্টর-২ জন
৪। এ এস আই-২ জন
৫। কন্সটেবল- ১৫ জন

প্রচার এবং কল্যাণ
চেয়ারম্যান জেড.এ.সি. অনুমোদন এর মাধ্যমে জনাব আসাদুজ্জামান, উপ-বিভাগীয় অ্যাডজুট্যান্ট, এখন সুজানগর ত্রাণ সংযুক্ত ক্যাম্প এলাকায় সমাজকল্যাণ ও প্রচার কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবে। সাথে থাকবে একজন সহকারী এবং তিনজন পিওন। 

চেয়ারম্যান 
আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদ
পশ্চিম অঞ্চল-২ 
স্বাক্ষরঃ
আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পশ্চিমাঞ্চল – ২


অনুলিপি নং- পশ্চিমাঞ্চল -২ ১৯২(১৫)
তারিখঃ ২৩.১১.৭১

যাদেরকে অনুলিপি দেয়া হয়েছে-

(১) জন প্রশাসন সচিব
(২) অর্থসচিব,
(৩) স্বরাষ্ট্র সচিব
(৪) বাংলাদেশ মিশন প্রধান - কলকাতা 
(৫) পুলিশের মহাপরিদর্শক
(৬) বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা সচিব 
(৭) জনাব এ এইচ খান, কর্মকর্তা, মুক্ত এলাকা।
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(৮) জনাব.মতিন সরকার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি সংগ্রাহক,দিনাজপু্র‌,বর্তমানে হরিসচন্দ্রপুর রিলিফ ক্যাম্পের সাথে সংযুক্ত . মুক্তি শিবির
 (৯) এস কে.জামির উদ্দিন আহমেদ , সি.ও সিলেট রাজস্ব, বর্তমানে গাজল রিলিফ ক্যাম্পের সাথে সংযুক্ত
 (১০) জোনাল স্বাস্থ্য কর্মকর্তা , পশ্চিম জোন - ২ 
(১১) জোনাল পুলিশ অফিসার, পশ্চিম জোন - ২ 
(১২) জোনাল শিক্ষা অফিসার, পশ্চিম জোন - ২ 
(১৩) জনাব. আসাদুজ্জামান, সাব- বিভাগীয় সহকারী, বর্তমানে সুজননগর রিলিফ ক্যাম্পের সাথে সংযুক্ত 
(১৪) বি. ডি. এফ অধিনায়ক (সেক্টর কমান্ডার) , সেক্টর নং ৭ ।

 এস ডি/
 জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা,
 পশ্চিম জোন- ২ 
২৪.১১.৭১
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল 
 স্মারকলিপি নম্বরঃ VII-৭/৭১-২৫৫                                                                                                                 তারিখ - ৫.৯.৭১

প্রেরক 
জনাব এম শামসুল হক 
আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা 
দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল 

বরাবর 
জনাব এইচ টি ইমাম 
মন্ত্রিপরিষদ সচিব 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 

সূত্র স্মারকলিপি নম্বর ঃ GA/১১৪(৯) তারিখঃ ২৩.৮.৭১ 

দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদের সংবিধান এর জন্য ৫ই সেপ্টেম্বর,১৯৭১ আরিখের MNAs এবং MPAs এর সভার কার্যবিবরণী এক কপি মন্ত্রীসভার তথ্য অনুগ্রহে পাঠানো হয়। 

জনাব শামসুল হক 
আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা
দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল 


আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদের সংবিধানের জন্য MNAs এবং MPAs এর সভার কার্যবিবরণী ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ বেলা ১১ টায় কৃষ্ণনগরের নদিয়া জেলা পরিষদের হলে অনুষ্ঠিত হয়।

 উপস্থিত সদস্যগণঃ
 ১.জনাব আজিজুর রহমান আক্কাস, MNA,কুষ্টিয়া 
২. জনাব শাহিউদ্দীন,MNA,কুষ্টিয়া 
৩. জনাব নুরুল হক,MPA,কুষ্টিয়া
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৪.জনাব আহসানুল্লাহ, MPA,কুষ্টিয়া 
৫.জনাব ইউনূস আলী,MPA, কুষ্টিয়া 
৬.জনাব গোলাম কিবরিয়া, MPA, কুষ্টিয়া 
৭.জনাব আব্দুর রউফ চৌধুরী, MPA, কুষ্টিয়া 
৮.জনাব আব্দুর রব (বগা মিয়া), MPA,পাবনা 
৯.ডাঃ কে.বি.এম. আবু হেনা, MPA,পাবনা 
১০.জনাব গোলাম হাসনায়েন, MPA,পাবনা 
১১.জনাব তাফিজুদ্দিন আহমেদ, MPA,পাবনা 
১২.জনাব আব্দুর রহমান, MPA,পাবনা 
১৩.জনাব রওশন আলি,MNA,যশোর 
১৪.জনাব খন্দকার এ.হাফিজ,MNA,যশোর 
১৫.জনাব সোহরাব হোসেন,MNA,যশোর 
১৬.জনাব ইকবাল আনোয়ারুল ইসলাম,MNA,যশোর 
১৭.জনাব নুরুল ইসলাম, MNA,যশোর 
১৮.জনাব সৈয়দ আতার আলি , MPA,যশোর 
১৯.ল্যাফটেনেন্ট মতিউর রহমান,MPA,যশোর 
২০.জনাব শাহ হাদিউজ্জামান MPA,যশোর 
২১. জনাব মোঃ আবুল ইসলাম, MPA, যশোর 
২২.জনাব তাবিবুর রহমান সরদার,MPA,যশোর 
২৩.জনাব গোলাম মজিদ,MPA,যশোর 
২৪.জনাব জে.কে.এম.এ. আজিজ,MPA,যশোর 
২৫.জনাব আসাদুজ্জামান, MPA,যশোর 
২৬.জনাব কে.আই.এম. সালেহউদ্দীন,MNA,ফরিদপুর 
২৭. জনাব গৌড় চন্দ্র বালা, MPA,ফরিদপুর 
২৮.জনাব ফনি ভূষণ মজুমদার, MPA,ফরিদপুর 
২৯.জনাব কাজী হেদায়েত হোসেন,MPA,ফরিদপুর 
৩০.জনাব এ.ই. আমিনুদ্দীন আহমেদ,MPA,ফরিদপুর 
৩১. জনাব সতীশ চন্দ্র হায়দার,MPA,ফরিদপুর 
৩২.ডাঃ আফতাবুদ্দীন মোল্লা,MPA,ফরিদপুর 
৩৩.জনাব ইমামুদ্দীন আহমেদ,MPA,ফরিদপুর 
৩৪.জনাব জামাল উদ্দীন চৌধুরী,MPA,ঢাকা 
৩৫.জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান,MPA,ঢাকা 
৩৬.জনাব মো: আলাউদ্দিন, MPA,ঢাকা। 
১.জনাব সোহরাব হোসেন,MNA সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল।
২.বিভিন্ন সদস্যদের দ্বারা একটি বিস্তারিত আলোচনার পর তা নিম্নরূপে স্থির করা হয়েছে- 

পূর্ণসমর্থন এবং মন্ত্রীসভা ও আঞ্চলিক কাউন্সিল গঠনের জন্য তার সিদ্ধান্তের কারণের জন্য আস্থা যখন এই গৃহ খুলনা , পাবনা,ফরিদপুর ও যশোর জেলায় অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের গঠিত এলাকা বিভিন্ন মতামতের কারণে বাতিল হবে এবং দি ধরনের মন্ত্রীসভা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে তার দ্বিখন্ডনের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে পৃথক জেলার MNAs, MPAs মন্ত্রীসভার মতামত নির্ণীত হত তার জন্য পূণর্বিবেচনা অনুরোধ করা এবং বাড়ির সুপারিশ পূণর্বিবেচনায় অপেক্ষমান এবং ঐ কাউন্সিলের বৈঠক মূলতবী করা।
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়
 দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল-১
 স্মারকলিপি নম্বরঃVII-৭১/২৯০
 তারিখ - ২৬.৯.৭১ 
প্রেরক 
জনাব এম শামসুক হক 
আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা 
দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল-১ 
বরাবর 
জনাব এইচ টি ইমাম 
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 সূত্র স্মারকলিপি নম্বর ঃ GA/১৩৭৮(১০০)
 তারিখ ঃ ১৮.৯.৭১ 
দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল-১ এর আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদের সংবিধান এর জন্য MNAs এবং MPAs এর সাক্ষাতের বিচারকার্যের এক কপি ২৬ সেপ্টেম্বর,১৯৭১ এতদ্বারা মন্ত্রিসভা তথ্য অনুগ্রহ পাঠানো হয়।
 জনাব শামসুল হক 
আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা 
দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল-১ 
 আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদের অবদানের জন্য MNAs এবং MPAs এর সভার কার্যবিবরণী ২৬ সেপ্টেম্বর,১৯৭১ বেলা ১১ টায় আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত সদস্যগণঃ
 ১.জনাব আজিজুর রহমান আক্কাস, MNA,কুষ্টিয়া
 ২. জনাব বেরিস্টার আমিরুল ইসলাম, MNA,কুষ্টিয়া
 ৩. জনাব সাহিউদ্দীন,MNA,কুষ্টিয়া 
৪.জনাব নুরুল হক,MPA,কুষ্টিয়া 
৫.জনাব আহসানুল্লাহ, MNA, কুষ্টিয়া 
৬.জনাব জহুরুল হক রেজা, MNA, কুষ্টিয়া 
৭.জনাব ইউনূস আলী, MNA, কুষ্টিয়া 
৮.জনাব গোলাম কিবরিয়া, MNA, কুষ্টিয়া 
৯.জনাব আব্দুর রৌফ চৌধুরী, MPA
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১০. "আব্দুর রব(বগা মিয়া), এমপিএ,পাবনা 
১১. গোলাম হাসনায়েন,এমপিএ,পাবনা 
১২. তাফিজুদ্দিন আহমেদ, এমপিএ, পাবনা 
১. জনাব গোলাম কিবরিয়া, এমপিএ, সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য নির্বাচন করা হয়। ২. সভা বিকাল ৩ টা পর্যন্ত মূলতবী করা হয়। 
৩. সভা বিকাল ৩ টায় পুনরায় শুরু হয়। 
৪. যেহেতু পাবনা জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ বিজ্ঞপ্তি না পাবার কারণে সভায় উপস্থিত হতে পারে নি,তাই সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করা হয়েছে যে, একটি সুযোগ দেয়া হোক যাতে আঞ্চলিক সংবিধানে চেয়ারম্যান নির্বাচন এবং উপ-কমিটি নির্বাচন সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে হয়।বৈঠকটি তাই আবার মূলতবি করা হয় ৩ অক্টোবর, ১৯৭১(রবিবার) সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তার অফিসে,দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল ১,কৃষ্ণনগর। 
৫. অনুপস্থিত সদস্যদের টেলিগ্রাম দ্বারা অবহিত করা হয়। 

গোলাম কিবরিয়া, এমপিএ 
রাষ্ট্রপতি
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	           শিরোনাম 
	              সূত্র
	              তারিখ

	দক্ষিন-পশ্চিম জোন   প্রশাসনিক কাউন্সিলের   গঠনতন্ত্র রচনার জন্য এমএনএ ও এমপিদের সভার কার্যবিবরণী
	বাংলাদেশ সরকার
দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১
	৩ অক্টোবর,
১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়
দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১
স্মারক নাম্বার. ৮-৭/৭১/৩০৪                                                                                                                           প্রদত্ত তারিখ ৩.১০.৭১.
হতেঃ জনাব এম.শামসুল হক,
       আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা,
        দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১। 
প্রতি
জনাব এইচ টি ইমাম
মন্ত্রীপরিষদ সচিব,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার.
রেফারেন্সঃ স্মারক নং. গ/১৩৭৮(১০০) প্রদত্ত তারিখ ১৮.৯.৭১ এবং  এই কার্যালয়ের স্মারক নং ৮-৭/৭১/২৯০ প্রদত্ত তারিখ ২৬.৯.৭১.
দক্ষিন-পশ্চিম জোন-১ এর প্রশাসনিক কাউন্সিল ও এর সাব-কমিটিগুলোর গঠনতন্ত্র রচনার জন্য এমএনএ ও এমপিদের সভা ১৯৭১ সালের ৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এর সাথে এই সভার কার্যবিবরণীর একটি অনুলিপি মন্ত্রীপরিষদের অবগতির জন্য পাঠানো হল।
এর মধ্যে যা রয়েছে(এনক্লোজ):
১)দক্ষিন-পশ্চিমজোন-১ এর প্রশাসনিক কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরণীর-১টি অনুলিপি।   
২) অর্থ সংক্রান্ত সাব-কমিটির সভার কার্যবিবরণীর -১টি অনুলিপি।
৩) রিলিফ সংক্রান্ত সাব-কমিটির সভার কার্যবিবরণীর -১টি অনুলিপি।
৪) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সাব-কমিটির সভার কার্যবিবরণীর -১টি অনুলিপি।  
৫) প্রচার সংক্রান্ত সাব-কমিটির সভার কার্যবিবরণীর -১টি অনুলিপি।
৬) শিক্ষা সংক্রান্ত সাব-কমিটির সভার কার্যবিবরণীর -১টি অনুলিপি।      
                                        
                                  (এম.শামসুল হক)
                                                                 আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা
 দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১। 
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দক্ষিন-পশ্চিম জোন-১ এর প্রশাসনিক কাউন্সিলের গঠনতন্ত্র রচনার জন্য এমএনএ ও এমপিএদের সভার কার্যক্রম আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তার অফিসে ৩.১০.৭১ তারিখে সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।
উপস্থিত সদস্যবৃন্দঃ
   ১. জনাব আজিজুর রহমান আক্কাস,এমএনএ,কুস্টিয়া।
   ২. ’’ সাহিউদ্দিন, এমএনএ।
   ৩. ’’ নুরুল হক, এমপিএ,কুস্টিয়া। 
   ৪. ’’ আহসানুল্লাহ, এমপিএ,কুস্টিয়া।
   ৫. ’’ জহুরুল হক রেজা, এমপিএ,কুস্টিয়া।
   ৬. ’’ ইউনুস আলী,এমপিএ,কুস্টিয়া।
   ৭. ’’ গোলাম কিবরিয়া, এমপিএ,কুস্টিয়া।
   ৮. ’’ আব্দুর রউফ চৌধুরী, এমপিএ,কুস্টিয়া।
   ৯. ’’ আব্দুর রব (বগা মিয়া), এমপিএ,পাবনা।
  ১০. ’’ গোলাম হাসনাইন, এমপিএ,পাবনা।
  ১১. ’’ তফিজুদ্দিন আহমেদ, এমপিএ।
  ১২. ’’ আব্দুর রাহমান, এমপিএ।
১. সকাল ১১টায় জনাব গোলাম কিবরিয়া,এমপিএ এর সভাপতিত্বে স্থগিত হওয়া সভা পুনরায় শুরু হয়।
২.সর্বসম্মতিক্রমে জনাব আব্দুর রউফ চৌধুরী,এমপিএ আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিল,দক্ষিন পশ্চিম জোন-১ এর চেয়ারম্যান মনোনীত হন।
৩.সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে নিম্নলিখিত সাব-কমিটিগুলো,এদের বিপরীতে উল্লেখিত সদস্যদেরদ্বারা গঠিত হবে।
(ক) অর্থ সংক্রান্ত সাব-কমিটিঃ
    ১.জনাব আব্দুর রউফ চৌধুরী,এমপিএ                            পদাধিকারবলে সদস্য।
    ২.  ’’    নুরুল হক,এমপিএ,পাবনা                                                 সদস্য।
    ৩.  ’’   আব্দুর রহমান,এমপিএ,পাবনা                                               ’’
    ৪.  ’’  তফিজুদ্দিন আহ্মেদ,এমপিএ,পাবনা                                           ’’
    ৫.  ’’  শামসুল হক                                       আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা,
                                                                          পদাধিকারবলে সদস্য।
(খ) রিলিফ সংক্রান্ত সাব-কমিটিঃ
    ১. জনাব তফিজুদ্দিন আহমেদ,এমপিএ,পাবনা                               সদস্য   
    ২.   ’’    সাহিউদ্দিন,এমএনএ,কুস্টিয়া                                         ’’
    ৩.   ’’    ইউনুস আলী,এমপিএ,কুস্টিয়া                                       ’’
    ৪.   ’’    জহুরুল হক রেজা,এমপিএ,কুস্টিয়া                                  ’’             
    ৫.   ’’   গোলাম হাসনাইন,এমপিএ,পাবনা                                     ’’
    ৬.   ’’   আব্দুর রব,এমপিএ,পাবনা                                             ’’            
    ৭.   ’’  গোলাম কিবরিয়া,এমপিএ,কুস্টিয়া                                      ’’     
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(গ) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সাব-কমিটিঃ
  ১. জনাব গোলাম হাসনাইন,এমপিএ,পাবনা
  ২.   ’’    আহসানুল্লাহ,এমপিএ,কুস্টিয়া
  ৩.   ’’    সাহিউদ্দিন,এমপিএ,কুস্টিয়া
  ৪.   ’’     তফিজুদ্দিন,এমপিএ,পাবনা
(ঘ) পাবলিসিটি সংক্রান্ত সাব-কমিটিঃ
  ১. জনাব আব্দুর রাহমান,এমপিএ,পাবনা
  ২.   ’’    তফিজুদ্দিন,এমপিএ,পাবনা
  ৩.   ’’    জহুরুল হক,এমএনএ,কুস্টিয়া
  ৪.   ’’     ইউনুস আলী,এমপিএ,কুস্টিয়া
  ৫.   ’’     আহসানুল্লাহ,এমপিএ,কুস্টিয়া
(ঙ) শিক্ষা সংক্রান্ত সাব-কমিটিঃ
  ১. জনাব ইউনুস আলী,এমপিএ,কুস্টিয়া
  ২.   ’’    আব্দুর রাহমান,এমপিএ,পাবনা
  ৩.   ’’    তফিজুদ্দিন,এমপিএ,পাবনা
  ৪.   ’’     নুরুল হক,এমপিএ,কুস্টিয়া

৪.সাব কমিটিগুলো বৈঠকের মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদের নিজ নিজ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করেছেঃ-
 (ক) অর্থ সংক্রান্ত সাব-কমিটি                  জনাব নুরুল হক,এমপিএ,কুস্টিয়া।
 (খ) রিলিফ সংক্রান্ত সাব-কমিটি                  ’’  তফিজুদ্দিন আহমেদ,এমপিএ,পাবনা।
 (গ) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সাব-কমিটি                    ’’   গোলাম হাসনাইন,এমপিএ,পাবনা।
 (ঘ) পাবলিসিটি সংক্রান্ত বিষয়ক সাব-কমিটি     ’’   আব্দুর রাহমান,এমপিএ,পাবনা।
 (ঙ) শিক্ষা সংক্রান্ত সাব-কমিটি                    ’’   ইউনুস আলী,এমপিএ,কুস্টিয়া। 

৫. সদস্যদের আলোচনার পরে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে,যে কোন গেরিলা দলের ভবিষ্যৎ সকল অভিযানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার এমপিএ/এমএনএ অবশ্যই দলকে পরামর্শ দেবার ক্ষেত্রে এবং দল ও অভিযানের এলাকা নির্ধারনসহ কাম্য অন্যান্য সকল কাজের সাথে সংযুক্ত  থাকবেন।
 ৬. অভ্যর্থনা ক্যাম্পগুলোতে বর্তমানে ছেলেদের যে সমস্যাগুলোয় পড়তে হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহণ করা হয় যে সরকার কে অবশ্যই ক্যাম্পগুলোর বর্তমানের শোচনীয় অবস্থার উন্নতির জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। 
৭.সভাপতি ও সদ্য মনোনীত আঞ্চলিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ হয়।
                                                                        (গোলাম কিবরিয়া) এমপিএ,
                                                                                   সভাপতি    
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	                 শিরোনাম
	             সূত্র
	          তারিখ  

	দক্ষিণ-পশ্চিম জোন প্রশাসনিক কাউন্সিল রিলিফ
         সাব-কমিটির সভার কার্যবিবণী         
	       বাংলাদেশ সরকার
      দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১
	        ৩ অক্টোবর,
           ১৯৭১  



আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিল,দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১ এর রিলিফ সাব-কমিটির সভা ৩/১০/৭১ তারিখের দুপুর ১টায় আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তার অফিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
উপস্থিত সদস্যগনঃ
	১. জনাব তফিজুদ্দিন আহমেদ,এমপিএ,পাবনা
২.   ’’    সাহিউদ্দিন,এমএনএ,কুস্টিয়া
৩.   ’’    ইউনুস আলী,এমপিএ,কুস্টিয়া
৪.   ’’    জহুরুল হক রেজা,এমপিএ,কুস্টিয়া
৫.   ’’    গোলাম হাসনাইন,এমপিএ,পাবনা
৬.   ’’    আব্দুর রব,এমপিএ,পাবনা
৭.   ’’    গোলাম কিবরিয়া,এমপিএ

	                    সদস্য
                      ’’
                      ’’         
                      ’’
                      ’’
                      ’’
                      ’’


 
১. সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য মনোনীত হন জনাব সাহিউদ্দিন,এমএনএ,কুস্টিয়া।
২.সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিল,দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১ এর রিলিফ সাব-কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে জনাব তফিজুদ্দিন আহমেদ,এমপিএ, পাবনা, মনোনীত হয়েছন।
                                                                          (সাহিউদ্দিন) এমএনএ
                                                                                 সভাপতি  
                                  























[bookmark: a730]<003.255.730>  
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড

	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	দক্ষিন-পশ্চিম জোন প্রশাসনিক কাউন্সিলের
পাবলিসিটি সাব-কমিটির সভার কার্যবিবরণী
	বাংলাদেশ সরকার
দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১
	৩ অক্টোবর
১৯৭১



 আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিল,দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১ এর পাবলিসিটি সাব-কমিটির সভা  ৩/১০/৭১ তারিখের  দুপুর ১টায় আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তার অফিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
উপস্থিত সদস্যগনঃ
১. জনাব আব্দুর রাহমান,এমপিএ,পাবনা                                          সদস্য
২.   ’’    তফিজুদ্দিন,এমপিএ,পাবনা                                                 ’’
৩.   ’’    জহুরুল হক,এমপিএ,                                                      ’’
৪.   ’’    ইউনুস আলি,এমপিএ,কুস্টিয়া                                            ’’
৫.   ’’    আহসানউল্লাহ,এমপিএ                                                    ’’

১.সভায় সভিপতিত্ব করার জন্য মনোনীত হন জনাব তফিজুদ্দিন আহমেদ, এমপিএ, পাবনা।
২.সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিল,দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১ এর পাবলিসিটি সাব-কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে জনাব আব্দুর রাহমান,এমপিএ, পাবনা,মনোনীত হয়েছেন।

                                                                            (তফিজুদ্দিন আহমেদ)
                                                                                এমপিএ,সভাপতি
                                                                                     ৩/১০/৭১
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০৩/১০/৭১ এ অনুষ্ঠিত দক্ষিন-পশ্চিম জোন-১ এর জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলের ফিন্যান্স উপ-কমিটির সভার কার্য-বিবরনী বেলা ১ টায় জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ে আরাম্ভ করা হল । 

উপস্থিত সদস্যবৃন্দঃ                                            
১। জনাব আঃ রউফ চৌধুরী , এমপিএ, চেয়ারম্যান ,                         প্রাক্তন সহকারী সদস্য
     জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল ,দক্ষিন-পশ্চিম জোন-১
২। জনাব নুরুল হক, এমপিএ ,কুষ্টিয়া                                                        ” 
৩।জনাব আঃ রহমান , এমপিএ , পাবনা                                                    ”
৪।জনাব তাফিজ উদ্দীন আহমেদ , এমপিএ , পাবনা                                     ”
৫।জনাব শামসুল হক                                                                    প্রাক্তন সহকারী
জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা 

১।সভায় জনাব নুরুল হক , এমপিএ , কুষ্টিয়া কে সভাপতি হিসাবে মনোনীত করা হল ।
২।সর্বস্মমতিক্রমে দক্ষিন-পশ্চিম জোন-১ এর জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলের ফিন্যান্স উপ-কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে জনাব নুরুল হক ,এমপিএ,কুষ্টিয়া কে মনোনীত করা হল 

নুরুল হক 
সভাপতি
০৩/১০/৭১  
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০৩/১০/৭১ এ অনুষ্ঠিত দক্ষিন-পশ্চিম জোন-১ এর জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলের স্বাস্থ্য উপ-কমিটির সভার কার্য-বিবরনী বেলা ১ টায় জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ে আরম্ভ করা হল । 

উপস্থিত সদস্যবৃন্দঃ                                           
১। জনাব গোলাম হাসনায়েন , এমপিএ, পাবনা  ,                                সদস্য
২। জনাব আহসানউল্লাহ, এমপিএ ,কুষ্টিয়া                                           ” 
৩।জনাব শাহিউদ্দীন এমএনএ , কুষ্টিয়া                                               ”
৪।জনাব তাফিজ উদ্দীন আহমেদ , এমপিএ , পাবনা                              ”


১।সভায় জনাব আহসানউল্লাহ, এমপিএ ,কুষ্টিয়া কে সভাপতি হিসাবে মনোনীত করা হল ।
২।সর্বস্মমতিক্রমে দক্ষিন-পশ্চিম জোন-১ এর জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলের স্বাস্থ্য উপ-কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে জনাব গোলাম হাসনায়েন , এমপিএ, পাবনা  কে মনোনীত করা হল ।

আহসানউল্লাহ, এমপিএ 
সভাপতি
০৩/১০/৭১  
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০৩/১০/৭১ এ অনুষ্ঠিত দক্ষিন-পশ্চিম জোন-১ এর জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলের শিক্ষা উপ-কমিটির সভার কার্য-বিবরনী বেলা ১ টায় জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ে আরাম্ভ করা হল । 

উপস্থিত সদস্যবৃন্দঃ                                           
১। জনাব ইউনুছ আলী , এমপিএ, কুষ্টিয়া                                    সদস্য
২। জনাব আঃ রহমান , এমপিএ ,পাবনা                                      ” 
৩।জনাব তাফিজ উদ্দীন আহমেদ , এমপিএ ,পাবনা                      ”
৪।জনাব নুরুল হক, এমপিএ , কুষ্টিয়া                                         ”

১।সভায় জনাব আঃ রহমান , এমপিএ ,পাবনা কে সভাপতি হিসাবে মনোনীত করা হল ।
২।সর্বস্মমতিক্রমে দক্ষিন-পশ্চিম জোন-১ এর জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলের শিক্ষা উপ-কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে জনাব ইউনুছ আলী , এমপিএ, কুষ্টিয়া  কে মনোনীত করা হল । 
                                                                                                                                                             আঃ রহমান, এমপিএ 
                                                                                                                                                                     সভাপতি
                                                                                                                                                                    ০৩/১০/৭১  
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৩০/০৯/১৯৭১ পর্যন্ত পাক্ষিক প্রতিবেদনের প্রতিলিপি গ্রহন করা হল দক্ষিন-পশ্চিম জোন-১ (কৃষ্ণনগর ) হতে । 

১। রিফিউজিদের অনুপ্রবেশ যথেষ্ট পরিমানে বেড়ে যাচ্ছে । যুবকদের একটা বড় অংশ মুক্তি-ফৌজে যোগদান করতে ইচ্ছুক । 
২। মুক্তি-ফৌজদের পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহন করা সত্ত্বেও রাজাকার ও শান্তি-কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন উপায়ে এলাকাবসীদের হয়রানি করে যাচ্ছে ।
৩। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কম বেশি স্বাভাবিক কিন্তু ক্যাম্পে ত্রান সামগ্রী কম পরিমানে বিতরনের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে । রিফিউজিদের কোন অভিযোগ বা অসন্তোষ গুরুতর অপরাধ বলে গন্য হবে সেক্ষেত্রে অভিযোগকৃত রিফিউজিদের কার্ড বাতিলের হুমকি দিতে বিব্রতবোধ করবে না ক্যাম্প কর্মকর্তারা ।
৪। সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা নেই তবে স্থানীয় জনগন ও রিফিউজিদের মধ্যে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে ।  
৫। ক্যাম্পে ওষুধ সরবরাহের ঘাটতি রয়েছে ।পেটের পীড়া ছাড়াও ভালুকা ত্রান ক্যাম্পে চিকেন পক্সের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে । 
৬। যুবকেরা আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করছে মুক্তি-ফৌজে যোগ দিতে ,একই সাথে প্রশিক্ষনে যোগ দিতেও প্রস্তুত । 


সুপারিডেন্ট
উপ-সচিব 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

অনুলিপিঃ 
১। ব্যক্তিগত সচিব , সভাপতি 
২। ব্যক্তিগত সচিব , প্রধানমন্ত্রী 
৩। ব্যক্তিগত সচিব , স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
৪।সৌজন্য কপি  এডিসি থেকে সি-ইন-সি 

উপ-সচিব 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
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গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আঞ্চলিক দপ্তর , দক্ষিন-পশ্চিম জোন-১
মেমো নং VII/৭/৭১/৪০৭ (৩)                                                                                                                               তারিখঃ ২৬/১০/৭১

প্রাপক ,
             ১।সচিব , মন্ত্রীপরিষদ 
             ২। সচিব , সাধারণ প্রশাসন অধিদপ্তর
             ৩। সচিব , অর্থমন্ত্রনালয় 
          
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিষয়ঃ  ২২/১০/৭১ এ অনুষ্ঠিত সভায় দক্ষিন-পশ্চিম জোনের জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলের কার্যবিবরনী প্রসঙ্গে  

২২/১০/৭১ এ অনুষ্ঠিত জোনাল কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরনীর অনুলিপি জানার সুবিধার্তে পাঠানো হইলো ।

                                                                                                                                                                এম. শামসুল হক
                                                                                                                                                                   সদস্য-সচিব    
                                                                                                                                                                         ও                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                       জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা
দক্ষিন-পশ্চিম জোন-১ 
...................................................

দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১ এর জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরনী ২২/১০/৭১ বেলা ১১ ঘটিকায় জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তার নিজ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে । 


উপস্থিত সদস্যবৃন্দঃ 
১। জনাব আঃ রউফ চৌধূরী , এমপিএ কুষ্টিয়া 
২। জনাব সাহিউদ্দিন ,এমএনএ , কুষ্টিয়া
৩। জনাব নুরুল হক ,এমপিএ ,  কুষ্টিয়া
৪। জনাব আহসানউল্লাহ , এমপিএ , কুষ্টিয়া
৫। জনাব ইউনুছ এ ইউ ,এমপিএ , কুষ্টিয়া 
৬। জনাব গোলাম কিবরিয়া , এমপিএ , কুষ্টিয়া
৭। জনাব তাফিজউদ্দিন আহমেদ ,এমপিএ ,পাবনা 
৮। জনাব আঃ রহমান , এমপিএ ,পাবনা । 
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১. সদস্য সচিব (জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা) কাউন্সিলকে বলেছেন যে, ৫ দিনের মধ্যে বাজেট উপস্থাপনের জন্য, দক্ষিন পশ্চিম অঞ্চল-১ এর জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে সম্বোধন করা, ১-১০-৭১ তারিখের FIN/5/71/221(40) বেয়ারিং নাম্বার এর একটি চিঠি গ্রহন করা হয়েছিল। তাই বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং ১৪-১০-৭১ তারিখে জমা দাওয়া হয়েছিল। জ়োনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বাজেট উপস্থাপন করতে বলায় এবং সেই সুত্রে জ়োনাল কাউন্সিলকে উপেক্ষা করে তাকে তার অধিকার অ সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করায় সদস্যরা গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

২. জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলের কার্যাবলী সাধারন প্রশাসন ডিপার্টমেন্টের ২৭-৭-৭১ তারিখের অনুচ্ছেদ ৩ এর  ৮১০ নং অর্ডার অনুযায়ী বিবেচিত হয়েছিল এবং এটা অনুভূত হচ্ছিল যে, জ়োনাল কাউন্সিলের ক্ষমতা/কার্যাবলী অত্যধিক খর্ব করা হয়েছে।

তাই এটা সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করা হল যে, অবস্থান পরীক্ষা করার জন্য মন্ত্রীপরিষদকে সরানো হোক এবং কাউন্সিলকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করার জন্য আদেশে যথোপযুক্ত পরিবর্তন করা হোক।

৩. জ়োনাল কাউন্সিলের অফিসার এবং কর্মচারীদের নিয়োগের প্রশ্ন আলোচিত হয় এবং এটা স্থির করা হলো যে, সকল বিভাগের অফিসারদের নিয়োগ দাওয়ার ক্ষমতা জ়োনাল কাউন্সিলের থাকবে, শুধুমাত্র প্রথম শ্রেনির অফিসারদের ক্ষেত্রে কাউন্সিলের মতামত নেওয়া হবে।



								(আব্দুর রউফ চৌধুরী)
									এমপিএ,
								    চেয়ারম্যান,
								জ়োনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল
								দক্ষিন পশ্চিম অঞ্চল-১।
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	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ

	দক্ষিন-পশ্চিম জোন-২-এর কাউন্সিলের সভার প্রস্তাবাবলীর অংশ
	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিন-পশ্চিম  জোন-২ এবং সাধারন প্রশাসন বিভাগ
	২৭ অক্টোবর,
১৯৭১



রেজ়লিউশন নং ১১ এবং ১৯

১১. ঠিক করা হলো যে, বাংলাদেশের সামগ্রিক মুক্তি সংগ্রাম তত্ত্বাবধানের জন্য একটি যুদ্ধ কাউন্সিল গঠন করা হবে এবং প্রতিটি জোনে একটি জোনাল, প্রতিরক্ষা উপ কমিটি গঠন করা হবে।

১৯. স্থির করা হয় যে, বাংলাদেশের এখনো স্বাধীন না হওয়া অঞ্চল গুলোতে কোন মুক্তি বাহিনীকে অপারেশনে পাঠানোর আগে এমএনএ, এমপিএ এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতার সাথে পরামর্শ করা হবে।

				
………………………..

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাধারন প্রশাসনিক দপ্তর

মেমো নং ১৭৫৭									তারিখঃ ২৭.১০.৭১

বরাবর
সচিব,
প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়,
বাংলাদেশ সরকার.

	নিম্ন সাক্ষরিত সংযুক্তিটি আপনার জ্ঞ্যতার্থে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য ২৬.৯.৭১ তারিখে অনুষ্ঠীত দক্ষিন-পশ্চিম অঞ্চল-২ এর জোনাল কাউন্সিলের মিটিং এ গৃহীত রেজলিউশন ১১ এবং ১৯ এর কপি সহ প্রেরনের উদ্দেশ্য হস্তান্তর করা হলো ।

									  (ওয়ালীউল ইসলাম)
									সহকারী সচিব (সি.এস.)
									 সাধারণ প্রশাসন বিভাগ
সংযুক্তিঃ উপরের অনুরুপ
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	               শিরোনাম
	                   সুত্র
	                তারিখ

	দক্ষিন-পশ্চিম-১ জোনাল কাউন্সিল সদস্যদের ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতা প্রদানের নিয়মাবলী সম্পর্কে সরকারের প্রশাসন বিভাগীয় সচিবকে লিখিত জোন কর্মকর্তার চিঠি।
	বাংলাদেশ সরকার
দক্ষিন-পশ্চিম জোন-১
	২৮ অক্টোবর,
১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জোনাল সেক্রেটারি দক্ষিন-পশ্চিম জোন-১

হইতেঃ  এম. সামসুল হক,
           জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা,
           দক্ষিন-পশ্চিম জোন-১।

বরাবরঃ সচিব,
           সাধারন প্রশাসন বিভাগ,
          গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বিষয়ঃ জোনাল কাউন্সিলের সদস্যদের টি.এ./ ডি.এ. প্রদান পদ্ধতি

এমএনএ এমপিএ গণ জোনাল কাউন্সিলের মিটিংয়ে উপস্থিত থাকার জন্য তাদের টি.এ./ ডি.এ. দাবি করছেন। কিন্তু উপরে উল্লেখিত উদ্দেশ্যে তাদেরকে কি পরিমান টি.এ./ ডি.এ. প্রদান করা হবে সে সম্পর্কে কোন সরকারি নির্দেশনা নেই। এটা অনুভুত হয় যে, এমএনএ/এমপিএ গণের অফিসিয়াল সফরে রেল/সরক/আকাশ পথে যাত্রা এবং অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া থাকা উচিত। যেমন জোনাল কাউন্সিলের সদস্যদের টি.এ./ ডি.এ. প্রদান সম্পর্কে নিম্ন লিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সচ্ছতা থাকা জরুরীঃ-
	১)এমএনএ/এমপিএ গণ জোনাল কাউন্সিলের মিটিংয়ে উপস্থিত থাকার জন্য টি.এ./ ডি.এ. পাওয়ার অধিকারী কিনা।
	২)জোনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের এরূপ টি.এ. বিল এ প্রতিসাক্ষরকারী নিয়ন্ত্রণকারী অফিসারের পদবী।
	৩)সদস্যদের সফর সংক্রান্ত প্রক্রিয়া ও রেল/সরক/আকাশ পথে যাতায়াতের হার এবং অবস্থানের ডি.এ.।

এই মর্মে, উপরে উল্লেখিত বিষয়ে সরকারের প্রয়োজনীয় মতামত ও ব্যাখ্যার জন্য নিম্নসাক্ষরিত ব্যক্তির সাথে অতি দ্রুত যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

						 			এসডি/-এম. শামসুল হক
									জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা,
									দক্ষিন-পশ্চিম জোন-১।
মেমো নং 413/1 (2) তারিখ ২৮.১০.৭১
	(১)প্রয়োজনীয় তথ্য এবং পদক্ষেপের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগের সচিবকে কপি পাঠানো হয়েছে।
	(২)প্রয়োজনীয় তথ্য এবং পদক্ষেপের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীসভার সচিবকে কপি পাঠানো হয়েছে।

এম. শামসুল হক
জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তা,
দক্ষিন-পশ্চিম জোন-১।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কতৃক ভারতীয় রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিত পত্র 
	    বাংলাদেশ সরকার 
	২৪ এপ্রিল,
১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশেরঅস্থায়ীরাষ্ট্রপতিকতৃকভারতীয়রাষ্ট্রপতিরকাছেপত্র
এপ্রিল২৪,১৯৭১
সৈয়দনজরুলইসলাম
মুজিবনগর
গনপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশেরসরকারের
অস্থায়ীরাষ্ট্রপতি
বরাবর,
রাস্ত্রপতি,ভারতপ্রজাতন্ত্র
নয়াদিল্লি
মহাত্নন,
১৯৭১সনের২৬মার্চ,স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশসরকারেরইশতেহারঅনুযায়ীজনবশেখমুজিবররহমানকেপ্রধানকরেসরকারগঠনকরাহয়।
স্বাধীনতার ইস্তেহার,আইন প্রয়োগের নির্দেশাবলী এবং মন্ত্রি পরিষদ সদস্যের তালিকার, যথাক্রমে ‘এ’ ‘বি’ ‘সি’ অক্ষরে চিহ্নিত  অনুলিপি আপনার সদয় বিবেচনার জন্য সংযুক্ত হইল ।
বাংলাদেশ সরকার , ২৬ মার্চ ’৭১ এর পুর্বে পুর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ভূখন্ডের শাষন এবং আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে,এজন্য দেশ পরিচালনায় আনর্জাতিকভা স্বিকৃত সকল নিয়ম-নিতী গ্রিহীত হয়েছে ।
ঐতিহ্যগত ভাবে বংলাদেশ এবং ভারতের জনগনের ভাতৃত্ব ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কএর দৃষ্টিকোন থেকে আমি মাননীয় সরকার কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কে অতি সত্বর স্বিকৃতি দানের অনুরোধ জানাচ্ছি ।বাংলাদেশ সরকার দু দেশের মধ্যে  কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী এবং কুটনিতিক বিনিময় ভবিষ্যতে বন্ধুত্বপুর্ন সম্পর্কআরো দৃঢ় করবে। 
অতএব মহাত্নন আমাদের বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধীকার দিয়ে বিবেচনা করে বাধিত করবেন।
                                    (স্বাক্ষর)সৈয়দ নজরুল ইসলাম  
                                           অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট
                                          (স্বাক্ষর)খন্দকার মোস্তাক আহমেদ
বাংলাদেশ সরকারের সীলমোহর                             পররাষ্ট্র মন্ত্রী
                            এ স্বাধীনতার ইস্তেহার         
                                                মুজিবনগর ,বংলাদেশ সরকার
                                            তারিখ ১০ এপ্রিল
যখন সংবিধান প্রণয়নের নিমিত্তে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য বানলাদেশে ৭ ডিসেম্বার ’৭০ হতে ১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত মুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ।           এবং
যখন বাংলাদেশের জনগন সেই নির্বাচনে ১৬৯ জনের মধ্য ১৬৭ জন আওয়ামী লীগের প্রতিনিধী নির্বাচিত করেন                          এবং
যখন জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনপ্রতিনিধিদের সংবিধান প্রনয়নের উদ্দেশ্যে তলব করেন
                             এবং
যখন তলবকৃত সভা বিধি বহির্ভূত ও অবৈধ ভাবে অনির্দিটকালের জন্য মুলতুবি করা হয়
                             এবং
যখন তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে বাংলাদেশের প্রতিনিধীদের  অস্বিকার করে পাকিস্থানিরা বিশ্বাষঘতকতা করে একটি নীতি বহির্ভুত যুদ্ধ শুরু করে 
                             এবং
যখন এই বিশ্বাসঘাতকতার  কারনে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে  বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অসংবদিত নেতা দেশের মানুষের আইনসিদ্ধ স্বাধীকার প্রতিষ্টার লক্ষে ২৬ শে মার্চ’৭১ ঢাকায় স্বাধীনতার ঘোষনা দেন এবং জনগনগন কে উদ্বুদ্ধ করেন দেশেরসম্মান এবং স্বকিয়তা বজায় রাখার জন্য   
                             এবং
যখন পাকিস্তানিরা একটি নির্মম ও বর্বর যুদ্ধ পরিচালনা করেছে এবংএখনো অসংখ্য সাধারন নিরস্ত্র বাংগালীর উপর অকল্পনীয় অত্যাচার এবং গনহত্যা চালাচ্ছে 
                            এবং
যখন পাকিস্তান সরকা্রের সৈন্য সমাবেশ, অনৈতিক যুদ্ধ,গনহত্যা এবং অন্যান্য নিপিড়নমুলক কার্যক্রমে বাংলাদেশের নির্বাচিত পতিনিধিদের একত্রিত হয়ে সংবিধান প্রনয়ন এবং সরকার গঠন অসম্ভব করে তুলেছে 
                            এবং
তখন বাংলাদেশের জনগন তাদের অকুতভয় নির্ভিক সংকল্পবদ্ধভাবে বিপ্লব দ্বারা বাংলাদেশের ভুখন্ডের উপর তাদের কার্যকর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করেছে 



আমরা বাংলাদেশের জনগনের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে জনগনের ম্যান্ডেট দ্বারা সন্মানিত হয়ে মনোবল সমুন্নত রেখে  নিজেদের একটিসাংবিধানিক সংসদ প্রতিষ্ঠা করেছি । 
                             এবং
মিলিত অভিমতের মাধ্যমে জনগনের সমঅধিকার ,মর্যাদা এবং আইনের শাসন  প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা বিধান করলাম   
আমরা বাংলাদেশ কে গনপ্রজাতন্ত্র দ্বারা শাসিত ঘোষনা করলাম এবংইতমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর স্বাধীনতার ঘোষণা কে প্রতিষ্ঠিত করলাম।  
এতদ্বারা দৃঢ়ভাবে সম্মতি জানাচ্ছি যে যতদিন সংবিধান প্রনীত নাহয় ,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান  পজাতন্ত্রের রাস্ত্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ রাষ্ট্রপতি পদে বহাল হবেন।এবং 
 প্রজাতন্ত্রের স্বশত্র বাহীনির সর্বময় কর্তৃত্ব থাকবে রাস্ত্রপতির হাতে ।
তিনি্  ক্ষমা প্রদান এবং সকল নির্বাহি ও নিয়ম কানুন প্রবর্তনে ক্ষমতা প্রোয়গ করবেন । 
তাঁর ক্ষমতা থাকবে প্রয়োজন মনে করলে প্রধান্ মন্ত্রি নিয়োগ দিবার  এবং অন্যান্য মন্ত্রি নিয়োগের ।
তাঁর খাজনা গ্রহন এবং অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা থাকবে ।
তিনি সংসদ অধিবেশন আহ্বান এবং মুলতুবী ঘোষনার ক্ষমতা প্রাপ্ত থাকবেন                                                                    এবং
বাংলাদেশ জনগনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক আইনানুগ সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু তিনি করবেন ।
আমরা বাংলাদেশের জনগনের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধীগন আরো সংকল্প ব্যক্ত করছি, যখন কোন   কারনবশত রাস্ত্রপতি থাকবেন না বা তিনি অপারগ হবেন কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হতে বা কার্যক্রম পরিচালনা করতে , সেক্ষেত্রে ,উপ রাষ্ট্রপতি রাস্ট্রপতির সকল ক্ষমতা, দ্বায়িত্ব এবং কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
আরো সংকল্প ব্যাক্ত করছি জাতির সদস্য হিসাবে আমাদের উপর যে দ্বায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা সঠিকভাবে পর্যবেক্ষন করব এবং তা সম্পাদন করব জাতিসংঘের নীতি অনুসারে। 
আরো সংকল্প ব্যাক্ত করছি যে স্বাধীনতার ইস্তেহার  ২৬ মার্চ ’৭১  হতে কার্রকর হিসাবে বিবেচিত হবে।
আমরা আরো ঘোষনা করছি যে ইতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে  প্রফেসর ম ,ইউসুফ আলীকে নিয়োগ করেছি রাস্ট্রপতি এবং উপ রাষ্ট্রপতি র শপথ পাঠ এবং দ্বায়িত্ব অর্পনের ।
                                         ( স্বাক্ষর)ম,ইউসুফ আলী
                                      বাংলাদেশের সাংসদ দ্বারা খমতাপ্রাপ্ত 
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বি. অবিরাম আইন প্রয়োগকারী আদেশ

মুজিবনগর
তারিখ: ১০ই এপ্রিল, ১৯৭১

  আমি, সাইদ নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রপতি এবং ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, ১০ ই এপ্রিল, ১৯৭১ স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষনা দ্বারা আমার উপর অর্পিত ক্ষমতা বলে, এতদ্বারা যেসব আদেশ দেয়া হয় যা ১৯৭১ এর ২৫ শে মার্চ কার্যকর করা হয়, পূর্বোক্ত ঘোষনা সাপেক্ষে বজায় থাকে যা অনুবর্তী পরিবর্তনের সংগে বলবৎ করা প্রয়োজন হতে পারে, যা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হতে পারে। বাংলাদেশ গঠিত হয়েছে, বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা এবং সকল সরকারি কর্মকর্তা - বেসামরিক, সামরিক, আইনজীবী, কূটনীতিক - যারা শপথ গ্রহণ করে চাকরীর ক্ষেত্রে তাদের অফিসে শর্ত ও অবস্থা সাপেক্ষে বাংলাদেশের প্রতি সব ধরনের আনুগত্য অব্যাহত রাখবে যা তাদের দ্বারা উপভুক্ত হবে এবং সকল জেলা জজ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে এবং সকল কূটনীতিক প্রতিনিধি অন্যত্র তাদের এখতিয়ারের মধ্যে সব সরকারি কর্মকর্তাদের বাইয়্যত গ্রহণের ব্যবস্থা করবে। 

এই আদেশ ২৬ শে মার্চ ১৯৭১ থেকে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে। 
   
                        (sd) সাঈদ নজরুল ইসলাম 
                                ভারপ্রাপ্ত সভাপতি 
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	দিল্লীতে বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে লিখিত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চিঠি।
	বাংলাদেশ সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

	২৬ এপ্রিল, ১৯৭১।








খন্দকার মোশতাক আহমেদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

                                         মুজিবনগর,      
                                ২৬ শে এপ্রিল, ১৯৭১     

বিনীত মহানুভব,

     আমি বিনীত ভাবে বলতে চাই যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নয়াদিল্লীতে জনার কে. এম. সেহাবউদ্দিনকে প্রধান এবং জনাব আমজাদুল হককে সংবাদ সহদূত করে একটি তথ্য কেন্দ্র উন্মোচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেখানে একটি পূর্ণক্ষেত্র মিশন খোলার আগ পর্যন্ত। বাংলাদেশ সরকারের তাদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থা রয়েছে।

আমি কৃতজ্ঞ হব যদি ভারতীয় সরকার জনাব কে. এম. সেহাবউদ্দিনকে এবং জনার আমজাদুল হককে নয়াদিল্লীতে একটি তথ্যকেন্দ্র স্থাপনা এবং পরিচালনার জন্য সকল সুযোগ সুবিধা ও সংগতি প্রদান করে। আমি নিশ্চিত যে ভারতীয় সরকার তাদের  সকল প্রয়োজনীয় কূটনীতিক বিশেষাধিকার এবং দায়মুক্তি মঞ্জুর করবে।

অনুগ্রহ পূর্বক মহানুভব আমার সর্বোচ্চ বিবেচনার আশ্বাস গ্রহণ করুন।

                                                
                    ( খন্দকার মোশতাক আহমেদ)
                                  পররাষ্ট্রমন্ত্রী

নং. পি- ৫/২৮/৭১
মহানুভব শ্রী শরণ সিং
পররাষ্ট্র মন্ত্রী
ভারত সরকার
নয়াদিল্লী
                                    (মোনোগ্রাম)    
জনাব কে. এম. সেহাবউদ্দিন, বি. এস. এফ. বাংলাদেশ তথ্যকেন্দ্র, নয়াদিল্লী এর প্রধানকে নকল প্রেরণ করা হবে।
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পেইজ ৭৪৬

	শিরোনাম 
	সূত্র
	তারিখ 

	পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশকারীদের উদ্দেশ্যে লিখিত চিঠি।

	বাংলাদেশ সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

	১৩ ই জুন, ১৯৭১।







        গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
                   জয় বাংলা

                                    মুজিবনগর
                                 ১৩ ই জুন, ১৯৭১



আপনি নিঃসন্দেহে অবগত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংরক্ষণের সংগ্রাম একটি নতুন এবং সংকট পূর্ণ দশায় প্রবেশ করিতেছে। বর্ধিত সামরিক কার্যাবলীর সাথে শত্রুবাহিনীকে সামনে দিনগুলোতে তীব্র অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। এটা এখন প্রয়োজন একটি চূড়ান্ত অভ্যুত্থানের জন্য সকল প্রচেষ্টা একত্রীকরণ।

আমরা খুবই উদ্বিগ্ন এটা জানার জন্য আপনারা সবাই কোথায় অবস্থান করছেন এবং কিভাবে আপনি নিঃসন্দেহে কঠিন এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করছেন। যদি আপনার পরিবার তাদের আসল বাড়ি থেকে সরে যায়, তাদেরকে সর্বোত্তম বাসস্থান দেয়া হয়েছে যতটা বিদ্যমান পরিস্থিতির অধীনে দেয়া যেতে পারে।

এইসব এবং আরও অনেক বিষয় আপনার কল্যাণ সম্পর্কে এবং আপনার পরিবার সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের নিত্য উদ্বেগে পরিণত হয়েছে। আমরা কষ্ট কমাতে চাই যতটা পারি, বিজয় অর্জনের জন্য আমরা  আমাদের সমস্ত সময় ও শক্তি উৎসর্গ করার পূর্বে।

আমরা কৃতজ্ঞ হব যদি আপনি আমাদের আপনার এবং আপনার পরিবার সম্পর্কে রীতি অনুসারে আবদ্ধ ভাবে প্রাসঙ্গিক তথ্য দেন। আমরা আরও আগ্রহী হব রীতি অনুসারে আপনার বায়োডাটা পেতে।

বার্তা বাহক যিনি এই চিঠি আপনার নিকট বহন করবে আবার আপনার নিকট থেকে উত্তর নিয়ে আসবে যাতে করে আমাদের ইতিহাসের এই সংকটময় সময়ে আপনার মেধা, অভিজ্ঞতা ও শ্রম বাংলাদেশের কাজে লাগানোর জন্য আমরা অতি দ্রুত আয়োজন করতে পারি।

ধন্যবাদান্তে

                                        বিনীত
                         জনাব মোশতাক আহমেদ
         পররাষ্ট্র, নীতি এবং সংসদীয় কার্যাবলী
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশের অস্থায়ী  রাষ্ট্রপতি কতৃক যুক্ত্রাষ্ট্রের প্রতি বাংলাদেশের গণহত্যায় সাহায্য না করার আবেদন 
	দি হিন্দুস্তান টাইম
	২৪জুন
১৯৭১




                                                      গণহত্যায় অবদান রাখবেন না
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলামের আবেদম
                                                      জুন ২৩; ১৯৭১
আজ বাংলাদেশ সরকার এবং ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র সরবরাহের প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন।
রাষ্ট্রপতি নিক্সনকে পাঠানো একটি টেলিগ্রামে জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, সরকার এবং বাংলাদেশের জনগণ এ অস্ত্র সরবরাহের বিষয়টি জানতে পেরে প্রচন্ড ব্যথিত এবং ক্ষুদ্ধ।
তিনি চিহ্নিত করে দেখান পাকিস্তান তাদের অস্ত্রাগারের সকল অস্ত্র এমনকি ত্রাণ সরবরাহের জন্য যে জলযান দেয়া হয়েছে, সবকিছুই গণহত্যার জন্য ব্যবহার করছে এবং বলেন "এখন একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের বিবেক এবং তাদের জাতীয় স্বার্থের প্রতি আবেদন করি, তারা যেন গণহত্যা , উচ্ছেদ এবং এই দরিদ্র রাষ্ট্রের দুর্লভ সম্পদের প্রতি ধ্বংসযজ্ঞে অবদান না রাখে।"
বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র কার্যালয়ের একজন মুখপাত্র এই নতুন অস্ত্রচুক্তিকে "বাংলাদেশের রক্তাক্ত জনগণের প্রতি কঠিন আঘাত" হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, পাকিস্তানকে যা ই সাহায্য দেয়া হোক না কেন স্বাধীনতা সংগ্রাম নিরলসভাবে চলবে।
এমনকি যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর বিভিন্ন মালামাল এবং অতিরিক্ত যন্ত্রপাতিও ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে সরবরাহ করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।
পররাষ্ট্র কার্যালয়ের মুখপাত্র বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এমন কাজের ফলে মুক্ত বিশ্ব তথা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বাংলাদেশের জনমগনের মোহমুক্তি ঘটবে। তিনি আরও বলেন, "একটি ভিনদেশী সামরিক জান্তা কর্তৃক নৃশংসতা ও রক্তগঙ্গার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রসহ পুরো বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষের উত্তাল কণ্ঠস্বরের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এসব কাজ স্পষ্টত অবজ্ঞা প্রদর্শন করে।"
১৯৫১ সাল থেকে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সাহায্যের পটভূমি বর্ণনা করতে যেয়ে তিনি আরও মনে করিয়ে দেন যে, পাকিস্তান ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩,০০০ মিলিয়ন ডলার অর্থসাহায্য পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে। শুধুমাত্র ১৯৬৪ থেক ১৯৬৫ সময়কালেই যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সাহায্যের পরিমাণ প্রায় ১,৫০০ থেকে ২,০০০ মিলিয়ন ডলারের মত। তিনি বলেন যে, এই বিশাল সামরিক সাহায্যের পুরোটাই বাঙালীর সগ্রামের করার জন্যই ব্যবহার করা হচ্ছে।
মুখপাত্র আরও বলেন, এমন তথ্য পাওয়া গিয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে নিম্নবর্ণিত অস্ত্র সরবরাহের সম্মতি জানিয়েছেঃ প্রায় ৩০০ সশস্ত্র সৈনিক ক্যারিয়ার, চারটি মেরিটাইম এয়ারক্রাফট, ছয়তি এফ-১০৪ জঙ্গী বিমান এবং সাতটি বি-৫৭ বোমারু বিমান।

তিনি বলেন "বর্তমান এই অস্ত্র সরবরাহ এটাই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ক্ষয়প্রাপ্র পাকিস্তানের অস্ত্রাগার পরিপূর্ণ করতে চায়।"
তিনহি আরও যোগ করেন যে, সরকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আবেদন করছে জাহাজ ফিরিয়ে নিয়ে জন্য, পাকিস্তানে সকল যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করতে এবং অবিলম্বে পাকিস্তানে পরবর্তী সকল অস্ত্র এবং মালামাল সরবরাহ বন্ধ করার জন্য।

              (দ্য হিন্দুস্তান টাইমস, নয়াদিল্লী- জুন ২৪, ১৯৭১) 
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ইসলামী সম্মেলনে
প্রদত্ত টেলিগ্রাম
	দি স্টেটসম্যান
	২৫ জুন,
১৯৭১



ইসলামের নামে গণহত্যা

বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২৪ জুন,১৯৭১ তারিখে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামিক কনফারেন্সের বিভিন্ন সদস্যের নিকট পাঠানো টেলিগ্রাম সংক্রান্ত প্রেস রিপোর্ট
বাংলাদেশে চলমান গণহত্যা তাৎক্ষনিক ভাবে বন্ধ করতে সংস্থাটির প্রভাব ও ক্ষমতা ব্যবহার করার জন্য বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জেদ্দায় ইসলামিক কনফারেন্স এর সাধারণ সম্পাদক টেংকু আবদুর রহমানের নিকট আজ একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন।
টেলিগ্রামের অনুলিপি সচিবালয়ের সকল সদস্যদের নিকট পাঠানো হয়েছে,তার মধ্যে রয়েছেন সৌদি আরবের বাদশা ফয়সাল,শেখ সাব্বান এবং শেখ বিন বাজ।
জনাব ইসলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবিতে সমর্থন দেবার জন্য তাদের অনুরোধ করেছেন এবং তিনি হত্যা,নির্যাতন,মসজিদ অপবিত্রকরন,ইমামদের হত্যাকাণ্ড এবং পবিত্র কোরআন পোড়ানোর বিষয় উল্লেখ করেছেন।
ইউএনআই যোগ করেছেন:টেলিগ্রামটি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর করা ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ দিয়েছে এবং তিনি বলেন যে “ পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধবাজ নেতারা মানব ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধ করতে বদ্ধ্যপরিকর অন্যদিকে তারা নিজেদের দোষ ইসলামের পবিত্র নামের আড়ালে এড়ানোর চেষ্টা করছে ”।
                      (দা স্টেটস্ম্যান,নিউ দিল্লী-জুন ২৫,১৯৭১) 
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	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিসম্পর্কে বাংলাদেশ মিশনের প্রেস এটাচির সাংবাদিক সম্মেলন
	ন্যাশনাল হেরাল্ড
	৪ জুলাই,
১৯৭১



                     পাকিস্তান তার ওয়াটারলু পাবে বাংলাদেশে
 ৩ জুলাই,১৯৭১ তারিখে বিদেশী এবং ভারতীয় সাংবাদিকদদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রেস    এটাচে জনাব আমজাদুল হক কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি
জনাব আমজাদুল হক,বাংলাদেশের প্রেস এটাচে,আজ বিদেশী এবং ভারতীয় সাংবাদিকদের বলেন যে বাংলাদেশ হচ্ছে সমস্ত জনগোষ্ঠীর সংকল্প এবং ইচ্ছার প্রকাশ।তিনি বলেন “কষ্টার্জিত যুদ্ধ এবং বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের মাধ্যমে ৭.৫ কোটি মানুষ নিয়ে গঠিত এই নতুন দেশ,যা কে পাকিস্তানের সকল সৈন্য মিলেও হারাতে পারবে না।এটি জনগনের প্রায় সর্বসম্মত ভোটের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর বৈধতা,বাস্তবতা এবং জনপ্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না ’’।
জনাব হক,যিনি তিন মাস পূর্বে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তন করেছিলেন স্মরন করেন যে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ সরকার গঠনের সময় বলেছিলন যে পাকিস্তান মৃত এবং মৃতদেহের পাহাড়ের নিচে চাপা পড়েছে।জটিল আলোচনা যার কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল সেই সম্পর্কে তার দেয়া প্রদত্ত বিবৃতি জনাব আহমেদের সারসংক্ষেপ কে সমর্থন করে।ইয়াহিয়া,ভূট্টো এবং তাদের পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তার এজেন্টদের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা,ছলনা,গণতন্ত্র বাতিলের ইতিহাস এটা।আলোচনা চলাকালীন কোন সময়ই গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সম্মান রেখে পাকিস্তানের একতা রক্ষা করার কোন উদ্দেশ্য তাদের ছিল না।এটা পরিকল্পিত ভাবে গণহত্যা,গণতন্ত্র ধ্বংস এবং জনগণের ইচ্ছার দমন।
জনাব হক যোগ করেন যে “ এরকম ঠাণ্ডা মাথায় গণতন্ত্র ধ্বংস খুব কমই ঘটেছে।কিন্তু বাংলাদেশ অসংখ্য শহীদের রক্ত দ্বারা তৈরি যা কখনই পশ্চিম পাকিস্তানের তৈমুরদের দ্বারা ধ্বংস হবে না।এটি থাকার জন্যেই এসেছে।কোন শক্তি বাংলাদেশ কে ধ্বংস করতে পারবে না
গত ২৩ বছরে বাংলাদেশের প্রতি হওয়া বৈষম্যের ইতিহাস বর্ননা করার সময় বাংলাদেশের প্রেস এটাচে বলেন যে ৯০% ব্যাংক ডিপোসিট পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পাকিস্তানের মোট পূঁজির প্রায় ৮৫% শুধুমাত্র করাচীতেই কেন্দ্রীভূত এবং বেসরকারি বিনিয়োগের প্রায় ৮৭% পশ্চিম পাকিস্তানের ২২টি পরিবারের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত।মোট জাতীয় বাজেটের ৫০% প্রতিরক্ষার জন্য বরাদ্দ কিন্তু সেখান থেকে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষার জন্য ১০%ও ব্যয় করা হয় না।অন্য ভাবে বলা যায় যে বাংলাদেশের জনগণ রাজনৈতিক ভাবে,অর্থনৈতিক ভাবে,প্রশাসনিক ভাবে এবং সামরিক দিক দিয়ে দাসত্বাধীন এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও মুক্তি প্রিয় জনগণ সেভাবে থাকাকে চরম ভাবে ঘৃণা করে।
জনাব হক বলেন যে পাকিস্তানের ভেতরের অপশক্তি যা পাকিস্তান কে শাসন করে মূলত জন-বিরোধী।তারা সইন্যবাহিনি,বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং একচেটিয়া অধিকার ভোগী পূঁজিপতিদের ষড়যন্ত্রের অংশ।এই শক্তিগুলো একসঙ্গে কাজ করে এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে শক্তিশালী হতে দেয় না।
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ইয়াহিয়ার সত্য প্রকাশ

জনাব হক বলেন, তখন ইয়াহিয়া খান আইয়ুব খান থেকে ক্ষমতা হস্তগত করেছিলেন সামরিক জান্তার কাছ থেকে গণতন্ত্রকে উদ্ধার করার জন্য। আওয়ামী লীগ দেশের গণতান্ত্রিক আইন প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে এসেছিলো। গত ৭ ডিসেম্বর থেকে এই বছরের ১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ কেবল একটি সক্রিয় রাজনৈতিক দল হিসেবে সর্ব সমর্থিত হয় নি বরং পার্লামেন্টেও তাদের আধিপত্য সমগ্র পাকিস্তানে বেশি ছিলো।

সর্বশেষ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ এর বিপুল  ভোটে জয় পশ্চিম পাকিস্তানের বাংলাদেশের প্রতি আগ্রহের ভাটা ফেলতে বড় ভূমিকা পালন করে।

জনাব হক আরো বলেন, “এটি এখন পরিষ্কার যে ইয়াহিয়া খানের পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা দূরীকরণের কোন পরিকল্পনাই ছিলো না বরং তিনি বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী নিরীহ মানুষদের দমনের দিকেই বেশি আগ্রহী ছিলেন।”

যখন শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহযোগীদের সাথে ইয়াহিয়া খানের শান্তিপূর্ণ ভাবে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আলোচনা চলছিলো তখনই ২৫ মার্চের রাতে বাংলাদেশের নিরস্ত্র অসহায় মানুষের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের প্রশিক্ষিত সৈন্যরা অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এটি বেঈমানীর মত ঘৃণ্য কাজ ব্যতিত কিছু নয়।

“বাংলাদেশ এখন একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম দেশ। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি সরকার দেশের সামগ্রিক বিষয়াদি দেখাশোনা করছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এই মুহুর্তে একদল ব্যর্থ সৈনিক ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং তারা যত দ্রুত দেশ ছাড়বে ততই আমাদের এবং তাদের উভয়ের জন্য মঙ্গল।
পিন্ডির যুদ্ধ
“আমাদের দেশ এখন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এটি সমগ্র দেশের প্রতিটি মানুষের যুদ্ধ। আমাদের বর্তমান সংগ্রাম এখন মুক্তির সংগ্রাম। রাশিয়া, আলজেরিয়া, চায়না, কিউবার সেই স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষগুলোর সাথে আমাদের এখন কোন পার্থক্য নেই। ১৮ শতকে আমেরিকান মানুষের করা স্বাধীনতার জন্য সেই আন্দোলনের সাথেও আমাদের কোন পার্থক্য নেই।

বাংলাদেশ আজ রক্তাক্ত। প্রচন্ড কষ্ট এবং যন্ত্রণায় এদেশের মানুষ আজ চিৎকার করে কাঁদছে। মানব ইতিহাসে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া এমন হত্যাযজ্ঞের নজির বিশ্ববাসী খুব কমই দেখেছে।
এই দূর্ভাগা মাতৃভূমির শহর বন্দরের মাটি আজ রক্তাক্ত। বাঙ্গালীদের জন্য এটি এখন একটি বাঁচার লড়াই। এটি এমন একটি যুদ্ধ যা আমরা কখনো চাই নি। এটি এমন একটি যুদ্ধ যা আমাদের উপর পাকিস্তানি সামরিক জান্তা কর্তৃক জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।
এখন আমরা আমাদের যুদ্ধ সাহস সংকল্প ও সহনশীলতার সাথে পরিচালনা করে যাচ্ছি। আমাদের সাহসী মুক্তিফৌজ নিজেদের যোগ্যতা ইতোমধ্যেই প্রমাণ করেছে। 
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দেশ মাতৃকার জন্য নিজেদের আত্মার সাথে এই যুদ্ধকে গেঁথে নিয়েছে তারা। মুক্তিফৌজ ইতোমধ্যেই শত্রুর বিশালত্বকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। আমাদের পর্যাপ্ত যোদ্ধা রয়েছে। আমাদের এখন প্রয়োজন অস্ত্র ও গোলা বারুদ সাহায্য। যদি আমরা আধুনিক অস্ত্র সাহায্য ঠিকমত পেতে পারি, তাহলে পাকিস্তানি হানাদাররা বুঝতে তারা কাদের সাথে লাগতে এসেছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে
ইসলামিক দেশ হওয়ার ব্যাপারে হতাশা প্রকাশ করে জনাব হক বলেন, “আমরা জানি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক সরকার মুসলিম দেশগুলোতে আমাদের ব্যাপারে ইসলামের নামে মিথ্যে ও বানোয়াট গল্প ছড়াচ্ছে। কিন্তু আমরা আশা করি মুসলিম বন্ধু রাষ্ট্রগুলো তাদের এই মিথ্যাচারে কান দেবে না। বাংলাদেশ একটি নিশ্চিত স্বাধীন দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে সুতরাং এই মুহুর্তে নতুন করে কোন রাজনৈতিক সমাধানে যাওয়ার প্রশ্ন আসে না। ইসলামের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানের সাথে একত্রে থাকার কোন প্রশ্নও আসে না। পাকিস্তানি রা ইসলামের নাম ব্যবহার মুসলিম দেশগুলোকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। আমি তাদের জিজ্ঞাস করতে চাই, একজন নিরীহ মুসলিম কে কিভাবে আরেকজন মুসলিম নির্মমভাবে হত্যা করতে পারে? ইসলামের নামে কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম সৈন্য একজন মুসলিম নারীকে ধর্ষন করতে পারে? কেন পাকিস্তানের মুসলিম সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম নারীদের ধর্ষণ এবং মুসলিম ডাক্তার, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি এবং ব্যবসায়ীদের হত্যা করছে? এটা কি সেই ইসলাম যার উপর পাকিস্তান সরকার নির্ভর করছে? মুসলিম দেশগুলোর প্রতি আমাদের অনুরোধ যে আপনারা সামনে এগিয়ে আসুন এবং ইসলামের নামে বাংলাদেশের নিরীহ মানুষের উপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের এমন নির্মম হত্যাযজ্ঞের তীব্র প্রতিবাদ করুন।

পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের এই যুদ্ধ কেবল বাংলাদেশের মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ নয়। বরং সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার শান্তির উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে।
মানবাধিকার কমিশনের উপর হতাশা প্রকাশ করে জনাব হক আরো জিজ্ঞেস করেন, যখন সাড়ে সাত কোটি মানুষ স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও শান্তির জন্য লড়ছে তখন মানবাধিকার কমিশনগুলো কি করছে? যদি তারা কিছু নাই করতে পারে তাহলে এই ধরণের সংস্থার প্রয়োজন কি? তাহলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সংহতির প্রয়োজনই বা কি?

ভারতীয় সহায়তা
বাংলাদেশের মানুষের উপর গভীর আস্থা প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমরা একটি জেতা যুদ্ধ করছি কারণ আমরা কোন দোষ করি নি। আমরা আমাদের লক্ষ্য জানি এবং আমাদের সাহসী মুক্তিফৌজ প্রয়োজনে বছরের পর বছর যুদ্ধ করে যাবে যতদিন না আমাদের বিজয় অর্জিত হয় এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এই দেশ থেকে নির্মূল হয়। এই ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য ও আস্থা প্রয়োজন। নৈতিক এবং যান্ত্রিক দুটোই। বিশ্বের সকল দেশের কাছে আমাদের অনুরোধ, বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের নাম আত্মপ্রকাশ করতে আমাদের সাহায্য করুন। আমরা সকল জাতির কাছে আমাদের স্বীকৃতি প্রদানের আকুল আবেদন জানাই। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় জনগণের নৈতিক সমর্থনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
৬০ লক্ষ উদ্বাস্তু যারা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন তাদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন বাংলাদেশ, ভারতের জনগণ ও সরকারের কাছে এই বড় সংখ্যক উদ্বাস্তু মানুষের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করার জন্য আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে
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যে ৬ মিলিয়ন শরণার্থী আশ্রয়ের জন্যে ভারত পৌঁছেছে তাদের জন্যে গভীর উদ্বেগপ্রকাশ করে তিনি বলেন, ”ভারত সরকার এবং তাদের জনগন বাংলাদেশের অসহায় শরণার্থীদের জন্য যা করছে তার জন্য তারা আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে। ভারতের একার পক্ষে এটি মোটেও সহজ কাজ নয়”। তিনি দুর্ভোগে পড়া মানুষের কাছে দ্রুত ত্রান পাঠানোর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।

পাকিস্তানে আমেরিকান অস্ত্র বিক্রির শুরুর কথা উল্লেখ করে জনাব হক বলেছেন যে, 
“এর ফলে ৭৫ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষের ঢেউ বয়ে গেছে। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে অবিলম্বে পাকিস্তানে অস্ত্র প্রেরণ বন্ধ করা উচিত বলে তাগাদা দিচ্ছি এবং বাংলাদেশে কোন কুকর্ম ও গনহত্যা চালানোর জন্য আর কোন সামরিক দ্রব্য পাকিস্তানে তৈরি করা হবেনা বলে নিশ্চয়তা দাবি করছি।” তিনি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঐতিহ্য এবং মানবতার খাতিরে পাকিস্তানে কোন ধরনের সামরিক অথবা অর্থনৈতিক দান বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন।


যারা এখনও ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান বিশ্বাস করে তাদের পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে ইয়াহিয়া যখন ২৫ মার্চের রাতে ঢাকা থেকে ফিরে আসেন তখনি একক পাকিস্তানের শেষ আশাটুকু সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। ইয়াহিয়ার অবশ্যই জানা উচিত যে, তিনি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের শেষ আশাটুকুকে ধূলিসাৎ করেছেন। ইয়াহিয়ার সর্বশেষ সম্প্রচার সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে জনাব হক বলেন, “এগুলো সম্পূর্ণ অর্থহীন কথাবার্তা। যাই হোক আমরা এটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নই। আমাদের দেশটি স্বাধীন এবং ইয়াহিয়া অন্য রাষ্ট্রের প্রধান। দিল্লিতে অনেক কূটনীতিক আমাকে বলেছেন যে ইয়াহিয়া বুদ্ধিমান নন। আপনারা পরিষ্কারভাবে দেখতে পারছেন যে আজ পর্যন্ত একটি পুতুল সরকার গঠন করার জন্য তিনি একজন দেশদ্রোহী পাননি।“

উর্দু প্রেস সম্পর্কে  তিনি বলেন যে, “ ২৬ জুন তিনি উর্দু প্রেসের একটি সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। যদিও অধিবেশনে স্পিকার উর্দু সংবাদপত্রেরই প্রতিনিধি ছিলেন, 
তিনি মনে করেন, উর্দু প্রেস বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের জাতীয় মেজাজ ভাগ করে নিয়েছে।

আমরা আশা করি এবং আমাদের আবেদন তারা এগিয়ে আসবে, ইয়াহিয়ার বিশ্বাস ঘাতকতা আরও উন্মুক্ত করে দিবে এবং অবশ্যই আমাদের কারণগুলো সমর্থন করবে।“

পাকিস্তানে তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে জনাব হক বলেছেন মারাত্মক অর্থনৈতিক সঙ্কট মোকাবেলায় নেয়া পাকিস্তান সরকারের কঠোর পদক্ষেপ দেখিয়ে দিচ্ছে তারা আজ আর্থিকভাবে কতটা দেউলিয়া। বাংলাদেশের যুদ্ধ সম্পূর্ণ ভাবে অর্থনৈতিক চ্যুতি ঘটিয়েছে। প্রতিদিন এই ক্ষতির পরিমান ৫২ মিলিয়ন টাকা। এতে তাদের বিশাল বাজেট ঘাটতি হয়েছে যা পুরো বিশ্বের জন্য নতুন রেকর্ড। এটি  বাজেটের প্রায় ৫০% এবং অবশ্যই অর্থের জন্য কাগজের মুদ্রা তৈরি করতে হবে যেটি মুল্যস্ফীতির চাপের সাথে যুক্ত হবে। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতি মাসে আমদানি ঘাটতি ৪০ মিলিয়ন ডলারের সাথে সাথে পাকিস্তানের মজুদ শুন্যের কোঠায় পৌঁছেছে। বিদেশি ঋণের নিয়মিত কিস্তি পরিশোধের একতরফা স্থগিত পাকিস্তানের সম্পূর্ণ দেউলিয়া অবস্থারই বহিঃপ্রকাশ।


একটি রাজনৈতিক সমাধান সম্পর্কে জনাব হক বলেছেনঃ “আমাদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এবং প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ রাজনৈতিক নিষ্পত্তির জন্য ইতিমধ্যে ৪টি শর্ত জানিয়ে দিয়েছেন। সেগুলো হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি, বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হানাদার বাহিনী প্রত্যাহার, গত তিন মাসে পশ্চিম পাকিস্তানি আর্মিদের বর্বরতায় ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এই শর্ত পূরণ না করবে ততক্ষন পর্যন্ত বাংলাদেশের জনগন পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা পর্যন্ত তাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে।“
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	                     শিরোনাম
	                          সুত্র
	                    তারিখ

	দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের উপর আন্তর্জাতিক সেমিনার সংক্রান্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকের কার্যসূচি 
	   বাংলাদেশ সরকার,
   পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
	    ৯ জুলাই
    ১৯৭১




১৯৭১ সালের ১৪, ১৫, এবং ১৬ আগষ্ট নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক সেমিনার নিয়ে ৯ জুলাই, ১৯৭১-এ বাংলাদেশ মিশনের হল রুমে অনুষ্ঠিত বৈঠকের সারসংক্ষেপ

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ অংশগ্রহণ করেন।
	১.ড. এ. আর. মল্লিক, উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
	২.জনাব খিতিশ চন্দ্র চৌধুরী,
	  ১২ ডি শংকর ঘোষ লেন, কল্কাতা-৬।
	৩.জনাব রাধা কৃষ্ণান।
	৪.জনাব আর. আই. চৌধুরী, প্রথম সচিব, বাংলাদেশ মিশন।

নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গুলো নেয়া হয়েছে: -
	যে, সেমিনারের স্পন্সরদেরকে জানানোর জন্য অবিলম্বে বাংলাদেশের ২৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির (অধ্যাপক, আইনজীবি, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও শিল্পী) তালিকা তৈরী করতে হবে যারা নয়া দিল্লির সেমিনারে অংশগ্রহন করবেন। এই সকল ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত ও সংগ্রহ করতে হবে এবং সময়সুচির আগেই নামের তালিকার সাথে সংগঠনের ব্যবস্থাপকের নিকট পাঠাতে হবে।

	অধ্যাপক ও শিল্পিদের তালিকা তৈরী এবং জীবনবৃত্তান্তসহ তাদের তালিকা বাংলাদেশ মিশনের ১ম সচিবের নিকট পাঠানোর জন্য ড. এ. আর. মল্লিককে অনুমোদন দাওয়া হয়েছে। 

	রাজনীতিবিদ, আইনজীবী ও সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে ১ম সচিব প্রস্তাব করেন যে, নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদের কাছে তাদের জীবন বৃত্তান্ত সহ তালিকা তৈরী এবং ১ম সচিবের নিকট তা জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হবে।

(১)জনাব মওদুদ আহমেদ, অ্যাডভোকেট
(২)জনাব তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, এমএনএ

২. যে, নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর অবিলম্বে নিবন্ধ লিখতে হবে এবং সেগুলোর প্রতিলিপি তৈরী করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কার্যকলাপের জন্য সময়ের অনেক আগেই সেমিনারের স্পন্সরদের কাছে পাঠাতে হবে। 

(ক) একটি স্থায়ী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলদেশ (তার জনবল, সম্পদ, মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক আকাঙ্খা  ইত্যাদি)।
(খ)রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি (এর প্রকৃত দৃষ্টিকোণ, অর্থনৈতিক অসমতা, বাংলাদেশের সংস্কৃতির ওপর আক্রমন, এবং বর্তমান সংকটের উপর তাদের প্রভাব এর পটভুমি)।
(গ) ইস্যুর বৈধতা।
(ঘ) বাংলাদেশের গণহত্যা। 
(ঙ)ভারতে বাংলাদেশি শরণার্থী প্রবেশ সমস্যার মানবিক দিক।

	৩. জনাব রাধা কৃষ্ণান ও অধ্যাপক ডঃ আলি হাসান জনাব সুব্রত রায়, অ্যাডভোকেট, উচ্চ আদালত, কলকাতা, কে (ঘ) নং এর গণহত্যার ওপর নিবন্ধ লিখতে অনুরোধ করতে সম্মত হয়েছেন। 
	ডঃ এ.আর. মল্লিক (খ) নং এর বাংলাদেশ ইস্যুতে "রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি" উপর নিবন্ধ লিখতে সম্মত হয়েছেন। 
	সিরিয়াল ক,গ এবং ঙ-এ উল্লেখিত অন্যান্য প্রবন্ধ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয় যে, উপরে ৩য় প্যরায় উল্লেখিত ২৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আলোচনা এবং আলাদা আলাদা ব্যক্তিদের আই দায়িত্ব দেওয়ার জন্য একটি মিটিংয়ের আহ্বান করা হোক।বাংলাদেশ মিশনের ১ম সচিব তাঁর দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই মিটিংয়ের আহ্বান করবেন। 

	৪. যে, এই মিশনের মিশনের প্রেস অ্যান্ড ইনফরমেশন বিভাগকে নিম্ন লিখিত প্রবন্ধ গুলো সংগ্রহ এবং বাংলাদেশ মিশনের ১ম সচিবের নিকট জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হবে।
(১) শেখ মুজিবের ৭ ই মার্চ, ১৯৭১ এর ঐতিহাসিক ভাষণের ইংরেজী অনুবাদ (পঞ্চাশ কপি)
	(২) শেখ মুজিবের ৭ ই মার্চ, ১৯৭১ এর ভাষণের টেপ। 
	(৩) বাংলাদেশ বিষয়ে বিভিন্ন ফিল্ম, নৃশংসতার ছবি, দলিলপত্র ইত্যাদি।
	(৪) বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পীদের পেইন্টিং।
(৫) শেখ মুজিবের বড় আকারের ছবি (৫ কপি)

৫. যে, ১৯৭১ এর জুলাই থেকে আগষ্ট পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরার জন্য একটি স্পিকার প্যানেল তৈরী করা হবে। নির্বাচিত হয়ে গেলে এই সকল ব্যক্তিদের সল্প সময়ের নোটিশে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সফরের জন্য প্রস্তুত থাকার কথা জানিয়ে দিতে হবে। ফার্স্ট সেক্রেটারি মিশন প্রধানের সাথে পরামর্শ করে তালিকা তৈরী করবেন। 

								(আর. আই. চৌধুরী)
								  ফার্স্ট সেক্রেটারি,
								   বাংলাদেশ
								   মিশন।
বি. নং ৫/৮০/৭১

কপি পাঠানো  হবেঃ-
	(১) পররাষ্ট্র সচিব, বাংলাদেশ সরকার।
	(২) বাংলাদেশ মিশনের প্রধান।
	(৩) প্যারা ৪ এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সহকারি প্রেস অ্যাটাশে, বাংলাদেশ মিশন, কলকাতা।	
(৪) প্যারা ১(খ) এবং ৩(খ) এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডঃ এ.আর. মল্লিক। 
	(৫) প্যারা ১(গ) এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনাব মওদুদ আহমেদ।
	(৬)প্যারা ৩(ক) এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ড. আলী হাসান।
	(৭) ড. মাজহারুল ইসলাম, তাঁর নিজের অংশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।
								(আর. আই. চৌধুরী)
								  ফার্স্ট সেক্রেটারি,
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	          শিরোনাম          
	সূত্র
	তারিখ 

	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহির্বিশ্ব  প্রচার  সম্পর্কিত   একটি চিঠি 
	বাংলাদেশ সরকার 
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
	                                                                    ১২ জুলাই, ১৯৭১


                

                                                                                                                                                    তারিখঃ ১২ জুলাই, ১৯৭১
মো. আ. রাজ্জাক
দুহামসগ্রান্ড ৩৮
১২৭ ৪৮ স্কারহোমেন
স্টোকহোম 
সুপ্রিয় রাজ্জাক, 
আমরা ৩রা জুলাই আপনার চিঠি পেয়েছি এবং এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি যেসকল সমস্যা উল্লেখ করেছেন তা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং আমরা আশা করি, খুব শীঘ্রই প্রচারকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপাতি সরবরাহ করতে পারবো। 
সংবাদপত্রের  জন্য, আপনাকে নিয়মিত সুইডিশ প্রেস থেকে শুধুমাত্র সমসাময়িক তথ্যাদি পাঠাতে হবে। প্রাথমিক ভাগে আপনাকে এমন বিষয়াদি উপস্থাপন করার অনুরোধ করা হচ্ছে যা সহজেই দৃষ্টি আকৰ্ষণ করে এবং ২৫শে  মার্চের আগে ঘটেছে।
  বিনীত, 
                                                                         ১২/৭/৭১                                                                       
                                                          তাহেরউদ্দিন ঠাকুর
                                                                    বহিঃপ্রচার বিভাগ 
সি.সি. পররাষ্ট্র সচিব
                                … … … … …
বাংলাদেশ মিশন
                                                            দুহামসগ্রান্ড ৩৮
                                                          ১২৭ ৪১ স্কারহোমেন
                                                              স্টোকহোম 
                                                            জুলাই ৩, ১৯৭১
বিষয়ঃ সুইডেনে বাংলাদেশের প্রচার।
প্রিয় তাহেরউদ্দিন ঠাকুর,
Kindly refer to your letter dated June 24, 1971 regarding newspaper clippings etc. on Bangladesh in Sweden. 
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ইতোমধ্যে আপনি হয়তো জেনে থাকবেন, আমি একা স্বল্প পরিমান অর্থ-তহবিল এবং কর্মী নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। আপনার অনুরোধ রেখে এত বিস্তৃত অনুবাদের কাজ করাটা স্বভাবতই বেশ কঠিন। আমি অবগত করতে চাচ্ছি যে এদেশে ২৫শে মার্চ থেকে প্রতিবেদন, মন্তব্য এবং সম্পাদকীয়তে উক্ত সমস্যার জন্য ব্যাপক কাভারেজ দেওয়া হয়েছে। কিছু সংখ্যক সম্পাদকীয় কলাম প্রকাশিত হয়েছে। বেশ কিছু জনপ্রিয় ম্যাগাজিনেও বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে যা আমাদের কাছে বোধগম্য। এখন আপনি  বুঝতে পারবেন যে যদি কেউ অনুবাদ সংক্রান্ত এই বিশাল দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে, তাহলে অন্য কোনো কাজে সে সামান্যই সময় ব্যয় করতে পারবে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এটা সম্ভবপর নাও হয়ে উঠতে পারে। যেভাবেই হোক, আমি স্থানীয় প্রেস এবং ম্যাগাজিন থেকে বাংলাদেশ সংক্রান্ত লেখাগুলো কাটছাট করে (অবশ্যই ইংরেজি সহ) আপনাকে পাঠানোর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখবো। এতটুকু আপোষ করাটা যৌক্তিক। আমার কাছে বাছাই করা সব লেখাগুলিই আছে কিন্তু প্রধান কাজ হচ্ছে এগুলি অনুবাদ করা। উপরন্তু, এগুলি এয়ার-মেইলে করে পাঠানোর জন্যে কিছু টাকা দরকার। আমি আশা করি বাংলাদেশে সরকার আমার প্রস্তাবনা মোতাবেক এখানে অর্থ-তহবিলসহ একটা অফিস তৈরী করবে। সে পর্যন্ত আমি আমার দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চটুকু দিয়ে যাব।

আমি মোঃ হোসেন আলীকে কেবলই জানিয়েছি যে সুইডিশ লিবেরেলের তরুণরা সুইডেন কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রদানের জন্যে সমগ্র দেশব্যাপী ক্যাম্পেইন পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা অর্থ সংগ্রহ এবং আলোচনা-সভার বন্দোবস্ত করতেও ইচ্ছুক। দুই বছরের শিথিলতা ও অধ্যাবসায়ের পর এই উত্থানকে আমি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। কিন্তু আমাদের অবশ্যই নিয়মিত প্রয়োজনীয় প্রচার-সরঞ্জামাদি নিয়ে তাদের পাশে থাকতে হবে।  এতে করে দেশব্যাপী তাদের ক্যাম্পেইন প্রচারণা বজায় থাকবে। এই সুযোগ আমরা হাতছাড়া করতে পারিনা। তারা বাংলাদেশের উপর নৃশংসতা এবং মুক্তিবাহিনীর অর্জন নিয়ে চলচ্চিত্র বানাতেও আগ্রহী হবে। যেহুতু তাদের জেনারেল পার্টি কংগ্রেস ১৬ই আগস্টে বসবে সুতরাং কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে চলচ্চিত্রটি পৌঁছতে হবে।   দয়া করে জানাবেন, আপনি এই কাজে আমাদের কিভাবে কতটুকু সাহায্য করতে পারবেন। এই ধরণের চলচ্চিত্র আসলে আমাদের ক্যাম্পেইনে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। ব্যাপারটি গুরুত্বসহকারে দেখা হোক।

আপনার উচিত, যেভাবেই হোক, কঠিন হলেও এই সময়ের মধ্যে চলচ্চিত্রটি পাঠানো, আপনি আমাদের লন্ডন ইউনিটে বিবিসি কিংবা আইটিভি কর্তৃক গ্রন্থণা এবং সম্পাদনার জন্য একটা ফিল্ম পাঠিয়ে অনুরোধ করতে পারেন। এটা কঠিন হবার কথা না। লন্ডন থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় প্রচার-সরঞ্জামাদি, মানচিত্র এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর স্টেটমেন্টও সরবরাহ করতে পারে। আমরা শীঘ্রই  এই সহযোগিতার সুযোগকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে চাই। তরুণ সুইডিশ লিবারেলের মতে, কেন্দ্রীয় তরুণ লীগ যারা বিশাল সুইডিশ তরুনের প্রতিনিধিত্ব করে, এই ক্যাম্পেনে যোগদান করতে পারে। এতে বুঝা যায় যে আমরা সুইডিশদের দ্বারা আমাদের এই মুভমেন্টে বিশাল শক্তি পেতে যাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, আপনি যদি সকল প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা করেন, আমাদের ক্যাম্পেইন অবশ্যই সরকারের দৃষ্টিতে আসবে এবং সাধারণ জনগণের উপর প্রভাব রাখবে। কাজের এই পর্যায়ে এসে আমি স্থানীয়ভাবে তথ্য অনুবাদের জন্য কোনো না কোনো সহযোগিতা পেতে পারি। এতে আমাদের অর্থ ও সময়ের সাশ্রয় হবে। এহেন স্থানীয় সহযোগিতা নিয়ে আমরা স্টকহোমে বাঙালিদের জীবন নিয়ে একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছি যার বর্ণনা আমি মোঃ হোসেন আলীকে লিখে পাঠিয়েছি। প্রদর্শনী এখনো চলছে এবং পাবলিকের মনোযোগ আকর্ষণ করছে। আমাদের কাজের অগ্রগতি শুরু হয়েছে। এখন আমাদের শুধু দরকার ধৈর্য আর ত্যাগ।   			
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এমন নিরলস প্রচেষ্টার প্রতি আমার কোনো সন্দেহ নেই। এই শহরে অল্প বাঙালি থাকলেও 'বাংলাদেশ' একটি জনপ্রিয় শব্দে পরিণত হতে পারে।  আপনার এটিও মনে রাখতে হবে যে আমরা সবশেষে নরওয়ে, ডেনমার্ক এবং ফিনল্যান্ডেও আমাদের কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। আমি খবর পেয়েছি যে আমাদেরই কিছু ছেলে অসলোতে স্থানীয় কার্যক্রম কমিটি গঠনের পরিকল্পনা করছে। তাদেরও কিছু সহযোগিতা এবং প্রচার-সরঞ্জামাদির প্রয়োজন হবে। আর সামান্য কিছু অর্থ-তহবিল পেলে আমিও কোপেনহেগেনে একটি ইউনিট স্থাপনের ব্যবস্থা নিব। আমার মনে হয় আমি আমাদের কাজ-কর্ম এবং এর সংশ্লিষ্ট খরচ সম্বন্ধে ধারণা দিতে পেরেছি। আপনি শীঘ্রই এ ব্যাপারে আপনার অবস্থান জানাতে পারলে ভালো হয়।
                             
                                 সৌজন্যে, 
জনাব তাহেরউদ্দিন ঠাকুর
বহিঃপ্রচার বিভাগ 
বাংলাদেশ মিশন 
কলকাতা 

                                                      বিনীত,
                                                                                                                                                 এসডি/-
                                                                                                                                              (আ. রাজ্জাক)  
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            Bangladesh Mission In Calcutta Refuses To Return To Pakistan-Swiss Mediation Attempt

জনাব হোসেন আলী, কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশন প্রধান, ১৮ জুলাই ঘোষণা দিয়েছেন যে তাঁর মোটমাট ৬৩ জন কর্মীবৃন্দ একটি অফিশিয়াল জিজ্ঞাসাবাদকারী কমিটিকে ইঙ্গিত করেছে যে তারা পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করবে না। জিজ্ঞাসাবাদকারী কমিটিতে ছিলেন নয়াদিল্লিতে অবস্থিত সুইস এম্বাসির কাউন্সিলর ড. বোনার্ড, কলকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব মেহেদী মাসুদ এবং কলকাতাস্থ ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব এ. কে. রায়। পূর্ব সম্মতিক্রমে, সুইস কূটনীতিক সাবেক পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশনের কর্মীবৃন্দকে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, যারা কিনা বাংলাদেশ প্রজান্ত্রিক জোটে আবদ্ধ হয়েছে। তাদের একই প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তারা কি পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করবে কিনা এবং যদি তারা হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিয়ে থাকে তবে তাদের ইচ্ছা মোতাবেক ভারত সরকার কর্তৃক যে কোনো নিরাপদ জায়গা দেবার ব্যবস্থা ছিল।
জনাব হোসেন আলী জানিয়েছেন যে কমিটির জিজ্ঞাসাবাদে কেউ কেউ বাংলায় এবং কেউ কেউ ইংরেজিতে  লিখিতভাবে না-সূচক উত্তর দিয়েছে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের মিশন প্রধান হিসেবে এহেন জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হওয়া মর্যাদাগত দিক থেকে সাজে না, তাই জনাব হোসেন আলী জিজ্ঞাসাবাদ কমিটির সম্মুখীন হননি। প্রস্তাব করা হয়েছিল যে জনাব হোসেন আলী নিজে জিজ্ঞাসাবাদ কমিটিকে এমন কোনো স্থানে আমন্ত্রণ জানাবেন যেন তিনি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারেন। কিন্তু এই প্রস্তাবে তিনি রাজি হননি এবং এর কারণস্বরূপ বলেছেন, তিনি পাকিস্তানী প্রতিনিধি জনাব মেহেদী মাসুদকে আমন্ত্রণ জানাবেন না। সবশেষে তিনি সম্মতি দেন যে তার কর্তৃত্বাধীনে একটা গোছালো-ফাঁকা বাসায় তিনি কমিটিকে আমন্ত্রণ জানাবেন। এমন ব্যবস্থাপনায় জনাব হোসেন আলী একই প্রশ্নের জবাবে না-সূচক উত্তর দিয়েছিলেন। 
Mr. Hossain Ali told newsmen that the Bangladesh Mission staff would have had
nothing to do with the Pakistani representative and would not have gone to see the Swiss representative but for their consideration for the personnel or the Indian Deputy High Commission in Dacca.
জনাব হোসেন আলী বলেছিলেনঃ "তারা তাদেরকে জিম্মি করে রেখেছে এবং তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করছে। আমরা দ্রুত তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সহযোগিতা করতে চেয়েছিলাম। আমি আশা রাখতে পারি তারা শীঘ্রই ফিরে যাবে। 
"একটি নিরপেক্ষ দেশের আস্থাবান প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আমরা সন্দেহের ঊর্ধে, স্বেচ্ছায়, স্বানন্দে এবং মন থেকে আমাদের জোট বাংলাদেশ সরকারে স্থানান্তর করেছি। 
"এটা একদম পরিষ্কার যে আমরা চাপে পড়ে কোনো কিছু করিনি। আমাদের উপর যা ছিল তা কেবল মাত্রই পাকিস্তান সরকারের গা-জোয়ারি। আমরা সর্বদা বিশ্বাসী ছিলাম এবং পাকিস্তানের সেবক হিসেবে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলাম কিন্তু এই ব্যাপারটি আমাদের এমনভাবে কাজ করিয়েছে যেন আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল।
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	সূত্র
	তারিখ

	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বৈধ সরকারী প্রতিনিধিত্বকরণ সম্পর্কে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি      
	বাংলাদেশ সরকার,
পরররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়            
	২০ জুলাই ১৯৭১




                                                                ফোনঃ

                                 বাংলাদেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি

                                                     গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন 
                                                          ৯, সার্কাস এভিনিউ
                                   কলিকাতা ১৭
(কৃতজ্ঞতা স্বীকার সহ কিংবা ব্যতীত কপি করা যেতে পারে)
________________________________________________________________________________
নং. পিআর/২৫ 
মুজিবনগর
                                                           জুলাই ২০, ১৯৭১
                                  সরকারি ব্যাখ্যা

বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন স্থানে তাদের ব্যক্তিগত সফরের পর্যবেক্ষণের সাথে সংযুক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পদের প্রতি বিদেশি অফিসের মনোযোগ অঙ্কন হয়েছে। বিভিন্ন পৃথক পৃথক উপলক্ষে বিদেশি অফিসসমূহ দ্রষ্টব্য নিয়েছে যেখানে বিদেশি সরকার এবং জাতিসংঘ এর সাথে তারা আমাদের সম্পর্কের প্রশ্নে মোকাবিলা করেছে।বিদেশি অফিসের ধারণা যে মানুষ নিজেদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'ঘনিষ্ঠ সহযোগী' অথবা 'বৈধ সহায়তাকারী' হিসেবে দোষারোপ করছে এবং 'বাংলাদেশ বাহিনীর সাথে সংযোগ হচ্ছে' যখন সংবাদমাধ্যম গুলো অথবা অন্যথায় নেয়া হলো,নিজেদের মতো করেছে এবং নিজেদের স্বতন্ত্র সক্ষমতায়। মতামত সমূহ তারা নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করেন এবং বাংলাদেশ সরকার দ্বারা গঠিত মতে না ভাবতে।
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জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলেরদক্ষিণ - পশ্চিম জোন-১ এর ত্রাণ উপ-কমিটির সভার কার্যবিবরণী জোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তার অফিসেঅনুষ্ঠিত হয় ৩ অক্টোবর, ১৯৭১; দুপুর ১টায়।সভায় উপস্থিত সদস্যরা হলেন-
(১) জনাব তফীজউদ্দিন আহমেদ, এমপিএ,পাবনা (সদস্য)
(২) জনাব শাহীউদ্দিন,এমএনএ, কুষ্টিয়া (সদস্য)
(৩) জনাব ইউনুস আলী, এমপিএ, কুষ্টিয়া (সদস্য)
(৪) জনাব জহুরুল হক রাজা, এমপিএ, কুষ্টিয়া (সদস্য)
(৫) জনাব গোলাম হাসনাইন, এমপিএ, পাবনা (সদস্য)
(৬) জনাব আব্দুর রব,এমপিএ, পাবনা (সদস্য)
(৭) জনাব গোলাম কিবরিয়া, এমপিএ (সদস্য)
★সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব শাহীউদ্দিন,এমএনএ, কুষ্টিয়া।
★★সর্বসম্মতিক্রমে জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল, দক্ষিণ - পশ্চিম জোন-১ এর ত্রাণ উপ-কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন জনাব তফীজউদ্দিন আহমেদ, এমপিএ, পাবনা।


(শাহীউদ্দিন)এমএনএ,
সভাপতি।

[bookmark: a762]<003.273.762> বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড

জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলেরদক্ষিণ - পশ্চিম জোন-১ এর প্রচার উপ-কমিটির সভার কার্যবিবরণীজোনাল প্রশাসনিক কর্মকর্তার অফিসেঅনুষ্ঠিত হয় ৩ অক্টোবর ১৯৭১ বেলা ১টায় ।সভায় উপস্থিত সদস্যরা হলেন-
(১)জনাব আব্দুর রহমান, এমপিএ, পাবনা (সদস্য)
(২) জনাব তফীজউদ্দিন, এমপিএ, পাবনা (সদস্য)
(৩) জনাব জহুরুল হক, এমপিএ, পাবনা (সদস্য)
(৪) জনাব ইউনুস আলী, এমপিএ, কুষ্টিয়া (সদস্য)
(৫) জনাব আহসানউল্লাহ, এমপিএ (সদস্য)
★সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব তফীজউদ্দিন আহমেদ, এমপিএ, পাবনা।
★★সর্বসম্মতিক্রমে জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল, দক্ষিণ -পশ্চিম জোন-১ এর প্রচার উপ-কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন জনাব আব্দুর রহমান, এমপিএ, পাবনা।

(তফীজউদ্দিন আহমেদ)
এমপিএ,সভাপতি
৩/১০/৭১
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(তৃতীয় খন্ড)
 (গ) জনাব এম.এ. সুলতান, এমএনএ 
(ঘ) এম. এ. খাইর, এমএনএ 
(ঙ) জনাব তাহেরুদ্দীন ঠাকুর, এমএনএ 

৪) সম্মেলন কতৃপক্ষের কিছু শিল্পীর প্রয়োজন ছিল। তাদের নাম নিচে দেওয়া হল। 
(ক) মিসেস সানজিদা খাতুন 
(খ) মিস কল্যাণী ঘোষ 
(গ) জনাব সমর দাশ 
(ঘ) জনাব অাব্দুল জব্বার 
(ঙ) জনাব অাপেল মাহমুদ সর্বমোট ২০জনের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। 
বাকী ৫জনের নাম অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হতে পারে। 

৫) এটাও প্রস্তাব করা হয়েছে যে সম্মেলন কতৃপক্ষকে আবেদন করতে হবে যে একটি আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ পাঠাতে এবং ভ্রমণ,বাসস্থান ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক খরচের ব্যাপরে অনুসন্ধান করতে। যখন সকল কাগজ বাংলাদেশ মিশনের প্রথম সচিবের কাছে পৌছবে, একটা বাজেট মুদ্রণের জন্য অনুমোদন দেওয়া হবে। তবে, এইসব কাগজ পত্র মুদ্রণের জন্য আপাতত অনুমোদিত হতে পারে। 
(আর.আই. চৌধুরী)
 প্রথম সচিব।
 নং বি ৫/৮০/৭১ তাং ২১.০৭.৭১ 
অনুলিপি হুবুহু দেওয়া হয় জনাব মওদুদ আহমদকে, বার-অ্যাট-ল . ৯, সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৭. 
তিনি বিনয়ের সাথে দায়িত্ব নেন যে একটি কাগজে " বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক আইন এবং তার চর্চা" নামক লিখা তৈরি করেন দিল্লীর আন্তর্জাতিক সেমিনারে পড়ার জন্য। এটি খুবই প্রশংসিত হবে যদি তিনি নিশ্চিত করতে পারেন যে, কাগজটি ৩১ই জুলাই,১৯৭১সালের নিম্নে সাক্ষরিত হয়ে পরিপূর্ণ রূপে যেন প্রয়োজনীয় ব্যাবস্হা তৈরি করে এটি মূদ্রণের জন্য। 

(আর.আই. চৌধুরী) 
প্রথম সচিব। .
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	জাতিসংঘ কতৃক পর্যবেক্ষক মোতায়েন সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রেস বিজ্ঞপ্তি।
	বাংলাদেশ সরকার
	৩১জুলাই,১৯৭১



বাংলাদেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন
 ৯,সার্কাস এভিনিউ,কলকাতা -১৭
(স্বীকৃতি ছাড়া অথবা স্বীকৃতি দিয়ে পুনুরউৎপাদন করা যেতে পারে) 
______________________________________________________________________________________________
নং.PR/30.মুজিবনগর
৩১জুলাই,১৯৭১ 
পাকিস্তানের জাতিসংঘের প্রতি ধাবিত হওয়া নিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
খন্দকার মোশতাকের আহমেদের( পররাষ্ট্র মন্ত্রী বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী) লক্ষ্যে পাকিস্তানের পদক্ষেপ অঙ্কিত হয়েছিল বাংলাদেশ ইস্যুকে ভারত পাকিস্তান ইস্যুতে রূপান্তরিত করতে, তিনি বলেন যে এটা ভুল মনোভাব এবং এটি কখনোই বিশ্বের এই অংশে শান্তি বয়ে আনবেনাহ। তিনি বলেন, ইঙ্গিতগুলো খুবই পরিষ্কার যে, পাকিস্তান, শেষ মুহুর্তে তাদের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করছে, এবং জাতিসংঘের আশেপাশে দ্রুত গতি বাড়াচ্ছে যেন বাংলাদেশে সৈনিকদের হাত থেকে নিশ্চিত পরাজয় এড়াতে পারে। বাংলাদেশের মাটিতে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষেক পাঠায়ি এটাকে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান ইস্যু তৈরি করতে চায় যেটি নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের একটা বেপরোয়া মনোভাবের লক্ষণ। বাংলাদেশের সরকার আবারো বিশ্বের সকল জাতির আকর্ষণ আকৃষ্ট করছে যে, বর্তমানে বাংলাদেশ একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। কিছু মানুষের জন্য এটা মানা কষ্টকর কিন্তু এটাই হচ্ছে সত্যি। ২৫শে মার্চ রাত হতে বাংলাদেশের মাটিতে কি হয়েছে সবই ইতিহাসের পাতায় দিনের পর দিন,মাসের পর মাস লিখা হয়ে গেছে। জাতিসংঘের ভূমিকা তখন থেকে সেই সময়কাল পর্যন্ত কি ছিল সবারই জানা। জাতিসংঘের ক্ষমতা ছিল এবং সম্মতি ছিল বিশ্বের সকল ক্ষতিগ্রস্হ মানবতার জন্য ভালো কিছু প্রেরণ করা কিন্তু এটির উপকারিতার সুযোগ পাইনি। বাংলাদেশের দুর্ভোগ সহ্য করা জনগণ তাদের দুর্ভোগ প্রাথমিক ভাবে জয় করতে পেরেছে এবং তারা সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। কি এমন করল জাতিসংঘের কার্যনির্বাহীদের যে এখন ঘুম ভাঙ্গল তাদের উদাসীন ঘুম থেকে? বাংলাদেশে যোদ্ধাদের ধমানোর যেকোন প্রচেষ্টাকে এখন থেকে গুড়িয়ে দেওয়া হবে।
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যেভাবে আমাদের সাহসী যোদ্ধারা লক্ষাধিক জীবন এবং রক্ত ও কান্নার নদী বয়ে দিয়ে তাদের বিজয়ের রাস্তা তৈরি করছে, আমরা কখনোই কাউকে এই ত্যাগকে খর্ব করতে দিবনা। বাংলাদেশের মাটির উপর ৭কোটি বাঙ্গালীই শুধুমাত্র ক্ষমতা গঠন করবে। জাতিসংঘের ত্রাণ ও পূর্ণবাসস্থান বিভাগের হাই কমিশনার শরণার্থীদের অবস্থার একটি দৃশ্য নেন। তিনি একটি উপশমকারী ব্যবস্থা নিতে চান যখন এটির জন্য গুরুতর অস্ত্রপাচারের প্রয়োজন। বলা যায় এই দ্বারা তিনি একটা ভালো পজিশনে থাকতে পারতেন হয়ত যদিও তার উপস্হিতিতে এবং প্রতিশ্রুতিতে শরণার্থীরা ঘরে ফিরতে অনুপ্রাণিত হয় যেহেতু ইন্ডিয়াতে তখনও অসংখ্য পরিমাণ শরণার্থী ছিল। আমরা অনুভব করি যে এই লাইনে আর অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবশ্যই নেওয়া হবে। সে জন্য আমরা জাতিসংঘকে ঢেকে শরণার্থী সমস্যা সমাধানে তাদের নিরর্থক প্রচেষ্টা বন্ধের কথা বলি। শুধুমাত্র বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারেই পারে শরণার্থীদের ঘরে ফেরাতে। জাতিসংঘ ও তার অধিভুক্ত সংস্থা ঢেলে সাজানো এবং তার ভূমিকা যৌক্তিকীকরণের আবশ্যক এবং যেকোন প্রকারে কোন পর্যবেক্ষক দল পাঠানোর পরিকল্পনা করতে, বাংলাদেশ-পাকিস্তান ইস্যু সত্য বলে স্বীকার করতে ভারত-পাকিস্তান ইস্যুর পরিবর্তে। এই মনোভাব কখনোই বিশ্বের এই অংশে শান্তি আনবেনা। বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পদ্ধতিতে একার পক্ষে কথা বলতে হবে তাদের ভাগ্য নির্ধারণকারী শুধুমাত্র জনগণের জন্য। একটা মিথ্যা আহ্বান,অধিকতর বিপর্যয় এবং সমালোচনা এড়িয়ে চলে আমাদের পৃথিবীকে নিশ্চিত করতে হবে যে বাংলাদেশ সরকার শান্তির রাস্তা তৈরি করতে প্রস্তুত, মূল ইস্যু গুলোকে ধুয়াশা,অবহেলা করেনা।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	ইয়াহিয়ার নির্বাচন সম্পর্কে বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তি
	দ্যা হিন্দুস্তান টাইমস
	৫ই আগস্ট, ১৯৭১



ইয়াহিয়া বলেছিল হিন্দু ভোট ১৫%
১৯৭১এর ৪ঠা আগস্ট বাংলাদেশ পরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের বক্তব্য।
বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র আজ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এর বক্তব্যের সমালোচনা করে এটিকে একটি "ভয়ঙ্কর মিথ্যা" বলে আখ্যায়িত করেন যেই বক্তব্য তিনি বলেছেন "শেখ মুজিবর রহমান হিন্দু সংখ্যালঘুদের ভোটের কারণে জয়লাভ করেন"। 
তেহেরান ডেইলি পত্রিকায় ইয়াহিয়ার সাক্ষাতকারের মন্তব্যে মুখপাত্র বলেন অাওয়ামিলীগ ৮২% ভোট পেয়ে নির্বাচনে জয় লাভ করে যেখানে হিন্দু সংখ্যালগুদের সংখ্যা ১৫% এর ও কম। " যদি এইটা বলা হয় যে আওয়ামিলীগ এই ভোট গুলো ভিক্ষা করছে তাহলে বাকী ৬৭% ভোট কোথা থেকে আসল?"
মুখপাত্র দেখিয়ে দিয়ে বলে কৌতুহলী হয়ে জানতে চাই জেনারেল ইয়াহিয়া যেই কিনা গর্ব করে বলেছিল নির্বাচন সুষ্ঠ এবং মুক্তভাবে হয়েছে সেই এখন কিভাবে পৃথিবীকে বিশ্বাস করাতে চাচ্ছে যে আওয়ামিলীগ নির্বাচনটা জিতেছে হুমকি, ভীতিপ্রদর্শন এবং অন্যায় পদ্ধতি অবলম্বন করে। 
মুখপাত্র পুনরায় বলেন যে " জেনারেল ইয়াহিয়া নির্বানের আগে এবং নির্বাচনের সময় আর্মি,পুলিশ,সেনাবাহিনী নিয়োগ করেন নির্বাচনের বিধি-নিষেধ বজায় রাখতে। " এটি একজন ইরানী সাংবাদিকের স্বীকারোক্তি যে তার কাছে তথ্য ছিল দেশে যা ঘটছে তার সম্পর্কে এবং এই তথ্য গুলোই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে জেনারেল ইয়াহিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার কোন ক্ষমতা নাই।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের অভিনন্দন জানিয়ে বাংলাদেশ সরকার 
	দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া 
	৬ আগস্ট,
১৯৭১



আজবাংলাদেশসরকারমার্কিনযুক্তরাষ্ট্রেরকংগ্রেসে পাকিস্তানের সাহায্য বাতিল করায় সন্তষ্টি প্রকাশ করছে ।
বাংলাদেশের বৈদেশিক শাখার একজন মুখপাত্র বলেন “আমরা অত্যন্ত সন্তষ্টির সঙ্গে পড়লাম যে  মার্কিন হাউজের প্রতিনিধিগণ বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত বিলে নিরোধক্ষম ব্যাবস্থার ভোট প্রয়োগ করেছেন যার ফলে পাকিস্তানের জন্য সকল অর্থনৈতিক এবং সামরিক সাহায্যে বাতিল হবে”
“আমরা আমাদের উষ্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি আমেরিকান কংগ্রেসম্যান দের তাদের বিজ্ঞতার জন্য তারা বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সঠিকভাবে অনুধাবন করেছেন। এটা ধন্যবাদার্হ যে, মহামান্বিত সদস্যগণ সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী তাদের মতৃভূমিতে সুখে- শান্তিতে আছে –পাকিস্তানের  এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত  হননি”
মুখপাত্র বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানান হাউজের বিদেশ সংক্রান্ত কমিটির সভাপতি জনাব থমাস মরগ্যান কে এবং দক্ষিন এসিয়ার উপকমিটির সভাপতি মি. করুইলিয়াস গিয়াঘী কে, আমদের দেশের উপর মানব সৃষ্ট ধ্বংস যজ্ঞের ব্যাপকতা নিয়ে কংগ্রেস সদস্যদের একীভুত করায় তাদের ভুমিকার জন্য ।
বাংলাদেশের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত গনপ্রতিনিধিগণ গর্বের সঙ্গে আমেরিকান কংগ্রেস সদস্যদের সালাম জানাচ্ছে গণন্তন্ত্রকে সমুন্নত রাখার জন্য।তিনি আরো বলেন “আমরা বিশ্বাস রাখি আমেরিকার প্রশাসন তাদের নিজেদের কংগ্রেস সদস্যদের দ্বারা গৃহিত সিদ্ধান্তের সম্মান করবে”  
কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনের প্রধান জনাব হোসেন আলী এই”আশাব্যঞ্জক খবরে” আনন্দ প্রকাশ করেন যে নিউইয়র্ক এবং ও্যাসিংটনের পাকিস্তান মিশনের সব বাঙ্গালী স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন ।
এক বক্তব্যে মি. এ ইউবলেন কূটনীতিকদের এই পদক্ষেপে বাংলাদেশের মানুষের দ্বাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙ্গে গেছিল এবং তারা মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে গেছে। 
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	 পাকিস্তান কতৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্রের প্রতিক্রিয়া 
       পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় 
	দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া 
	৮ আগস্ট,
১৯৭১




অসংখ্য মিথ্যাচারে ভরা শ্বেতপত্র
পাকিস্তান সরকারের ৭ আগষ্ট১৯৭১ শ্বেতপত্রের প্রেক্ষিতে  বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের  মুখপাত্রের  বক্তব্য

পররাষ্ট্র  দপ্তরআজ বাংলাদেশ সরকারের একজন মুখপাত্র বাংলাদেশে পাকিস্তানের শ্বেতপত্র কে মিথ্যাচারে ভরা বলে বর্ননা করেন ।
মুখপাত্র আরো বলেন ,এই সামরিক জান্তা তার জঘন্য কার্জক্রমের দ্বারা বিশ্ববাসীর মতামতকে উপেক্ষা করে এবং বিপক্ষে থেকে প্রচলিত নিয়ম নীতি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছে ।
সত্য এতইপরিষ্কার যা বারবার বলার প্রয়োজন নেই কারন বিষয়টি বিশ্ববাসী সাংবাদিকদের সৌজন্যে  ভালভাবেই জানেন । 
          “আমরা বিশ্ববাসিকে জানাতে চাই যে যদি শেখ মুজিবর রহমানের কোন সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা থাকত তবে তাঁর জান্তার হাতে বন্দি হবার সম্ভাবনা থাকত না যখন যুদ্ধের জন্য তাঁর নিজস্ব বাহিনী রয়েছে। 
মুজিবের বিশ্বাস ছিল অহিংসা এবং অসহযোগ নীতিতে। তিনি বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনি পিছিয়ে যাবার বিপক্ষে ,কারন তা বাংলাদেশের জন্য অর্থহীন ,পাকিস্থানের অন্তর্গত মুখ্য অংশ থেকে গৌন অংশকে পৃথক করা ।
“তাঁর ৬ দফা আন্দোলন ছিল পাকিস্তানের সকল প্রদেশের জন্য এবং ক্ষুদ্রতর অবহেলিত প্রদেশগুলোরঅধিকারের জন্য তিনি অনমনীয় ভাবে যুদ্ধ করেছিলেন।”
“জিরো আওয়ার”
ঘটনা প্রবাহের বাস্তবতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করে যে সামরিক জান্তা আগে  থেকেই জিরো আওয়ার ঠিক করে রেখেছিল  যখন তারা “কপটতাপুর্ণ দীর্ঘায়ীত আলোচনা” চালায় । 

মুখপাত্র উল্লেখ করেন “২৪ তারিখ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খানের উপদেষ্টাগণএবং আওয়ামী লিগের নীতি নির্ধারকগণ একটি আলোচনা সভায় মিলিত হন যেখানে চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং সরকার গঠনের অধ্যাদেশের খসড়া ঘোষনার জন্য চূড়ান্ত করা হয়। 
মুখপাত্র উল্লেখ করেন যে “পুরো জাতি অধীরভাবে অপেক্ষায় ছিল।”
কিন্তু সেই ঘোষণার পরিবর্তে সেনাবাহিনীর আক্রমন শুরু হয়।
“আমরা বিশ্বাসঘাতকদের সতর্ককরতে চেয়েছিলাম বাংলাদেশের আদর্শ কে শেষ করার যে কোন চেষ্টা শেষ পর্যন্ত বিপরীত ফল দিবে ।”
তিনি দৃঢ়ভাবে এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন যে সেনাবাহিনী আক্রমনের পূর্বে বাঙ্গালীরা অবাঙ্গালীদের হত্যা করেছে।
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“অসহযোগআন্দলনেরপরবাঙ্গালীরাকখনই, অবাঙ্গালীদেরএলিয়েনহিসাবেদেখেনি, তাঁদের মেরেফেলার কথাও বলেনি। এমনকি৯ মার্চের পর অবাঙ্গালী সেনাবাহিনী এবং নৌ বাহিনী হাতেহাত মিলিয়ে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ পরিচালনা করে যেখানে শতশত বাঙ্গালী নিহত হয়েছিল।  ”
সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এত তীব্র হয় যে মৌলানা ভাসানী দ্রুত চিটাগং পৌঁছান এবং শেখ মুজিবর রহমান অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য দুজন নেতাকে  সেখানে প্রেরন করেন ।নেতৃবৃন্দ সেনাবাহিনী এবং নৌবাহিনী কে সরাসরি অভিযুক্ত করেন।

				




চতুর্থঅধ্যায়
গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
বৈদেশিক সম্পর্ক 
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কূটনীতিকদেরপদত্যাগ :
কূটনৈতিকইতিহাসেরকাহিনীমধ্যেসর্বকালেররেকর্ড৫আগস্টস্থাপিতহয়যখনযুক্তরাষ্ট্রেপাকিস্তানেরমিশনের১৪জনবাংলাকূটনীতিকসার্বজনীনভাবেপদত্যাগ করে।
কূটনৈতিকপর্যবেক্ষকদেরমতে, আগেকখনোএতবড়একটাপদত্যাগপৃথিবীরকোথাওঘটেনি।ইসলামাবাদেরপ্রচারযন্ত্রেরবিশ্বাসযোগ্যতার জন্য এটা একটা বড় আঘাত ছিল। 
বিদেশেপাকিস্তানীমিশনেকর্মরতবাঙালিসদস্যদের উপর নজরদারি শুরু করা হয় এবং এক মিশনে একজন বাঙ্গালির থেকেও কোন প্রেস বিবৃতি প্রেসে স্থাপন করা হয়নি।
নয়াদিল্লির একটি রিপোর্টঅনুযায়ী, সব বাঙালি কর্মীরা ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্ক থেকে ইসলামাবাদ ট্রান্সফারের আদেশের অধীনে ছিল।
দিল্লিরনতুনপাকিস্তানহাইকমিশনেরএকজনপূর্ববাংলারকর্মচারীআব্দুলমজিদকঠোরনজরদারিরমধ্যেতারভারতেরবাড়িতেপালিয়েযানএবংতিনিবাংলাদেশেরপ্রতিতারআনুগত্যঘোষণাকরেন।
ভারতীয়বাড়ীতেআসারপর, তিনি জনাবকেএমশাহাবুদ্দিনের(সাবেকপাকিস্তানিকূটনৈতিক) সংস্পর্শেথাকেন, যিনি সেনাবাহিনীর কঠোর ব্যবস্থার পরেওতারআনুগত্যবাংলাদেশসরকারেরদিকেপরিবর্তনকরেন।
জনাব মজিদ ১৯৬৪ সালে তথ্য ও ন্যাশনাল বিষয়ক পাকিস্তানের মন্ত্রণালয় যোগদান করেন।করাচী এবং ইসলামাবাদে কাজ করার পর তিনি১৯৬৮ সালে দিল্লি মিশনে স্থানান্তারিত হন।
একটি প্রেস বিবৃতিতে জনাব মজিদ বলেন, “আমি বাংলাদেশের সেবা করার জন্যপাকিস্তান হাই কমিশন ত্যাগ করলাম। আমি বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আমার আনুগত্য ঘোষণা করছি ।”


পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে আরেকটি পদত্যাগ :
জনাব ফজলুল হক চৌধুরী, লন্ডনে কর্মরত একজন পাকিস্তান হাই সহকারী লেবার কমিশন, ১২ আগস্ট বাংলাদেশের প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করেন শেখ মুজিবুর রহমানের "প্রহসনের বিচারের” বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মাধ্যমে।
জনাব চৌধুরী ব্রিটেনে চতুর্থ পদত্যাগী পাকিস্তানী কূটনীতিক ছিল।সে তার সিধান্ত ১১ আগস্ট জানিয়েছিল যখন প্রায় ২০০০ বাঙালি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন ডাউনিং স্ট্রিটে গিয়েছিল শেখ রহমানের মুক্তির জন্য। 
বিক্ষোভকারীরা হাইড পার্কে সমবেত হয় এবং শেষ হবার আগ পর্যন্ত লন্ডনের প্রধান রাস্তা দিয়ে মিছিল করে।
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জনাব চৌধুরী বলেন, এটা বিদ্রূপাত্মক ছিল যে শেখ রহমানের বিরুদ্ধেপাকিস্তানেরপরিচালনাপরিষদে  সাজানো মামলা করার চেষ্টা করা হয়েছিলএকটিচক্রের মাধ্যমে যেটার কোন আইনি বৈধতা ছিলনা । এই চক্র ডাহা মিথ্যা বলেছে জনগণ নির্বাচিত নেতাকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলে।
জনাব মহিউদ্দিন আহমেদের পদত্যাগ :
হংকংয়ে ভারপ্রাপ্ত পাকিস্তানি ট্রেড কমিশনার, জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ ১৮ আগস্ট বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সমর্থনে পদত্যাগ করেন।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে, জনাব আহমেদ পাকিস্তান সরকারকে পূর্ববঙ্গে নির্মম গণহত্যার জন্য অভিযুক্ত করেন।এটা কোন ব্যাক্তির পক্ষে আর সম্ভব নয়  এমন সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা যারা গণহত্যায় জড়িত।আমরা নিরব দর্শক হয়ে থাকতে পারিনা যেখানে দেশের হাজার হাজার মানুষ নিপীড়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। 

জনাব এ এফ এম আবুল ফতেহ এর পদত্যাগ :
ইরাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত, জনাব এ এফ এম আবুল ফতেহ ২১ আগস্ট বাংলাদেশের প্রতি তার আনুগত্য শিকার করেন।
জনাব ফতেহ এখন পর্যন্ত পদত্যাগকারী সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ পাকিস্তানী কূটনীতিক।
তিনি আট মাসের জন্য বাগদাদের রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন এবং তার পূর্বে
প্যারিস, ওয়াশিংটন,প্রাগ, নয়া দিল্লি ও কলকাতায় ছিলেন।
১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত তিনি ছিলেননয়া দিল্লির চ্যান্সেলর এবং পরে ডেপুটি হাইকমিশনার। তারপরের দুই বছরতিনি কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনার ছিলেন। 
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগকৃত ডঃ মালিকের নিয়োগ সম্পর্কিত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রেস বিজ্ঞপ্তি
	বাংলাদেশ সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
	২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ 


বাংলাদেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন
৯, সার্কাস এভিনিউ
কলিকাতা-১৭

(স্বীকৃতি সহ বা স্বীকৃতি ছাড়া পূর্নগঠন করা যেতে পারে)
_____________________________________________________________________________________________
নং. পি আর /৪৩                                              মুজিবনগর
২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
‘পরাজয়ের স্বীকৃতি’
বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ড. মানিকের সাক্ষাৎকারের উপর

১। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ বাংলাদেশের দখলকৃত অঞ্চলের শাসক হিসেবে ড. মানিকের সাক্ষাৎকার ‘পরাজয়ের
স্বীকৃতি’ হিসেবে আখ্যা দেন।

২। উল্লিখিত তারিখে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, স্বদেশদ্রোহী শ্রমিকসংঘের সমর্থক এবং বাংলাদেশের দখলকৃত অংশের শাসক ড. এ এম মালিকের সাক্ষাৎকারটি ইসলামাবাদের তথাকথিত সামরিক জান্তা বাহিনীর পরাজয়ের স্বীকৃতি। এটা স্পষ্ট যে টিক্কা খানের নির্মম হত্যা, লুটপাট, দহন যন্ত্রণা এবং ধর্ষণ বাংলাদেশের মাটিকে কলঙ্কজনক অধ্যায়ে পরিণত করেছে। হত্যাকারীর পতন হয়েছে এবং তার সাহসের মহীমা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে। সে একজন অসার এবং মাথা নিচু হওয়া নিন্দিত ব্যক্তি। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের জন্য এটা স্পষ্ট বার্তা।

৩। এই উদ্দ্যেগকে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বেসামরিক শাসন  পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হিসেবে আখ্যা করে। এটা উল্লেখ্য যে, ইসলামাবাদের হত্যাকারীরা ‘বেসামরিক নিয়ম পুনরুদ্ধার’ জারি করে উপনিবেশে, পশ্চিম পাকিস্তানে নয়। ঔপনিবেশিক শাসন, স্বায়ত্ত্বশাসন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বেসামরিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা ২৫ মার্চ , ১৯৭১ এর আগের ইস্যু ছিল। জনগন সবাই আওয়ামী লীগকে শাসন এর জন্য নির্বাচন করেছিল। বেসামরিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা মানে হলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এবং হুকুম ছাড়া মানুষদের নিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা। 

৪। মি: মানিকের সাক্ষাৎকারটি ছিল বর্হিবিশ্বের চোখে ধুলো দেওয়া এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টির একটা প্রচেষ্টা মাত্র। বাংলাদেশের জনগন এই ধরনের নাগরিক শাসন পুনর্গঠনের নকশা সম্পর্কে জানে। তারা এমন পুনর্গঠন দেখেছে ১৯৫৮ সালে আইয়্যুবএর অভ্যুত্থানের পর এবং ১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়া ক্ষমতায় আরোহণের এরপর। যখন একটি উপনিবেশ সামরিক সরকার দ্বারা শাষিত হয় তখন তা তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত হয়।  
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যখন একজন সামরিক গভর্নরের ঔপনিবেশিক শাসন বিদ্রূপপূর্ণ,দুর্গন্ধযুক্ত এবং লজ্জাজনক হয়ে উঠেছে,তখন সামরিক শাসকগন বাংলাদেশের সুবেদার হিসেবে একজন বেসামরিক মীরজাফর কে রোপণ করার চেষ্টা করছেন।এইবারও সামরিক শাসকগন ঔপনিবেশিক প্রশাসনের মূল নিয়ম ব্যবহার করেছেন।বিদেশী শক্তিগুলোকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য বোঝানোর এই পরিচিত চেষ্টা এবার ফলপ্রসূ হবে না।

৫. ড. এ এম মালিক একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি।তার অতীত সন্দেহজনক এবং কোন ভবিষ্যৎ নেই।এইদিকে তিনি বাংলাদেশের মাটিতে তার প্রভুদেরদ্বারা সংগঠিত সহ্যসীমার বাইরের অপরাধের কথা না শুনতে সম্মত হয়েছেন।তিনি দেয়ালের লিখন পড়তে অক্ষম কারন তিনি অধঃপতিত ও ভীমরতিগ্রস্থ।আমরা শুধু তাকে করুণা করতে পারি ।
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	               শিরোনাম 
	            সূত্র
	       তারিখ

	 বাংলাদেশের সরকার ও জাতিসংঘের মধ্যে
   বিনিময়কৃত চিঠি ও আনুষঙ্গিক তথ্য
	      পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
	  ৪সেপ্টেম্বর,১৯৭১



                                                         প্রদত্ত তারিখ,৪সেপ্টেম্বর,১৯৭১
প্রেরক :জনাব মউদুদ আহমেদ,
৪-এ পাম এভিনিউ,বালিগঞ্জ,
মেফেয়ার রোড,কলকাতা-১৯.
প্রাপক : জনাব ব্রায়ান ই. উরকহার্ট,
পরিচালক,
 বিশেষ রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক সহকারী মহাসচিবের কার্যালয়,
 নিউইয়র্ক.
জনাব,
২৭শে অগাস্টের আপনার চিঠির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি খুশি যে মহাসচিব শেখ মুজিবর রহমানের পরিণতি কে উদ্বেগের বিষয় বলে বিবেচনা করেন যেমনটা তিনি অগাস্টের ১০ তারিখে দেয়া বিবৃতিতে প্রকাশ করেছিলেন।
তারবার্তা পাঠানোর প্রধান কারণ ছিল জাতিসংঘের মহাসচিব কে এই মর্মে পাকিস্তান সরকারের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো যে,ঢাকায় তার একজন পরামর্শদাতা হিসেবে আমি এখনো,শেখ মুজিবর রহমান যে আমাকে পরামর্শ দিতে ইচ্ছুক সেটা জানার সুযোগের জন্য তৈরি,যাতে করে পাকিস্তানে প্র্যাকটিস করতে যোগ্যতা সম্পন্ন তার পছন্দের আইনজীবীগণ তার পক্ষে মামলা পরিচালনা করতে পারেন।পাকিস্তান সরকার কতৃক নিয়োজিত জনাব এ কে ব্রহি তার নিজের পছন্দের আইনজীবী নন।আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যদি আপনার অফিসের মাধ্যমে শেখ মুজিবর রহমান কে এটা জানানো যায় তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইবেন।
মহাসচিবের দক্ষতা ও এখতিয়ার সম্পর্কে আমি সচেতন কিন্তু আপনাকেও   উপলব্ধি করতে হবে যে আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য আমি সরাসরি পাকিস্তান  সরকারের নিকট প্রস্তাব দিতে পারছি না।
যদি এটা কোনভাবে ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় তাহলে এই অঞ্চলে শান্তি আনার উদ্দ্যেশের ক্ষেত্রে সেটা খুবই উপকারী হবে।আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে ভালো কিছু অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়টি গোপন থাকবে।
 দ্রুত উত্তর অত্যন্ত প্রশংসনীয় হবে। 

       আপনার বিশ্বস্ত
 (মউদুদ আহমেদ)
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জাতিসংঘ
নিউইয়র্ক

২৭ই আগস্ট, ১৯৭১


প্রিয় জনাব আহমেদ,
      জাতিসংঘের মহাসচিবের পক্ষে আমি,শেখ মুজিবর রহমানের বিচার প্রসঙ্গে ১৮ আগস্ট, ১৯৭১ তারিখে আপনার প্রেরিত তারবার্তার প্রাপ্তি স্বীকার করছি।
 শেখ মুজিবর রহমানের পরিণতি মহাসচিবের জন্য উদ্বেগের বিষয়,তার আসন্ন বিচার সংক্রান্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে ১০ আগস্ট ১৯৭১ তারিখের সংবাদ সম্মেলনে জাতিসংঘের মুখপাত্র মহাসচিবের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন।আপনার অবগতির জন্য ঐ বিবৃতির একটি অনুলিপি সংযুক্ত করা হল।
  যাই হোক,মহাসচিব দুঃখের সাথে এই নির্দিষ্ট বিষয়ে আপনার অনুরোধে রাজি হতে পারছেন না।বর্তমান পরিস্থিতির বাড়াবাড়ি রোধ করার লক্ষ্যে তিনি তার দক্ষতা ও ক্ষমতার মধ্যে থেকে কাজ করছেন এবং যতদূর সম্ভব তিনি কাজ করে যাবেন।আমি নিশ্চিত যে আপনি বুঝবেন এই কাজ প্রয়োজনীয় সতর্কতা এবং প্রচার ছাড়াই করতে হবে।

                                                                           আন্তরিকভাবে আপনার
                                                                             ব্রায়ান ই. উরকহার্ট
                                                                                   পরিচালক 
                                                                     বিশেষ রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক     
                                                                        সহকারী মহাসচিবের কার্যালয়,

জনাব মউদুদ আহমেদ
৪-এ পাম এভিনিউ
মেফেয়ার রোড,কলকাতা
ভারত
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জাতিসংঘ
প্রকাশনা বিভাগ
সাধারন তথ্য সংক্রান্ত অফিস
জাতিসংঘ,নিউইয়র্ক.
(মিডিয়ায় ব্যবহারের জন্য-অফিসিয়াল রেকর্ড নয়)
নোট নং. ৩৬৭৮
 ১০ অগাস্ট ১৯৭১

সংবাদদাতাদের প্রতি নোট
   শেখ মুজিবর রহমানের আসন্ন বিচার সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে জাতিসংঘের একজন মুখপাত্র জানান যে,
 “মহাসচিব মনে করেন যে এটি খুবই স্পর্শকাতর এবং সংবেদনশীল বিষয় যা একটি সদস্য দেশের – এই ক্ষেত্রে পাকিস্তানের বিচার ব্যবস্থার এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে। মানবিক দৃষ্টিকোন সেই সাথে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকেও এই বিষয়টি অনেক পক্ষের জন্য বিশেষ আগ্রহ ও উদ্বেগের। প্রায় প্রতিদিনই পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন সকারের প্রতিনিধিগণ মহাসচিবের নিকট গভীর উদ্দেগ প্রকাশ করেছেন এবং এখানে একটা সাধারণ ধারণা রয়েছে যে এক ধরনের বোঝাপড়ায় না পৌঁছালে এই অঞ্চলে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা প্রত্যপর্ণ করা কঠিন হবে। অনেক প্রতিনিধির মত মহাসচিবও মনে করেন যে শেখ মুজিবর রহমানের পরিণতি সম্পর্কিত যে কোন সিদ্ধান্তে অবধারিত ভাবে পাকিস্তানের সীমার বাইরে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে।”  
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	               শিরোনাম 
	               সূত্র         
	         তারিখ

	   নয়াদিল্লীস্থ বাংলাদেশ মিশন প্রধানের
            বক্তব্য- ৮ই সেপ্টেম্বর
	       এশিয়ান রেকর্ডার অক্টোবর
            ১-৭, ১৯৭১
	       ৮ সেপ্টেম্বর,       
          ১৯৭১



জনাব কে.এম.সাহাবুদ্দিনের দাবিঃ

৮ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান জনাব কে.এম.সাহাবুদ্দিন দাবি করেন যে “বাংলাদেশের প্রায় পুরো এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রনে”। 
প্রেস ক্লাবে মধ্যাহ্নভোজেরআয়োজনের একটি সভায় তিনি বলেন যে “এমনকি ঢাকা যা ইসলামাবাদের জন্য নিরাপদ ছিল তাও এখন আর পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ততটা নিরাপদ নয়।আমাদের সংগ্রামে আমরা যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছি।”
তার সহকর্মী, জনাব আমজাদুল হক পশ্চিম পাকিস্তানকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন যে শেখ মুজিবর রহমানের কোন ক্ষতি করা হলে সেটা শান্তির প্রতি হুমকি তৈরি করবে কারণ তিনি শুধু বাংলাদেশের নন, সারা পৃথিবীর।
জনাব সাহাবুদ্দিন বলেন যে মুক্তিযোদ্ধাদের সফলতা পাকিস্তান আর্মির সদস্যদের কান্টনমেন্টের সীমানার মধ্যে থাকতে বাধ্য করছে।“পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ শুধু ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ”।
জনাব হক,বাংলাদেশ ইস্যুর রাজনৈতিক সমাধানের পূর্বশর্ত হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি কতৃক সামনে আনা ৪-দফা প্রস্তাব পুনরায় ব্যক্ত করেন। সেগুলো হল : পশ্চিম পাকিস্তান কতৃক বাংলাদেশ কে স্বীকৃতি দান,বিনাশর্তে শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি,আক্রমণকারী সেনাদল সরিয়ে নেয়া এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীদ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সকল ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরন প্রদান করা।
জনাব সাহাবুদ্দিন এবং জনাব হক উভয়ই ঘোষণা করেন যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধের সংগ্রামে “ আমরা আর নিরস্ত্র,অপ্রশিক্ষিত এবং অসহায় নই”।
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	                    শিরোনাম
	                 সূত্র
	             তারিখ

	 বাংলাদেশ সরকারের ভারতস্থ হাইকমিশনার
   কর্তৃক স্বপক্ষ ত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা
	           পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
	          ৯ সেপ্টেম্বর,
              ১৯৭১



                                   গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মিশন
                                   ৯,সার্কাস এভিনিউ,কলকাতা-১৭
                                              বাংলাদেশ
মানুষেরর জীবনে কখোনো কখোনো এমন সময় আসে যখন অস্থায়ী কতৃপক্ষের কাছে বশ্যতা স্বীকারের চেয়ে কোনো মহতী আদর্শের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা উচিত।।কোনো সরকার তার ক্ষমতাবলে জোর করে আনুগত্য আদায় করতে পারে না। যখন তারা একটি সভ্যসমাজের প্রাথমিক নর্মস ও আদর্শ ভঙ্গ করা শুরু করে এবং মানবতা বিরোধী অপরাধ করে,যেমনটা পাকিস্তান সরকার করেছে তখন এর বিরোধিতা করা নৈতিক ভাবে অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে।জেফারসন তাই বলেছিলেন,’ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ।‘ 
আমি পাকিস্তানের বৈদেশিক বিভাগের সদস্য হিসাবে প্রায় ২২ বছর পাকিস্তান সরকারের সেবা করেছি এবং সর্বোচ্চ বিশ্বস্ততার সাথে পাকিস্তানের জন্য কাজ করেছি।এমনকি পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য যুদ্ধ শুরুর পরেও আমি সরকারের জন্য কাজ করে গেছি।যেহেতু সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল সেই কারনে বাংলাদেশে কি ঘটছে সেই বিষয়ে আমার কাছে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য ছিল না।হাজারো ভীত আহত ও পঙ্গু শরণার্থী রক্ত হিম করা অমানবিক নৃশংসতার ঘটনা নিয়ে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে এসেছে যা সরকারের দাবিকে মিথ্যা প্রমান করেছে।ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অবস্থানকারি এবং খুব কাছ থেকে এসব ঘটনা দেখেছেন এমন কিছু  বিদেশী ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকদের রিপোর্টআমার কাছে  আসা শুরু করে এবং তথ্যেরএকটি  নিরপেক্ষ উৎস তৈরি হয়।এইসব রিপোর্ট থেকে যে অবস্থা উঠে আসে সেটা ভয়াবহ ও মর্মস্পর্শী।এগুলো সন্দেহের উর্ধ্বে প্রমান করে যে  বাংলাদেশে ঠাণ্ডা মাথায় গনহত্যা চালানো হচ্ছে।
পাকিস্তানের সরকার,  বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তাসরকার। এরা মরিয়া হয়ে দেশের নিয়ন্ত্রণ নেবার চেষ্টা করছে।যদিও তারা  মাত্র ৮ মাস পূর্বে নিজের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত একটি অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন বাতিল করেছে।সামরিক জান্তা হিংস্রতা নৃশংসতা ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে চুপ করিয়ে রাখতে চাইছে। এদের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল এবং এর নিয়ন্ত্রণ গোলন্দাজবাহিনীর পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ।এই সরকার এমনকি ক্ষমতায় থাকার ভান করারও সকল বৈধতা হারিয়েছে।পাকিস্তান জাতিকে এরাই ধ্বংস করছে।পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সামরিক অভিযানের ফলে সৃষ্ট মৃতদেহের পাহাড় ও ধ্বংসাবশেষের নিচে সমগ্র পাকিস্তান চাপা পড়ে আছে।
বাংলাদেশ একসময় ছিল সমৃদ্ধির সোনালি অঞ্চল। পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বর দলের কারণে সেটা এখন ঝলসে যাওয়া ভূমিতে পরিণত হয়েছে।বাংলাদেশের নিরস্ত্র,শান্তিপ্রিয় ও গনতান্ত্রিক মনভাবাপন্ন মানুষের উপর ইয়াহিয়া-হামিদ-ভুট্টোর ভাড়াটে গুন্ডাদের লেলিয়ে দেয়া হয়েছে।বাংলাদেশে বর্তমানে খুন,লুন্ঠন,অগ্নিসংযোগ,ধর্ষণ নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। 
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পাকিস্তানের সেনাবাহিনী জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমাদের জনগণদের হত্যা করেছে এবং করে চলেছে।তারা অসংখ্য মানুষকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে।বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অগণিত মানুষ জীবন বাঁচাতে,অপমান থেকে,অসম্মানিত হওয়ার থেকে এবং গণহত্যার থেকে রক্ষা পেতে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।জনসাধারণের মধ্যে অবিশ্বাস,ভয়,চিন্তা এবং উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।বাংলাদেশে ঘটতে থাকা ভয়াবহ ও নৃশংস ঘটনা আপনাদের অজানা নয়।
যদি পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ও তাদের পোষ্য সামরিক জান্তা বাংলাদেশ কে পাকিস্তানের অংশ বলে মনে করতো তাহলে তারা বাংলাদেশ কে উপিনেবেশ বানাতো না,তারা গণহত্যা,গণধর্ষন,অগ্নিসংযোগ এবং ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত হত না।এখন তারা সারা পৃথিবীকে বিশ্বাস করাতে চায় যে বাংলাদেশীরা বিচ্ছিন্নতাবাদী।যে ৬ দফা কর্মসূচিতে নির্বাচনের আগে ও পরে জেনারেল ইয়াহিয়া কোন সমস্যা পান নাই সেই একই কর্মসূচি ২৬শে মার্চ ১৯৭১ তারিখে রাষ্ট্রবিরোধী বলে আবিষ্কৃত হল।এটা একটা রসিকতা যে যদিও ইয়াহিয়া নির্বাচনের পরে ঘোষণা দেন নির্বাচন সম্পূর্ণরুপে অবাধ ও সুষ্ঠ হয়েছে কিন্তু মার্চের ২৬ তারিখে তিনি বলেন যে আওয়ামী লীগ হুমকি ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে জনসমর্থন পেয়েছে।নির্বাচনের সময় তার সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে তিনি যে নিজেই স্বীকার করেছিলেন সেটা তিনি ভুলে গেছেন।এটা শতাব্দীর সেরা পরিহাস যে যাকে তিনি “পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী” বলে উল্লেখ করেছিলেন সেই ব্যক্তিই রাতারাতি “বিশ্বাসঘাতকে” পরিণত হল। 
এই বর্বরতা ও নৃশংসতা দিয়ে বাঙ্গালীদের মনোবল দমিয়ে রাখা যাবে না।যে জাতি সাংবিধানিক আন্দোলনে বিশ্বাসী তাদের হঠাৎ করে যুদ্ধের মাঝে ঠেলে দেয়া হয়েছে।এখন বাংলাদেশ যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে,মুক্তিযুদ্ধ।পশ্চিম পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর হাত থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য বাংলাদেশের জনগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও একতাবদ্ধ।মুক্তি সংগ্রামকে সংগঠিত ও ফলপ্রসূ করার জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ ১২ এপ্রিল,১৯৭১ তারিখে মিলিত হন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার গঠন করেন।বাংলাদেশের প্রগতিশীল সকল রাজনৈতিক দল এই সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে।মুক্তিবাহিনী সকল ক্ষেত্রেই শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত।নিয়মিত বাহিনি,গেরিলা যোদ্ধারা,কম্যান্ডো বাহিনী এবং দ্রুত আঘাত করে পালিয়ে যাওয়া যোদ্ধারা শত্রুদের প্রচন্ড ক্ষতি করছে।ইয়াহিয়ার কসাইদের কবল থেকে পালিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার তরুণ ইয়ুথ ক্যাম্পে আসছে।তারা চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য নিজেদের তৈরি করছে।আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।আমাদের সংগ্রাম সত্যের জন্য,মানুষের মর্যাদার জন্য এবং গনতন্ত্রের জন্য।সুতরাং আমাদের সাফল্যের ব্যাপারে আমরা আত্মবিশ্বাসী।
পাকিস্তান যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করছে যে এটা তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়।কিন্তু সত্যি কি তাই যখন এই অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে,যখন একটা জাতিকে ধ্বংস করতে চাওয়া হচ্ছে যার সুদূরপ্রসারিত ভৌগলিক সীমানা,ভাষা,সাহিত্য,সংস্কৃতি,আশা এবং আকাঙ্ক্ষা রয়েছে?
এটা কি নিষ্ঠুর রসিকতার মত শোনায় না যখন পাকিস্তানের বর্বরতার প্রেক্ষিতে  ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ কে হত্যা করা হচ্ছে,বাস্তুচ্যুত করা হচ্ছে,যখন নারীদের ধর্ষন করা হচ্ছে,যখন বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের খুঁজে বের করা হচ্ছে এবং হত্যা করা হচ্ছে?

প্রদত্ত তারিখ                                                        (এম.হোসেন আলী)
৯ সেপ্টেম্বর,১৯৭১                                      বাংলাদেশ সরকারের ভারতস্থ হাইকমিশনার                  
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	                  শিরোনাম
	             সূত্র
	            তারিখ

	     বহির্বিশ্ব প্রচার বিভাগের একটি সভার 
                 কার্যবিবরণী 
	     বাংলাদেশ সরকার,
      পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়   
	       ১৩ সেপ্টেম্বর,
            ১৯৭১



                                সভার কার্যবিবরণীর বর্ণনা
                                অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৩.৯.১৯৭১ 
উপস্থিত: (১) পরিচালক-বহির্বিশ্ব প্রচার মন্ত্রণালয় এবং বৈদেশিক সম্পর্ক,
ভারত সরকার.
(২) পরিচালক-জাতিসংঘের ভারত বিষয়ক দপ্তর
(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,অল ইন্ডিয়া রেডিও
(৪) পরিচালক-সরকারী প্রচার বিভাগ
(৫) পরিচালক- টেলিভিশন সংক্রান্ত বিষয়ের
(৬) ভারত সরকারের প্রধান উপদেষ্টা
(৭) সহকারী পরিচালক,পিআইবি,কলকাতা
(৮) জনাব এম.এ.সামাদ,প্রতিরক্ষা সচিব,বাংলাদেশ সরকার
(৯) এ.পি.এ বাংলাদেশ মিশন.
সভাপতিত্ব করেছেন জনসংযোগ বিষয়ক উপদেষ্টা,বহির্বিশ্ব প্রচার বিভাগ,বাংলাদেশ সরকার।
প্রেস রিলিজ থেকে বাংলাদেশের শিল্পী,শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবীদের সমবেত করার বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।
১.(ক) বুলেটিন সম্পর্কিতঃ পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে যুদ্ধ বুলেটিন সহ বাংলাদেশ সরকারের সকল বুলেটিন বিকাল ৩.৩০ এর পূর্বে প্রকাশ করতে হবে এবং স্থানীয়ভাবে প্রেসে প্রকাশের আগে বুলেটিনগুলো পিআইবি টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে দিল্লি পাঠাতে হবে।
  (খ) ক্ষেত্রবিশেষে এবং যদি খুব প্রয়োজনীয় না হয় তাহলে বিকাল ৩.৩০ এর পরের বুলেটিন প্রকাশ পরের দিনে করা হবে।
 (গ) পিআইবির জনাব রথের সাথে এই উদ্দেশ্যে যোগাযোগ রাখার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে  জনাব এম.মাকসুদ আলি,এপিএ লিঁয়াজো হিশেবে মনোনীত হয়েছেন।উভয়েই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং এই বন্দোবস্তের ব্যাপারে তাদের সরাসরি জ্ঞান রয়েছে।
২.জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলকে যে সব প্রয়োজনীয় সংকলন নিয়ে যেতে হবে সেগুলোর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।প্রতিনিধিদলকে কি কি প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে যেতে হবে সেই ব্যাপারে জনাব ডিকইট উপদেশের মাধ্যমে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন।সেগুলো হলঃ-
  ক) নেতাদের ধারণকৃত বক্তৃতা
  খ) ৭০ সালের ডিসেম্বর থেকে ৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস
  গ) কাগজপত্র যা সংগ্রাম কে নায্যতা দেয় এবং গত ২৩ বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার বিষয়টি প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করেছে।















				
[bookmark: a784]<003.285.784> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড

	ঘ) শরণার্থীদের রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকার
 ঙ) ধারণকৃত বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা,যদি থাকে    
 চ) গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী ব্যক্তিদের নির্বাচিত সাক্ষাৎকার
 ছ) গণহত্যা সম্পর্কিত সিনেমা
 জ) যথাযত সম্পাদনার পরে জনাব জহির রায়হানের প্রামাণ্যচিত্র
 ঝ) যদি সম্ভব হয় তাহলে যাদের কাছে পাঠান হয়েছে তাদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের রেকর্ড।
অল ইন্ডিয়া রেডিওর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অত্যন্ত সুহৃদ ব্যক্তি এবং তিনি এইসব সাক্ষাৎকার রেকর্ড করার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে জনাব মউদুদ আহমেদের নিয়ন্ত্রনে কাজ করার জন্য একজন ইঞ্জিনিয়ার কে পাঠিয়েছেন।তিনি আরও আশ্বাস দিয়েছেন যে এই ব্যাপারে স্টেশন পরিচালক জনাব ডি.কে.সেন গুপ্ত আমাদের সম্ভাব্য সকল ধরণের সাহায্য করবেন।  
৩. শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবীগণঃ-বাংলাদেশী শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবীদের পুর্নবাসন ও তাদের মেধার কার্যকর ব্যবহার প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।আলোচনায় অংশ নেয়া বন্ধুরা শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবীদের বিষয়ে আলোচনা করতে নিষেধ করেন কারণ পরে কলকাতায় আসা একটি আলাদা দল এই বিষয়ে আলোচনা করবেন।কিন্তু শিল্পীদের প্রতিভার কার্যকর ব্যবহার প্রসঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ  আলোচনা করা হয়েছে।সভাপতি ভারতে বাংলাদেশী শিল্পীদের কার্যক্রমের বিস্তারিত পটভূমি বর্ননা করেন।নিম্নেউল্লেখিত বিষয়গুলো সভায় উপস্থাপন করা হয়:-
 (ক) শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের সংগঠনসমূহের নাম।সংগঠনের মোট সংখ্যা ৫।
 (খ) এত সংগঠন হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়।যেহেতু সরকার সকল শিল্পীদের সহায়তা করতে পারছে না বা তাদের মেধার ব্যবহার করতে পারছে না সেহেতু তাদের নিজ উদ্যোগে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ এবং সহায়তা অর্জন করতে হচ্ছে।
 (গ) শিল্পীদের মধ্যে বিদ্যমান পরস্পর বিরোধী স্বার্থও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।কিন্তু মাতৃভূমির মুক্তিই যে সকলের মাঝেই বিদ্যমান সর্বজনীন উদ্দেশ্য তার উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।এই পটভূমি শোনার পরে সভায় উপস্থিত সকলে শিল্পীদের মেধাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেটা আলোচনা করতে চান।আলোচনার মাধ্যমে নিম্নেউল্লেখিত পরামর্শগুলো দেয়া হয়ঃ-
  (II)শিল্পীদের ৫টি দলে ভাগ করা সম্ভব হবে কি না যেমন :
     (ক) একটি দল ইয়ুথ ক্যাম্প ও শরণার্থী শিবিরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করবে।
    (খ) একটি দল সেনাবাহিনী ও গেরিলা ঘাঁটিতে সেনাদের  কিভাবে বিনোদন দেয়া যায় সেই বিষয়টি দেখভালের দায়িত্তে থাকবে।
    (গ) ভারতের জনগনের মাঝে বাংলাদেশের বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য একটি দল ভারতের বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করবে।
    (ঘ) একটি দল রেডিও বাংলাদেশে কাজ করবে।
    (ঙ) বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের বিষয়টি একটি দল ব্যাপকভাবে প্রচার করবে।
(iii) মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার তার প্রভাব ব্যবহারের মাধ্যমে এই সংগঠনের শিল্পীদের ব্যক্তিগত কার্যক্রম স্থগিত রাখতে পারবে কিনা।
এই উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ও প্রকল্প তৈরি করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে এবং তারা আশ্বস্ত করেছেন যে অর্থের ব্যাপারে সমস্যা হবে না।
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এগুলো করার পূর্বে অপরিহার্য কিছু পরামর্শ হচ্ছে:-
(ক) বাংলাদেশের সরকারের সাথে সকল শিল্পীর নিবন্ধন।
(খ) তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই সব প্রস্তাবের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করা। প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল যে আজ(১৪.৯.৭১) বিকাল ৫টায় মিশন প্রাঙ্গনে শিল্পীদের সাথে আমাদের বন্ধুরা দেখা করবেন।তারা আনন্দের সাথে রাজি হয়েছেন।
বাংলাদেশে প্রাপ্ত যাবতীয় পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য উঠে আসে।বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পরিচালিত অভিযানের বিস্তারিত তথ্য কিভাবে প্রকাশ করা যায় সে প্রশ্নটি এজেন্সির আকারে ছোট সংবাদ প্রতিষ্ঠান গঠনের পরামর্শ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।যদিও এই প্রসঙ্গে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই।আজ বিকাল ৩টা পর্যন্ত সভা স্থগিত করা হয়েছে।
এপিএ,রেডিও পাকিস্তানের উপর নজরদারির রিপোর্ট আমদের জন্য সহজলভ্য করার পরামর্শ দেন।অল ইন্ডিয়া রেডিওর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিষয়টি নোট করেছেন এবং সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন।
অনুলিপি যাদের প্রতি:-
       ১.তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয়
       ২.পররাষ্ট্রমন্ত্রী
       ৩. পররাষ্ট্র সচিব
       ৪.হাই কমিশনার, কলকাতা
       ৫.জনাব সামাদ, প্রতিরক্ষা সচিব
       ৬.সহকারী পরিচালক,পি.আই.বি., কলকাতা
       ৭.জনাব মউদুদ আহমেদ
       ৮.এ.পি.এ.
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পেইজ ৭৮৬
কার্যবৃত্ত (দ্বিতীয়) অনুষ্ঠিত হয় ১৪ সেপ্টেম্বর,১৯৭১ সালের বিকাল ৪ ঘটিকায়। উপস্থি ছিলেনঃ  
১.মহাপরিচালক,অল ইন্ডিয়া রেডিও 
২.পরিচালক,বহিঃ প্রচার বিভাগ,ভারত সরকার 
৩.পরিচালক, অল ইন্ডিয়া রেডিও ( টেলিভিশন খাত) 
৪.প্রফেসর, এম খালেদ,MNA,সম্পাদক,বহিঃপ্রচার বিভাগ,বাংলাদেশ সরকার। 
৫. জনাব এম.এ সামাদ,সচিব(প্রতিরক্ষা), বাংলাদেশ সরকার 
৬.জনাব মাকসুদ আলি,সহকারী প্রেস সংযুক্ত,বাংলাদেশ হাই কমিশন ।
 জনাব তাহের উদ্দীন ঠাকুর,MNA,জনসংযোগ উপদেষ্টা, বহিঃপ্রচার বিভাগ,সভায় সভাপতিত্ব করেন। জনাব এম.এ সামাদ সভায় আলোচনা শুরুর সময় বলেন কিভাবে মানুষ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারত, পশ্চিম পাকিস্তান এবং বিদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের তথ্য সম্পর্কে অবহিত হয়।তিনি স্থানাঙ্ক এবং আরো কার্যকর ফলাফলের জন্য কিছু অভিক্ষেপের উপর গুরুত্বারোপ করেন।জনাব সামাদ প্রস্তাব দেন যে, সংবাদ বুলেটিন লাইভ সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা উচিত যাতে বাংলাদেশ বেতার সর্বশেষ সংবাদ ব্যবহার করতে পারে।সংবাদের উপস্থিত ব্যবস্থা সন্ধ্যা সংক্রমণের জন্য বিকাল তিনটার মধ্যে রেকর্ড করা হয়।জনাব সামাদ অবহিত করেন যে, বর্তমানে ৫/৬ ঘন্টার প্রোগ্রাম দৈনিক তিনবার সম্প্রচার করা হচ্ছে এবং এই রেডিও কর্মচারীদের সদস্য সংখ্যা মোট ৩৭ জন।তিনি আরও জানান যে, বিশেষ করে সন্ধ্যায় রেডিও প্রোগ্রামে অনেকেই নিয়মিত নন। তিনি প্রস্তাব দেন যে,ভারতীয়   প্রতিভা স্ক্রিপ্ট প্রস্তুতির কাজে লাগানো যেতে পারে। জনাব মাকসুদ আলি প্রস্তাব দেন যে, উর্দু সংবাদপত্রের প্রবণতা জানার জন্য তাদের মতামত সারাংশ পেতে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। তাকে জনাব রায়ের সাথে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। আলোচনার সারাংশে জনাব তাহের উদ্দীন ঠাকুর একমত হন যে, রেডিও প্রোগ্রাম জনগণের প্রত্যাশার খাতিরে আরও উন্নত করা যেতে পারে। তিনি প্রস্তাব করেন যে, প্রোগ্রাম আরো  বাড়ানো উচিত এবং প্রোগ্রাম আয়োজকদের উভয় পক্ষকে মাসে অন্তত দুবার আলোচনায় বসতে হবে।সমস্ত উন্নতির জন্য তিনি প্রস্তাব করেন যে, স্টুডিও তে আরও টেপ রেকর্ডার, লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করা উচিত।দুই স্টুডিওর বর্তমান অবস্থা এবং তিনটি টেপ রেকর্ডার যেন দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়, সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করতে বলেন।তিনি, শিল্পিদের বাসস্থানও যে  একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই বিষয়টিও মেনশন করেন।
পেইজ ৭৮৭
আরও ব্যবস্থারর উপর চাপ দিয়ে অন্তত নূনতম সুযোগ সুবিধা দিয়ে শ্রমিকদের সাথে মিটমাট করবার প্রস্তাব দেন জনাব ঠাকুর। তিনি  A.I.R সংবাদ বুলেটিন থেকে D.G তে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যেখানে একটি মেয়াদে "মনোনীত" বাংলাদেশের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়।(উদাহরণঃ জনাব তাজউদ্দীন আহমহ,মনোনীত প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ) D.G. A.I.R. ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে এসব বিষয়ে তিনি সম্পুর্ন আত্মবিশ্ববাসীতিনি আরো জোর দিয়ে বলেন যে, বাংলাদেশ বেতারের উচিত তার নিজস্ব ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রাখা। 
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	
ভারতস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনার কর্তৃক একটি চিত্রপ্রদর্শনী উদ্বোধন কালে প্রদত্ত বক্তব্য
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



বাংলাদেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি
BANGLADESH PRESS RELEASE
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন
৯, সার্কাস এভিনিউ
কলিকাতা-১৭
(স্বীকৃত তথ্য উপাত্ত সহকারে বা ব্যতিত পুনর্লিখিত)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
নং - পিআর/৪৯									        সেপ্টেম্বর ১৪, ১৯৭১

এম হোসেইন আলী চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন।

“আমি জনাব সুবল পাল এমন একটি অসাধারণ চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করতে চাই, যা বর্তমানে বাংলাদেশে হাজারো মানুষের রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হচ্ছে তাতে অবদান রাখবে।” ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার জনাব এম হোসেইন আলী চিত্র প্রদর্শনীতে এই কথা বলেন।

জনাব হোসেইন আলী ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সালে চারুকলা একাডেমীতে চিত্রকর সুবল পাল এর চিত্রকর্মের প্রদর্শনীর উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

এছাড়াও জনাব আলী আরো বলেন যে সমালোচকরা হয়তো বলেন যে শিল্পের মধ্য দিয়ে উপযোগবাদী চরিত্র ফুটে উঠে না। কিন্তু শিল্প সবসময়ই মানবতা এবং সভ্যতার জন্য অপরিহার্য। এটি একটি জাতির চিন্তাধারা ও ভাবমূর্তি ফুটিয়ে তোলে। রঙ তুলির ইস্পাত কঠিন আঁচড়ে চিত্রকর সুবল পাল বাংলাদেশে বর্তমানে যা হচ্ছে তার একটি পরিষ্কার ছবি তুলে ধরেছেন। বলা হয়ে থাকে শিল্পের কাজই হচ্ছে বিনোদন প্রদান এবং সেই সাথে শিল্পীর জন্য উৎসাহের একটি অশেষ উৎস হয়ে ওঠা। যদি তাই হয়, তবে আমার মনে হয় এই ছবিগুলো অনেকের জন্যই হতাশা ও মন খারাপের  কারণ হতে পারে কারণ এই ছবিগুলোতে চিত্রকর সুশান্ত পাল সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর একটি বিদেশী সেনাবাহিনীর অন্যায় আক্রমণ ও হত্যাযজ্ঞের জীবন্ত চিত্র তুলে এনেছেন। চিত্রকর তার ছবিতে বাংলাদেশে ঘটে ্যাওয়া বিষয়গুলো এমোণভাবে তুলে ধরেছেন, যেভাবে এইসব অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে একজন শিল্পীর প্রতিবাদ জানানো উচিত। তিনি তার কাজটি সথিকভাবে এবং যথাযথভাবেই করেছেন।
দেশের মুক্তি সংগ্রাম নিয়ে হাইকমিশনার আরো বলেন যে সভ্য পৃথিবীতে সবাই বাংলাদেশে যা হয়েছে এবং যা এইমুহুর্তেহচ্ছে সেইসব সম্পর্কেসবই জানেন। তাদের চোখের সামনেই একটি স্বাধীনতাকামী জাতি সামরিক জান্তা দ্বারা অমানবিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছে তা দেখার জন্য আমি আরেকবার কাউকে অনুরোধ করবো না। এটি খুবই পরিচিত একটি গল্প, বাংলাদেশের নিরস্ত্র ও নিরীহ 
পেইজ ৭৮৯
জনতার উপর এই ধরণের বর্বর হামলার কথা সবাই জানে। যাই হোক, আমি বলতে চাই যে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তা কর্তৃক এই দেশের ধর্মভীরু মানুষের উপর এই ধরণের গনহত্যা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা কে শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার বলে তৈরী করে নি বরং পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সব ধরণের সম্পর্ক ছিন্ন করার পথ তৈরী করে দিয়েছে। ইয়াহিয়া খান কর্তৃক পাঠানো সামরিক গোষ্ঠী বুঝতে পারছে তারা এভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কামী মানুষকে উন্নত অস্ত্র শক্তির ভয় দেখিয়ে দমিয়ে রাখতে পারবে না।

সভ্য বিশ্বের সব জায়গায় তাদের এই ধরণের বর্বর আক্রমণ নিন্দিত হয়েছে। তাদের অর্থনীতি, যা কিনা বাংলাদেশী সম্পদের উপর নির্মিত হয়েছে, তা আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া এই অযৌক্তিক যুদ্ধের বিপরীতে শক্ত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। যার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বাংলাদেশী মানুষের উপর বছরের পর বছর ধরে চালিয়ে আসা অযৌক্তিক নিগ্রহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। বিদেশ থেকে যে সকল অনুদান ও সাহায্য আসতো তা সবই পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি এবং সামরিক সরঞ্জামের জন্য ব্যয় করা হতো। বাংলাদেশের সামরিক অগ্রগতি ব্যহত হওয়ার কারণ হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধভিত্তিক সামরিক অর্থনীতি যা কেবলমাত্র ভারতের সাথে যুদ্ধের জন্য পরিকল্পিত। কিন্তু মূলত এই সরকার নিজেদের কে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের মানুষের উপর নির্যাতনের মাধ্যমে ক্ষমতায় রেখেছে।

মুক্তি বাহিনীর কার্যক্রম সম্পর্কে হাই কমিশনার বলেন যে, আমাদের মরণজয়ী মুক্তিবাহিনী ইতোমধ্যেই শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে কঠিন আক্রমণ রচনা করতে সমর্থ হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী দিনে দিনে ছন্দ ফিরে পাচ্ছে। আমাদের গেরিলারা প্রতিদিন পশ্চিম পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যক হানাদার সেনা হত্যা করছে এবং ব্রিজ উড়িয়ে দেয়া, রেল লাইন তুলে ফেলা, রাস্তা নষ্ট করার মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীর  যোগাযোগ, রসদ, অস্ত্রপাতি ও সৈন্য আদান প্রদান ব্যহত করছে। আমাদের গেরিলারা একইসাথে দেশে থাকা স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকারদেরও নির্মূল করছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মবিশ্বাস তাদের বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও অন্যান্য রসদ হারিয়ে একেবারে তলানীতে নেমে আসায় তার কয়েক জায়গা থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। মুক্তি বাহিনী বর্তমানে বাংলাদেশের একটি বিরাট অংশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে। বিশ্বের সেরা সেনাবাহিনী এখন ভীত সন্ত্রস্ত এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে যুদ্ধে ইস্তফা দিয়ে আত্মসমর্পণ করছে। 

রাজনৈতিকভাবে, আমরা বর্তমানে পূর্বের চাইতে বেশি একতাবদ্ধ। যদিও আওয়ামীলীগ নির্বাচনে অনেক বড় জয় পেয়েছিলো এবং বর্তমানে এটি দেশে সবচাইতে বড় আগ্রহের বিষয়। রাজনৈতিক দলগুলোর এই মুহুর্তে উচিত হাতে হাত রেখে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করে যাওয়া। দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেনী পেশার মানুষকে সাথে নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বিজয়সূচক সমাপ্তি টানা।

চিত্রকর সুবল পালকে ধন্যবাদ জানিয়ে জনাব আলি জানান, একটি ছবি হাজার শব্দের প্রতিচ্ছবি।
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										         ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

জনাব ফতেহ এর বহিঃসমর্পনের জন্য পাকিস্তানের সরকারের আবেদনের জবাবে

ইরাকে পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব এ এফ এম আবুল ফতেহ এর বহিঃসমর্পনের জন্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ আজ মুজিবনগরে মন্তব্য করেন যে, পাকিস্তান সরকার কয়েকটি দেশে জনাব আবুল ফতেহ এর বহিঃসমর্পনের জন্য আবেদন করতে দেখে বেশ অবাক হয়েছেন। জনাব ফতেহ পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে ইরাকে নিযুক্ত ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি নিজের মাতৃভূমির (বাংলাদেশ) পক্ষে কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন। পাকিস্তান সরকার তার বিরুদ্ধে ইরাকে থাকা পাকিস্তানি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনেছে।

২. জনাব ফতেহ একজন সাহসী দেশ মাতৃকার সন্তান যিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে নিজের দেশের উপর নেমে আসা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমণ এর বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ তুলেছেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে পাকিস্তান এম্বাসি থেকে বাংলাদেশের অধিকার সূত্রে পাওনা পাকিস্তানি ফান্ডের অংশ নিজের সাথে করে নিয়ে এসেছেন। এই অর্থ বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের জিম্মায় আছে এবং দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩. পাকিস্তানে আজ কোন কিছুই ঠিকমত চলছেনা। সামরিক জান্তা বাহিনী জনাব ফতেহ এর দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবন করতে ব্যর্থ। বাংলাদেশ সরকার তার মত দেশপ্রেমিকদেরই মুক্তিবাহিনীতে দেখতে গভীরভাবে আগ্রহী। এই ধরণের বহিঃসমর্পনের নোংরা চক্রান্ত বাইরের বিশ্বকে আশ্চার্যান্বিত করেছে।
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চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং বাংলাদেশ বেসরকারি প্রতিনিধি দলের নেতা ড.এ.আর মল্লিক পাকিস্তান এবং ইসলামের স্বঘোষিত রক্ষকদের ইসলামাবাদে আক্রমণ করেন, তার কোন সংশয় ছিলনা যে তার এই আগমন বাঙালিদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করবে । তিনি বলেছিলেন যে, পাকিস্তানের বিভেদের জন্য বাংলাদেশ দায়ী।    কার্যত, এটি একটি ডাহা মিথ্যা কথা। ইসলামাবাদের ক্ষমতাসীন চক্রের এ দায় বহন করতে হবে।
তিনি আরো বলেন যে  বাংলাদেশের বিষয়টি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হিসেবে ২৬শে মার্চ থেকে নিরস্ত করতে হবে। পাকিস্তানের ইতিহাস এবং পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক শক্তি ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরাচারের মধ্যের তীব্র লড়াই ঘেঁটে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন যে পাকিস্তানের জনগণ কখনোই ভারতের মতো স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ভোগ করতে পারেনি। লোভী সেনাপ্রধানরা দুর্নীতিবাজ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদদের প্রতিস্থাপিত করে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ২৪ বছর পাকিস্তান শাসন করে এবং একাধিপত্য ও কার্টেল তৈরি করে, যা লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবিকে শোষিত করে। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের উপর প্রথম আক্রমণটি ছিল সংস্কৃতি ও ভাষাগত ঐতিহ্যে। ৬ বছর ধরে বাঙালিরা এ আন্দোলন চালিয়ে যায় এবং অনেকে ঢাকার রাস্তায় নিহত হয়। আয়ুব সরকার, ১১ বছর শাসন করে, ২২টি পরিবার ৬০ ভাগ শিল্প সম্পদ পায়, ৭৫ ভাগ অন্তঃবানিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে, ৩ ভাগ হিসেবধারী যারা ইতোমধ্যে অর্থ আয় করছিল তাদের ৮০ ভাগকে ব্যাংক অগ্রীম দেয়া হয়েছিল। ৮০ ভাগ বৈদেশিক সহায়তা পশ্চিম পাকিস্তানকে দেয়া হচ্ছিলো আর পূর্বভাগ পাকিস্তানের জন্য ৭০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করলেও সহায়তা পাচ্ছিলো ১০ ভাগেরো কম।








জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিনিধিদলের গঠন এবং সদস্যদের নাম ঘোষনা করা হোলো। জাতিসংঘে দেশের স্থায়ী প্রতিনিধি বিচারপতি জনাব আবু সায়েদ চৌধুরী দ্বারা প্রতিনিধিদলটি পরিচালিত হবে।
ইউ.কে তেও বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি বিচারপতি জনাব এম.চৌধুরী নিউ ইয়র্ক থেকে লন্ডনের দিকে অগ্রসর হলো।
নিম্নের প্রতিনিধি সদস্যগণ আজ মুজিবনগর থেকে দিল্লী হয়ে নিউ ইয়র্কের দিকে রওনা হয়েছেন।
১) জনাব এম.এ.সামাদ, এমএনএ, বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক উপদেষ্টা।
২) প্রফেসর মুজাফফর আহমেদ, বাংলাদেশ সরকারের পরামর্শমূলক কমিটির সদস্য।
৩) জনাব ফণী ভূষণ মজুমদার,এমপিএ
৪) জনাব সিরাজুল হক, এমপিএ
৫) জনাব সায়েদ আব্দুস সুলতান, এমএনএ, উকিল
৬) জনাব ফকির শাহাবুদ্দিন,এমপিএ
৭) জনাব মফিজ চৌধুরী, এমএনএ
৮) জনাব আসাবুল হক,এমপিএ
৯) জনাব এ.এফ.এম. আবুল ফাতেহ, অ্যাম্বাসেডর এট লার্জ
১০) জনাব কে.কে. পন্নি, দূরপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত
১১) ড.এ.আর.মল্লিক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।
এম/এস.এম.আর.সিদ্দীকি, এমএনএ, এবং যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের প্রতিনিধি অর্থনীতিবীদ ও অর্থনীতি বিষয়ক অসাধারণ রাষ্ট্রদূত রহমান সোবহান, জাতিসংঘে বাংলাদেশের উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি এস.এ.করিম এবং যুক্ত্রাষ্ট্রে বাংলাদেশ মিশনের পরামর্শক এ.এম.এ.মহিউদ্দিন ইতোমধ্যে নিউ ইয়র্কে ছিলেন এবং সেখানে প্রতিনিধিদলে যোগ দিয়েছিলেন।



সম্ভবত স্বীকৃতিসহ অথবা ছাড়াই পুনঃনির্মান করা হয়েছে
নং PR/54                                                                                                                    মুজিবনগর,
                                                                               সেপ্টেম্বর ২৫,১৯৭১

       খন্দকার মোস্তাক আহমেদ বলেন পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য

      পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহমেদ পাওয়ার ব্লক সুদের জন্য অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাংলাদেশী রক্ত ব্যবহারে সতর্ক করেন।
       সরকার থাকা অবস্থায় তিনি বারবার সজোরে ঘোষনা করেন পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য। মুজিবনগরে আজকের এক বিবৃতিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের ৭৫ লক্ষ মানুষের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা এবং সিন্ধান্ত সম্পর্কে বিশ্বের সকল স্বাধীনচেতা মানুষ অপেক্ষা করছে। দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু সরকার ইয়াহিয়ার ঔপনিবেশিক জান্তাকে সংরক্ষণ এবং চিরস্থায়ী করতে স্পষ্ট বিষয়টিকে ধোঁয়াশা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। 
      এমন কিছু শক্তি বাংলাদেশের ব্যাপারে প্রকাশ্য অবস্থান নিয়েছে এবং শুধু তাই নয়য়, তারা ‘রাজনৈতিক উপযোজন’, ‘বন্দোবস্ত’, ‘পুনর্মিলন’ এবং ‘সমাধান’ সমর্থন করছে আমাদের বিরুদ্ধে।  আমাদের অবস্থান খুবই সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের মানুষের রক্তের ধারা কোন ভাবেই পাওয়ার ব্লক সুদ অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার করা হবেনা।
     পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের লক্ষ্য। যারা বাংলাদেশের ৭৫ লক্ষ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে আমরা তাদের বলতে চাই,আমাদেরকে তারা বাঁচার জন্য কিছু না দিতে পারলে আমাদের স্বাধীনতার জন্য মরতে প্রস্তুত।
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একটি প্রধান ডকুমেন্ট

"Bangladesh—Contemporary Events and Documents" বইটি মার্চ ১৯৬৯ সাল থেকে শুরু করে এপ্রিল ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর সংকলন যেখানে স্বাধীনতার ঘোষনা থেকে শুরু করে বর্তমান সংকটের বর্ণনা দেয়া আছে।বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না বরং সহজ ভাবে সেখানে প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে।UN এর ২৮ টি ডকুমেন্ট এর মধ্যে এই বইটি একটি অন্যতম ডকুমেন্ট।
এটায় ৬টি অধ্যায় ছিল ।প্রথম অধ্যায়ের নাম ছিল ''colonization'' যেখানে পাকিস্তানের উতপত্তি ও পূর্ব পাকিস্তানের উপনীবেশিকরন নিয়ে আলোচনা করা হয়। এখানে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শোষণ নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থা ও তুলে ধরা হয়।
২য় অধ্যায়ের নাম ছিল '"Demand for a Right to Live", এখানে দুইটি উল্লখযোগ্য বিষয়ে আলোচনা করা হয় - আওয়ামীলীগ এর ৬ দফা দাবী, ও কেন্দ্রিয় ছাত্র পরিষদ এর ১১ দফা দাবি।
বই টির প্রধান ডকুমেন্ট ছিল ৩য় অধায়ে যার নাম '"The Second Martial Law": A Promise with a hidden meaning" । এখানে তুলে ধরা হয় কিভাবে আইয়ুব খান ক্ষমতা হস্তান্তর করার প্রতিজ্ঞা করলেও পরবর্তীতে তা না করে তিনি উলটা আর্মি দের হাতে ১৯৬৯ সালে অনৈতিক ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।এই অধ্যায়ে আরো কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল , যেমন- ১০ মার্চের গোল টেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবর রহমানের ভাষন, জেনারেল আইয়ুব খান এর ১২ মার্চের ভাষন , জেনারেল আইয়ুব খান এর জেনারেল ইয়াহিয়া খান এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং ১৯৬৯ সালে মার্শাল ল জারি।
৪র্থ অধ্যায়ের নাম ছিল "Towards Democracy: The First General Election in Pakistan" এখানে তুলে ধরা হয় .আইনী কাঠামোর কারণে জনগন দ্বারা নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও গণপরিষদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ছিল এবং রাষ্ট্রপতি চাইলে সংবিধান প্রণয়ের ক্ষেত্রে গণপরিষদের যেকোনো সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারতেন.আওয়ামীলীগ একটি সাংবিধানিক রাজনৈতিক দল হওয়া সত্তেও এই চ্যালেঞ্জ গ্রহন করে ও নির্বাচনে অংশ নেয়। এছারা শেখ মুজিবর রাওহমানের নির্বাচন , বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এর নির্বাচনী ইশতেহার এবং আওয়ামীলিগ এর সাংবিধানিক প্রস্তাবনা এখানে তুলে ধরা হয়। 
মার্চ ১ থেকে মার্চ ২৫ এর মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনা গুলো ৫ম অধায়ে তুলে ধরা হয় যার নাম "Design revealed: Army buys time to attack"।একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সাথে আর্মিরা কেমন আচরন করে ও কিভাবে গভীর রাতে নিরস্ত্র বাঙ্গালির উপর ঝাঁপিয়ে পরে তা এখানে বর্ণনা করা হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান এর ৬ মার্চ এর ঘোষনা , বংবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষন , বঙ্গবন্ধু ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যকার আলোচনা এসব বিষয় এখানে তুলে ধরা হয় ।

৬ষ্ঠ অধায় Bangladesh: a new Sovereign State" এ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষনার কথা তুলে ধরা হয়।


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুখবন্ধ
মানব সভ্যতার সবচেয়ে জঘন্যতম ঘটনাটি বাংলাদেশে সংঘটিত হয়। পাকিস্তানী আর্মিরা বাঙ্গালীদের ধ্বংস করার সব পরিকল্পনা নিয়ে আবির্ভুত হয়।। তারা ৭৫ মিলিয়ন শান্তিপ্রিয় নিরীহ বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পরে। 

সারা বিশ্ব মানব সভ্যতার উপর এই বর্বর নির্যাতনের নিশ্চুপ সাক্ষী ছিল। এত কিছুর মাঝেও কিছু নেতা ও বিবেকবান সাংবাদিক এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করে বাঙ্গালীদের পাশে এসে দাঁড়ায় । তারা ইয়াহিয়া খানের বর্বরতার কথা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরে। 
এভাবে অবহেলিত ও চাপা থাকা ঘটনা সবার সামনে আসে। 
ঘটনাগুলো এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যাতে বাঙ্গালীদের উপর করা অত্যাচার ও তাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম ফুটে উঠে। এখানে আমাদের নিজস্ব কোনো মতামত নেই, শুধু প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে।
আমরা বিশ্ব বাসি কে এটা পড়ার আহবান জানাই। 
জয় বাংলা। 
EXTERNAL PUBLICITY DIVISION
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS,
GOVERNMENT OF BANGLADESH.
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স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতার পথে সাংবিধানিক আন্দোলঅংশ নেবার অপরাধে শত শত হাজার বাঙ্গালিদের হত্যা করা হয়েছিল। খুন, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ আর ধর্ষণ ছিল সেদিনের নির্দেশ। কেন? কারণ তারা স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান দেশদ্রোহিতারর অপরাধে বিচারাধীন ছিলেন। কারণ তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন , যেখানে গন্তন্ত্রের সাংঘর্শিক কিছু  ছিল না এবং সর্বোপরি,তিনি স্বায়ত্তশাসনের বিষয়ে আপোষহীন ছিলেন, যার জন্য বাঙ্গালিরা তাকে ভোট দিয়েছিলেন। আওয়ামীলীগ গণতন্ত্র এবং সংবিধানের নীতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী একটা গণতান্ত্রিক দল ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান গণতন্ত্রের প্রশ্নে একনিষ্ঠ ছিলেন। গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিষয়ে তার মনে অটল বিশ্বাস ছিল। তিনি অহিংস উপায়ে জনগণের চাহিদা নিয়ে আওয়াজ তুলেছিলেন। 'দ্যা নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা ২৮ মার্চ লিখে, "তিন রাত আগে সরকারি সৈন্য দ্বারা সাধারণ মানুষের উপর অকস্মাৎ আক্রমণের পর যে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে তা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে সহিংসরূপে ফেটে পড়েছে।" এই একই লাইনের সাথে ৪ এপ্রিল 'বাল্টিমোর সান' লিখে "পশ্চিম পাকিস্তান প্রয়োজনে তাদের সর্বশেষ সৈন্য জনবহুল পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানোর সব ইঙ্গিত দিয়েছে, যার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যথাসম্ভব কারণ একটাই, বিগত ডিসেম্বরের ভোটের ফলাফল। ইয়াহিয়া খানকে উল্লেখ করে 'দ্যা গার্ডিয়ান' ৬ এপ্রিল তার সম্পাদকীয় তে লিখে "তিনি তার সেনাবাহিনী ব্যবহার করে যা করেছেন এবং করছেন তা পূর্ব পাকিস্তান এবং তাদের নেতাকে দমিয়ে রাখার জন্য। কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই এটা সন্ধিস্থাপনে ধস নামার কারণে নয়। রাষ্ট্রপতি ভোটের সময়েই শেখ মুজিবের ক্ষমতা অনুধাবন করতে পেরে তাকে আর চাননি। তাই রাষ্ট্রপতি বন্দুক তুলে নিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের দরিদ্র জনগণ যারা ভোট দেয়ার শাস্তি পাচ্ছিলো, সেই ভোট রাষ্ট্রপতিকে চিন্তিত করে তুলেছিল। আর্মি পাঠিয়ে তিনি শুধু গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতিই উদাসীনতা দেখাননি, বরং নিজেকে বেপরোয়া এবং অবিবেচক শাসক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ছিল সুপরিকল্পিত কাজ।" 'দ্যা গার্ডিয়ান' ১৪ এপ্রিলের সম্পাদকীয়তে লিখে "বাংলাদেশের বিষয়াবলী দিল্লী এবং রাউয়াল পিন্ডির মধ্যকার অন্তহীন ঝামেলার ফল না। যখন একটা সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পর সেনাবাহিনী সেটা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে নি তখনই এর উত্থান হয়। শেখ মুজিব কখনোই কোনভাবেই নিজে থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করেননি। তিনি মূলত বেশি কিছু চান নি শুধু আইনগতভাবে লড়াই করে ভোটে জিতে যা পেয়েছেন তা ছাড়া।"
 বর্তমান পরিস্থিতির পটভূমি এবং পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ উল্লেখ করে ১৮ এপ্রিল 'দ্যা সানডে টাইমস' লিখে "শেখ মুজিবের আওয়ামীলীগের রাজনৈতিক পরিকল্পনা সিংহভাগ পূর্ব পাকিস্তানিদের কাছে সাম্প্রতিক নির্বাচনে অনুমোদিত হয়েছিল, যা আওয়াজ তুলেছিল কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক নীতিমালার বৈষম্যের সংশোধন বিষয়ে। ইয়াহিয়া খান সরকারের প্রতিক্রিয়া ছিল নিয়ন্ত্রণহীন ত্রাসযুক্ত শাসন যার মাত্রা কেবল ধীরে ধীরে জ্ঞাত হচ্ছিল।
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সুদানের দৈনিক 'আল সাহাফা'ও এই বিতর্ক এড়িয়ে গেল যে পূর্ব বাংলার সংগ্রাম একটা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। তারা লিখেছিল "এই বিস্ফোরিত অবস্থার জন্য দায়ী জেনারেল ইয়াহিয়া খান। মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত প্রতিনিধি।........... মুজিবুর রহমানের আদর্শ সম্মানযোগ্য এবং তিনি সত্যিকার অর্থেই গণতন্ত্রের নিদর্শন।" সিনেটর উইলিয়াম স্যাক্সবে ১১ মে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট বক্তব্যে বলেছিলেন "আমি আমার সহকর্মীদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, সন্ধি পূর্ববর্তী ২৫ মার্চের আকস্মিক মিলিটারি আক্রমণ এর কথা। পূর্ব পাকিস্তানের চাহিদা স্বাধীনতা ছিল না, শুধু স্বায়ত্তশাসন এবং নিজেদের বিষয়ে স্ব-নিয়ম; যেমন কর্মপন্থা আর আধাসামরিক বাহিনী, ব্যবসা বাণিজ্য, কর এবং অর্থনৈতিক বিনিয়োগ এবং এরকম আর কিছু বিষয়।" ১৮মে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর প্র‍্যাঙ্ক চার্চ তার বয়ানে আওয়ামীলীগ সম্পর্কে নিউ ইয়র্ক টাইমস থেকে উল্লেখ করে বলেন "এই বাঙ্গালি রাজনৈতিক দলটি অভূতপূর্ব অনুমোদন পেয়েছে; পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৯ এর মধ্যে ১৬৭ টি আসন আর জাতীয় পরিষদে ৩১৩টি, যা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনকে সমর্থন করে।" ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর পাকিস্তান আর্মি বাঙ্গালিদের হাতে ক্ষমতা দিতে অনিচ্ছুক ছিল।
২১ জুন 'কেন্সিংটন পোস্ট' এ জর্জ ক্লার্ক লেখেন "৫ মাস থেকে এখন অব্দি বাংলাদেশ যে বিশাল দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা শুধুমাত্র পাকিস্তান সামরিক সরকার কর্তৃক একটা গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রত্যাখ্যানের ফল। এটা যেন স্যার ম্যালবি এবং কনজারভেটিভ বোরঘ কাউন্সিলের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে নিরাপত্তারক্ষী ডেকেছে।" ১৪ জুন, ১৯৭১ গার্ডিয়ান তাদের সম্পাদকীয় ত্র পাকিস্তান সরকার এবং শেখ মুজিবুর রহমানের বৈধতা নিয়ে লেখে "এবং যদিও পাকিস্তান সরকার নির্বাচনের রায় উল্টে দেয় তবুও দখল নির্বাচনের হাতেই থাকবে।" 'দ্যা ডেইলি মিরর,লন্ডন' এর আন্তর্জাতিক সংবাদদাতা জন পিলগার ১৬ জুন, ১৯৭১ লিখেন "বাঙ্গালিদের অপসৃত বা বিদ্রোহী হতে হবে না। তারা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং দেশের প্রথম নির্বাচনে অংশ নিয়ে শেখ মুজিবুরের আওয়ামীলীগকে ভোট দিয়ে অভূতপূর্বভাবে ১৬৯টির মধ্যে ১৬৭টি আসন দখল করে বাঙ্গালিদের জন্য জাতীয় পরিষদে জায়গা করে নিয়েছে।শেখ মুজিবুরের স্বল্পমেয়াদী সরকার অনেকটা গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত মি. হেথের সরকারের মতো।" পিলগার আরো লেখেন "বাংলাদেশের অভ্যুত্থান তখনই হয়েছিল যখন ঢাকা ত্রাসের শাসনে আক্রান্ত হয়েছিল।" লেবার এম. পি. মি. টেড লিডবিটার তার এক চিঠিতে পাকিস্তানি হাইকমিশনার সালমান আলীকে বলেন "প্রত্যেকটা রিপোর্ট, প্রত্যেকটা টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ ইস্যুতে প্রত্যেকটা সংস্করণ তোমার প্রজ্ঞাপনের সাথে সাংঘর্ষিক।.......যে রক্তের দাগ প্রত্যেকে তোমাদের হাতে দেখতে পাচ্ছে তা কোন কূটনৈতিক চালই তোমার নেতাদের নির্বুদ্ধিতা, তোমার নীতিমালার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার সমালোচনা থেকে আমাকে দূরে রাখতে পারবে না এবং তাদের সাহায্য প্রয়োজন যারা শুধু গণতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই চায় না।"


				






















[bookmark: a799]<003.293.799> বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড				
[bookmark: a800]<003.293.800> বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড	

বেইরুট পত্রিকা আল শাব-এ প্রকাশিত, “বস্তুত পুর্ব পাকিস্তান অপসারনের কাছে মাথা নত করেনি যতক্ষন না এটা প্রমানিত হয়েছে যে, দেশের শাসন ব্যবস্থা জনগণের ইচ্ছা নয় বরং ১০০০ মাইল দূরে অবস্থান করা একটি দাম্ভিক গোষ্ঠীর ওপর নির্ভর করে।এরকম একটি দেশে বসবাসের অনুমোদন কে দেবে? পাকিস্থান একটি কৃত্রিম স্বত্তা এবং যেকোন কৃত্রিম জিনিস বিলুপ্ত হবেই।”

	২৩ আগস্ট, টাইমস ম্যাগাজিনে লেখা হয়, “যদিও পুর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার জন্য মুজিবকে অভিযুক্ত করা হয়, প্রকৃত পক্ষে তিনি পাকিস্তানের পুর্ণ বিভক্তি চাননি এবং ততক্ষন পর্যন্ত স্বাধীনতা ঘোষনা করেননি যতক্ষন না………………… রক্তগঙ্গা শুরু হয়।” 

	ইংল্যান্ডের হাউস অফ লর্ড-এর লর্ড ফেন্নের ব্রকওয়ে, এক বিবৃতিতে বলেন, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে হিরোশিমায় বোমা নিক্ষেপের পর এটাই সবচেয়ে বড় দুর্দশাপুর্ণ বিপর্যয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে হিটলারের পর এটাই গণতন্ত্রের সবচেয়ে নির্মম অস্বীকার। 

	গণতন্ত্রকে অন্তর্ঘাত করার ষড়যন্ত্র

	পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান, জনাব জুফিকার আলী ভুট্টো এই রাজনৈতিক নাটকে সবচেয়ে সন্দেহজনক ভুমিকা পালন করেন। তার অনুরোধে এবং আওয়ামী লীগয়ের একটি সময়পুর্ব সমাবেশের অনুরোধ উপেক্ষা করে জেনারেল ইয়াহিয়া ৩ মার্চ সমাবেশের ঘোষনা দেন, এবারও জনাব ভুট্টোই সর্বপ্রথম সমাবেশ বয়কট করেন। শুধু তাই না, তিনি প্রকাশ্যে পশ্চিম পকিস্তানের অন্য সদস্যসের সমাবেশে উপস্থিত থাকার ব্যপারে ভয় দেখান।তিনি এই ইস্যুতে একটি রক্তগঙ্গার হুমকি দেন। সমাবেশ ঘোষনার প্রতিবাদে তিনি সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে একটি সাধারন ধর্মঘটের ডাক দেন, তিনি 	খায়বার থেকে করাচি পর্যন্ত একটি হরতাল দাওয়ার হুমকি দেন, যেখানে জনাব ভুট্টো জাতীয় পরিষদের একটি সংখ্যা লঘু দলের নেতা ছিলেন এবং শুধুমাত্র পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে সংখ্যাগরিষ্ট আসন নিশ্চিত করেছেন। একদিকে তিনি ক্ষমতা, গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক সরকারের দ্রুত হস্তান্তর দাবি করেন অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের বিরোধিতা করেন।

	যখন নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হল, সামন্ততান্ত্রিক নেতাদের দ্বারা সমর্থিত সেনাবাহিনী এবং জনাব ভুট্টো উভয়ের এবং গণতন্ত্রের সকল প্রত্যাশাকে অন্তর্ঘাত করার পশ্চিম পাকিস্তানি মূল উদ্দেশ্য উন্মোচিত হয়।জনাব হেনরি ব্র্যাডসের ২৯ এপ্রিল, ওয়াশিংটনের ইভিনিং স্টার-এ লিখেছেন “যখন নির্বাচনের ফল পাওয়া গেল, ভুট্টো পুর্ব পাকিস্তানের তাদের ইচ্ছানুযায়ী শাসনতন্ত্র পাওয়ার অধিকারকে অস্বীকার করার চেষ্টা করা শুরু করেন।ভুট্টো, একজন সামন্ততান্ত্রিক ভূপতি এবং উজ্জ্বল কিন্তু সুবিধাবাদী কর্মজীবন সম্পন্ন সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী, দরিদ্রদের কাছে সমাজতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে পশ্চিমে জয়ী হন।যদিও রহমানের বিরুদ্ধে তার প্রতিবন্ধক রনকৌশল গরীবদের থেকে পশ্চিমা অভিজাত শ্রেনির স্বার্থই বেশি রক্ষা করবে।

	২০ জুলাই, লন্ডন, টাইমস-এ লেখা হয়, জনাব ভুট্টোর যুক্তি ছিল যে, সমাবেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (যেখানে এটি 167 টি আসন লাভ করে) লাভের ভিত্তিতেও আওয়ামী লীগ যৌক্তিকভাবে সমগ্র পাকিস্তানের পদ নির্দেশনা আশা করতে পারে না, যখন এটি শুধুমাত্র একার্ধের প্রতিনিধিত্ব করে।এটি একটি খুবই দুর্বল যুক্তি ছিল। কিন্তু ৩ মার্চের পরিকল্পিত নির্বাচক পরিষদের মিটিং স্থগিত করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অজুহাত দাওয়ার মত যথেষ্ট আইনি ও সাংবিধানিক সত্ত্ব এর ছিল।

যদিও তারা নির্বাচনের অনুমতি দিয়েছে, জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের অভিপ্রায় কখনই সামরিক সরকারের ছিল না। তাদের পরিকল্পনা ছিল যে, একবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে বিভিন্ন 
দলের মধ্যে আসন গুলো ভাগ হয়ে যাবে, দেশে একটা রাজনৈতিক বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে এবং তারা তাদের শাসন চিরস্থায়ী করার জন্য রাজনীতিবিদদের ছোট করতে পারবে। কিন্তু নির্বাচনের ফল তাদের পরিকল্পনা ধুলিস্বাৎ করে দেয়। ইয়াহিয়া খাঁন শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে ক্ষমতায় আসার পর ক্ষমতা হস্তান্তরের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার একটি গোপন উদ্দেশ্য ছিল। 
	একজন পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা এবং পাকিস্তানের জাতীয় আওয়ামী পার্টির সভাপতি, খাঁন আব্দুল ওয়ালী খাঁন আফগান পত্রিকা নিউ ওয়েভকে দাওয়া এক সাক্ষাৎকারে(দি স্টেটসম্যান, ইন্ডিয়ার ১৯ আগস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী) বলেন, “রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খাঁন সেনাবাহিনীর খবর বিশ্বাস করে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন যে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ নির্বাচনে সফলকাম হবে না। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, কাইয়ুম মুসলিম লীগের ৭০টি আসনে জয়ী হওয়ার কথা, দৌলতানা ৪০টি, ভুট্টো ২৫টি, জাতীয় আওয়ামী পার্টি ৩০টি এবং মুজিবের আওয়ামী লীগ শুধু মাত্র ৮০টি আসনে জেতার কথা। এই তথ্যের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জনগণকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে সম্মত হয়েছেন যে, নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। এটা ছিল একটা জুয়া খেলা যা ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু সামরিক জান্তা ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করে। "
	৬ জুলাই, দি গার্ডিয়ান, লন্ডন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মনোভাব, বর্ণনা করে, “তিনটি বাক্যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রকৃত মনোভাব। নির্মম, মানুষের জীবনের ব্যাপারে উদাসীন, নির্বিচারে হত্যাঃ এবং, মানসিকভাবে অস্বাভাবিক রকমের হিংস্র।”
	নিউসউইক ম্যাগাজিন “বাংলাঃ একটি জাতির হত্যা” শিরোনামে ২রা আগস্ট, ১৯৭১ এ একটি কভার পেইজ স্টোরিতে লেখে, “হঠাৎ করেই মনে হচ্ছে যে, বাংলার সময় এসেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক ও পুর্বের স্বায়ত্ত শাসনের জন্য মুজিবের অবস্থান পাঞ্জাব নেতাদের সহ্যের চেয়ে বড় হুমকিতে পরিনত হল।মুজিবের সাথে দ্বিতীয়বার লড়তে নারাজ পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রিয় বামপন্থি রাজনীতিবি, জুলফিকার আলী ভুট্টো নতুন সংসদে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এবং শেষে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আচমকা পরিষদের উদ্বোধনী অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন।
	২রা আগস্ট, ১৯৭১ এ প্রকাশিত একটি কভার স্টোরিতে টাইম ম্যাগাজিন বলেছিল, “নির্বাচনের বিজয় বুঝায় যে, মুজিব সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে পুরো পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রি হবেন।
	এটা এমন একটা বিষয় যা ইয়াহিয়া আগে থেকে আঁচ করতে পারেননি। তিনি এবং তার সহকর্মী জেনারেলগণ আশা করেছিলেন যে, মুজিব পুর্ব পাকিস্তানের ৬০% এর বেশি আসন পাবে না, এবং এই ক্ষুদ্র পুর্ব পাকিস্তানী দলটি পশ্চিম পাকিস্তানি দল গুলর সাথে জোট গঠন করবে, প্রকৃত ক্ষমতা ইসলামাবাদেই থাকবে।মুজিব কিছু কারচুপির আশংকা করছিলেনঃ “যদি নির্বাচন হতাশাব্যঞ্জক হয়,” তিনি একটি বিবৃতিতে ঘোষনা করেছিলেন যা ভয়াবহ ভবিষ্যতের আভাস দেয়।পুর্ব পাকিস্তানের জনগণ সেই সকল লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের কাছে ঋনী যারা যদি দরকার হয়, আরো লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের আত্মদান দিতে ঘুর্নিঝড়ে মারা গেছে, যাতে আমরা একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বাঁচতে পারি।”

একটি পূর্বকল্পিত পরিকল্পনা ". শক্তি। হস্তান্তর করা হবে নাঃ

	ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন কখনই জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায়নি, এটা আরো স্পষ্ট হল এই ঘটনা থেকে যে তারা দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের জনগণের উপর হামলার পতিকল্পনা করছে। ১৯৭০ এর ডিসেম্বরে, নির্বাচনের পরে যখন আলোচনা চলছিল, সেনাবাহিনী সেই কয় মাসে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কিভাবে দেশের নতুন গণতান্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য আঘাত হানা যায় তার বিশদ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।
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২৮মার্চ সিডনি স্কেনবার্গ নিউ ইয়র্ক টাইমস এ লিখেছেন, “কিন্ত যেসব ছোট ছোট তথ্য উপাত্ত আলোতে এসেছে সেগুলো দ্বারা এটিই প্রতীয়মান হয় যে পশ্চিমের ক্ষমতাধর গোষ্ঠী শেখ মুজিবকে কখনই পূর্ব পাকিস্তানে এককভাবে স্বায়ত্ত্বশাসনে জয়ী হতে দিতে চায়নি।” একই দিনে তিনি লিখেন, “ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রতিদিন প্রচুর সৈন্যদল প্রবেশ করছিল। অনেক বাঙালী বিশ্বাস করতে শুরু করলো যে, আলাপ-আলোচনা ভেবেচিন্তেই দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে যেন পশ্চিম পাকিস্তান সরকার পূর্ব অংশে ভারী  শক্তিবৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত সময় হাতে পায়।”
দ্য বাল্টিমোর সান এর একজন লেখক ৩০মার্চ “পূর্ব পাকিস্তানে ইয়াহিয়ার পরিকল্পিত আক্রমণ” শীর্ষক খবরে বলেন, “কিন্ত সেই পরিস্থিতি(সেই ক্ষুদ্র চাল যখন ইয়াহিয়া মুজিবের সাথে সংলাপ প্রত্যাখ্যান করে) অতিমাত্রায় সরল ছিল না, এটি ছিল খুবই কপট। এটি সংলাপের পুরো উদ্দেশ্যকে একটি বিলম্বিত প্রক্রিয়া হিসেবে দেখাবে যার মাঝে তারা(পাকিস্তান আর্মি জেনারেলেরা) পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরও সৈন্যদল উড়িয়ে নিয়ে আসতে পারে।”  
তিনি আরও বলেন, “এই মন্তব্যটিই প্রথম সংকেত নয় যে সংলাপগুলো ছিল একটি বিলম্বিত প্রক্রিয়া। করাচী থেকে ঢাকা আগত একজন ভ্রমণকারী অগ্নিকাণ্ডের এক সপ্তাহ আগেই সাংবাদিকদের চমকে দিয়েছেন এটি বলে যে, তার একজন বিশ্বস্ত জেনারেল তাকে বলেছেন যে, সেনাবাহিনীর পরিকল্পনা হলো বাঙালী নেতৃবৃন্দদের এটি বিশ্বাস করানো যে সংলাপ সফল হতে পারে, আর তারপর তারা বিনা সতর্কবার্তায় ঝাপিয়ে পড়বে।”  তিনি আরও যোগ করেন, “ঘটনাটিকে শুধুমাত্র একটি অরক্ষিত জাতির উপর সতর্কভাবে সমন্বিত পূর্বপরিকল্পিত একটি আক্রমণ হিসেবেই বর্ণনা করা যায় যে আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনটিকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া যে আন্দোলনের কৌশল ছিল অহিংস ও অসহযোগ… জেনারেল টিক্কার পূর্বগামী ব্যক্তি, যে আন্দোলনটি ভাল্ভাবে বুঝতে পারা জন্য বাঙালীদের মাঝে পরিচিত ছিল, ঢাকা ত্যাগ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান চলে যান কোনো প্রকাশ্য কৈফিয়ত ছাড়াই। যেসব বাঙালী তাকে চিনতেন তারা বলেন, মার্চের এক তারিখ প্রাথমিক পরিষদ স্থগিতের ঘোষণা দেয়ার পরপরই তাকে মিলিটারি আগ্রাসনের প্রস্ততি নেবার আদেশ দেয়া হলে তিনি পদত্যাগ করেন।” 
দ্যা গার্ডিয়ান ৩১মার্চ তাদের সম্পাদকীয়তে লিখেন, “তিনি(ইয়াহিয়া) যখন মুজিবের সাথে আলাপ-আলোচনা করছিলেন, তার জেনারেল তখন হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করছিলেন।”
৪এপ্রিল দ্য বাল্টিমোর সান এ লেখা হয়, “কতটুকু ঠাণ্ডা মাথায় যে পশ্চিম পাকিস্তান  গুলি করে ও আগুনে পুড়িয়ে বাঙালীদের নত করেছেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে কিছু পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের ঐ গণহত্যার রাতের ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডে।”
৪এপ্রিল দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস একই ঘটনা নিশ্চিত করে… “এটি এখন স্পষ্ট যে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা কখনও সংলাপ সফল করতে চায় নাই, তারা নিজেদের এখানে এনেছিল শুধুমাত্র কালক্ষেপণ করতে যেন তারা ওই সময়ে আক্রমণ পরিচালনা করতে যথেষ্ঠ সৈন্যসহ শক্তিবৃদ্ধি করতে পারে।” 
২৯এপ্রিল হেনরি ব্রাডশের “ইভনিং স্টার” এ প্রতিবেদন করেন, “সাইক্লোনটি হয়তো এখনও তার পূর্ণ মূল্য বুঝে নেয়নি।“ এই উন্মোচনকারী মন্তব্যটি করা হয় জুলফিকার আলি ভুট্টো দ্বারা ৪ মার্চ একটি সাক্ষাৎকারের সময়। এর মাধ্যমে দেখা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানি মিলিটারি-আমলাতান্ত্রিক অভিজাতরা পূর্ব পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণে রাখতে রক্তপাত পর্যন্ত করতে ইচ্ছুক। তিন সপ্তাহ পর, গত বৃহস্পতিবার, সেই রক্তপাত শুরু হয়…”
ফরাসী “লে মন্ডে” এই সিদ্ধান্তের সাথে একমত হয়ে বলেন, “কোনো ধরনের আপসের দিকে না গিয়ে, এমনকি এমন আপস দিকে চাচ্ছিল যেটায় বাঙালী স্বায়ত্তশাসনের সমর্থকদের চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারই বেশি উপকৃত হতো, ইয়াহিয়া নিপীড়ন বৃদ্ধি করছে যা বর্তমানে নিষ্ঠুরতার এমন এক সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে যে এটি পূর্বপরিকল্পিত না হওয়াটাই হবে বিষ্ময়কর।”	
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১১মে যুক্তরাষ্ট্র সিনেটে দেয়া এক বক্তব্যে সিনেটর উইলিয়াম সেক্সবি বলেন, “আলাপ-আলোচনার ধুম্রপর্দার অন্তরালে, বিশাল পাঞ্জাবী পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করা হচ্ছিল, আর তার পুরো শক্তি এমনভাবে নিরস্ত্র বাঙ্গালির উপর উন্মোক্ত করা হয়, ডঃ রোড ও অন্যান্য সাক্ষীর বর্ণনায় যা ছিল পৃথকভাবে রক্তস্নান, জন-নিধন ও গণহত্যা।”
২০ জুলাই লন্ডনের দ্য টাইমস এ বলা হয়, “এটি নিয়ে খুব একটা সন্দেহ নেই যে মার্চের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই চূড়ান্ত উপায় হিসেবে সেনাবাহিনীর ব্যবহার রাষ্ট্রপতি ও তার পরামর্শকদের মাথায় গেঁথে যায়। বড় মাত্রার সৈন্যবাহিনী পশ্চিম প্রান্ত থেকে উড়িয়ে আনা হয় – যদিও তা মিলিটারি কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে – এই উড়িয়ে আনার কাজ গোপনে পুরো মাস জুড়ে চলতে থাকে।”
২ আগস্ট, ১৯৭১ সালে নিউজউইক ম্যাগাজিন “বাংলাঃ গণমানুষের হত্যাকাণ্ড” শীর্ষক একটি কভার-স্টরিতে লেখা হয়, “ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক বসার কয়েক সপ্তাহ আগেই রাষ্ট্রপতি ও তার ডান হাত লেঃজেঃ টিক্কা খান মুজিবকে গ্রেফতার, আওয়ামীলীগ ভেঙে দেওয়া ও বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের হত্যার নীল নকশা করে ফেলেন।”

ম্যাগাজিনে আরও লেখা হয়, “টিক্কা খান বাংলায় সেনাবাহিনীর শক্তি গড়ে তোলার জন্য কালক্ষেপণ  করতে ইয়াহিয়াকে দৃশ্যত প্ররোচিত করেন। তদনুযায়ী, ইয়াহিয়া মুজিবের সাথে আলোচনার খাতিরে দর কষাকষি করেন। আর যখন এই এই নেতা আলোচনা করছিল এবং বাঙালী, সাথে সমগ্র বিশ্ব, পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারে এমন একটি সমঝতার দিকে তাকিয়েছিল, তখন সেনাবাহিনী একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটায়। দক্ষিণ ভারতের পাশ দিয়ে দীর্ঘ জলসীমার উপর দিয়ে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিমান দ্বারা পরিচালিত বোয়িং ৭০৭ এ করে উড়ে এসে, বাংলায় সেনা সংখ্যা ৬০,০০০ পর্যন্ত উন্নীত করে সেনাবাহিনী তাদের শক্তি দ্বিগুণ করে ফেলে। যখন টিক্কা কথা দেয় যে সবকিছু প্রস্তত, ইয়াহিয়া ঢাকা ছেড়ে আকাশপথে চলে যায়। আর সেই রাতেই, বেলুচিস্তানের বোমারু (টিক্কা খান) তার সেনাবাহিনী উন্মুক্ত করে।” 
২আগস্ট, ১৯৭১ এ প্রকাশিত টাইম ম্যাগাজিনঃ
“মার্চে নির্ধারিত সাংবিধানিক অধিবেশনকে সামনে রেখে, ইয়াহিয়া রাতে সাদা পোশাকে পূর্বে উড়ে আসা সৈন্যদের নিয়ে গোপনে বাহিনী গঠন শুরু করেন। তারপর তিনি এটি বলে অধিবেশন পিছিয়ে দেন যে, মুজিব পূর্বাঞ্চলের জন্য কতটুকু ক্ষমতা ও স্বারত্তশাসন চান তা সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ না করে অধিবেশনে বসা সম্ভব না। মুজিব পূর্ণ স্বাধীনতায় সমর্থন দেননি, বরং চেয়েছিলেন এমন একটি জাতীয় ঐক্যের স্খলিত আভাস চেয়েছিলেন যার নেতৃত্বে প্রত্যেক পার্শ্ব তাদের নিজস্ব কর, বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য নিয়ন্ত্রণ করবে। ইয়াহিয়া ও জেনারেলদের কাছে এটি ছিল অগ্রহণযোগ্য। ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া তার চালিয়ে রাখা আলোচনা ভেঙে দেন এবং ইসলামাবাদ চলে যান। পাঁচ ঘণ্টা পর, ক্ষুদ্র কামান, ট্যাঙ্ক ও রকেট ব্যবহার করে সেনাবাহিনী ঢাকার আধ ডজন সেকশনে সেনা আক্রমণ চালায়।” 
২৩ আগস্ট টাইম ম্যাগাজিনে লেখা হয়, “গত ডিসেম্বরের সাংবিধানিক পরিষদের নির্বাচনে  শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ পূর্বের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে মহাজয় লাভ করে। এটি ৩১৩ আসনের জাতীয় পরিষদে মুজিবের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করেছিল, সাথে এটিও নিশ্চিত করেছিল যে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। এটি রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া ও পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাধর গোষ্ঠী যারা ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর থেকে ভৌগোলিকভাবে বিভক্ত এই দেশটি পরিচালনা করে আসছে, তাদের সতর্ক করার জন্য যথেষ্ঠ ছিল। ইয়াহিয়া ও তার দল ভয় পাচ্ছিল মুজিবের উত্থানের অর্থ হতে পারে দীর্ঘদিন ধরে শোসিত পূর্ব পাকিস্তানে বৃহত্তর কোনো স্বায়ত্তশাসন, আর তাই পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালী আন্দোলন নৃশংসভাবে পিষে দমন করে।”
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সবশেষে এপ্রিলের ৪ তারিখে সানডে টেলিগ্রাফে গণতন্ত্র ধ্বংসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উচ্চস্তরের চরিত্র এবং পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করেন ডেভিড লোশাক।“ইয়াহিয়া কর্তৃক শুরু করা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই মানুষগুলো কখনোই বিশ্বাস স্থাপন করে নাই।তারা বিশ্বাস করে নাই কারণ প্রকৃতি গত ভাবে,বেড়ে উঠার বা বিশ্বাসের দিক থেকে তারা গণতান্ত্রিক নয় বরং স্বৈরাচারী,পুরুষতান্ত্রিক এবং একপক্ষীয়।বিংশ শতকের থেকে আঠারো শতকের মত সাধারণ জনগণের প্রতি তাদের ঘৃনা সূচক মনোভাব রয়েছে,তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে পাকিস্তানের কর্তৃত্বকারী অংশ হিসাবে তাদের সমগ্র ভবিষ্যৎ বেসরকারি সরকারের নিকট শান্তিপূর্ন ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হবে, যেমনটা একমাস আগেও অতি নিকটে (যদিও কখনো ছিলো না) বলে মনে হয়েছিলো।তাদের কাছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও তার বেসামরিক মন্ত্রীসভা কর্তৃক একটি নির্বাচিত বিধানসভার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুতকৃত যথাযথ পদক্ষেপগুলো পাকিস্তানের ক্ষমতা কাঠামোর বাস্তবতা আড়াল করার বাহানা ছাড়া আর কিছু ছিলো না।তারা ডিসেম্বরের নির্বাচনের ফলাফলের উপর ভরসা করেছিল।সামরিক শাসন দীর্ঘ করার জন্য সেটাই হত সবথেকে বৈধ অজুহাত। এর পরিবর্তে এই নির্বাচন এক নেতা ও এক দল পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ কে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদান করে।ডিসেম্বরের ৭ তারিখ থেকেই জেনারেল ও কর্নেলরা জানতেন যে তাদের কি করতে হবে।এটি তখন শুধুমাত্র একটি অজুহাতের অপেক্ষা ছিল……………ততদিনে সেনাবাহিনী সতর্কতার সাথে সম্ভাব্য পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছিল। এর গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক আওয়ামী লীগে পুরোপুরি ভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল।পরিষ্কারভাবে বলা যায় প্রেসিডেন্ট যখন শেখ মুজিবের সাথে সাংবিধানিক আলোচনার শেষ গোলটেবিল বৈঠক করছিলেন তখনই প্রেসিডেন্টের নতুন সামরিক আইন প্রশাসক লে.জেনারেল টিক্কা খানের ব্যক্তিগত নির্দেশনায় চুড়ান্ত প্রুস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল।”    
“যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া মুজিবের সাথে আলোচনা করছিলেন তখন তিনি অবশ্যই সেনাবাহিনীর প্রুস্তুতি সম্পর্কে যানতেন।ঘটনা পরিক্রমার সাক্ষ্যে প্রেসিডেন্টকে ভয়াবহ বিশ্বাসঘাতকার দায় থেকে মুক্তি দেয়া কঠিন।” 
                                             গণহত্যা
বিশ্বের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নিশ্চিত যে জেনারেল ইয়াহিয়া ও তার সরকার গণহত্যার দায়ে দোষী।তার দখলদার সেনাবাহিনীর মিশন হচ্ছে “ প্রত্যেক বাঙালি কে হত্যা পোড়ানো।” একটি জাতি ও জনগোষ্ঠী কে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং অতি সতর্কতার সাথে এর খুঁটিনাটি পালন করা হয়েছিল।গণহত্যা কনভেনশনের আর্টকেল ২ অনুযায়ী এই অপরাধ হচ্ছে “সেই সব কাজ যা কোন জাতি,জাতিগত,বর্ণের বা ধর্মীয় দল কে সম্পূর্ন বা আংশিক ভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ঐ দলের সদস্যদের হত্যা বা গুরুতর শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি করার মাধ্যমে….।”বর্তমানে অধিকৃত এলাকায় যে নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দেয় তাকে পাঞ্জাবি সেনাদল গুলি করছে এবং একইভাবে হিন্দুদেরও নিশ্চিহ্ন কর হচ্ছে।যে ধরণের নৃশংসতা করা হয়েছে তার কোন তুলনা বর্তমান সময়ের ইতিহাসে নেই।
কিভাবে এই উদ্দেশ্যমূলক গণহত্যা শুরু করা হয়েছিল তা মার্চের ২৬ তারিখে ঢাকা থেকে বহিষ্কার হবার পূর্ব পর্যন্ত থাকা প্রায় সকল বিদেশী সাংবাদিক এবং সেনাবাহিনীর আক্রমণ শুরু হবার পরে যারা বাংলাদেশে গিয়েছেন,তারা লিখেছেন।তাদের মতে এভাবেই সব শুরু হয়েছিলঃ
ওয়াশিংটন পোস্টে হেনরি ব্রাডশের লিখেছেন “বৃহষ্পতিবার রাতে সেনাবাহিনী ঢাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং শুক্রবার সকালেও অনেক বেলা পর্যন্ত ভারী আর্টিলারি সহ গুলির আওয়াজ শোনা গেছে।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে প্রকান্ড অগ্নিশিখা দেখা গেছে।”
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এএফপি এর সাংবাদিক ব্রায়ান মে বলেন, “সারা রাত ধরে গোলাগুলির যে তীব্রতা ছিল এবং শুক্রবারে বিক্ষিপ্তভাবে তা যেভাবে বজায় ছিল তাতে বোঝা যায় শহরজুড়ে মৃতের সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, সেনাবাহিনী বাঙালী অধ্যুষিত পুলিশ বাহিনীকে নিরস্ত্র করে ফেলেছিল।
ইউপিয়াই এর রবার্ট কাইলর বলেছেন, “হোটেলের কাছে “দ্য পিপল” সংবাদপত্রের দিকে টর্চ হাতে সৈন্যদের যেতে দেখা গিয়েছে। সেখানে কিছু হট্টগোল এবং গোলাগুলি হলো আর অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়া হলো… আগুনের প্রকাণ্ড লেলিহান শিখা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক হতে উপরের দিকে উঠে গেল। সৈন্যদল যদি ভারী অস্ত্রসস্ত্র সমেত হামলা চালিয়ে থাকে, তবে এই হত্যালীলা ব্যাপক আকার ধারণ করবে। ছাত্রাবাসগুলো যেগুলোর প্রতিটিতে ৪০০ করে ছাত্র ধরে সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দ্বারা ঠাসাঠাসি হয়ে যায়। 
বিবিসি এর মাইকেল ক্লেয়টন রিপোর্ট করেন, “ঢাকাবাসিকে আতঙ্কিত করতে সৈন্যবাহিনী বৃহস্পতিবার রাতে এক নৃশংস অভিযান পরিচালনা করে।”
সিমন ড্রিং, ডেইলি টেলিগ্রাফ লন্ডন এর আরেকজন সাক্ষী, ৩০মার্চ লিখেন, “আকষ্মিক আক্রমণে ইকবাল হলে প্রায় ২০০ ছাত্র খুন করা হয় তাদের কক্ষগুলোতে মেশিনগানের গুলির ঝাঁজরায়… মিলিটারি অনেকগুলো মৃতদেহই সরিয়ে ফেলে কিন্ত ৩০টি দেহ তখনও সেখানে ছিল যেগুলো থেকে কখনই ইকবাল হলের করিডোরগুলোর এত রক্ত হওয়া সম্ভব না। 
 তিনি আরও বলেন, “যারা বাজারে ঘুমিয়ে ছিল তাদের গুলি করা হয়, সকাল বেলাও তারা একইভাবে শুয়ে ছিল কম্বল গায়ে, মনে হচ্ছিল যেন তারা ঘুমোচ্ছে। ২৬মার্চ সকালে গোলাগুলি বন্ধ হয়, পুরো ঢাকা নিস্তব্ধতার চাদরে ঢেকে যায়। হঠাৎ শহর আবার সৈন্য দ্বারা ছেয়ে যায় এবং ১১ ঘণ্টা ধরে তারা এই পুরাতন নগরী ঢাকাকে ধ্বংস করে দেয়।” তিনি আরও বলেন, “সেনাবাহিনী পুরান নগরটির প্রতিটি মানুষকে গুলি করে এবং মানুষকে তাদের বাড়ির ভেতরে পুড়িয়ে মারে।  সবচেয়ে বড় গণহত্যাটি চলে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায়। সেনাবাহিনী তারপর পরবর্তী টার্গেট, শেখ মুজিবের সমর্থনকারীদের কেন্দ্রের দিকে ছুটে যায়, এই হত্যাযজ্ঞ রাত পর্যন্ত চলতে থাকে।”(সিমন ড্রিং ছিলেন একজন সাংবাদিক যিনি ২৬ মার্চ রাতে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের একটি কক্ষে লুকিয়ে থাকেন । ২৭মার্চ সকালে যখন কারফিউ তুলে নেয়া হয়, ড্রিং তখন এই হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা নিজ চোখে দেখতে পান।) 
দ্য টাইমস, লন্ডন এর পিটার হ্যাজেলহার্স্ট তিনদিনের হত্যাযজ্ঞের পর বেঁচে থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, “কিছু মানুষকে আদেশ দেয়া হয় বিশাল কবল খোঁড়ার জন্য। পাকিস্তানি সেনারা ৮-৯ জন বাহককে বসতে বলে। কিছুক্ষণ পর দাঁড়াতে বলা হয় এবং কবরের পাশে সারিবদ্ধ হতে নির্দেশ দেয়া হয়। বন্দুকগুলো থেকে আবার গুলি করা হয় এবং তারা আমার বন্ধুদের মৃতদেহের পাশে পড়ে যায়।”
৩০ মার্চ জন উডরুফ দ্য বাল্টিমোর সান এ “পূর্ব পাকিস্তানে ইয়াহিয়ার পরিকল্পিত আক্রমণ” শীর্ষক এক লেখায় লিখেন, “ প্রথমেই বেতারে কারফিউ ঘোষণা করা হয় মাঝ সকালে এবং তার ৮ ঘণ্টা পরে বিদেশি সাংবাদিকরা দেখতে পান  সৈন্যদের দ্বারা ১৫ জন নিরস্ত্র যুবক যারা আস্তে আস্তে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করে এগিয়ে আসছিল তাদের উপর একটি জীপবাহী মেশিনগান চালানোর হয়।”   
এসোসিয়েট প্রেস এর মাইকেল লরেন্ট নিউ ইয়র্ক পোস্ট এ প্রতিবেদন করেন, “তখনও পুড়তে থাকা যুদ্ধ এলাকাগুলো শনিবার ও গতকাল পরিদর্শনের সময় ছাত্রাবাসের বিছানায় একজন কিছু ছাত্রের পোড়া দেহ খুঁজে পায়। ট্যাঙ্কগুলো ছাত্রাবাসগুলোতে সরাসরি আঘাত হানে। জগন্নাথ হলে একটি গণকবর তড়িঘড়ি করে পূর্ণ করা হয় ইকবাল হলে হত্যা করা ২০০ জন ছাত্রের লাশ দিয়ে। প্রায় ২৯টি দেহ তখনও মাটিতে ও ছাত্রাবাসে পড়েছিল।”
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দ্য টাইমস, লন্ডন এর লুইস হেরেন ২এপ্রিল লিখেন, “পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যার যুদ্ধ শুরু করার জন্য দায়ী। বলা হয় তাদের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বদের সরিয়ে দেয়া, এটি সম্ভবত ভালভাবেই অর্জিত হয়েছিল।” উপসংহার টানা হয় যে, “পূর্ব পাকিস্তান অন্তত এক যুগ অথবা হয়তো একটি প্রজন্ম রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ত্ব ব্যাতীত থাকবে। আক্রমণ চালানোর কয়েক সপ্তাহ আগেই পশিম পাকিস্তানিরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে থাকা বাঙালী সৈন্য ও অফিসারদের নিরস্ত্র করে ফেলে।” 
২এপ্রিল দ্য নিউ স্টেটস্ম্যান এ মারভিন জোন্স লিখেন, “রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়ার ধন্যবাদ বিধ্বংসী অভিযানে রূপান্তরিত হয়ে যায়, পুর্ব পাকিস্তানের মানুষের প্রতি সেখানে কোনো পিছুটানই দেখানো হয়নি। আর স্থূল যুক্তিতে তাদের শত্রু নিশ্চই সমস্ত জনগণ কারণ তারা স্ব-শাসনের দাবীতে সর্বসম্মতি দেখিয়েছে।”
৮এপ্রিল লন্ডনের দ্য ইভনিং স্ট্যান্ডার্ডে লেখা হয়, “হাজার হাজার বাঙালী খুন করা হয়। সেনাবাহিনী মানুষকে জড়ো করে তার মেশিনগান দিয়ে… তাদের পেছন থেকে কুকুরের মতো গুলি করে মারা হয়।”
২০জুলাই মাইকেল হর্ন্সবাই দ্য টাইমস এ লিখেন, “এটি নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একটি গুরত্বপূর্ণ অংশের উপর পদ্ধতিগত নিপীড়ন চালায়।”
ডেইলি টেলিগ্রাফ এর ১২এপ্রিলের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, “যা হচ্ছে তা ঔপনিবেশিক দখলদারীত্ত্বের যুদ্ধ থেকে কম হলেও অন্তত একটি গৃহযুদ্ধ অথবা বিদ্রোহীদের উপর নিপীড়ন। কঠোর সেন্সরশিপ ও বিদেশি সংবাদদাতাদের নির্বাসনের ফলে সাক্ষীদের দ্বারা জানানো নৃশংসতা নিশ্চিতভাবে বলা অসম্ভব, কিন্ত ভয়ঙ্করতম ভয় জাগিয়ে তোলার জন্য এটি পর্যাপ্ত।”
সিলেট, বাংলাদেশ থেকে ডেভিড লোশাক ১৫এপ্রিল দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ এ প্রতিবেদন করেন, “সাত লাখ মানুষের প্রায় সবাই গ্রামের দিকে পালিয়ে গিয়েছে শহুরে রাস্তাগুলো অসহায় বৃদ্ধ ও বিকলাঙ্গদের আর লাশগুলো কুকুর ও শকুনদের জন্য ছেড়ে দিয়ে। স্ফীত লাশগুলো সিলেটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সুরমা নদীতে ভেসে উঠছিল। এগুলো ছিল ২৬মার্চ, ১৯৭১ এর রাতের প্রত্যয়নপত্র যে রাতে পশ্চিম পাকিস্তানিরা শহরে হানা দেয় এবং লুট ও হত্যার অভিযান চালায়। একটি বিশেষ ইউনিটকে দায়িত্ব দেয়া হয় ডাক্তার, উকিল, সাংবাদিক, শিক্ষক ও অন্যান্য পেশাজীবী মানুষদের হত্যা করার জন্য।”
১৬এপ্রিল লন্ডনের দ্য নিউ স্টেটস্ম্যান লিখে, “রক্তই যদি জনগণের স্বাধীনতার অধিকারের মূল্য হয়, বাংলাদেশ তবে অতিমুল্য প্রদান করেছে… ধর্মনিষ্ঠভাবে প্রয়োজনীয়, যেমনটা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো পশ্চিমের কাছে দাবীগুলো জানায় ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে, তারা তাই করেছে। তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নিখিল-পাকিস্তান পরিষদে জয়লাভ করে। এটি ছিল দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন এবং যার ফলাফল প্রচণ্ড ধাক্কা দেয় ইয়াহিয়া খানের ইসলামাদ সরকারকে যে সরকারের মূল শক্তি ছিল সেনাবাহিনী যেখানে বাঙালীরা ছিল উপেক্ষিত, ইসলামাবাদ আতঙ্কিত হয়ে যায়। যার ফলাফল হলো এই হত্যাযজ্ঞ।” 
১৭এপ্রিল, ১৯৭১, সিডনি স্ক্যানবার্গ পালাতে সক্ষম হওয়া এক নব্বই বছর বয়স্ক বৃদ্ধ সেকেন্ড ল্যাফটেনেন্ট এর উদ্ধৃতি দিয়ে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস এ লিখেন, “একটি জানালা দিয়ে তিনি দেখেন পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা রেজিমেন্টের ৬০জন বাঙালী সৈন্যকে একটি ভবনের পেছনে নিয়ে যায়, তাদের হাত উপরে তোলা ছিল। তারপর তিনি একটানা গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পান এবং বুঝে নেন বাঙালীদের হত্যা করা হয়েছে।”
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" বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরী অবস্থায় অান্তর্জাতিক কমিটির" পরিচালনা কমিটি নিউইয়র্ক  থেকে "হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড, ইন্ডিয়া ২৪ এপ্রিল, বিবৃতি দেয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান টার্গেট, গণহত্যা করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে এবং নির্যাতিতদের মাস্টার লিস্ট তৈরী করা হচ্ছে। নেতৃস্থানীয় শিক্ষক যেমন চিত্রশিল্পী, গায়ক ও লেখক, যারা বাঙালি সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সাথে জড়িত ছিলেন তারা নির্যাতিত হন। গণহত্যা ছিল নিষ্ঠুরতম ও শোচনীয় দৃশ্য।
 সিরিয়ার অাল-থাওরা উল্লেখ করে পশ্চিম পাকিস্থানী সৈন্যরা পূর্ব বঙ্গে সুসসংগঠিত গণহত্যা চালাচ্ছে।
 টাইম পত্রিকার সংবাদদাতা  ডান কগিনস্ ছিলেন অন্যতম একজন সংবাদদাতা যিনি ২৬ তারিখে সন্ধ্যায় মিলিটারি কর্তৃক  ঢাকায় সংবাদ সংগ্রহ থেকে বরখাস্ত হন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি প্রথম অামেরিকান সাংবাদিক হিসেবে ঢাকার বিখ্যাত সড়কে ট্রাক ও সাইকেলে ভ্রমন করেন। তিনি তার লেখায় উল্লেখ করেন বর্বরতা অাপাত দৃষ্টিতে অবিরাম। এক যুবককে সৈন্যরা খুজে বের করে। ওই যুবক তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং বলে তার ১৭ বছরের ছোট বোনকে ছেড়ে দিতে এবং বিনিময়ে সে সবকিছু করবে। কিন্তু ওই যুবকের সামনে তারা তার বোনকে বেয়োনেট দিয়ে হত্যা করে। কর্নেল অাব্দুল হাই একজন ডাক্তার যিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলেন, তাকে তার পরিবারে শেষ ফোন করতে দেওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। এবং এক ঘন্টা পরে তার দেহ তার বাড়িতে প্রেরণ করা হয়। একজন বৃদ্ধ যিনি কারফিউ থেকে জুম্মার নামায অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেন, তিনি মসজিদ বরাবর হাটতে থাকলেন কিন্তু গুলিতে নিহত হলেন।
 উদঘাটিত রির্পোটের মাঝে সব থেকে আলোচিত হচ্ছে  "এনথনি মাসকারেনহাস এর চার পৃষ্ঠার প্রতিবেদনটি যা  "সিডনি টাইমসে ১৩ জুন প্রকাশ করা হয়। সেখানে বলা হয়, এই গণহত্যা পরিচালনা করা হয়েছিল নিপীড়িত মানুষদের ভয় দেখানোর জন্য। মাসকারেনহাস পাকিস্থানী সৈন্যদের অাতিথীয়েতায় সারাদেশ ভ্রমনের সুযোগ পান এপ্রিল ১৯৭১। তিনি দ্রুত তার লেখা শুরু করেছিলেন এবং নাম দিয়েছিলেন "গণহত্যা"। তিনি লেখেন, অামি মনে করি, পূর্ব বাংলা সরকার চুক্তিপত্রের বিরোধীতা করেনি। পূর্ববঙ্গ এখন অধ্যুষিত। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বাঘের উপর বসে হিসাব নিকাষ করছেন। কিন্তুু সৈন্যরা সেখানে থেমে থাকেনি। পাকিস্থান সরকারের চুক্তি পূর্ববঙ্গের জন্য সেটা পড়লাম ঢাকার ইস্টার্ন হেডকোয়ার্টারসে্। এটার তিনটি তত্ব ছিল। (১) বাঙালিরা তাদের নিজেদের অনির্ভরযোগ্য করবে এবং পশ্চিম পাকিস্থানের অাইন মানবে। (২) বাঙালিদেরকে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং সাংবিধানিক ভাবে ইসলাম গঠন এবং শক্তিশালী ধর্মীয় সম্পর্ক পশ্চিম পাকিস্থানের সাথে গঠন করা। (৩) হিন্দুদের মারা যাওয়ার পর সে সম্পদ মধ্য শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হবে। এটা সাংবিধানিক গঠন শক্ত ও রাজনীতির কাঠামো ভবিষ্যতে শক্ত করবে। এবং এই চুক্তি সর্বাধিক ভারসাম্য রক্ষা করবে।
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জুলাই ১৪, ডেইলি মিরর পত্রিকাতে বলা হয়..."এটা যখন পরিস্কার যে পূর্ব পাকিস্থানে যা ঘটেছিল যা শুধু উপপ্লবের চাপাচাপিই ছিল না, ছিল গণহত্যা। পশ্চিম পাকিস্থানী সামরিক সরকার চিহ্নিত  গণহত্যার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং বাংলাদেশের ৭৫ মিলিয়ন মানুষের মাঝে ২% মানুষকে অনাহারে রাখেন। 
২০ জুন, লন্ডনের "দ্য সিডনি টাইমস্" একটি সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার খবর প্রকাশ করে "পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা " নামে। এবং বলা হয় এই গণহত্যার সাথে ইয়াহিয়া সরকার জড়িত। এবং এই হত্যা প্রচারণা লাগামহীনভাবে ছাড়া হয় বাংলাদেশে। হত্যা করা হয় শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক, হাকিম, ডাক্তার, হিন্দু এবং অাওয়ামীলীগারদের। গুপ্ত পুলিশদের কাজ প্রসারিত ছিল। এটা রাজাকারদের প্রধান কাজ ছিল। বিহারী অার অস্ত্র সজ্জিত কর্মীরা সিনিয়র অফিসারদের সহায়তায় লুটপাট, মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়া, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তি এবং এধরনের অারো অনেক কাজ করাতো।
 চট্টগ্রামের অাগ্রাবাদে পতিতালয় চালানো হয় এবং, মেয়েদেরকে অফিসারদের কাছে পাঠানো হত পার্টিতে অংশ নেয়ার জন্য। সেনা গোয়েন্দারা সন্দেহভাজনদের তালিকা তৈরী করে। তারা সাদা, ধূসর ও কালো তিনভাগে বিভক্ত হয়। সাদারা অসংযতভাবে ঘোরে, ধূসররা অবরুদ্ধ করে এবং কালোরা গুলিকরে হত্যা করে। অনেক সন্দেহভাজনকে প্রকাশ্যে ধরা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ক্যান্টনমেন্টে নেওয়া হয়। এবং তারপর অার তাদের দেখা যায় নি। এরকম অনেক উদাহরণ অাছে।
টনি ক্লিফটন ২৮ জুন, নিউজউইক ম্যাগাজিনে জন হাসটিংসের বরাত দিয়ে বলেন, (জন হাসটিংস একজন ব্রিটিশ মিশোনারী, যিনি ২০ বছর ইন্ডিয়া ছিলেন) তিনি বলেন, অামি নিশ্চিত যে, পাকিস্থানী সৈন্যরা মেয়েদেরকে ক্রমাগত ধর্ষণ করছে এবং দুই পায়ের মাঝে বেয়োনেট দিয়ে খুচিয়ে হত্যা করছে। ক্লিফটন অারো বলেন, এই গণহত্যা এলোমেলো ছিল না। এটা পরিকল্পিতভাবে চালনা করা হয়েছিল বাঙালীদের নির্মূল করার জন্য।
 জুন ২৮, লন্ডনের "দ্য গার্ডিয়ান " পত্রিকায় মার্টিন উল্লাকট বলেন "খুন, ধর্ষণ, লুট এবং অগ্নী সংযোগের পর কুমিল্লা জেলাকে নিরাপদ বলার কোন সঠিক কারণ আছে কি? ।" 
সিডনি স্ফানবার্গ যাকে পাকিস্থানী সৈন্যরা বরখাস্ত করেছিল ৩০ জুন। তিনি বাংলাদেশের ফরিদপুর থেকে ২৯ জুন লিখেছিলেন, পাকিস্থানী সৈন্যরা হলুদ রঙের বড় এইচ লিখেছিল হিন্দুদের দোকানে এবং সংখ্যা লঘুদের সম্পত্তিতে যাতে জনগণ  বুঝতে পারে এগুলো তাদের অন্যতম লক্ষ্য।
স্ফানবার্গ ৪ জুলাই অাবার লেখেন, পৃথিবী কি বুঝতে পারছে না যে এই পাকিস্থানী সৈন্যরা ধোঁকাবাজ? তিনি একজন বিদেশীকে জিজ্ঞেস করেন যিনি অনেক বছর যাবৎ পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করছেন। তিনি বলেন "তারা বাঙালীদের ভয় দেখানোর জন্য হত্যা করেছিল এবং বাংগালিদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখতে চায়? তারা সব গ্রাম মুছে ফেলতে চাইছিল। প্রথমে তারা অাগুন দিয়ে পোড়াচ্ছিল এবং তারা থামতো যতক্ষণ না তারা নিজেরা  ক্লান্ত হতো?
 ৫-ই জুলাই "দ্য হংকং স্টানর্ডাডে" লেখা হয়, " ইয়াহিয়া খানের সৈন্যর মানব জাতির রক্তাক্ত কাহিনীর একটা ভয়াবহ নতুন রেকর্ড করে ।"
 ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের "অাল-অাহরাম" পত্রিকার সম্পাদক হোসেইন হেইফাল ৯ জুলাই লেখেন, "অামরা কিভাবে নিরবে থাকতে পারি যখন পূর্ব পাকিস্তানে  একচতুর্থাংশ মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে যা কিনা ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক হত্যাকান্ড?"
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১২ই জুলাই নিউইয়র্ক টাইমসে অ্যান্থনি লুইস লিখেছেন, " দুষ্কৃতকারীদের সাথে ডিল করার নামে দৃঢ়তা শূন্য পাকিস্তান যে অপপ্রচার চালায় তা আসল সত্যকে আড়াল করতে পারেনা যে, পাকবাহিনীর হত্যা এবং ত্রাসের রাজত্ব জাতি ও রাজনীতির তলানিতে ঠেকেছে"। জুন '৭১ সালে বাংলাদেশে একটি ব্যাপক সফর শেষে বিশ্বব্যাংকের ১০জন প্রতিনিধি একটি যৌথ প্রতিবেদন দাখিল করেন। এই প্রতিবেদনের সাথে পাকিস্তান বিভাগের আইবিআরডি'র অর্থনীতিবিদ Mr. Hendrik Van der Heijen এর মন্তব্য দাখিল করা হয়; যিনি বলেছিলেন, " কৃষকেরা শহরগুলিতে আসছেনা এবং কেই শহরের বাইরেও যাচ্ছেনা। হাজার হাজার কৃষক পালিয়ে গেছে। সেখানে সবকিছু অস্বাভাবিক এবং এটি একটি ধ্বংসাত্মক অভিজ্ঞতা।" Mr. George Broussin ফ্রান্সের La Politique De Matin এ লিখেছেন, " যেসব অপরাধ বর্ত্তমান বিশ্বকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে, তাদের মধ্যে অন্যতম একটি ঘটছে বাংলাদেশে যা মানবজাতির জন্য সবচেয়ে মারাত্মক ও সবচেয়ে বিপর্যয়কর।" ২১জুলাই,১৯৭১ সালে International Herald Tribune এর প্রতিবেদন :- "পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে জ্ঞাপিত তরঙ্গের মতন গ্রাম দহন এবং ধর্ষণের পর গত কয়েক মাসে একলক্ষ পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি পূর্ব পাকিস্তানি শরণার্থী -যাদের প্রায় বেশিরভাগ মুসলিম ; ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে পালিয়ে যায়।"

টাইম ম্যাগাজিনের আগস্ট ২, ১৯৭১ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিলো :- " গোটা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে রক্তপাতের প্রমাণ পাওয়া যায়। নগরের প্রতিটি অংশে বোমাবর্ষণ এবং বায়বীয় আক্রমণের ধ্বংসাবশেষ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খুলনা উত্তরাঞ্চলীয় শহরতলি খালিশপুরে নগ্ন শিশু এবং জীর্ণশীর্ণ নারীদেরকে ধ্বংসস্তূপের ময়লা সাফ করতে দেখা যায় যেখানে একসময় তাদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাট দাঁড়িয়ে ছিলো। চট্টগ্রামের হাজারি লেন ও মাওলানা শওকত আলী রোডের বিস্তৃতি অপনোদিত হয়েছে। যশোর কেন্দ্রীয় বাজার ঢেউতোলা টিন ও টুটা দেয়ালের সাথে মানুষ দুমড়ে মুচড়ে দলায় পরিণত হয়েছে। চল্লিশ হাজারের জনসংখ্যার একটি শহর কুষ্টিয়া,যা এখন, বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, " পারমাণবিক হামলার পর একটি সকালের মতো। " ঢাকায় সৈন্যদল অগ্নিবর্ষকের মাধ্যমে আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং যারা অগ্নিবেষ্টনী থেকে পালানোর চেষ্টা করে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। প্রায় ২৫টি ব্লক বুলডোজারের মাধ্যমে গুড়িয়ে দেয়া হয়।"

Clare Hollingsworth কতৃক ঢাকা থেকে প্রেরিত একটি ডাকের মাধ্যমে ৫ই আগস্ট, ১৯৭১ সালে The Daily Telegraph লিখেছে- " গত চারমাসে সৈন্যদলের কার্যপদ্ধতি খুব সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে। যুবকদের দ্রুত বন্দী অবস্থায় ট্রাকে করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিকটতম বন্দিশালায় নিয়ে যাওয়া হয়। বৃদ্ধ নর-নারী পলায়নপর অবস্থায় সৈন্যদের বুলডোজার নিয়ে তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করার প্রস্তুতি নিতে দেখে।" ১লা এপ্রিল ইউ এস সিনেটের এক অধিবেশনে সিনেটর এডওয়ার্ড এম. কেনেডি তার বিবৃতিতে বলেছেন, " এটি নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের একটি গল্প। প্রতিদিন ভিন্নমতাবলম্বী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ফাঁসি হচ্ছে এবং প্রতিঘন্টায় হাজার হাজার বেসামরিক ছাত্র-জনতা দুর্দশা ভোগ করছে এবং মৃত্যুবরণ করছে। এটি স্থানচ্যুতি এবং বাস্তুহারা হওয়ার একটি গল্প।" ১১ই মে ইউএস সিনেটে সিনেটর Saxbe তাঁর বক্তৃতায় Doctor Rodhe কে প্রত্যক্ষদর্শী উল্লেখ করে যা বলেছে, তাতে স্পষ্ট হয় যে, পূর্বপাকিস্তানে জঙ্গলের আইন বিরাজমান যেখানে নিরস্ত্র বেসামরিক জনসাধারণকে গণহারে হত্যা করা হচ্ছে, পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের সরিয়ে দেয়া হচ্ছে এবনফ হিন্দু নিধন কার্যক্রম দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে।"
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পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে ১৯৭১ সালের জুন মাসে ১১জন প্রিভি কাউন্সিলর সহ বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রায় দুই শতাধিক সদস্য এবং ৩০জন সাবেক মন্ত্রীবর্গ নিম্নলিখিত প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেন। " এই হাউস বিশ্বাস করে যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বৃহৎ মাত্রায় পূর্ববাংলার বেসামরিক নাগরিকদের উপর যে হত্যা এবং নৃশংসতা চালাচ্ছে, তা পাকিস্তান কতৃক স্বাক্ষরিত 'ইউনাইটেড নেশন্স কনভেনশন অন জেনোসাইড' এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এবং এটা নিশ্চিত হয় যে পাকিস্তানের সামরিক সরকার পূর্ববাংলার অধিকার বাজেয়াপ্ত করেছে এবং ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে জনগণের প্রকাশিত গণতান্ত্রিক ইচ্ছাকে গ্রহণ করতে সেচ্ছামূলক অস্বীকৃতি জানিয়েছে। কাজেই বিশ্বাস করা হয়, আন্তর্জাতিক শান্তি এবং জেনোসাইড কনভেনশন লংঘনের হুমকিস্বরূপ উভয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কতৃক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হবে এবং আরো বিশ্বাস করা হয়, যতক্ষণ এই আদেশ পূর্ববাংলার মানুষের আত্মসংকল্প প্রকাশের বাহন হিসেবে স্বীকৃতি না পায় ততক্ষণ এই আদেশ বহাল থাকবে।" সপ্তাহব্যাপী ভারতের শরণার্থী শিবিরে সফরের পর ২৬ আগস্ট এডওয়ার্ড কেনেডি আরেকবার বলেন, " শরণার্থীর বলেছে পাকিস্তানি সৈন্য এবং তাদের দোসরদের নৃশংসতার গল্প; হত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের গল্প। পশ্চিম পাকিস্তানি জেনারেল এবং বিশ্ববাসীর কাছে এটা প্রমাণ করা আবশ্যক , যে বিস্ময়কর সংহার পূর্ববাংলাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব গভীর অ স্থায়ী ভাবে পরিবর্তন করেছে।"

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ধ্বস :- ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কঠোর ব্যবস্থার পর ইয়াহিয়া খান বারবার দাবি করে আসছিলেন যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। এটি সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং অনেকের সন্দেহ - ইয়াহিয়া খান জানেন না যা তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছে বলে দাবি করছেন তা আদৌ বাংলাদেশে ঘটছে কিনা। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, " লোকজন বাইরে যেতে সাহস করেনা এবং যার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য কার্যত স্থগিত হয়ে গেছে এবং সাধারণ অর্থনৈতিক কার্যকলাপেও ভাটা পড়েছে।" " প্রথমত যে বিষয়টা একজন মানুষকে তাড়িত করে তা হলো- ঢাকা কিংবা গ্রামাঞ্চলের দিকে ভ্রমণের সময় আশেপাশে খুব কম লোকই মনে হবে।" " অন্ধকারে পরিস্থিতি এখনো অত্যধিক অস্বাভাবিক। অধিকাংশ এলাকায় কারফিউ চলছে। সময় যাই হোক না কেন, মধ্যদুপুরের পর থেকেই রাস্তা ফাঁকা হতে থাকে এবং সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।" " প্রায় ৩মাস ধরে সেখানকার কারখানা বা বন্দরে কার্যত পাট, চা অথবা অন্যকোন রপ্তানি মালের আসাযাওয়া নেই এবং বিদেশের বন্দর থেকেও খুব কমই রপ্তানি হত।" " সড়কপথে স্বাভাবিকের চেয়ে ৫-১০ শতাংশ যানবাহনের চলাচল কোথাও নেই। এবং কিছু মাছ ধরার কার্যক্রম ছাড়া জলপথে নির্জনতা প্রতীয়মান হয়।দেশীয় নৌকা প্রায় দেখাই যায়না।" ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে বিশ্বব্যাংক টিমের এই রিপোর্ট আসা অবধি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি খুব বেশি পরিবর্তিত হয়নি।
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টাইম ম্যাগাজিন, ২রা আগস্ট, ১৯৭১ সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনীতে লিখেছে,“পশ্চিমা জগতের মানুষের কাছে এই যুদ্ধকে সরকারিভাবে “দুর্বৃত্ত” দের বিরুদ্ধে অভিযান হিসেবে ভুলভাবে উপস্থাপিত করা হচ্ছে।”
এই যুদ্ধের কোন খবর বিদেশী পত্রিকা মারফত যাতে দেশে না ঢুকতে পারে তার জন্য কড়া সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া যত বেশি সৈন্য মারাত্মকভাবে আহত হয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছে, যত তরুণ সামরিক কর্মকর্তার কফিন পাঠানো হচ্ছে, বিরোধিতা আরো বাড়ছে। অর্থনৈতিক আঘাত ইতিমধ্যে টের পাওয়া যাচ্ছে,কারখানাগুলোতে ব্যাপক কর্মী ছাঁটাই হচ্ছে কেননা, বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে কাঁচামাল কেনা যাচ্ছে না।
বলতে গেলে অর্থনীতি পুরোপুরি ধ্বসে পড়েছে। এটা নিশ্চিত করা যায় বিশ্বব্যাঙ্কের পরামর্শ পর্যালোচনা করে যেখানে বলা হচ্ছে “যতদিন পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তানে মিলিটারি থাকবে এবং বেসামরিক প্রশাসনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করা হবে ততদিন অবস্থা স্বাভাবিক হবে না।“
সৈন্যদের এই ভূমি ত্যাগ
পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সকল খাদ্যভান্ডার হয় লুট করেছে অথবা পুড়িয়ে দিয়েছে এবং কৃষিকাজ এবং খাদ্যউৎপাদনের অনুপস্থিতিতে সম্পুর্ণ পরিস্থিতি বিকট রুপ ধারণ করেছে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহের অভাবে সৈন্যরা তাদের টিকে থাকার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।
লন্ডনের দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকার প্যাট্রিক ক্যাটলি, ১৯৭১ সালের ১৫ এপ্রিল তারিখে লিখেন, “সকল প্লাটুন,কোম্পানী ও ব্যাটালিয়নের অধিনায়কদের তাদের বাহিনীসহ ঢাকা ত্যাগ করার ব্যাপারে আদেশ জারি করা হয়েছে।”
এর থেকে বোঝা যায়,প্রয়োজনীয় সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে এবং সম্ভবত কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক সমস্যায় ভুগছে।ব্যাপক সেনা অভিযানে বেয়নেটের মুখে পাকিস্তানী সৈন্যরা যে তাদের খাদ্য যোগাড়ের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা দিন দিন কঠিন হচ্ছে।
লন্ডনের টাইমস পত্রিকায় ২৪ জুন মাইকেল হর্নসবি লেখেন, “আগামী চারমাসের মধ্যে একটি বড়ধরণের দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আছে যা বছরখানেক চলতে পারে।হাজার হাজার লোক মারা যেতে পারে-ভারতের শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে যে পরিমাণ লোক আছে তার চেয়েও বেশি হতে পারে মৃতের সংখ্যা এবং আরো কোটি কোটি লোক অপুষ্টির শিকার হতে পারে।
বেসামরিক প্রশাসন
বাংগালি বেসামরিক ব্যক্তিরা পাকিস্তানী সেনাকে সম্পূর্ণরুপে অসহযোগিতা করার কারণে ইয়াহিয়া খানের সরকার হাজার হাজার পশ্চিম পাকিস্তানীকে আনে প্রশাসন চালানোর জন্য।লন্ডনের “সানডে টাইমস” জুনের ২০ তারিখে লিখেছে “সব হিন্দু এবং আওয়ামী লীগারদের ব্যাঙ্ক একাউন্ট জব্দ করা হয়েছে এবং ৩০০০ পাঞ্জাবী পুলিশকে ঢাকার পাহারার দায়িত্ত্বে আনা হয়েছে।”
জুনের ২৫ তারিখে Schanberg  লিখেছে “পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অবশ্যই পুরো শহর নিয়ন্ত্রণে রেখেছে ,কিন্তু সরকার যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলছে, সেই স্বাভাবিকতার কোন চিহ্ন নেই।”
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নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় ১৩ জুলাই তারিখে Sydney Schanberg লিখেন,-“প্রতিদিন যে একের পর এক পশ্চিম পাকিস্তানী লোকবহর এসে পৌছাচ্ছে তার উদ্দেশ্য সরকারি কাজগুলোতে পূর্ব-পাকিস্তানিদের জায়গায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের বসানো। কোন দায়িত্বশীল পদে বাংগালিকে আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না,এমন কি ঢাকা এয়ারপোর্টের ঘাস কাটে যে লোকটি সেও একজন অবাংগালী।
লন্ডনের ডেইলী টেলিগ্রাফ জুলাই এর ১৯ তারিখে লিখেছে-“ঢাকার শেষ কয়েক সপ্তাহের পরিস্থিতি, শহুরে গেরিলা গ্রুপ গুলোর ট্রেনিং ও সাংগঠনিক উন্নতির ফলাফল। পুর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক দূরে,এই জন্য সামরিক গভর্ণর টিক্কা খান ও তার সহকর্মীরা চেষ্টা করছেন যেন প্রেসিডেন্টের সফর পিছিয়ে যায়।”
এটি উল্লেখ্য যে টিক্কা খানের এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ভয়ে বাংলাদেশ সফর করতে সক্ষম হননি।
জনগণের নীতিবোধ
বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী জনগণের পূর্ণ সমর্থন উপভোগ করছিল, পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের ক্রমাগত সন্ত্রাস সৃষ্টি সত্ত্বেও জনগণের নৈতিকতাবোধ অনেক উন্নত ছিল।
Clare Hollingsworth ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট লন্ডনের ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকায় লিখেন, “যখন পশ্চিম পাকিস্তানী সেনারা ধারে কাছে থাকে না তখন গ্রামের মানুষজন বাংলাদেশের প্রতি সহানুভুতি প্রকাশ করে। কিন্তু কোন পাকিস্তানী সৈন্যকে দেখলে বলে “পাকিস্তান জিন্দাবাদ”।এক গ্রামবাসী বলেছে এটা তাদের জীবন বাচানোর কৌশল।”



দখলদারদের গৃহযুদ্ধের অপ্রপ্রচার

ইয়াহিয়া খানের শ্বেতপত্রে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে ২৫ মার্চ তারিখের পূর্বে বাংগালির হাতে কোন অবাংগালি মারা গেছে তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর এই অপ্রপ্রচার কেউ বিশ্বাস করেনি।
অন্যদিকে, এসোসিয়েটেড প্রেস এর প্রতিনিধি Denois Neeld যিনি খবর আদানপ্রদানের নিষিদ্ধ সময়টাতে ঢাকাতে ঘুরে গিয়েছিলেন তিনি ১৯৭১ এর এপ্রিল মাসে লিখেছেন,  “পশ্চিম পাকিস্তানের নন বাংগালী অধিবাসীরা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে লুটপাট ও খুন করছে। সেনাবাহিনী নিস্ক্রিয় থাকছে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে  সরাসরি সহযোগিতা করছে অবাংগালীদের এই ধ্বংসযজ্ঞে।”
১৯৭১ এর ১২ জুলাই লন্ডনের টাইমস পত্রিকা লিখেছে, “ সেনাবাহিনীর তৎপরতার পক্ষে পাকিস্তান সরকার ব্যাপক অপ্রপ্রচার চালিয়েছে এই বলে যে বিহারীদের উপর ব্যাপক গণহত্যা চলেছে এবং পাকিস্তানী সেনারা আসার আগে অবাংগালিদের উপর ব্যাপক আকারে হত্যাযজ্ঞ হয়েছে।”
এই ব্যাপারটি সহজেই ব্যাখ্যাযোগ্য। পাকিস্তানী সেনাদের দাবি অনুযায়ী এত বড় হত্যাযজ্ঞ চলবে আর পূর্ব পাকিস্তানে ২৬ মার্চ বিতাড়ণের আগ পর্যন্ত অবস্থানরত কোন বিদেশী সাংবাদিকের নজরে এর কোন খবর আসবে না-এটি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

শরণার্থীরা কখন ফিরবে?
প্রায় ৮০ লাখ শরণার্থী সীমান্ত অতিক্রম করেছে এবং প্রতিবেশীদেশ ভারতের নানা স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।তারা তীব্র ভয় ও সন্ত্রাসের শিকার হয়ে তাদের বাড়িঘর ত্যাগ করেছে।
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তারা শুধু ভয় এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্য তাদের ঘর-বাড়ী ত্যাগ করেছে। প্রতিনিয়ত নির্যাতন এবং ত্রাসের রাজত্বে বাস করে যারা বাংলাদেশ ত্যাগ করতে পারেনি তাদের অবস্থাও সঙ্কটজনক।

গত ১৪ই জুন, দ্যা গার্ডিয়ান তাদের একটি সম্পাদকীয়তে লিখেছে, ‘মৃত্যু, আশ্রয়ের আশা ও ভয় ৪ থেকে ৫ মিলিয়ন রিফিউজিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে নিয়ে গেছে। ........ তারা আরও লিখেছে, প্রায় লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা ইয়াহিয়ার বেয়নেটের নিচে আছে, তারা সংকীর্ণ, দূর্দশাগ্রস্থ ও প্রায় অনাহারে দিনযাপন করছে।’

২৭ শে জুন, লন্ডনের দ্যা অবজারভার পত্রিকায় কলিন স্মিথ লিখেছেন, ‘যেসব রিফিউজিরা শরনার্থী শিবির থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরতে চান, তাদের জন্য সেনাবাহিনী অভ্যর্থনা কেন্দ্র খুলেছে। মি. বট্টমলেই এবং তার দল এমন একটি ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং ২২ জন বিধ্বস্ত মানুষ দেখতে পান। পাকিস্তানিরা একদিনে ৫০০ মানুষ আশা করছে।’

জুলাই/৭১ এর লন্ডনের দ্যা সানডে টাইমসে মুররে সেইলস লিখেছেন, “পাকিস্তানের মিলিটারি শাসন সম্প্রতি পুনরায় দাবী করেছে যে, দীর্ঘ সামরিক অপারেশনের পর পাকিস্তান দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে। ...... হাজার হাজার রিফিউজি পালিয়েছে এমন একটি জায়গায় আমি এক সপ্তাহ ছিলাম এবং দেখেছি এ বক্তব্য মিত্যা। প্রকৃতপক্ষে, এমন রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে যেন রিফিউজিরা আর কখনোই ফেরত আসতে না পারে।” 

ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দলের সদস্য রেজিনাল্ড প্রেন্টিস বাংলাদেশ ও ভারত সফর করে, ১৬ জুলাই দ্যা স্টেটসম্যান পত্রিকায় লিখেন, “আমরা যেখানেই গিয়েছি, রিফিউজিদের প্রশ্ন করেছি, এবং সব জায়গাতেই একই উত্তর পেয়েছি। আর্মিরা তাদের গ্রামে অথবা তাদের পাশের গ্রামে এসেছিল, মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে, ঘর বাড়ি ও খামার জ¦ালিয়ে দেয়া হয়েছে, নারীদের ধর্ষণ করা হয়েছে, সৈনিকরা বাঙালিদের (বিশেষ করে হিন্দুদের) মালামাল লুট করেছে অথবা অবাঙালিদের দিয়ে বাঙালিদের মালামাল লুট করাচ্ছে। এসব এখনও ঘটছে, তাই তারা সব ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। তারা ফিরতে চায়, কিন্তু যখন তা নিরাপদ হবে, অথবা শেখ সাহেব নিরাপদ বলবেন অথবা যখন আর্মিরা চলে যাবে।”

২১ শে জুলাই লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকা লিখেছে রিফিউজিদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয়েই ছিল, “আগরতলা থেকে ১৯ মাইল দূরে এবং বর্ডার থেকে মাত্র ২০ ইয়ার্ড দূরে কানতলা ক্যাম্পে প্রায় ২০,০০০ মুসলিম রিফিউজি রয়েছে। তারা সবাই পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরের গ্রাম থেকে এসেছে।”


২১ শে জুলাই ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন লিখেছে, “বিদেশী সাংবাদিকদের একটি দল যারা সম্প্রতি আসাম ও ত্রিপুরার দূরবর্তী অঞ্চল ঘুরে এসেছেন তারা বলেছেন অনেক পূর্ব পাকিস্তানি রিফিউজি তাদের বলেছে পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা মুসলিমদের গ্রাম ও মালামাল লুট হয়েছে এবং মুসলিম নারীরা ধর্ষিত হয়েছে।”

মুক্তি বাহিনী

প্রতিরোধ থেকে বিজয়ঃ
মুক্তি বাহিনী, বাংলাদেশের জনগণের স্বতস্ফূর্ত প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে যার উৎপত্তি সেটি এখন এখন একটি সুসংগঠিত বাহিনী। এটি শক্তি ও আকার, দুটিতেই বৃদ্ধি পেয়েছে। সবদিক থেকেই এটি নিজেকে সক্ষম মুক্তি বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং নিঃসন্দেহে বিজয় নিয়ে আসছে। মুক্তি বাহিনী জনগনের সমর্থন উপভোগ করছে এবং প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে অধিক সাফল্য অর্জন করছে। বিশ^ ধীরে ধীরে এ সত্যটি অনুধাবন করছে। 
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১৫ ই এপ্রিল দ্যা ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় সিলেট থেকে ফিরে ডেভিড লোসাক লিখেন, “তাদের ক্ষতি অনেক বেশী,অপূরনীয় কিন্তু হাজার হাজার বাঙালীরা তাদের মৃত্যুকে পরোয়া না করে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আমি চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাদের অটল মনোবল লক্ষ্য করেছি এবং তারা যে মৃত্যুর জন্য সবসময় প্রস্তুত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।”

১৮ ই এপ্রিল লন্ডনের দ্যা সানডে টাইমস লিখে, “পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা অনিবার্য। অখন্ড পাকিস্তানের কাঠামোতে যেটি শুধু অর্থনৈতিক স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়েছিল সেটি গণহারে পূর্ব পাকিস্তানি নাগরিকদের হত্যার মধ্য দিয়ে এমন এক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে যা আগে বা পরে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি করবে। বাংলদেশ এখন শুধু সময়ের ব্যর্পা।”


২০শে জুন লন্ডনের দ্যা সানডে টাইমস লিখেছে, “ঘনঘন গ্রেনেড বিষ্ফোরণ ঢাকাকে প্রকম্পিত করছে, স্পষ্টতই যা মুক্তি ফৌজের কাজ। ১৬ থেকে ২৫ বছর বয়সী বেশীরভাগ তরুণই মুক্তি ফৌজে যোগ দিয়েছে। তাদের মনে সুদূরপ্রসারী ভয় আছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে তরুণ হলেই হত্যা করা হবে। তারা এই আশাও ব্যক্ত করেছে যে, তারা হয়ত একদিন স্বাধীন বাংলাদেশে বাস করতে পারবে।”

২৩ শে জুন মার্টিন উল্লাকট লন্ডনের দ্যা গার্ডিয়ান পত্রিকায় লিখেছেন, “শুধু সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে নয়, ঢাকার বাইরেও মুক্তিফৌজের গেরিলা দল যাদের ঘাঁটি এখনো প্রদেশের ভিতরে আছে তাদের যুদ্ধের মুখে অরক্ষিত যোগাযোগ ব্যবস্থা অথবা গ্রাম অর্থনীতি রক্ষা করা  সেনাবাহিনীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব কাজ।”

৬ই জুলাই লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় ক্লেয়ার হলিংওয়ার্থ একটি পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদল যারা মুক্তিফৌজের সাথে সামনাসামনি যুদ্ধ করেছিল তাদের বরাত দিয়ে বলেন, বাংলাদেশী গেরিলাদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা দিনদিন বাড়তে থাকায় আর্মড ফোর্সের অবস্থান ক্রমে কঠিন হয়ে যাচ্ছে।” তিনি ঢাকা থেকে ফিরেও একই কথা লিখেন, “এবং গেরিলাদের নিরন্তর চেষ্টা ও সমন্বয় সাধনের ফলে, গেরিলাদের ৫ বছর এমনকি এক দশক লাগলেও বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হবেই; কারণ শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে তাদের দেশের জনগনের সর্বময় সমর্থনের ফলেই নির্বাচনে ৯৬% ভোট পড়ে।”

১৩ই জুলাই সিডনি স্ক্যানবার্গ নিউইয়র্ক টাইমসে লিখেন, কিছুদিন আগেই কুমিল্লার বাইরে গেরিলারা একটি রেলব্রিজ উড়িয়ে দেয়। অস্ত্রধারী গার্ডসহ একটি মেরামতকারী ট্রেন পাঠানো হয় ঘটনাস্থলে। গেরিলারা দিবালোকেই মেরামতকারী ট্রেনের উপর আক্রমণ করে, এক বন্দুকধারীকে হত্যা করে এবং একজনকে জিম্মি করে। ট্রেনটি দ্রুত শহরে ফিরে যায়।”

স্ক্যানবার্গকে ঢাকা থেকে বহিষ্কার করার পর তিনি ১৫ই জুলাই আবার লিখেন, “গেরিলারা (মুক্তিবাহিনী) সম্প্রতি ঢাকার ভিতরে এবং বাইরে বেশ কয়েকটি রেইড দিয়েছে, বিদ্যুৎ সরবরাহ স্টেশনে হামলা চালিয়েছে, অস্ত্র কারখানায় হামলা চালিয়েছে এবং মোটর লঞ্চকে সেনাবাহিনীর গানবোটে রূপান্তর করে এমন একটি প্ল্যান্ট ধ্বংস করেছে। এই সংবাদদাতা আরো জেনেছেন যে, দরিদ্র বাঙালি গ্রামবাসী, দিনে এনে দিনে খায় এমন লোকেরাও প্রকাশ্যে সেনাবাহিনীকে তুচ্ছ করে বিদ্রোহীদের অভিবাদন জানাচ্ছে এবং তাদেরকে সাহায্য করার আশা প্রকাশ করছে।”
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সিডনি শেনবার্গ নিউইয়র্ক টাইমসে ১৬ জুলাই,১৯৭১ এ লিখেছে,''এখন পর্যন্ত বিশৃঙ্খল বাঙ্গালি হিসেবে প্রেরণা অর্জনে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন প্রতীয়মান হয়।গেরিলারা সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে চলছে কিন্তু একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আহত নির্যাতিত হয়েছে।" "সবচেয়ে বড় আক্রমণ হয়েছে সিলেট, কুমিল্লা,নোয়াখালী জেলার পূর্ব সীমান্তে।উল্লেখ্য পরবর্তিতে গেরিলারা ঢাকা এবং চট্টগ্রামের মধ্যে ছিন্নকারী গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এবং রেলসংযোগ অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে।"

ক্লেয়ার হলিংওয়ে ঢাকা থেকে ডাকযোগে লন্ডনের দৈনিক টেলিগ্রাফে ২১ জুলাই লেখেন, ঢাকা বিদ্যুৎহীন কেননা সোমবার নিশিহত্যায় গেরিলারা ৩ টি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বোমা দিয়ে ধ্বংস করে দেয় একই সময়ে ১৩ জন রক্ষীবাহিনী। আর্মি অভিজ্ঞরা বলেন গেরিলারা জানে ঠিক কোথায় আক্রমণ করলে সর্বোচ্চ ধ্বংস হবে।এটি কয়েকমাস সময় নিবে নতুন ট্রান্সফরমার আমদানি করতে ও ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা মেরামত করতে।"

দ্যা টাইমসের সংবাদদাতা ২২ জুলাই,লন্ডন থেকে লেখেন," পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে নতুন ধাপ শুরু হয়েছে।বাংলাদেশ মুক্তিফৌজ এর সাথে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর, পাকিস্তানি আর্মিদের সহজে যুদ্ধে মানিয়ে নিতে দেখিনি।"

লন্ডনের দৈনিক টেলিগ্রাফ ২২ জুলাই লেখে,"শহরের ভিতরে উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অন্তর্ঘাতকেরা এখন ৩ অথবা ৪ জনের ছোট ছোট দল পরিচালনা করছে যাদের বেশ বাঙ্গালি গরিব গ্রাম্যদের মতো।

দ্যা টাইমসের সংবাদদাতা  ২৩ জুলাই,লন্ডন থেকে লেখেন," পূর্ব পাকিস্তান মুক্তিবাহিনী ১৫০০০ এবং ২০০০০ পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য হত্যার দাবি করে আরো অনেককে মারাত্মকভাবে ঘায়েল করে যেন তারা আহত হয়ে হাসপাতালে ঢলে পড়ে। একটি বিশেষ সাক্ষাতকারে বাংলাদেশের প্রধান সেনাপতি কর্ণেল এম.এ ওসমানী আমাকে বলেন, পাকিস্তান আর্মি দ্বারা ক্ষয়ক্ষতি ভোগান্তির কথা তাৎক্ষনিকভাবে বলেন।

বিভিন্নভাবে নিয়ে,পূর্বের মুক্তিফৌজের কমান্ডারগণ, আমি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি যদি তাদের অনুমান ভিন্ন হয়।কিন্তু যদি তারা ঝোঁকের বশে কোনোকিছু চিন্তা করে কর্ণেল ওসমানীর অনুমান সন্দেহাতীত সংরক্ষণশীল। 

দৈনিক টেলিগ্রাফে পিটার গিল ২৩ জুলাই লন্ডন থেকে লেখেন, " বাংলাদেশের গেরিলারা পূর্ব পাকিস্তানের যশোর জেলার ভারত সীমান্তের কাছে ১৫০ বর্গমাইল এলাকা অধিকারে নিয়েছে।"

ক্লেয়ার হলিংওর্থ ২৫ জুলাই সানডে টেলিগ্রাফ, লন্ডন-এ লেখেন,'পাকিস্তান আর্মি গতকাল কয়েক ঘণ্টার জন্য দক্ষিণ ও পশ্চিমের জন্য ঢাকার যানত্যাগ বন্ধ করে দেয়।একজন অধিনায়ক নম্রভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, ফতুল্লার রাস্তাটি বন্ধ ছিল কারণ সামনে যুদ্ধ চলছিল।'
"গতকালই রাস্তাগুলো পুনরায় খুলে দেয়ার পর,শুধুমাত্র একটি বড় অসামরিক লরি গোলাগুলির মধ্যে ধ্বংস হয়েছিল,পাকিস্তানি আর্মি ও গেরিলাদের মধ্যে ঠিক কি ঘটেছিল তা স্পষ্টত দূর্বল সাক্ষ্য।গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ফতুল্লা একটি স্থান যা ঢাকায় প্রাপ্য নিম্নবিদ্যুৎ বর্তমান সোমবার থেকে দেখাশোনা জরুরি, যখন শহরের দুটি বড় বড় উপকেন্দ্র বাংলাদেশি গেরিলা দ্বারা ধ্বংস হয়েছে।"
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মুরে সাইল ঢাকা থেকে ডাকযোগে ১ আগস্ট, সানডে টাইমসে লেখেন, পি আই এ ফ্লাইটকে উল্লেখ করে ঢাকা এবং করাচির মধ্যে ভারি আর্মি হতাহতদের বহন করা হচ্ছে।" রোগীরা যোদ্ধা,পশ্চিম পাকিস্তানে বাড়ি যাচ্ছে কারণ ঢাকার মিলিটারি হাসপাতাল পরিপূর্ণ। " সে বলেছিল" গত সপ্তাহে আমার ফ্লাইটে ৬ টা ছিল, দুইজনের পা বোমায় উড়ে যায়,বাকি চারজন গোপন আক্রমণে ধরা পড়ে,শরীরের উপরের দিকে বুলেট বিদ্ধ হয়। মাঝেমাঝে,আমি বলছিলাম,পি আই এ'র প্লেনগুলোর এক-চতুর্থাংশ মারাত্মক জখম জোয়ানে পূর্ণ ছিল।"তিনি আরো লেখেন," গেরিলারা ইতোমধ্যে ভালো ফলাফল করেছে যা কোনো ভিয়েতকংয়ের করা একটি সংরক্ষিত যুদ্ধে উচ্চ আশাপ্রদ রেকর্ড।"

দ্যা টাইমস,৫ আগস্ট ১৯৭১,লুইস হেরেন থেকে ডাকযোগে প্রাপ্ত লেখে, নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন এটাই আছে যে,মুক্তিবাহিনী অথবা মুক্তিফৌজ সবচেয়ে ভালো কৌশলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অর্থনীতিকে স্থির করার জন্য।

ক্লেয়ার হলিংওর্থ,দৈনিক টেলিগ্রাফে ৫ আগস্ট ১৯৭১ এ লেখেন,পূর্ব পাকিস্তানের খারাপ অবস্থা মুক্তিফৌজের মতো অনুভবনীয় ভাবে বৃদ্ধি পায়,বাংলাদেশের গেরিলারা তাদের অপারেশন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করে।'সেই রাতের বিস্ফারণ তীব্র এবং ঘন হতে থাকে।পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা ক্লান্ত।চার মাসেরও বেশি সময় ধরে তাদের কোনো বিরতি ছিলনা এবং তারা একটি অদ্ভুত পরিবেশে কাজ করছিল।সীমান্তের উপর তারা মুক্তিফৌজের কামানের গোলা এবং অন্যান্য হয়রানির শিকার হয় যে তাদের প্রশিক্ষণের ফলাফল দেখতে শুরু করেছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা : একটি বাস্তবতা

রাজনৈতিক বাস্তবতায় বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তব অস্তিত্ব। বিশ্ব সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।মানুষের ইতিহাস এবং অর্থনীতিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্ররর ভিত্তি আছে।
লন্ডনের দ্যা স্পেক্টেটর ১৭ এপ্রিল লিখেছে, রাজনৈতিকভাবে,অর্থনৈতিকভাবে,সামাজিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তান সামরিক বাহিনী শাসন করে যারা উভয় পাকিস্তান শাসন করলেও পূর্ব পাকিস্তান অবহেলিত হয়; এবং অবাক হওয়ার কিছুই নেই যে,পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীরা বাংলাদেশ হিসেবে স্বাধীনতা চাইতেই পারে।

পিটার হেজেনহার্শ বাংলাদেশের একটি বিমুক্ত এলাকা থেকে দ্যা টাইমস, ১৯ জুন,লন্ডন-এ ডাকযোগে লেখেন, " প্রাক্তন পাকিস্তান আর্মি ক্যাপ্টেন অনড় যে,মুক্তিবাহিনী স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো রাজনৈতিক মীমাংসা গ্রহণ করবেনা।২৫ শে মার্চ আর্মিরা যা করেছে তার পরে আর কোনো পিছুটান থাকতে পারেনা।আমরা অনেক প্রাণ হারিয়েছি,এবং আমাদের অনেক মানুষই জানেন না তাদের পরিবারের সাথে কি ঘটেছে। পূর্নাঙ্গ স্বাধীনতার জন্য এটি এখন একটি সংগ্রাম। "

প্যারিস উচ্চশিক্ষা ইন্সটিটিউট এর পরিচালক, লুইস ডুমেন্ট,৬ আগস্ট লে মন্ডে-তে লেখেন যে,পূর্ব পাকিস্তান ফলতঃ স্বাধীন এবং পাকিস্তান সরকারকে দেয়া সকল সহায়তা বন্ধ করতে ফ্রান্সকে তাড়না দেন, কারণ সরকার তার সংখ্যাধিক্য নাগরিকদের বিরুদ্ধে গিয়ে এর ন্যায্যতা হারিয়েছে। 

বৃটিশ সংসদ সদস্য ব্রুস ডগলাস মান,৯ জুন ১৯৭১ সাধারণ কক্ষে বলেন, " এটা সন্দেহাতীত ভাবে সত্য যে,প্রত্যেক জনগণ ইচ্ছাকৃত ভাবে ধ্বংসাত্মক হয়েছে।তারা তাদের দেশকে সন্ত্রস্ত যুদ্ধকৌশলের দিকে তাড়িত করেছে যার একমাত্র ফলাফল সম্ভব, এবং এটাই বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা। "
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তিনি আরো বলেন,"২৫ শে মার্চ রাত অবধি এটা আবশ্যক ছিলনা কিন্তু যা করা হয়েছে তার ফলশ্রুতিতে, প্রকৃতভাবে  পাকিস্তানের পুনঃসভা বা পুনর্মিলনের প্রশ্নই এখন অর্থহীন। পাকিস্তান মৃত। এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে কবর দেয়া হয়েছে এবং আমি ভীত যে, আমরা এখনো প্রকৃত খারাপটা দেখিনি।"

" আমি বলছি যে, পাকিস্তান একটি এককে এবং অস্তিত্বে মৃত। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মুক্তির সম্ভাবনার জন্য একমাত্র সমাধান যা সরবরাহ করা হবে,অর্থনৈতিক ভাবে চাপ ও অনুমোদন দ্বারা পশ্চিম পাকস্তান আর্মির উপত বল প্রয়োগ করা।"

কক্ষ প্রতিনিধি জনাব গালাঘার ৩ আগস্ট ১৯৭১ এ একটি বিবৃতিতে বলেন,"পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধের সহ্যক্ষমতা সীমা ছাড়িয়েছে।এই অপ্রিয় শাসনের বিরুদ্ধে কিছু মানুষের বিদ্রোহ জেগে উঠেছে।পাকিস্তান আর্মি এ যুদ্ধ জিততে পারবেনা।যুদ্ধরত আর্মিদের জন্য সেকেলে ঔপনিবেশিক যুদ্ধ,নিজভূমি থেকে অনেক দূরে ৭৫ মিলিয়নের একটি সুবিশাল জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এই আদিম আক্রমণ বেমানান। পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা হয়ত রাজনৈতিক পূনর্মিলন ও সন্ধি-আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীনতার মীমাংসা অনেকদূর গড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রশ্ন হচ্ছে এই যুদ্ধ কতদূর চলবে?"
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৩) ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরের পরে এক যৌথ বিজ্ঞপ্তিতে “সমগ্র পাকিস্তানের জনগণের সন্তুষ্টির জন্য” রাজনৈতিক সমাধান প্রস্তাব করা হয়।
৪) সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর রাশিয়া সফরে যদিও তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া তার আগের অবস্থানেই অবিচল থাকে। তা সত্বেও ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে রাশিয়ার সামান্য পরিবর্তনই অনেক বড় অর্জন। ভারত রাশিয়াকে দিয়ে এমন কিছু বলাতে সক্ষম হয় যা আগে কখনো রাশিয়া বলেনি। উদাহরণস্বরূপ, আলেক্সেই কাসিগিন বলেন, “পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের তাদের কর্মকান্ডের জন্য এটা অসম্ভব ছিলো যে ৮০ লাখেরও বেশি মানুষকে তাদের মাতৃভূমি, বসতি, সম্পদ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা”। [তথ্যসূত্রঃ দা স্ট্যাটসম্যান, পৃষ্ঠা ১, তারিখঃ ২৯.৯.৭১]
পরের দিন কাসিগিন পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, “সেখানে জনগণের বিরুদ্ধে যে নৃশংসতা এবং এহেন কর্মকান্ড হয়েছে তাতে তারা রাশিয়ার জনগণের সমর্থন পাবে না”।
যাই হোক, ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল নিকোলাই পদগর্নির জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে করা আবেদনের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ব বাংলার অবস্থার প্রতি তাদের অবস্থান পূনরায় ব্যক্ত হয়। মূলত তাদের মৌলিক অবস্থান একই ছিল। রাশিয়া চাইছিল বাংলাদেশের সংকটের একটি রাজনৈতিক শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং এমন কোন ছন্দপতনের বিরোধী ছিল যা ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে কোনপ্রকার সামরিক আগ্রাসনের সূত্রপাত করে। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত মানুষের সন্তুষ্টির জন্য ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তি পরবর্তী এক যৌথ বিজ্ঞপ্তিতে রাশিয়া কিছুটা ভারতের পক্ষে গিয়ে এটা বলে যে, “পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আইনগত সুবিধা এবং যথাযোগ্য অধিকারের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক এবং একই সাথে শরনার্থিদের দ্রুত এবং নিরাপদে নিজ মাতৃভূমিতে সম্মান ও মর্যাদার সাথে ফিরিয়ে আনার দাবি জানায়, এবং এই সমস্যা নিরসনের জন্য একটি রাজনৈতিক সমঝোতার লক্ষ্যে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ।”
বিনিময়ে ভারতকেও তাদের পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে সরে এসে রাজনৈতিক সমঝোতার ধারনাকেই মেনে নিতে হয়েছিল।
৫) পূর্ব ও পশ্চিম উভয় স্থানেই প্রযুক্তিবিদ এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা কাজ করে যাচ্ছিল স্বাভাবিকভাবেই।
এটা বিশ্বাস করা যায় যে, রাশিয়া বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনপ্রকার যুদ্ধ বা সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে চায় না। বিগত দশ বছরে তাদের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নীতিমালার মত এই ক্ষেত্রেও একই পন্থা অবলম্বন করে, যে কোনরূপ প্রত্যক্ষ বিরোধ ছাড়াই প্রভাব বিস্তার এবং বিচক্ষন কূটনৈতিক উপায়ে লক্ষ্য অর্জন। 
তাই এ পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানকে একটি একক রাষ্ট্র হিসেবেই দেখতে চাইছিল।
চীনঃ চীন শুরুতে পাকিস্তানিদের অস্ত্র সরবরাহ করেছে এবং ইয়াহিয়া খানের রাজত্বকে সমর্থন দিয়ে আসলেও এখন এটা ভাবা যায় যে চৈনিক সরকার সতর্ক হয়েছে এবং সম্প্রতি এ বিষয়ে কোন বিবৃতি দিচ্ছে না। 
পক্ষান্তরে বাংলাদেশের সংকট নিয়ে চৈনিক সরকারের নীতিতে কিছুটা পরিবর্তন ধীরে ধীরে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এশিয়ায় জাপানের সাম্রাজ্যবাদ নীতির বিপত্তির উপর উত্তর ভিয়েতনামের মাসিক সাময়িকী “Hoc Tap” থেকে ১৯৭১ এর ৩৭ নং অনুচ্ছেদ “পিকিং রিভিউ” এ পূনর্মুদ্রিত হয়েছে। এই অনুচ্চছেদের শেষে এই যুগান্তকারী সংগ্রামের
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খুবই নগণ্য উল্লেখ পাওয়া যায়, যাতে বলা হয়, “থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, ভারত আর পাকিস্তানের জনগণ বীরোচিত যুগান্তকারী সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।“
স্বভাবসুলভগতভাবেই চাইনিজদের এই মন্তব্যে এ বিষয়টা স্পষ্ট যে তারা পাকিস্তান প্রসঙ্গ টানার মাধ্যমে বাংলাদেশে সেই সময়ে চলমান যুদ্ধের কথাই ইঙ্গিত করছে। এই আচরনগত পরিবর্তনের আরো জোরালো ইশারা হলঃ 
১) চীন কখনো বাংলাদেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বাঙ্গালী জনগণকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত আক্রমণের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে নি।
২) ‘ডেইলি টেলিগ্রাফ’ এর ঢাকা প্রতিনিধির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে পাকিস্তানী জেনারেলরা চাইনিজ সমর্থন হারানোর শঙ্কায় ছিল।
৩) অনিশ্চিত একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে কে এম কায়সার চৌ এন লাই এর কাছে বাংলাদেশের প্রতি সহমর্মিতামূলক বয়ান দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং চৌ তাকে পাকিস্তানি সাম্রাজ্য থেকে রক্ষা করেছিলেন যেখানে তাঁকে ইসলামাবাদ ডেকে পাঠানো হচ্ছিল অনেক আগে থেকেই।

সেই সময়ে যদিও এই বিষয়গুলো এটা বুঝায় না যে, চীন তখনই বাংলাদেশকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। বরং, এটাই জানান দেয় যে, চীন নিজেদেরকে মুক্তমনা রেখেছে যাতে করে যথাযথ সময়ে বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে পারে। চীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ দেখতে চায় নি। তাই তাদের দুটির কোন সম্ভাবনাতেই আপত্তি ছিল নাঃ
১) যুদ্ধকালীন সময় বাড়িয়ে এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া যখন আওয়ামী লীগ যুদ্ধের নেতৃত্ব হারাবে এবং তখন তারা বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে পারবে।
অথবা, 
২) পাকিস্তানি আয়ত্ত্বে ইয়াহিয়া খান এবং আওয়ামী লীগের মাঝখানে সমঝোতা যেখানে আওয়ামী লীগ সর্বস্ব ত্যাগ করবে আর ফলাফল হিসেবে জনপ্রিয়তা হারাবে।
এমতাবস্থায় তারা কেবল সেইসব মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থন দেবার কথাই ভাবতে পেরেছিল যারা তখনো স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবে যা বিপ্লবীদের নেতৃত্বে সংগঠিত হবে।
সুতরাং চীন বেশ কিছু সময় পর্যন্ত পাকিস্তান একটি রাষ্ট্র হিসেবে থাকুক সেটাই চেয়েছিল।

ভারতঃ বাংলাদেশের প্রতি ভারতের সমর্থন মূলত পাকিস্তানের প্রতি বৈরিতা থেকে সৃষ্ট। রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিক কারনে ভারত পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তানকেই দুর্বল করতে চায়। এটা তাদের গনতন্ত্রের প্রতি ভালোবাসা বা ... বাংলাদেশের মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে নয় বরং আমাদের মানুষের মুক্তির এই সংগ্রামটাকে তুলে ধরার জন্য।
তাই ভারতের বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি ইতিবাচক কোন নীতি ছিল না। যেহেতু পুরো ব্যাপারটাই নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সেহেতু তারা ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে যথার্থ প্রতিক্রিয়া দেখাতে এবং আমাদের সমর্থনে সুপরিকল্পিত কার্যক্রম চালাতে পারে না। আর যেই নীতি বা পন্থাই অবলম্বন করুক না কেন, ভারত কখনো একা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। বিশেষত, ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তির পর ভারত কোন গুরুতর সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রতি অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ২৮ শে জুনের ভাষণের আগ পর্যন্ত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক সমঝোতার কথা বলে যাচ্ছিলেন। ভাষণটি শেষ হবার পর নেতৃবৃন্দ গনবিবৃতিতে জানান, এহেন অবস্থায় আর কোন রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয় যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া কঠোর পন্থা অবলম্বন করেছেন। এ অবস্থায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তির আগ পর্যন্ত কিছুটা হলেও স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থন জানাচ্ছিল – অন্তত রাজনৈতিক সমঝোতার কথা তুলে নি। কিন্তু ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তির পরপরই তাদের অবস্থান বদলে যায় এবং তারা রাজনৈতিক সমাধানের কথা শুরু করে যা মস্কো হতে যৌথ বিবৃতিতে নিশ্চিত করা হয়।
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যাই হোক, যদি ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন কে  ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করে সে ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো যেন বিবেচনা করা হয়: 

১) আওয়ামী লীগে  অথবা পরবর্তীকালে অন্যান্য আরো প্রগতিশীল দলের  নেতৃত্বে একটি স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যত । 
২) ভারতের অন্যান্য রাজ্যের উপর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রভাব। বিশেষ করে   অসম্ভব   সংগঠিত এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে একটি  নিরস্ত্র ও বিশৃঙ্খল  জাতির বিজয় ছিনিয়ে আনার   বিষয়টি   উপমহাদেশের সব রাজ্যের উপর একটি অসাধারণ মানসিক প্রভাব  ফেলবে। 
৩) পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীদের ভূমিকা এবং ভবিষ্যতে পৃথক, স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার  লক্ষ্যে আন্দোলনের আশংকা ।  
৪) ভারতীয় হস্তক্ষেপ ছাড়াই  আওয়ামী লীগের অর্জনের স্বাধীনতার প্রত্যাশা। 
 ৫) বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের উপর ভারতীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বাধীনতার প্রভাব। 
৬) ভারতের  হস্তক্ষেপের কারণে উভয় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রভাব।  

অতএব,  ভারত  সরকার এমন চাহিদার প্রভাব  বিবেচনা  না করেই বাংলাদেশের দিকে সহায়তার হাত বাড়ায় এবং সর্বাত্মক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়, তারা না জানেন। তৎকালীন দিল্লির সরকারের মতে:  
(ক) আন্তর্জাতিক মহল থেকে পাকিস্তান  কোন প্রকার সমর্থন পাবে না ; 
(খ) পাকিস্তান অর্থনীতি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে আসবে ;
  (গ) জনতার বিপুল সমর্থন পেয়ে আওয়ামী লীগের  বলিষ্ঠ নেতৃত্ব স্বাধিনতা আন্দোলনকে আরও গতিশীল করবে,   
    (ঘ) পাকিস্তান সরকার শীঘ্রই আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে বিষয়টির মীমাংসা করতে সম্মতি প্রকাশ করবে।   
 
ভারত-সোভিয়েত চুক্তি এ ব্যাপারটি দৃশ্যত নিশ্চিত করে যে, ভারত কখনো  সুবিধাজনক সময়ের প্রাক্কালে পাকিস্তানের  বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে  চায়নি । গত ছয় মাসে ভারত সরকারের  আচরণ ও মনোভাব বিবেচনা করে  নিম্নলিখিত ধারণাগুলো চিহ্নিত করা যায় :
 (১) ভারত ততদিন পর্যন্ত  পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ এড়িয়ে যাবে যতদিন না পর্যন্ত সে নিশ্চিত হয়ে  বলতে পারে যেঃ  

(ক) সামরিক যুদ্ধে  সে পাকিস্তানকে পরাজিত করতে পারবে;
(খ) কোন তৃতীয় দেশের সম্পৃক্ততা থাকবে না;
(গ) যুদ্ধটি  খুবই ক্ষণস্থায়ী হবে ( ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে সমাপ্ত হবে) । 

আর তাই তারা মুক্তিবাহিনীকে এমন অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করবে না,  যা পাকিস্তানকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে প্রণোদিত করে। 
      
(২) ভারত ততক্ষন পর্যন্ত  স্বীকৃতির  দেবে না  , যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি ইতিবাচক রাজনৈতিক বা সামরিক পদক্ষেপ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।
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(৩) ভারত কোন বড় সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন এর উপর নির্ভরশীল।
(৪) ভারত এই ব্যাপারটি মানতে রাজি নয় যে তাদের হস্তক্ষেপ ব্যতিত (পূর্ববর্তী পেইজে ৪ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত) বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব।
(৫) সুতরাং, ভারত এর জন্য নিম্নোক্ত বিকল্প উপায়গুলো লক্ষণীয় –

কিছু যৌক্তিক শর্ত সহকারে এমন একটি রাজনৈতিক বোঝাপড়া তৈরী করা যা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসতে এবং ভারতে থাকা উদ্বাস্তুদের দেশে ফিরিয়ে আনার পক্ষে উপযোগী হবে। তবে তাদের ধারণা যদি কোন রাজনৈতিক বোঝাপড়া হয় ও, তারপরও বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে কোন শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে না। এই অবস্থায় পাকিস্তান ধীরে ধীরে আরো দূর্বল হয়ে পড়বে, যদিও আওয়ামী লীগ সরকার এর ভারতীয় কোম্পানীগুলোর সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের চুক্তি স্বাক্ষর করার স্বাধীনতা থাকবে।
বর্তমান অবস্থা চালিয়ে গেলে এখন পর্যন্ত কিছু স্নায়ুবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখানে পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের পক্ষে থাকা যে কোন চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য কারণ এক্ষেত্রে চাপ, রাজনৈতিক, জলবায়ু এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। একই সময়ে ভারত বাংলাদেশ কে স্বীকৃত প্রদান করতে এবং সেই সাথে সৈন্য এবং সামরিক রসদ দিয়েও সাহায্য করতে ইচ্ছুক।
যদি উপরের উপায়টি অধিক সংখ্যক উদ্বাস্তুর ভরণ পোষণ এবং পাকিস্তান সরকারের অনড় সিদ্ধান্তের কারণে বাস্তবায়ন করা কঠিন হয় তাহলে ভারত সরকার এমন পরিস্থিত তৈরী করতে পারে যার কারণে উদ্বাস্তুদের দেশে ফিরে আসতে বাধ্য করা হবে। ৪০০ উদ্বাস্তু শিবির থেকে একদিনে কমিয়ে ২০০ তে নিয়ে আসা থেকে শুরু করে প্রশিক্ষণ, ইয়ুথ ক্যাম্পের সংখ্যাও কমিয়ে আনা হবে।
সাম্প্রদায়িক ও অর্থনৈতিক কারণে উদ্বাস্তু শিবিরগুলোর মধ্যে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণেও ভারত সরকার উদ্বাস্তুদের সকল সাহায্য বন্ধ করে দিয়ে তাদের বাংলাদেশে ফেরত যেতে বাধ্য করতে পারে।

অতএব এক্ষেত্রে ভারত সরকার স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রদান থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারে।

ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা এবং অন্য সকল বড় দেশগুলো সরাসরি জানিয়েছে তারা পাকিস্তান প্রশাসনের সাথে একটি বোঝাপড়া চায়। সহজ ভাষায়, বিশ্বে কোন দেশই স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে নি।

অতএব, ভারত সহ সকল দেশের উপর নতুন রাষ্ট্র নয় বরং একক পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অবস্থার প্রতি সমর্থন প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক চাপ ছিলো।
যে সকল পরাশক্তি স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে থেকে সহায়তা করার কথা ছিলো তারাই বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নেয়। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্বরণ সিং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বলেন যে,
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২৭ সেপ্টেম্বর সামরিক শক্তি এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্যের মধ্যে একটি সমঝোতা জরুরী। তিনি পরামর্শ দেন যে সামরিক শক্তির উচিত নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যদের সাথে সমঝোতা করে পাকিস্তান আর্মিকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হোক। তার নির্দেশনা ছিলো ইসলামাদ এর সামরিক প্রশাসন কে খুশি করতে হলে সামরিক শক্তি ও নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্যে সমঝোতা জরুরী।
“দ্বিপক্ষীয় ভাবে সকল সরকারের উচিত নিজেদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা যে কোন মূল্যে অব্যহত রাখা যাতে সামরিক শক্তি তাদের শোষণ বন্ধ করে এবং নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতাদের সাথে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় এসে নিজেদের সকল সৈন্য ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়।”
একইভাবে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্ট ইউনিয়ন সম্মেলনে বাংলাদেশের উপর বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে আনা নিন্দা প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়নের পর্যাপ্ত সমর্থনের অভাবে ব্যর্থ হয়েছিলো। পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির সমাধান চেয়ে উত্থাপিত অনুচ্ছেদ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতায় বাতিল করা হয়। এই সমাধানের মূল কথা ছিলো পাকিস্তান সরকারের প্রতি এমন যে, “সকল গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ”, “ভারতে উদ্বাস্তু প্রবেশ বন্ধ করা” এবং “পূর্ব পাকিস্তানে উদ্বাস্তুদের ফিরে আসার মত পরিস্থিতি তৈরী করা।”
অতএব, পাকিস্তান সরকারের মধ্যে সমঝোতায় আসার জন্য একটি আন্তর্জাতিক লক্ষণীয় হচ্ছে। তবে এই সমঝোতার শর্ত ও চুক্তি সমূহ কি হবে তা সম্পর্কে কারো ধারণা নেই। জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমঝোতার মাধ্যমে ইয়াহিয়া খান এবং আওয়ামীলীগ নেতাদের মধ্যে একটি পারস্পরিক সুসম্পর্ক তৈরী হয়া উচিত, যদিও এর মানে এই নয় যে একটি স্বাধীন দেশ বা স্বাধীন প্রদেশ এর মধ্য দিয়ে জন্ম নিতে পারবে না। যাই হোক, রাজনৈতিক সমঝোতার ব্যাপারটি নিম্নোক্ত তিন টি বাক্যে আনা সম্ভব –
সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি রাষ্ট্র যা এই মুহুর্তে চিন্তার বাইরে।
একটি সমঝোতা যা ৬ দফা বা ৬ দফার কম বৈদেশিক বাণিজ্য নিশ্চিত করবে।
একটি সমঝোতা যার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেতাদের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তর করে সকল পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক সৈন্যদেরকে সরিয়ে নেয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে পাকিস্তানের পতাকা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং পাকিস্তান একটি যুক্তফ্রন্ট  সরকার গঠন করবে যার মাধ্যমে পাকিস্তানি জেনারেল দের মান বাঁচবে।

মূল্যায়ণ

বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতের প্রশ্নবিদ্ধ অবস্থান এবং ইন্দো সোভিয়েত সুসম্পর্ক ছাড়াও ভারতের কূটনীতিক পরিকল্পনার একটি ভালো দিক রয়েছে। আমার দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয় ভারত একটি স্বাধীন বাংলাদেশ দেখতে ইচ্ছুক যাতে বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ সম্পর্কিত সকল বিষয়ে ভারতের একটি পরিষ্কার প্রভাব থাকে। যদিও সমগ্র বিশ্ব একটি রাজনৈতিক সমঝোতা দেখতে চায়, তবে স্বাভাবিক জ্ঞান সম্পন্ন যে কেউ বুঝতে পারবে যে স্বাধীনতা অনিবার্য।
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এটি কেবল মাত্র সময়ের ব্যাপার। অতএব ভারত নিজেদের জন্য সুবিধাজনক অবস্থান থেকেই চায় যে বাংলাদেশ স্বাধীন হোক এবং তার সীমানায় না থেকেও ভারতীয় রাজনৈতিক ইন্ধনের মধ্যে থাকুক।
উপরোক্ত পরিস্থিতির বিচারে, এটি যদি ভারতের মূল লক্ষ্য হয় তবে আশ্চর্যের কিছু হবে না এবং তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি সময়মত সুযোগ খুঁজছে। কারণ যেভাবে সবকিছু এগোচ্ছে তাতে এটি সহজেই অনুমেয়। রাজনৈতিক সমঝোতার ব্যাপারে ভারত নিমরাজি থাকলেও এটি মোটামুটি নিশ্চিত যে এক্ষেত্রে ভারত তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারবে না।

ভারত বাংলাদেশ সমস্যায় নিজেদের অপারগতা ও অবস্থান সম্পর্কে সতর্কতা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছে। তবে সমগ্র বিশ্বের সামনে ৯০ লক্ষ উদ্বাস্তুকে থাকা খাওয়ার স্থান প্রদান করে এবং একই সময়ে কোন ধরণের অপ্রয়োজনীয় স্বীকৃতি প্রদান ও সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করে বিশ্ব দরবারে বেশ সুনাম অর্জন করেছে ভারত। রাজনৈতিক সমঝোতার প্রস্তাবনা মেনে নেয়ার পেছনে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সবাইকে দেখানো যে ভারত উক্ত সমস্যায় নিজেদের পদক্ষেপ এর ব্যাপারে বেশ সাবধান তবে একইসাথে নিজেদের সুবিধামত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় কালক্ষেপণ। অক্টোবর মাস শেষ হওয়া মাত্রই বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর যে কোন ধরণের সামরিক পদক্ষেপ ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাবে নভেম্বরের মধ্যে। এবং ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ভারত নিজের লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে। যদি বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়, ভারত চায় যাতে সেটি তাদের হাত ধরেই আসুক। এর মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করা জন্য মুক্তিবাহিনী কর্তৃক তৈরী সকল হতাশা, নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব এবং অন্যান্য ক্ষতি এমন একটি পরিস্থিতের তৈরী করবে যার কারণে ভারত সরকার বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করতে আর বাধা প্রাপ্ত হবে না এবং নিজেদের পছন্দসই সরকার নির্বাচন করতে পারবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সম্প্রতি মস্কো সফর এর মাধ্যমে সহজেই বোঝা গেছে যে তিনি রাশিয়াকে তার কাছাকাছি রেখে রাশিয়ার হাত ধরে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার ও জনগণের আগ্রহের উপর ভিত্তি করে একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে আসার পরিকল্পনা করতে চান। এটি কোন ছোট অর্জন নয়। এর প্রভাব সরাসরি লক্ষণীয় যে ভারত রাশিয়ার হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য একটি সম্মানজনক রাজনৈতিক সমঝোতা করতে ইচ্ছুক তবে একই সাথে উক্ত সমঝোতা ব্যর্থ হলে তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার একটি পথ খোলা রেখেছে। যদি সময়ই  প্রমাণ করে যে রাশিয়া সহ সমগ্র্ বিশ্বের চাওয়া সমঝোতা যদি বাস্তবায়িত না হয় তাহলে ভারত একটি সামরিক পদক্ষেপ নিয়ে সামনে বাড়বে এবং রাশিয়ার ভারতকে সমর্থন দেয়া ব্যতিত আর কিছুই করার থাকবে না। সেইসাথে বাকি বিশ্বও এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করবে না। যদি ভারত একটি দ্রুত বিজয় আনতে পারে তাহলে বিশ্ব হস্তক্ষেপে কোন প্রভাব পড়বে না।
তবে মনে রাখা উচিত আগামী বছরের শুরুতে ভারতের প্রদেশ নির্বাচন শুরু হবে সুতরাং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনের আগেই একটি সিদ্ধান্তে আসতে চাইবেন। এই সিদ্ধান্ত নিতে পারলে তিনি যদি সফল হন তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় বহাল থাকবেন এবং পশ্চিম বাংলার যেসকল প্রদেশে কংগ্রেসের প্রভাব কম সেখানেও নির্বাচনে জয়লাভ করার সম্ভাবনা অনেকাংশেই বেড়ে যাবে।		
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বাংলাদেশ সরকার ও স্বাধীনতা আন্দোলন 
এই সব আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ ও কূটনীতিক পটভূমিতে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায় ? মনে হচ্ছে সরকারি প্রতিষ্ঠান গুলো বড় পরিসরে তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলছে যার প্রভাব পড়ছে সকলের উপরে , তারা সবাই অপেক্ষা করছে কিছু একটা ঘটার । পরিস্থিতি অন্যরকম হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এটা সত্য যে আমরা এমন একটা পরিবেশে আছি যেখানে বিশেষ করে ভারতের উপরে নির্ভর করতেই হচ্ছে ।

আমার মতে বাংলাদেশের এই আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য ভারতের যত্থেষ্ট অবদান আছে । বস্তুতঃ তারা প্রত্যাশার বাইরেও অনেক কিছু করেছে । কেউই প্রত্যাশা করেনি ভারত সত্যিই বাংলাদেশঅকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় । আমাদের নিজস্ব ব্যর্থতা , অসঙ্গতি ও ভাল উদ্যোগের অভাবে যুদ্ধকে আরো বেগবান করতে পারি এমন কাজ করতে পারিনি তাই ভারতেকে পুনরায় ভাবতে হয়েছে এবং তারা নিজেরদের স্বার্থেই তদনুযায়ী পদক্ষেপ নেয় । 

আমাদের কখনোই ভাবা উচিত নয় – আমাদের মোটেও কোন ভূমিকা নেই । বরং আমরা এমন একটা ভূমিকা নিতে পারি যেন সরকার জনগনের মনোভাব পরিবর্তন করতে পারে যাতে ভারত আমাদের আন্দোলনের দিকে আরো ঝুঁকে । যদি আমরা সার্থকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করতে পারতাম তাহলে আজকের চিত্রটা পুরোপুরি ভিন্ন হত । এখনো সময় আছে , বাংলাদেশ সরকার চাইলে এখনো পদক্ষেপ নিতে পারে যেটা আমাদের জন্য ভাল কিছু বয়ে আনবে। পাকিস্তানের মধ্যে থাকাকালীন সকল পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই যুদ্ধে আমরা নিজেদেরকে বিজয়ী করতে সক্ষম ছিলাম এবং এটাই হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা । বসে থাকা বা অন্যদের কাজ করার জন্য অপেক্ষা না করে আমি যে প্রস্তাবগুলো দিচ্ছি সেগুলো যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়ন করার চেষ্টা কর- 
১। সকল রাজনৈতিক নেতা , কর্মী , ছাত্র এবং স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা তৈরী কর যারা কলকাতায় বা কলকাতার কাছাকাছি ও সীমান্ত এলাকায় আছে এবং তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তালিকাভূক্ত করুন ।
২। গোটা বাংলাদেশকে কয়েকটা গ্রাম নিয়ে ছোট ছোট সামরিক ইউনিটে ভাগ করুন ।
৩। আমাদের গেরিলাদের ভেতর থেকে এমন কিছু মুক্তিযোদ্ধাদের দায়িত্ব দিন যারা জনসংযোগের কাজ করবে , যার প্রতিটি ইউনিট সাঙ্গগাঠনিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রণে থাকবে । এমনভাবে বাছাই করতে হবে যেন তারা স্থানীয়দের সাথে খুব সহজে মিশে যেতে পারে । 
৪। মিশনে ছোট আকারে জনসংযোগ কার্যালয় রেখে হেডকোয়ার্টার অবশ্যই কলকাতা থেকে স্থানান্তর করতে হবে ।
৫। হেডকোয়ার্টার অবশ্যই সীমান্ত এলাকায় স্থাপন করতে হবে এবং সেখানে প্রতিরক্ষা , যোগাযোগ ও ফিন্যান্স ছাড়া অন্য কোন কার্যালয় থালতে পারবে না । তবে মন্ত্রীসভার সদস্যরা হেডকোয়ার্টারে থাকতে পারবেন যুদ্ধের সমন্বয় সাধনের জন্য ।

যদি এটা কার্যকর করা সম্ভব হয় তাহলে আমাদের অন্দোলনের চিত্র , নেতৃত্বে আমুল পরিবর্তন আসবে । যারা নিজেদের সুবিধানুযায়ী আমাদের সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করে তাদের সাথে আমাদের অবস্থান ও অন্যান্য সরকার ও ক্ষমতার সম্পর্ক অনেক শক্তিশালী হবে । অর্থাৎ আমাদের সকলের জোর প্রচেষ্টায় যুদ্ধকে সামনের দিকে বেগবান করতে হবে – তাছাড়া আর কিছুই নয় ।				
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এছাড়াও এই আন্দোলনের সাথে আরেকটি কূটনৈতিক প্রক্রিয়া সংযুক্ত করা উচিত ছিল বাংলাদেশ সরকারের । আমাদের মনে রাখা উচিত আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিজস্ব স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই নয় । তাই চীনকে সম্পূর্নভাবে উপেক্ষা করার কোন কারন নেই। আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও নিজস্ব স্বার্থ নিয়ে যখন আমরা চীন , রাশিয়া বা অন্য দেশের সাথে আলাপ করবো তখন অবশ্যই আমাদের আবেগপ্রবণ হওয়া যাবে না । যেহতু আমরা যুদ্ধকে যুদ্ধ হিসাবেই দেখি তাই চীনের লোকদেরকে নিতে আসতে খুবই কৌশলী হতে হবে যেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং অন্য যেকোন দেশের এধরনের সংগ্রামকে চীন যেভাবে সমর্থন করে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামকেও সমর্থন দিবে ।এটা শুধুই আমাদের পররাষ্ট্রনীতির স্বাধীনতাই প্রকাশ পায় না বরং সারা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিবে বিশেষত আমেরিকা , রাশিয়া যারা আমাদের স্বাধীনতার জন্য ইতিবাচক ভুমিকা গ্রহন করতে পারে । 
আমাদের আশু প্রচেষ্টাগুলো হওয়া উচিতঃ 
১। নিকটস্থ ঘাঁটি গুলোতে যুদ্ধের সকল প্রকার সরঞ্জাম সরবরাহ সুনিশ্চিত করা । 
২। এখন যতটা সম্ভব স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরন করা ।
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বাংলাদেশের পক্ষে দলেদলে মানুষের যোগদান :  
১৩ সেপ্টেম্বর একজন পাকিস্তানি কূটনীতিক জনাব মহিউদ্দীন জায়গীরদার দেশটির ফরেন সার্ভিস বন্ধ করে দেন এবং লন্ডনে বাংলাদেশ মিশনে যোগদান করেন । 
জনাব জায়গীরদার ছিলেন প্রধানবিচারপতি এবং মাঝেমাঝে নাইজেরিয়ার লেগোসের পাকিস্তানি মিশনে হাই-কমিশনারের কাজ করতেন । 
এক বিবৃতিতে তিনি বলেন – হিটলার পরবর্তী পশ্চিম বাংলায় সবচেয়ে বেশি মানুষকে নির্যাতিত ও হত্যা করা হয়েছে । 
তিনি বলেন এসব দেখে কোন বিবেকবান মানুষ নিশ্চুপ থাকতে পারে না । তাই মিথ্যা কথা বলে জান্তা সরকারকে সহয়তা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না । 
সেদিন (১৩ সেপ্টেম্বর) ফিলিপাইনে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত জনাব খোররাম পান্নী বাংলাদেশ সরকারের বিরোধীতা করলেন। 
বাংলাদেশ ইস্যুতে খোররাম পান্নী ছিলেন রাষ্ট্রদূত পদমর্যাদার প্রথম কূটনীতিক । ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে ম্যানিলাতে তিনি রাষ্ট্রদুত হিসাবে এসেছিলেন এবং ১৯৭১ সালের অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত তার নির্দিষ্ট কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না ।

সংবাদ সম্মলনে শেষে জনাব পান্নী বলেন – ফিলিপাইন সরকার আমাকে ম্যানিলায় থেকে যাওয়া ও মিশন শুরু করার জন্য অনুমতি চেয়েছি ।পরে তিনি আমাকে সরকারি বাসভবন থেকে নতুন কোয়ার্টারে স্থানান্তর করে দেন । 
তিনি বলেন – এখন থেকে আমি নিজেকে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদের থেকে নিজেকে অবমুক্ত করলাম যা পাকিস্তান সরকারের অন্তর্ভুক্ত । এটা সম্পর্নরূপে অবৈধ এবং বর্বোরচিত। এখানে জনগণের মতামতের কোন সুযোগ ছিলন্না।এটাকে কোনভাবেই আর পাকিস্তান সরকার বলা যায়না। 

পাকিস্তানে আমি জানতাম বাংলাদেশের নির্দোষ পুরুষ ,মহিলা ও শিশুদের মৃতদেহ একটি পাহাড়ের পাদদেশে সমাহিত করা হয়েছে । মৃত্যুযন্ত্রনায় কাতর প্রায় ৮ লাখ রিফিউজিদেরকেও সমাহিত করা হয়েছে যাদেরকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হপয়েছিল । এছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের কর্তৃক অপহরন ও গন ধর্ষনের স্বীকার হয়েছে তাদেরকেও সমাহিত করা হয়েছে । 

জনাব পান্নীর পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে আসা-যাওয়ার দায়িত্বে ছিলেন হংকং এর পাকিস্তানি মিশনের প্রধান সর্ব্বোচ্চ পদমর্যাদার পাকিস্তানি কূটনীতিক জনাব মহসিন আলী । 
পান্নীর পদত্যাগের সাথে সাথে পেকিং এ পাকিস্তানি কূটনীতিক সুবিধা ত্যাগ করা একমাত্র বাঙালী অঞ্চলের রাষ্ট্রদূত ছিলেন জনাব কাইছার । তিনি বিশ্বাস করতেন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নির্দেশমত কাজ করার অসম্মতি জানানোর কারনে তাকে পেকিং এর সকল সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে । বস্তুত ক্ষমতাশূন্য করা হয়েছে,এমনকি তাকে হংকং পরিদর্শনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল ।			
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২৩ সেপ্টেম্বর,নয়াদিল্লীস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনের এক বাঙালি কর্মকর্তা জনাব এস এম নুরুল হুদা অফিসিয়াল বাসভবনে ছয় মাসের গৃহবন্দীত্বের সাজা থেকে মুক্ত করার জন্য সাহসের সাথে হাইকোর্টের দেয়াল টপকে রেহাই পান। জনাব হুদা(২৭) যাকে কারাজীবন বলে উল্লেখ করেন সেখান থেকে পলায়নের কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ মিশনের সাথে যোগাযোগ করে তার মাতৃভূমি (বাংলাদেশ) এর বৈধ সরকারের নিকট আনুগত্য ঘোষণা করেন।তাকে হাই কমিশনের টেলিফোন এক্সচেঞ্জের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সাংবাদিকের সাথে পরবর্তীকালে সাক্ষাতে বাংলাদেশে তার স্ত্রীর জন্য তার উদ্বেগের কথা জানান।তিনি বলেন,"আমি জানি কোয়ার্টারের অভ্যন্তরে অবস্থানরত দুজন সশস্ত্র পশ্চিম পাকিস্তানি নিরাপত্তারক্ষীর সাথে অনেকটা লুকোচুরি খেলা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।কিন্তু আর কোনো উপায়ও ছিল না,আমি একেবারেই আর সহ্য করতে পারছিলাম না।আপনার কাছে আমার অন্য সহকর্মীদের মুক্ত করার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ করছি।" 
তিনি আরো বলেন যে পাকিস্তান হাই কমিশনের বাঙালি কর্মকর্তাদের জিম্মি করে রাখা হয়েছে এবং তাদের সবধরণের অপমান-অপদস্থ করা হচ্ছে। ২৮ সেপ্টেম্বর,নয়াদিল্লীস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনের চার বাঙালি কর্মকর্তা তাদের পরিবার সমেত পক্ষত্যাগ করে বাংলদেশের প্রতি আনুগত্য জানান। সেই চার কর্মকর্তা/স্টাফরা হলেন-জনাব মফিজুর রহমান ;(শ্রুতিলেখক),জনাব একে আজাদ;(উচ্চমান সহকারী),জনাব মোহাম্মদ জয়নুল আবেদিন;(নিম্মমান সহকারী) এবং জনাব গোলাম মোস্তফা;(ডিসপেনসার)। বাংলাদেশ মিশনের এক সংবাদ সম্মেলনে জনাব মফিজুর রহমান বলেন যে যখন তারা অনেক মানুষের ভীড়/মিছিলে জানালেন যে তাদের জোরপূর্বক পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তারা তখন তাদের বাস থেকে নামতে সাহায্য করেন এবং আরেকটি বাসের ব্যবস্থা করেন;যেটা ঐ কর্মকর্তাদের পরিবার সমেত বাংলাদেশ মিশনে পৌঁছে দেয়। জনাব রহমান বলেন যে ১৬জন পশ্চিম পাকিস্তানি নাগরিকের সশস্ত্র প্রহরায় পাকিস্তানি এ্যাম্বাসির মিনিবাস ও মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়িতে তাদের নেয়া হয়েছিল।তারা তাদের পথ আটকানোর চেষ্টা করছিলো কিন্তু জনতার ভীড়ের সামনে তারা সফল হতে পারছিলো না।আধা ঘন্টা অপেক্ষার পর এই পক্ষত্যাগীরা যে আর তাদের সাথে ফিরবেন না-এটা নিশ্চিত করে তারা ফিরে গেল। ১লা অক্টোবরেও নয়াদিল্লীস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনের ভবন থেকে বাঙালি কর্মকর্তারা পালিয়ে নিজেদের মুক্ত করেন। পিওন জনাব আব্দুল শহীদ(৪০) এ্যাম্বাসির সীমানা প্রাচীর টপকে চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনে চলে আসেন। জনাব শহীদ একাদশ বাঙালি কর্মকর্তা হিসেবে পাকিস্তান হাই কমিশনের পক্ষত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য জানান। বিদেশে অবস্থিত অন্যান্য পাকিস্তান হাই কমিশনের আরো তিন বাঙালি কর্মকর্তা;যাতের মধ্যে দুজন সাইফার সহযোগী পক্ষত্যাগ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ১৯ বছর যাবৎ সাইফার সহযোগী হিসেবে জনাব নায়েবুল হুদা যিনি ব্রাসেলস্(বেলজিয়াম) এ্যাম্বাসীতে সর্বশেষ কর্মরত ছিলেন যখন তাকে দ্রুত ইসলামাবাদে বদলীর আদেশ করা হয় তিনি একে বাঙালি কর্মকর্তাদের কবরখানা হিসেবেই বিবেচনা করেন। মাদ্রিদে পাকিস্তান এ্যাম্বাসির সহযোগী কর্মকর্তা জনাব আব্দুল করিম মণ্ডল পক্ষত্যাগের পর বলেন, "বিদেশস্থ পাকিস্তান মিশনের কর্মরত বাঙালিরা সব ধরণের হয়রানী ও অপদস্থতার শিকার হচ্ছেন।আমার কোনো অফিসিয়াল কাজের অনুমতি ছিল না এবং আমাকে চরম অবজ্ঞা করা হতো।" এ্যাম্বাসির এক সাইফার সহযোগী আব্দুল লতিফ বৈরুতে কর্মরত অবস্থায় যখন ইসলামাবাদে বদলীর আদেশ পান তখন পাকিস্তানের সরকারি চাকরি ছেড়ে দেন।তিনি নীরবে বৈরুত ত্যাগ করেন এবং লনাডনে আসেন যেখানে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তার আনুগত্য ঘোষণা করেন। .............................................
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পাকিস্তান হাই কমিশন কর্তৃক পক্ষত্যাগ বিরোধী প্রতিবাদ: ................................. ২৯ সেপ্টেম্বর,নয়াদিল্লীস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনের চারজন বাঙালি কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের পশ্চিম পাকিস্তানে নেয়ার পথে তাদের পালাতে সাহায্য করায় সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রী বরাবর প্রেরিত একটি নোটে বলা হয় হাই কমিশনের নিজস্ব নিরাপত্তাব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।পাকিস্তানী কূটনীতিকদের বাংলাদেশ মিশন যোগ দিয়ে আয়োজন করার জন্য যোগসাজশ ও বিশ্বাসঘাতকতা উপাদান থাকার সংশ্লিষ্ট প্রমাণের জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়।












































[bookmark: a829]<003.296.829> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড

বাংলাদেশের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাঃ
পটভূমি:
পাকিস্তান ছিল তৎকালীন ভারতের  সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বাধীন পছন্দের ফল, 1945 সালে স্বাধীন নির্বাচন এবং 1947 সালে একটি গণভোটের মাধ্যমে মুসলিমদের মতের প্রকাশ। পাকিস্তানের চাহিদার মুল শেকড় প্রোথিত ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায্যতা, বৈষম্য, সমান সুযোগ প্রদানে  অস্বীকৃতি, এবং শোষণ। পকিস্তান গঠিত হয়েছিল ২টি অংশ নিয়ে। পুর্ব থেকে পশ্চিমাংশ ভারতের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল প্রায় হাজার মাইল দুরত্বে। এটি ছিল একটি স্বপ্ন এবং একটি আদর্শ যার জন্য উভয় অংশের  নাগরিকের ত্যাগস্বীকার প্রয়োজন ছিল। স্বাধীনতার সময় উভয় দেশের সম্পদের বন্টন ছিল নিম্নরূপ 
	
	পুর্ব
	পশ্চিম

	জনসংখ্যা
	৫৬%
	৪৪%

	দেশজ উৎপাদনের হার
	৫২%
	৪৮%



কিন্তু ক্ষমতার কেন্দ্রের অবস্থান ছিল নিম্নরূপ
	
	পুর্ব
	পশ্চিম

	রাজধানী
	নেই
	 আছে

	সংসদ
	নেই
	 আছে

	সুপ্রিম কোর্ট
	নেই
	 আছে

	সেনাবাহি্নী সদরদপ্তর
	নেই
	 আছে

	নৌবাহি্নী সদরদপ্তর
	নেই
	 আছে

	বিমানবাহি্নী সদরদপ্তর
	নেই
	 আছে

	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদরদপ্তর
	নেই
	 আছে



পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের অংশীদারিত্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিত্র ছিল নিম্নরূপ
.
পাকিস্তান দুটি অঞ্চলে, পশ্চিম ভারতের হাজার হাজার মাইল দ্বারা পৃথক করা গঠিত.
উভয় অংশে স্বাধীনতা, জনসংখ্যা ও সম্পদ বণ্টনের সময়
দেশ ছিল নিম্নরূপ:
	
	পুর্ব
	পশ্চিম

	প্রধান নির্বাহী (প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি)
	৫ বছর
	১৯ বছর

	সেনাবাহিনী প্রধান
	নেই
	২৪ বছর

	সেনাবাহিনী প্রধান
	নেই
	২৪ বছর

	সেনাবাহিনী প্রধান
	নেই
	২৪ বছর

	অর্থমন্ত্রী
	নেই
	২৪ বছর

	পরিকল্পনামন্ত্রী
	নেই
	২৪ বছর

	সরকারি বেসামরিক 
পদে চাকরি 
	২০%
	৮০%
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	সশস্ত্র বাহিনীতে চাকরি
	৭%
	৯৩%

	লভ্যাংশ খরচ
	২৩%
	৭৭%

	বৈদেশিক সাহায্য বণ্টন
	২৩%
	৭৭%

	বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন
	৫৪.৭%
	৪৫.৩%

	বৈদশিক মুদ্রা খরচ
	৩১.১%
	৬৮.৯%

	উন্নয়ন ব্যয় 
	৩২.৫%
	৬৭.৫%

	
	
	


যে পাঁচ বছর বাঙ্গালীরা ক্ষমতায় ছিল সেসময় বেসামরিক আমলাতন্ত্র আর তাদের রাজনৈতিক সহযোগীরা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করেছিল বাঙ্গালীদের প্রভাবকে নিষ্ক্রিয় করতে। প্রথম বাঙ্গালি প্রধানমন্ত্রী, খাজা নাজিমুদ্দিন ক্ষমতায় আরোহনের পার্লামেন্টের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও পাঞ্জাবী গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদের হাতে পদচ্যুত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বাঙালি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়া পাঞ্জাবী শাসকশ্রেনীর মুঠোয় বন্দি ছিলেন এবং একের পর এক অসম্মানের পরে শেষ পর্যন্ত ২ বছর পদে থাকার পরে পদচ্যুত হন। শেষ বাঙ্গালী প্রধানমন্ত্রী এইচ এস  সোহরাওয়ার্দি প্রধানম্নত্রীত্বের অর্ধেক সময়ের মধ্যেই জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা কর্তৃক  ক্ষমতাচ্যুত হন পার্লামেন্টে তার সমর্থন প্রমানের কোন সুযোগ ছাড়াই। 
অবশেষে ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সংসদভিত্তিক শাসনব্যাবস্থামুখী সংবিধান প্রণীত হয়। কিন্তু এই সংবিধান ফলপ্রসু হতে পারেনি ইস্কান্দার মির্জা এবং পাঞ্জাবীদের নিয়ন্ত্রিত সেনাবাহিনী এবং আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে। নতুন সংবিধানের অধীনে যখন সাধারন নির্বাচনের পরিকল্পনা চলছিল তখনই সেনা অভ্যুথান সংগঠিত হল ১৯৫৮ সালের অক্টবর মাসে। বারো বছরে সামরিক শাসন অবশেষে জনগণের চাপে নতি স্বীকার করে এবং ১৯৭০ এর ডিসেম্বরে সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যার ফলাফল ছিল নিম্নরূপ
							পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের আসন
	আওয়ামী লীগ
	১৬৭

	অন্যান্য
	১৪৬

	মোট
	৩১৩



পুর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে শুধু ২টি আসনে অন্যরা জয়লাভ করে। আওয়ামীলীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং একটি স্থিতিশীল সরকার গঠন এবং শাসনতন্ত্রকে কাঠামো দেয়ার মত অবস্থা লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান সংসদ অধিবেশন ডাকলেন না। যেহেতু বাঙ্গালীরা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে জয়লাভ করেছে তাই পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থান্বেষীরা নির্বাচনের ফলাফলকে নস্যাত করার সিধান্ত নেয়। নির্বাচনের পর আরো ২ মাস সংসদ অধিবেশন ছাড়াই পেরিয়ে যাওয়ার পরে ২৫শে মার্চ রাতে নেমে আসে সেনাবাহিনীর পাশবিক আক্রমন।

২৫শে মার্চ ১৯৭১, এবং পরবর্তী সময়
সবরকম প্ররোচনা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়েছিল পাকিস্তানের সংকটের একটি শান্তিপুর্ন সমাধানে।
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	        শিরোনাম 
	           সূত্র
	       তারিখ

	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রস্তুতকৃত একটি প্রতিবেদন
	  পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
	 ২ অক্টোবর,১৯৭১




                                            অবস্থান কাগজ
                                                                           গোপনীয়
                                                                 নং 4/2
                                                             রেফারেন্স সেল
                                                           অক্টোবর ২৭,১৯৭১ 

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
             বাংলাদেশে-ভারত  যৌথ পরিকল্পনার একটি বিশ্লেষণ
ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য যেতে পারেন শুধুমাত্র নিম্নলিখিত তিনটি শর্তে:
(ঝ) ভারতকে পাকিস্তানের বিপক্ষে একটি  নিষ্পত্তিমূলক সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের ভোগদখল করতে হবে যেমন হত
দ্রুত তারা তাদের উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়;
(আ) চীনা হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা নাকচ করে দিতে হবে;
(গ) বিশ্ব মতামত  নিষ্ক্রিয় করা হবে যাতে একটি অপ্রতিরোধ্য তরঙ্গ
ভারতের নিন্দা ঘটাতে না পারে।

ভারতীয় বিশ্লেষকরা খুব দ্রুত বুঝতে পেরেছিল যে নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৭১ 
একটা সময় ছিল যখন এই সব শর্ত রাখা সঠিক হবে। যখন শীতকালে সেট এবং
ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় পর্বতমালা হিমায়িত ঠাকোবে, চীনা হুমকি শূন্যের কাছাকাছি হয়ে যাবে।
সুতরাং এই সময়ে ভারত তার পর্বত বিভাগের কিছু অংশ মুছে ফেলার জন্য সামর্থ ছিল এবং
তাদেরকে পাকিস্তানের বিপক্ষে স্থাপন করাও যেত।মুক্তিবাহিনী যখন পাকিস্তানি সৈন্যের বড় একটা ক্ষতি সাধন করে দিয়েছিল,তখনই এটা নির্ধারিত ছিল যে প্রথম শর্তটি বাস্তবায়ন হতে চলেছে। দ্বিতীয় শর্তটিও পরিষ্কারভাবে জানা।তৃতীয় শর্তের ক্ষেত্রে, বিশ্ব মতামত বাংলাদেশ সমস্যায় এতোটাই বিরক্ত যে, 
নিঃসন্দেহে সমস্যা সমাধান করতে কোনো শক্তিশালী সংগঠন নিজেই পদত্যাগ করবেন।

সুতরাং, খুব প্রারম্ভে জুনের শুরু থেকে, ভারতীয় কূটনীতি একটি যুদ্ধ নভেম্বরের  আগে ভঙ্গ রোধ করার জন্য একটি জোত কর্ম নিয়োজিত ছিলো। ডিসেম্বর পাকিস্তানের সুবিধাজনক একটি সময়।

ভারত এই বছরের শেষের দিকে পাকিস্তান আক্রমণ করবে যা আমাদের মুক্তির জন্য প্রধান কারণ,
পৃথক্ ভারী সেনা বিল্ড আপ ইত্যাদি প্রমাণ থেকে ..এটা সত্য যে ভারত প্রেক্ষণ একটি সুস্পষ্ট সুদ যে বাংলাদেশ সঙ্কট ভারতীয় দিয়ে শেষ হয়েছে সেনাবাহিনী শেষ পর্যন্ত সব পথ শুরু হয় দুর্যোগপূর্ণ ভারত মহাসাগর নিশ্চিত পশ্চিম পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ অপসারণের তদনুযায়ী সুবিধা,বাংলাদেশে কোন ব্যাপক বিশৃঙ্খলার একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির দীর্ঘায়িত হতে পারে, বাংলাদেশ-ভারত বন্ধু হিসাবে নিজেদের ক্ষতি হলেও ভারত স্পষ্টত সাহায্য করতে পছন্দ করেন।
বাংলাদেশ একটি দৃঢ় ও কার্যকর সরকার এবং এক যা বন্ধুত্বপূর্ণ স্থাপন
ভারত. আমরা নিজেদেরকে বাংলাদেশ কিন্তু আমরা ভারতীয় প্রভাব একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পদত্যাগ করতে পারেন
এটা যতটা সম্ভব কমানোর চেষ্টা করতে হবে. এই ভাবে, উভয়ের স্বার্থ
বাংলাদেশ ও ভারতের পরিবেশিত হবে ..
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এখন থেকে নভেম্বরের ভারতীয় ডেলিগেটদেরর সঙ্গে এই ডেলিগেটের খেলায় পাকিস্তানের হাতে চার ধরণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। 
প্রথমতঃ, জাতিসঙ্ঘ যতোক্ষণ এই দ্বন্দ্ব নিজে থেকে কমে আসার অপেক্ষায় রয়েছে তার মধ্যে তারা দ্রুত আক্রমণ চালিয়ে ভারতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দখল করে ফেলতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা প্রবল এবং এটা এতোই বিপদজনক এক ঝুঁকি, পাকিস্তান মনে হয় না এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস করবে। 
দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তান চীনের সমর্থনের ইঙ্গিতস্বরূপ বাংলাদেশে চৈনিক সেনাবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবী সদস্যদের আনয়নের প্রচেষ্টা চালাতে পারে। মনস্তত্বের যুদ্ধে এটা বেশ সফল হতে পারে, ভারতকে টলিয়ে দিতেও পারে এই পদক্ষেপ। (গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক মনে রাখতে হবে, সৈন্য না এলেও, এধরণের একটা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে জানতে পারলেই ভারত মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হতে পারে, সুতরাং উড়িয়ে দেওয়ার মতো বিষয় এটি নয়।) 
তৃতীয়তঃ পাকিস্তান আমেরিকার পক্ষ থেকে ইউএস মেরিনের একটি দলকে এই অক্টোবরে বাংলাদেশের মাটিতে প্রেরণের মাধ্যমে তাদের সমর্থনের ইঙ্গিত দেখাতে পারে। এক্ষেত্রেও, নিক্সন মনে হয় না এধরণের এক পদক্ষেপ কেবলমাত্র পাকিস্তানকে সমর্থন প্রদর্শনে নেবেন। তবুও পাকিস্তান-ভারতের মধ্যে যে স্নায়ুযুদ্ধ চলছে তাতে এরকম এক মিথ্যাচারের খেলা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখতে পারে। তারা হয়তো এমন এক আবেদন জানাবে যেটা যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি নাকচ না করে বিবেচনাধীন হিসেবে গ্রহণ করবে। 
পাকিস্তানের জন্য চতুর্থ পদ্ধতিটিত হতে পারে মুজিবকে মুক্তি দিয়ে আপোষে আসার চেষ্টা করা। আমাদের সরকার সেক্ষেত্রে চীন সরকারের সমর্থন আদায়ে নিদারুণ প্রচেষ্টা চালাবেন এবং পাকিস্তানের জন্য দ্বিতীয় পদক্ষেপটিকে ব্যর্থ করে দেবেন। একই সাথে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া সত্যিকারের ঘটনাগুলো তুলে ধরার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকেও স্বপক্ষে আনার জন্য তখন কাজ করা যাবে। 
যদি পাকিস্তান চতুর্থ সিদ্ধান্তটি নিয়ে থাকে, আমরা আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট শর্তগুলো দিয়ে শক্তিশালী এক অবস্থান থেকে দর কষাকষি করতে পারবো। আপোষের একমাত্র সম্ভাবনা থাকবে কেবল যদি পশ্চিম পাকিস্তান বাংলাদেশের মাটি থেকে তাদের সব সৈন্য প্রত্যাহার করে তবেই। এটা ওরা মেনে নিলে প্রতিদানস্বরূপ পাকিস্তানের মুখ রক্ষার্থে আমরাও কিছু সুবিধা দিতে পারি। তারপর, আগে যেমনটা আলজেরিয়া আর ফ্রান্সের মধ্যে ঘটেছিলো, নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর আমরা পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের সাথে আলোচনায় বসে স্বাধীনতা ঘোষণা করবো। সে সময় যদি আমাদের মনে হয়, পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে কিছু ব্যাপারে পারস্পারিক সম্পর্ক বজায় রাখা যাবে। 
আজ, সেজন্য, যেখানে সবগুলো পক্ষ শেষ এবং সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের জন্য নিজেদের বিভিন্ন শক্তিমত্তা জড়ো করছে, বাংলাদেশ সরকারের সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত প্রথমতঃ তাদের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন এবং দ্বিতীয়তঃ তার সামরিক বাহিনিকে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী করে তোলায়। সমাপ্তি নিকটে, সন্তুষ্ট হওয়ার মতো অবস্থান থেকে আমরা অনেক দূরে। সত্যিকারের দর কষাকষি শুরু হতে যাচ্ছে যে কোনো সময়, কাজেই এর মধ্যে আমাদের কার্যকারিতা পূর্বের চেয়ে যোগ্যতরভাবে তুলে ধরতে হবে।


[bookmark: a834]<003.298.834> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড

	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ

	আন্তর্জাতিক প্রচার সম্পর্কিত একটি অফিস নোট
	পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় 
	৩ অক্টোবর,
১৯৭১



মউদুদ আহমেদের জন্য

নির্দেশনাঃ ভারতীয় নেতাদের প্রকাশ্য বিবৃতি এবং যৌথ ইস্তেহার সম্পর্কে আপনাকে অবহিত রাখার অনুরোধে নয়া দিল্লিতে আপনার মিশনের আমজাদুল হককে দিল্লিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। আপনি তাঁর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন যেহেতু তাকে দ্রূত ও সম্পুর্নভাবে সব জানানো হবে। তাকে ইতোমধ্যেই যোগাযোগের মাধ্যম সম্পর্কে নিশ্চিত করা হয়েছে………… 


											এ. জি.
											৩.১০.৭১
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	শিরোনাম

	                   সুত্র

	                   তারিখ


	বাংলাদেশের সপক্ষে আনুগত্য প্রকাশের আরো ঘটনা-অক্টোবর ৩-৭, ১৯৭১

	   এশিয়ান রেকর্ডার,
 নভেম্বর ১৯-২৫, ১৯৭১

	  ৩-৭ অক্টোবর,
      ১৯৭১






 
বাংলাদেশে আরো বিদ্রোহ
 
কাঠমন্ডুতে পাকিস্তানের প্রথম সচিব, জনাব মুস্তাফিজুর রহমান, ৩রা অক্টোবর বাংলাদেশের প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করেন।
 
​জনাব রহমান একজন ২৯ বছর বয়সী বাঙ্গালি, যিনি বিশেষ আদালতের প্রধানও ছিলেন, তিনি তার বাসভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে, তিনি এই ছয় মাসে ‘তার জীবনের সবচেয়ে বাজে মানসিক যন্ত্রনার পর’ এই ‘সাহসী’ সিদ্ধান্ত নেন।
 
​তিনি বলেন, তিনি নেপালের প্রধান মন্ত্রী জনাব কে. এন. বিশ্তকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানান, যার কাছে তিনি বাংলাদেশ সরকার স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত এর বিশেষ দূত হিসেবে নেপালে থাকার অনুমতি চান, তিনি নেপালী সরকারের কাছে নেপালে অবস্থানরত পশ্চিম পাকিস্তানি দ্বারা ‘শারীরিক, মানসিক ও বস্তুগত ক্ষতি’ থেকে তার নিজের, পরিবার-স্ত্রী এবং দুই সন্তানের সুরক্ষাও চেয়েছেন।
 
​মন্ত্রী-পরামর্শক এবং নয়া দিল্লিতে পাকিস্তান হাই কমিশনের বিশেষ আদালতের প্রধান জনাব হুমায়ুন রাশীদ চৌধুরী ৪ঠা অক্টোবর, বাংলাদেশের প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করেন।
 
​এক বিবৃতিতে জনাব চৌধুরী বলেন যে, ‘ইতিহাস ইয়াহিয়া খানকে শুধুমাত্র নিরপরাধ মানুষের পৈচাশিক গণহত্যার জন্যই অভিযুক্ত করবে না বরং পাকিস্তানের বিভেদকে উস্কানি দেওয়ার জন্যও দোষারোপ করবে। শেখ মুজিবুর রহমান নয়, তার উচিত ছিল শুধুমাত্র পাকিস্তান না বরং মানবতার বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিপক্ষে চেষ্টা করা।
 
​তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী পালিয়ে যাওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাঁর ঘোষনা আসে যে, জনাব ফকরুদ্দিন আহমেদ তার স্ত্রী ও চার সন্তানসহ স্বাধীনতার জন্য হাইকমিশনের সীমানা পেরিয়ে যান।
 
​জনাব চৌধুরী এবং জনাব আহামেদকে নিয়ে তিন কূটনৈতিকসহ পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা বাঙ্গালী কর্মচারীর সংখ্যা এখন ১৩। হাইকমিশনে এখনো ১ জন বাঙ্গালি কূটনৈতিক এবং ১১ জন বাঙ্গালি কর্মচারী আছেন।
 
​হাইকমিশনের উপদেষ্টা জনাব রিয়াজুল করিম ৭ অক্টোবর লন্ডনে বলেন, তিনি ইসলামাদ সরকারের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করছেন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষনা করছেন।
 
​জনাব করিম পরবর্তীতে লন্ডনের বাংলাদেশ মিশনে যোগদান করেন।
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	শিরোনাম
	                           সূত্র                                                        
	তারিখ

	শীতবস্ত্র সংগ্রহ সম্পর্কে একটি               আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন                                                               
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়               
	৯ অক্টোবর,
১৯৭১





                             বাংলাদেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি
                                                                                                                                               গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন
                                                           ৯, সার্কাস এভিনিউ
                                                              কলিকাতা-১৭

(অনুমতি নিয়ে কিংবা ছাড়া কপি করা যেতে পারে)
_______________________________________________________________________________
নং. পিআর/৬১. অক্টোবর ৯,                                                                                                                               ১৯৭১
                                  শীতবস্ত্রের জন্য আবেদন

শীতের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা ও লক্ষাধিক তৃণমূল দুঃখীদের তীব্র সংগ্রামের জন্য বাংলাদেশে পশমি এবং অন্যান্য শীতকালীন পোশাক দেবার জন্য জোর দিতে হবে। মাতৃভূমিকে স্বাধীন করবার জন্য বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের শত্রুদের বিরুদ্ধে  যুদ্ধ করে। মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করার কারণ শুধু বাংলাদেশের জন্যই না বরং তা মানবতা এবং স্বাধীনতার জন্য। ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে এবং আসন্ন শীতকালে মুক্তিবাহিনী সদস্যদের রক্ষার জন্য, জনাব এম. হোসেন আলী, ইন্ডিয়াস্থ বাংলাদেশের হাই কমিশনার ফিলানথ্রোপিক অর্গানাইজেশনের কাছে আবেদন করেছেন। উপরি উল্লেখিত  
জিনিসপত্র দান করে সাহায্য করার জন্যে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ও বিক্রেতাদের এগিয়ে আসার জন্যে অনুরোধ করেছেন। 
৯, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭'তে অবস্থিত ইন্ডিয়ার বাংলাদেশ হাই কমিশনার দফতরে প্রদত্ত অনুদান আনন্দের সহিত গৃহীত হবে। 
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নং জনসংযোগ / 64.                                                                           অক্টোবর ১৩,১৯৭১.
 
 
বাংলাদেশ সরকার মুখপাত্রের ' ইয়াহিয়ার ব্রডকাস্টের প্রতিক্রিয়া
গত ১২ অক্টোবর, ১৯৭১ এ ইয়াহিয়া খানের সম্প্রচারের ওপর মন্তব্য করার সময়, বাংলাদেশ সরকারের একজন মুখপাত্র মুজিবনগরে আজ বলেন যে ' ইয়াহিয়ার এই সম্সপ্ম্প্ররচারিত বক্তব্য  পুর্ব পাকিস্তানে তার নিজের হতাশাজনক পরিস্থিতির একটি কোনোরকম ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা মাত্র।   এই বক্তৃতায় তিনি পুর্ব পাকিস্তানি জনগনের  যুদ্ধ মধ্যবর্তি অবস্থার জন্য যে ব্যাথিত সেইটা বরাবরের মতো  মেকি ছলনার অনুশিলন করেন। তিনি তাদের  আন্দোলনে কে এর পিছনে দায়ী করেন। যদিও এর সাথে বাংলাদেশের সাধারন মানুষের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।  .তার ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা শুধুমাত্র সারা বিশ্বকে একটা ভাওতা দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তার ভারতবিদ্বেষি  অভিযোগ, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহের একটা অপচেষ্টা মাত্র। তার উদ্দেশ্য ভারতীয়দের সাথে যুদ্ধ নয় ,বরং ৭৫ মিলিয়ন মুক্তিকামি মানুষের বিপক্ষে।
২৮ জুন তার বক্তৃটায়  ইয়াহিয়া খান বলেন,  চার মাসের মধ্যে তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা  হস্তান্তর করবেন।  কিন্তু তার গতকালকের সম্প্রচার শুধুমাত্র সামরিকজান্তার নকশায় শেষ   পর্যন্ত ক্ষমতা  আঁকড়ে রাখার বিষয়টিই প্রকাশ করে। কিন্তু একজন বাংলাদেশি হিসেবে বলতে পারি তার এই ধরনের পরিকল্পনায় বাংলাদেশের জনগনের সাহায্য সে পাবেনা। তার তথাকথিত 'সংবিধান' ও এখানে প্রযোজ্য হবার নয়। তার আসল পরিকল্পনা হলো, তার এইসব অত্যাচার,নীপিড়ন এর উপর প্রলেপ দেওয়া এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলে মানুশকে বুঝ দেওয়া। আর এইসব সে করছে বহির্বিশ্বে নিজের ভাবমুর্তি উজ্জ্বল করার জন্য এবং তাদের থেকে প্রয়োজনীয় সমর্থন পাবার জন্য। 
ইয়াহিয়া খান একবার এই মুক্তিযুদ্ধ কে ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধ বলে চালিয়ে যাবার একটা অপচেষ্টা করেছিল। কিন্তু, সারা দুনিয়া জানে যে, এই যুদ্ধ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের যুদ্ধ যারা ইয়াহিয়া আর তার বাহিনীকে তাদের মাটি থেকে সমুলে উৎপাটন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভারতের সরকারের এতে কোনো  সার্থ  নেই।
তার পুরো বক্তব্যই ছিল পুর্ব পাকিস্তানিদের মধ্যে একটা ওয়ার হিস্টিরিয়া তৈরি করা। . তিনি তার সব সমস্যার  জন্য ভারতকে  দায়ী করেন এবং নিজেকে একজন  মিষ্টি যুক্তিবাদি হিসেবে উপ্সথাপন  করবার  চেষ্টা করেন।. এভাবে তিনি তার নিজের  অপরাধের জন্য ভারতকে দায়ি করার চেষ্টা করেন।
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 ইয়াহিয়া খান এইভাবে বাংলাদেশের বাস্তবতার উপেক্ষা করেছে এবং আমাদের যা করার এখনি করতে হবে তাকে বুঝিয়ে  দিতে  হবে যে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনিরা তাদের মাটিকে স্বাধীন করতে ইয়াহিয়ার ভারি অস্ত্র সস্রে সজ্জিত হানাদার বাহিনী উৎখাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই সামরিক জান্তার অস্তিত্ত শেখ মুজিবের মুক্তির পড়েই শেষ। তাদের তিরোধানের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে গ্রহনযোগ্যতা  লাভ করতে পারবে।
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...........................
	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ

	নিউয়র্কের পরিস্থিতি অবহিত করে পররাষ্ট্র সচিবকে দেয়া একটি চিঠি।
	পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
	১৪ অক্টোবর ,১৯৭১



প্রিয় আলম ভাই                                   তারিখ; ১৪/১০/১৯৭১
আপনার ২৮/০৯/৭১ তারিখের  চিঠির  জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। 
১। নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরে আসার পর পর চিঠিটি পেয়েছি।  আমি  ডাঃ নুরুল ইসলাম ,ডঃ মল্লিক এবং জনাব আসাদুল  হকের সাথে  সাক্ষাৎ করেছি।  এর আগে আমি অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদের সাথে কথা হয়েছে। 
২।. ডাঃ নুরুল ইসলামকে আপনাকে এবং প্রধানমন্ত্রিকেচিঠি লিখেছেন। এখানে ইতোমধ্যে কিছু কাজ শুরু  হয়ে গেছে। আমরা উপাদান সংগ্রহ করছি। একটি ব্যাংকে আমাদের প্রচুর সম্পদ আছে। রেহমান সোভানের মতে প্রায় আচ বছরের দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ আমাদের আছে। পরিকল্পনা এমন জায়গায় বাস্তবায়ন  করতে হবে যেখানে  কম্পিউটার সুবিধা আছে। 
  
৩।  সাইদুজ্জামান (সি এস পি) এর সাথে  সাক্ষাৎ হয়েছে এবং আমাদের একই তথ্য দিয়েছেন। . ইঙ্গিতও রয়েছে যে কানাডা ফ্রান্স এবং ইউ কে ঋণ স্থগিত রাখার বিরোধিতা করছে। . পাক প্রতিনিধিদল "হতাশ" হয়ে ফিরে গেছে। তবে ভিতরের তথ্য  এই যে U.S.A. তাদের কিছু ঋন প্রদান স্থগিত রেখেছে ।  
৪। . আপনি কি মুহিত, রেহমান ও আমার  লেখা "পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সহায়তা" এর কাগজ পেয়েছেন? 
৫।. বিশ্ব ব্যাংককে  ঢাকাতে  একটি মিশন পাঠানো থেকে বিরত করা যায়নি।মিশন সদস্যরা হলেন, R. Picciotto, R Haxma, এবং U Shibusawa ।. তারা যাযেসব জায়গায় ভিজিট করেছেনঃ, (১) খেপুপাড়া  (২) ভোলা ও চর লালমোহন, (৩) হাতিয়া, (৪) সন্দ্বীপ,এবং যদি  সম্ভব হয় তবে  (৫) রামগতি.। তারা এইসব  ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন এবং  সেনা সহচর ছাড়া ঐ জায়গা থেকে হেলিকপ্টার লাগবে কিনা সে বিষয়ে সাহায্যের কথা বলেছেন এবং এই সুবিধা ১৪ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত দেয়া হবে।
৬।  খুরশীদ আলম পড়াশুনা নিয়ে ব্যাস্ত এবং  আমার মনে হ না তিনি একজন সচিব হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক।
৭।. আমি আশা করি আপনার কাছে আমার এর আগের চিঠি টি ও আছে। আমি যদি একটি ব্যাংকে অবস্থান করি, তবে তারা আমাকে সরকারি পরামর্শক হিসেবে মেক্সিকোতে পাঁঠিয়ে দিতে পারে, যেটা আমি একদম ই চাচ্ছিনা। শোয়েব আমাকে  এইখান থেকে সরানোর চেষ্টা অবশ্যই করবে। তবে আমার ইচ্ছা হলো জার্মান মিশনে অংশ নেয়া কিংবা ডঃঃ নুরুল ইসলামের সাথে থেকে পরিকল্পনা কমিশনে কাজ করা।

শুভেচ্ছা সমেত,
আপনার অনুগত 
হারুন
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	শিরোনাম		
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত চিঠি	
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	
	১৫ অক্টোবর, ১৯৭১




বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত চিঠি, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৭১। 
(বাংলাদেশ সরকারের সীল)
মুজিবনগর,
১৫ই অক্টোবর, ১৯৭১
মহামান্য,
ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে ২৪শে এপ্রিল, ১৯৭১-এ লেখা চিঠির ধারাবাহিকতায় পরবর্তী যোগাযোগ ও ব্যক্তিগত আলোচনার জন্য আমরা এই চিঠি লিখছি । মহামান্য, আপনি অবগত আছেন যে, ১০ই এপ্রিল নির্বাচিত আইনসভা ও প্রাদেশিক প্রধিনিধিদের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষিত হয় যারা প্রায় ৭.৫ মিলিয়ন বাংলাদেশী জনগণের মুখপাত্র । এই ঘোষণা ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ হতে পাকিস্তানী হানাদার সেনাবাহিনী কর্তৃক একতরফা, অবাধে ও পাশবিক হত্যাযজ্ঞ ও অত্যাচারের এবং মানুষের মৌলিক গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকারের খর্ব করার বিরুদ্ধে রায় । 

২. এটা সবাই জানে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক বাংলাদেশের জনগণের ওপর দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা নির্মম ঔপনিবেশিক অত্যাচার, অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের কথা । শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে তাঁদের অধীনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সরকার ব্যবস্থা গঠন করা হয়, যা আপনাকে ২৪শে এপ্রিল, ১৯৭১-এর চিঠিতে জানানো হয়েছে । 

৩. গত কয়েক বছর ধরে আমাদের জনগণ শান্তিপূর্ণভাবে তাঁদের মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য অহিংস আন্দোলন করে এসেছে । এমনকি পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক জাতীয় সংসদের অধিবেশন অন্যায়ভাবে বন্ধ ঘোষণা করার পরেও আমাদের জনগণ সহিংস আন্দোলনের পথে না গিয়ে, তাঁদের অহিংস আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রেখেছে । ২৪শে মার্চ, ১৯৭১ সালের রাত পর্যন্ত পাকিস্তানের সামরিক শাসক গোষ্ঠী তথা-কথিত সমঝোতার কথা বলে তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে অন্যায়ভাবে সুযোগ নিয়েছে ।  

৪. তাদের পরিকল্পনা বিশ্ববাসীর সামনে চলে আসে যখন তারা অন্যায়ভাবে আমাদের দেশের অসহায়, ঘুমন্ত, নিরপরাধ ও নিরস্ত্র শিশু, নারী ও পুরুষদের উপরে ২৫শে মার্চ কালো রাতে পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক ঝাপিয়ে পড়ে । যুবক  ও তরুণদের ছাড়াও ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিক নেতাদের উপর তারা আলাদা ও বিশেষভাবে টার্গেট করেছিলো । এর ফলে অস্ত্রের সাহায্য নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না ।

৫. ১০ই এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা হওয়ার পর আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলন আরও শক্তিশালী ও বেগবান হয়েছে । আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ রক্ষায় ও সাড়ে সাত লক্ষ জনগণের সংগ্রামে সামিল হতে পূর্বের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও অন্যান্য প্যারা-মিলিটারি বাহিনীর প্রায় ৬০,০০০ সদস্য অস্ত্রহাতে নেমে পড়েছে । মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এবং ঔপনিবেশিক নিপীড়ন হতে এদেশের জনগণের রক্ষার্থে তাঁরা শত-সহস্র্য তরুণ-যুবাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে ।
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[bookmark: a842]পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ শক্তি, যা কিনা দেশকে শাসন করেছে, তা ছিল জনবিরোধী। তারা ছিল সামরিক বাহিনী, বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের মধ্যকার চক্রান্তের অংশ। এই শক্তি হাতে হাত রেখে একসঙ্গে কাজ করে এবং তারা কখনোই গণতান্ত্রিক শক্তিকে শক্তিসঞ্চয় করতে দেয় নি। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রসার বন্ধে কায়েমী স্বার্থ হাসিলের জন্য এটা ছিল ইচ্ছাকৃত চেষ্টা এবং যখনই এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, এই শক্তিগুলো একত্রিত হয়ে তা দমনে সফল হয়েছে।
ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গন, যখন ইয়াহিয়া খান আইয়ুবের থেকে ক্ষমতা নিয়ে নিলেন, তখন দ্বিতীয়বারের মত সংবিধান রহিত করা হল এবং জাতীয় পরিষদও ভেঙে দেয়া হল। কিন্তু তারপরও জান্তা কর্তৃক গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়েছিল এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের আইনী কাঠামোও চালু করা হল। জনগণ জেনারেলের কথা বিশ্বাস করল এবং আওয়ামীলীগ, যা কিনা একটি সাংবিধানিক রাজনৈতিক দল, তারা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সামনে এগিয়ে এল। এবছর ডিসেম্বরের ৭ তারিখ হতে জানুয়ারির ১৭ তারিখ পর্যন্ত নির্বাচন হল এবং ইয়াহিয়া খানের ভাষায় তা ছিল একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। নির্বাচন শেষে আওয়ামীলীগ ৩১৩ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে জয়ী হল। বাংলাদেশের মোট ভোটের ৮৫% পেল এবং ১৬৯ সিটের মধ্যে মাত্র ২টি সিটে পরাজিত হল। প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ সিটের মধ্যে ২৮৮ সিটে তারা জয়ী হল। এভাবে আওয়ামীলীগ প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পাশাপাশি জাতীয় পরিষদেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করল।
আওয়ামীলীগ এই নির্বাচন লড়েছিল ছয় দফার ভিত্তিতে। যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ ২৩ বছর ধরে শোষিত হয়েছে এবং বারে বারে ক্ষমতাসীন চক্রের প্রতারনার স্বীকার হয়েছে, ছয় দফা ছিল তাদের জন্য পাকিস্তানের গঠনতন্ত্রের মধ্যে থেকে একটি কার্যকর স্বায়ত্তশাসনের পন্থা। এটা ছিল বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। আশা ছিল, আওয়ামীলীগ সাংবিধানিক উপায়ে বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থের শোষণ থেকে বাঙালি মুক্তি পাবে।
নির্বাচন শেষে জাতীয় পরিষদে সকল দলের নেতাদের নিজেদের মধ্যে এবং পৃথকভাবে প্রত্যেক দল ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে সংলাপ হয় এবং অবশেষে ৩ মার্চ, ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের দিন ধার্য করা হয়। ইতিমধ্যে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জনাব ভুট্টো অধিবেশন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য সকল পার্টির অধিবেশনে যোগদান প্রতিহত করার জন্য হুমকি দিতে থাকেন। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে নির্বাচনে এগিয়ে থেকে তিনি সবচেয়ে অগণতান্ত্রিক ব্যবহার শুরু করেন। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান লেফটেন্যান্ট জেনারেল উমর, রাষ্ট্রপতির প্রধান কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল পিযাড়া এবং ইয়াহিয়া খানের অন্যান্য কাছের সহযোগীদের সঙ্গে মিলে জনাব ভুট্টো তার চাপের কৌশল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন তার ব্যর্থতা নিশ্চিত এবং জাতীয় পরিষদের পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যরা ঢাকায় অধিবেশনে অংশগ্রহনের জন্য প্লেনের সিট নিয়ে ফেলেছেন, তখন জেনারেল ইয়াহিয়া শুনলেন জনাভ ভুট্টোর কথা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধবাজেরা (সেনাপতিরা?) এক রেডিও বার্তার মাধ্যমে ১ মার্চ, ১৯৭১ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদ স্থগিত ঘোষণা করলেন।
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ 

	জাতিসংঘে প্রেরিত বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল সম্পর্কে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
	২৬ অক্টোবর, ১৯৭১




বাংলাদেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ভারতস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন
৯, সার্কাস এ্যাভিনিউ 
কলিকাতা-১৭   
(অনুমতি সাপেক্ষ বা অনুমতি ব্যাতীত এই অংশ পুনঃ মুদ্রণ করা যেতে পারে) 

ক্রমিক নম্বরঃ পি. আর/৬৮
মুজিবনগর
অক্টোবর ২৬, ১৯৭১

জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃতে ১৬-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশেনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে চলমান আন্দোলনের পটভূমি এবং এর মূল উদ্দেশ্য যে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা থেকে বাংলাদেশে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, সেটা সফলভাবে তুলে ধরে। 

প্রতিনিধিদল বিশ্ব সম্প্রদায় কে বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে কি ঘটছে সেই ব্যাপারে অবহিত করে এবং একই সাথে পাকিস্থানের সম্পূর্ণ অনৈতিক এবং অসৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ মিথ্যা রাজনৈতিক প্রচারণা প্রতিহত করে। 
বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের সাথে দেখা করে এবং তাদেরকে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা সমন্ধে অবহিত করে। প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই বৈঠকগুলো জাতিসংঘের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দকে বাংলাদেশের চলমান সংকটের বিভিন্ন দিকগুলো জানতে সাহায্য করে।  জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অনেক দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে বাংলাদেশের অবস্থানের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল বিশ্ব সম্প্রদায়কে বাংলাদেশে চলমান সংকটের গভীরতা এবং পাকিস্থান কর্তৃক বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার ভয়াবহ ব্যাপকতা বোঝাতে সফলভাবে সক্ষম হয়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, অনেক সদস্য দেশ জাতিসংঘের অধিবেশন পর্বে বাংলাদেশের সংকট নিয়ে বক্তব্য রাখে, যা প্রমান করে যে চলমান এই সংকট পাকিস্থানের অভ্যন্তরীণ কোন বিষয় আর নয়। 

বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাদের কাছ থেকে অবিশ্বাস্য রকমের সমর্থন পায়। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের উপস্থিতির কারণের আমেরিকাতে বাংলাদেশের  সমর্থনকারীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ এবং উদ্দীপনা দেখা যায়, তবুও আমেরিকার নিক্সন সরকার পশ্চিম পাকিস্থানের সামরিক জান্তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জারি রাখে।  পাকিস্থান বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের জাতিসংঘের আনুকূল্য লাভের চেষ্টাকে প্রতিহত করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর গতিশীল নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অংশ গ্রহণকারী অন্যান্য প্রতিনিধি দলগুলোর উপর ভাল রকমের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়।
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ভারতের উপর পাকিস্থানের নগ্ন আক্রমণের প্রতি বাংলাদেশের নেতাদের নিন্দা জ্ঞাপন
৭.৫ কোটি বাংলাদেশী জনগণ সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় জনগণের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছে 

পাকিস্থান সম্পূর্ণরুপে এককভাবে এবং কোন রকম উস্কানি ছাড়া ৩ ডিসেম্বর ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে পাকিস্থানের এই নগ্ন আগ্রাসনের প্রতি সমস্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ নিন্দাতে মুখর হয়ে উঠে। বিকাল ৫.৩০ ঘটিকার সময় মিসেস.গান্ধী কলকাতা ব্রিগেডের কুচকাওয়াজ ময়দানের মঞ্চ থেকে জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। প্রায় সেই সময়, পাকিস্থানের বিমান বাহিনী পশ্চিম সেক্টরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থানের উপর বিমান হামলা শুরু করে। একই সাথে পাকিস্থানী গোলন্দাজ বাহিনী দূরপাল্লার কামান হামলাও শুরু করে। 
বাংলাদেশী নেতারা ভারতের উপর পাকিস্থানের এই ঘৃণ্য হামলার প্রতি চরম নিন্দা জানায় এবং একইসাথে ভাত্রিসুল্ভ ভারতের উপর বাংলাদেশী জনগণের সম্পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। 

পররাষ্ট্র মন্ত্রী 
বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ ভারতের মাটির উপর পাকিস্থানের এই নগ্ন আগ্রাসনের চরম নিন্দা জানান এবং একই সাথে বলেন বাংলাদেশী ৭.৫ কোটি জনগণ তাদের সম্পূর্ণ সমর্থন দিয়ে ভারতের জনগণকে তাদের মাটি থেকে শত্রুদের সমূলে উৎখাত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 
৩ ডিসেম্বর গভীর রাতে মুজিবনগরে অবস্থিত খন্দকার মোশতাক এক বিবৃতিতে বলেন তিনি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে মিসেস. ইন্দিরা গান্ধীর গতিশীল নেতৃত্বে সাহসী ভারতীয় সামরিক বাহিনী খুব শীঘ্রই বিজয় এবং সন্মান  ছিনিয়ে নিয়ে আসবে সারা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য। 
পূর্ণ বিবৃতিটি  নিম্মরূপঃ- 
“ভারতের মাটিতে পাকিস্থানের এই রকম কাপুরুষোচিত এবং অবিবেচিত আক্রমণকে নিন্দা জানার মত কোন ভাষা-ই যথেষ্ট না এবং পাকিস্থানের সব সময় প্ররোচনার সত্ত্বেও ভারত তার সাবড়ভোমরত্ত সবসময় শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করে গেছে। 
ইসলামাবাদের সামরিক জান্তারা তাদের ক্ষমতালিপ্সুতা এবং রক্ততৃষ্ণার জন্য একবার বাঙ্গালী জাতির সক্ষমতা এবং সম্ভবনাকে  অবমূল্যায়ন করেছিল। সেই একই বিবেকবর্জিত এবং দেউলিয়া নেতৃত্ব মহান   গণতান্ত্রিক দেশ, ভারতবর্ষের ক্ষমতা এবং শক্তিকে অবমূল্যায়ন করার দুঃসাহস দেখায়। কিন্তু এইবার তাদের এই মূর্খতা প্রসূত পদক্ষেপ, তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং বিলুপ্ত  করে দিতে পারে।  বাংলাদেশের ৭.৫ কোটি ভারতের জনগণের সাথে সম্পূর্ণভাবে একাত্মতা ঘোষনা করে, মানবতা বিরোধী এই শত্রুদের সমূলে উৎপাটন করতে এক সাথে কাজ করে যাবে। যে কোন আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমারা অথবা মুক্তি বাহিনী এই অঙ্গীকার রক্ষা করতে বদ্ধ পরিকর।  
আমারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে মিসেস. ইন্দিরা গান্ধীর গতিশীল নেতৃত্বে সাহসী ভারতীয় সামরিক বাহিনী সারা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য খুব শীঘ্রই বিজয় এবং সন্মান  ছিনিয়ে নিয়ে আসবে। যুদ্ধবাজ, অত্যাচারী পাকিস্থানী শাসকগোষ্ঠী সবসময়-ই  পৃথিবীর এই অঞ্চলে শান্তি এবং উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও  ঔপনিবেশিক চক্র বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। 


[bookmark: a844]











<003.303.844> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড


এই অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর মিরত্তু ফাঁদ আমরা তৈরি করে চলেছি। সেই দিন আর খুব বেশি দূরে নয় যেদিন তাদেরকে কবরের শান্তির স্বাদ দেওয়া হবে।  
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ এবং পুনঃবাসন মন্ত্রী জনাব এ. এইচ. এম কামরুজ্জামান  বলেন এই যুদ্ধ স্পষ্টতই তথাকথিত পাকিস্থান নামের রাষ্ট্রকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দিবে। তিনি সিন্ধ এবং বেলুচিস্থান নেতাদের প্রতি আহবান জানান তারা পাকিস্থানী সামরিক জান্তাদের নিষ্ঠূর  শাসনের খপ্পর থেকে বন্ধনমুক্তির জন্য সর্ব শক্তি দিয়ে আন্দোলন শুরু করে। 
জনাব কামরুজ্জামান ঘোষণা করেন যে বাংলাদেশকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিবাহিনী ভারতীয় সৈনিকদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবে। 
ভারতের জনগণ এবং সরকারে প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি, তিনি আরও উল্লেখ করেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বোধকরি শুধু এশিয়ার ভিতরে-ই নয়, সারা পৃথিবীর ভিতরে গণতন্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উজ্জ্বল পৃষ্ঠপোষক। আর সেই জন্যই বাংলাদেশের ক্রান্তিলগ্নে মুক্তি বাহিনীকে  তিনি সহায়তা প্রদান করেছেন। মন্ত্রী আর বলেন বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

		


অর্থমন্ত্রী  
অর্থমন্ত্রী জনাব মনসুর আলী বলেন যে মুক্তি বাহিনী এবং ভারতীয় সৈনিকেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এক নুতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি  করবে। এই ঘটনাটা ইতিহাসের পাতায় উদাহরণ হয়ে থাকবে। অর্থমন্ত্রী আরও আশা করেন যে ভারত যেমন  যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তি বাহিনী কে সাহায্য করছে, যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশ গোড়তে একই ভাবে সহায়তা করবে। 
হাই কমিশনার
ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের হাই কমিশনার জনাব এম. হোসেন আলী বলেন “পাকিস্থানের জান্তা কর্তৃক ভারতের বিরুদ্ধে এই হটকারী, অঘোষিত এবং অবিবেচিত পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ ঘোষণা করায় বাংলাদেশ যারপরনায় হতাশ। এটা খুবই অশোভন এবং নগ্ন আগ্রাসন। বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনীর উত্তোরত্তর সফলতাতে হতাশ হয়ে সামরিক শাসক গোষ্ঠী এখন ভারতের বিরুদ্ধে কাপুরুষোচিত হামলা করেছে যাতে করে সমগ্র উপমহাদেশে যুদ্ধটা ছড়িয়ে দেওয়া যায়। বাংলাদেশের জনগণের কাছে যুদ্ধে হারার লজ্জাকে ঢাকার, এটা তাদের একটা মরিয়া প্রচেষ্টা মাত্র। 
এই নগ্ন আগ্রাসন মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন পাকিস্থানি শাসক গোষ্ঠীর পাপের এবং অপরাধের পেয়ালা পরিপূর্ণ করেছে। যদি তারা মনে করে, গনতান্ত্রিক ভারতের শান্তিপ্রিয় ৫৫ কোটি জনগণের শক্তি এবং সামর্থ্যকে ঠেকানোর ক্ষমতা রাখে তবে তারা বোকার স্বর্গে বাস করে। আমরা নিশ্চিত যে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর গতিশীল নেতৃত্বে দৃঢ়চেতা ভারতীয় জনগণ পাকিস্তানের এই আগ্রাসনকে সমূলে উৎপাটিত করবে এবং পশ্চিম পাকিস্থানের হটকারী সেনাপতিদের এমন শিক্ষা দিবে যে তারা কখনও ভুলবে না। 
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ 

	জাতিসংঘ ও বাংলাদেশঃ একটি প্রতিবেদন
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
	৩  নভেম্বর, ১৯৭১




জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ
১. চেতনা এবং উদ্দেশ্যঃ মানবজাতির একটা স্বপ্ন হল বিশ্বসংস্থার চরম সভ্য এবং মানবিক চেতনাটি হবে শান্তি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।   

মুখ্য সমালোচনাঃ 
(ক) জাতিসংঘ সংস্থাটি প্রধানত বড় শক্তিধর দেশগুলোর ক্ষমতার রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই ক্ষমতার রাজনীতিই সংস্থাটির কার্যকারিতা নির্ধারণ করে। 
(খ) সংস্থাটি প্রধানত ক্ষমতাধর দেশগুলোর তর্কবিতর্ক করার জায়গা মাত্র। 
(গ) আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘের সনদ একজন সাধারণ মানুষের অধিকার, এমনকি মৌলিক অধিকারও সংরক্ষণ করে না।  
(ঘ) আন্তর্জাতিক অপরাধ যেমনঃ গণহত্যা এবং যুদ্ধাপরাধের কোন বিচার ব্যবস্থা নাই। 
(ঙ) অধিকার নিশ্চিত আছে কিন্তু অধিকার লঙ্ঘিত হলে সেটা তদারকি বা দেখার মত কোন ব্যবস্থা নাই। এমনকি নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘিত হলেও, জাতিসংঘ অসহায়ভাবে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। 
(চ) জাতিসংঘের কথা আর কাজের ভিতরে বিস্তর ফারাক পরিলক্ষিত হয়। 

পরামর্শঃ 
(ক) জাতিসংঘকে আরও বাস্তব সম্মত প্রতিষ্ঠান হতে হবে যেখানে “না-ভোট” প্রদান করার ক্ষমতা তুলে নিতে হবে। 
(খ) আইন করে জাতিসংঘের ভিতরে ক্ষমতাশীলদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়াকে অনুৎসাহিত করতে হবে। 
(গ) জাতিসংঘকে এমন একটা প্রতিষ্ঠান বিশ্বনীতি নির্ধারণী রাজনীতি থেকে মুক্তবুদ্ধির চর্চা বেশী প্রাধান্য পাবে। এই চেতনাটাকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যেন সেটা জাতিসংঘকে সত্যিকারভাবে গণতান্ত্রিক এবং কার্যকর একটি  প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন করে। 
(ঘ) এমন পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে যেন কারো মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে সে প্রকৃত অর্থে  বিচার চাইতে পারে।

উপসংহার 
জাতিসংঘের এখনও মূল চেতনা এবং উদ্দেশ্য হল আদর্শ বিশ্ব সম্প্রদায়ের স্বপ্ন। আমাদের এখন যা করা উচিত তা হল এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার রাস্তা খুঁজে বের করা। মানবাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে, গত দুই দশকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতিসংঘ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।  জাতিসংঘ এই ভুমিকা আরও কার্যকরী এবং প্রশংসনীয়ভাবে পালন করতে পারে। 
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পররাষ্ট্র দপ্তর 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
মুজিবনগর 
নভেম্বর ৩,১৯৭১
 
প্রিয় প্রতিরক্ষা সচিব, 
আমি ঘোড়াশাল সার কারখানা সংক্রান্ত একটি নোট সংযুক্ত করছি। এটা মনে হয় যে, মুক্তিবাহিনী কর্তৃক জাপানী বিশেষজ্ঞদের দেওয়া হুমকি কিছুটা প্রভাব ফেলেছে।তাই ঘোড়াশাক কারখানার বিশেষজ্ঞদের হয়রানী বজায় রাখা প্রয়োজন যাতে প্রাথমিকভাবে তৈরী প্রভাব সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগানো যায়। 
সংযুক্ত তথ্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর নজরে আনলে কৃতজ্ঞ থাকব। 
বিনীত 
(এম.আলম) 
৩.১১.৭১ 

জনাব এ. সামাদ 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী 
বাংলাদেশ সরকার 
encl:as above
 
গোপন কপি 
নিম্নলিখিত বার্তাটি টোকিও থেকে গৃহিত হয়েছে; "মাসুদ থেকে আলম বাংলাদেশ পররাষ্ট্র সচিব। 
সুপারিশ যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনী দ্বারা বর্তমানে আক্রমণ হয় তা স্পষ্ট এবং দ্রুত বাংলাদেশের মুখপাত্র নিশ্চিত,যদি না ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়। ভারতীয় অস্বীকার এখানে প্রকাশিত কিন্তু বাংলাদেশী বিবৃতি প্রয়োজন মনে হচ্ছে।শুভেচ্ছা
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[bookmark: a848]আমাদের কাছে আরো খবর আছে যে, কিছু সাংবাদিক প্রশ্ন তুলছেন, কেন বর্তমান আক্রমনাত্মক মুক্তি বাহিনী সম্পর্কে মন্তব্য করে  বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কোন বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে না। 

											এ. জি.
											২৬.১১.৭১

পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
বাংলাদেশ সরকার
											অত্যন্ত জরুরী
										   নভেম্বর ২৭, ১৯৭১

মেমো নং 281 (3)/FS/MFA/71

কপি পাঠানো হয়েছেঃ 
(১) বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা সচিব
(২) বাংলাদেশ সরকারের তথ্য সচিব 
(৩) তথ্য ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য ই. পি. ডি.
										    (এম. আলম)
										    পররাষ্ট্র সচিব
											২৭.১১.৭১
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ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির জাতিসংঘ মহাসচিবের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতিসংঘের মহাসচিব উ. থান্টের প্রতি জনাব হোসেন আলী ও তার পরিবারকে উদ্ধারের জন্য জরুরি ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানিয়েছেন। জনাব হোসেন আলিকে নির্মমভাবে পেটানো হয়েছে এবং তাকে নয়াদিল্লীতে পাকিস্তান হাই কমিশনে বন্দী করে রাখা হয়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে প্রেরিত একটি টেলিগ্রামে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি আহ্বান জানিয়েছেন, যে হিংস্রতা বাংলাদেশের নাগরিকের উপর চালানো হয়েছে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করা এবং সম্প্রতি এই সহিংসতা অধিকৃত এলাকা থেকে বিদেশি কূটনৈতিক মিশনের পরিপার্শ্ব গুলোতেও প্রসৃত হয়ে পড়ছে বলেও তিনি জানান। তিনি জনাব হোসেন আলী ও তার পরিবারের মুক্তির আবেদন জানিয়ে মহাসচিবের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। পাকিস্তান হাই কমিশনে কর্মরত পশ্চিমা কর্মচারীদের দ্বারা বাঙালি কর্মচারীদের যে অমানবিক আচরণের শিকার হতে হয়েছে, রাষ্ট্রপতি তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন।

টেলিগ্রামের সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু নিম্নে উল্লেখিত হলো :- " ভারতের নয়াদিল্লীতে পাকিস্তান হাই কমিশনে কর্মরত ১১জন বাঙালি যারা কার্যত বন্দী অবস্থায় ছিলো, ২নভেম্বর প্রধান বিচারালয় থেকে তেতাল্লিশ জন পরিজন সহ বেরিয়ে আসার সময় পশ্চিমা সৈন্যরা তাদের সিনিয়র অফিসারদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন প্রাণঘাতী অস্ত্র নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে; এতে অনেকেই গুরুতর জখম হয়। এমনকি শিশু ও নারীরাও রেহাই পায়নি। আহতদের ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো এবং অধিকাংশকে জরুরি চিকিৎসা সেবার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পাকিস্তানের প্রধান বিচারালয়ের বাইরে অবস্থানরত বিদেশি সাংবাদিকদের উপর ভেতর থেকে পাথর ও উড়ন্ত মিসাইল নিক্ষেপ করে তাদেরকে কোণঠাসা করে রাখা হয়। বিদেশী টেলিভিশনে এই ঘটনা বহুল প্রচারিত হয়।

জনাব হোসেন আলী নামে একজন বাঙালি কর্মচারীকে অচেতন না হওয়া অবধি নির্দয়ভাবে পেটানো হয় এবং তার স্ত্রী ও তিন কন্যাকে জোরপূর্বক আটকে রাখা হয়; তার নাবালক দুই পুত্র কোনমতে পালিয়ে যায়। বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করায় তার কিশোরী কন্যাকে চটকানো হয় এবং ভেতরে যেতে বাধ্য করা হয়। বিদেশি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ এই ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী।জনাব হোসেন আলী পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দা বিভাগীয় কর্মকর্তার ব্যক্তিগত সহকারী ছিলেন। সম্ভবত ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের সাথে যোগাযোগ থাকায় তার জীবনে বিপদ নেমে আসে।
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 আমি মানবতা এবং ন্যায়বিচারের নামে জরুরি ভিত্তিতে আপনার হস্তক্ষেপ কামনা করছি এবং পাকিস্তানি দূত দ্বারা জনাব হোসেন আলী ও তার পরিবারের অন্যায় আটকাদেশ থেকে মুক্তির আবেদন জানাচ্ছি; যদি না ইতোমধ্যে তাকে হত্যা করা হয়ে থাকে! আমি বিশ্বদরবারেও আকুল আবেদন জানাচ্ছি, বাংলাদেশের নাগরিকদের উপর এই ইচ্ছাকৃত সহিংসতার জন্য পাকিস্তান সরকারকে দোষী সাব্যস্ত করতে। গণহত্যা এবং মানবতার বিরুদ্ধে যে অপরাধ বাংলাদেশে সংঘটিত হয়েছে, তা এখন বিদেশের কূটনৈতিক মিশনের পরিপার্শ্বগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ছে এবং সার্বজনীন নিন্দা প্রাপ্য হচ্ছে।"		
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সিঙ্গাপুরের কূটনীতিক বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রকাশ
 
একজন ৩৯ বছর বয়সী সিঙ্গাপুরে পাকিস্তান হাইকমিশনের একজন বার্তা সহকারী নভেম্বরের ৮ তারিখে বাংলাদেশের সরকারের সাথে থাকার ব্যপারে বলেন যে তার বাঙালি সহযোগীদের পশ্চিম পাকিস্তান আর্মি দ্বারা গনহত্যার কারনে উনি আর ইসলামাবাদ সামরিক শাসনের অধীনে চাকরি করবেন না।
নিজের স্ত্রী ও তিন সন্তানের সহিত জনাব আলি আহমেদ সংবাদ সংস্থা ও সাংবাদিকদের এবং পাকিস্তান হাই কমিশনের কাছে চিঠি পাঠানোর পর বিমানপথে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে।
জনাব আহমেদ পাকিস্তান মিশনের সাথে ১০ বছর ছিলেন এবং ইসলামাবাদে বদলির নির্দেশে ছিলেন। কিছুদিন আগে এক বাঙালিকে তার বাসা খালি করতে বলা হয় তার পশ্চিম পাকিস্তানি বদলির জন্য, এবং হোটেল ইস্ট এশিয়ায় যান যেখান থেকে তিনি বাংলাদেশ সরকারের সাথে যোগ দিতে উপমহাদেশে যান। 
যদিও পাকিস্তান মিশনের বাঙালি কর্মীদের জরুরি কাজ থেকে বিরত রাখা হয়। জনাব আহমেদ তার বার্তা সহকারী হবার ক্ষমতার কারনে সিঙ্গাপুর থেকে বিচ্ছুরিত ও আগত সকল গোপন বার্তা সম্বন্ধে জানতেন। যখন অনেক পাকিস্তানি কূটনীতিক তাদের পক্ষে কথা বলছিলেন, তখন জনাব আহমেদ একমাত্র ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রকাশ করেন।

আরো মানুষের বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রকাশ

নভেম্বরের ২ তারিখ পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মীদের দ্বারা প্রহৃত হওয়ার পর নয়া দিল্লীতে পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে পালিয়ে ৪৩ জন নর-নারী ও শিশু মুক্তি পায়। সকলে বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রকাশ করে।
এই গ্রুপটি ১০ জন পূর্ব পাকিস্তান হাইকমিশনের কর্মী ও তাদের পরিবার নিয়ে গঠিত হয়। প্রহারের কারনে এদের মধ্যে দুইজন আহত হয় এবং হাসপাতালে ভর্তি হয়। 
অনেকের পলায়নের কারনে পাকিস্তান হাই কমিশনে শুধু বাঙালি ছিলেন জনাব হোসাইন আলী পাকিস্তান গোয়েন্দা  নেটওয়ার্কের প্রধান জনাব আব্দুল গনির সহকারী। জনাব হোসাইন আলী তার স্ত্রী,দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তান নিয়ে নিজেরাই হাইকমিশন থেকে পালান।
নভেম্বরের ২ তারিখে টোকিওতে জনাব এস এম মাসুদ পাকিস্তান দূতাবাসের সংবাদদূত এবং তার পরিবার এবং তৃতীয় সচিব মুহাম্মদ আব্দুল রহিম বাংলাদেশে প্রতি বিশ্বস্ততা প্রকাশ করেন কারন “আমরা আর ভান করতে পারছি না।”
জনাব মাসুদ ৫৬ বছর বয়সী এবং ছয় সন্তানের পিতা এবং জনাব রহিম(২৯) তারা দুজনেই পূর্ব বাংলার। কুমিল্লার জনাব মাসুদ টোকিওতে ১৯৭০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর থেকে চাকরীরত আছেন এবং জনাব রহিম একজন অবিবাহিত পূর্ব বাংলার রাজশাহীর। জনাব রহিম টোকিওতে ১৯৭০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে চাকরীরত আছেন।
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জনাব মাসউড এবং জনাব রহিম জাপানিজ সাংবাদিকদের বলেন তারা পক্ষত্যাগ করেছিলেন কারন “আমরা পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের ভয়াবহ অত্যাচার সহ্য করতে পারছিলেন না।”
নভেম্বরের ২ তারিখ বার্নেতে সুইজারল্যান্ডে পাকিস্তান দূতাবাসের মধ্যম সম্পাদক এবং সাবেক অভি্যোগ বিষয়াবলী জনাব ওয়ালিউর রহমান ঘোষনা করেন যে তিনি পদত্যাগ করেছেন এবং সুইজারল্যান্ডে আশ্রয় চান।
তিনি একটি সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান সরকারকে পূর্ব পাকিস্তানে ১৫ লক্ষ মানুষ হত্যার জন্য দায়ী করেন।
মিশরের রাজধানী কায়রোতে পাকিস্তানের প্রধান বিচারালয়ের মুখ্য জনাব ফজলুল করিম অক্টোবরের ২৬ তারিখ লন্ডনে আসেন পাকিস্তান সরকারের শাসনপ্রনালীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বাংলাদেশের আন্দোলনে অংশ নিতে।
৩১ বছর বয়সী এই কূটনীতিক এক বিবৃতিতে বলেন “পশ্চিম পাকিস্তানের সেনা গুপ্তসভা সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে মৌলিক চাহিদাগুলো থেকে বঞ্চিত করতে এবং তাদের চিরস্থায়ীভাবে পরাধীন রাখতে।”
লন্ডন ভিত্তিক আন্দোলনের এক মুখপাত্র বলেন প্রায় ৪০ জন পূর্ব বাঙালি কূটনীতিক বিদেশে তাদের পদ ছেড়ে দেন কারন পাকিস্তানি সেনারা মার্চ মাসে পূর্ব বাংলায় স্থানান্তরিত হন।
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, 
আজ আমি হতাশ হয়ে আপনাকে লিখছি যা কয়েক সপ্তাহ ধরে আমার চিন্তাকে মেঘাচ্ছন্ন করে রেখেছে।সাত মাসের-ও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যকে সাহায্য করার পর আপনাকে এটা জানানো হয়তো অস্বাভাবিক মনে হতে পারে।কিন্তু আমার কর্তব্যবোধ আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে আপনাকে জানাতে যে,কোনো কারণ ছাড়াই আমি মানসিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছি।আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার সুবিধার্থে আমি নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে বিষয়গুলো তুলে ধরছিঃ 
১)মার্চের শেষে ঢাকা ছাড়ি এবং পূর্বদিকে ৩ সপ্তাহ কাটানোর পর ১৯৭১ সালের  এপ্রিলের ১৯ তারিখ কলকাতায় আসি।আমি এখানে এসেছি একটি স্বাধীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার পূরণে,পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর ভয়ে না।আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবুর রহমান-এর বিচারের সময় এবং ১৯৬৯ সালের গোলটেবিল মিটিং বা তারপরেও আমার অবদান সম্পর্কে আপনি,আপনার সহকর্মীরা এবং আওয়ামী লীগ দল অবগত আছেন। 
২)বাংলাদেশ সরকারের কার্যনির্বাহকদের মাধ্যমে আমি ফেরার পর থেকেই আমাদের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যপূরণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছি।শুরুর দিকে শুধুমাত্র  বাহ্যিক কার্যকলাপ মিশনের মাধ্যমে পরিচালিত হত। আমি নিজেকে এতে নিযুক্ত করেছি যাতে আমার সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে কাজ করতে পারি।পরিস্থিতির কারণে,কূটনৈতিক ও জনসংযোগ সদরের জন্য দরকারি যন্ত্রপাতি পর্যাপ্তপরিমাণে ছিল না।যখনই প্রয়োজন,আমি এই ফাঁক কমানোর এবং এই শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা করেছি।আমি চিঠির খসড়া করেছি,বৈদেশিক সংস্থার জন্য নীতিমালা তৈরী করেছি,বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য ব্রিফিং তৈরী করেছি,বিদেশী সংবাদদাতা ও পরিদর্শকদের অবগত করেছি,বাংলাদেশের আন্দোলনের তথ্য ও দলিল সংকলন করেছি এবং বিভিন্ন সময়ে আরো অসংখ্য কাজ করেছি। 
৩)আমাদের বৈদেশিক কার্যালয় এবং কূটনীতিক প্রচেষ্টা কে শক্তিশালী করতে বৈদেশিক প্রচারযন্ত্রের উন্নতি সাধনে আমি বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন পরিকল্পনা জমা দিয়েছি।আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের সাথে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব আমাদের এই ঘটনার জন্য সুফল বয়ে এনেছে।যখন-ই আমি কথা বলেছি আমার সর্বাত্মক চেষ্টা ছিল আমাদের ঘটনার সত্যতা প্রতিপাদ্য করা এবং এই নেতৃত্বের নেপথ্যে আওয়ামীলীগ ও শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা।জনাব আলম বৈদেশিক সচিবের দায়িত্ব নেয়ার পর আমিও চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করতে এবং তাকে ও বাকি সব মিশনের কাজে সবধরনের সম্ভাব্য সহযোগিতা প্রদান করেছি।এছাড়াও যখনই প্রয়োজন হয়েছে আমি জনাব হোসেইন আলী কে বিভিন্ন বিষয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছি।আমি আমার সাধ্যের বাইরে গিয়েও অনেক কাজ করেছি শুধুমাত্র আমাদের বিষয়টাকে শক্তিশালী করতে এবং আরও অসংখ্য কাজ করেছি মিশনের জন্য।আমার উপস্থাপনে এই ধারণা বিকশিত হয়েছে এবং এখন তা খুব ভালভাবে কাজ করছে।“বাংলাদেশ” নামে একটি ইংরেজি বুলেটিন এই বিভাগ থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে প্রকাশিত হচ্ছে।আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে এই বিভাগকে আর কার্যকর করতে আমি একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা জমা দিয়েছি। 
৫) এতদিন ধরে একমুহূর্তের জন্যও এমন হয়নি যে আমার অবদান অপ্রয়োজনীয় বা এই ব্যাপারে বাংলাদেশের জন্য আমার কাজ করার বিষয়ে  
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আমি মনে করেছিলাম আরো কার্যকর ভাবে কাজ করার জন্য পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজের বণ্টন করা যায় সেই জন্যে আমার সেটাই করা উচিত।এটা আমাকে আমার দায়িত্ব পালনের সময় আরো সৃজনশীল এবং তৎপর হবার ক্ষেত্রে সহায়তা করতো।এই সময় পররাষ্ট্র সচিব আমাকে জানান যে আমার অবস্থান কে আনুষ্ঠানিক করার ব্যাপারে সমস্যা আছে।এটা শোনার পরে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে আমি প্রথম বারের মত পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে দেখা করি।তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন এবং আমার যাবতীয় কাজের জন্য তিনি আমার প্রশংসা করেন কিন্তু তার সাথে বলেন যে আনুষ্ঠানিক ভাবে আমার দায়িত্বে থাকার ব্যাপারে বিভিন্ন পক্ষ থেকে সমস্যা রয়েছে।যদিও তিনি আগের মত স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে আমার কাজ চালু রাখার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছেন।
(৬) যেহেতু আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের জনগণের জন্য কাজ করা সেহেতু আমি পররাষ্ট্র দপ্তরে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছি।যদি আমার প্রয়োজন হয় সেজন্য হৃদ্যতার সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রী আমার জন্য সামান্য ভাতার ব্যবস্থা করেছেন।
 (৭) যাইহোক এরই মধ্যে বর্হিবিশ্ব প্রকাশনা বিভাগ থেকে আমার দ্বারা সংকলিত ও প্রস্তুতকৃত দুটি বৈ প্রকাশিত হয়।একটির নাম “বাংলাদেশ-সমসাময়িক ঘটনা এবং দলিলপত্র” এবং অন্যটির নাম “বাংলাদেশ-স্বায়ত্ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা” (ওয়ার্ল্ড প্রেস কমেন্ট্রারি)।সহৃদয় প্রকাশনা বিভাগ প্রথমটিতে আমার নাম উল্লেখ করেছেন যদিও প্রকৃতপক্ষে আমি নাম উল্লেখ করার ব্যাপারে রাজি ছিলাম না।
(৮) এই অবস্থাটি অপমানজনক ও অবমাননাকর যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি সেটা মনে করছি না। আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারছি যে আমাকে কার্যকর ভাবে কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না।সেই সাথে এটা অধিক সংখ্যক বিদেশী সংবাদদাতা ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ ও কাজের ক্ষেত্রে লজ্জাজনক। 
(৯) সব সময়ই বিভিন্ন সূত্র থেকে এবং বিশেষত পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে আমাকে জানানো হয়েছে যে বাংলাদেশের পক্ষে আমার কাজ করার ব্যাপারে আপনার পক্ষ থেকে আপত্তি রয়েছে।এই পরিস্থিতিকে মানুষের পক্ষে অসহ্য এবং রাজনৈতিক ভাবে দুর্ভাগ্যজনক মনে করায় গত সপ্তাহে আমি পুনরায় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে দেখা করেছিলাম।তিনি আমাকে বিষয়টি নিয়ে আপনার ও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির সাথে আলোচনা করার উপদেশ দেন এবং আমাকে আশ্বস্ত করেন যে এই অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির শুধুমাত্র তখনই পরিবর্তন হবে যখন আপনি এবং ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি আমাকে আরো কার্যকর ভাবে কাজ করতে অনুমতি দেবেন।যখন এই বিষয় নিয়ে আমি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির সাথে আলোচনা করি তখন তিনি এইসব ঘটনা শুনে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বিষয়টি নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করতে উপদেশ দেন।
জনাব প্রধানমন্ত্রী,আমি এইখানে সম্পূর্ণরুপে এটা পরিস্কার করতে চাই যে আমার দায়িত্ব নির্ধারিত থাকলে আমি স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে আমার কাজ অব্যাহত রাখতে পারলেই খুশী হব।আমি ইতিমধ্যেই মুক্তিযুদ্ধে সরকারের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে এবং আমাদের সংগ্রামকে আরো ভালো এবং কার্যকর ভাবে উপস্থাপন করার জন্য আমার সীমাবদ্ধ সামর্থ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করার ব্যাপারে আমার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছি।
আমি আশা করি আপনি এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন।আমি পররাষ্ট্র দপ্তরে বা পরিকল্পনা কমিশনে বা আপনি আমার জন্য উপযুক্ত মনে করেন এমন যে কোন ক্ষেত্রে কাজ চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক।
                                                                                        আপনার বিশ্বস্ত
                                                                                       (মউদুদ আহমেদ)
                                                                                       ব্যারিস্টার-এট-ল
                                                                                       তারিখ.১২/১১/৭১
অনুলিপি পাঠানো হলঃ
 ১. প্রধানমন্ত্রী
 ২. ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি
 ৩. পররাষ্ট্র মন্ত্রী
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                    বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় পত্র
	                   শিরোনাম
	                   সূত্র
	            তারিখ                   

	      বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত
       প্রতিনিধিদের একটি তালিকা  
	               পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়       
	        ২২ নভেম্বর,
            ১৯৭১



                                             পররাষ্ট্র দফতর 
                                     গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
                                               মুজিবনগর
                                                                                      গোপনীয় 
নং.বি-৩/১৬/৭১                                                             ২২ নভেম্বর ২২,১৯৭১.
                                       বিজ্ঞপ্তি
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তথ্য এবং নির্দেশনার জন্য পূর্ণ ঠিকানা সহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পদস্থ প্রতিনিধিদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। 
                                                                          (আনোয়ারুল করিম চৌধুরী)
                                                                           বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা.
বিতরনঃ
১.বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের সকল মিশনে।
২.গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,মুজিবনগর এর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি এবং ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের                                ব্যক্তিগত সহকারীদের।
৩.গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,মুজিবনগর এর সকল মন্ত্রণালয়ের সচিবদের।
৪.সর্বাধিনায়ক,বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনি।
৫.সহ-প্রধান,বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনী।
৬.পরিচালক,প্রকাশনা ও তথ্য,বাংলাদেশ সরকার।
৭.দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,বাংলাদেশ রেডিও
৮.বৈদেশিক প্রকাশনা বিভাগ।
                                           বৈদেশিক মিশনসমূহ 
কলকাতা             জনাব এম হোসাইন আলী,                               ফোন: ৪৪-৫২০৮
                       ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার।                              ৪৪-০৯৪১     
                        ৯.সার্কাস এভিনিউ,
                        কলকাতা-১৭,ভারত।  
নিউ দিল্লী             জনাব এইচ.আর.চৌধুরী,                                  ফোন: ৬২-৬৪০৫
                        বাংলাদেশ প্রতিনিধি,
                        বাংলাদেশ মিশন,
                        সি-১১৯,আনন্দ নিকেতন,
                        নিউ দিল্লি-২১,ভারত.     
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লন্ডন           জনাব জাস্টিস আবু সাইদ চৌধুরী                          ফোন: ০১-২২৯-০২৮১
                 বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি।                                      ০১-২২৯-৫৪৩৫
                 বাংলাদেশ মিশন,                                             কেবল: বাংলাদেশ
                 ২৪, পামব্রিজ গার্ডেনস.                                               লন্ডন ডব্লিউ২
                  লন্ডন,ডব্লিউ-২ ইউ.কে
স্টকহোম      জনাব এ.রাজ্জাক,                                               ফোন: ৭/০-৬৮-৫৭
                 বাংলাদেশের প্রতিনিধি.
                 বাংলাদেশ মিশন.
                 ডুভহল্মসগ্রান্ড ৩৮.
                 ১২৭৪১ স্কারহোলমেন.
                 স্টোকহোম.সুইডেন.      
নিউ ইয়র্ক      জনাব এস.এ.করিম                                     ফোন: (২১২)৬৮৫-৪৫৩০
                  বাংলাদেশের প্রতিনিধি.                                         (২১২)৭৩৯-০৩৮৮
                  বাংলাদেশে মিশন.
                   রুম নং ১০০২ক.
                   ১০ পূর্ব ৩৯তম রাস্তা.নিউ ইয়র্ক ১০০১৬.
                   নিউ ইয়র্ক. যুক্তরাষ্ট্র.  

ওয়াশিংটন     জনাব এম.আর.সিদ্দিকি                                         ফোন: ৭৩৭-৯৫৩৮
                 বাংলাদেশের প্রতিনিধি .                                                  ৭৩৭-৯১৯৬
                 বাংলাদেশ মিশন,                                
                 ১২২৩ কানেকটিকাট এভিনিউ,                             কেবল:বাংলাদেশ মিশন
                 উত্তর-পশ্চিম (ফোর্থ ফ্লোর),                                   ওয়াশিংটন ডি.সি.
                 ওয়াশিংটন.ডি.সি. ২০০৩৬ যুক্তরাষ্ট্র.
হংকং        জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ,                                         ফোন: ৭৬৯৬১০
               বাংলাদেশের প্রতিনিধি,
                বাংলাদেশ মিশন,
                ফার্স্ট ফ্লোর,
                ৩১ ব্রড উড রোড,
                হ্যাপি ভিউ টেরেস,
                হ্যাপি ভ্যালি,হংকং. 
মানিলা        জনাব কে.কে.পন্নি,                                               ফোন:৮৯-৫৬-২৭
                বাংলাদেশ প্রতিনিধি,
                 বাংলাদেশ মিশন,
                 ১৩৩৯ কামিয়াস স্ট্রীট, 
                 ডাস মারিনাস ভিলেজ,

                 মাকাটি রিযাল,
                 মানিলা,ফিলিপাইন.     
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কাঠমুন্ডু           জনাব এ.এম.মুস্তাফিজুর রহমান,
                    বাংলাদেশ প্রতিনিধি,
                    বাংলাদেশ হাউস,
                    মাহারাজগানি-বানসবাড়ি,
                    (ব্রহ্মা কটেজের বিপরীতে),   
                    জি.পি.ও. বক্স নং ৭৮৯,
                    কাঠমুন্ডু,নেপাল.            
বার্ন                জনাব ওয়ালিয়ুর রহমান,                                        ফোন:৪৪৮২৬৫
                     বাংলাদেশ প্রতিনিধি,
                     হেল্ভিটিয়াস্ত্র ২১,
                     ৩০০৫ বার্ন,সুইজারল্যান্ড.
টোকিও            জনাব এস এম মাসউদ,
                     বাংলাদেশ প্রতিনিধি,
                     ১৭,ইছিবাঞ্চ,চিয়দা-কু,
                     কজিমাছি,
                     টোকিও,জাপান.
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বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে চিঠি।
নভেম্বর ২৩, ১৯৭১
(বাংলাদেশ সরকারের সীল) 

                                                                                                                    মুজিবনগর,
                                                                                                             নভেম্বর ২৩, ১৯৭১
মান্যবর,
আপনার ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এর জন্য প্রস্থানের প্রাক্কালে আমরা ১৫  অক্টোবর যে  চিঠিটি  লিখছি তাতে  আপনার সদয় দৃষ্টি আমন্ত্রণ জানাতে পারি কি?  আমাদের আশা ছিল যে, পৃথক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এবং তার সরকারের স্বীকৃতির জন্য আমাদের মৌলিক অনুরোধ বিবেচনা থেকে , আমাদের চিঠি আপনাদের কাছে স্বাধীনতার জন্য আমাদের অনুভূতির  গভীরতা এবং আমাদের সংগ্রামের বৃদ্ধি ভরবেগ বহনে  সহায়তা করবে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ যাদের সাথে আপনার দেখা করার কথা ছিল।  আমরা আপনার আলোচনা সম্পর্কে যে প্রতিবেদনগুলি পেয়েছিতা  আশা  তৈরি করেছে যে , রাষ্ট্রনায়ক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান  যার সাথে আপনি দেখা করবেন এবং  আমাদের অবিসংবাদিত নেতার  সহিত পরামর্শক্রমে বাংলাদেশের সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান বিকশিত করতে সক্ষম হবে/  শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমাদের ইতিমধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ।
২. এমনকি যখন আপনি বিদেশে পরিস্থিতির বাস্তবতার বর্ণনা করছিলেন  এবং বাংলাদেশের জনগণের পচ্ছন্দমাফিক একটি রাজনৈতিক সমাধান অনুজ্ঞাসূচক অপরিহার্যতায়  জোর দেওয়া হয়, আমাদের কাছে নির্দিষ্ট ইঙ্গিতও রয়েছে যে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক নিয়ম তাদের নীতিতে  অবিচল থাকার এবং  আমাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিপীড়ন ও নিষ্ঠুরতা অব্যাহত রয়েছে।  ১২ অক্টোবর  রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের বক্তব্যে প্রকাশ পায় যে  বাংলাদেশের  বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্ধিত  কার্যক্রম এবং  পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়ক দ্বারা তৈরি প্রস্তাবে  তার জনবলকে ফিরিয়ে তাঁকে একটা যৌক্তিক রাজনৈতিক সমাধান প্রতি আহ্বান জানান, আমাদের মূল্যায়ন নিশ্চিত।
৩. বিশেষ করে গত দুই সপ্তাহ ধরে উন্নয়ন পরিষ্কারভাবে দেখায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকেরা  এই পথ থেকে ফিরে আসতে এবং পরিস্থিতি বাস্তবতার মুখোমুখি হতে চাচ্ছিলোনা। এদিকে, ভারতে আমাদের দেশের দেশত্যাগ নির্বিঘ্নে চলতে থাকে, যা পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে আমাদের জনগনের উপর  অব্যাহত দমনের  একটি সরাসরি ফল।  পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তা আমাদের জনগণের নিপীড়ন দ্বারা প্রারব্ধ তথাকথিত নিয়মমাফিক করণ একটি শঠ নীতি দ্বারা সংসর্গী হয়। পরাজিত ও প্রতারক, যারা পূর্ব পাকিস্তানের তথাকথিত বেসামরিক সরকার গঠন করে, একটি দমনমূলক সামরিক আইনের  শাসন সার্বজনীনভাবে বাংলাদেশের জনগণের ঘৃণা দ্বারা টেকসই হয।  বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী 
সেনাবাহিনী কর্তৃক তাদের নৃশংসতার ত্রাস এবং সাম্প্রতিক দিনগুলোতে আমাদের মানুষ হত্যা  নতুন এবং অকল্পনীয় মাত্রায়  পৌঁছেছে।  কারফিউ এবং গ্রেপ্তার, ঝলসিত পৃথিবী এবং ভরউন্মূলন  সম্পর্কে মধ্যে গত পনেরো দিন ধরে ।  সমগ্র গ্রাম মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তাদের জনসংখ্যা অগনিত। পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অভিনয় করেছে		
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পশ্চিম পাকিস্তানী আর্মি নৃশংসতার এমন ষড়যন্ত্র করেছিল যে বাংলাদেশের লক্ষাধিক মানুষ আশ্রয় ও খাবারের অভাবে রাস্তায় ঘুরে বেরিয়েছে। আমাদের মূল্যায়ন অনুসারে, আনুমানিক পাঁচ মিলিয়ন বাংলাদেশি কোনো সাহায্য কিংবা ত্রাণ ছাড়া এই দুঃখ-ভারাক্রান্ত ও হৃদয় বিদারক অবস্থায় আছে। এছাড়া ১০ মিলিয়ন বাংলাদেশি ইতোমধ্যে ভারতে চলে গিয়েছে এবং দিনকে দিন এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বোক্ত তথ্যাদি আমাদের সন্দেহাতীত উপসংহারে পৌঁছে দিয়েছে যে পাকিস্তানি সামরিক শাসন আমাদের জাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে একটি প্রাক-ধ্যানে ও পরিকল্পনায় মগ্ন।

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকেরা এখনো শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশ সরকারের সাথে মধ্যস্থতায় আস্তে অস্বীকার করেছে। এতে করে যে বাংলাদেশের মানুষের সাথে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের মধ্যকার সম্পর্ক খাপ হয়েছে শুধু তাই নয় বরং পাকিস্তানের অন্য অংশের জনগণের সাথে বিচ্ছিন্নতা তৈরী হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের মানুষ এমন পন্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছে যে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার জাতীয় আওয়ামী পার্টিকে নিষেধাজ্ঞা জানাতে বাধ্য হয়েছে যারা কিনা এই দুই প্রদেশে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী হয়েছিল।

৫. এসবকিছুই কেবলমাত্র আমাদের প্রকৃত মূল্যায়নকে নিশ্চিত করে যে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ কখনোই ইয়াহিয়া খান সহ কিছু সংখ্যক জেনারেল গোষ্ঠীর সমন্বয়ে সৃষ্ট সামরিক শাসনের সাথে জড়িত ছিল না। রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের বিগত মাসের বক্তব্য এবং কার্যক্রম একটি সুস্পষ্ঠ ইঙ্গিত দেয় যে তার লক্ষ্য শুধুমাত্র বাংলাদেশের প্রজাতান্ত্রিক প্রেরণা ধ্বংস করাই নয় বরং তা সমগ্র পাকিস্তানের মানুষের জন্য।   

৬. আমাদের ১৫ই অক্টোবরের চিঠিতে আমরা আপনাকে জানিয়েছি যে মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম গতিশীলতা পেয়েছে। বাংলাদেশের সমগ্র মানুষের সার্বজনীন সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনী আমাদের মাতৃভূমির বিশাল অঞ্চলে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ পেয়েছে। আমরা ১৫ই অক্টোবরের চিঠিতে এটাও জানিয়েছি যে আমরা বাংলাদেশের অর্ধেক অঞ্চল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছি। আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি আমাদের কার্যকর অধিক্ষেত্র দেশের দুই-তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে বর্ধিত হয়েছে। আমরা শুধু এসব জায়গা স্বাধীনই করিনি বরং আমাদের কর্তৃপক্ষকে দৃঢ় করেছি এবং আমাদের কর্তৃত্বাধীন এলাকায় ক্রমাগত সক্রিয় বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেছি। এমনকি অবশিষ্ট অঞ্চলে জনগণের সহযোগিতায় মুক্তি সংগ্রামীরা পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীকে ধরাশায়ী করেছে এবং তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় গণ্ডিভূত করেছে। সময়ের সাথে সাথে পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের সাফল্যে সেখানকার জনগণকে আমাদের বৈধতা নিয়ে উপলব্ধি করানো গিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের একগুঁয়েমি এবং আমাদের মানুষের বিরুদ্ধে তাদের পরিচালিত কার্যক্রম নিরর্থক আশার নির্দেশক হয়েছে যা কিনা রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানকে কিছুটা আমোদিত করবে যে তার কাছে বাংলাদেশকে দমন করার জন্য সামান্য কিছু নিয়ন্ত্রণ এখনো আছে।  এটি আমাদের মাতৃভূমিকে পূর্ণাঙ্গভাবে স্বাধীন করার লক্ষকে তীক্ষ্ণ করেছে এবং আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনে আত্মবিশ্বাসী। আমরা উত্তমভাবে সংগঠিত আছি এবং আমাদের সশস্ত্র বাহিনী নিয়ম ও সংকল্পবদ্ধ হয়ে দায়িত্ব পালন করছে। মুক্তিবাহিনীর নানান পদমর্যাদা হাজারো দেশপ্রেমিক তরুণ কর্তৃক উচ্ছ্বসিত হচ্ছে , তারা বাংলাদেশের মানুষকে ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে নিবেদিত। এটা আমাদের স্থির অভিপ্রায় যে শোষণের মুলকে উপরে ফেলবো যা আমাদেরকে আনুমানিক দুই দশক ধরে শোষিত করেছে এবং  ২৫শে মার্চের মতো নানান হত্যাকাণ্ডমূলক ঘটনার চূড়ান্ত পরিণতি আসবে। এটি একদল শোষকদের বিরুদ্ধে তাঁদের দাসত্বধীন জাতির সংগ্রাম মাত্র।   			
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৭। আমাদের সংগ্রামে যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে আমাদের মহান প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত থেকে যে তৎক্ষণাৎ এবং সুস্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যাবে সেটা আশার অতীত ছিল। আমাদের ধারণার একটা ভিত্তি ছিল কেননা ১৯৭১ এর ৩১ মার্চ তারিখে ভারতীয় সরকারের পাস করা একটি সুচতুর অনুবন্ধে উল্লেখ ছিল বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক জীবনধারা অর্জনের লক্ষ্যে চালিয়ে যাওয়ায় সমবেদনা জ্ঞাপন করে এবং তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। ইতোমধ্যে আট মাস পেরিয়ে গেছে, তারপরও না কোন আন্তর্জাতিক চাপ না কোন রাষ্ট্র প্রতিনিধির কৌঁসুলির দ্বারাই পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক রাজত্বকে একমত করানো যাচ্ছিল না বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এরই মধ্যে নির্বাচিত এবং স্বীকৃত নেতাদের সাথে কোন সমঝোতায় আসতে। আমাদের সহ্যশক্তি এবং বাধাও এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের উপর কোন গঠনমূলক প্রভাব ফেলেনি। অপরদিকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে গণহত্যা চালিয়ে যাওয়া, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং নিপীড়ন ছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক রাজত্ব এই ব্যপারটার মূল কারণটাকে বহির্বিশ্বের কাছে আড়াল করতে তৎপর ছিল একে ইন্দো-পাকিস্তানি মতভেদ বলে প্রচার করার মাধ্যমে। এই বিষয়টার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ পরিস্থিতির বাস্তবতার দিকে ঘুরিয়ে আনতে আমাদের সরকারের নিরলস প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। বাংলাদেশের জনগণ এবং পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের মধ্যে বিবাদ মেটানোর এ প্রচেষ্টাগুলো ব্যর্থ হয়েছে এবং সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের বিবৃতি এবং কর্মকান্ড থেকে রাজনৈতিক একটি সমধানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে, ভারত যে তার সতর্ক এবং বাধার নীতি মেনে চলবে তাতে আমরা বিস্মিত এবং হতভম্ব হয়েছি।

(৮) বাংলাদেশের মানুষ এই আফ্রো-এশিয়ান এলাকা থেকে সাম্রাজ্যবাদ নির্মূলে ভারতের অগ্রণী ভূমিকা সম্পর্কে অবগত। ভারতের সুকৌশলী প্রচারণা এবং পৃথিবীর অত্যাচারিত মানুষের পক্ষে নিরলস অবস্থান নেয়ার জন্যই প্রথম সারির রাজনৈতিক শক্তি বিসাম্রাজ্যকরনের প্রক্রিয়া দ্রুত করেছিল। তোমাদের সরকার এবং জনগণ সবসময়ই আওয়াজ তুলেছিল যখন মানুষের সম্মান বিপর্যয়ে পড়েছে এবং মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তি যখন বাধা পেয়েছে। তোমাদের স্বাধিনতা আর মুক্তির সংগ্রামে যথাযথ সংগ্রামীদের প্রতি অনবরত সমর্থন বিশ্ববিদিত। অত্যাচারিত এবং মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিতদের মুক্তির ধারক এবং স্বাধীনতার পথে অগ্রগামী নজির এই ভারত। তোমরা গনতন্ত্রের নিয়ম নীতি, ধর্মনিরপেক্ষতা, সামাজিকতা এবং একটি অপক্ষপাতদুষ্ট বিজাতীয় নীতির প্রতি অটল সমর্থন জানিয়ে এসেছ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং আমাদের দেশের সরকারের পরবর্তী বিবৃতি থেকে থেকে এটা বুঝা যায় যে আমরা সেই একই আদর্শ এবং আকাংক্ষা পোষণ করি। আমাদের রাজ্যনীতির মৌলিক বিষয়গুলো এখানে আবার উল্লেখ করতে চাই – যেমনঃ গনতন্ত্র, সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং একটি সমবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা যেখানে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ এবং গোত্রে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। আমাদের বৈদেশিক সম্পর্কে আমরা অপক্ষপাতদুষ্ট নীতি, শান্তিপ্রিয় সহাবস্থান এবং সাম্রাজ্যবাদ, স্বাজাতিকতা ও উপনিবেশনের যাবতীয় রূপের প্রতি বিরোধী অবস্থান নিতে বদ্ধ পরিকর। এই আদর্শ এবং নীতির জাতির এহেন পটভূমিতে কেন ভারত আমাদের স্বীকৃতি লাভের আবেদনে সাড়া দিচ্ছে না তা আমাদের বোধগম্য নয়।
(৯) আরো বাস্তবিক ক্ষেত্রে, বাংলাদেশের জনগণের আতংকের মুখে তোমাদের দেশে আশ্রয় নিয়ে যে বোঝা তোমাদের উপর আরোপিত হচ্ছে তা আমরা বুঝি।
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০৯. আরও একটি ব্যবহারিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আপনাদের দেশের নাগরিকদের মাঝে যে তথ্যটি পৌঁছাতে চাই তা হলো আমাদের নাগরিকরা নিজেদের দেশে সন্ত্রাসবাদের শিকার। আমরা আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষের দুঃশ্চিন্তার বিষয়টি আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই। ভারতে অবস্থান করা আমাদের বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের কারণে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে, যা বাংলাদেশ-ভারত দুই দেশের জন্যই দুশ্চিন্তার। আমরা আমাদের দেশে একটি জনপ্রশাসন তৈরি করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি, যাতে ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ এর পর যারা বর্তমানে আপনাদের দেশে বাধ্য হয়ে বসবাস করছে তাদের যত দ্রুত সম্ভব স্বভূমে ফিরে আসতে পারে। আমরা তাদের পুনর্বাসনের জন্যও একটি ব্যবস্থা করতে চাই, যাতে করে তারা নীরাপত্তা ও আত্মমর্যাদা নিয়ে নিজেদের বাড়িতে বসবাস করতে পারে। শীতকাল আসিতেছে, এ অবস্থায় ভাবনা আরও একটি দিকে সম্প্রসারণ করা উচিত। শিশু, নারী ও বৃদ্ধদের স্বাস্থ্য ও জনসেবার কথা ভেবেও তাদের দ্রুত বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো উচিত। আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে, শরণার্থীদের দেশে ফিরে যেতে আমাদের সরকার সর্বোচ্চ সাংগঠনিক সহায়তা দিতে প্রস্তুত। প্রয়োজনের সময় আমাদের পাওয়া যায় নি এ কথা যেন বলা না যায়।  

১০. বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আপনাদের অব্যাহত সমর্থন বিগত আট মাসের সংগ্রামের মাঝে অনেক দুশ্চিন্তা মুক্তিতে দারুণ অনুপ্রেরণা দিয়েছে, আমরা সে জন্য কৃতজ্ঞ। আপনাদের রাজনৈতিক ও মানসিক সমর্থন অর্জন আমাদের পাথেয়, যা স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের জন্য প্রয়োজনিও বটে। আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রতিটি ক্ষেত্রকে আমরা শ্রদ্ধা করি, আর একে আরো জোরদার করার মাধ্যমে বাংলাদেশের বর্তমান সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করতে হবে। 

১১. আন্তজার্তিক পরিমন্ডলে আপনাদের অব্যাহত সমর্থনের ফলে আমাদের যে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে তার জন্য আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বেগবান করতে ও বিশ্বের বৃহত্তর সমাজের প্রতি আমাদের বার্তা পৌঁছে দিতে এই মুহূর্তে আপনাদের প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক সমর্থন জরুরী। আপনাদের দেয়া সম্মান আমাদের স্বাধীন চলাচল ও অবস্থানে শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি দেয়া উপমহাদেশের বর্তমান অবস্থাকে শুধুমাত্র স্থিতিশীলই করবে না, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তি সমৃদ্ধিকে আরো জোরদার করবে। May we, therefore, reiterate the request which we made in our letter of 15th October that you accord immediate recognition to the sovereign People's, Republic of Bangladesh? 

Please accept, Excellency, the assurance of our highest esteem.

(Sd.) SYED NAZRUL ISLAM 				(Sd.) TAJUDDIN AHMED

মাননীয় ইন্দিরা গান্ধী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী
নয়া দিল্লি
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২৭ নভেম্বর ১৯৭১
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রচারণার ধরণ গত সাত দিনে চক্রাকারে বদলে গেছে। আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের ভাবনায় ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ স্পষ্ট হয়ে এসেছে যার মাধ্যমে সামনে উঠে এসেছে মুক্তি বাহিনীকে গ্রহণ বিষয়ক বিতর্কও। এখানে আমার প্রধান ও বাস্তব বিষয়টিই প্রধান্য দেয়া উচিত। আমাদের চেষ্টাগুলো আগের তুলনায় আরও বেশী সুনির্দিষ্ট হওয়ায় বাংলাদেশের লড়াইয়ের বিষয়টি বিশ্বের সামনে উঠে এসেছে। এখানে ১শ জনেরও বেশী বিদেশী সংবাদ প্রতিনিধি, আলোকচিত্রি (ফটোগ্রাফারা), টিভি স্টেশনের দল ও সংবাদ সংস্থাগুলো কলকাতায় থেকে এসে যুদ্ধের অবস্থা দেখেছে। আমরা লক্ষ্য হলো তাদেরকে মুক্তিবাহিনীর প্রকৃত কাজের সক্ষমতা দেখানো ও সমস্যার দিকে দৃষ্টি ফেরানো। আবার একই সাথে সব সাংবাদিক একই রকম সংবাদ প্রকাশ করবে এটা ভাবাও বোকামি হবে। অনেকেই ভালোভাবে জানবেও না, আবার অনেকেই আমাদের পক্ষে ঠিকমত লিখবেও না, কেউ আবার কেবল তথ্য সংগ্রহ করবে। আমার অভিজ্ঞতা মতে আমি মনে করি নির্দিষ্ট কোনও দেশের সর্বোচ্চ ছয় থেকে আট জনের একটি দলকে বিশেষ ব্যবস্থায় মুক্তিবাহিনীর কর্মকাণ্ড ও তাদের সফলতা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ দেয়া ভালো। নিচে তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো, যারা এখনি মুক্তিবাহিনীর সংবাদ প্রকাশে সক্ষম। 
 (১) জন পিলজার, প্রধান আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি, ডেইলি মিরর এবং তার আলোকচিত্রি জন গ্যারেট।
(২) সাইমন ড্রিং, নিউজ উইক যুক্তরাষ্ট্র এবং তার আলোকচিত্রি বব হোয়াইটকার
(৩) জেরার্ড ভেরাটেল্লে, অফ লেও মনডে, ফ্রান্স
(৪) মিস পেনি টুইডার, আলোকচিত্রি, সানডে টাইমস
(৫) ডেভিস সিল, বিবিসি টেলিভিশন দল
(৬) ফ্রান্সিস গ্ল্যাব, সিবিএস টেলিভিশন দল
(৭) দ্যা কানাডিয়ান টেলিভিশন দল
(৮) দ্যা অস্ট্রেলিয়ান টেলিভিশন দল
(৯) একটি সুইডিশ টেলিভিশন কর্পোরেশন			
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প্রেস বিজ্ঞপ্তি
বাংলাদেশ সরকারের মুখপাত্র জানান যে ইয়াহিয়া সরকার মুক্তিবাহিনীর বীরত্ব চাপা দেয়ার জন্য এখন ভারতের আক্রমনের কথা তুলে ধরছে । তিনি উল্লেখ করেন যে মুক্তিবাহিনী একটি বিশাল অংশ সাধীন করে ফেলেছে, বিষেষ করে গ্রামাঞ্চল এখন প্রায় পুরোটাই তাদের আওতায়।
ঢাকা ও মুক্তিবাহিনী গেরিলা দের দখলে চলে আসছিল। সেই মুখপাত্রের মতে ইয়াহিয়া সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল সারা দুনিয়ার কাছে মুক্তিবাহিনীর বীরত্তের কাহিনি ধামাচাপা দিয়ে তাদের ভুল ভাবে উপস্থাপন করা।
মুজিবনগর
৩০-১১-৭১
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ভারতীয় প্রধান্মন্ত্রী কে বাংলাদেশের সরকারের চিঠি
৪ ডিসেম্বর , ১৯৭১
প্রেরক
সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি
ও তাজউদ্দীন আহমেদ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের প্রধানমন্ত্রী
প্রাপক
মাননীয়া ইন্দিরা গান্ধী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী , দিল্লী। 

মাননীয়া,


৩ ডিসেম্বর আপনাদের দেশে পাকিস্তান সামরিক জান্তার অতর্কিত আক্রমনের কথা শুনে আমরা গভীর ভাবে শোকাহত। সাম্প্রতিককালে ইয়াহিয়া খানের আন্তর্জাতিক চুক্তির বেপরোয়া লঙ্ঘন এটাই চূড়ান্তভাবে প্রমান করে যে তিনি এই উপমহাদেশের দেশগুলোতে অশান্তি, ধ্বংস এবং আর্থ-সামাজিক অস্থিরতার পরিস্থিতি তৈরি করতে চান ।
পশিচম পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বাঙ্গালীরা তাদের বিরুদ্ধে ৯ মাস সংগ্রাম চালায়। ১৫ অক্টোবর ও ২৩ নভেম্বর আমরা বার্তা পাঠিয়েছিলাম যে সামরিক জান্তা কে পুরাপুরি পরাস্ত না করা পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। 
ইয়াহিয়া ও তার জেনারেল দেরমাধ্যমে আপনার দেশে যে ধ্বংস সঙ্ঘটিত হয়েছ এখন আমাদের উচিত এই আগ্রাসন দমন করতে কাঁধে কাধ মিলিয়ে এর প্রতিবাদ করা ও স্বাধীনতা লাভের জন্য একজোট হওয়া ।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা জানাতে চাই ৩ ডিসেমবর পাকিস্তানী বাহিনি আপনাদের দেশে যে আগ্রাসী হামলা চালিয়েছে , মুক্তিবাহিনী তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত। তাই আমি অনুরোধ করতে চাই, আমরা যদি কূটনৈতিক ভাবে একজোট হই তাহলে সহজেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত সাধীনতা লাভ করতে পারব ।
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আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই যে বাংলাদেশের মানুষ ও বাংলাদেশ সরকার এই দুর্যোগ ময় পরিস্থিতিতে যেকোনো বিপদেই দুই দেশের পাশে সমানভাবে দাঁড়াবে। আমরা আশাবাদী যে আমাদের এই একতা ইয়াহিয়া বাহিনীর ঘৃণ্য চক্রান্ত কে প্রতিহত করবে ও আমাদের কে একটি আশাব্যাঞ্জক ফলাফল দিবে।
আমরা যেকোন বিপদেই আপনাদের পাশে দাঁড়াব ও পূর্ণ সহযোগিতা করব।
ডিসেমবর ৪। ১৯৭১
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বাংলাদেশের প্রেস মুক্তিলাভ  

(স্বীকারোক্তি সহ কিংবা ছাড়া পুনর্গঠন করা যেতে পারে )
নং. পি আর/৭৯ 
কলকাতা 
ডিসেম্বর ৬, ১৯৭১ 


 বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বীকৃতি 
নিম্নলিখিত বিবৃতি উনুযায়ী খন্দকার মোশতাক আহমেদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে  ভারত বাংলাদেশের হাই কমিশনার হতে স্বীকৃতি পেয়েছে 
অপ্রতিরোধ্য হৃদয় কৃতজ্ঞতার  গভীর অনুভূতি দিয়ে ত্বরান্বিত ,আমরা বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের  ইতিহাসের আবার এই যুগান্তকারী মুহূর্তের জন্য সরকার ও ভারতের জনগণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। ভারত আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দ্বারা, অঙ্গীকার এবং মানব সভ্যতার, শান্তি ও প্রগতির বর্ধিতকরণ প্রতিশ্রুতি তার আদর্শে  মুক্ত করেছে।
এই ঐতিহাসিক দিনে, আমরা অঙ্গীকার করি নিখুঁতভাবে নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা নিয়ে আসার জন্য ,যা আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাতীয় বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার। আসুন আশা করি যে, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন বৃহত্তর এবং বৃহত্তর বোঝার অনন্ত ও শাশ্বত মহিমা থাকবে।The great nation of India and emerging nation of Bangladesh can supplement and complement each other according to their capabilities to put up a monumental example of peaceful co-existence under the principle of panchshill 
আমরা বীরত্বপূর্ণ পুরুষ ও মুক্তিবাহিনীর অফিসারদের এবং ভারতীয় বাহিনীকে আমাদের ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন ,  যারা  ইতিহাসের এই নতুন পাতা লিখিয়েছে সুবর্ণ শব্দ হিসেবে কিন্তু কথাগুলো তাদের রক্তে রঞ্জিত।  গৌরব তাদের জন্য ।
আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন, বাংলাদেশকে ইসলামাবাদের বর্বর সামরিক জান্তার কারাগার থেকে উদ্ধার করা করতে হবে।রক্ত যদি  স্বাধীনতা আনতে পারে ,  রক্ত তার স্বপ্নের বাংলাদেশকেও ফিরিয়ে দিতে পারে।
স্বাধীন এবং বিশ্বের শান্তিকামী সরকারের কাছে আমাদের  ঐকান্তিক আবেদন , অবিলম্বে বাংলাদেশকে গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার  স্বীকৃতি উচ্চ গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের ব্যানার আপ  অধিষ্ঠিত করতে সাহায্য করা 
                                                                                                                       জয় বাংলা
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	               শিরোনাম
	                    সূত্র
	                     তারিখ

	১৬ই ডিসেম্বরে জাতির উদ্দেশ্যে 
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষণ
	          পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
	         ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ 



                                                              যেন মনুষ্যত্বকে গ্রাস না করে 

বাংলার অজেয় ভাইবোনেরা,

আচ্ছালামু আলায়কুম !

     রক্তাক্ত একটা ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নে আমরা এসে পৌঁছেছি। বাঙালীর রক্তে গড়া লোহিত-সাগরের অতল তল থেকে একটা নতুন জাতি জন্ম নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। নাম তার বাংলাদেশ। শত সহস্র তরুণের বুকের রক্ত বাংলার শ্যামল মাটির বুকে অমিত ও অজেয় বিক্রমের আলপনা এঁকে দিয়েছে। এ রক্তিম আলপনার পাশাপাশি চলেছে অশ্রুভেজা কান্নার স্রোত। সারা বাংলা আজ অশ্রুসাগরে ভাসছে। কিন্তু সে অশ্রুই শেষ কথা নয়। অশ্রুসাগর পাড়ি দিয়ে এসেছে স্বাধীনতার সূর্য। পূত পবিত্র চিত্তে এ সূর্যকে বরণ করে নিতে হবে হাসিমুখে। আরা আর কাঁদব না। 

আজকের কর্তব্য 

      স্বাধীনতার দুর্জয় সংগ্রামে যারা প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন। মরে তাঁরা অমর হয়েছেন। আমরা যারা বেঁচে আছি এবং যারা পৃথিবীর হলাহল পান করে মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছি তাদের হয়তো দেয়ার মত আর বেশি কিছু নেই। আসন্ন আগামীর হাতে অনাগত ভবিষ্যতের দায় ও দায়িত্ব তুলে দেয়ার প্রতীক্ষায় সত্যনিষ্ঠ হইয়ে অপেক্ষা করাই আমার মতো মানুষের আজকের কর্তব্য। 

স্বাধীনতার স্বর্ণফসল

     আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সুদীর্ঘ ন’টি মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। দুর্বিষহ সঙ্কটের  মধ্য দিয়ে বাংলার প্রতিটি মানুষ এ দিনগুলো কাটিয়েছেন। পরম করুণাময়ের অপার অনুগ্রহে অচিরেই সেসব নিগ্রহের দিনগুলো দূর হবে আমাদের এ বিশ্বাস আছে। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ অভূতপূর্ব ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। সে স্বাধীনতাকে সুসংহত করার জন্যে চূড়ান্ত সংগ্রাম চলছে। এ সংগ্রাম সাফল্যমন্ডিত হবে সন্দেহাতীতভাবে এ ধারণা আমরা করতে পারি। কিন্তু যেদিন সশস্ত্র সংগ্রাম শেষ হবে আর এক ধরনের সংগ্রাম। সে সংগ্রাম হবে সৃষ্টির সংগ্রাম। যুদ্ধবিধ্বস্ত ক্ষতবিক্ষত একটা দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ওধর্মনিরপেক্ষতা- এ তিনটি বিঘোষিত জাতীয় মৌলনীতির উপর ভিত্তি করে দেশকে পুনগর্ঠন করতে হবে। দেশে একটা নতুন সমাজ কাঠামো ও মূল্যবোধের সৃষ্টি করতে হবে। যে জাতীয় ঐক্য ও সংগঠন আমাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্যের দিকে এগিয়ে দিয়েছে, সেই একই ঐক্য ও সংগঠন দিয়ে আমাদেরকে স্বাধীনতার স্বর্নফসল ফলাতে হবে এবং বাংলার ঘরে ঘরে সে ফসল পৌঁছে দিতে হবে। 

পতাকার পরিবর্তন নয়

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট আমরা একবার স্বাধীন হয়েছিলাম। কিন্তু সে স্বাধীনতা ছিল পতাকার পরিবর্তন। তাই অচিরেই সে স্বাধীনতা হতাশার বালুচরে হারিয়ে গেছে। শোষণের বেদীতে সে স্বাধীনতার অপমৃত্যু ঘটেছে। এই যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা সে অভিজ্ঞতার আলোকে  আমাদের প্রমাণ করতে হবে, স্বাধীনতার মানে পতাকা পরিবর্তন নয়। রকের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে সে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ভিন্নতর প্রতিশ্রুতিবাহী। এ সত্যটাকে ব্যক্তি, সমষ্টি ও সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থা এবং আচার-আচরণের মাধ্যমে সঠিকভাবে ব্যাপ্ত ও উপস্থাপিত করতে হবে।  
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     বাংলাদেশের সংগ্রাম ভারত উপমহাদেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের সব কটি দেশের দুয়ারে করাঘাত করেছে। মুক্তবুদ্ধি বিশ্ববিবেকগোষ্ঠী বাংলার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের আহবানে সাড়া দিয়েছেন। মানবিক মূল্যবোধ, শান্তি ও সভ্যতার বিকাশে বিশ্বাসী সকল বিশ্ব নাগরিক আমাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। সমগ্র বিশ্বের সাংবাদিক সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবী এবং রাষ্ট্র ও জননেতাদের সাগ্রহ সমর্থনের কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পাকিস্থান ঘরোয়া বা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে চালিয়ে দিতে বা ছাই চাপা দিতে পারে নি। 

গণতন্ত্র হত্যার চেষ্টা 

     আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ আর কারও কাছেই অপরিচিত নয়। কিন্তু বাংলাকে আন্তর্জাতিক জগতে উপস্থাপিত করতে গিয়ে আমরা বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে অনেক দেশ আছে যেখানে জনমত ও গণবিবেক সে দেশের সরকারকে কার্যকরভাবে প্রভাবাম্বিত করতে পারে না। ভূমন্ডলীয় ট্র্যাটেজির স্বার্থে এসব দেশ স্থানীয় জনমতকে নিদারুণভাবে উপেক্ষা করেছে। ফলে সে ধরনের দেশের জনগণের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ কিন্তু সরকারগুলোর ব্যবহারে আমরা ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত। গভীর ক্ষোভের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি যে। যেসব দেশ গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থায় বিশ্বাসী এবং হরদম গণতন্ত্র ও মঙ্গলমানসী বিধিবিধানের কথা কপচাচ্ছেন তারাই পাকিস্তানী স্বৈরতন্ত্রের দোসর হিসেবে অনন্তর গণতন্ত্রকে হত্যার চেষ্টা করেছেন বাংলার মাটিতে। 

ভিখারির হাত যদি—

     দরিদ্র জাতি ও ক্ষুদ্রায়তন দেহের প্রতি অমর্যাদাকর ব্যবহার প্রদর্শন বা সে দেশের ছোট করে দেখার একটা প্রবণতা আমরা কোন কোন বৃহৎ শক্তির মধ্যে লক্ষ্য করেছি। ভিখিরির হাত যদি আমরা প্রসারিত না করি তাহলে দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে যে আমাদের অমর্যাদা করা যায় না, এ কথাটা স্পষ্টভাবে এদের বলে দেবার প্রয়োজন আছে বলে আমার বিশ্বাস। ক্ষমতার মোহে আর সম্পদের দস্তে মানুষের, বিশেষ, করে অনুন্নত অঞ্চলের মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ছোট করে দেখাটা এদের বাতিকে পরিণত হয়েছে। ভিয়েতনাম রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতা থেকেও যাদের এ বাতিকের অবসান হয়নি, আশা করি বাংলাদেশের উত্থানের দৃষ্টান্ত দিয়ে তারা তাদের চরিত্র শুধরে নেবেন। 

মানুষের শক্তির কাছে- 

     বিশ্বের কোথাও যদি কোনদিন মানুষের মুক্তি সংগ্রাম বিজয়ী হইয়ে থাকে তবে বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি সংগ্রামও বিজয়ী হবে। ইতিহাস এ শিক্ষা ও সিদ্ধান্তই ঘোষণা করেছে। বৃহৎ শক্তি, সাম্রাজ্যবাদ, নয়া সাম্রাজ্যবাদ ও শোধনবাদের অক্ট্রোপাশ ছিঁড়ে আমরা যখন বেরিয়ে এসেছি এখন বালির বাঁধ দিয়ে এ জোয়ারের গতিরোধ করা যাবে না। মুক্তিকামী  মানুষ মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে বৃহৎশক্তির তোয়াক্কা কোনদিন করেনি। আমরাও করি না। যে শক্তি মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হয় না সে শক্তি পাশব শক্তি। সে পাশব শক্তির বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করছি এবং করব। অতি শক্তিমান দু-এক্টা দেশ তাদের আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তাদের মন ও মানসকিতা আজ দেউলিয়া হইয়ে পড়েছে। চিন্তাক্ষেত্রে  যে ক্লীবত্ব তারা অর্জন করেছে তার পর এদের কাছ থেকে মুক্তিকামী মানুষের আশা করার কিছু নেই। মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তির কাছে বল্বান ব্যক্তি বাঁ গোষ্ঠী চিরদিন হার স্বীকার করেছে। 

ভোগের লিপ্সার অবসান- 
     
     নতুন জাতি হিসেবে যে গণশক্তির আমরা করেছি সে গণশক্তি দিয়ে আমরা আমাদের দেশকে গড়ে তুলব। ব্যক্তিসত্তাকে ভূলে গিয়ে গোটা জাতির জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। অসাধু প্রতিযোগিতা বা দলাদলির মাধ্যমে উচ্চাকাংক্ষার চরিতার্থ করার চিরন্তন অভ্যাস আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে। এ ধরনের আকাঙ্কার কাঙালরা অতীতে জাতির সর্বনাশ করেছে। কারণ অসাধু প্রতিযোগিতার দ্বারা তারা সৎ ও চরিত্রবান 
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ব্যক্তিদের কর্মপ্রেরণা ও প্রবুদ্ধিকে প্রতিহত করেছে। আমরা অবশ্যই আশা করব যে, আমরা দেশের তরুণের বুকের উষ্ণ রুধির-ধারা আকাঙ্ক্ষার কাঙালদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে অবলুপ্তির অতল গহবরে। সমগ্র জাতির জন্য আমরা একাত্ম হয়ে কাজ করব এবং জাতীয় সমৃদ্ধির  বন্টননামায় আমাদের যা বরাদ্দ থাকবে তাই আমরা ভোগ করব ভোগের লিপ্সার হোক অবসান। ত্যাগের দীপ্তিতে হোক দীপ্তিমান বাংলাদেশের রক্তাক্ত বসুমতি। 

                                                                                 ঋণ অপরিশোধ্য 

     আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলার বাংলার সাড়ে সাত কোটি মুক্তিকামী মানুষ আবেগ –আপ্লুত ও বিনয়াবনত চিত্তে ভারতের এ স্বীকৃতি গ্রহন করেছে। ভারত শুধুমাত্র আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রই নয়, এ ভারত অনন্যসুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী একটি ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। ভারত একটা শুধু ভূখন্ডই নয়, এটা বিবর্তনশীল মানব সভ্যতার অর্নিবাণ শিখাসম্পন্ন একটা পিলসুজও বটে। আয়তনের বিরাটত্ব, চিন্তার ব্যাপ্তি, আদর্শের দ্যুতি এবং বৈচিত্রের ঐক্যের সমাহার ভারত মুদু একটা দেশ নয়, এটা একটা উপমহাদেশ। বাংলাদেশের নির্যাতিত মানবতার পাশে ভারত যে অনাবিল বলিষ্ঠতা মানুষের জন্যে হৃদয়-নিংড়ানো প্রেম প্রীতি ভালবাসা দিয়ে ভারতবাসীদের ত্যাগ-তিতিক্ষার মর্যাদা দিতে  চেষ্টার ত্রুটি করবে না এ বিশ্বাস আমার আছে। মহান ভাতের সৎ প্রতিবেশী হিসেবে আমাদের উভয় রাষ্ট্রের সরকারও জনগণের মধ্যকার বন্দুত্ব দিন দিন গাঢ়তর হবে বলে আমাদের স্থিরপ্রত্যয় আছে। ভারতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তার গতিশীল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের দ্বারা ভারতের জীবন দর্শনকে বিশ্বদরবারে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ বলেও আমরা মনে করি। 

                                                                                  আর এক বন্ধু 

      ভারতের পাশাপাশি আমাদের আর এক প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটান আমাদের সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভুটানের মহারাজা জিগমে দরজি  ওয়াংচোক ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশের শরণার্থীদের প্রতি যে দরদ প্রদর্শন করেছেন সে সম্পর্কে আমরা ওয়াকিফ রয়েছি। বাংলার মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁর সহৃদয় সমর্থনের কথাও আমাদের অজ্ঞাত নয়। মহারাজা, তাঁর সরকার ও তাঁর জনগণের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুতে আমরা ব্রতী হব এ আশ্বাস আমরা তাদের দিতে পারি। 

                                                                     রুশ সরকার ও জনগণের প্রতি

     বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া আগাগোড়া যে গণমুখী ভূমিকা পালন করেছে সে ভূমিকা শুধু বাংলাদেশের নয়, মুক্তিকামী সকল মানুষের প্রশংসা অর্জন করেছে। রুশ সরকার আমাদের সমস্যা ও সংগ্রামের প্রতি যে গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন সেজন্য আমরা তাঁদের কাছে অভ্যস্ত কৃতজ্ঞ। আমরা আশা করি যে, রুশ সরকার ও জনগণ আমাদের রক্তাক্ত সংগ্রামকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন এবং তাঁর ফলশ্রুতি হিসেবে তারা আমাদের সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিও দেবেন। 

     স্কেন্ডিনেভীয় ও পোলান্ডসহ পূর্ব ইউরোপীয় কয়েকটি দেশ আমাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। আমাদের সমস্যা, সংকট ও সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁরা ও শ্রদ্ধাশীল। আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।  আমরা আশা করি, যে। মুক্তিকামী মানুষের সফল সংগ্রামের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে তাঁরাও এগিয়ে আসবেন। 

বৃটেন ও ফরাসী ভূমিকিয়া

     বৃটেন ও ফরাসী সরকার সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ প্রশ্নে একটা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। আমরা আশা করব যে, নিরপেক্ষতা এটা অর্থহীন কুটনৈতিক অনুশীলন নয়। বৃটেন ও বাংলাদেশের মধ্যকার 
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সম্পর্ক সুপ্রাচীন। আমরা মনে করি, বাঙালী মানসিকতা ও বাংলার ধ্যানধারনার সঙ্গে বৃটেনবাসীর সম্যক পরিচয় আছে। বৃটিশ ভারতে শাসনবর্হিভূত অঞ্চলশ গঠিত পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধবাজ গণতন্ত্রের দুশমনদের মানসকিতাও তাঁদের কাছে পরিচিত। তাই বৃটেন সরকারের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া দুরূহ নয় বলেই মনে করি। 

     ফরাসী দেশ সভ্যতার প্রথম গণবিপ্লবের উত্তরাধিকারী। গণসংগ্রামকে উপলব্ধি ও অনুভব করার ব্যাপারে তাঁদের একটা সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে। ফরাসী বিপ্লবের উত্তরসুরী বাংলাদেশের বিপ্লবকে স্বীকৃতি জানিয়ে ফরাসী সরকার ও জনগণ তাঁদের গণমুখী ভূমিকা অব্যাহত রাখবেন বলে আশা করা অযৌক্তিক নয়। 

     পাষাতের রক্ষাকবচ
    
     গণতন্ত্রের পুরোধা বলে প্রচারিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর জনগণতান্ত্রিক বিপল্বের পথিকৃৎ বলে পরিচিত চীন বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের কামনা-বাসনার প্রশ্নে যে সম্পূরক নীতি গ্রহণ করেছেন সে নীতির নিন্দা না করে পারা যায় না। জাতিসংঘের ভেতরে ও বাইরে ওয়াশিংটন-পিকিং আঁতাত যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তাতে বিশ্বের স্বাধীনতাকামী প্রত্যেকটা মানুষ স্তম্ভিত হয়েছে। আত্নস্বার্থ ভূমন্ডলীয় যুদ্ধনীতির খাতিরে এ দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তির যে মিতালী হয়েছে। সে মিতালী মানুষের জন কল্যাণে আসবে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। সুবৃহৎ দুটি শক্তির এই ধরনের মিত্রতা বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর জন্য বড় রকমের একটা সর্বনাশ ডেকে আনার আশংকা রয়েছে বললে আত্যুক্তি করা হবে না। মার্কিন প্রশাসনের হাতে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু আর মহান চীনে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপের যৌথ অভিব্যক্তি ইয়াহিয়ার মত একটা পাষন্ডের রক্ষাকবচ হইয়ে দাঁড়িয়েছে- এর চাইতে দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয় আর কি হতে পারে। 

     পররাষ্ট্রনীতির রুপরেখা 

     বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে স্বাধীন সার্বভৌম জোতনিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি। আমাদের মত ক্ষুদ্রায়ত্ন এবং উন্নয়য়নকামী দেশকে ভূমন্ডলীয় শক্তি – সংঘাতে জিড়য়ে পড়া থেকে অবশ্যউ বিরত থাকতে হবে। আমরা সর্বপ্রকারের সামরিক জোট বা আঁতাতের বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সকল মানুষের প্রতি আমদের সমর্থন থাকবে। কারও প্রতি আমাদের বিদ্ধেষ নেই। সবার জন্যে আমাদের বন্ধুত্বের দুয়ার উন্মুক্ত। 

     নিষ্ঠুর গ্রহসন দুঃসহ
     আওয়ামী লীগ দলের পক্ষ থেকে দলের নেতা এবং স্বাধিন বাংলার জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর নির্বাচনপূর্ব বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে ১৯৭০ সালের ২৮ শে নভেম্বর এ পররাষ্ট্রনীতির রুপরেখা জাতির সামনে পেশ করেছিলেন। স্বাধীন বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা বাংলার আদরের দলাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ ইয়াহিয়াচক্রের কারাগারে আবদ্ধ। কি নিদারুণ পারইপার্শ্বিকতায় না বংলার নয়নমণি দুঃসহ দিনগুলো কাটাচ্ছেন। আজ স্বাধীনতার নবীন ঊষাকে তাঁর অনুপস্থিতি শুধুমাত্র ম্লানই করে দেয়নি, তাঁকে ছাড়া স্বাধীনতা আমাদের কাছে নিতান্তই অপূর্ণাঙ্গ, অসম্পূর্ণ। বাংলার পথে-প্রান্তরে, গ্রামে-গঞ্জে, শহর-বন্দরে বঙ্গবন্ধুর অমোঘ বাণী বাঙময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু তিনি থেকেও আমদের মধ্যে নেই। এ মর্ম-যাতনা দুঃসহ এ নিষ্ঠুর প্রহসন আমরা স্বীকার করে নিতে পারি না। 

    বিশ্ব দরবারে যেসব কুটিল কূটনীতিক নিরন্তর রাজনীতির দাবার ঘুঁটি চালছেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি। শেখ মুজিবুর রহমানের মত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষকে দানবের গ্রাস থেকে উদ্ধার করে আনার দায়িত্ব বিশ্ববিবেকের। লুমুম্বা হত্যার কুৎসিৎ বিয়োগান্তক ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেজন্যে তৎপর হওয়া মানবিক মর্যাদাবোধের সকল বিশ্বাসী নাগরিকদের অবশ্য কর্তব্য। বৃহৎ শক্তিবর্গ ও জাতিসংঘের কাছে আমাদের জোর 
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দাবী এই যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তি করে তাঁর স্বপ্নরাজ্য বাংলাদেশে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হোক। 

      আজকের বিজয়লগ্নে আমি আমাদের মুক্তিবাহিনীর অফিসার ও জোয়ানদের অভিনন্দর জানিচ্ছি। বাংলার ঘরে ঘরে অযুত-লক্ষ যেসব তরুণ স্বাধীনতার পতাককে সমুন্নত রেখেছে তাদের কর্তব্যনিষ্ঠা প্রশংসার্হ। আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেসব ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ ও জোয়ান সংগ্রাম করেছেন তাঁদের কাছে আমরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 

     বাংলার ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবি আর শিল্পি-সাংবাদিক অকুতোভয় আদর্শনিষ্ঠা গণপ্রতিনিধিরা স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্যে যে অক্লান্ত প্রিশ্রম করছেন তা অভুতপূর্ব ও স্মরনীয়। দেশে যেসব সরকারী কর্মচারী ও বিদেশে যেসব কুটনীতিক বাংলার সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে সংরামী ঐক্য ঘোষনা করেছিলেন তাঁদের সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

     যেন মনুষ্যত্বকে গ্রাস না করে 

    বাংলা আজ জয়ী। বিজয়ের যেমন আছে, তেমনী আছে তার দায়িত্ব। নিরহঙ্কার চিত্তে বিজয়কে আমাদের বরণ করে নিতে হবে। বিজয়ের অহঙ্কার যে আমাদের মনুষ্যত্বকে গ্রাস না করে। আমরা যে অতীত পাপ-পঙ্কিলতার আবেষ্টনী থেকে নতুন সূর্যের কিরোনে অবগাহণ করে সত্যিকারের মানুষ হতে পরি এ কামনাই করি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা শুধু মাত্র আমাদের নয় বিশ্বপাপের মার্জনা চাইব। কবিকণ্ঠের বাণী উদ্বৃত করে আমরা বলব “হে করুণাময় তুমি বিশ্বপাপ মার্জনা কর।“ 



                                                                                                                                                                     -জয় বাংলা 
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ভাষণে জনাব এম এ সামাদ, বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিনিধি,  বুদাপেস্ট,১৯৭১।

ভদ্রমহিলা এবং মহোদয়গণ,
প্রথমেই বিশ্বের শান্তিকামী জাতির অগাস্ট সম্মেলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এই সম্মেলনের আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি দেশগুলোর জনগণের প্রতি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমার শুভেচ্ছা। আমি আমার সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছি এবং বাংলাদেশের কোটি শান্তিকামী মানুষের আশা ও শুভকামনা জ্ঞাপন করছি। 

ভদ্রমহিলা এবং মহোদয়গণ, আমরা এখন যুদ্ধে আছি। বাংলাদেশ, যেটি পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পরিচিত ছিল, আজ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র এবং সাড়ে সাত কোটি মুখ নিয়ে একটি নতুন জাতি। গত দেড় মাস যাবত পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমে আপনারা গণহত্যা ও নৃশংসতার ঘটনা সম্পর্কে শুনেছেন। বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর বড় অস্ত্রাগার থেকে পাওয়া সেরা অস্ত্রে সুসজ্জিত পশ্চিম পাকিস্তানের সুপ্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর আগ্রাসন প্রতিরোধে আমাদের জনগণ এই মুহূর্তে যে পরিস্থিতিতে রয়েছে, এই অনুষ্ঠানে আমি পুনরায় আপনাদের সেই বাস্তবতা জানানোর সুযোগ পাচ্ছি।

১৯৪০ সালে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের বার্ষিক অধিবেশনে পাশ করা নীতির ভিত্তিতে পাকিস্তানের অস্তিত্বের ভিত স্থাপিত হয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের নিষ্ঠুরতা থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশের মানুষ বহু ত্যাগ স্বীকার করেছে। অনেক রক্ত ঝরেছে, বিসর্জিত হয়েছে বহু প্রাণ, সম্পদ হারিয়েছে কিন্তু অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। ****The aspiration of the people of Bangladesh had its sources from the above-mentioned resolution which guaranteed the creation of a con- federation of autonomous and sovereign states consisting of Muslim majority areas in India

১৪ই অগাস্ট,১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা বাস্তবিক এসেছে কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষমতা ন্যস্ত হয় পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। তখন থেকেই শুরু হয় নিপীড়ন ও শোষণ।

যদিও অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ অধিক জনবহুল অর্থাৎ ৫৬ থেকে ৪৪ শতাংশ আনুপাতিক হার তবুও এটি একটি উপনিবেশে পরিণত হয়। বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের চাষকৃত সোনালি আঁশ পাট ছিল বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎস এবং মোট আয়ের ৭০% গঠিত হয়েছে চা, চর্মদ্রব্য, অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী এবং কাঁচামাল রপ্তানির মাধ্যমে। 

কিন্তু এসব আয়ের খুব সামান্যই আমাদের নিজেদের উন্নয়নে ব্যবহৃত হত। যেখানে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হত বাংলাদেশের মাধ্যমে, বৃহৎ শিল্প প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত হত পশ্চিম পাকিস্তানে। পাঞ্জাবের মরুভূমি পরিণত হয়েছে হাজারো সবুজ ছায়াঘেরা স্থানে আর শুষ্ক পাহাড়, রুক্ষ জমি পরিণত হয় বিস্তৃত সমতল সড়কে। দেশভাগপূর্ব ছোট্ট মফস্বল করাচি এশিয়ার ব্যস্ততম বাণিজ্যিক নগরে পরিনত হয়। বাংলাদেশের সম্পদ ব্যয় করে রুক্ষ ও কঠিন মালভূমি ইসলামাবাদ পরিণত হয় রাজধানীতে। 
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স্বাধীনতার গত ২৩টি বছর বাংলাদেশের জন্য ছিল শুধুমাত্র শোষণের। বাংলাদেশে বসবাস করা মানুষের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৩গুন। জাতীয় বাজেটের ৬০% স্থাপিত হয়েছিল প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যেখানে বড়জোর ১০% প্রতিরক্ষা ব্যয় হত বাংলাদেশে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত ভাবে বাঙালি যুবক দের নেয়া হতনা, সুতরাং অফিসার সহ মোট যোগদান ৭ শতাংশের বেশি হতনা, যেখানে রক্ষীবাহিনীর ৭৮% শুধুমাত্র পাঞ্জাব থেকেই আসত। পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প যেমন বিখ্যাত ‘টারবেলা’ এবং ‘মাঙ্গলা’ প্রকল্প তৈরি হয়েছে জাতীয় বাজেটের বাইরে থেকে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এরকম শতাধিক প্রকল্পের জন্য মিলিয়ন ডলারের সাহায্য এসেছে এবং শুধুমাত্র সেখানেই বিনিয়োগ হয়েছে। ব্যাংক আমানতের ৯২% নিয়ন্ত্রণ করত পশ্চিম পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের মোট মূলধনের ৮৫% ছিল করাচি কেন্দ্রিক। ৮৭% বেসরকারি বিনিয়োগে পশ্চিম পাকিস্তানের ২২টি পরিবারের একাধিপত্য ছিল। 

পশ্চিম পাকিস্তানের যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমী স্বার্থ দ্বারা টিকে ছিল, সেটি প্রতিষ্ঠা করেছে অবিচারের এক অসহনীয় কাঠামো। জাতীয় শিল্প সম্পদের প্রায় ৬০ শতাংশের উপর প্রায় ২ ডজন পরিবারের নিয়ন্ত্রণ ছিল, তার ব্যাংকিং এর ৮০ শতাংশ সম্পদ ও বীমা সম্পদের ৭৫ শতাংশ, মোট ব্যাংক অগ্রিমের ৮২ শতাংশ মোট হিসাবের মাত্র ৩ শতাংশে কেন্দ্রীভূত হয়। বিশ্বের অন্যতম পশ্চাদপদ কর কাঠামো যেখানে অপরিহার্য পণ্যের উপর অত্যাচারী পরোক্ষ করারোপ করা হয়, সেটি শুধু সাধারণ মানুষকেই কষ্ট দিবে। কর অবকাশ সুবিধা, বোনাস ভাউচার আকারে বিশাল ভর্তুকি, কৃত্রিমভাবে কম সরকারি হারে বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান একচ্ছত্র অধিকার বৃদ্ধি ও বন্দী-বিনিময় চুক্তিপত্রে বিশেষ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

সরকারের মোট রাজস্ব ব্যয়ের মাত্র ১৫ হাজার মিলিয়ন রুপি ব্যয় হত বাংলাদেশে যেখানে ৫০ হাজার মিলিয়ন রুপি পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হত। একই সময়কালে(১৯৬৮ সাল পর্যন্ত) মোট উন্নয়ন ব্যয়ের ৩০,৬০০ মিলিয়ন রুপি খরচ হয়েছে বাংলাদেশে যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে হয়েছে ৬০,০০০ মিলিয়ন রুপি। পশ্চিম পাকিস্তান ১৩ হাজার মিলিয়ন রুপি বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের বিপরীতে ৩০ হাজার মিলিয়ন রুপির পণ্য আমদানি করেছে, এভাবে বাংলাদেশের তুলনায় ৩গুন বেশি আমদানি করেছে পশ্চিম পাকিস্তান। 

পশ্চিম পাকিস্তানে ২০ হাজার মিলিয়ন রুপির পণ্য আমদানি সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশের বৈদেশিক আয়ের ৫ হাজার মিলিয়ন রুপি এর রপ্তানি আয়ে বরাদ্দের ফলে এবং ৮০ শতাংশের বেশি বৈদেশিক সাহায্যের রসিদ কাজে লাগাতে সক্ষম হয়ে। 

বাংলাদেশে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে ৫০ থেকে ১০০ গুন বেশি ছিল। ২৫ মার্চ, ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে মণ প্রতি মোটা চালের দাম গড়ে ৪৫/৫০ রুপি ছিল যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ২০/২৫ রুপি করে এবং একইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের ১৫/২০ রুপির গম বাংলাদেশে ছিল ৩০/৫০ রুপি করে। সেরপ্রতি সরিষার তেল ছিল ৫১ রুপি যখন পশ্চিম পাকিস্তানে তা আড়াই রুপি। 
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একইভাবে সেই সময় প্রতি তোলা স্বর্ণ করাচিতে ১৩৫/১৪০ রুপি যেখানে বাংলাদেশে ১৬০/১৬৫ রুপি। 

১৯৭১ সালের মার্চের পূর্ব পর্যন্ত সরকারি ক্যাডারে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীর আনুমানিক সংখ্যা নিম্নে দেখানো হলঃ 

ছক ‘ক’
কর্মকর্তা	পশ্চিম পাকিস্তান	বাংলাদেশ
১ম শ্রেণী	৩,৭৬৯	৮১১
২য় শ্রেণী(গেজেটেড)	৪,৮৮৫	৮৮৪
২য় শ্রেণী(নন-গেজেটেড)	৫,৫৫১	১,১৮৪
৩য় শ্রেণী	১,৩৭,৯৭৫	১৩,৭২৪


গত ২৩ বছর যাবত পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থ দ্বারা বাংলাদেশের জনগণের উপর যে অবিচার নির্যাতন হয় এটি তার সংক্ষিপ্ত হিসাব। 

রাজনৈতিক ভাবেও আমরা চরম বশীভূত ছিলাম এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্রমনা লোকজন এভাবে থাকাকে ঘৃণা করত। ১৯৪০ সালে যখন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালানো হয়, বাঙালিরা গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য প্রতিরোধ ও সংগ্রাম করে। স্বাধীনতার পর ১৯৫৪ সালে প্রথমবারের মত বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ কে ৯৭টি আসন সুরক্ষিত রেখে বিতাড়িত করে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান বাংলাকে দুটি রাষ্ট্রভাষার একটি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। একযোগে সমগ্র পাকিস্তানে ১৯৫৯ সালের প্রথম ভাগে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে নির্ধারিত হয় কিন্তু তার আগেই ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে আইউব খানের নেতৃত্বে সামরিক জেনারেলরা গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাত করে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। সংবিধান রহিত হয় ও জাতীয় পরিষদের বিলুপ্তি ঘটে। 

সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র উপেক্ষা ও ষড়যন্ত্র করে এবং ১৯৬২ সালে আইউব একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করে যার মাধ্যমে তারা তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী করতে পারে এবং সেই সাথে বাংলাদেশের মানুষ ও সম্পদকে শোষণ করতে পারে। ১৯৬৮ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৬৯ সালের মার্চ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো এক অভূতপূর্ব গনঅভ্যুত্থানের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে এবং দেশ পরিচালনায় অসুবিধা অনুধাবন করে আইউব শেখ মুজিব কে সামরিক হেফাজত থেকে মুক্তি দেয় এবং তার আমন্ত্রণে সব রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ নিয়ে ১৯৬৯ এর ফেব্রুয়ারি-মার্চে রাওয়ালপিন্ডিতে একটি গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের শেষে আইউব তার সমাপনী বক্তব্যে যদিও বাংলাদেশের দাবি পাশ কাটিয়ে যান তবে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদীয় ব্যবস্থা এবং অবিলম্বে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনেরর দাবি মেনে নেন। কিন্তু আবার, গোলটেবিল বৈঠকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার পরিবর্তে সেই একই গোপন ও বিদ্বেষপূর্ণ কায়েমি স্বার্থ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইউব সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।				
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পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ শক্তি, যা কিনা দেশকে শাসন করেছে, তা ছিল জনবিরোধী। তারা ছিল সামরিক বাহিনী, বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের মধ্যকার চক্রান্তের অংশ। এই শক্তি হাতে হাত রেখে একসঙ্গে কাজ করে এবং তারা কখনোই গণতান্ত্রিক শক্তিকে শক্তিসঞ্চয় করতে দেয় নি। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রসার বন্ধে কায়েমী স্বার্থ হাসিলের জন্য এটা ছিল ইচ্ছাকৃত চেষ্টা এবং যখনই এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, এই শক্তিগুলো একত্রিত হয়ে তা দমনে সফল হয়েছে।
ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গন, যখন ইয়াহিয়া খান আইয়ুবের থেকে ক্ষমতা নিয়ে নিলেন, তখন দ্বিতীয়বারের মত সংবিধান রহিত করা হল এবং জাতীয় পরিষদও ভেঙে দেয়া হল। কিন্তু তারপরও জান্তা কর্তৃক গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়েছিল এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের আইনী কাঠামোও চালু করা হল। জনগণ জেনারেলের কথা বিশ্বাস করল এবং আওয়ামীলীগ, যা কিনা একটি সাংবিধানিক রাজনৈতিক দল, তারা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সামনে এগিয়ে এল। এবছর ডিসেম্বরের ৭ তারিখ হতে জানুয়ারির ১৭ তারিখ পর্যন্ত নির্বাচন হল এবং ইয়াহিয়া খানের ভাষায় তা ছিল একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। নির্বাচন শেষে আওয়ামীলীগ ৩১৩ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে জয়ী হল। বাংলাদেশের মোট ভোটের ৮৫% পেল এবং ১৬৯ সিটের মধ্যে মাত্র ২টি সিটে পরাজিত হল। প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ সিটের মধ্যে ২৮৮ সিটে তারা জয়ী হল। এভাবে আওয়ামীলীগ প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পাশাপাশি জাতীয় পরিষদেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করল।
আওয়ামীলীগ এই নির্বাচন লড়েছিল ছয় দফার ভিত্তিতে। যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ ২৩ বছর ধরে শোষিত হয়েছে এবং বারে বারে ক্ষমতাসীন চক্রের প্রতারনার স্বীকার হয়েছে, ছয় দফা ছিল তাদের জন্য পাকিস্তানের গঠনতন্ত্রের মধ্যে থেকে একটি কার্যকর স্বায়ত্তশাসনের পন্থা। এটা ছিল বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। আশা ছিল, আওয়ামীলীগ সাংবিধানিক উপায়ে বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থের শোষণ থেকে বাঙালি মুক্তি পাবে।
নির্বাচন শেষে জাতীয় পরিষদে সকল দলের নেতাদের নিজেদের মধ্যে এবং পৃথকভাবে প্রত্যেক দল ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে সংলাপ হয় এবং অবশেষে ৩ মার্চ, ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের দিন ধার্য করা হয়। ইতিমধ্যে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জনাব ভুট্টো অধিবেশন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য সকল পার্টির অধিবেশনে যোগদান প্রতিহত করার জন্য হুমকি দিতে থাকেন। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে নির্বাচনে এগিয়ে থেকে তিনি সবচেয়ে অগণতান্ত্রিক ব্যবহার শুরু করেন। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান লেফটেন্যান্ট জেনারেল উমর, রাষ্ট্রপতির প্রধান কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল পিযাড়া এবং ইয়াহিয়া খানের অন্যান্য কাছের সহযোগীদের সঙ্গে মিলে জনাব ভুট্টো তার চাপের কৌশল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন তার ব্যর্থতা নিশ্চিত এবং জাতীয় পরিষদের পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যরা ঢাকায় অধিবেশনে অংশগ্রহনের জন্য প্লেনের সিট নিয়ে ফেলেছেন, তখন জেনারেল ইয়াহিয়া শুনলেন জনাভ ভুট্টোর কথা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধবাজেরা (সেনাপতিরা?) এক রেডিও বার্তার মাধ্যমে ১ মার্চ, ১৯৭১ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদ স্থগিত ঘোষণা করলেন।
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বাংলাদেশে স্থগিত প্রতিক্রিয়া অনিবার্য এবং স্বতঃস্ফূর্ত ছিল এবং দেশের সর্বত্র মানুষ রাস্তায় নেমে আসে এই আর্বিটারি এ্যাক্ট বিষয়ে তাদের প্রতিবাদ ব্যক্ত করতে। মানুষ এখন নিশ্চিত ভাবে অনুভব করছে যে, ইয়াহিয়া সত্যিই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে আগ্রহী নয় এবং সংসদীয় রাজনীতির নামে প্রহসন করছে। জনপ্রিয় একটি মতবাদ অনুভূত যে, বাংলাদেশের অধিকার কখনোই পাকিস্তানের অবকাঠামোতে অনুভূত হবে না। যেখানে ইয়াহিয়া ক্রমেই সমবেত পরিষদে অজ্ঞভাবে নিজের রীট প্রচার করে এবং আহবান জানায় যে, শেখ মুজিবর রহমান পূর্ণ স্বাধিনতার জন্য যেতে পারে।
যাইহোক শেখ মুজিব একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তি চাইছিলো। ৩রা মার্চ একটি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে তিনি দখলকার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের সুমতি ফিরিয়ে আনার জন্য শান্তিপূর্ণ মোকাবেলা অস্ত্র হিসেবে বেছে নেন। এটা ছিলো স্বয়ং ২রা ও ৩রা মার্চে ঠাণ্ডা মাথায় নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের উপর গুলিবর্ষণ যাতে হাজারের বেশী হতাহতের ঘটনা ঘটে, তার উপর মৌখিক অঙ্গভঙ্গি। 
এই আন্দোলন এখন অবশ্যই ইতিহাসের অংশ। কোন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের ভিতরে ১লা হতে ২৫ মার্চ বাহিত হয় নাই। অসহযোগ ছিল পুরোটাই হাইকোর্টের কোন বিচারককে নতুন লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে শপথ পরিচালনার জন্য পাওয়া যায়নি। পুলিশ এবং পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিসসহ সমগ্র বেসামরিক প্রশাসন অফিসে যোগ দিতে অসম্মতি জানায়। মানুষ সেনাবাহিনীকে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়।।
অসহযোগ কাজ থেকে নিবৃত্তিকে থামায়নি। বেসামরিক প্রশাসন ও পুলিশ শেখ মুজিবের প্রতি ইতিবাচক সমর্থন দেয় এবং তাঁর নির্দেশে নিজেদের নিয়োজিত করে। এই অবস্থায় আওয়ামীলীগকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সরকার গঠন ছাড়ায় অসহযোগ থাকাকালীন দেশের অর্থনীতি ও প্রশাসন চলমান রাখার স্থায়ী দায়িত্ব নিতে বাধ্য করা হয়। এই কাজটিকে তারা শুধু জনসাধারণ নয় প্রশাসন এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের শর্তহীন সমর্থন ছিল। শেষোক্ত দুজন আআওয়ামীলীগের নির্দেশনায় এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করার একমাত্র অধীনস্ত কতৃপক্ষ হিসেবে গৃহীত।
এই সর্বাঙ্গীণ পরিস্থিতিতেও অর্থনীতি এবং প্রশাসন চালু রাখা হয়েছিল, বাংলাদেশের হঠাৎ অভ্যুদয়ের কারণে শক্তি শূন্যতা তৈরি হওয়ার ভয়ঙ্কর সমস্যা শর্তেও। কোন আনুষ্ঠানিক কতৃপক্ষের অভাব থাকা সত্বেও আওয়ামীলীগ স্বেচ্ছাসেবক পুলিশের সহযোগিতায় আইন-শৃঙখলায় একটি স্তর সৃষ্টি করে যা স্বাভাবিক সময়ের মধ্যেই উন্মিত হয়।
বিক্ষোভে সার্বিক সমর্থন প্রাপ্ত আওয়ামীলীগের এই ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের মুখে জেনারেল ইয়াহিয়া তার কূটনীতি সংশোধন করে বলে মনে হয়। ৮ মার্চ তিনি এখনো একটি মোকাবেলায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যখন সে তার উত্তেজক বক্তৃতায় সৃষ্ট সংকটের পূর্ণ দোষ, সংকটের স্থপতি মিঃ ভুট্টোকে না দিয়ে আওয়ামীলীগকে দেয়। এটা মনে হচ্ছিলো যে, ৭ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রত্যাশিত ছিল। ঢাকায় আর্মি সম্পূর্ণ সতর্কবস্থায় রাখা হয়েছে। এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়াকুব খানকে প্রতিস্থাপন করতে উড়ে আসেন জান্তার কঠিন মনোভাব বুঝতে।
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যাইহোক, শেখ মুজিবুর আরো একবার স্বাধীনতার পক্ষে ব্যাপক জনমত থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক সমঝতার পথ বেছে নিয়েছেন। জাতীয় পরিষদে উপস্থিত থাকার জন্য তাঁর ৪-দফা প্রস্তাব উপস্থাপনে তাকে শুধুমাত্র জনগণের মনোভাবের কথাই চিন্তা করতে হয়নি বরং ইয়াহিয়ার জন্য একটি শান্তিপুর্ণ নিষ্পত্তির সুযোগের পথও খোলা রাখতে হয়েছে। 

এখন এটা স্পষ্ট যে, ইয়াহিয়া এবং তাঁর জেনারেলদের কখনই পাকিস্থানের রাজনৈতিক সংকট শান্তিপুর্ণ ভাবে সমাধানের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না বরং তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে তাদের সামরিক শক্তিকে আরো শক্তিশালী করার জন্য কালক্ষেপন করা। ইয়াহিয়ার ঢাকা সফর শুধুমাত্র তার গণহত্যার পরিকল্পনাকে আড়াল করার জন্য ছিল। এটা এখন পরিষ্কার যে এরকম একটি সংকটের আকষ্মিক পরিকল্পনা সংকটের অনেক আগেই করা হয়েছিল। 

এই প্রবঞ্চনামুলক কৌশলের অংশ হিসেবে ইয়াহিয়া মুজিবের সাথে তার আলোচনায় সবচেয়ে বন্ধুত্বপুর্ণ আচরন অবলম্বন করে। ১৬ই মার্চ আলোচনার শুরুর দিকে তিনি যা ঘটেছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং একটি রাজনৈতিক মীমাংসার আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মুজিবের সাথে চুড়ান্ত মিটিংয়ে তাকে আওয়ামী লীগের ৪-দফা প্রস্তাবে জান্তার অবস্থান ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে বলা হয়। তিনি ইঙ্গিত করেন যে, সেখানে কোন গুরুতর অভিযোগ নেই এবং ৪টি দফা সংগঠনকারী উপদেষ্টা দ্বারা একটি অন্তর্বর্তী সংবিধান তৈরী করা যায়। 

মুলত যেসব কারনে চুক্তিটি হয়েছিলঃ 
(১) সামরিক আইনের উত্থাপন এবং একটি প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণার মাধ্যমে একটি বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। 
(২) প্রদেশ গুলোতে সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর
(৩) ইয়াহিয়া রাষ্ট্রপতি হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রনে থাকবেন
(৪) শাসনতন্ত্র চুড়ান্ত করার জন্য জাতীয় পরিষদের পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যদের আলাদা আলাদা প্রস্তুতিমুলক বৈঠক।

	একবার শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে এই চুক্তি নীতিগত ভাবে উত্থাপিত হলে সেখানে শুধুমাত্র  অন্তর্বর্তীকালে কেন্দ্রের উচ্চ পর্যায়ে বাংলাদেশের ক্ষমতার বিষয়টিই প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। এখানে এটা আবারো যৌথভাবে সমর্থিত হয় যে, ক্ষমতার বন্টন যতদুর সম্ভব জাতীয় পরিষদ সমর্থিত সংবিধান অনুযায়ী হতে হবে যা ছয় দফার ভিত্তিতে নির্মিত হিসেবে ধরা হয়। 

	যখন আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণাও হয়নি তখন ২৫শে মার্চ আনুমানিক রাত ১১টার দিকে ইয়াহিয়া খান একটি বিশ্বাসঘাতকতা মুলক কাজ করেন যার সমতুল্য আর কোন ঘটনা ইতিহাসে নেই। একটি সুপ্রশিক্ষিত ও যন্ত্রসজ্জিত পাকিস্তানি আর্মি ঢাকার নিরীহ ও নিরস্ত্র বেসামরিক জনগণের ওপর ঝাপিয়ে পরে। কোন সতর্কবানী, ঘোষণা, বা কারফিউয়ের নির্দেশ ছাড়াই রাতের অন্ধকারে নিরীহ জনগণকে হত্যার জন্য  নির্বিচারে ট্যাংক, মর্টার, কামান, মেশিন গান এবং রকেট  ব্যবহার করা হয়। যে প্রধান এলাকাগুলোতে হামলা চালানো হয়েছিল সেগুলো হল রাজারবাগ সদর দপ্তরের পুলিশ ব্যারাক, পিলখানায় পুর্ব পাকিস্তান  রাইফেলসের সদর দপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের হোষ্টেল এবং শিক্ষকদের কোয়ার্টার, তেজঁগা শিল্প এলাকা,  ফেরী ঘাট, ষ্টেশন, রাস্তার পাশের বস্তি, মালিবাগ, মগবাজার, বাবুবাজার, নয়াবাজার ইত্যাদি যেখানেই লোক সমাগম ছিল। প্রথম দুই রাতে ঢাকায় এবং ঢাকার আশেপাশে আনুমানিক ১,০০,০০০ মানুষকে  হত্যা করা হয়। প্রথম রাতে দুইটি দৈনিক পত্রিকার অফিস (দ্যা পিপল এবং ইত্তেফাক)  সিল করা হয় ও সম্পুর্ন পুরিয়ে দেওয়া হয় এবং দুই দিন পর আরো একটি বাংলা সংবাদপত্রও (সংবাদ) জালিয়ে দেওয়া হয়।	
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আধুনিক ইতিহাসে বাংলাদেশে সংগঠিত গণহত্যার মত নজির নেই। সৈন্যরা অধিকাংশই পাঞ্জাবের গোত্র থেকে আগত এবং এরা মানুষ রুপী হলেও আচরনে ছিল পুরাপুরি ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত। তাদের কর্মকান্ড ছিল শুধুই ধ্বংস এবং নিশ্চিহ্নকরন। তারা লুটতরাজ, খুনখারাপি,ধ্বংস এবং ধর্ষন চালাচ্ছিল। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায় ঢুকে দেশের সব প্রখ্যাত বিদ্যানদের হত্যা করেছিল। তারা বেছে বেছে মানব-হিতৈষী শিল্পপতিদের হত্যা করে তাদের অর্থ-সম্পদ লুট করত।
সাতাশ তারিখ সকালে, যখন অবশেষে ৩৩ ঘন্টা পর কার্ফিউ তুলে নেয় হল তখন প্রায় সমস্ত ঢাকাবাসী শহর ছেড়ে পালান শুরু করল এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে শতকরা ৭৫ থেকে ৮৫ ভাগ মানুষ শহর ছেড়ে চলে গেছিল। তারা এমন আতংক তৈরি করেছিল যে সে মুহুর্তে বাংলাদেশের সব শহর-নগর ছেড়ে মানুষ পালানো শুরু করেছিল। রাজনিতিবিদ, ডাক্তার, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবি ছাত্র ব্যাবসায়ী এবং বুদ্ধিজীবী সকলে তাদের কর্মক্ষেত্রে ছেড়ে গ্রামে গিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। ২৫শে মার্চের আগে সশস্ত্র বাহিনীর যেসব বাঙ্গালী অফিসার বাংলাদেশে অবস্থিত এবং নাগালের মধ্যে ছিলেন তাদের সবাইকে নিরস্ত্র করে পরবর্তীতে পরিবারসহ হত্যা করা হয়েছিল। যশোর এবং কুমিল্লা সেনানিবাসে প্রতিটিতে প্রায় ৩০জন করে বাঙ্গালী অফিসারকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল। একইরকমের গণহত্যা প্রায় সবগুলো সেনানিবাসেই সংগঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশে ঢাকা, কুমিল্লা রংপুর যশোর এবং চট্রগ্রামে সেনানিবাস ছিল।
পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা এবং সংগঠিত অপরাধসমুহ এধরনের ছোট পরিসরে বলে শেষ করা যাবে না। হাজার হাজার খুন, ধর্ষন, অগ্নিসংযোগের এমন ঘটনা আমি আপনাদের বলতে পারি ভদ্রমহিলা এবং মহোদয়গণ যাতে আপনারা এখানে বসে তথাকথিত শান্তিসম্মেলন আয়োজন করার জন্য লজ্জাই পাবেন। নদীর অপর পারে অবস্থিত জিঞ্জিরা বাজার ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল, যেখানে প্রায় ২৫০০০ মানুষের বাস। প্রায় ১০ থেকে ১৫ বর্গ কিলোমিটারের এলাকায় আগুন ধরিয়ে তারা প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার মানুষ হত্যা করেছিল। একই ধরনের কাজ তারা করেছিল শান্তিনগর বাজার, রায়েরবাজার, Bhadhi,শাখারিবাজার, তাতিবাজার, কাপ্তানবাজার, চকবাজার টঙ্গীসহ বিভিন্ন এলাকায়।শুধু ঢাকা শহরে কাছেই খুন হওয়া মানুষের সংখ্যা প্রায় ১৫০,০০০ ।    
 
কিন্তু বাঙ্গালীরা যুদ্ধের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহন করেছিল।  ঢাকায় তারা অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়লেও সারা বাংলাদেশে ২৪ ঘন্টার মধ্যেই জনগণ নিজেদেরকে মুক্তিবাহিনীতে সগঠিত করেছিল।৩০০০ নিয়মিত সদস্যের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নেতৃত্বে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল(১৭০০০ সদস্যের আধা সামরিক বাহিনী), পুলিশ(৪০,০০০ সদস্য),আনসার, মুজাহিদ এবং যুবকেরা প্রতিটি জেলায় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। সারা বাংলাদেশে প্রশাসনের ভেঙ্গে পড়ায় এবং ভুখন্ড এবং জনগোষ্ঠীর ওপর নিয়ন্ত্রন হারিয়ে তারা বুঝতে পেরেছিল তাদের জয়ের হিসাবে ভুল হয়ে গেছে। পশ্চিম পাকিস্তানি জেনারেলরা আরো বেপরোয়া এবং নার্ভাস হয়ে উঠছিল। যেখানেই তারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছিল সেখানেই তারা স্যাবার জেটের মাধ্যমে নির্বিচারে গুলি-গোলা বর্ষন করছিল। এছাড়াও হাজার হাজার গ্রাম ও শহর যেখানে বোমা বর্ষন করা হয়েছিল যার মধ্যে চট্রগ্রাম,সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, স্রীমঙ্গল, নরসিংদী ব্রাহ্মনবাড়িয়া, আখাউড়া, কসবা, কুমিল্লা, লাক্সাম, চাঁদপুর, ফেনী, খুলনা, দৌলতপুর, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ভেড়ামারা, কুমারখালি, আলমডাঙ্গা, পাবনা, শাহজাদপুর, রাজশাহী, নবাবগঞ্জ, রংপুর, সান্তাহার, পার্বতীপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, দিনাজপুর, বগুড়া, শেরপুর, ময়মন্সিংহ, টাঙ্গাইল, জামাল্পুর এবং জয়দেবপুর অন্যতম।

				
[bookmark: a879]<003.319.879> বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড	


হাজার হাজার  গ্রামের পাশাপাশি যে সব শহরে ভারী গোলাগুলি ও আকাশ পথে বোমাবর্ষন হয়েছে, সেগুলো হল চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভি বাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আখাউড়া, কসবা, কুমিল্লা, লাক্সাম, চাঁদপুর, ফেনী, খুলনা, দৌলতপুর, কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ভেড়ামারা, কুমারখালি, আলমডাঙ্গা, পাবনা, শাহজাদপুর, রাজশাহি, নবাবগঞ্জ, রংপুর, সান্তাহার, পার্বতীপুর, লালমনির হাট, নীলফামারি, দিনাজপুর, বগুড়া, শেরপুর, ময়মনসিং, টাংগাইল, জ়ামালপুর এবং জয়দেবপুর।

	পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা যুদ্ধের সবচেয়ে জঘন্য পন্থা অনুসরন করছে। কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সৈন্য পাঠানোর আগে তারা নির্বিচারে বোমাবর্ষন ও আক্রমন চালায়। এতে সাধারন জনগণ ভীত হয়ে পরে এবং তখন তাদের সৈন্যরা তাদের পথে আগাতে শুরু করে। তাদের যাত্রা পথে তারা থেমে যাকে সামনে পায় তাকে হত্যা করে, বাড়িঘর, ব্যাংক, গয়নার দোকান লুট করে, মহিলাদের ধ্বর্ষন করে, খাদ্য শষ্য এবং গবাদি পশু চুরি করে এবং সবশেষে গ্রামগুলো আগুনে জালিয়ে দেয়।

	হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র গুলোতে বোমা হামলা হয়েছে, নার্স এবং সেবিকাদের রোগীর কাছ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, পাদ্রিদের নির্যাতন করা হয়েছে এবং রাজশাহিতে ধর্মপ্রচারকদের বন্দুকের মুখে সম্প্রচারে বাধ্য করা হয়েছে। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের একটি বিশাল অংশকে উদবাস্তুতে পরিনত করা হয়েছে এবং গীর্জা ও মসজিদ বন্ধ ও ধ্বংস করার মত বহু ঘটনা ঘটেছে। 

	যদিও অনেক এলাকায় বোমাবর্ষন হয়েছে তারপরও গত ছয় সপ্তাহে মুক্তিবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে (প্রায় ১০,০০০)। গেরিলা পদ্ধতিতে তারা শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের ব্যপকভাবে প্রতিরোধেই সমর্থ হচ্ছে না বরং তাদের কে হত্যা বা বিতাড়িত করার মাধ্যমে অনেক শহর এবং এলাকা পুনর্দখলও করছে।  তাদের সকল সেনানিবাস ও সামরিক ঘাঁটি বর্তমানে সম্পুর্নরূপে মুক্তিবাহিনী দ্বারা বেষ্টিত এবং তাদের যোগাযোগের একমাত্র পথ হল আকাশ পথে অপসারন। সবগুলো সেতু উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং নদীপথ তাদের জন্য কখনই নিরাপদ না।  নিয়োগ ও প্রশিক্ষন কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং যেসব হাজার হাজার যুবক  প্রতিদিন অস্ত্র হাতে তুলে নিতে ও তাদের প্রিয় দেশকে রক্ষা করতে আসছে তাদেরকে সংক্ষিপ্ত কিন্তু কার্যকর গেরিলা প্রশিক্ষন দেওয়া হচ্ছে। 

	ইত্যবসরে বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাদের জনগণের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালন করবেন এবং আমাদের দেশের নতুন রাজধানী মুজিবনগরে সমবেত হবেন। ১৯৭১ এর ১০ই এপ্রিল পারস্পরিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশের জনগণের সমতা, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধি ঘোষনা করা হয় এবং সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশ গঠন করা হয় এবং স্বাধীনতার ঘোষণা নিশ্চিত করা হয় যা ইতমধ্যেই সাড়ে ৭ কোটি বাংলাদেশি জনতার নেতা, শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রনীত হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে সাথে নিয়ে একটি রাজধানী গঠন করা হয়।

	মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সৈন্যদের ঠিক ততটুকুই প্রসারিত হতে দিচ্ছে যতটুকুতে তারা তাদের ইচ্ছামত তাদেরকে ঘিরে ফেলতে এবং যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবে। সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রন আছে শুধুমাত্র কিছু সেনা শহর বা যেখানে তাদের সামরিক সমাবেশ আছে সেখানে ।  এমনকি বেশির ভাগ শহর ও ছোট এলাকা যেগুলো এক সময় পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের দখলে ছিল সেগুলো মুক্তিবাহিনী পুনর্দখল করেছে এবং এই প্রক্রিয়া বেশ লম্বা সময় ধরে চলছে। মুক্তিবাহিনী এখন চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট এবং যশোর গুলো পুনরুদ্ধারের জন্য লড়ছে এবং এই জায়গা গুলোতে অনবরত যুদ্ধ চলছে।
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এই যুদ্ধের সবচেয়ে সংকটময় ও কঠিন দশায় মুক্তিবাহিনী সফলভাবে টিকে ছিল। এটি শুধু ইঙ্গিত করে যে, যে শক্তি তারা জোগাড় করেছে তা সমগ্র জনগণের সমর্থন দ্বারা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তরুণদের থেকে এত বেশি সাড়া পাওয়া যাচ্ছে যে কখনো কখনো তাদের একত্রে প্রশিক্ষণ ও স্থানসঙ্কুলান দেয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে।
পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদল একটি হেরে যাওয়া যুদ্ধ লড়ছে। সাধারণ যুদ্ধ বিদ্যা  ধারণা করে যে মনুষ্যোচিত সেনাবাহিনী কিংবা সামরিক বাহিনীর জন্য এটা প্রায় অসম্ভব বাংলাদেশকে আর ধরে রাখা। এই মুহুর্তে তাদের আনুমানিক ৮০০০০ সৈন্য আছে এবং অতিরিক্ত শক্তি দ্বারা তারা সর্বোচ্চ পরবর্তী ৪-৬ সপ্তাহ যেতে পারবে।পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ সীমান্ত এলাকার জন্য এই সংখ্যার চেয়ে বেশি তারা যেতে পারবে না।
পশ্চিম পাকিস্তান সেনাদের যুক্তিসঙ্গত অসমভাবনাগুলো নিম্নোক্ত রাশিতে সংক্ষিপ্ত করা যায়ঃ
(ক) সরবরাহ বিশেষ করে খাদ্য রেশন ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাদের পর্যাপ্ত প্রদেশ নেই।
(খ) ভারত দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় তাদের পিছু হটার ও বর্তমান কোনো স্থান নেই এবং করাচিও ৩০০০ মেইল দূরে এখন।
(গ) তারা জনগণ থেকে কোনো সমর্থন পাচ্ছে না।
(ঘ) তারা প্রচলিত যুদ্ধবিগ্রহে প্রশিক্ষিত।
(ঙ) পশ্চিম পাকিস্তান শিল্প অর্থপ্রদানে টান লাগিয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ তাদের অর্থনীতিতে এ যুদ্ধের প্রভাব সম্পর্কে বুঝতে পেরেছে।
(চ) তাদের সীমিত সামরিক জনশক্তি রয়েছে।
যেহেতু দেশের সমগ্র অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে এবং একটি মোট প্রকাশিত হয়েছে, তাই বাংলাদেশের গ্রাম অর্থনীতি একটি বৃহৎ চাপের মধ্যে চলছে। যেহেতু শহরগুলো এখন কম বেশি উদ্বাসিত ,তাই গ্রামগুলোতে জনসংখ্যা বাড়ছে। যেসব গ্রাম পুড়ে গেছে বা বোমাবর্ষিত হয়েছে সেগুলো অকর্ষিত রয়েছে। সরবরাহ সমস্যা প্রায় দুর্ভিক্ষের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোগ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বেকারত্ব তার সর্বোচ্চতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং নিত্য প্রয়োজনগুলো প্রতিদিন ভয়ংকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে । আরো বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ন জিনিস  যেমন খাদ্যশস্য,লবণ,কেরোসিন,ম্যাচ,জামাকাপড়, পেট্রোল,ডিজেল, এবং ওষুধ  সরবরাহ প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যদিও সাহায্যে করার ইচ্ছা পোষন করেছে,এখন পর্যন্ত পণ্য সাহায্য কিংবা কোনো সাহায্য আসে নি। কিছু মৃত শহরকে হিসাবে রেখে বাংলাদেশের  গ্রামের সকল  মানুষজন বাংলাদেশ সরকারের সাথে অবশিষ্ট রয়েছে এবং এবং এটি তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব,জীবন,স্বাধীনতা এবং এই জনগণের সম্পদ রক্ষা করা।  তারা শতভাগ বাংলাদেশ সরকারের তদারকি ও যত্নের উপর নির্ভর করে আছে এবং সরকার ও এই সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।
এই মুহুর্তে অধিকৃত এলাকার নৃশংসতার গল্প পূর্ণ করা হচ্ছে। এই সকল এলাকায় যুদ্ধক্ষয় চলছে। পশ্চিম পাকিস্তান কর্মীগণ বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছে, ফ্রন্টিয়ারের সীমান্ত স্কাউটকে পুলিশ ফোর্সের বদলি হিসেবে আনা হয়েছে এবং অবাঙালি স্থানীয় গুন্ডাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে বাঙালিদের এই এলাকায় খুঁজে বের করার জন্য এবং তাদের সম্পদ লুত করতে,যুবাদের হত্যা করতে এবং মহিলাদের ধর্ষণ করতে।			
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[bookmark: a882]ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদয়গণ, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থ নিজের পতনের জন্যই তাদেরকে ব্যবহার করেছে এবং যখনই পাকিস্তানে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছে তাকে নস্যাৎ করার জন্য সামরিক বাহিনী ব্যবহৃত হয়েছে। জাতীয় বাজেটের বাইরেও সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা ভোগ করে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী নিজেই কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী হয়ে উঠেছে এবং সীমান্তে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের পরিবর্তে  বারংবার দেশ শাসনের দায়িত্ব তুলে নিয়েছে। 
---------
সিয়াটো ও সেন্টোর মতন চুক্তি পশ্চিম পাকিস্তানকে এই পথে চালিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। মার্কিন শর্তসাপেক্ষে যুক্তরাষ্ট্র বা চীন থেকে প্রাপ্ত ধারালো ও মারণাস্ত্রের মতন বৈদেশিক সামরিক সহায়তা এখন বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষকে হত্যার জন্যই ব্যবহৃত হচ্ছে। দুঃখের বিষয় হল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন থেকে প্রাপ্ত সাহায্য - সহযোগিতাও শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানের একচ্ছত্র পুঁজিপতিদের উন্নয়নে কাজে লেগেছে। পাকিস্তানে মার্কিন সাহায্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মার্কিন আধিপত্য ধরে রাখার পাশাপাশি পাকিস্তানে শক্তিশালী বুর্জোয়া গোষ্ঠী সৃষ্টি করা যা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সম্পদ শোষণ করে পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ী শ্রেণীকে আরো বিকাশ লাভের জন্য সহায়ক হয়। বাংলাদেশের স্বার্থ বিরুদ্ধেই চালিত সকল শক্তিকেই বিদেশি সাহায্য গত ২৩ বছর ধরে টিকিয়ে রাখতে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করেছে।  বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজের দেশকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সক্ষমতা বাড়ানোই যদি বৈদেশিক সাহায্য বিশেষত সামরিক সাহায্যের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমেরিকা ও চীনে উৎপাদিত অস্ত্র কেন বাংলাদেশের নিরীহ মানুষের উপর কেন গর্জে উঠছে?
-----
বাংলাদেশের জনগণ সবসময় মুক্তির জন্য সংগ্রামে বিশ্বাস করেছে। অতীতে তারা আলজেরিয়,  ভিয়েতনামী জনগণ ছাড়াও লিবিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া, কিউবা এবং চীনেরও স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করেছে।  ১৯৫৬ সালে ব্রিটেন যখন মিশর আক্রমণ করেছিল পাকিস্তান সরকারের আনুষ্ঠানিক নীতির বিপরীতে গিয়ে বাংলাদেশের জনগণ মিশরকে সমর্থন করেছিল। গত ২৩ বছর ধরে সিয়াটো বা সেন্টোসহ অন্যান্য সামরিক চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক শক্তিবলয় থেকে বের হয়ে একটি শান্তিপূর্ণ জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের জন্য আমরা দাবী জানিয়ে আসছি। 
-------
আমাদের বর্তমান সংগ্রাম স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। রাশিয়া, চীন, হাঙ্গেরী, কিউবা কিংবা আলজেরিয়ার জনগণ তাদের নিজস্ব স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম করেছে তার সঙ্গে আমাদের সংগ্রামের কোন পার্থক্য নেই। ভিয়েতনামীরা যে সংগ্রাম করছে তা আমাদের সংগ্রামের মতই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আমাদের সংগ্রাম একই। 
------
ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদয়গণ পশ্চিম পাকিস্তান সরকার ইসলামের নাম ব্যবহার করে মুসলিম দেশসমূহের কাছে আবেদন করছে। সম্মানিত সুধীবৃন্দ, আমি বলতে চাই, মুসলিম বিশ্বের ভাইদের প্রতি, আপনাদের বিবেকের কাছে আমি জিজ্ঞেস করছি, মা কি সন্তান থেকে বঞ্চিত হতে পারে? একটা শিশুকে কি তার মায়ের কাছ থেকে আলাদা করা যায়? কোন ইসলামের ভিত্তিতে  আপনারা রক্তলিপ্সু খুনীদের প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেওয়া যায় যারা আমাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আমাদের খাদ্যগার লুন্ঠন করছে, ডাক্তার, আইনজীবী,  ব্যবসায়ী এবং বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করছে? এটাই কি ইসলাম যার উপর পশ্চিম পাকিস্তানিরা আজ নির্ভর করছে? ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের প্রতি আমার আকুল আবেদন,  ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও মর্মার্থ আপনারা অনুধাবন করুন, প্রকাশ করুন।
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ইসলামের নামে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশের উপর প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে, পশ্বাচারে এবং অমানবিকভাবে নির্যাতন চালায়। মহিলা ও মহোদয়গণ, আমরা শান্তি আলোচনায় রয়েছি এবং আমরা শান্তির জন্য সংগ্রাম করছি না। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের দ্বারা এই যুদ্ধে বাংলাদেশে ৭.৫ কোটি মানুষের শান্তি বিঘ্নত হয় নি? পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য এই যুদ্ধ শুধুমাত্র বাংলাদেশের মানুষের উপর হতে গ্রহণ করা উচিত নয় বরং দক্ষিণ এশিয়ার পুরো শান্তি হুমকির সম্মুখীন।আমরা প্রদর্শন করছি যে আমরা একটি দরিদ্র জাতি। স্থায়ী এই জড়বাদী জগতের মুখে আমরা অসহায়দের মত প্রদর্শিত হয়েছি। ক্ষমতা ব্লক এবং আন্তর্জাতিক ক্ষমতার রাজনীতি হয়তো ৭.৫ কোটি মানুষের মুল্য খুঁজে না। কিন্তু আমি আপনাকে এবং ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণকে জিজ্ঞাসা করতে পারি, জাতিসংঘের মত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তাদের উদ্দেশ্য কী? এই কারণে কি এই সংস্থাগুলো যেটির পৃষ্ঠপোষকতা আজকের দিনে করছে? আন্তর্জাতিক সংহতি নৈতিকতা কি? এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতি কি?কারণ বড় ক্ষমতার উদ্দেশ্য মামলা করবে না কিংবা পিং পং কূটনীতি বিরক্ত হতে পারে বা কারণটা হতে পারে পেন্টাগন বা মস্কো চোখে ক্ষমতার একটি তথাকথিত ভারসাম্য বিপর্যস্ত হতে পারে, বাংলাদেশের ৭.৫ কোটি মানুষের আজ কষ্ট ভোগ করতে হয়। আমি আপনাকে এবং মহিলা ও মহোদয়গণকে জিজ্ঞাস করছি, এটাই কি শান্তিপ্রিয় জাতির মধ্যে সংহতি? এটাই কি সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের যুদ্ধ স্বাধীনতা নৈতিকতা, এটাই কি সমতা ও ন্যায়বিচারের দর্শন যার জন্য ৭.৫ কোটি মানুষ সংগ্রাম করেছে? এবং ভুক্তভোগী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ মানুষগুলো পরিত্যক্ত এবং অবহেলিত এবং অলক্ষিত। আমরা একটি বিজয়ী যুদ্ধে লড়েছি কারণ আমরা যুদ্ধে লড়েছি দন্ডজ্ঞার বাইরে একটি প্রত্যয়ের সাফ এবং সহজবোধ্য উপায়ে। আমরা আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য জানি এবং যদি প্রয়োজন পড়ে স্থায়ী বিজয় অর্জনের জন্য আমরা হাজার যুদ্ধে লড়ে যাবো। এই যুদ্ধটা শুধুমাত্র একটা যুদ্ধ নয় এটা ভৌগালিক মুক্তির যুদ্ধ। কিন্তু এটা বাংলাদেশের য ৭৫ কোটি মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য একটি যুদ্ধ হতে হবে। ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ, আমি এখানে সরকার এবং বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ ম থেকে শান্তি, অভিবাদন এবং সংহতির একটি বার্তা সঙ্গে নিয়ে এসেছি এবং যখন আমি উপস্থাপন করলাম এবং বিশেষ করে মানুষ এবং হাঙ্গেরির সরকার,স্বাগতিক দেশের গভীরতম অভিনন্দন পৌঁছে এই সম্মেলনে। আমার আপনার কাছে আবেদন।আবেদনটি খুবই সাধারণ।আমাদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিন,আমাদের সম্মান ও মর্যাদা দিন যা আমদের অবশ্যই হয় প্রাপ্য, জাতি হিসেবে আমাদের আনুষ্ঠানিক মর্যাদা দিন।	
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			গণহত্যার জন্য পাকিস্তান দায়ী

আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নিয়মকে সম্পুর্ন উপেক্ষা করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাঙালী হত্যা এবং জালাও পোড়া্ও ‘মিশন’ চলতে থাকল। এই গণহত্যা হিন্দু হোক বা মুসলমান, বৌদ্ধ হোক বা খ্রিস্টান প্রত্যেক ‘বাঙ্গালী’কে অপসারন করার পৈশাচিক নকশার ফল। এর উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি জাতিকে ধ্বংস করা যার জনগণ জাতিগত ও বর্নগত ভাবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পুর্ন আলাদা। 

	বাঙালিদের 'দোষ' ছিল যে, তারা বেঁচে থাকার অধিকার চেয়েছিল। পুর্ব পাকিস্তানের মানুষ এবং এর সম্পদের উপর এ নির্মম অর্থনৈতিক শোষণ করা হচ্ছিল, পাকিস্তানকে একটি একক রাষ্ট্র হিসেবে টিকিয়ে রাখার জন্য পুর্বের মত এখন তা বন্ধের আহ্বান করা হয়েছে। একটি দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ কিছু মুষ্টিমেয় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক দ্বারা উপনিবেশিত হয়ে থাকার অনুভুতি আর সহ্য করবে না। এই অনুভুতি দীর্ঘ সময় সহ্য করা কষ্টকর কিন্তু কোন প্রতিকার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না কারন বাঙালীদেরকে জেনেশুনে ক্ষমতায় আসার আসল পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল।

	আইয়ুব খানের পতনের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসেন। সারা দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়েছেন কিন্তু যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা, আসল পরীক্ষার সম্মুখীন হল, তখন তা একেবারেই ধসে পড়ে। জ. আ. ভুট্টো এবং সামরিক জান্তা কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্রের শাসন মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। যখন ইয়াহিয়া খান এবং জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে আলাপালোচনা চলছিল তখনই হঠাৎ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি সংগঠিত সেনা বাহিনী নিরস্ত্র এবং নিরীহ মানুষের ওপর হামলা চালায়।তারা এমন একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য হত্যা, জালাও পোড়াও, ধর্ষন আর লুট করল যারা আর কোন অপমান এবং শোষন সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। 

	ইয়াহিয়া খানের ২৬শে মার্চের ভাষন পরিষ্কার ভাবে সেই পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেয় যার উপর ভিত্তি করে এই গণহত্যা চালানো হয়েছিল। ‘শেখ মুজিব ও তাঁর দল ছিল পাকিস্তানের শত্রু’ সে জন্য তাদের নির্মুল করতে হবে। ডিসেম্বরের নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকালে, যেখানে আওয়ামী লীগ সারে ৭ কোটি পুর্ব পাকিস্তানি জনগণের ১৬৯টির মধ্যে ১৬৭টি আসন পেয়েছিল, দেখা যায় যে এটা খুবই স্পষ্ট ছিল যে সমগ্র জাতি মুজিব সাংবিধানিক উপায়ে যে কর্মসুচি অর্জন করতে চেষ্টা করছিলেন তাকে সমর্থন করেছিল। 

	সেনাবাহিনী তাই পুরো জাতিকে তাদের লক্ষ্যে পরিনত করে এবং নির্বিচারে হত্যা ও অগ্নিকান্ড চালায়। তারা কিছু নির্বাচিত ব্যক্তির উপর তাদের আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং জনগণের মধ্য থেকে যেকোন ধরনের বাঙালীয়ানা মনভাব দূর করার জন্য পুরাদমে আক্রমন চালায়। এটা পরিষ্কার ছিল যে পাকিস্তানি আর্মি তাদের নাগালের মধ্যে এমন কাউকে থাকতে দেবে না যে নিজেকে বাঙালী হিসেবে দাবি করে, হোক সে মুসলিম কিংবা হিন্দু। 
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জার্মানিতে হিটলারের জাতীয়-সমাজতান্ত্রিক সরকার আশি লক্ষের ও বেশি মানুষ্কে হত্যা করেছিল। পরবর্তিতে জাতিসংঘ গণহত্যার অপরাধের শাস্তি এবং এর প্রতিরোধের জন্য নীতিমালা গ্রহন করে এবং ধারা-২ এ এটাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেন যে, এমন কোন কাজ, যা একটি জাতি, গোষ্ঠি, বা ধর্মীয় সম্প্রদায়কে আংশিক বা সম্পুর্নভাবে ধ্বংস করার জন্য হত্যা বা শারীরিক ও মানসিকভাবে গুরুতর ক্ষতির উদ্দেশ্য করা হয়। এই নীতিমালা এই অপরাধকে আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য হিসেবেও ঘষনা করে এবং এবং এটা শাসক ও সরকারি কর্মকর্তাদের ওপরও প্রয়োগ যোগ্য করে (ধারা-৪)।

	এরসাথে মানবাধিকারের সর্বজনীন সঙ্গা এবং জাতিসংঘ সনদ, উভয় দ্বারা স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকারের ধারনা সম্পৃক্ত। যদি মানবতাবিরোধী অপরাধ আন্তর্জাতিক আইনের লংঘন করে, তাহলে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কর্মকান্ড জাতিসংঘ এবং এর অঙ্গ সংগঠন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন করবে।

	বর্তমানে পাকিস্তানি শাসকদের বাংলাদেশে ঘটানো গণহত্যা ছারা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর এতবড় আর  কোন গণহত্যা ঘতেনি। নিছক নৃশংস বল প্রয়োগের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ‘দ্বৈত গণহত্যা’ চালাচ্ছে,- এক, বাঙালীদের একটি জাতি হিসেবে নির্মুল করা এবং দুই, হিন্দু সম্প্রদায়কে নির্মুল করা। যে কেউ নিজেকে বাঙালী হিসেবে দাবি করলে, সে মুসলিম হোক আর হিন্দু তাকে গুলি করা হত এবং হিন্দু হলে তাকে বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে মারা হত। সহজ ভাষায় এটা গণহত্যা এবং এটাই এখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী করছে। যদি বিশ্ব বিবেকের কাজ করতে হয় তাহলে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার থেকে বড় আর কোন ইস্যু হতে পারে না। গণহত্যা এমন একটি অপরাধ যার শাস্তি অবশ্যই পাওয়া উচিত। 

সংযোজনী ১-জেনোসাইড কনভেনশন.
সংযোজনী ২-বাংলাদেশের ১০ জন প্রত্যক্ষদর্শী শরণার্থীর সাক্ষাতকার যারা সীমান্তপার হয়ে এসেছে। 

এই বর্ননাগুলো আলাদা আলাদা চিঠির আকারে আছে যা ইতমধ্যেই জেনেভায় মানবাধিকার কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই জবানবন্দি গুলোর পাশাপাশি জাতীয় পরিষদের কিছু সদস্য যারা নিউ ইয়র্ক যাবেন, তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা লিখবেন এবং সেগুলো ও এর সংগে জমা দিতে হবে। 

সংযোজনী ৩
ইংরেজিতে প্রদত্ত দুটি ব্যক্তিগত বিবৃতি। একটি ঢাকা জিঞ্জিরার কলিমউদ্দিন মিয়ার এবং আর একটি ঢাকা মালিবাগের জনাব আব্দুল করিমের। উভয়ই তাদের নিকট আত্বীয়কে হারিয়েছে যখন পাকিস্তানি বাহিনী তাদের চোখের সামনে তাদের গুলি করে। 


			...........................................................

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সামরিক জান্তা আন্তর্জাতিক আইনের নিম্নলিখিত বিধান লঙ্ঘন করেছে: -

১) যুদ্ধবিগ্রহ আইন। যুদ্ধের আক্রমন থেকে স্বাধারন মানুষের মুক্তির মতবাদ।

২) ১৮৯৯ সালের হেগ কনভেনশন-২ এর ২৩(ছ) ধারা এবং ১৯০৭ সালের হেগ কনভেনশন। এই ধারায় জারি করা হয় ‘শত্রুর সম্পদ ধ্বংস ও আত্মসাৎ করা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ, যতক্ষন না সেসব ধ্বংস বা আত্মসাৎ যুদ্ধের জন্য খুব বেশি জরুরী না হয়’।
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৩) জাতিসংঘ দ্বারা স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকার, (ক)  প্রস্তাবনায় জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য একটি হলো, ‘মৌলিক মানবাধিকার, মর্যাদা এবং ব্যক্তি মানুষের মুল্য, নারী এবং পুরুষের সমানাধিকার এবং জাতীয় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র স্বার্থে বিশ্বাস পুনর্নিশ্চিত করা। 
(খ) ধারা ১ এর ২য় অনুচ্ছেদ হল, “সমান অধিকারের নীতি এবং জনগণের আত্ম প্রত্যয়ের ওপর ভিত্তি করে জাতি সমুহের মধ্যে বন্ধুত্বপুর্ন সম্পর্ক গড়ে তোলা”।
(গ) ধারা ১ এর ৩য় অনুচ্ছেদ হল, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অর্জন ................... মানবাধিকারকে সম্মান এবং জাতি, ধর্ম, বর্ন নির্বিশেষে মৌলিক স্বাধীনতাকে প্রচার ও উৎসাহিত করার জন্য।
(ঘ) ধারা 3 (খ) সনদ, “স্বাধারন পরিষদের গবেষণা আরম্ভ করা উচিত এবং এ উদ্দেশ্যে সুপারিশ করা উচিত…………….. মানবাধিকারকে উপলব্ধি করার জন্য এবং জাতি, ধর্ম, বর্ন নির্বিশেষে সবার মৌলিক স্বাধীনতা্র জন্য”।
(ঙ) ধারা ৫৫(গ) “মানবাধিকার রক্ষায় সার্বজনীন শ্রদ্ধা এবং জাতি, ধর্ম, বর্ন নির্বিশেষে সবার মৌলিক স্বাধীনতা্” কে জাতি সংঘের প্রচার করা উচিত।
(চ) ধারা ৫৬ঃ “সকল সদস্য ৫৫ ধারায় উদাত্তভাবে ধার্য করা উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে সংগঠনের সাথে যৌথ এবং পৃথক ভাবে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অঙ্গীকার করবে”।
(ছ) ধারা ৭৬(গ) “মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং  জাতি, ধর্ম, বর্ন নির্বিশেষে সবার মৌলিক স্বাধীনতা্কে উৎসাহিত করা”। 
(জ) ধারা ৬৬(২) মানবাধিকার রক্ষা এবং সবার মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষার প্রচারের উদ্দেশ্যে সুপারিশের জন্য ECOSOC সরবরাহ করে।
(ঝ) ধারা ৬৮ঃ ECOSOC অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে “কমিশন্ স্থাপন করবে” এবং মানবাধিকারকে উন্নিত করবে।
(ঞ) ধারা ১(২) জনগণের আত্মপ্রত্যয়ের অধিকার।

৪) ডিসেম্বর ১০, ১৯৪৮ এ জাতি সংঘের সাধারন পরিষদ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষনা প্রচার করে। এটা মানুষের জন্য ম্যাগনা কার্টা।
(ক) ধারা ৩, প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার, “বাচার, স্বাধীনতার এবং ব্যক্তি নিরাপত্তার”। 
(খ) ধারা ১৫ উল্লেখ করে প্রতিটি মানুষের একটি জাতির অন্তর্গত হওয়ার অধিকার, অর্থাৎ জাতীয়তার অধিকার। 
(গ) ধারা ২১ “সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি হবে জনগণের ইচ্ছা” এবং এই ইচ্ছা “সার্বজনীন এবং সমান ভোটাধিকারের” ভিত্তিতে “মেয়াদি ও প্রকৃত নির্বাচনের” মাধ্যমে প্রকাশিত হবে। 

৫) ১৯৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর, মানবাধিকার সাধারন পরিষদের আন্তর্জাতিক কনভেনশন মানবাধিকারের দুইটি ধারাকে আন্তর্জাতিক কনভেনশনে রুপান্তর করে এবং কোন আপত্তি ছাড়াই সেগুলো গৃহীত হয় এবং উভয় চুক্তিই স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। পাকিস্তান উভয় চুক্তির সমর্থনেই ভোট দিয়েছিল। 
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(৬) ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে "গণহত্যা সম্মেলনে" স্বাক্ষরকারী দেশ সমূহের মাঝে পাকিস্তানও ছিল।
(a) ধারা-২ঃ গণহত্যা মানে হচ্ছে," কোন গুষ্ঠি দ্বারা ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন নির্দিষ্ট গুষ্ঠি বা সংঘ বা কোন ধর্মীয় গুষ্ঠিকে বা কোন নৃ-গুষ্ঠিকে আংশিক বা পূর্ণ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে হত্যা বা শারীরিকভাবে গুরুতর আঘাত করে বা মানষিকভাবে আহত করে এবং নিয়মিত ইচ্ছাকৃতভাবে লড়াইয়ে জড়িয়ে পরে শারীরিকভাবে ক্ষতি করে জন্মরোধ করে এবং জোর পূর্বক তাদেরকে এক দল থেকে অন্য  দল বা ধর্মে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করে  তা গণহত্যা বলে বিবেচিত হবে।"
(b) ধারা-৩ঃ শাস্তিযোগ্য অপরাধ; গণহত্যা, গণহত্যার ষড়যন্ত্র, জনগণকে গণহত্যার প্ররোচনা দেয়া, গণহত্যার চেষ্টা করা এবং গণহত্যায় কু-কর্ম করা।
(c) ধারা-৪ঃ ধারা-৩ অনুযায়ী কোন ব্যাক্তি যদি গণহত্যা বা উল্লেখিত কোন একটি অপরাধের সাথে জড়িত থাকে তবে তার বিরুদ্ধে শাস্তি দিতে হবে যদি সে সাংবিধানিক ভাবে কোন পফে থাকে বা সরকারী কর্মকর্তা হয় বা সাধারণ মানুষও হয়।
৭। ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল অনুযায়ী, যুদ্ধের আগে বা পরে কোন সাধারণ জনগণের উপরে খুন, ধ্বংস, নির্বাসন, দাসত্ব এবং অন্যান্য অমানবিক কার্যক্রম করা হলে তা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে গণ্য হবে। গণহত্যা সাধারণ সভায় সর্বস্মমতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাশ হয় এবং আন্তর্জাতিক আইনের পূনর্ব্যক্ত করে একে ন্যুরেমবাগ ট্রায়াল স্বীকৃতি দেয়া হয়। তাই মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে একটি অপরাধ। 
জেনেভা কনভেনশন

৮। ১৯৪৯ সালের জেনেভা সম্মেলনের ধারা-৩। পাকিস্তান ১৯৪৯ এবং ১৯৫১ সালের জেনেভা সম্মেলনকে অনুমোদন দেয়। পাকিস্তান জেনেভা বেসামরিক নিয়মাবলী ধারা ৪৪ এবং ৬৮(২) অনুমোদন করে। ধারা ৩ এর কোন বিশেষ অপরাধের জন্য সংরক্ষিত ছিলনা। ১৯৪৯ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ১২ আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৪টি জেনেভা সম্মেলনের প্রতিটির জন্য ধারা-৩ গৃহীত হয়। ধারা-৩ হচ্ছেঃ
"স্বশস্ত্র যুদ্ধে যদি আন্তর্জাতিক কোন ব্যাক্তি অংশ নেয় তবে উচ্চ পর্যায়ের চুক্তিবদ্ধ দলের উভয় পক্ষকে নিদেনপক্ষে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী মানতে হবেঃ
১। কোন ব্যাক্তি যদি সরাসরি যুদ্ধে অংশ না নেয়ক বা আত্মসমর্পণকারী সেনা সদস্যও হয় বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা আহত, আটক বা যে কোন একটির কারণ যদি থাকে তবে তার সাথে মানবিক আচরণ করতে হবে সেক্ষেত্রে  কোনো প্রতিকূল জাতি, বর্ণ, ধর্ম বা বিশ্বাস,লিঙ্গ ভেদ, জন্ম বা অর্থ, বা অন্য কোন মানদন্ডে বিচার করা যাবেনা।পরিশেষে উল্লেক্ষিত ব্যাক্তিদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কাজগুলা নিষিদ্ধ সবখানে এবং সব সময়ের জন্যঃ
(a) ব্যাক্তিবিশেষে কারো জীবনের উপর নৃশংসতা এবং নির্যাতন।
(b) গুম বা বন্দী রাখা। 
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গ) ব্যক্তিগত মর্যাদার উপর তীব্র আঘাত, বিশেষত অমর্যাদাকর ও অবমাননাকর আচরণ।
ঘ) সভ্যজাতিসমূহের দ্বারা অপরিহার্য হিসেবে স্বীকৃত বিচারিক সুবিধাদি প্রদান নিশ্চিত করার মাধ্যমে নিয়মসম্মতভাবে স্থাপিত/গঠিত আদালতের পূর্ববর্তী রায় ব্যতিরেকে বিচার/শাস্তি প্রদান ও রায় কার্যকর করা।
২) আহত ও অসুস্থ ব্যক্তিদেরকে বাছাই করা ও চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হবে (আন্তর্জাতিক আইনবিষয়ক দলিল ১৯৫০-৫১, নেভাল ওয়ার কলেজ ইউএসএ ভলিউম ৪৭, পৃষ্ঠা ৮২)।
এই শর্তাদি প্রধানত সেইসব গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেক্ষেত্রে সহিংসতার/যুদ্ধাবস্থার কোনো আলামত পরিলক্ষিত হয়নি (ওপেনহাইম ভলিউম ২, পৃষ্ঠা ৩৭০)।
IX) পাকিস্তান রেডক্রস-এর আন্তর্জাতিক কমিটির সদস্যদেরকে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ ও  অন্যান্য সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে যেতে অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তির নয় এমন সংঘর্ষ তথা গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনের আর্টিকেল/ দফা ৩ এর একটি অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হয়েছে যে, “একটি নিরপেক্ষ মানবতাবাদী সংস্থার, যেমন রেডক্রস, আন্তর্জাতিক কমিটি সংঘর্ষরত পক্ষগুলোকে সেবা বিতরণ করতে পারবে।” রেডক্রস এই নীতির আলোকে সেবা প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু পাকিস্তান তা অনুমোদন করেনি।
X) যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বেসামরিক জনগণের সুরক্ষার্থে সম্পাদিত চতুর্থ জেনেভা কনভেনশন, ১৯৪৯।
XI) যুদ্ধ-বিগ্রহের নিয়মনীতি/ বিধি
যুদ্ধ-বিগ্রহের নিয়মনীতির লঙ্ঘনঃ যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধরত নয় এমন ব্যক্তিবর্গের, বেসামরিকদের সুরক্ষার্থে সম্পাদিত হেগ ও জেনেভা কনভেনশন। এক্ষেত্রে মূল বিষয়টি হলো সাধারণত সুনির্দিষ্ট সামরিক শর্তাধীন এক ধরণের আনুপাতিকতা। উদ্দেশ্যটা যেমনই বাস্তবসম্মত তেমনই মানবিকঃ নির্বিচারে হত্যা, হৃতমনোবল জনতা, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি বেসামরিক ব্যক্তিদেরকে গেরিলা যোদ্ধায় পরিণত করেছিল এবং ক্ষুব্ধ শত্রুপক্ষের হাতে বন্দি সৈন্যদেরকে বিপন্ন করেছিল।
ইউএস আর্মি ফিল্ড ম্যানুয়াল ২৭/১০ (স্থলযুদ্ধের আইন) অনুসারে, “বিবদমান/ যুদ্ধরত পক্ষদেরকে সামরিক উদ্দেশ্য সাধনকল্পে প্রয়োজনীয় নয় এমন যে কোনো ধরণের বা মাত্রার সহিংস কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে হবে এবং মানবতা ও যুদ্ধসম্পর্কিত সৌজন্যের আদর্শের সাথে সঙ্গতি রেখে লড়াই করতে হবে”।
এই বিধিবিধানগুলো পরাজিত শত্রুসৈন্য, আহত ছত্রীসেনা (প্যারাশুট-জাম্পার) ও অন্যান্য অসহায় মানুষকে বুলেট ও বিষসহ নিষিদ্ধ অস্ত্রের প্রয়োগ থেকে রক্ষা করে। নিষিদ্ধ লক্ষ্যবস্তু বলতে (সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হওয়ার শর্তে) হাসপাতাল, গীর্জা, জাদুঘর এবং ঊপকূলে অবস্থানরত জেলে-নৌকাগুলোকে বোঝানো হয়। এক্ষেত্রে নির্যাতন, লুটতরাজ ও রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
কেবলমাত্র কমান্ডারদের আদেশক্রমেই অবৈধ শত্রু-আঘাতের প্রত্যাঘাত করা যাবে, তবে আদালতে বিচারব্যতিরেকে শাস্তি দেওয়া যাবে না এমন বেসামরিকদের বিরুদ্ধে কখনোই এটি করা যাবে না।

শান্তি ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ
১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনে বলা হয়েছে যে, “যেকোনো সক্ষম ব্যক্তি এবং জনতার শক্তি তাদের উদ্দেশ্য নির্বিশেষে নিষিদ্ধ”। এতে আরো বলা হয় যে, “যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেনি এমন ব্যক্তিদের সাথে সকল পরিস্থিতিতেই মানবিক আচরণ করা হবে”। এছাড়া সুনির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে ‘সমষ্টিগত দণ্ড বা শাস্তি’ যেমন গেরিলারা লুকিয়ে থাকতে পারে—  এই সন্দেহে কোন গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া। ১৯০৭ সালের হেগ কনভেনশনের মাধ্যমে “অরক্ষিত শহর, গ্রাম, বাসস্থানসমূহে বা ভবনগুলোর উপরে যে কোনো উপায়ে বোমাবর্ষণ নিষিদ্ধ” করা হয়েছে। 
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জাতিগত বৈষম্য
জাতিগত বৈষম্য, ১৯৬০ সালের সাধারণ পরিষদে ১০৩ (১) নং প্রস্তাব। সাধারণ পরিষদে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, “মানবতার সবোর্চ্চ স্বার্থে ধর্মসংক্রান্ত ও তথাগত জাতিগত নিপীড়ন ও বৈষম্যের একটি তাৎক্ষণিক সমাপ্তি টানা দরকার।”
বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র
XII) বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রঃ
অনুচ্ছেদ-১: মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং সমমর্যাদা ও সমানাধিকারসম্পন্ন। তাদের বুদ্ধি ও বিবেক আছে; সুতরাং সকলেরই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিত। 
অনুচ্ছেদ-২
অনুচ্ছেদ-৩
অনুচ্ছেদ-৫: কাউকে নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তিভোগে বাধ্য করা চলবে না। 
অনুচ্ছেদ-৭: আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এবং কোনরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকে সকলেই সমানভাবে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী।
অনুচ্ছেদ-৯: কাউকে খেয়াল-খুশিমত গ্রেফতার, আটক বা নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে না।
অনুচ্ছেদ-১০: প্রত্যেকেই তার অধিকার ও দায়িত্বসমূহ এবং তার বিরুদ্ধে আনীত যে কোন ফৌজদারী অভিযোগ নিরূপণের জন্য পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-আদালতে ন্যায্যভাবে ও প্রকাশ্যে শুনানী লাভের অধিকার রয়েছে।
অনুচ্ছেদ-১১: (১) কোন দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে প্রত্যেকেরই আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা দেয় এমন গণ-আদালত কর্তৃক আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।
(২) কাউকেই কোন কাজ বা ত্রুটির জন্য দণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা চলবে না, যদি সংঘটনকালে তা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য না হয়ে থাকে। 
অনুচ্ছেদ-১৯: প্রত্যেকেরই মতামত সংরক্ষণ এবং প্রকাশের স্বাধীন অধিকার রয়েছে; বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে ও যে কোন উপায়ে ধারণা ও মতামত সন্ধান, গ্রহণ ও জ্ঞাপন করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।
অনুচ্ছেদ-২১: (১) প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।
(৩) জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাই হবে সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি; এই আকাঙ্ক্ষা বিশ্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নৈমিত্তিকভাবে অনুষ্ঠিত প্রকৃত নির্বাচন দ্বারা ব্যক্ত হবে; এরূপ নির্বাচন গোপন ব্যালট অথবা অনুরূপ অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থান
১. পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পিছু হটার বা পশ্চাদপসরণের কোনো জায়গা নেই। বার্মার (মায়ানমার) সাথে এক চিলতে সীমানা বাদে বাংলাদেশের অবশিষ্ট ভূ-খণ্ড ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। পালাবার অন্যান্য উপায়ের মধ্যে রয়েছে আকাশপথ ও নৌপথ যেক্ষেত্রে ভারতীয় উপকূল ধরে ৩০০০ মাইলেরও বেশি পথ পাড়ি দিতে হবে। অন্য ভাবে বলতে গেলে, সৈন্যদের পিছিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই, যেটি যে কোন যুদ্ধের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। সুতরাং মনঃস্তাত্ত্বিকভাবে তারা দুর্বল ও মনোবলহীন এবং একারণেই তারা যতটা হওয়ার কথা তার চেয়ে বেশি বেপরোয়া।
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২. পাকিস্তানের সাধারণ সৈন্যগণ মূলত সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের মানুষ। একদিকে যেমন এই অঞ্চলের সৈন্যদের মধ্যে বিবাদ ও সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে এবং তেমনি অন্যদিকে পাঞ্জাবি সৈন্যরাও শান্তিতে নেই। এমন খবরও পাওয়া গেছে যাতে সমর্থিত হয় যে, অনেকক্ষেত্রে সীমান্ত প্রদেশের এবং বেলুচ সৈন্যরা আমাদের লোকদের সাথে তুলনামূলক কম গুরুতর, এবং কখনো কখনো সহানুভূতিসম্পন্ন, আচরণ করেছে।
৩. পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বিদ্যমান এই পাঞ্জাবি-অপাঞ্জাবি বিভেদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত।
৪. পাকিস্তান সেনাদেরকে, বিশেষ করে অফিসারদেরকে, মৃত অবস্থায় পাবার চেয়ে একা অবস্থায় আটক করার দিকে গুরুত্বারোপ করা উচিত। মুক্তিবাহিনী ইউনিটগুলোতে এই মর্মে দিকনির্দেশনা প্রদান করা উচিত।
৫. ভাল ব্যবহার এবং শত্রুর প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ সবসময়ই স্বাগতিক দেশের আত্মবিশ্বাস ও জয়ের প্রতি সংকল্প পরিস্ফুট করে তোলে। এটা মর্যাদা ও শ্রদ্ধালাভের যোগ্যতা বাড়ায় এবং আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহের নিয়মনীতির প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।
৬. পাকিস্তান প্রতিদানপ্রথা অনুসরণ বা বিনিময় করবে এবং হত্যা করার বদলে মুক্তিবাহিনী সদস্যদেরকে বন্দি করার আবশ্যকীয়তা উপলব্ধি করতে পারে,— এই আশায় যে যুদ্ধ শেষে তারা সেই বন্দিদের বিনিময়ে তাদের বন্দি সৈন্যদের ফিরে পাবে।
৭. শেখ মুজিবের মুক্তিদানের ব্যাপারটি সুরক্ষিত করার স্বার্থে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বন্দিদেরকে, বিশেষ করে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জিম্মি করা, ব্যবহার করা যেতে পারে।
বাংলাদেশে কর্মরত পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকদিন প্রতিবেলার সম্প্রচার-অধিবেশনে একবার করে উর্দুতে একটি ৫-মিনিটের কর্মসূচি সম্প্রচারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা পেশ করা হলঃ
১. বেলুচিস্তান, সীমান্ত ও সিন্ধু প্রদেশ থেকে আগত সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে বক্তব্য প্রদান।
২. তাদেরকে ব্যাখ্যা করা যে তারা যে মানুষদেরকে হত্যা করছে তাদের শতকরা ৯০ ভাগই মুসলমান এবং তাদেরকে (সৈন্যদেরকে) আসলে পাঞ্জাবিরা ভুলপথে পরিচালিত করছে। এক্ষেত্রে ইসলামের আদর্শ বিবৃত করা যেতে পারে।
৩.  বেলুচস্তিান, সীমান্ত ও সিন্ধু প্রদেশের সৈন্যদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বাগত জানানো ও তাদের এই উপলব্ধির প্রশংসা করা যে তারাও আসলে পাঞ্জাবিদের দ্বারা সমভাবে শোষিত হচ্ছে এবং পূর্ববঙ্গের যুদ্ধ সম্পর্কে পাঞ্জাবিরা তাদেরকে ভুল বুঝিয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছিল যে পূর্ববঙ্গের যুদ্ধটা ছিল ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কিন্তু পৌঁছানোমাত্রই তারা আবিষ্কার করেছে যে তারা বাংলাদেশের নিরপরাধ লোকদের সাথে লড়াই করছে।
৪. বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তাদের (সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও পাঞ্জাবের) সহানুভূতি ও সমর্থনের প্রশংসা করা এবং তাদের আর নিজেদেরকে বিভ্রান্ত হতে দেওয়া উচিত নয়—  এই উপলব্ধির প্রশংসা করা।
৫. তাদের যে পশ্চাদপসরণের কোনো উপায় নেই, এটা ব্যাখ্যা করা এবং বিশদভাবে তাদের লজিস্টিক উপকরণের তথা রসদের অপ্রতুলতা বিবৃত করা যেতে পারে। তাদের উপলব্ধিতে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে তারা একটি অচেনা, বিদেশি ভূখণ্ডে লড়াই করছে কিন্তু বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।
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৬. তাদেরকে উপলব্ধি করানো যে সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তাদের আত্মসমর্পণ করা এবং মুক্তিবাহিনীর কাছে নতি স্বীকার করা উচিত। সেটা করলে তাদেরকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং সেইমত আচরণ করা হবে। তাকে হত্যা করা হবে না, বরং তাকে খাদ্য ও আশ্রয় দেওয়া হবে এবং যুদ্ধ শেষে সে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাবে নাকি সমানাধিকারসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করবে— তাকে এটা বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। 
পশ্চিম পাকিস্তান সরকার সম্প্রতি পশ্চিমা বিশ্বে তাদের বিশেষ রাষ্ট্রদূত এবং বেতনভুক্ত এজেন্টদের মাধ্যমে বাংলাদেশের নিরপরাধ মানুষের সাথে তারা যে খুন ও নৃশংস অপরাধ করছে তার যৌক্তিকতা প্রমাণে আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক প্রচারণা শুরু করেছে। পাকিস্তান সরকারের অন্যায় ও গণহত্যাকাণ্ডমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বব্যাপী ঘনীভূত হতে শুরু করা জোরালো জনমতের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এখন আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক নানা অজুহাত খুঁজে বের করতে ব্রতী হয়েছে। এর অংশ হিসেবে সম্ভাব্য সব ধরণের অজুহাত ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে অনেক চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু তা সবই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে, উপায়ান্তর না দেখে, বর্তমানে ব্যাপারটিতে ভিন্ন রঙ চড়িয়ে একে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।
মুক্তি সংগ্রামের ও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের এই মহৎ ও পবিত্র উদ্দেশ্যকে এখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে দূষিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে বাঙালিরা অবাঙালিদেরকে হত্যা করেছে, সুতরাং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এই হস্তক্ষেপ কেবলই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে। এই হীন ও জঘন্য অপপ্রচারের চেয়ে ডাহা মিথ্যা আর কিছুই হতে পারে না। বাংলাদেশ সরকার এতে ক্ষুব্ধ বোধ করছে যে কিছু পশ্চিমা সংবাদপত্রও এমন মনগড়া গল্প ফেনিয়ে পরিবেশন করছে। মে মাসের ২ তারিখের ‘সানডে টাইমসে’ অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের প্রেরিত প্রতিবেদনটি কেবল এমন একটি গল্পের পশ্চিম পাকিস্তানি সংস্করণমাত্র, যা কোনো যুক্তিতেই ধোপে টেকে না। মি. রোজেনব্লম-এর ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে যিনি, সহজেই অনুমেয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আনুকূল্যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাংলাদেশ সফর করেন।
নিম্নের ঘটনাসমূহের মাধ্যমে এই অপপ্রচারের জঘন্যতা ও অসারতা টের পাওয়া যায়ঃ
১. আমাদের জানামতে, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পূর্বপর্যন্ত একটি সংবাদপত্রেও এমন কোনো সংবাদ প্রকাশিত হয়নি যে বাংলাদেশের কোনো অঞ্চলে বাঙালিরা একজন অবাঙালিকে হত্যা করেছে।
২. পশ্চিম পাকিস্তানিসহ প্রায় ৪০-৫০ জন বিদেশি সাংবাদিকের কেউই তাঁদের বাংলাদেশে অবস্থান করার সময়ে এই বিষয়ে একটি বাক্যও লেখেননি। এমন কোনো ঘটনা বাংলাদেশে ঘটে থাকলে অবশ্যই তা তাঁদের চোখে পড়ত।
৩. কোনো বিদেশি বা পশ্চিম পাকিস্তানি সাংবাদিক শেখ ও ভুট্টোসহ কোনো নেতাকে একবারের জন্যও কখনো এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি কিংবা নেতাদের আয়োজিত ধারাবাহিক সংবাদ সম্মেলনগুলিতে আদৌ এই বিষয়টি উপস্থাপন করেননি।
৪. বিশেষত যদি এটাই এই সামরিক নৃশংসতার কারণ হয়ে থাকবে, তবে ইয়াহিয়া খান কেন তাঁর ২৫শে মার্চের বক্তৃতায় এটি উল্লেখ করেননি? এরকম কোন ঘটনা যদি ঘটেই থাকত, ইয়াহিয়া খান কোনোভাবেই এটিকে আত্মসমর্থনমূলক প্রধান একটি কারণ হিসেবে উপস্থাপন করার সুযোগ হারাতেন না।
৫. পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের আয়োজিত একটি সফরে আমন্ত্রিত হয়ে ছয়জন সাংবাদিক এতে অংশগ্রহণ করেন কিন্তু তাঁদের কেউই কোনো লেখায় এই ছেলেভুলানো যুক্তিটির উল্লেখ করেননি। পক্ষান্তরে ‘অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের’ সংবাদদাতারা ঘন ঘন বাংলাদেশে এসেছেন এবং তাঁদের অন্তত একজন ২৫শে মার্চে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বিতাড়িত হওয়ার আগপর্যন্ত অনেকদিন থেকেই ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু এই বিষয়ে কিছু লেখেননি।
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অন্যদিকে শেখ মুজিব তাঁর বক্তৃতা, দিকনির্দেশনা এবং ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত সংবাদ সম্মেলনগুলোতে খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে বাঙালি এবং অবাঙালি সবাই সমান এবং বাংলাদেশের নাগরিকদের কাছে বিশ্বাসের স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত শেখ মুজিব-প্রদত্ত জাতীতাবাদের সংজ্ঞাটি ছিল এরূপ যে, “সমস্ত মানুষ— বাঙালি, অবাঙালি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ,—  বাংলাদেশে বসবাসকারী যে কেউ, তাদের জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি হিসেবে পরিচিত হবে।”
........................
মি. অ্যান্থনি মাসকারেনহাস বিভিন্ন এলাকায় আবিষ্কৃত মৃতদেহের সংখ্যা সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের সরবরাহকৃত হিসাব উল্লেখ করতে দ্বিধা করেননি। তিনি অবশ্য নিজে মৃতদেহগুলো দেখেছেন কিনা বা সেগুলো অবাঙালিদের মৃতদেহ হিসেবে যাচাই করেছেন কিনা তা উল্লেখ করেননি। এমনকি তিনি যদি স্বচক্ষে দেখেও থাকেন, মৃতদেহগুলো সম্ভবত ততদিনে পচে গিয়েছিল এবং তাঁদের ভাষাগত পরিচয় নিরূপণের কোনো উপায় ছিল না। তাহলে তিনি কীভাবে বলতে পারেন যে তাঁরা (মৃতরা) অবাঙালি ছিল?
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গোপনীয়
পজিশন পেপার
-----------
ই্ন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধ

এই বছরের মে ও জুন মাসে ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধের শঙ্কা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। কিন্তু পরবর্তীতে সেই শঙ্কা কোনো ভাবে নিবারণ করা সম্ভব হয়েছে ১৯৭১ সালের অগাস্টে স্বাক্ষরিত ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তি অনুযায়ী।
ইন্দো-রাশিয়ান চুক্তির মৌলিক দিকগুলোয় সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নরূপ:
ভারতে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে, বিশেষ করে নন-কংগ্রেস ও বাম রাজ্যগুলোতে এবং গত ২৪ বছরে তৈরি করা ভারী শিল্প যখন ফলপ্রসূ হতে শুরু করেছে, তখন পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো ধরণের কোনো সংঘর্ষে গড়ানোর ইচ্ছে তাদের ছিল না। পাশাপাশি, পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারে উল্লেখযোগ্য স্থিতিশীলতা এনেছে এবং সেটি বাধাগ্রস্থ ও বিঘ্নিত করতে দেওয়া যাবে না।
পাকিস্তানের সঙ্গে যে কোনো ধরণের সংঘর্ষ একটি সার্বিক যুদ্ধে রূপ নেবে এবং ভারত সেই ঝুঁকিটা নিতে পারে, যদি পুরোপুরি সুনিশ্চিত হওয়া যায় যে, (ক) এখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ জড়াবে না, (খ) পাকিস্তানকে সামরিক ভাবে হারাতে পারবে (গ) যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত সময়, ৭-১০ দিনের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করতে পারবে। ভারতের সমর কৌশল কখনোই উপরে উল্লেখিত তিনটি শর্ত নিয়ে নিশ্চিত হতে পারবে না এবং এই কারণেই সবসময়ই যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।
বাংলাদেশ সঙ্কট নিয়ে ভারতের পর্যালোচনা:
(ক) বাংলাদেশে যুদ্ধ করে পাকিস্তান টিকে থাকতে পারবে না এবং নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে না। কিছু সময়ের জন্য যদি নিয়ন্ত্রণে আনতেও পারে, অর্থনীতি কখনও সঠিক পথে ফিরবে না। পাকিস্তান দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়বে এবং কোনেদিনই ভারতের জন্য রাজনৈতিক বা সামরিক হু,কি হয়ে উঠতে পারবে না। 
(খ) পাকিস্তানে, বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানে আজ হোক বা কাল, সাধারণ ব্যবসায়ী, কৃষক ও শিল্প শ্রমিকদের ওপর অর্থনৈতিক ধসের প্রভাব পড়বেই। রাজনৈতিক উপাদান থেকে উৎসরিত চাপের পাশাপাশি এটিও চাপ সৃষ্টি করবে, যেটি চূড়ান্তভাবে সামরিক শাসকদের সঙ্গ সংঘর্ষের দিকে ধাবিত হবে। এটি একটি মনস্ত্বাত্ত্বিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে যখন পাকিস্তানী শাসকরা বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গে ইস্যুটি থিতু করবে এবং কেবল তখনই কোনো নিষ্পত্তি হলে সেটি আমাদের পক্ষে আসবে। এই নিষ্পত্তি হয়ত বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য।  
(গ) অন্যদিকে ভারত কখনোই পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ানোর কথা ভাবেনি এবং ইন্দো-রাশিয়ান চুক্তিতেই সেটি পরিস্কার ফুটে ওঠে। এই কারণে ভবিষ্যতেও তারা কখনোই এমন কিছু করবে না যেটায় ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধের শঙ্কা বাড়াবে। এটির তাৎপর্য হলো, এই পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীকে ভারত এমন ভাবে অস্ত্রের জোগান দেবে, যেটির ফলে পাকিস্তান বলবে যে ভারত পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করেছে।
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মুক্তিবাহিনীর বড় কোনো বিজয় এই পর্যায়ে বিবেচিত হবে পাকিস্তানে ভারতের সশস্ত্র অনুপ্রবেশ হিসেবে।
(ঘ) স্বীকৃতির প্রশ্নটিও তাই উঠছে না। ভারত যদি মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্র নিয়ে আরও সহায়ত করতে চায়, সেটি তারা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছাড়াই করতে পারে। স্বীকৃতি দেওয়া মানেই তাই সার্বিক পরিমণ্ডলে সহায়তা বেড়ে যাওয়া নয়, যদিও সাধারণ মানুষের ধারণা যে স্বীকৃতি দেওয়া মানেই মুক্তিবাহিনীর প্রতি ভারতের সহায়তা বিশাল আকালে বেড়ে যাওয়া। এজন্যই ভারতের এখনও সময় হয়নি সত্যিকার অর্থেই স্বীকৃতি বা সহায়তা দেওয়ার।
অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপে এবং বিশেষ করে পশ্চিবঙ্গের পরিস্থিতির কারণে, ভরতে কখনও কখনও কংগ্রেস সরকারের কাছে হয়ত বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া উপযুক্ত মনে হতে পারে, কিন্তু আগামী ছয় মাসের মধ্যে এলে সেটি স্রেফ একটি কাগুজে স্বীকৃতি হবে। 
ভারতের জন্য এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে নিয়ে তাদের মূল প্রয়োজন ঠিকই মিটেছে এবং নিকট ভবিষ্যতেও মিটবে। এর মধ্যে তারা একই অবস।তান ধরে রাখবে যেটি এখন চলছে। তারা এমন ভাবে সহায়তা চালিয়ে যাবে যেটায় ভারী অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ বা মুক্তাঞ্চল হিসেবে কোনো ভূখন্ড স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে বিমান বা গোলন্দাজ বাহিনীর তত্ত্বাবধানে চোখধাঁধানো কিছু মনে হবে না। 
পাকিস্তান সরকারের মূল অবস্থান হলো, ভারতের কারণে তারা বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। সেই কারণেই এটি ইন্দো-পাকিস্তান বিরোধ। তাদের অভিসন্ধি ধরে রাখতে এবং বিষয়টি আন্তর্জাতিক এখতিয়ারের নিয়ন্ত্রণে আনতে ইয়াহিয়া সরকার একবার এবং এখনও ভঅরতের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াবে, শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশের মূল্য ইস্যুটি অন্যটি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে।
শঙ্কাটা এখনও আছে। পাকিস্তানের জন্য সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের প্রথম ভাগ হবে আন্তর্জাতিক একটি সংঘর্ষের জন্য জুতসই সময়। এজন্যই তারা এখন পর্যালোচনা করছে, এই সময়টি পেরিয়ে গেছে কি না। বাংলাদেশ নিয়ে কঠোর যে কোনো কিছুই করবে ভারত। রুশ সরকারের কাছ থেকে তারা এটাই খুজেঁ বের করার চেষ্টা করছে। যদি ভরত সরকারের এই ধরণের কোনো পরিকল্পনার তথ্য পাওয়া যায়, পাকিস্তান সরকারও এই সময়ে ভারতের সঙ্গে সীমান্তে ভয়াবহ রকমের সংঘর্ষের ঝুঁকি নেবে। অন্যদিকে, যদি তারা রুশ সরকারের কাছ থেকে নিশ্চয়তা পায় (যেটি তারা সবসময়ই পাচ্ছে), তাহলে পাকিস্তান সরকারের এরকম কিছু করার সম্ভাবনা নেই।

পর্যালোচনা
বাংলাদেশ সরকারের উচিত স্বীকৃতির চেয়ে অস্ত্র সহায়তা ও সরবরাহে বেশি জোর দেওয়া। কারণ এতদিনে এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত যে যুদ্ধ আমাদের জিততে হবে নিজেদেরই। যত দ্রুত জিততে পারি, ততই আমাদের জন্য ভালো এবং এজন্যই যুদ্ধ পরিচালনা ও জয়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র নীতি বাংলাদেশ সরকারের গড়ে তুলতে হবে। নিজস্ব শক্তিতেই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক এখনকার মতোই জোড়ালো রাখার দাবী জানানোর সময় এসেছে। ভারত আমাদের প্রতি অনেক বেশিই নিবেদিত এবং আমাদের স্বীকৃতি ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতেই হবে কেবলমাত্র তখনই, যখন সময় তাদের দিক থেকে উপযুক্ত হবে এবং সেই সময়টা কাছে নিয়ে আসতে আমরা ভূমিকা রাখতে পারি।
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	শিরোণাম
	সূত্র
	তারিখ

	বিদেশে অবস্থানরত বাঙালীদের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের আবেদন
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
	----- ১৯৭১




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদেশে বাংলাদেশের নাগরিক ও বন্ধুদের জন্য
											মুজিবনগর,
											বাংলাদেশ
ভদ্রোমহোদয়গণ,
বাংলাদেশ এখন যুদ্ধে জড়িয়ে। ২৫ মার্চ ১৯৭১ থেকে খুবই প্রশীক্ষিত ও সশস্ত্র পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা সৈনিকেরা প্রতিরোধ গড়েছে এবং লড়াই করছে। তাদের চাওয়া পরিস্কার। বাংলাদেশের প্রতি তাদের ঔপনিবেশিক নীতি তারা চালিয়ে যেতে চায়। আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার শেষ মরিয়া প্রচেষ্টায় তারা ধ্বংস, হত্যা ও সংঘর্ষের পথ বেছে নিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনী শত শত গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে, আমাদের সব বড় বড় শিল্প প্রকল্প ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছে। তারা নির্বিচারে আক্রমণ করেছে এবং বোমা হামলা চালিয়েছে। আমাদর মায়েদের হত্যা করেছে, বোনদের ধর্ষণ করেছে এবং হাজার হাজার অসহায় মানুষকে দেশের বাইরে বিতারিত করেছে। তারা যেখানেই যায়, শিশু ও তরুণদের হত্যা করে, বাড়িঘর, ব্যাংক ও জুয়েলারি লুট করে, খাদ্যশস্য ও পশু চুরি করে এবং সবশেষে কাউকে জীবত না রেখে এলাকার পর এলাকা পরিত্যক্ত করে ছাড়ে। 
বাংলাদেশের বীর জনতা যদিও যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে।
২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় গণহত্যার খবর জানার পর ২৪ ঘন্টার মধ্যেই সারা বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। 
মানব ইতিহাসে এরকম গণহত্যা চালানোর নজীর আর নেই। সেই নৃশংসতার বিশদ এখানে আর উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, কারণ আমরা নিশ্চিত যে বিশ্ব সংবাদমাধ্যম, রেডিও এবং বিশেষ করে ভারতীয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা জেনে গেছেন। 
এই যুদ্ধে আমাদের সবারই অংশ নিতে হবে। ইংল্যান্ডে হোক বা আমেরিকায়, কিংবা জাপানে, এমনকি আইসল্যান্ডে, প্রতিটি বাঙালিই আমাদের মুক্তিবাহিনীর অংশ। আমরা আশা করি যে যেখানেই যে থাকি, আমরা প্রত্যেকেই সম্ভব যে কোনো ভাবে এই লড়াইয়ে অংশ নেব। অসহায় ও আর্ত ৭৮ মিলিয়র মানুষের জন্য এখন সারা বিশ্বের মনোভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ভেতরে যেমন, তেমনি বাইরেও এই যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ।
ভদ্রমহোদয়গণ, এই মাটির সাহসী সন্তানেরা যখন শত্রুর আগ্রাসন থেকে এই মাটিকে রক্ষায় কঠিন যুদ্ধক্ষেত্রে লড়ছে, দেশের বাইরে আমাদের নাগরিকরাও সমান অবদান রাখতে পারে যুদ্ধে নিজেদের সম্পৃক্ত করে, জনমত ও বিশ্ব মতামত গঠন করে, সভা-সেমিরার আয়োজন করে, তহবিল সংগহ করে, ত্রাণ ও প্রয়োজনীয় সরবরাহ পাঠিয়ে।
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কি করা উচিত:
১. যুদ্ধের ময়দানের ধরণ মতো সংগঠন থেকে এবং দেশে যদি এই ধরণের সংগঠন একটির বেশি থাকে, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করুন এবং সমন্বিত ফেডারেশন ধরণের সংগঠন গড়ে তুলুন যাতে একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায় ও যোগাযোগ করা যায়। যদি না অন্যভাবে অবাস্তব মনে হয়,, উপরে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণ করুন। 
২. বাংলাদেশের নামে ও ধরণে একটি ব্যাংক হিসাব অবশ্যই খুলতে হবে অন্তত দুজন লোককে পরিচালনা করতে হবে। যোগাযোগের জন্য একটি তার সঙ্কেত থাকতে হবে এবং প্রতিটি কার্যক্রমে একটি স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে।
৩. বাংলাদেশের মানুষ আশা করে আপনারা লড়াই চালিয়ে যাবেন এবং বিশ্ব মতামত গঠনে তদবর চালিয়ে যাবেন, বিশেষ করে আমেরিকান ও কানাডিয়ান সংবাদমাধম, রেডিও ও টেলিভিশনে। আপনাদের সংগঠন একটি সংহতি কমিটির পৃষ্ঠপোষণা করতে যারে, যেখানে থাকবে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি, সংবাদকর্মী, আইনজীবী, শিক্ষক এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নানা মতের লোকের প্রতিনিধি ও ব্যক্তিত্ব, যারা আপনাদের হয়ে আন্দোলন চালিয়ে নেবে। জাতীসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসহ বিশ্বের সবদেশের সঙ্গে সম্পর্ক চালিয়ে যেতে হবে আপনাদের। 
৪. সোভিয়েত রাশিয়া দূতাবাস, ভারতীয় হাই কমিশন ও আমাদেরকে সমর্থন করছে এরকম দেশগুলির সঙ্গে দৈনন্দিন যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হবে এবং অগ্রগতির খোঁজখবর নিতে হবে। 
৫. তদবিরের মাধ্যমে বাংলাদেশকে নিয়ে বিভিন্ন দেশের ভাবনার খোঁজখবর রাখতে হবে। 
৬. পাকিস্তানের সংশ্রব ত্যাগ করার জন্য বাংলাদেশের কূটনীতিকদের চাপ দিতে হবে এবং যেখানেই সম্ভব, বাংলাদেশের মিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৭. গণহত্যা বন্ধে কার্যকরি পদক্ষেপ নিতে এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য ইয়াহিয়া খান ও তার দোসরদের শাস্তির জন্য ইন্টারন্যাশলনাল কোর্ট অব জাস্টিস-এ পিটিশন দায়ের করতে হবে। ইন্টারন্যাশনাল কমিশন ও জুরিস্টস-এর কাছেও যাওয়া যেতে পারে এবং তাদের সুপারিশ অনুসরণ করা যেতে পারে, ইতিমধ্যেই যা বিশ্ব সংবাদমাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। 
৮. জাতীসংঘের মানবাধিকার সনদ এবং প্রাসঙ্গিক নানা ফোরামেও এই ধরণের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতে হবে। গণহত্যা সনদের সুবিধা নিতে হবে। সমর্থ, অনুপ্রাণিত ও খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক জুরিদের সম্পকৃত করতে হবে। 
৯. জাতিসংঘের একটি পরিদর্শক দলের ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসা উচিত সত্যিকারের অবস্থা বুঝতে। 
১০. রোগবালাই ও দুর্ভিক্ষ প্রায় আসন্ন। সংরক্ষিত খাদ্যের বেশির ভাগই সামরিক জান্তা লুট করে নিয়েছে বা বোমা মেরে ধ্বংস করেছে। খাদ্যশস্যের ঘাটতি এখন চরম। লক্ষ লক্ষ লোক এর মধ্যে না খেয়ে আছে। দয়া করে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও অন্যান্য মানবতাবাদী সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করুন দ্রুত ত্রাণ সামগ্রী পাঠাতে। 
১১. সব ধরণের তদবির সামলাতে হবে রাজনৈতিক হাতে সর্বোচ্চ যত্ন ও পরিশীলত ভাবে। মনে রাখতে হবে, আন্তর্জাতিক আঙিনায় ইতিমধ্যেই আমরা যা অর্জন করেছি, সেসব নস্যাত করতে পারে একটি ভুল পদক্ষেপই। যথোপযুক্ত সময়ে আমাদের দূত পাঠানো হবে এবং প্রয়োজনীয় লিঁয়াজোর জন্য বিশ্ব আপনাদের সঙ্গে যোগযোগ করবে। আমাদের মৌলিক দর্শন হলো, ‘সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গেই বিদ্বেষ নয়।” বিশ্বের সব মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে একতা ও বন্ধুত্ব। আমাদের চাওয়া শান্তিপূর্ণ সহবস্থান ও বিশ্ব শান্তি।
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১২. ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে নৃশংসতার ব্যাপার আপনারা এরমধ্যেই জেনেছেন। আপনারা যতটা জেনেছেন, সেটিকে আরও গুরুতর করে তুলতে হবে আমাদের। বিশদ জানার জন্য ভারতীয় পত্রিপত্রিকা পড়ুন। বিদেশী সংবাদমাধ্যমকে বলা হতে পারে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী যেহেতু সব বিদেশী সাংবাদিককে আটকে রেখেছে, একমাত্র উপায় খোলা আছে ভারতীয় ভূখণ্ড দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করা। এভাবে যেসব সংবাদ সংগ্রহ করা হচ্ছে, সেগুলোতে তাই প্রাপ্য গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং আমরা ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যাতে তারা নিজেরাই দেখতে পারে এখানকার পরিস্থিতি, বাংলাদেশ সরকারের কার্যকারিতা ও স্থিতিশীলতা এবং বিশেষ করে, যে অতুলনীয় মনোবল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমাদের জনতা বিদেশী বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করছে। 
১৩. পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনী এখন কেবল সীমাবদ্ধ আছে শহর ও সেনানিবাস এলাকায়। বাকি পুরো বাংলাদেশ মূলত বাংলাদেশ সরকারের কার্যকরি নিয়ন্ত্রণে আছে। গ্রামের নিরীহ ও অসহায় মানুষেরা খাদ্য, আশ্রয় ও নিরাপত্তার জন্য পুরোপুরি নির্ভর করছে বাংলাদেশ সরকারের ওপর। এটি বিশাল পরিসরের কাজ এবং দেশের ভেতরে-বাইরে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। 
আশু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র:
(ক) মিডিয়াম-ওয়েভ সম্প্রচার ট্রান্সমিটার, যেটি অন্তত ৩০০ মাইল পর্যন্ত কাভার করবে।
(খ) অত্যাধুনিক অস্ত্র ও গোলাবারুদ (সুনির্দিষ্ট হওয়া ও পরিবহনের মাধ্যম জানার জন্য যে দেশে আছেন, সেই দেশে বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এই ধরণের কোনো প্রতিনধির সঙ্গে যোগাযোগ না হওয়া পর্যন্ত কোনো পরিকল্পনা করবেন না)।
(গ) যোগাযোগের জন্য ওয়াকি-টকি ও ওয়ারলেস ট্রান্সমিটার
(ঘ) খাদ্যশস্য
(ঙ) লবণ
(চ) ম্যাচ ও কেরোসিন
(ছ) বস্ত্র (সামরিক ও বেসামিরক উভয়ই)
(জ) ওষুধ ও মেডিকেল যন্ত্রপাতি
(ঝ) পেট্রোল, ডিজেল ও জ্বালানি তেল 
(ঞ) অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র
(ট) নগদ অর্থ (স্পষ্ট নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত পাঠানোর প্রয়োজন নেই)
(ঠ) তাবু ও তেরপল
(ড) বুট ও অনান্য পোশাক
১৪. ঐক্য প্রকাশ ও যোগাযোগের জন্য আপাতত ব্যবহার করুন এই ঠিকানা, বাংলাদেশ মিশন, ৯, সার্কাস এ অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৭.

							রহমত আলি
(বাংলাদেশ সরকারের জন্য ও পক্ষে)
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	শিরোণাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী কূটনীতিকদের নামের একটি তালিকা
	বাংলাদেশ সরকার
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
	----- ১৯৭১






বিদেশ মিশনে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারীদের তালিকা

সিরিয়াল নং	নাম		পদবি			আনগত্য প্রকাশের তারিখ
১.	কে. এম. শেহাবুদ্দিন	সেকেন্ড সেক্রেটারি	৬ এপ্রিল, ১৯৭১
২. 	আমজাদুল হক		সহকারি প্রেস অ্যাটাচি.	৬ এপ্রিল, ১৯৭১
৩. 	আব্দুল মাজিদ		মিনিস্টেরিয়াল স্টাফ	১২ অগাম্ট, ১৯৭১
৪. 	আব্দুল করিম		” ”				
৫. 	এস. এম. নুরুল হুদা	” ”				২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
৬. আমজাদ আলি		” ”
৭. মফিজুর রহমান						২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
৮. এ. কে. আজাদ		স্টেনোগ্রাফার		ঐ
৯. গুলাম মুস্তফা			ইউ.ডি.সি.			ঐ
১০. মোহাম্মদ জয়নুল আবেদিন	ডিসপ্ন্সোর		ঐ
১১. আব্দুল শহীদ			এল.ডি.সি			১ অক্টোবর, ১৯৭১	
১২. হুমায়ুন রশিদ চৌধুরি	পিয়ন				৪ অক্টোবর, ১৯৭১
১৩. ফরিদউদ্দিন আহমেদ	কাউন্সিলর, পি.এ.	৪ অক্টোবর, ১৯৭১	
কলকাতা
১.	এম হোসাইন আলি		ডেপুটি হাই কমিশনার	১৮ এপ্রিল, ১৯৭১
২.	আর.আই. চৌধুরি		ফার্স্ট সেক্রেটারি		ঐ
৩.	আনোয়ারুল করিম চৌধুরি		থার্ড সেক্রেটারি	ঐ
৪.	কাজী নজরুল ইসলাম		থার্ড সেক্রেটারি	ঐ
৫.	এম. মাকুসদ আলি		সহকারি প্রেস অ্যাটাচি	ঐ
৬.	সাইয়িদুর রহমান		নন-ডিপ্লোম্যাটিক		ঐ
৭.	এম.এ.হাকিম			হিসাবরক্ষক			ঐ
৮.	আমির আলি চৌধুরি	অ্যাডিশনাল অ্যাসিসট্যান্ট	ঐ
৯.	আনোয়ার হুসাইন চৌধুরি	ডি.এইচ.সি. এর পি.এ.	ঐ
১০.	মো. সাইদুজ্জামান মিয়া	স্টেনোগ্রাফার			ঐ
১১. জয়নুল আবেদিন চৌধুরি	স্টেনোটাইপিস্ট		ঐ
১২. মুস্তাফিজুর রহমান		সহকারি			ঐ
১৩.	আলিমুজ্জামান			সহকারি			ঐ
১৪.	এ.জেড.এম.এ. কাদির	সহকারি			ঐ
১৫.	মতিউর রহমান		সহকারি			ঐ
১৬.	কাজি সেকেন্দার আলি	সহকারি			ঐ
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১৭.	শামসুল আলম		সহকারি			ঐ
১৮.	মো. গোলামুর রহমান	সহকারি			ঐ
১৯.	আব্দুর রব			ইউ.ডি.সি			ঐ
২০.	মোহাম্মদ শফিকুল্লাহ		ইউ.ডি.সি 			ঐ
২১.	এ.কে.এম. আবু সুফিয়ান	ইউ.ডি.সি			ঐ
২২.	মোহাম্মদ ফকরুল ইসলাম	ইউ.ডি.সি			ঐ
২৩.	নুরুল আমিন			এল. ডি. সি.		ঐ
২৪.	এ.বি.এম. খুরশেদ আলম	” ”				ঐ
২৫.	নূর আহমেদ		” ”				ঐ
২৬.	মোহাম্মদ আব্দুর রহিম	” ”				ঐ
২৭.	মোহাম্মদ আমিনুল্লাহ	” ”				ঐ
২৮.	আব্দুর রহমান ভুইয়া	” ”				ঐ
২৯.	আব্দুর মান্নান ভুইয়া	” ”				ঐ
৩০.	মোহাম্মদ আবুল বাশার		” ”			ঐ
৩১. মোহাম্মদ আলাউদ্দিন		” ”			ঐ
৩২.	সামিরুদ্দিন				” ”			ঐ
৩৩.	মোহাম্মদ সোলায়মান		” ”			ঐ
৩৪. সামশুদ্দিন হোসাইন		” ”			ঐ
৩৫.	জহুর হুসাইন			” ”			ঐ
৩৬.	মীর মোজাম্মেল হক		” ”			ঐ
৩৭.	মোহাম্মদ জাকারিয়া		” ”			ঐ
৩৮.	মোহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান	” ”			ঐ
৩৯. আব্দুন নূর				” ”			ঐ
৪০.	এ.কে.এম. আব্দুর রব		টেলিফোন		ঐ
৪১.	এ.কে.এম. কামরুল রশিদ	অপারেটর		ঐ
৪২. 	আনোয়ারুজ্জামান						ঐ
৪৩. আব্বাসউদিদন আহমেদ চৌধুরি	এল.ডি.সি	ঐ
৪৪. ওয়াহিদুর রহমান						ঐ
৪৫. মোহা্ম্মদ শহিদুর রহমান	ডিসপ্যাচ রাইডার		ঐ
৪৬. 	শরফুল আলম		ডাফটারি (দপ্তরি?)	ঐ
৪৭. 	আব্দূল কাদের		” ”				ঐ
৪৮. আব্দুল মতিন প্রধান					ঐ	
৪৯. মোহাম্মদ আমিন		অফিস অর্ডারলি		ঐ
৫০. মোহাম্মদ হোসাইন		” ”				ঐ
৫১. 	মতিয়র রহমান						ঐ
৫২. আব্দূর গফুর মৃধা		পিয়ন				ঐ
৫৩. 	আমান হোসাইন		” ”				ঐ
৫৪.	হাতিম আলি		” ”				ঐ
৫৫. বজলুর রহমান		” ”				ঐ
৫৬. 	মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লাহ		” ”			ঐ
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৫৭. নুরুল হক			” ”				ঐ
৫৮. শামসুল আনোয়ার		” ”				ঐ
৫৯.	মোহাম্মদ ইসহাক		ইলেকট্রেশিয়ান		ঐ
৬০.	মমতাজ মিয়া		পিয়ন				ঐ
৬১.	হরমুস হক			পিয়ন				ঐ
৬২.	আব্দুস সোবহান		পিয়ন				ঐ
৬৩.	শানু মিয়া			পিয়ন				ঐ
৬৪.	মোহাম্মদ ইলিয়াস		পিয়ন				ঐ
৬৫. 	আব্দুল হাশেম		পিয়ন				ঐ
নিউ ইয়র্ক	
১.	এ.এইচ. মাহমুদ আলি	ভাইস কনসাল		২৬ এপ্রিল, ১৯৭১
২.	এ.এ.করিম			সহকারি স্থায়ী প্রতিনিধি	৪ অগাস্ট, ১৯৭১

					ওয়াশিংটন
১.	এনায়েত করিম		মন্ত্রী				৪ অগাস্ট, ১৯৭১
২.	এস.এ.এম.এস কিবরিয়া	পলিটিকাল কাউন্সেলর	ঐ
৩.	এ. মুহিত			ইকোনোমিক কাউন্সেলর	ঐ
৪. এ.আর. মতিনউদ্দিন		এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল কাউন্সেলর		ঐ
৫.	সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলি	থার্ড সেক্রেটারি		ঐ
৬.	এ.আর. চৌধুরি		ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার	ঐ
৭.	শেখ রস্তিম আলি		অ্যাসিসট্যান্ট ইনফরমেশন		ঐ
৮.	এ.এম.এম আলম		অ্যাসি. অ্যাডমিনিস্টেটিভ অফিসার	ঐ
৯. আফতাবউদ্দিন			মেম্বার অব স্টাফ			ঐ
১০. সুলাইমান			পি.এ.					ঐ
১১. এম হক				পি.এ.					ঐ
১২. নুরুল ইসলাম			অ্যাসিসট্যান্ট ডিফেন্স উইং		ঐ
১৩. 	মুসতাক আহমেদ		অ্যাসিসট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ উইং	ঐ

লন্ডন
১.	মীর মহুউদ্দিন আহমেদ		সেকেন্ড সেক্রেটারি		১ অগাস্ট, ১৯৭১
২.	মো. আকবর লুতফুল মতিন	ডিরেক্টর, অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অগাস্ট, ১৯৭১ 	
৩.	আব্দুর রউফ				ডেপুটি ডিরেক্টর, ফিল্ডস অ্যান্ড পাবলিকেশন	৮ অগাস্ট, ১৯৭১
৪.	ফজলুল হক চৌধুরি			লেবার অ্যাটাচি		১১ অগাস্ট, ১৯৭১
৫.	রেজাউল করিম		 	কাউন্সেলর			৭ অক্টোবর, ১৯৭১
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প্যারিস	
১. মীর মোশাররফ হোসাইন		সাইফার অ্যাসিসট্যান্ট	৫ জুলাই, ১৯৭১
২. শওকাত আলি				কাউন্সেলর			৫ জুলাই, ১৯৭১
বার্ন
১.	মীর গোলাম মোসাইফা		সেকেন্ড সেক্রেটারি		৯ অগাস্ট, ১৯৭১
২.	ওয়ালিউর রহমান
বাগদাদ
১. এ.এইচ.এম. আব্দুল ফাচ		অ্যাম্বাসেডর			২১ অগাস্ট, ১৯৭১
হংকং
১. মীর মহুউদ্দিন আহমেদ			ভারপ্রাপ্ত ট্রেড কমিশনার	১৮ অগাস্ট, ১৯৭১
স্টকহোম
১. মীর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ		সাইফার অ্যাসিসট্যান্ট 	২৫ অগাস্ট, ১৯৭১
লাগোস	
১.	মীর মহুউদ্দিন আহমেদ জায়গিরদার	থার্ড সেক্রেটারি
ম্যানিলা
১. কে.কে. পানিনি			অ্যাম্বাসেডর			১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
ব্রাসেসলস
১. নায়েবুল হুদা			সাইফার অ্যাসিসট্যান্ট
মাদ্রিদ
১. আব্দুল করিম মণ্ডল		মিনিস্টেরিয়াল স্টাফ
বৈরুত
১. আব্দুল লতিফ			সাইফার অ্যাসিসট্যান্ট
কাঠমণ্ডু
১. মুস্তাফিজুর রহমান		সেকেন্ড সেক্রেটারি		৩ অক্টোবর, ১৯৭১
বুয়েন্স এইরেস
১.	এ. মমিন			অ্যাম্বাসেডর			১১ অক্টোবর, ১৯৭১
টোকিও
১.	মোহাম্মদ মাসউদ		পেস অ্যাটাচি
২. 	মি. রহিম			থার্ড সেক্রেটারি
……………………………………
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	শিরোনাম
	                   সুত্র
	           তারিখ

	বাংলাদেশ সরকারের জাতিসংঘ প্রতিনিধি দলের সদস্য কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের আবেদন 
	   পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
	         --------------------
               ১৯৭১



বাংলাদেশেকে  স্বীকৃতিপ্রদান 

বিশ্ব বিবেকের কাছে প্রশ্ন
	 
রচনায়, 
সিরাজুল হক
এ্যাডভকেট, সুপ্রিম কোর্ট।
সদস্যঃ জাতীয় পরিষদ, বাংলাদেশ
					………………

একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের  স্বীকৃতি

 	জন্ম সবসময়ই একটি কষ্টকর প্রক্রিয়া। ৫৫ হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বসবাসকারী সাড়ে ৭ কোটি মানুষ ধ্বংস ও মৃত্যু যন্ত্রনা সয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে। সম্ভবত পৃথিবীর আর কোন জাতি এত বড় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার মত  অগ্নি পরীক্ষা দিতে  হয়নি। যদি দুর্ভোগ ও ত্যাগ একটি জাতির জন্মের পুর্ব শর্ত হয়, বাংলাদেশ নিঃশর্তে শহিদ ও নিরীহ মানুষের রক্তে রঞ্জিত একটি নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। 

	বাঙালিদের সংগ্রাম কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়- এটা একটি  দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে চলা সংগ্রাম।দুর্ভাগ্যবসত, এই হতভাগ্য লক্ষ লক্ষ মানুষ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে স্বাধীনতা ও ন্যায়ের জন্য লড়াই করেছে এবং এর ফলে তারা কিছু মানুষের রোষানলে পরে।, এরা ১৯৪৭ সালে অবিভক্ত ভারতের শেষ গভর্নর-লর্ড মাউন্টব্যাটন, যিনি দেশভাগের খেলায় কলকাঠি নেড়েছেন, তার একটি রাজনৈতিক সমঝতার মাধ্যমে একত্রিত হয়েছিল। কিন্তু একটি অংশের মানুষের অসহিষ্ণুতা এবং রাজনীতিবিদদের একগুয়েমি ঘৃণা ও শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কড়ে জনগণকে একটি রাজনৈতিক সমঝতায় আসতে বাধ্য করে যাকে, একটি ‘ভৌগোলিক ধর্ষণ’ বলা যায়।

	এটা সত্যি যে, অনিচ্ছা সত্তেও ভারতীয় মুসলমানরা  একটি আদর্শ ও ন্যায় সংগত “স্থায়ী বাসস্থান ও নতুন সুযোগের আশায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু আদর্শ ও বাস্তবতার মধ্যে সর্বদাই বিস্তর ফারাক থাকে। ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে এই দ্বন্দের আয়ুষ্কাল জানা যায়। এর শেকড় ছিল পাকিস্তানের দুটি অংশের সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও ঐতিহ্যগত পার্থক্যের গভীরে। এই পার্থক্য গুলো ধর্মের নামে নয় বরং ধর্মকে ব্যবহারকরা হয়েছিল। এই পরীক্ষা মানুষের জীবনের প্রেক্ষিতে ব্যয়বহুল ছিল।পরবর্তিতে  এটি একটি গভীর দুঃখজনক কাহিনীতে পরিনত হয়। তবুও বাংলাদেশের মানুষ কোন শক্তি ব্যবহার করেনি, তাদের থেকে প্রকৃতিগত ভাবে আলাদা অংশীদারদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করেছে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সব দিক থেকেই, কিন্তু তারা কোন কারন খুঁজে পায়নি। তারা ইসলামের উচ্চতর মতবাদের তোয়াক্কা করে না, আমার মতে যেটার ভিত্তি ন্যায়েরনীতি ও যেকোন মুল্যে শান্তি।
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এই সকল ঔপনিবেশিক মানসিকতা সম্পন্ন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্টি একগুঁয়ে ভাবে ধর্মের রক্তাক্ত দিকগুলো আকড়ে ছিল এবং কখনো পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মের মুলমন্ত্রকে সাধুবাদ জানায়নি। পশ্চিমা শাসকরা নিজেদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে অধার্মিক, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এবং সভ্য জীবনের যেকোন উচ্চতর আদর্শ সম্পর্কে অচেতন হিসেবে প্রমান করেছে। এটা বলতে আমার কোন দ্বিধা নাই যে, যারা স্বাধীনতার আওয়াজকে অবদমন করার জন্য রক্ত ঝরাতে কোন ভেদাভেদ করে না তারা নিজেদের ধর্মহীন বলতে পারে, কিন্তু নিজেদেরকে মুসলিম বলার কোন অধিকার তাদের নেই। 

	এটা একটা নির্মম পরিহাস যে, যে কবি পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করেননি। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে, এলাহাবাদের মুসলিম লীগের অধিবেশনে স্যার মোহাম্মদ ইকবাল এমন ভৌগোলিক বিভক্তির কথা কল্পনাও করতে পারেনন। তার প্রস্তাব গুলো ছিল এমনঃ

	“আমি পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানকে একটি একক রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চাই”।

	পাকিস্তান নামটি ১৯৩০ সালে জনাব রহমত আলী নামে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র একটি লিফলেটে প্রথম উল্লেখ করেন, তিনিও বাংলাকে প্রস্তাবিত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করেননি। 

	১৯৩৩ সালে লন্ডনে যৌথ সাংসদীয় কমিটির এক অধিবেশনে গোলটেবিল বৈঠকে রেজিনাল কারডক্স ইউসুফ আলীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় মুসলিম প্রতিনিধি দলকে পাকিস্তানের নকশা সম্পর্কে মতামত দিতে বলেন। তাঁর উত্তর ছিল “এটা একটা ছাত্রের নকশা এবং এতে কিছুই নেই” তিনি আরো বলেন “আমাদের মতে এটা কাল্পনিক ও অবাস্তব”। তাহলে পাকিস্তানের সৃষ্টি হল কিসের ভিত্তিতে? এটা হল ১৯৪০ সালের বিখ্যাত লাহর রেজলিউশন যা সর্ব প্রথম নতুন রাষ্ট্রের ইংগিত দেয়। এটা নিম্ন উদ্ধৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

	“মুসলিমদের কাছে গ্রহনযোগ্য কোন সাংবিধানিক পরিকল্পনা এই দেশে কার্যকর হবে না যদি সেটা নিম্নলিখিত নীতির ভিত্তিতে না হয়।ভৌগোলিক ভাবে বহমান উপাদানগুলো যে অঞ্চলের সীমানায় পরবে সেখানকার অংশ হবে, এই রকম স্থানিক পুনর্বিন্যাসের সাথে সাথে ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পুর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ এলাকা গুলোকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য একত্রিত করার প্রয়োজন হতে পারে যেখানে সাংবিধানিক একক গুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত এবং সার্বভৌম”।

	এই রেজলিউশনের বক্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, এর যথার্থতা যাই হোক না কেন, এতে “দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্র” কল্পনা করা হয়েছে। এখন আমরা কি বলতে পারি যে জনাব জিন্নাহ “সার্বভৌম” শব্দটার বা “রাষ্ট্র” ও “একক” শব্দের পরে বহুবচনের অর্থ জানেন না। এটা খুবই অসার যুক্তি। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুনে, জনাব নেহেরু এক বেতারবার্তায় নিম্নলিখিত ভাষায় পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহন করেন।

	“কয়েক প্রজন্ম ধরে আমরা একটি স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন দেখেছি, নির্দিষ্ট কিছু এলাকাকে আলাদা করার প্রস্তাবে, যদি সেটা করতেই হয় তো সেটা স্থির করা আমাদের যে কারো জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। যাইহোক, আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের বর্তমান সিদ্ধান্ত বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক”।

	আমি এই আইনি দলিল গুলো শুধুমাত্র বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষনের জন্য উল্লেখ করছি, এটা দেখানোর জন্য যে পাকিস্তানের অস্তিত্ব উল্লেখ করা প্রকৃত দলিলে দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্র বিবেচনা করা হয়েছে।
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  জনগণের অনুমোদন এবং রায় দুইটিই ছিল পৃথক রাজ্যের পক্ষে।ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বাংলাদেশের জন্ম কোনো অভিনব ঘটনা নয়।
   লাহোর প্রস্তাব হতে বিচ্যুতিহলো সকল নষ্টের গোঁড়া। ধর্ম এবং তথাকথিত জাতীয়তাবাদের নামে সাড়ে সাতকোটি মানুষ পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা অদৃশ্য নিপীড়ন, ঔপিনিবেশিক শোষণ এবং অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার হয়েছিল।যেটা আগেই বলেছি, বাংলাদেশের জনগণ সর্বোচ্চ ত্যাগ শিকার করেছে, আর এই ত্যাগ তারা শিকার করেছে ভিন্ন প্রদেশবাসী বন্ধুদের এই কথা বুঝাতে যে,শুধু মাত্র ধর্ম দুইটি ভিন্ন জাতিস্বত্তাকে একসাথে বেঁধে রাখতে পারে না।বিচ্ছিন্ন দুইটি অংশকে সঠিক পথে রাখতে ন্যায়, সমতা, স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একতার প্রয়োজন।
   তাদের দাবি ছিল সংযুক্ত পাকিস্তানের প্রাথমিক ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম।তাহলে দেখা যাক পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা বাঙালীদের প্রতি কতটা ধর্ম সংগঠিতভাবে ইসলামী আইন প্রয়োগ করেছে।তথ্য উপাত্ত নিজেরাই কথা বলবে।

   স্টিফেন আর. লুইস (Pakistan Industrialization and trade policies. London 1970. PP.142-3) ১৯৫০ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সময়কালে আমদানিকৃত নিত্য পণ্যের ভেতর পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ ছিল ৩০.৫ শতাংশ (সর্বোচ্চ)। যেখানে রপ্তানিতে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ ছিল ৬১.৪ শতাংশ।
   এইভাবে উপার্জিত বিদেশী অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প উন্নয়নে ব্যবহার হয়েছে আর উৎপাদিত পণ্য পূর্ব পাকিস্তানের সংরক্ষিত বাজারে বিক্রি করা হয়েছে। শুধুমাত্র ৫০ কোটি টাকার বস্ত্রই প্রতি বছর পূর্ব পাকিস্তানে বিক্রি করা হয়েছে। এইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্ত উপহার ঔপনেবেশিক ধাঁছের অর্থনীতি। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৬৫-১৯৬৮) উন্নয়ন বরাদ্দের মাত্র ৩৭ ভাগ জুটেছে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে। বিদেশী সাহায্যের মাত্র ২০ ভাগ ব্যয়িত হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে, বাকী ৮০ ভাগ চলে গেছে পশ্চিম পাকিস্তানের ঘরে।
  পাকিস্তানী সেনাবাহিনী মাত্র ৫ শতাংশ অফিসার পূর্ব পাকিস্তানি। নৌ বাহিনীতে এই হার ১৯ শতাংশ এবং প্রকৌশল ক্যাডারে ৯ শতাংশ এবং নৌবাহিনীর‍্যাংকিং এ মাত্র ২৮.৫ শতাংশ। বিমান বাহিনীর মাত্র ১১ শতাংশ পাইলট বাঙালী। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত মেজর জেনারেল খেতাব পাওয়া ৫০ জন জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র একজন বাঙালী।
   সরকারী অর্থিনীতিবিদদের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের ২০টি পরিবার শিল্প সম্পত্তির ৬৬ শতাংশ, বীমা ৭০ শতাংশ এবিং ব্যাংক পুঁজির ৮০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে।
   বর্তমান দ্বন্দ্বের এই পটভূমি রাজনৈতিক ক্ষেত্রের দিকে নজর দিলে দেখা যায় ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত পাকিস্থানি শাসকেরা বাঙালীকে শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন থেকে বিরত রাখার জন্য ক্রমাগত দূরবীসন্ধি মূলক পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।১৯৬৮ পর্যন্ত সিভিল সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্থানিদের প্রতিনিধি ছিল মাত্র ৩৬ শতাংশ। পাকিস্থান গঠনের প্রথম দিনটি থেকেই পশ্চিম পাকিস্থানি শাসকেরা ক্ষমতাকেন্দ্র নিজেদের উক্ষীণত রাখার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পরে। আর তাদের সাথে যোগ দেয় কিছু সংখ্যক ধনী ব্যক্তি যাদের উদ্দেশ্য ছিল একই। দরিদ্ররা আরো দরিদ্র হয়ে পরে। ধনীরা তাদের সম্পদ আরো বাড়াতে থাকে। প্রতিবাদী প্রতিটি কণ্ঠের গায়ে বিশ্বাসঘাতকতার তাকমা এঁটে দেওয়া হয়। এমনকী মুষ্টিমেয় লাভের জন্য আইনকেও বিকৃত করা হয়। সংক্ষেপে পাকিস্থানের ইতিহাস হলো ধর্ম এবং জাতীয়তার বর্ববরতার ছদ্মবেশে ইতিহাস।  
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পশ্চিম পাকিস্থানের শাসকদের কাছে পাকিস্থানের বিপুল জনগণকে বোকা বানানোর এই দুইটি বিষয় চমৎকার হয়ে উঠে কারন ধর্মের নামে পাকিস্তানি জনগণকে যেকোনো অযৌক্তিক প্রস্তাব’ই গেলানো সম্ভব ছিল।শাসকগোষ্ঠী যে একমাত্র বৈরীতার মুখোমুখী হয়েছিল তা হল, স্বীকৃত মধ্যবিত্ত এবং ছাত্র সমাজের চেতনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া।
১৯৫২ সালের শুরুর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালী ভাষার উপর প্রথম আঘাত হানে এবং ক্রমান্বয়ে বাঙালী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পদদলিত করার পদক্ষেপ নেয়। একমাত্র শহীদের রক্ত ঝরার পরেই বাংলাকে প্রাদেশিক  ভাষাগুলোর মধ্যে একটি বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সামনে দীর্ঘ সংগ্রাম রয়েছে এই চেতনা বাঙালীদের অলোড়িত করে।
   ১৯৫৪ নির্বাচন করাচির শাসকদের নাস্তানাবুদ করেছিল, কিন্তু শীঘ’ই পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের ন্যায দাবী আদায়কে সহজ করার জন্য বাংলায় কেন্দ্রীয় সরকার হতে আইন জারি করা হয়। ১৯৫৬ সালে একটি সংবিধান প্রণীত হয় কিন্তু এর বিষয় সমূহ পুরোপুরি প্রযুক্ত হওয়ায় আগেই এক নায়কতন্ত্রের কালহ জাতির গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনতাই করে। এটি শুধুমাত্র জেনারেল আইয়ুব কর্তৃক ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে একটি অভ্যুত্থান ছিল না, বরং এটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনৈবেশিক বজায় রাখা এবং পূর্ব পাকিস্তানের পরাধীনতা নিশ্চিত করার পথ। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত পশ্চিমা শাসকদের মধ্যমণি আইয়ূব গণতন্ত্রের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলে ছিলেন এবং নিজের সংজ্ঞায়িত গণতন্ত্র বহাল করেছিলেন। এটি ছিল একটি নতুন পদ্ধতি যাতে গণতন্ত্রের ছদ্ম পরিচয়ে একদল নির্বাচিত বেঈমান দ্বারা শাসন করার প্রক্রিয়া। দশ বছর ধরে এই পদ্ধতির ধারাবাহিকতায় মানুষের জীবনে নেমে আসে তা হল দূর্নীতি, ঘুস, এবং স্বজনপ্রীতি। সমগ্র জাতি এক নায়কের পদতলে ধুঁকছিল। মানুষের এই ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয় যখন তাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশদ্রোহী মামলায় (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়) অভিযুক্ত করা হয়। এক নায়ক মঞ্চ থেকে বিদায় নেয় কিন্তুক্ষমতা দিয়ে যায় তারই সুযোগ্য এবং ধূর্ত অধিকারী জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে।নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার ঘোষণার মাধ্যমে ইয়াহিয়া খান রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন। তার উদ্দেশ্য তার পূর্বসুরীর চাইতে ভিন্ন কিছু ছিল না, কিন্তু তিনি নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেন।এই পদ্ধতি ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জুড়ে দিয়ে ঔপনৈবেশিক শাসনকে দৃঢ় করা, কিন্তু এই অশুভ উদ্দেশ্যের ব্যাপারে বাঙালীর সচেতনতা রাওয়াল পিন্ডির পরিকল্পনার চাইতে কার্যকারী উপমাণিত হয়।তারা প্রবল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে তাদের নেতা শেখ মুজিবের সাথে দৃঢ় অবস্থানে দাঁড়ায় এবং তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি করে। এতে থলের বিড়াল বেড়িয়ে পরে। এই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানের ধীর্ঘ পরিকল্পিত মার্চ মাসের ঘটনাবলি এগিয়ে আসে।ইয়িহিয়া পোষা হিংস্র জানোয়ারদের শিকল খুলে দেওয়া হয় যাতে তারা সমগ্র বাঙালী জাতিকে নিশ্চিন্ন করে দিতে পারে।পাকিস্তানের মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠে।ছাত্রদের হত্যা করা হয়, নারীরা ধর্ষিত হয়, শিশুদের অঙ্গচ্ছেদ করা হয়। এই সবই করা হয় একটি জাগ্রত জাতির আত্মাকে হত্যা করার জন্য। বাঙালী প্রথমটায় স্থম্ভিত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু অল্প বিরোতিতেই তারা উজ্জীবিত হয়ে উঠে। সমগ্র জাতি এক মন, এক আত্মায় পরিণত হয়। অতীতকে ভেঙ্গে ফেলার লক্ষ্যে এবং অগ্রসীদের কালো হাত ভেঙ্গে দিতে। এইভাবে জন্ম নেয় একটি জাতি, একটি দেশ “স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ”। বাংলার মাটি থেকে যেন গজিয়ে উঠে এক মুক্তিবাহিনীর অঙ্কুর এবং দ্রুত পরিপত হয় শক্তির মহিরোহে। পাকিস্তানের শাসকেরা যারা আমেরিকান শাসকদের কাছ থেকে সমর্থন এবং চীনা মিত্রদের কাছ থেকে সাহায্যের আশ্বাস পাচ্ছিল তাদের কাছে আস্তে আস্তে ভবিষ্যৎ পরিষ্কার হতে শুরু করে। নিজেদের পিঠ বাঁচাতে তারা ভয়ঙ্ক্রর সব  পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করে কিন্তু তাদের পরাজয় ছিল কাছেই এমনকী তাদের ছায়ার চাইতেও কাছাকাছি।
   বাঙালীরা তখন জাতি হিসেবে বিশ্ব বিবেকের কাছে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন 
হয়ে উঠেছিল।
   আমরা  কী তোমাদের কাছ থেকে স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্তির যোগ্য?
   স্বীকৃতির ব্যাপারে এই প্রশ্ন শুধুমাত্র কোনো আইনি প্রশ্ন ছিল না , ছিল বৈধতার চাইতে ও এখানে রাজনীতি এবং নৈতিকতায়। এটা সত্য য্য, এই প্রশ্নকে নির্ধারিত করার ব্যাপারে কিছু প্রতিষ্ঠিত এবং গৃহীত মানদন্ড আছে। কিন্তু এই সবই ছিল যে দেশ স্বীকৃতি দিচ্ছে তাদের আলোকিত জাতীয়  স্বার্থে বিবেচনার বিষয়। 
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স্বীকৃতি দেবার উত্তম নিয়ম হচ্ছে উদীয়মান রাষ্ট্রের সরকার এর প্রতি যৌক্তিক প্রত্যাশিত স্থায়িত্বের সাথে সুনির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বসবাসরত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বাভাবিক আনুগত্য থাকা।দ্বিতীয়ত স্বীকৃতির দাবি অবৈধ হবে না এবং শেষত রাষ্ট্রের ঘোষিত নীতি ও আদর্শগুলো প্রাকৃতিক আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যা ন্যায়বিচার ও মুক্তির মূলনীতিগুলোকে প্রকাশ করে। 
উপরে উল্লেখিত স্বীকৃতির যৌক্তিকতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের ঘটনা বিচার করলে এটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে বাংলাদেশের সরকার কোন কল্পকাহিনী নয় বরং বাস্তবতা যা হাতে গোণা যাবে এমন কিছু বিশ্বাসঘাতক বাদে সমগ্র ৭.৫ কোটির জনগোষ্ঠীদ্বারা সমর্থিত।জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকারের প্রতি স্বাভাবিকভাবে শুধুমাত্র আনুগত্যই প্রকাশ করেছেন না বরং তাদের সরকারকে রক্ষায় ন্যায্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।তারা সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবৈশিকতার বর্বর শক্তির বিরুদ্ধে তাদের জীবন উৎসর্গ করছেন স্বাধীনতার জন্য।দুর্বল জনগোষ্ঠীর উপর শক্তি প্রয়োগের সাথে রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক,সামাজিক এবং সাংস্কৃতি কে জড়িত করে  শাসন চাপিয়ে দেয়াটাই সাম্রাজ্যবাদের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা এবং বর্তমানে বাংলাদেশের জনগণ পশ্চিম পাঞ্জাবের ছোট প্রদেশের পশ্চিমা শাসকদের এইসব ঔপনিবৈশিক ও সাম্রাজ্যবাদী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সবথেকে বেদনাদায়ক সংগ্রামের মধ্যে একটিতে রত।
যদি কোন বিশেষ সরকার স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে পাওয়া জনগণের ক্ষমতা অগ্রাহ্য করে এবং ঐ ক্ষমতা প্রদেশগুলোকে আরো বেশী স্বায়ত্বশাসন প্রদান করে শুধুমাত্র এই কারণে অত্যাচার,মৃত্যু এবং ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে সেই ক্ষেত্রে নিরস্ত্র মানুষ কি করবে?তারা কি শোচনীয় ভাবে সেই ঘৃণ্য শক্তির কাছে আত্মসমর্পন করবে যারা মানবিক মূল্যবোধ কে,জীবনের সভ্য আদর্শ কে ধ্বংস করতে চায় এবং জনগোষ্ঠীর একটি বিশেষ অংশ যারা নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দেয় তাদের নিশ্চিহ্ন করতে চায়?
জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষরকারীগন কি আমাদের বলতে পারেন যে বাঙ্গালিরা কি করবে?
আমি এই কথা বলতে পেরে গর্বিত যে বাঙ্গালিরা মৌলিক মানবাধিকারগুলোতে তাদের আস্থা পুনরায় স্থাপন করেছে এবং মানুষের মূল্য ও মর্যাদাকে তাদের নিজেদের সেই সাথে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে রক্ষা করছে।যদি জাতিসংঘ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের হাতের পুতুল হতে চায় এবং নিরস্ত্র মানুষদের উপরে চলমান নগ্ন আগ্রাসন না দেখার ভান করে তাহলে সনদের স্বাক্ষরকারীদের একদিন ঘোষণা দিতে হবে যে জাতিসংঘ কিছুই না কিন্তু এমন অপ্রয়োজনীয় একটি সংগঠন যা কোন অর্থ ছাড়াই বড় বড় কথা বলে। 
আর কতদিন জাতিসংঘ সুবিধাজনক ভাবে নিজের মুখ “আভ্যন্তরীণ এখতিয়ার” এর আড়ালে লুকিয়ে রাখবে?এটা কোন বিদ্রোহ বা সশস্ত্র বিদ্রোহের ঘটনা নয়।এই ক্ষেত্রে আইনগত ভাবে গঠিত দল গণতান্ত্রিক ভাবে জনগণদ্বারা নির্বাচিত,যারা শান্তিপূর্ন সমাধানে পৌছানোর সকল উপায় নিঃশেষ হবার পরে গণতান্ত্রিক ভাবে অশুভ শক্তির সঙ্গ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জনগণকে অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক বশ্যতার থেকে রক্ষা করতে।এই বিষয়ে জনগণের মতামত প্রকাশের একটি সম্মানজনক মাধ্যম “ দ্য নিউজ উইক” এর ১২ এপ্রিল,১৯৭১ এর মতামত আমি উদ্ধৃত করছি।
“ পরিহাসের বিষয় হচ্ছে সারা বাংলাদেশে যখন মুক্তির উত্তেজনা বাড়ছিলো,তখন এই মুজিবই আবেগকে প্রশমিত করার চেষ্টা করেছিলেন।একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা যে সেনাবাহিনীর রোষের বিষয়ে পরিণত হবে এই বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন,মুজিব মরিয়া হয়ে এমন আপসে আসতে চাইছিলেন যা বাঙলাকে তার জনগণের দাবিকৃত স্বায়ত্বশাসন দেবে একইসাথে পাকিস্তানের জাতীয় একতার বাহ্যরুপ রক্ষা করবে যা সেনাবাহিনীর দাবিকৃত।
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যেটা সেনাবাহিনীর আক্রোশ নিয়ে আসতো, মুজিব সেটা প্রাণপণে রুখতে চেয়েছিলেন যাতে করে বাংলার মানুষ যে স্বায়ত্বশাসন চেয়েছে তা যেন পায় এবং এরই সাথে সেনাবাহিনীর দাবি করা পাকিস্তানী জাতীয় ঐক্যের সাথে মিল বজায় রাখতে। পাকিস্তানের দুটি দূরবর্তী এবং অসম অংশের কোন রকমে মানিয়ে নেয়ার জন্য মুজিবই ছিল শেষ ভরসা।শেষপর্যন্ত মুজিবের চেষ্টায় পশ্চিম পাকিস্তানের অহংকার মোচন হয়েছিলো বিশেষ করে পাঞ্জাবিদের যারা সৈন্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো এবং স্বদেশপ্রেমের এবং গতানুগতিকভাবে বাঙালীদের হীন দৃষ্টিতে দেখার শিক্ষা দিচ্ছিলো। ধ্বংস যেখানে পরিকল্পিত।জাতির ঐক্য ধ্বংস করাই একমাত্র উদ্দেশ্য।ইয়াহিয়া সাফল্যের সাথে পাকিস্তান ধ্বংস করেছে।শুধুমাত্র বাঙালীদেরই ঘৃণ্য সমাধির মূল্যবান কফিন বহন করতে হয়েছিলো।বাংলাদেশ সকল নৈতিক এবং বৈধ অধিকারে চলে আসলো যা বিশ্বকর্তৃক স্বীকৃত দেয়া হয়েছিলো।বাংলাদেশ সরকার জনগণের স্থায়িত্বের প্রত্যাশা নিশ্চিত করেছে এবং বিশ্বের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্বের ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চল হয়নি তবে বাংলাদেশ খুব কষ্টকর অবস্থায় পড়বে এবং পুুনরায় সমর্থনের দাবি করবে। সংবাদ মাধ্যমগুলো বিশ্বের জনগণের মত প্রকাশের নির্দেশক যা বিখ্যাত সম্পাদকদের দ্বারা পর্যবেক্ষকের ফল ছিলো। সানডে টেলিগ্রাম (২৮ মার্চ,১৯৭১) ' THE VICTIMS' নামে সম্পাদকীয় কলাম লিখে।

পূর্ব পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধের পুরো ভয়বহতাটুকু পশ্চিমা মননে উপলব্ধি করাটা বেশ কঠিন ছিল। আবারো এটা মনে হচ্ছিল যে বিংশ শতাব্দীর শেষাংশে যতটা উন্মত্ততা ছিল তার পুরোটাই সেই দেশের দরিদ্র আর অসহায় মানুষের উপর নেমে এসেছিল যে দেশের উত্থান হয়েছিল ১৯৪৭ এর রাজনৈতিক ধূর্ততার মাধ্যমে এবং সে দেশটি এখন ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। যাই হোক না কেন পুরনো পাকিস্তান এখন মৃত। শাসকরা অস্ত্রের তথ্য অস্বীকারের চেষ্টা করছে কিন্তু দুঃখজনকভাবে আক্রমণ ঠেকানো যায়নি।দৈনিক টেলিগ্রাফ ২৯মার্চ,'৭১ এ বলেছিলো যে,পাঞ্জাব থেকে সকল বেয়োনেট বাঙালী জাতীয়তার ভুতে সজোরে ধাক্কা দিতে পারবেনা। দ্য নিউইয়র্ক টাইমস এই প্রতিক্রিয়া ২৮মার্চ,১৯৭১ এ নথিভুক্ত করেছিল ,বলেছিলো 'যদি পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী জাতির কেন্দ্রীয় নীতির জমকালো সাদৃশ্য অর্জনে সক্ষম হচ্ছে, হিংস্রতা পরিব্যাপ্ত হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে এবং নিপীড়ন দমন করার জন্য বাঙালীকে ইসলামাবাদের দিকে মোড় ঘুরানো আবশ্যক নাহলে ভাষাগত,ভৌগলিকভাবে ভিন্নতার কারণে প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে। কিছু আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞরা যুক্তি দেখাতে পারে বাংলাদেশকে পুণরায় আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় এনে স্বীকৃতি দিতে। কিন্তু আমি এমন যুক্তিকে ব্যাহত করতে পছন্দ করবো। ১৭৭৮ সালে ফ্রান্সের হঠকারী সিদ্ধান্তে আমেরিকা স্বীকৃতি পেয়েছিলো

। আমেরিকা ১৯০৩ সালে পানামাকে স্বীকৃতি দিতে সম্মতি দিয়েছিলো যখন সেটা কলম্বিয়া থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো আমেরিকা শুধুমাত্র এমনিতেই স্বীকৃতি দেয়নি,যুদ্ধ করে পানামা কলম্বিয়া থেকে স্বাধীন হয়েছিলো ।
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১৮৩৭ সালে মূল দেশ মেক্সিকোর আপত্তি সত্ত্বেও আমেরিকা টেক্সাসকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।  
U.S.S.R. এবং চীন সিহানউক সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, যদিও তাদের কম্বডিয়ার ওপর সক্রিয় নিয়ন্ত্রন ছিল না।

বৈধতার প্রশ্নে চুড়ান্ত সমাপ্তির জন্য, যে কেউ ভারতের বিচারপতি জনাব এম.সি. ছাগলা যা লক্ষ্য করেছেন তার উদ্ধৃতি দিতে পারেন, আমি বিশ্বাস করি সেটা নিম্নোক্ত কারনে পরিবর্তিত হবে নাঃ

আমার মনে হয় আইনগত ও বৈধতার দিক দিয়ে বাংলাদেশ অংশের সরকার ইয়াহিয়া খানের চেয়ে বেশি ভাল অবস্থানে আছে, যেখানে শেখ, জনগণের ইচ্ছার মাধ্যমে, গণতান্ত্রিক শক্তির অধিকার দাবি করছেন। ইয়াহিয়া খানের দাবি শুধুমাত্র পাশবিক  এবং সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করছে। আমাদের সরকারের (ভারতের) এই মুহুর্তে  বাংলাদেশ সরকারকে দ্রুত স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কোনোরকম দ্বিধা করা উচিত নয়। আমাদের এখনি একটি জোরালো এবং সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হবে, অন্যথায় ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না. "

আমি বিশ্বের সকলকে শুধুমাত্র বিচারপতি জনাব ছাগলার কথার পুনরাবৃত্তি করতে পারি এবং যদি আপনারা যদি আপনাদের বিবেককে ঘুমিয়ে থাকতে দেন তাহলে শুধু বলতে পারি, -যে খুব শীঘ্রই আপনারা এই পাশবিক শক্তির কাছে মাথা নত করার জন্য লজ্জিত হবেন।, যার ছাপ যেকোন সময় পৃথিবীর যেকোন জায়গায় দেখা দিতে পারে। আমি আমেরিকার মানুষের মনযোগ আকর্ষন করছি, প্রথমে তাদের নিজেদের মনে শান্তি খুঁজতে এবং তারপর চীনের দুরবর্তী উপকূলের কথা ভাবতে। শান্তি মরিচিকার মতই অলীক রয়ে যাবে, যদি চীনের শান্তি আনতে আপনি আরো রক্ত ঝরানোর জন্য নিজের বন্দুক ধার দেন। যদি আপনার বিশাল ক্ষমতা মানবতার চাবুক হয়। ইতিহাস আপনাকে ক্ষমা করবে না। যদি আপনি আপনার বিশাল রাষ্ট্রকেশুধুমাত্র  কূটনৈতিক সার্থ  লাভের  আশায় ক্ষুদ্র স্বার্থে আটকে থাকতে দেন স্বাধীন পৃথিবীর সেরা দেশ হিসেবে আপনার ভাবমুর্তি ধুলিস্বাৎ হয়ে যাবে। একটি ছোট শিশুর ভুত দেখে পালানোর মত আপনার বন্ধুরা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। আপনি যদি এখন ‘আন্তর্জাতিক সম্পর্কের’ আচ্ছাদনে নিজেকে আড়াল করতে চান –আপনি অনন্ত গৌরব লাভ করতে পারবেন না বরং উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের গৌরব উজ্জ্বল সংগ্রামের মর্যাদা নষ্ট করবেন।

বর্তমানে ভারতের জনগণ নিজেদের স্বার্থে ন্যায়ের পক্ষে দাড়াচ্ছে, আমরা তাদের সহানূভুতির উষ্ণতায় অভিভুত, দৃশ্যত পুর্ব থেকে প্রধানমন্ত্রীর মহৎ রক্ত সংবাদের সাথে একটু দ্রুতই সাড়া দিচ্ছিল কিন্তু তা বৈধ স্বীকৃতির প্রশ্নের সম্মুক্ষিন হয়। ভারত তার বিবেকের ভারে পঙ্গু। তাই সে নিজেও উদ্যোগ নিতে শংকিত। সে এখন অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে এবং ন্যায় ও সত্যের পথে এগুতে দ্বিধাবোধ করছে। আমি নিশ্চিত তারা দীর্ঘদিন এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকবে না এবং তিনি যেকোন সময় আমাদের স্বীকৃতি দেবেন। 

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো শুধুমাত্র একটি মাত্র উদ্দেশ্যে তাদের সমবেদনা দেখাবে-যা তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। যদি তারা সত্যিই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, তাহলে তাদেরকে এটা নিছক নীতিবাক্য শিক্ষা দাওয়া ছাড়াই রক্ষা করতে হবে। জাতিসংঘ শুধুমাত্র সেই সকল রাষ্ট্রের সংকীর্ন স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত যারা এটি প্রতিষ্ঠা করেছে। ইউ.এন.ও. এর জন্য এর থেকে দুর্ভাগ্যের আর কিছু হবেনা যদি বিশ্বের বড় শক্তিগুলো এর আদর্শ রক্ষার জন্য সংগ্রাম না করে। 

আমেরিকা কি জানে না যে, যখন একটি জাতি তীব্রভাবে নিজেকে এর মূল রাষ্ট্র থেকে আলাদা করতে চায় তখন অন্য কোন রাষ্ট্র তাকে সেই অসৎ ঐক্যের জন্য জোর করতে পারে না। রাজনৈতিক কৌশল একটা অস্থায়ী সমাধান হতে পারে কিন্তু তাতে ঐক্য অর্জন সম্ভব নয়।













[bookmark: a908]<003.324.908> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড	

একটি জাতির চিন্তা চেতনাই গুরুত্বপুর্ন। নীচ রাজনৈতিক ইচ্ছা পুরণ কখনই শান্তি বয়ে আনবে না এবং স্বাধীনতার কোন উদ্দেশ্যও হাসিল হবে না। একটা জাতি যখন নিজেদের আলাদা সত্তা হিসেবে অনুভব করতে পারবে, তখনি এরা সতিকারের স্বতন্ত্র জাতি গঠন করতে পারবে এবং বাকি যোগ্যতাগুলো সময়ের সাথে সাথে অর্জিত হয়ে যায়। স্বীকৃতি দাওয়ার জন্য অন্য কোন ছোটখাট বিষয়ের ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। 

	নতুন রাষ্ট্রটি তাদের কি ক্ষতি করবে? আমরা কোন বিশেষ রাষ্ট্রের বিরোধি নই- সবার সাথেই বন্ধুত্বপুর্নসম্পর্ক স্থাপনে আমরা আগ্রহী।তবে অবশ্যই, , যদি তারা আমাদের সম্মানের সাথে বাঁচবার অধিকার খর্ব না করে। 
 	স্বীকৃতির ক্ষেত্রে ভালোমন্দের একটা গভীর তাৎপর্য আছে। যদি কোন রাষ্ট্র বিশ্বাস করে যে, ইয়াহিয়া এবং তার সামরিক সরকার ঠিক কাজ করছে তাহলে তাদেরকে আমাদের স্বীকৃতি দিতে সম্মত করা কষ্টস্বাধ্য ব্যপার, কিন্তু এটা খুবই দুখঃজনক হবে যদি তারা এরপরও একটি জাতির অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে দমন করার জন্য অস্ত্র বোঝাই জাহাজ পাঠায়। যদি অন্যায় শাসনের কারনে পাকিস্তানের একটু একটু করে পতন হতে থাকে- আমেরিকা কি পারবে সেটা পুনরুদ্ধার করতে? যদি অংশীদাররাই আলাদা হয়ে যায়, তো প্রতিবেশীদের কি করার আছে? বিচ্ছেদকে বিলম্বিত করা মানে বিচ্ছেদ নিশ্চিত করা। মানুষের দুর্ভোগ এখনো এড়ানো সম্ভব যদি মহাশক্তি গুলো তাদের ঘটনা মুল্যায়নের ক্ষেত্রে বিচক্ষনতার পরিচয় দেয়। তাদের এটা মেনে নেওয়া উচিত যে, পাকিস্তানের দুইটি পক্ষের মধ্যে আর ঐক্য অর্জন সম্ভব নয়। তার কেটে গেছে। কোন কিছু দিয়েই  আর ঐক্যের মিল ফিরিয়ে আনা সম্ভব না। যে  সুক্ষ বন্ধন বিশ্বের দুটি দুরবর্তী অংশকে বেঁধে রেখেছিল, তা ক্ষমতা নয় একসাথে বসবাসের ইচ্ছা, বহির বিশ্ব থেকে একই বিপদের আশংকা- কিন্তু যদি বিপদ নিজেদের মধ্য থেকেই উদ্গত হয় তাহলে সে আশা সহজেই ভেঙ্গে যায়। পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও এমনটাই হয়েছে। বিশ্বের সকল অস্ত্রও একসাথে থাকার এই অর্ন্তইচ্ছাকে পুনরুদ্ধার করতে পারবে না- কারন  যেখানে সমুদ্রের সব পানি দিয়েও পাকিস্তানি শাসকদের হাত থেকে রক্তের দাগ মুছে ফেলা যায় না। ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের ধারনা পুরপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। 

	বাংলাদেশের জনগণ বিশ্বাস করে যে, তাদের যুক্তি ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক আইনকে অতিক্রম করেছে- এটা বিশ্ব বিবেকের দ্বারে পৌছে গেছে এবং স্পর্শ করেছে। আমাদের উদ্দেশ্য বিবেচনার স্তরে পৌছে গেছে এবং অবিলম্বে মানবজাতির মন জয় করবে যেহেতু আমাদের শক্তির ভিত্তি সত্যে, ন্যায় এবং গণতন্ত্রের উপর আমাদের বিশ্বাস। 

	বিশ্বাসীদের কোন মৃত্যু নেই।যদি কেউ আমাদের ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে আমরা একাই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাব যতক্ষন না তা অর্জিত হয়।  





				      জয় বাংলা
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	                শিরোনাম
	               সূত্র
	                তারিখ

	    “বাংলাদেশঃউদ্দেশ্য ও লক্ষ্য”
	       পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
	              --------
                ১৯৭১



                                           বাংলাদেশ
                                     উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সমুহ
বাংলাদেশ হচ্ছে গঙ্গা অববাহিকার সর্বনিম্ন নদী তীরবর্তী ব-দ্বীপ।আগে এটি পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত  পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। এই দেশ, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখ থেকে নিজেকে স্বাধীন সার্বভৌম জাতি এবং দেশ হিসেবে ঘোষণা করে। 
এই দেশে মুসলিম,হিন্দু,বৌদ্ধ খ্রিষ্টান সহ সাড়ে সাত কোটি মানুষ রয়েছেন। কাজে অমিত সম্ভাবনাময়য় এই সবুজ দেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর।এই দেশে সহজলভ্য জনশক্তি ও শ্রমশক্তি রয়েছে।শিল্পসংক্রান্ত সম্ভাবনাও উজ্জ্বল।এই দেশের জনগণ গনতান্ত্রিক,ধর্ম ভীরু,সৎ সাধারণ প্রকৃতির এবং প্রাচ্যের সকল গুণ তাদের মধ্যে বিদ্যমান।
বাংলাদেশের আয়তন ৫৫,১২৬ বর্গ মাইল এবং পশ্চিম,উত্তর এবং পূর্বে রয়েছে ভারত,দক্ষিন-পূর্বে বার্মা এবং দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর।এই দেশটি ধমনীসদৃশ ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য বড় ও ছোট নদী সম্বলিত সমভূমি।যে ভাষা ব্যবহৃত হয় সেটা বাংলা এবং জনগণের আদি উৎসও এক।
দেশ ও জাতি হিসেবে বাংলাদেশের নিম্নেউল্লেখিত উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যসমূহ রয়েছেঃ-
স্বাধীনতা এবং অধিকারসমূহ
১ ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে রাষ্ট্র প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন স্বাধীনতা ও সম্পত্তির নিশ্চয়তা দেবে
২ সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা দ্বারা কথা বলার মতপ্রকাশের সংগঠনের এবং ধর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে
৩ ব্যক্তিদ্বারা কৃত সকল অপরাধের বিচার আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আদালতে বিচার যোগ্য।
৪ সংবাদ মাধ্যম স্বাধীন থাকবে
৫ বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকবে।
                                            রাজনীতি  
১ এটি একটি  গণতান্ত্রিক দেশ যার সরকার সর্বজনীন প্রাপ্তবয়ষ্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত।সরকার সাংসদীয় গণতন্ত্র ভিত্তিক।
২ জনগণ গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন এবং বিভিন্ন দিক থেকে আসা ঐতিহাসিক আক্রমনের মুখে তারা ক্রমাগত ভাবে প্রাচ্যের এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসমূহ বজায় রেখেছে। 
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অর্থনীতি
১। নবজাত বাংলাদেশের অর্থনীতি হিসেবে অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ধারাকে নির্বাচন করা হয়েছে। কিছু ব্যক্তির জন্য অতিরিক্ত থাকার আগে অবশ্যই সকলের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকতে হবে। 
২। ভেতরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষে পৌঁছানোর জন্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমোন্নিত হওয়ার পথটি অনুসরণ করা হবে। (Evolution through the process of democracy to reach the goal is the path to be followed both within and without.) তার লক্ষ হলো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থনীতির পরিকল্পিত উন্নয়ন।  
৩। সরকারি সিদ্ধান্ত গঠনের ক্ষেত্রে বৃহত্তর উদ্দেশ্য হলো সকল জনগণের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি। তার উদ্দেশ্য হলো একটি মুক্ত সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান।  
৪। বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিমাপের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বন্টন হবে। 
৫। একচেটিয়া আধিপত্য এবং কার্টেল লোপ করা হবে। প্রধান শিল্পগুলোর সাথে সকল অর্থনৈতিক উৎসগুলোকে জাতীয়করণ করা হবে।  
৬। প্রধান বৈদেশিক মূরদা অর্জনকারী পাটকে জাতীয় পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে, এবং এর বাণিজ্যকে জাতীয়করণ করা হবে। 
শিল্প
১। বাংলাদেশে শিল্প একটি ভ্রূণ পর্যায়ে রয়েছে এবং ¬¬¬এতে একাধিপত্যবাদের পক্ষপাতিয়া রয়েছে। তবে এই প্রবণতাকে শুধু যে বন্ধ করা হবে তাই নয়, কার্যকরভাবে বদলেও ফেলা হবে। 
২। এভাবে মূলধন ও অভোগ্য পণ্যের কার্যকরী বণ্টনের লক্ষে শিল্পায়নকে সাজানো হবে। 
৩। দেশের শিল্পাঙ্গনে কুটির শিল্প একটি প্রধান ভূমিকা পালন করবে, এবং বৃহৎ শিল্পগুলোকে পরিপুষ্ট করবে।  
৪। শিল্প শ্রমিকরা উৎপাদনের একটি উপাদান হিসেবে বর্গীভুক্ত হবেন।  
৫। তাই শিল্পের অংশীদারিত্ব ও মুনাফা শ্রমিকদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে। 

কৃষি
১। কৃষি হচ্ছে দেশীয় অর্থনীতির মেরুদন্ড এবং এমনটাই থাকতে বাধ্য। কৃষি ও কৃষিজ অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যা কিছু সম্ভব তাই করবে সরকার। সরকার কৃষিতে বিজ্ঞানের ব্যবহার বাড়ানোর দিকে ধাবিত হবে।  
২। দেশে কোন জমিদারী প্রথা নেই। তবে ভূমি অধিগ্রহণকে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করতে হবে এবং (and government is posted with the problem.) 
৩। যে কৃষকেরা ২৫ বিঘা (৮ একর) পর্যন্ত জমি __ করে আছে, তারা will enjoy land revenue exemption.
৪। সরকারি খাস জমিগুলোকে ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে মুক্তভাবে বণ্টন করে দেয়া হবে। 
৫। ‘জমি কৃষকের’- হবে সরকারের মূল কৃষিসম্পর্কীয় নীতির বিষয়বস্তু। 

সমাজ
১। জাত, বিশ্বাস এবং ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই আইন ও সমাজের চোখে সমান। সবাই সমানভাবে আইনের সুরক্ষা পাবার অধিকার রাখে। 
২। সমাজ একে অন্যের মতের প্রতি পারস্পারিক সহনশীলতা ও সহাবস্থানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজ।  
৩। সমাজ সার্বজনিন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হওয়া স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ধারণার আওতায় কার্যক্রমের নানান ভাগে বিভক্ত। (The society is divided into segments of activities within the purview of the concept of local self-government being elected by the people on the basis of universal adult suffrage.) 
সংস্কৃতি 
১। সংস্কৃতি হলো একটি বাঙালি সংস্কৃতি যা কবি, সাহিত্যিক, লোক গায়ক ও বুদ্ধিজীবীদের সর্বজনীন অবদানগুলোকে রক্ষা করছে।  
২। উদার প্রকৃতি জনগণের ওপর প্রচন্ড রকমের প্রভাব তৈরি করে এবং তাদেরকে নদী-নালার প্রবাহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগীতের প্রতি অনুরাগী করে তোলে। 
বৈদেশিক সম্পর্ক 
১। বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক নীতির মূল কথা হলো ‘সকলের প্রতি বন্ধুত্ব এবং কারও প্রতি ঘৃণা নয়’*।
২। বৈদেশিক নীতির উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক পরাজয়, অর্থনৈতিক অপব্যবহার এবং সাংস্কৃতিক আক্রমণের অবসান ঘটানো। End of political subjugation, economic exploitation, and cultural invasion is the objective of the foreign policy.
৩। বাংলাদেশ আলোচনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পারস্পারিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাস করে। এই লক্ষসমূহ অর্জন ও বিশ্বের সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্ধেশ্যে বৈদেশিক নীতি কার্যকরীভাবে পরিচালনা করা হবে। 
৪। বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদ এবং নব্য-সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নব্য উপনিবেশবাদ এবং বাকি সকল ধরণের বিদেশী শক্তি যা ছোট দেশগুলোর ওপর তাদের অশুভ প্রভাব স্থাপন করে তার নিন্দা জানায়। 
৫। বাংলাদেশ মানব সভ্যতার বাধাহীন উন্নতি ও সমৃদ্ধির লক্ষে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক শান্তির পক্ষে অবস্থান করে এবং অবিরতভাবে এর জন্য কাজ করে যাবে। 
প্রকাশনা
পররাষ্ট্র বহিপ্রচার বিভাগীয় মন্ত্রনালয় (External Publicity Division Ministry of Foreign Affair) 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। 
বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী 
১১ গোরিং স্ট্রীট
লন্ডন ইসি ৩
দয়া করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে নিচের বার্তাটি জনাব হিথ এবং জনাব উইলসনের নিকট পৌঁছে দেবেন এবং যুক্ত হবার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে ডেইলি মিররের সম্পাদকের নিকট কপি প্রদান করবেন। বার্তা প্রদানকারীরা সম্মানের সাথে জন পিলগারের ডেইলি মিররে ছাপানো ১৬ জুন তারিখের প্রতিবেদনে এবং একইসাথে সানডে টাইমসের জুন মাসের বারো ও তেরো তারিখের এবং টাইমেস, গারডিয়ান, ডেইলি টেলিগ্রাফ এবং প্রায় সকল বৃটিশ ও বৈশ্বিক পত্রপত্রিকায় ছাপানো প্রতিবেদনগুলোর ওপর আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে কিভাবে পাশবিক বাহিনী গণতন্ত্রের দ্বার রুদ্ধ করতে ও বাংলাদেশের পঁচাত্তর লক্ষ আকাঙ্খার সংবরণ করতে জনগণের ওপর হত্যাকান্ড চালাতো। এটি হানাদার বাহিনী হিসেবে বিশ্ব নাগরিকের মৌলিক চাহিদাগুলোকে নিদারূণভাবে খর্ব করেছে। এটি অনস্বীকার্য গণহত্যা চালিয়েছে। আজ বাংলাদেশের নারীরা অবমাননাকর গণধর্ষণের সামগ্রী ছাড়া কিছুই না। শিশুদের ওপর ধ্বংস নেমে আসছে। প্রতিদিন হাজার দশেক ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ ভারতে পালিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের পূর্ব-নির্ধারিত পদক্ষেপের দ্বারা দুর্ভিক্ষ অবস্থা প্রকোপিত হয়েছে- পিলগারের হিসাব অনুযায়ী পনেরো মিলিয়ন মানুষ অনাহারে মারা যেতে পারে। এর বেশিও হতে পারে। গোটা জাতিই বিনাশের সম্মুখীন। মানবতা, সভ্যতা ও গণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপের নামে আবেদন করুন, এবং আপনার প্রভাব তৈরি করুন। ছড়িয়ে দিন যেন পাকিস্তান আরও বেশি সামরিক অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য অস্বীকৃত হয়। সসম্ভ্রমে-অনুরোধ যে, আপনি সাম্প্রতিক আমেরিকার পাকিস্তানে অস্ত্র চালান ন্যে দুঃখ প্রকাশ করুন। আপনাকে এখনই কাজ করতে জোর প্রদান করছি এবং বাংলাদেশিদেরকে দ্রুত স্বীকৃতি দিন। 
উষ্ণ আন্তরিক শুভেচ্ছাবার্তা শেষ হলোঃ 
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তাকিয়ো ফুকুদা 
পররাষ্ট্র মন্ত্রী, জাপান

বাঙালীদের জন্য আসা ত্রাণ সমাগ্রীর সরঞ্জাম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাঙালীদের নিপীড়ন এবং দমনের জন্য ব্যবহার করেছে। নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের পর পাঠানো জাপানী টয়োটা জীপ পাকিস্তানি সেনাকর্মকর্তা অবাধে ব্যবহার করে। বাংলাদেশী বাহিনী সম্প্রতি খুলনায় একটি গানবোট জব্দ করে যা একটি নরওয়েজিয়ান ত্রাণ জাহাজ এবং পাকিস্তান এটিকে গানবোটে রূপান্তর করে। একইভাবে বিদেশী দেশগুলো দেওয়া ঘূর্ণিঝড়ের ত্রাণ সামগ্রী যেমন উপকূলীয় জাহাজ, হেলিকপ্টার, অর্থ ইত্যাদি ২৫শে মার্চ থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশে হত্যা এবং ধ্বংস করতে ব্যবহার করে আসছে। ফাও সরবরাহকৃত জাহাজ এবং যানবাহন সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়ায় ফাও ইউ এন মহাসচিবের কাছে পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করে একটি আনুষ্ঠানিক স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন। ডেনমার্ক সরকার এবং কিছু মার্কিন সংস্থা ও পাকিস্তানকে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করেছে। সম্প্রতি দুর্ভিক্ষ ত্রাণের ২০০ জাপানি ট্রাক বাংলাদেশে পৌঁছেছে। চট্টগ্রামে আগমনের পর এই ট্রাক গুলো তাৎক্ষনাৎ সেনা কমান্ডারদের তত্ত্ববাধানে পাকিস্তান সেনাবহিনীর হেফাজতে নেওয়া হয়। এই প্রেক্ষাপটে জাপানে পাকিস্তানকে পাঁচটি উপকূলীয় টহলদারী জাহাজ কেনার অনুমতি দেওয়ায় জাপান সরকারের সিদ্ধান্তে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। নিঃসন্দেহে এই জাহাজ গুলো বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবহিনীর গণহত্যা চালাতে ব্যবহৃত হবে।এই ধরনের বিক্রয় পুনর্বিবেচনা এবং প্রতিহত করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।

 বন্ধুত্বপূর্ণ শুভেচ্ছা সহ
পররাষ্ট্র মন্ত্রী
বাংলাদেশ
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বহির্বিশ্বে প্রচার বিভাগের সম্প্রসারণ


স্বাধীনতা যুদ্ধ জয়ের জন্য আমাদের দুইটি প্রধান পদক্ষেপ নিতে হবেঃ 
(র)	যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করা। 
(রর)	দেশের অভ্যন্তরে এবং বহির্বিশ্বে প্রচার সংগঠিত করা। 

	দেশের অভ্যন্তরে প্রচার এখন অনেক সংগঠিত। ইতিমধ্যে “জয় বাংলা” এবং “স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র” তাদের কাজ ফলপ্রসূ ভাবে করে যাচ্ছে। এই কাজ চমৎকার সফলতা এনেছে এবং আশা করা যায় আরো সাফল্য আসবে। 
  বিদেশী প্রচারণার কথা মাথায় রেখে আমাদের প্রচারণা আরো  গতিশীল করতে বহির্বিশ্বে প্রচার বিভাগের সম্প্রসারণ এবং সুসংগঠিতকরন প্রয়োজন। 
  বিশ্ব প্রচার মাধ্যমে যে আনুকূল্য আমরা পাচ্ছি তা তুলে ধরা প্রয়োজন। ভারতে এবং বহির্বিশ্বে আমাদের কূটনৈতিক তৎপরতার শক্তি বৃদ্ধিকরার লক্ষ্যে আমাদের প্রচার যন্ত্র যাতে সুষ্ঠু ও সবলভাবে কাজ করতে পারে এই লক্ষ্যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
উক্ত ব্যপার মনে রেখে নি¤œলিখিত কাঠামো প্রস্তাব করা হচ্ছে।
১) 	এই কার্যক্রমের নাম হবে “বহির্বিশ্ব প্রচার বিভাগ”। প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে হলেও এর সার্র্বিক কার্যকলাপ চলবে কলকাতা মিশনের মাধ্যামে। 
২) 	তাহের উদ্দীন ঠাকুর, এমএনএ । উক্ত বিভাগের একজন উপদেষ্টা হবেন।
৩) 	এর প্রধান কার্যকলাপ নি¤œরূপ:
ক) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য প্রামান্যচিত্র এবং ফটোগ্রাফসহ সকল প্রকার প্রকাশনা এ বিভাগের দায়িত্বে থাকবে। 
খ) 	এই বিভাগ বহির্বিশ্বের জন্য একটি ইংরেজি বুলেটিন প্রকাশ করবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত খবর, নির্মমতা , গণহত্যা সহ আন্তার্জাতিক সংবাদ প্রতিবেদন, নেতাদের ব্ক্তৃতা ও বিবৃতি হবে এর বিষয় বস্তু।
গ) বিদেশে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশী সংস্থার সাথে এটি সম্পর্ক ও সংযোগ রক্ষা করবে এবং এদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। 
ঘ) 	এই সংস্থাটি বিদেশী বার্তা সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ রাখবে। এছাড়াও ভারত এবং বিদেশী সংস্থাগুলোর জন্য প্রচারণা উপাদান এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রদানের জন্য বিবৃতি তৈরী করার কাজ করবে। প্রত্যেক সংবাদিকের উপর একটি নির্ভুল রিপোর্ট তৈরী করতে হবে যাতে তার পূর্ব পরিচয়, বাংলাদেশের ব্যাপারে ব্যক্তি গত এবং প্রাতিষ্ঠানিক অভিমত থাকবে। তার পূর্ববর্তী কাজ সমূহের কিছু ইঙ্গিত ও ব্যাখ্যাও এতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
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ঙ) এটি বিভিন্ন সংবাদ সম্মেলন ও প্রেস কনফারেন্সে সংগঠিত করবে।	
চ) এটি মূলত প্রেস ব্রিফিং এবং প্রেস সম্মেলন আয়োজন করে।
ছ) এটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং অল ইন্ডিয়া বেতারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করে।
জ) এটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার এবং সভার সাথে যোগাযোগ রাখে এবং একইভাবে সেসব আয়োজন করে মূলত দাতা দেশ ও সংস্থা গুলোতে। এটি বাংলাদেশে একটি বিশ্ব সম্মেলন এবং বিশ্ব বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি প্রদানের জন্য একটি বিশেষ আদালতের আয়োজন করেছে।
ঝ) এটি প্রচারণা চালানোর জন্য পর্যাপ্ত উপকরণ দিয়ে বিদেশে বাংলাদেশ সরকারের তথ্যকেন্দ্র গুলোকে সমৃদ্ধ করে।
৪। এখানে সমন্বয় সাধন এবং দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য একজন শাখা পরিচালক অথবা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা থাকে।
৫। এখানে একটি গবেষণা দল রয়েছে যারা বিভিন্ন পরিকল্পিত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকে।
৬। এখানে একটি সম্পাদনা পরিষদ রয়েছে যারা প্রকাশনা অনুমোদন করেন এবং এর উপদেষ্টারা হলেন সমিতির প্রাক্তন সদস্যরা
।
বৈদেশিক প্রচার বিভাগ
উপদেষ্টা
পরিচালক


প্রকাশনা এবং               ডকুমেন্টারি এবং             বিদেশী সংস্থার সাথে চলচিত্র             বৈদেশিক
গবেষণা গ্রন্থাগার      আলোকচিত্র ইত্যাদি   এবং চিঠিপত্র যোগে মৈত্রী স্থাপন      প্রেস ব্রিফিং
           

৩ সদস্য বিশিষ্ট
সম্পাদকের বোর্ড
ব্যক্তিগত প্রয়োজন                                              ব্যক্তিগত প্রয়োজন 
৪ জন গবেষণা কর্মী                                              কর্মকর্তা -১                              কর্মকর্তা -১
২ জন মাঠ প্রতিনিধি                                              প্রযোজক -১                            প্রেস কর্মকর্তা -১
                                                                            ফটোগ্রাফার -১                         প্রেস সমন্বয়ক -১
বাসস্থান
এই বিভাগের মিশনের জন্য এই প্রাঙ্গণের যেকোন অংশে কমপক্ষে দুইটি কক্ষ প্রয়োজন।জনাব এম.আলীর বিভাগে এসকল প্রয়োজনীয়তার জন্য কোন খালী কক্ষ নেই, এমনকি পররাষ্ট্র সচিবের কক্ষেও তা সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ গবেষক দল তাদের নিয়মিত কাজ শুরু করে দিয়েছে এবং কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের ন্যূনতম সম্পাদনা এবং সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন
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প্রয়োজনীয় কর্মী
১ জন স্টেনো- টাইপিস্ট, ৩ জন ডেস্ক কেরানি, ২ জন অফিস পিয়ন, ১ জন টাইপিস্ট।

অফিসের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম
১ টি ট্র্যান্সিস্তর, ২ রকম লেখনী, ১ টি ক্যাসেট টেপ-রেকর্ডার, ১ টি টেলিফোন, মনিহারী দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র।

গবেষক দল এবং সাপ্তাহিক ইংরেজি বুলেটিনের কর্মী ভাতা এবং জীবিকা ভাতার বাজেট।

১. কর্মকর্তা এবং প্রয়োজক                  প্রতি মাসে ৩৫০/- করে ৩x৩৫০= ১০৫০/-

২. গবেষণা কর্মী                                          প্রতি মাসে ৩০০/- করে ১২x৩৫০= ৩৬০০/-
    মাঠ প্রতিনিধি
    প্রেস সমন্বয়ক এবং অন্যান্য 

৩. স্টেনো- টাইপিস্ট, কেরানি                  প্রতি মাসে ২০০/- করে ৫x২০০= ১০০০/- 
     এবং অন্যান্য কর্মী

৪. পিয়ন                                                       প্রতি মাসে ১৫০/- করে ২x১৫০= ৩০০/-
                                                                                                     ৫৯৫০/-
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	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ

	বিদেশী প্রতিনিধি দলের সাথে যোগাযোগ ও প্রচার সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
	............
১৯৭১



পররাষ্ট্র সচিবের ইচ্ছানুযায়ী ডঃ মোশাররফ হোসাইন আমাদের কয়েকজন বিজ্ঞ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানান যাতে একটি ভালো দল গঠন করে বহিঃপ্রচার বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের কাজগুলোকে আরও সংঘবদ্ধ করা যায়। নিম্ন উল্লেখিত ব্যক্তি বর্গ এই আলোচনা সভাতে যোগদান করেছিলেন।
১.)জনাব আলী আনোয়ার,
    ইংরেজির জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক,
    রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
    ঢাকা এবং নটিংহামে অধ্যয়ন করেছেন,
    ১৯ একডালিয়া প্লেস
    বালিগঞ্জ
    কলকাতা- ১৯।
২). জনাব এস.কে.সাহা,
    অর্থনীতির জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক,
    রাজশাহী ও লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসে অধ্যয়ন করেছেন,
    ১২৩, শরত ঘোষ রোড
    কলকাতা- ১৪।
৩.)আব্দুর রাজ্জাক,
    অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান,
    রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
    ৩নং বেক বাগান রোড
    কলকাতা- ১৭।
৪) জনাব গোলাম মোরশেদ
সিনিয়র প্রভাষক
বাংলা
রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়,১১/ডী নাসিরুদ্দিন রোড
কোলোকাটা-১৯

৫) ড মশাররফ হোসেইন
হেড অব দা ডিপার্টমেন্ট ওব ইকোনমিক্স
রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়
৭/৬ গাব্রু রোড
কলকাতা ১৪
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৬)খালিদ হাসান 
প্রভাষক
 4/3/c Oment row
 44-3943 
অন্য দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর চিঠি আমাদের সাথে যোগাযোগ রেখে তাদের পরিষেবার প্রস্তাব। 
১. জনাব ওসমান জামা
সিনিয়র ইংলিশ প্রভাষক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ও লিডস- এ চর্চিত
C/O অমিতাভ চ্যাটার্জি
মধ্যপথ 
Bosc নগর মধ্যগ্রাম 
২৪ পরগণা

 ২). জনাব মোঃ রশিদুল হক 
গণিত বিভাগীয় প্রধান 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 
১৬আলিমুদ্দীন সড়ক 
কলকাতা-১৬


 আমরা কানাডিয়ান সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সফরের পূর্বে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত,কাজ এই ব্যক্তিগণের মধ্যে বিভক্ত ছিল স্মারকলিপি প্রস্তুত করতে,বনগাঁ ইত্যাদি এ প্রতিনিধি দলের সাথে দেখা করতে।পরবর্তীকালে কাজ বিভিন্ন দেশের উপর তথ্য ও পটভূমি সংগ্রহ বিতরণ করা হয়েছে যেখানে আমাদের প্রতিনিধি দল শীঘ্রই পরিদর্শন করবে। একটি নোট প্রয়োজনীয়তা outlining আমাদের দ্বারা প্রস্তুত করা হয় এবং সে অনুযায়ী যথেষ্ট কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে (মিথ্যা ভিত্তিতে)।যে তথ্য ও পটভূমি সংগ্রহ করা হয়েছে তা এখন সম্পাদিত ও চূড়ান্ত করা হচ্ছে।
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বহিঃপ্রচার বিভাগ
	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশিতব্য ডাক টিকিটের হার জানিয়ে বিদেশে লিখিত একটি চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার ডাক বিভাগ
	৭ জুলাই, ১৯৭১



Ri. Hon. J. STONHOUSE, M.P
হাউস অব কমন্স
লন্ডন S.W.I
যুক্তরাজ্য	                                                                                            বাংলাদেশ পোস্টাল প্রশাসন
কাশীপুর, যশোর সেক্টর,
বাংলাদেশ।
৭ জুলাই, ১৯৭১
জনাব,
আমি এই প্রশাসন কর্তৃক ধার্যকৃত পোস্টাল রেট সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর জন্য লিখছি। সেগুলো নিম্নরুপঃ
অভ্যন্তরীনঃ
চিঠিপত্র	                                                   ১ম ১৫ গ্রামের জন্য            ২০ পয়সা
প্রত্যেক অতিরিক্ত ১৫ গ্রামের জন্য       ১০ পয়সা
পোস্টকার্ড                                 ১০ পয়সা
অন্তর্দেশীয় লেটার কার্ড	     ১৫ পয়সা
পার্সেল	                                                অন্তর্দেশীয় ৪০০ গ্রাম                      ১ টাকা 
অতিরিক্ত ৪০০ গ্রামথবা অংশ	                ৮০ পয়সা
বহির্দেশীয় (সাধারন) চিঠি	                                  ২য় শ্রেণির মেইল                     ৮০ পয়সা
২০ গ্রাম পর্যন্ত
প্রত্যেক অতিরিক্ত ২০গ্রাম পর্যন্ত	               ৫০ পয়সা
বহির্দেশীয় (আকাশপথ)	                                ১০ গ্রাম পর্যন্ত চিঠি
বার্মা, ভারত, পাকিস্তান, মালয়শিয়া,
সিলন!                            ১ টাকা ৮০ পয়সা
প্রত্যেক অতিরিক্ত ১০ গ্রামের জন্য           ৮০ পয়সা ৬০ পয়সা
ইউরোপ                     ১ টাকা ৮০ পয়সা
প্রত্যেক অতিরিক্ত ১০ গ্রাম           ১ টাকা ১০ পয়সা         
আমেরিকা, কানাডা          ২ টাকা ২০ পয়স
প্রত্যেক অতিরিক্ত ১০ গ্রাম	              ১ টাকা ৮০ পয়সা
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পার্সেল রেট                                 ১ টাকা 
অভ্যন্তরীন ৪০০ গ্রাম                         ১ টাকা

অতিরিক্ত ৪০০ গ্রাম বা অংশ
বহির্দেশীয় পার্সেল                     ১ কেজি ৩ কেজি
রেট                                                                                   ৫ টাকা ১০ পয়সা
ভারত, পাকিস্তান                                                             ১৫ টাকা
বার্মা                                                                               ২০ টাকা   থেকে     ৩০ টাকা
ইউরোপ                                                                          ২৭ টাকা থেকে       ৩৮ টাকা
আমেরিকা
	                    
পার্সেল রেট (আকাশপথ)               ২৫০ গ্রাম                   
ইউরোপ                   ১৫.২০                    ৫.৫০
আমেরিকা	২৫০ গ্রাম               ১৬.৫০                                        ১০.৫০                       
                     


পরিচালক, বহিঃপ্রচার বিভাগ
বাংলাদেশ
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বাংলাদেশ ডাক প্রশাসন
যশোর বিভাগ
                                                                                                                                            ব্যক্তিগত 
          
                                                                                                                            ১১ই জুলাই, ১৯৭১ 
মাননীয় মহোদয়, 
আমি ধারণা করছি,আপনি হয়তো বাংলাদেশের ডাকব্যবস্থার বিষয়ে জানতে আগ্রহী।আমাদের আয়ত্তাধীন ডাককার্যালয়ের মাধ্যমে আমরা বিমুক্ত এলাকায় সর্বজনীন ও সরকারী ডাকব্যবস্থা সরবরাহ করছি।অধিকন্তু,সেনাবাহিনীর জন্য বেশকিছু সংখ্যক মাঠপর্যায়ের ডাককার্যালয় ব্যবস্থার পত্তন করেছে মুক্তিবাহিনী,যা সৈন্যদের অন্যান্য বিমুক্ত এলাকায় বা ভারতে অবস্থিত তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সহায়তা করবে।আমরা জানতে পেরেছি যে,আমাদের জনতার জন্য এই ডাকব্যবস্থা তাদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে সক্ষম হয়েছে।
আপাতত,যতদিন পর্যন্ত আমাদের নিজস্ব ডাকটিকেট সহজলভ্য হচ্ছে,আমরা পাকিস্তানী ডাকটিকেটের উপর বাংলাদেশ অতিমুদ্রন করছি,যা এই খামের উপর ডাকটিকেটের অনুরূপ।ভারতীয় ডাককার্যালয়,যাঁদের সাথে আমাদের সবচেয়ে আন্তরিক ও কার্যকর সম্পর্ক রয়েছে,তাঁরা ভারত সীমান্তে আমাদের ডাক গ্রহণ করছে আন্তর্জাতিক ডাক হিসেবে। 
এখন আমরা আমাদের নতুন ডাকটিকেটের জন্য বিশেষ সংস্করণ অনুমোদন করেছি।স্বাধীনতা সংস্করণ-এবং এটা বাংলাদেশে ২৯শে জুলাই প্রচলন করা হবে।
যদি আমি আর কোনও তথ্য সরবরাহ করতে পারি,দয়া করে যোগাযোগ করে বাধিত করবেন।
ধন্যবাদান্তে-
                                                                                                                             আপনার বিশ্বস্ত 
                                                                                                                              শরীফ আহমেদ 
                                                                                                                                     ডাককর্তা 
জনাব কেনিথ চ্যাপম্যান 
২৪,মেইডেন লেন,
লন্ডন ডব্লিউ.সি.২.  
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                                  বাংলাদেশ সরকারের প্রথম ডাকটিকেট প্রকাশ

প্রথম সংস্করণ তারিখঃ ২৯শে জুলাই,১৯৭১
বাংলাদেশের ডাকটিকেটের প্রথম সংস্করণটি আন্তর্জাতিকভাবে বিতরণকে অনুমোদন করেছে বাংলাদেশ সরকার,যেটি ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিভক্ত হয়েছে এবং নিজেকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছে।
আটটি বাংলাদেশী ডাকটিকেটের প্রথম সংস্করণ ২৯শে জুলাই মুক্তি পাচ্ছে।এখানে ১০,২০ ও ৫০ পয়সা এবং ১,২,৩,৫ ও ১০ রুপির ডাকটিকেট আছে।(বিনিময় হার £১=২০ বাংলাদেশী রুপি,পূর্ণ সংস্করণ £১-০৯পয়সা সমতুল্য)।এটি একটি চূড়ান্ত সংস্করণ। 
এই ডাকটিকেট প্রতিস্থাপন করবে সেইসব ডাকটিকেটকে যা ২৯শে জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।এগুলো ছিল পাকিস্তানের ডাকটিকেটের উপর বাংলাদেশ অতিমুদ্রন করা। 
এই প্রথম সারি ব্যবহৃত হবে অভ্যন্তরীণ ডাক কার্যে  এবং বাহ্যিক ডাকমাশুল ভারত সরকার দ্বারা গৃহীত হবে অগ্রবর্তী চালানের জন্য। 
বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হতে এই প্রথম সংস্করণে একটি নতুন রাষ্ট্রের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামকে চমকপ্রদ ও রঙ্গিনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে আটটি ভিন্ন নকশায়।
এই নকশাগুলো বিমান মল্লিকের করা কাজ,একজন বাঙালি গ্রাফিক্স ডিজাইনার,যিনি বিশ্বের সব দেশ হতে জারি করা গান্ধীর ডাকটিকেট নকশার মধ্যে শ্রেষ্ঠ গান্ধী মেমোরিয়াল ডাকটিকেট নকশার জন্য দুটি আন্তর্জাতিক স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন,যা তিনি ব্রিটিশ ডাক কার্যালয়ের জন্য ১৯৬৯ সালে নকশা করেছিলেন। 
নিম্নে বাংলাদেশী ডাকটিকেট শ্রেণীবদ্ধ করা হল।
১০ পয়সা।নীল,টকটকে লাল,বেগুনী রং,বাংলাদেশের মানচিত্র। 
২০ পয়সা।হলুদ,টকটকে লাল,গাঢ় সবুজ,নীল রং।১৯৭১ সালের ২৫-২৬শে মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হত্যাকাণ্ড চিত্রিত করা। 
৫০ পয়সা।কমলা,হালকা বাদামী,গাঢ় বাদামী,ধূসর রং,বহন করছে ৭৫ সংখ্যাটি,যা চিহ্নিত করছে ৭.৫ কোটি জনসংখ্যার নতুন একটি দেশ।
১ রুপি।হলুদ,টকটকে লাল,সবুজ,স্বাধীনতার পতাকার সাথে একত্রিত করা বাংলাদেশের মানচিত্র। 
২ রুপি।নীল,গাঢ় নীল,ম্যাজেন্টা রং,১৯৭০ নির্বাচন।প্রদর্শিত হচ্ছে একটি ভোটপত্র ও শৈলীকৃত ভোটবাক্স যাতে ফল-১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন  বাংলাদেশের,অন্তর্লিখিত। বাক্সের পাশে ৯৮% লিখা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 
৩ রুপি।সবুজ,গাঢ় সবুজ,নীল।১০ই এপ্রিল ১৯৭১-এ,স্বাধীন সরকারের ঘোষণাপত্র,চিত্রিত আছে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সংযোগছিন্ন।
৫ রুপি।আত্তীকৃত স্বর্ণ,কমলা,গাঢ় বাদামী,অর্ধস্বন কালো।বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতি।
১০ রুপি।আত্তীকৃত স্বর্ণ,ম্যাজেন্টা,গাঢ় নীল।একটি সমর্থিত বাংলাদেশের ডাকটিকেট। 
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আকারঃ২৫.৫ মি.মি.*৩৮.৫ মি.মি. 
ফরম্যাট ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি প্রিন্টার্স লিমিটেড এর মাধ্যমে নিরাপত্তা কাগজে সাদারঙে প্রলিপ্ত জলছাপমুক্ত,প্রস্তর হতে মুদ্রণ প্রক্রিয়ায় ছাপা হয়েছে।
ছিদ্রকরণঃ ১৪ভি২এক্স ডব্লিউ/এক্স। 
ব্রিটেনে,এই ডাকটিকেটগুলো বাংলাদেশ ফিলাটেলিক এজেন্সী সরাসরি অভিহিত মূল্যে বিক্রয় করবে কেবলমাত্র ডাকটিকেট-সংগ্রহ-সংক্রান্ত বাণিজ্যিককে।ডাকটিকেটের ফরমাশ,সাথে প্রেরিত অর্থের £১.০৯ পয়সা প্রতি সেট,উপরন্তু প্রতি নিবন্ধনের ফরমাশ পিছু ২৫পেনি এবং ডাকমাশুল পাঠাতে হবেঃ বাংলাদেশ ফিলাটেলিক এজেন্সী,চভাম,ওকিং সারী।
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RT  জন স্টোনহাউজ  থেকে
এম পি
                                                                                                                                 20 জিলিংহ্যাম স্ট্রিট,
লন্ডন, এস ডব্লিউ 1.
হাউজ অব কমনস
লন্ডন হাউস, SWI
11 আগস্ট, 1971
 প্রিয় মওদুদ
এই সাপ্তাহিক ছুটির দিনে আপনার সাথে কথা বলে অত্যন্ত পুলক বোধ করছি। যদিও লাইন টি ত্রুটিপুর্ন ছিল। আমি আনন্দিত যে, এমন কিছু এরেঞ্জমেন্ট আপনি  ডাকটিকিটের জন্য করেছেন, তা অত্যন্ত সন্তোষজনক। আপনাকে একটা বিষয় বলি, গত রোববার, নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায়, আমি একটা প্রবন্ধ দেখলাম।তারা একটা ভয়াবহ ইস্যুর অবতারনা করেছে। তারা অভিযোগ করেছে যে এই স্ট্যাম্প আসল নয়।  এই নিবন্ধটি  নিশ্চিত ভাবে বলতে চেয়েছে যে, বাংলাদেশ স্ট্যাম্প এর অক্ষরের  উপর  ভারতীয় ঠিকানা পরিষেবা চিহ্ন বিদ্যমান। এবং এর দ্বারা বিদেশী গন্তব্যস্থল উতরান না ও হতে পারে।  আপনি জানেন যে, ইতোমধ্যে হাউস অব কমন্স থেকে ইতোমধ্যে আমার নামেে একটি খাম এসেছে। আপনি যদি পারেন, তবে একি ঠিকানায়  কয়টি খাম  পাঁঠিয়ে দিন।
 Mr. Marcus Samuel,
 Philatelic Journal, 
C/o. Robson Lawe, 
50 Pall Mall, London, S. W. 1. 
 
Mr. Arthur D. Stansfield, 
Philatelic Exporter,  
P. O. Box 4, Edgware, Middlesex.

 Mr. A. L. Michael,
 Stanley Gibbons,
 Strand, London, W. C. 2. 
 
Mr. Arnold R. Strong
, G. B. Journal, Plumtree Cottage,
 Aspley End, N r. Hitchine, Hertfordshir. Mr. Russell Bennett, 
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Stanley Gibbons Monthly,
 Drury House
, Russell Lane, London, W. C. 2. 
 
Mr. Peter Ibbotson, 
Philatelist,
 446 Strand, London,
 W. C. 2. .......... .................

 Mr. Robson Lowe, 
50 Pall Mall, London, S. W. I. 

Mr. L. Chapman,
 42 Maiden Lane, London, W. C. 2. 
 
Mr. W. Newport, 
42 Maiden Lane, London, W. C. 2. 
 
Mr. L. R. Lehmann
, Inter-Governmental Philatelic Corporation, 
225 West 34th Street, Pennsylvania Building, N. Y. 1, U. S. A. 

 
The Editor
, New York Times, 
New York, U. S. A. 
 
Mr. David Lidman,
 New York Times,
 New York, U. S. A. 

 আরো ভাল হয়  যদি প্রতিটি খামের মধ্যে আপনি একটি কভার গ্রহণ করতে প্রাপকদের জিজ্ঞাসা করেন, এইটা নিশ্চিত হতে যে বাংলাদেশের ঠিকানা পরিষেবা কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা হচ্ছে কিনা।  এই নোটে আপনি এটিও নিশ্চিত করতে পারেন যে, স্ট্যাম্প বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অভ্যন্তরীণ এলাকায় ঠিকাণা পরিষেবার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।
 শুভকামনা
 জনাব মওদুদ আহমদ 
বাংলাদেশ মিশন
 9 cireus Avenue, কলকাতা-১৯
   


[bookmark: a926]






























<003.333.926> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড		

প্রিয় জন, 
সেপ্টেম্বর ১৩ এবং ১৬ তারিখে গৃহিত আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ।
 ২. আপনার একটি লন্ডন ডাকঘরের সিলমোহরকৃত পত্র বাংলাদেশের ডাকটিকেট এসে পৌছেছে।  ।এর মানে, ব্রিটিশ ডাকসেবা ধীরে ধীরে আমাদের ডাকমাসুল গ্রহণ করছে এবং কে জানে মহামান্য রয়েল ডাকমাসুল পরিবর্তে বাংলাদেশ স্ট্যাম্প দ্বারা অর্থ সংগ্রহ শুরু করবেন।
 ৩. আপনার প্রস্তাব অনুযায়ী আমি ডিক হার্ডিকে একটি চিঠি পাঠাব কিন্তু অবশেষ পোষ্টিং এর জন্য জনাব মিশ্রাকে রাখতে হবে।
 ৪. আপনার সংবাদপত্রের কেটে রাখা অংশ পাঠানো সুন্দর ছিল যা আমরা আশা করি ভবিষ্যতে গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।আপনাকে কি সেপ্টেম্বর ১৩ এ peter hazelhurst এর প্রাণবধ যা কভার পাতার সামনে ৫ কলামে আচ্ছাদিত এবং তার পরবর্তী প্রেরিতক আচ্ছাদিন পাঠানো সম্ভব? পিটার এখন এখানে এবং আমি তাকে যতটা সম্ভব অনেক প্রেরিতক পাঠাতে চেষ্টা করছি।আমাদের প্রচেষ্টা যদিও পরে দূর্ভোগ পোহাবে কারণ ব্রিটিশ সংবাদপত্র শিল্পবিরোধ। শুভকামনা।
 শুভেচ্ছান্তে, 
মওদুদ আহমদ 
Rt. Hon John Stone house
,M.P 20 Gillingham street
 London,S.W.1










[bookmark: a927]<003.333.927> 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড	

তারিখ: নভেম্বর ১, ১৯৭১
 প্রিয় জন,
 আপনার ২৫ অক্টোবরের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। জনাব মিশ্রার পাঠানো চিঠিগুলো আপনি বাংলাদেশ স্টাম্পের সাথে গ্রহন করেননি দেখে আমি দুঃখ পেয়েছি। একিসময়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে আমাদের চিঠি প্রেরনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ডাক বিভাগের নিয়মের কারণে তারা বলেছে যে, তাদের পক্ষে আগের মত ব্যাবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হবে না। যাইহোক, নতুন ব্যাবস্থা তৈরি হচ্ছে এই ব্যাপারটি মেটানোর জন্য কিন্তু ঈশ্বর জানেন তাতে কত সময় লাগবে। যদিও স্বাধীন এলাকার ডাক বিভাগ খুব ভালোভাবেই কাজ করে। রাওমারি এলাকাতে একটি ডাক এলাকা স্থাপন করা হয়েছে ৮ জন ডাক কর্মকর্তা ও সহকারী কর্তকর্তা নিয়ে। এটি ৫০০০০ মানুষসহ উত্তরের বিশাল এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে। রাওমারির ডাকঘর সদরদপ্তর হিসেবে এবং দাঁতভাঙ্গা, টাপুচার শোলমারি, যাদুচর, রাজীবপুর, মোহনগঞ্জ এবং মাকুনচর শাখা ডাকঘর। জনাব সাদকাত হোসাইন এমএনএ, আহবায়ক, বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরিষদ, ডাকঘর রাওমারি, জেলা রংপুর, বাংলাদেশ হলেন এই এলাকার সরকারের রাজনৈতিক মুখপাত্র। আমি উনাকে বলে দিয়েছি যে উনি আপনার সাথে যোগাযোগ রাখবেন কিন্তু যখন লিখবেন দয়া করে মানিকচর, আসাম, ভারত যোগ করে দিবেন। আশা করি আপনার চিঠি উনার কাছে পৌছে যাবে। 
শুভেচ্ছা ও অনেক বেশি শুভকামনার সাথে 
আপনার অনুগত 
( মওদুদ আহমেদ)			
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YOUTH CAMP OPERATION AND MANAGEMENT IN THE
EASTERN SECTOR.

The youth Camps scheme contemplates to channelize the activities and also to
train up the stream of young men coming from Bangladesh in the wake of inhuman
atrocities and genocide committed by West Pak. Army. The Youth Camps were
originally situated at different entry points of the Border as reception-cum-transit
camps and some of these are still existing not as reception cum transit camps but as
Youth Camps to give some preliminary training in order to meet the incessant
demands of the boys who become frustrated finding that youth camps with training
facilities have not yet been properly organized.
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